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সবম্বস্তচ্গী 

৫৯তভম বশত 

€(১৩৬৩-মাঘ হইতে ১৩৬৪-পৌৰ ) 

অম্গাদক 

স্বামী নিরাময়ানন্দ 

উত্তি্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্লিবোধত” 
৫ 

উদ্বোধন কার্ধালয় 
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩ 

ধিক মূল্য পাঁচ টাকা প্রতি জংখ্য। আট আন 



বর্ষসুচী__উদ্বোধন 
মাঘ-১৩৬৩ হইতে পৌষ-১৩৬৪ 

লেখক-লেখিকাগণ ও তীহাঁদের রচন। 

লেখক-লেখিকা ( বর্ণানুক্রমিক ) বিষয় 

শ্রীঅত্তরচন্্র ধর 

শ্রীমক্ষযকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

স্বামী অচিন্তানন্দ 

“অনিরুদ্ধ? 

শীমতী অন্নপূর্ণা দেবী 

শ্ীঅপূর্বরুষ্ণ ভট্টাচার্ধ 

স্বামী অভেদানন্দ 

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 

শ্রীমমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায় 

“আনন্দ” 

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী 
শ্রীমতী উধ! বস্থু 

এন্ আহাম্মদ চৌধুরী 
ওমর আলী 

কাজী মোঃ হাসমত্উল্লাহ 

ড্র শ্রীকালিদাস নাগ 

ভ্রান্তি ( কবিতা ) 

রাণী রাঁসমণি (&) 
বৈদাস্তিক যোগীর মহা প্রয়।ণ 

নবধা ভক্তি 

রামকৃষ্জ-বিবেকানন্দ-দৃষ্টিতে তথাগত বুদ্ধ 

কেন? (কবিতা ) 

দূর ও নিকট (এ) 
পথ কই? 

মনের মানুষ কেদে ওঠে কেন? ( কবিতা ) 

কারে আমি চাহিলাম সহসা নিভৃতে ! (শর) 

শেষ কোথা কাল-আবওনে ? 

প্রভাতী সমুদ্রতটে 

জন্মাষ্টমী-রাঁতে 

শারদ আহ্বান 

শ্াশ্রমা সারদাদেবা 

বেদান্ত কি? 

বিজ্ঞান ও ধম 

শ্রশ্রীশিবানন্দ-স্থৃতি 

শহ্করাচাধ-জীবন-পরিক্রম। 

স্বর্গাশরমে সন্তবাণী 

অনুতাপ (গল্প) 

শ্রীঞ্খবিধুঃপ্রিয়! ০ ও 

পরমহংসদেব ও সংসার-জীবন 
দৃষ্টি ফিরাঁও (কবিতা ) 

সাধু ( কবিতা ) 

বাধীনতা-শতাব্দী ও বিবেকানন্দ-যুগ "** 

নরেজ্র- বজেন্-প্রসঙগ "*" 

পৃষ্টা 

৩৬৩ 

৪৯২ 

৫৮৩১৩ 

৭ 

৬৪ 

৫৮৫ 

১৯৮ 

৪ 

১৮১ 

০১৪ 

৪৫৩৬ 

৬৩২৩ 

৪৩৩ 

৪4৫ 

৫৯৩ 

৮২ 

৭৩ 

১৪১ 

৪ 

৬৮৩ 



চি 

৫৯তম বষ ] 

লেখক-লেখিক। 

গ্ীকাঁলিদাস রায়, কবিশেখর 

শীকালীপদ কোঙার 

শ্রীকালী সদয় *্পশ্চিমা 

. শাকুজেশ্বর মিশ্র 

' শ্রীকুমুদরবন্ধু সেন 
শ্রীকুমুদ্দরগ্জীন মল্লিক 

স্বামী গম্ভীরানন্দ 

শ্রীমতী গৌরী সিংহ 
শ্রীচিত্ত দেব ন্ 

জনৈক! আমেরিকান ভক্ত 

শাজলধর বিশ্বাস 

*জ্বামী জীবানন্দ 

শ্ীতারকচন্ত্র রায় 

ব্রহ্মচারী তেজচৈতন্ত 

খ্বামী তেজসানন্দ 

৮ শ্রীমতী দিবাপ্রভ৷ ভরালী 

শ্ীদিলীপকুমীর রায় 

বর্ষসূগী--উদ্বোধন চি 

বিষয় পৃষ্ঠা 

শৃঙ্খলমুক্তি ( কবিতা) ১৯৭ 

অল্পে অধিকার এ) ৩০৪ 

প্রতীক্ষা (এ) ৫৫২ 

জন্মান্তর (প্র) ৭০২ 

জ্ঞান €( কবিতা ) ১৪১ 

ব্রহ্মানন্দ-শিবানন্দ-এসঙ্গ ১৬ 

বিন্বমঙ্গলে গিরিশ-পরিচিতি ১৪৪ 

বাংলাদেশে দুর্গোৎসব '*' ০৮০ 

মাঁনব-মন ( কবিতা ) ৪৭৫ 

বলরাম-মন্দিবে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৫০, ১৮৯ 

গৌরীমাত! (কবিতা ) ১৪৩ 

খু'জে পাই নাকো ( কবিতা ) ৫*৪ 

স্বামী বিবেক নন্দ-সম্বন্ধে নূতন তথ্য ৬৬২ 

( ইংরেজী হইতে সংকলিত ) 

বিবেকানন্দ ( কবিতা ) ২৪ 

শ্রদ্ধার শক্তি ৮৬ 

“আমি কে? ১৩৯ 

কোন্টি প্রশস্ত? ২৬৪ 

প্রার্থনা__কেন ও কত প্রকার ? ৩৫৪ 

ভক্তি-পথ ৪২০ 

জননী বিরাটরূপিণী ৪৮৭ 

শরণাগতি ৬৩২ 

 কলতরু শ্রীরামকৃষ্ণ ৬৯৮ 

গায়ত্রী ৪৬২ 

সম্ত জ্ঞানেশ্বর ৬৪৮, ৬৭৩ 

রামকুষ্৫-সজ্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাঁস ৪৯৩, ৫৫৩ 

প্রশন্তি এর: 86 ( কবিতা ) ২৩৭ 

তুমি আছ, এই শুধু সত্য চিরন্তন ( এ) ৪৬৬ 

মা 7. উঠ (এ) ৬৬৮ 

তোমার কৃপা ( কবিতা) ৩৭ 

শীরামকৃষ্ণ-ক থিক! (এ) ২৩২১ ৩৮৩ 

একাস্তিকা (এ) ৪১৯ 

কে বড়? (এ) ৪৫৩৬ 



লেখক-লেখিকা 

শ্রীদিলীপকুমার রায় 

“দীপঙ্কর: 

শ্রীমতী দীপালী মুখোপাধ্যায় 

শ্ীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্ 

শ্রদ্বারকানাথ জ্যোতির্ভ্ষণ 

শনগেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

শ্বীনরেশচন্দ্র মজুমদার 

শ্রীমতী নলিনী ঘেষ 

শ্রীনারায়ণ পাত্র 

শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 

স্বামী নিবৈরানন্দ 

শ্রীনীরদবরণ বনু 

শ্রীনীলকান্ত রাঁয় 

পথিক" 

ত্বামী পবিত্রানন্দ 

শ্ীপুলকেন্দু সিংহ 

শ্রীপ্রণব ঘোষ 

শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় 

গ্ীমতী প্রভাবতী দেবী সরম্বতী :.. 

প্রীপ্রভানচন্দ্র কর 

শ্রীমতী গ্রীতিময়ী কর *** 

স্বামী প্রেমেশানন্দ ০** 

শ্রবলাই দেবশমা 

শ্রিবাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ৮৯, 

বর্ষনূচী--উদত্ধোধন [ ৫৯তম বধ 

বিষয় পষ্ঠা 

রাধা-হিয়া (কবিতা) ৬৪৭ 

বুদ্ধের ধর্ম ১৮২ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে নারীর স্থান ২৫০ 

'লহ মোর প্রণতি আতৃমি' (কবিতা) **" ৭১ 

বিশেষ্ট ও বিশেষণ ( কবিত1) ৮৫ 

শ্ীশ্রসারদা-স্তৃতি (শ্বরলিপিসহ ) ৬৯৬ 

"মরম না জানে, ধরম বাখানে' ৪৩৮ 

সত্যের সাধনা ২৫ 

ইতিছাঁস-পরধটক কবি আমি (কিতা) ** ১২৮ 

দুই আমি (কবিতা) ৮৫ 

কৈলাস ও মান্স-সরোবর ৫২৬ 

প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষার্থী ২৬ 

গ্রকৃতি-সন্ধানী বিভূতিভূষণ ২৫৯ 

স্বামীজীর দান ৩৮ 

ধ্যান ও প্রার্থনা! (ইংরেজীর অনুবাদ) **" ৬৬. 

চেন? ও অচেনা (কবিতা ) ৩১৯০ 

উনবিংশ শতাব্দীর মানস-ভূমি ৪২ 

স্বামীলীর কবিতার পটভূমি ১৫৬ 

বোধি-পুণিমা (কবিতা ) ১৭৬ 

স্বামীজীর “পত্রীবলী”. **" ৩২৯ 

কবি বিগ্ভাপতি ৪২৪ 

মনও জীবন ( কবিতা ) ৪৫৬ 

মুক্তির প্রার্থন ( কবিতা) ৬৮৭ 

মায়ের পরিচয় ১৪৩ 

“আলো--আরও আলো (কবিতা) ৫০৪ 

কুটির-শিল্পে সাবান ৩৭১ 

এই পরিচয় তোমার সাথে? ( কবিতা) ৪১৪ 

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্বৃতি ৬১৩ 

প্রীরামকষ্চ-পার্ধদ-বন্দনা (কবিতা ) %' ৫৯২ 

সমাজ-জীবনে ভোগ ও ত্যাগ ১০১ 

শ্রীরামকুষ্$-উপদ্দেশের একদিক ৮৪ 

যুগপুরুষ বিবেকানন্দ *** ১৪ 

তেষাং স্থুখং শাঙ্বতং নেতবরেবাম্ ১২৫ 



৫৯তম বধ ] 

লেখক-লেখিকা 

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 

শীবিনয়কুম্বার সেনগুপ্ত 

্বামী বিবেকানন্দ 

শ্রীমতী বিভা সরকার 

শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায় 

শীবিমলচন্দ্র সিংহ 

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ 

৮বিহারীলাল সরকার 

শ্রীমতী বীণাপাণি ঘোষ 

বীরেন্দ্রকুমার মজুমদার 

রীবুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় 

শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তী 

ডক্টর শ্রীমতিপাল দাশ 

্রীমধুন্দন চট্টোপাধ্যায় 

ত্বামী মহানন্দ 

ব্র্ষহুচী-_উদ্বোধন 

বিষয় 

সমাজ-উন্নয়নে বিবেকানন্দ-শক্তি 

ষড় গোস্বামীর কথা 

“সবধর্মীন্ পরিত্যজ্য--+( কবিতা ) 

নান্তঃ পন্থা বিগ্ভতেহয়নায়” 

মা সারদামণি ও নবধুগ 

কথামুতের আলোয় অবতার-পুরুষ 

"দোষ কারো নয়” ( কবিত1 ) 

( অনুবাদক £ শ্বামী জীবানন্দ ) 

ভাবী সভ্যতার দিউ. নির্ণয় 

বেদাস্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম ? 

জীবনানন্দ ( কবিতা ) 

অন্তর্ধামী (এ) 

আষ্টা (কবিতা) 

প্রাচীন ভারতে শ্রমিক 

“আমি” ও "আত্মা: 

শরণাগতি 

শ্রীরামকৃষ্ণ কেন এসেছিলেন? 

“আনন্দ-ধাম” 

ডুব দেরে মন-+ 

শান্তির উপায় 

ভগবান শ্রীরুষ্ণের জন্মভূমি 
অধিকারি-ভেদে শ্রাকষ্ের শিক্ষা 

শ্শ্রীমায়ের অদেোষ-“দর্শন, 

কালীমুতিরহস্ত 

ত্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কথা 

ঈশোপন্ষিৎ ( কবিতান্ুবাদ ) 

শ্যামদেশের শ্যামলিমায় 

ুনিয়ার নরনারী-যা দেখে এলাম 

সঞ্চয়ন ( কবিতা ) 

শ্রীদুর্গান্তোত্র (&) 

কোথায়? (এ) 

মেরী মাতা (এ) 

সমাজ-্জীবনে গীতা 

২৩১ 

৩৪৩ 

ও 

৬৩৫ 

৫৫ 

৪৫৯ 

৫৬৩ 

৬৪৪ 



19 ৬ 

লেখক-লেখিকা 

শ্রমহেন্দ্রকুমার চৌধুরী 

শ্রমুক্তিপদ্ বন্দ্যোপাধ্যায় 

স্বামী মৈথিল্যানন্দ 

মোহম্মদ দাউদ 

শ্রুতি প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল 

ডক্টর শ্রুংতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 

শ্রীধোগীন্দ্রনাথ মজুমদার 

৬যোগেন্্রনাথ ঘোষ 

শ্রীযৌগেশচন্দ্র মজ্ম্ার 

শীরঘুনাথ ভট্রাচাধ 
শ্রীরবি গুপ্ত 

শ্রীরমণীকুমার দতগুপু 

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী 

ডক্টর শ্রারাধাগোবিন্দ বসাক 

শীরাসমোহন চক্রবর্তী 

রেজাউল করিম **' 

শ্রীলঙ্গ্ীশ্বর সিংহ *.. 

শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসু 

শ্ীশচীন সেনগুপ্ত 

৬শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী 

শ্রীশশাঙ্ষশেখর চক্রবর্তী 

ব্ষস্চী- উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ 

বিষয় 

শ্রীম-স্থৃতি 

এ সুন্দর আসে! ( কৰিতা ) 

শ্রীকৃষ্ণের মহানুভবতা **. 

জননী প্রকৃতিদেবী 

রাজধি ডেভিড ও তাহার গাত-সংঠিতা 

তুমি সাথী ( কবিতা ) 

“কীতিঃ শ্রীবাক্ চ নারীণাম্, 
স্বপ্ন-সন্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত 

শ্রীল কৰি কর্ণপুর গোস্বামী ও তীয়, কীতি 

শ্রাশ্রীরামকষ্ণ-স্তুতিঃ (সাবার সংস্কৃত স্টোর) 

মহালরা-তত্ত 

মহিমান্বিতা শ্রাশ্রীদীপান্বিতা 

দুঃখের পারে (কবিতা ) 

অবতার **" 

কবীর-বাণী ( কবিতা )--. 

আচার্ধ শঙ্করের শিক্ষাপদ্ধতি 

টা ও পৃথিবী ( কবিতা) 

টানো আমায় তোমায় পানে (এ) 

প্রাচীন ভারতে দুভিক্ষের প্রতীকা র-ব্যব্স্থ 

দেবীপুজার ধারাবাহিকতা 

১৩৮, 

শঙ্কর-মতে জগতের মিথ্যাত্ 

শঙ্কর-দর্শনে “মিথ্যা? ৪৭২, 

গৌতম বুদ্ধের সাঁধনা **" ৫৩৭, 
বৌদ্ধধর্মে সাধনতত্ 

শক্তির উৎস 

ভারতের শিক্ষা-প্রগতিতে শিল্লের স্থান 

বিবেকানন্দের তিনটি ফটো 

অন্ধ (কবিতা ) 

বেদাস্তে কাহার অধিকার? 

বুদ্ধবাঁণী ( কবিতা ) 

তিমিরাভিসার (এ) 

জাগে গর শ্নেহের আহ্বান (ও) 

জেগেছ জগন্মাতা (এ) 

পু! 

৩১৭ 

৪১৫ 

৪৬০ 

৬৬৭৯ 

৩৯০ 

২৫৬ 

৬৮২ 

৩৯৩ 

৩৬৩৪ 

৫৮৯ 

৩৪৮ 

৬৯৬ 

১৮৩ 

৫৬৩ 

৭৬৩ 

ন্ট ৫৮ 

১৮৬ 

৩৫৮ 

৫১৮ 

৬৭৭ 



৫৯তম বর্ষ ] 

লেখক-লেখিক। 

শীশান্তণীল দাশ 

শান্তিকুমার মিত্র 

শীশিবপদ চক্রব্তী 
শ্রীশিবপদ গর 

শীশীলা নন্দ ব্রদ্মচারী 

শ্রীমতী শুক্লা! মজুমদার 
স্বামী শুক্ধসত্তানন্দ 

“শুভ গুগু! 

শ্রীটশলদের চট্টোপাধ্যায় 

স্বামী অদ্ধানন্দ 

ডন্টুর শ্রীপচ্চিদা নন্দ ধর 

ডক্টর হস ভীশচন্দ চট্টোপাধ্যায় 

এসত্যেন্রমো হন শমারার 

ত্বামী সন্দদ্ধানন্দ 

শ্রীমতী সান্তনা দাশগুপ্ত 

শ্রদাবিত্রী প্রসন্থ চট্টোপাধা য় 

স্বমী সিদ্ধানন্দ 

শ্রীমতী সুজাতা হাজরা 

শ্রীস্থধাময্ব বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্ন্ুধীর গুপ্ত 

শ্ীস্ুনীলকুমার লাহিড়ী 
স্ুফিয়। কামাল 

শ্রীসবোধ বায় 

শ্রীন্নুবত মুখোপাধ্যায় 

শীস্বেন্্রনাথ চক্রবর্তী 

বর্ষশ্থী--উদ্বোধন 

বিষয় 

নিঃসংশয় (কবিতা) 

পরিচয় (এ) 

আমার স্ন্দর (এ) 

অবতার-প্রসঙ্গে “শ্রীম। 

যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ ও ধর্মবিশ্বাস 
স্বপ্ন ও জাগরণ (কবিতা) 

বুদ্ধ 

ভপোঁবনে ( কবিত1 ) *"" 

সাধু জ্ঞানসন্বন্ধ'র্ 

আালোক-শরৎ (কবিতা ) 

অপরূপ (কবিতা) 

যাত্রীর চিঠি 

কেমন করিয়া ডাকিব ? 

“টাহো”র তীরে বেদান্ত-কুটীর 

সামঞ্জস্ত-- কেন এবং কোথায়? 

জাগ্রত জাপান 

২৩১৯ 

ত্ ৬৩৮ 

ভারতীয় দশনের উদার ও সম্বয়ী দৃটিভঙ্গা 

শদ্রযুগ ও সেবাধর্ম 

মনুষ্যত্ব-বিকাশে বেদান্ত 

ইতিহাসের সরণীা-কালাস্তর ও বর্তমান ভারত 

ধ্যানের ঠাকুর ( কবিতা ) 

খ্বামী অদ্ভূতানন্দ-প্রসঙ্গ 

কেমনে চাহিব সখ? (কবিতা ) 

দক্ষিণেশ্বর ( কবিতা ) 

ম] ভবতারিণী (এ&) 

মা সারদা (ঞ্) 

জ্যোতির জোয়ার ( কবিতা ) 

জনপদ (এ) 

গরলামূত (কবিতা ) 
তারাই তো মানব মহান্ (কবিতা ) *** 

মহাতপস্থিনী গৌরী-মা 

মরুযাত্রী ( কবিতা) 

শ্রীরামকৃষ্জে মহা প্রভৃর ভাব ৮** 

রে 

পৃষ্টা 

১৬৩ 

৩১০ 

৫৮৮ 

১৩৩৬ 

৩০৫ 

৩১৬ 

২৩৮ 

৩৭৬ 

৩৫৯ 

৫৬৭ 

৪৬৭ 

৬৯২ 

৮০ 

৫1৭ 

৫ ৫ 

৫৯১ 

৬৭২ 

৭৫ 

৬১২ 

৬৮৯ 
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লেখক-লেখিকা বিষয় পৃষ্ঠা 

শ্ীন্ররেন্্রনাথ চক্রবর্তী *. ০ 'মহাবিষ্ঠা মহামায়া" পু 2 
শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রাভয়মুতি তত ৫৭৩ 

শীবরেন্্রমোহন দে ৪ ***. চির-আনন্দময় (কবিতা ) *** ৪২৩ 
শ্রীন্বশীলকষ্ণ দশগুণ ঠ '*"  বুবীন্দ্র-কাব্যে হুঃখতত্ব ১০৯ ২০৪ 

স্বামী সুত্রানন্দ রি ***  ব্রিধুগীনারায়ণ ২৪২৮ 
শ্রীমতী ন্েহলতা দাশগুপ্ত টি ই প্রতিমা-পূজার প্রয়োজন রা ৫৬১ 

শ্রীহারাধন রক্ষিত ৮০ ***. উৎসবের তাঁরা **। যে রর 

নামী হিরগ্ায়ীনন্ টি “০. শ্রাশ্রীসারদামণিদেবীর ম্বরূপ-রহস্ত ৮৪৮৯ 
শ্রীহিমাংশু গঙ্গোপাধা য় “২. .... আকাজ্ষা (কবিতা ) 58 

বিষয় পৃষ্ঠা কথাপ্রসঙে 
শ্লোকামুবাদ £ বুদ্ধ ও শংকর *** ০, ১৭৪ 

অনাহত আহ্বান *. ১১... ৩৩৭ ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ১২ ৩৯৭ 

“এতাবানব্যয়ো ধমঃ, ০, ৬৫৭ ভারতের বুদ্ধ ৫ ৮ ৭ 

কল্যাণ-ভাবনা ৮* * ০ ১৬৯ মাতৃ-উপাঁসনা -* ২০ ৪৫৬ 

কালী করালী ৪ 2 ৫৪৫ শীকৃষ্ণচৈতন্ত উঃ ৮৯৭ ও 

জীবনধুদ্ধে জয়ের উপায় রঃ ১. শ্রীরামকষ্চ-জন্মোতসব ১ ৯৮৭ 

দেবীর আত্মপ্রকাশ "*. ১.১... ৪৪৯  স্বামীজীর যুগ "০" রঃ ২ 

প্রার্থনা দীন ৪ ১১৩ অন্যান্য £ 

মায়ের স্বরূপ *০, ১৮৬০১ স্বামী প্রেমানন্দের ছুইথানি পত্র (সংগ্রহ) ৬৫ 

লীলাবতরণ *** 2 ৫৭ স্বামী সিদ্ষেশ্বরানন্দ (জীবনকথা ) *** ৩৩২ 

শ্রীগুকর দক্ষিণামুতি রত ২৮১ চিত্র-পরিচয় ( পূজাসংখ্যায়) টি ৫৪২ 

্ব-রচিত নাট্যে ২. ক ২২৫  শ্ারামক্ষ্চ মিশন সেবাকাধ ( আবেদন ) ৬৯৬ 

কথাপ্রসঙ্গে গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন *** ৬৫২ 

অবতার-উপাসনা :** 1৩৯৫. দেহত্যাগ-সংবাদ £ 
অসঙ্গত সমালোচনা *** *** ১৭১  -স্বামী অবিনাশানন্দজীর ৪5 ৫৩ 

আণবিক যুগ ও বিশ্বশান্তি রর ২৮২ -- ». অরূপানন্দজীর ৮ শ্ঃ ১৭৫ 

আবাপিক বি্যা়তন ৮৩৪২ -- ৮. সিদ্ধেশ্বরাননদজীর **- ১৭৫ 
আমাদের বর্ষারস্ত *** *** ২ -_- » রাঘবানন্দজীর ৫ বাঃ 

উচ্চশিক্ষার উদ্দেষ্ত ও দায়িত্ব “০. ১১৪ -_- 5 আগ্াানন্দজীর ০০ 2 

গ্রাম-উন্নয়ন *** ০, ৬ -- , ওজসানন্দজীর ৪ সু 

জগৎ কি ধ্বংসের পথে? '** ২২৬ সমালোচন৷ 

নাত ও নাভি এ রি ৫১, ১০৫, ১৬৪, ২১৭, ২৭৩, ৩৩৪, ৩৮৪. 
জীবন ও দর্শন ৯ 7 রর ৪৪১, ৫৯৩, ৬৫২, ৭০৭ 
ধর্ম ও সাম্প্রায়িকতা ৮ ৩৯২ ঠ ূ 
নৃতন বর্ষ-গণনা ... ১৭০ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 

নুতন মানুষ শ্রীরামক্ক্চ *** ৫৮ ৫৪, ১০৯, ১১৬, ২২০, ২৭৫, ৩৩৫১ ৩৮৭. 
পঞ্চশীল নর নি ৩৯৯ 8৪৪, ৫৪৩, ৫৯৬, ৬৫৩, ৭৬৮ 

প্রশন্ড পথের সন্ধানে ০. ৬৫৮ বিবিধ সংবাদ 
বিজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান ট ৫৪৬ ৫৬১ ১১১, ১৬৮ ২২৪, ২৭৮, ৩৩৬, ৩৯০, 

বিজ্ঞানের পুনর্জন্ম **' ৮৮*::58 ৪৪৬, ৫৪৪, ৫৯৯, ৬৫৬, ৭১১ 





০০১০৬ 

1১০ ১ ফা 

এ ৩৭ টা নটি 

মর & 

মরার চটি 

: সপ, ৮ ৪ 

সী চগাল্ 

রতি রে শি এন এ।ল লহ আগ্সি ও ্দ্বোধুন, মাগি, ১৮৪০ 'নন্দএ।ল লহ আন্টি ত 



জীবনযুদ্ধে জয়ের উপায় 

যাবন্ন কায়-রথমাত্মবশোপকক্পং 
ধন্তে গরিষ্ঠচরণার্চনয়া নিশাতম্। 
জ্ঞানাসিমচ্যুতবলো দধদস্তশক্রঃ 

স্বানন্দতুষ্ট উপশান্ত ইদং বিজহ্যাৎ ॥ 
নোচেৎ প্রমন্তমসদিক্দ্রিয়বাজিস্ৃতা 
নীত্বোৎপথং বিষয়দস্থযযু নিক্ষিপত্তি। 

তে দত্যবঃ সহয়ন্ৃতমমুং তমোহন্ধে 

সংস|রকৃপ উরুমৃত্যুভয়ে ক্ষিপত্তি ॥ 

-_শ্রীমন্ভাগবত, ৭১৫৪৫, ৪৬ 

জীবন-ঘুদ্ধে মানুষের দেহ যেন রথ, আর আত্মবশবর্তা ইন্দ্িয়গণ তাহার উপকরণ। যতদিন দেহ 

ধারণ করিতে হয় ততদিন শ্রেষ্ট গুরুগণের চরণসেব! দ্বারা শাণিত জ্ঞান্রূপ অসি ধারণপূর্বক ভগবাঁন 

অচ্যুতের শক্তি আশ্রন্ন করিলেই ত্রিগুণাত্মক রাগছ্েষ শোক মোহ হিংসা ভয় প্রভৃতি শক্রগণ পরাজিত হইবে, 

তখন নিরুদিগ্রচিত্তে আত্মানন্দে অবস্থান করিয়া এ রথাদিকে উপেক্ষা কর! যাইবে। 

ভগবানকে . আশ্রস্ব করিতে পারিলেই শাস্তি, যে পধস্ত তাঁহার চরণকমলে মতি সে পর্বস্ত কোন 

তয়ই নাই। নতুবা, বহিমুথ ইন্জরিয়নরূপ অশ্থগণ ও বুদ্ধিরূপ সারথি সেই প্রমত্ত ব্যক্তিকে বিপথে প্রবৃত্ধিমার্গে 

পরিচালিত করিয়! রূপরসাদি বিষয়রূপ দন্থ্যদলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে; এবং সেই দন্ত্যগণ অশ্ব ও 

সারথির সহিত এ ব্যক্তিকে অন্ধকারময় জন্মমৃত্যুরপ সংদারকূপে ফেলিয়! দিবে__বেখানে আছে বারংবার 

গুরুস্ধর মৃত্যুভয়। 



কথা প্রসঙ্গে 

আমাঢদর বর্ষারভ্ত 
এই সংখ্যা উদ্বোধনের ৫৯তম বর্ষের শুভারম্ত। 

আমরা জগদীশ্বরের আশীর্বাদ এবং সুধী পাঠক- 

পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং আমাদের হিতা- 

কাজী বন্ধুগণের আন্তরিক প্রীতি ও সহযোগিতা 

কামন! করিয়া! নূতন বৎসরের কার্ধে ব্রতী হইলাম । 
যুগাঁচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দ ৫৮ বৎসর আগে এই 
লোককল্যাণব্রতী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া! যাঁন। 

স্দীর্ঘকাল আমরা তীহারই আদর্শ সর্বদা! স্থৃতিপথে 

রাখিয়। মানুষের ব্যগ্টিগত ও সমষ্টিগত উন্নতির জন্তু. 

সত্য, শুচিতা, সংযম, আত্মত্যাগ, মৈত্রী, সেবা, 

শাস্তি ও ধর্মসমঘয়ের কথা আলোচনা করিয। 

আসিতেছি। দেশে ও বিদেশে, সমাজে ও রাষ্ট্রে 

কত বিপ্লব আসিয়াছে ও গিয়াছে, কিন্ত আমাদের 

ব্রত ও কর্মধারার পরিবর্তন বা বিরতি ঘটিবার কোন 
ক্ষেত্র উপস্থিত হয় নাই, কারণ আমাদের কাজ-_ 

বাহিরের নান! পরিবেশ ও অবস্থার মধ্যে মানুষের 

অন্তরে যে চিরস্তন ধর্মবোধ রহিয়াছে-_তাহারই জাগরণ 

ও বিকাশকে লইয়া । আমাদের আবেদন মানুষের 

শীশ্বত সত্যের নিকট--যে সত্যকে কেহ কখনও 

প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না, যে সত্য সাময়িকভাবে 

আবরিত থাকিলেও একদিন না একদিন প্রকাশিত 

হইতে বাধ্য । মানুষের সত্যতা ও সংস্কৃতির সুষ্ঠ 

অভিব্যক্তি ও সুসংহত সংরক্ষণ নির্ভর করে এই 
সত্যেরই উদ্বোধনের উপর। মাচুষে মানুষে ছন্দ ও 

বিভেদ-_মানুষের আসল কথা নম, পুর্ণতা-পথযাত্রী 
মানুষের উহ! একটা সাময়িক বিভ্রম। মান্যকে এ 

বিভ্রম কাঁটাইয়৷ উঠিতে হুইবে, তাঁহার নিজের 

এবং জগতের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির দিকে মনঃনযোগ 

করিতে হইবে। তবেই তাহার ব্যক্তিগত ও সমগ্রি- 

গত জীবনের গোৌঁজামিলগুলি দূর করিয়া সে 
ঈ(ড়াইতে পারিবে দর্বাবগাহী সত্য ও কল্যাণের 

উপর। মানুষ ৰিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক ও 

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় চলুক ক্ষতি নাই, কিন্ত এ ব্যবস্থাগুলি 
যেন এই সত্য ও কল্যাণকে ব্যাহত না করে। 

স্কামীজীর স্ুগ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে জগৎসভায় স্বামী 

বিবেকানন্দের আবিরাঁব-_নবস্থষ্ির প্রতিশ্রতি- 

স্মঘ্িত এক প্রলয়-বঞ্ধার মতো! আটলাটিকের 
উভয় তীর আলোড়িত করিয়া! ভারতে উহ! বহিয়! 

আ নিল গ্রলয় প্রাবন- যাহার জোতে ভাসিয়৷ গেল 

যুগযুগান্ত-সঞ্চিত ধুলিজপ্রাল-_-যাহার তরঙ্গাতিঘাতে 

জাগিয়া উঠিল সহজ্ব্মর-নি্রিতি এক বিরাট 

জাতি ! মানুষের ধর্ম বোধে ও চিন্তাধারায় সংকীর্ণতার 

যে অচল প্রাচীর গড়িয়া উঠিগ্লাছিল, গত ছুই 

শতাবীর বৈজ্ঞানিক যুক্তির আক্রমণে যাহার গীঁথনি 

শিথিল হইঘ্1! পড়িতেছিল, বিবেকানন্দের বজ- 

নিখধোষে তাহা ধসিয়া৷ পড়িল নৃতন্তর সর্বজন- 

মনোগ্রাহী ধর্মভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে। 

রাত্রিশেষের আচ্ছন্ন ব্দ্ধতা ভেদ করিয়া তিনি 

আসলেন উচ্ছ্বসিত স্র্ধীলোকের মতো! মুক্তি ও 

জাগরণের বাঠাবহরূপে- নুতন দিনের আশ! ও 

সমারোহ লইয়।_নব্জীবনধারার আশ্বাস ও শক্তি 

লইয়া! প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে তাহার কণ্ে বাজিয়া 

উঠিল অপূর্ব ঝঙ্কার। মহাসঙ্জীতের সেই স্থুর 
দিগৃর্দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া হৃদয়ে হদয়ে ধ্বনিত 

প্রতিধ্বনিত হইক্লা রচন! করিয়াছে বিংশ শতাব্দীর 

প্রথম প্রভাতী মাঙ্গলিক! 

তারতকৃষ্টির উদয়-উধায় খধি-অনুভূত ওপনিষদ 
সত্য অন্তরের অন্তরে উপলব্ধির পর বিশ্ববাসীর গ্ররতি 

নরখষি বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বাঁন,__শৌন শোন 

অমৃতের পুত্রগণ, অন্ধ তমসা'র পারে সেই জ্যোতির্সয় 
পুরুষকে আমি জানিয়াছি, তাঁহাকে জানিলেই 
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মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, আর অন্ত পথ নাই !-- 
অদ্বৈত-বেদান্তের ব্যাখ্যামুখে আচার্ধ বিবেকানন্দ 
আধুনিক কালের ও এ যুগের মনের উপযোগী, যুক্তি ও 

অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, পুরুষকাঁর ও আত্মশক্তির 
উপর নির্ভরশীল-_নৃতন এক বিশ্বজনীন ধর্মের হৃচন| 
করিলেন_ যেখানে আবার মানবের শাখত মহিমা 

বিঘোষিত হইল নূতন ভাবে_ নূতন ভাবাঁয়। 
“মানুষ ছুষ্ট হউক, পাঁপী হউক- মান্য মানুষ । 

মানুষকে পাপী বলাই মহাপাপ! মানুষ অমৃতের 
সন্তান, অনন্তের অধিকারী!” এই পরম শ্বীকৃতি 

অসীম সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ । 

সবার উপরে মানুষ সত্য তাঁহার উপরে নাই” 
সাধক কবির এই গভীর অন্ুভূতি_-চরম সার্থকতা, 
পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে শ্বামীজীর নবধর্মে_ 
ধাহার মর্সবাণী--'মানুষই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠপন্দির, 

মানবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বরসেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মানুষের 
অভাৰ দূরীকরণই মানুষের প্রথম কর্তব্য__পরম 
পবিত্র উপাসনা । অভাব ক্রমশঃ দূরীভূত হইলেই 
মান্য শারীরিক স্তর হইতে শুরু করিয়! মানসিক 
স্তর ভেদ করিয়া! আধ্যাত্মিক সুরে উন্নীত হয়। 

প্রাথমিক অভাব দূরীকরণ হইতে, সর্বশেষ- জ্ঞানের 
অভাব দূর কর! পর্যন্ত ক্রমবিকাশ জীবনসংগ্রাম। 

বিবেকানন্দের অভিধানে এই সংগ্রামে জয়ী হওয়ার 
সাধনাই মানুষের ধর্ম। 

যাহ! কিছু মানুষকে এই ক্রমবিকাঁশের পথে, 

জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার পথে, বহিরস্তঃ- 

প্রকৃতিকে জয় করিতে সহাদত৷ করিয়াছে তাহাই 
ধর্ম; আর যাহা কিছু মানুষকে অমানুষ করিয়াছে, 

দুর্বল করিয়াছেঃ .ভীরু করিয়াছে, ক্রমসংকুচিত, 

সংকীর্ণ ও স্বার্থপর করিয়াছে, জীবন সংগ্রামে 
পরাজিত মনোভাব আমির! দিয়াছে তাছাই অধর্ম। 

স্বামীজীর অভিধানে নাস্তিক সেই, যে নিজেকে 
বিশ্বাস করে না। আত্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত 

তাহার নব-ধর্স। তাই ত তাহার বাণী সংগ্রামশীল 

কথা প্রসঙ্গে ৩ 

মানুষের মনে আনে আঁশ, আনে উৎসাহ; তাই ত 
তাহার আহ্বান এত অমোঘ, এত ব্যাপক । 

স্বামীর বাণী প্রেরণা দিয়াছে ব্যক্তির মুক্তি- 

সাধনায়, মহাজাতির জীবনজাগরণে, বিশ্বব্যাপী 

আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বস্থাপনে | যেখানেই মানুষের 
কোন শুভ প্রচেষ্টা, যেখানেই মানুষের উন্নতির 

আয়োজন, যেখানেই মানুষ সংকীর্ণতার, স্বার্থপরতার 
শৃঙ্খল ভাডিতে সচেষ্ট, সেইথানেই স্বামীজীর 

আবেদন ! সত্যই, স্বামীজীর মধ্যে এ যুগের 
“বিবেকবাণী” ধ্বনিত হইয়া! উঠিরাছে। 

অবন্ত্; পদদলিত, নিপীড়িত, সর্বপ্রকার দুন্থ- 
হুর্গত মানবের জন্য বিবেকানন্দ-হদয়ের বেদন। 

পাঁষাণকেও বিগলিত করে, তাই ত তাহার আহ্বান 

দেশে দেশে কত হৃদয়কে স্পন্দিত করিয়া জাগ্রত 

করিয়াছে সংসারের স্থখনিদ্র] হইতে, নিয়োজিত 

করিয়াছে, করিতেছে নানাবিধ সেবাপ্রচেষ্টায়, 

শৃঙ্খলমুক্তির সাধনায়, নররূপী নারায়ণের 

উপাসনায়। 

অল্পবুদ্ধি মানব সন্দেহ করে, স্বল্পস্থৃতি মানব 

ভুলিয়! গিয়াছে--তাই নানা প্রশ্ন করে, তাহার 

উত্তরে শুধু বলা যাঁয় বিবেকানন্দের এই ধর্ম__ 

নূতন ভাষায় পুরাতন ভাৰ--সত্য চির-নৃতন, 
চির-পুরাতন_তাই ত সে চিরন্তন। এ যেন, 
রাত্রিশেষে সনাতন হূর্ষের পুনরুদয়! এ যেন 

নৃতন পাত্রে পুরাতন স্থর/”। স্বামীজী হূর্বলচিত্তের 
সন্দেহ দূর করিবার জন্য আসন্ন যুগপরিবর্তন 
ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন "অন্ধ যে; সে দেখিতেছে 

না, বিকৃতমস্তিফ যে, সে বুঝিতেছে ন1।+_-£এই 
নব যুগধর্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের 

কল্যাণের নিদান এবং এই ষুগবর্মপ্রবর্তক শ্রীভগবান 
পূর্বগ শ্রীধুগধর্মপ্রবর্তকদ্দিগের পুনঃসস্কত প্রকাঁশ। 

হে মানব, ইহা বিশ্বাস ও ধারণ! কর।” 
“এই মহাযুগের প্রতাষে স্বভাবের সমন্বয় 

প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনস্তভাব-_ 



৪ উদ্বোধন 

যাহা সনাতন শাস্থ ও ধর্মে নিহিত থাকিয়াও এতদ্দিন 

প্রচ্ছন্ন ছিল-_তাহা পুনরাঁবিষ্কত হইয়া উচ্চনিনাদে 
জনসমাঁজে ঘোষিত হইতেছে ।” 

অতীতে, যুগে যুগে দেশে দেশে নানা ধর্ম প্রচারিত 

হইয়াছে__ভবিষ্ততিও  দেশকালের প্রয়োজনে 
যুগপ্রব্তক মহাপুরুষগণ আরও কত নূতন নূতন 

ভাব লইয়া আমসিবেন; অতীত ও অনাগতের 

সন্ধিক্ষণে বর্তমানের মহামুহর্তে আমরা সর্বভাব- 

সমদ্বয়ের যে মহাভাবটি পাইয়াছি_-তাহা যেন 
হৃদয় দিয়া বরণ করি, জীবন দিয়া আচরণ করি। 

এখানে গ্রহণ আছে- বর্জন নাই, বোধন 

আছে- বিসর্জন নাই, আবাহন আছে-- বিদায় 

নাই। 

মানবের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী কেহ জ্ঞানের, 

কেহ ভক্তিরঃ কেহ ধ্যানের, কেহ কর্মের অনুরাগী, 

যে কোন একটি ভাব অবলম্বনে অথব! একাধিক বা 

সর্বভাবসমন্বয়ে মানব অন্তর্যহিঃপ্রকৃতি জয় করিয়! 

মুক্ত হইতে পাঁরে__অনস্তের অনুভূতি, অমূতত্বের 
আবাদ পাইতে পারে, ইহাই ধর্মের সার কথ|। 

ইহাই স্বামী বিবেকানন্দ-ঘোঁধিত সর্থমনের উপষোগী 
ধর্সের নুতন সনদ! ইহারই সহায়ে সর্ধাঙগছন্দর 
মানবসমাজ গঠিত হইবে, জগৎ এখনও তাহারই 

জন্য গ্রতীক্ষারত। 

বিবেকানন্দের খধিদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত- শুধু 
ভারতের নয়, সমগ্র পৃথিবীর সমুজ্জল ভবিষ্)ৎ-_যাহা 

জ্ঞানে গরীয়ান্, ধর্মে মহীরান্। কধ্যাত্বশক্কি- 
সম্পন্ন উন্নততর এক উদার মানবজাতির অভ্যুদ্বয়__ 

ইহাই স্বামীজীর হ্বপ্র-_ইহাঁকে বাম্তৰে পরিণত 
করাই ভারতের বিধিনিদিষ্ট মহাব্রত। ন্বামীজীর 
এই জ্প্ন দিবাশ্বগ্র নয়, কবিকলপনা বা নিছক 

শুভেচ্ছাও নয়--ইহা শুদ্ধচিত্তে প্রতিভাত সত্য, 

বিরাট মনের দিব্য অনুভূতি, স্বামীজীর সমাগত 

জন্মদিনে আমরা যেন বুঝিতে পারি, বিশ্বাস করি-_ 

ত্বামীজীর যুগ পশ্চাতে নয়, সম্মুখে । 

[ ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখ্য। 

বিজ্ঞাঢেনর পুনজ লস 
কথা ভউঠিয়াছে বিজ্ঞান, তথ! বিজ্ঞানের উপর 

প্রতিঠিত বর্তমান যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা ব্যর্থ হইতে 
চলিয়াছে। যুদ্ধের পর যুদ্ধের রক্তপিছল পথ দিয়! 

মাধ আজ ধ্বংসের পথেই অৰরোহণ করিতেছে; 

ছুই যুদ্ধের মাঝে শ্বাসরুদ্ধ আতঙ্ক আরে অনিশ্চিত, 
আরো হঃসহ। কেজানে মানুষ আবার আলো- 

বাতাস্হীন আদিম অন্ধ গহ্বরে ফিরিয়া চলিয়াছে 

কিনা; বুঝিবা গুলিবিদ্ধ বোমারু বিমানের মত তাহার 

এত সাধের, এত সাধনার বর্তমান সভ্যত! জলিয়া 

পড়িয়া নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হইয়া! যাঁইবে-_ শুধুমাত্র 
তম্মরাশি উড়িয়! ছড়াইয়া পড়িবে পৃথিবীর গাত্রে 
তাহার শেষ নিদশনস্বরূপ ! হয়ত বা এই জীবধাত্রী 

বসুন্ধরা, সুনীলসাগরাম্বর! বনকুন্তলা জননী পৃথিবীও 

নিস্তার পাইবেন না তাহার ছুরস্ত সম্তানদের 

পারমাণবিক বিস্ফোরণের হাত হইতে ! বিজ্ঞান- 

সহায়ে ক্রমশঃ উৎকর্ষশীল মারণাস্্সমূহের যে 

তালিকা মাঝে মাঝে ৰিভিন্ন রা্রক্তৃক সগৌরবে 
প্রকাশিত হয়-_আম্ফাঁলনের মত-_ তাহাতে সাধারণ 

মানুষের মনে এ প্রকার ভয় উৎপন্ন হওয়া 

বিচিত্র নয় বরং হ্বাভাবিক। 

কিন্ত আশ্চর্য রহ্স্ত--যে মনে এই মরণভীতি, 

তাহাতেই আবার লুক্কায়িত মরণজয়ের সংকল্প ও 
প্রচেষ্ট]! ! এই মানুষের মনই একদিন সংকীর্ণ ধর্ম- 

বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়। সত্যের 

সন্ধানে জয়যাত্রা শুরু করিয়াছিল। নবলব্ধ বিজ্ঞানের 

বলে মানুষ জলে স্থলে আকাশে বাতাসে সর্বত্র 

তাহার বিজয় নিশান উড়াইয়াছে । পৃথিবীর গর্ভে, 
সমুদ্রের তলদেশে, পর্বতের উচ্চতম শিখরে, কোথায় 

সে যায় নাই? নর্দীর উতৎস-সন্ধানে শ্বাপদসংকুল 

ঘনৰনে, বিপদ্সংকুল হিমবাঁহে_সর্বক্র তাহার গতি 

অপ্রতিহত। মেরু ও মরুর নির্জন্ত| ভাঙিয়! 

সে শহর বন্দর পত্তন করিয়াছে, আবার 

শান্তরাত্রির নীরব অন্ধকারে মুখর নক্ষত্র-শীহাঁরিকার 
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তাষায় সে পড়িয়াছে বিশ্বস্থটির অলিখিত ইতিহাস, 

জীবাশ্মে শিলারেখায় সে বুঝিয়াছে লক্ষবর্ষব্যাপী 

প্রাণিজীবনের ক্রমবিকাশের অফুরন্ত সাধনা ও 

সংগ্রাম,-মানবশরীরের সমগ্র রহস্ত অবগত হইয়া 

সে আজ জন্মযূত্যু-নিয়ন্্রণপ্রয়াসী। 

তবুকেন এত ভয়ঃ এত সংশয়-_-এত ছন্দ? 

কিসের অভাঁবে আজ অগপ্রতিদ্ন্দী বিজ্ঞান ছিন্ন- 

মস্তার মত নিজের ধ্বংস নিঞ্জেই করিতে উদ্ভত ? 

এই প্রশ্নই আজ আবার নৃতন করিয়! উঠিয়াছে__ 
মান্থষের মনে, যেখানে বিজ্ঞানেরও জন্মভূমি ! 

একথা অবশ্ত স্বীকার্ধ যে,-পদার্থ ও শক্তির 

ধর্ম, পধবেক্ষণ করিয়া, তাহাকে আয়ত্তে আনিয়া, 

জল বায়ু বাম্প তড়িৎ প্রভৃত্তি শক্তিকে কাজে 

লাগাইয়া বিজ্ঞান শিল্পে, বাণিজ্যে, রাষ্ট্রে, সমাজে 
যুগান্তর আনিয়াছেঃ তৎসহ আনিয়াছে নব ও 

অভিনব অর্থনৈতিক, রাঁজনৈতিক সমন্তাসমূহ 
যাহার সমাধান করিতে বিজ্ঞান অক্ষম ॥ পরস্, 

বিজ্ঞান আজ রাজনীতির আজ্ঞাধীনা দাসীর মত। 

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান-_অগ্রি বা বিহ্যতের মত 

একটি শক্তি, মহাঁশক্তি ) ব্যবহারের উপরই তাহার 

ইষ্টানি্ ফল। স্থষ্টি, পালন ও ধ্বংস প্রকৃতির স্বভাব 
_ চক্রবৎ খ্বতৃপ্ধায়ের মত পর পর ইহারা আসে 
যায়__ইহার কোনটির উপর প্রকৃতির আসক্তি বা 

বিরক্তি নাই, _স্ষ্টিস্থিতিলয় মহাশক্তিরই প্রকৃতি, 

বা প্রক্কৃতিরই মহাঁশক্তির বিকাশ ও বিলয় ! ইহাতে 
প্রকৃতির সুথ বা দুঃখ নাই। মানুষই প্রকৃতির নিয়ম 
জানিয়া সুথার্থে তাহাকে নিয়োগ করে, কিন্ত 

স্থখের সঙ্গে হুঃখও পায়, ইহাই অনুভূত সত্য! 
মাঙ্গষকে আজ বুঝিতে হইবে স্থথ ও কল্যাণ এক 

জিনিস নয়। কল্যাণার্থে প্রকৃতিকে নিয়োজন-__ 

শিবশক্তিমিলনের মর্সকথা। শিবহীন শক্তির 

আরাধনাই আজ মানুষকে অকল্যাণের পথে টানিয়া 
আনিয়াছে; মৃত্যুর আতঙ্কে জীবনেই তাহাকে 
অর্ধমুত করিয়াছে । 

কথা প্রসঙ্গে ৫ 

তাই আজ প্রয়োজন__বিজ্ঞানের পুনর্জন্ম তত 
নয়_যত মানুষেরই নবজন্ম। “জন্মনা জাতে শুত্রঃ 
সংস্কারাদ্দ্িজ উচ্যতে”॥ 01533 %০ 17৩ 1০0] 
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চ7৩০৮৪:--এই সকল শাক্দ্রবাঁণী, মহাঁপুরুষবাণী 

নৃতন করিয়া বুঝিবার সময় আসিয়াছে । চাই 

মানুষের মনের পরিবর্তন_ে মন বিজ্ঞানকে শুধু 

নিজের সুখের জন্ঠ, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য ব্যবহার, 

করিবে না” ব্যবহার করিবে বৰহুজনহিতায় 

বহুজনস্থায়। 

আশার কথা-_বিজ্ঞানের অন্তত্তলেই, বৈজ্ঞানি- 

কের মনের মধ্যেই, এই প্রশ্ন জাগিয়াছে। পঞেন্রিয়- 
গ্রাহ্হ জগংই আজ সত্যের সীমা নয়, অন্তরি্রিয় 

মনের অন্ুতৃতিও আজ বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত ! 
দৃগ্তমান জগতের প্রাতিভাসিকত্ব তাহার চোথে 
ধর! পড়িম্াছে। স্থুল হইতে সুক্ষ্ের গ্রতি বিজ্ঞানের 
এই অভিযান আধুনিক মাঁনবমনের নবতম উদ্গতিই 
সুচনা করিতেছে। শুধুমাত্র কি? কেন? এবং 

কেমন করিয়! ? এই প্রশ্নত্রয়ের সমাধানে সঙ্ষ্ট 

না হওয়ায় বিজ্ঞানের মনে উপনিষদের সেই প্রশ্ন 

জাগিতেছে “কাসৌ পুরুষ: “সেই পুরুষ কে, 
কোথায়? বিজ্ঞান জজ বস্ত হইতে ব্যক্তির 
অভিমুখে চলিয়াছে। “কেন মানুষ চিন্তা করে, কি 

ভাবে চিন্তা করে-_মাঁচষের মনে বসিয়া কে চিন্তা 

করে'_ বিজ্ঞান আজ তাহাও চিন্তা করিতে 

শিখিতেছে। 

জড়বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ হইতে প্রাণবিজ্ঞানের 
গবেষণা__প্রাণবিজ্ঞান হইতে মনৌবিজ্ঞানের সাধনা 
আজ বিজ্ঞানকে দর্শনের পধায়ে আনিয়া ফেলিতেছে! 

এই মনোমর সাধন! হইতে চৈতন্তময় জীবনের প্রতি 
অভিযান--সোগানমাত্র ব্যবধান। এই ভধ্বসুখী 

পথ বড়ই কঠিন ও সংকীর্ণ, ক্ষুরধার ও ছুর্গম ! কিন্তু 
এই পথ অমুতের পথ, কল্যাণের পথ, মৃত্যুভয়- 

শন্ঠ জ্ঞানের পথ। ইহারই সন্ধানে মান্য বাহ্রি 
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হইয়াছে--তাহার জ্ঞানোন্মেষের প্রথম প্রভাতে । 
এই পথ অতিক্রম করাই মানুষের সাধনা এই পথের 

প্রাস্তে উপনীত হওয়াই মানবজীবনের লক্ষ্য | ইহাই 
মানুষের ধর্ম ! 

বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ষ পরস্পরবিরোধী নয় 

একই মানবমনের ক্রমবিকাশ ! সত্য শিব ও 

স্থন্দরের সাধনাই মানুষ চিরকাল করিয়া আসিতেছে 

ও করিয়া চলিবে । ন্বামী বিবেকানন্দ অত্তি অল্প- 

কথান্র এই মহাভাবরাশিকে স্থন্দরভাবে ব্যক্ত 
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সত্যকে মানুষ বিভিন্ন সমক় বিভিন্ন অবস্থা হইতে 
বিভিন্ন মন দিয়া দেখিয়াছে ; তাহারই ফলে আমর 

পাইয়াছি সাহিত্যকলা, দর্শনবিজ্ঞান ও ধর্ম। কলা ও 

সাহিত্যের দৃষ্টিতে মানুষ দেখিয়াছে প্রেমময় আনন্দ- 
ত্বরূপ ম্ুন্দরকে, দর্শন ও বিজ্ঞান ধরিতে চেষ্টা 

করিয়াছে বিশ্বময় সত্ান্বরূপ সত্যকে, আর ধর্ম 

অনুভব করিয়াছে কল্যাঁণময় চেতন্তক্বরূপ শিবকে ; 

সত্য শিব সুন্দর এক অথগ্ড সচ্চিদানন্দেরই নামান্তর! 

গ্রাম-ভলয়ন 
সমাঁজ-কল্যাণ ও গ্রাম-উন্নয়নকে কেন্দ্র করির। 

বিভিন্ন পরিকল্পনা! ও প্রচেষ্টা সাম্প্রতিক কালে 

দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়াছে । জনসাধারণ 
উহাতে কতটুকু অংশগ্রহণ করিতেছে বা করিতে 

পাঁরিতেছে এবং উহা! দেশকাঁলপাত্রের কতটা 

উপযোগী হুইয়াছে__পরিকল্পনার রূপায়ণকালেই__ 
তাহা বিচাধ। প্রয়োজন হইলে কা্ক্রম পরিবর্তন 
ও পরিব্ধন অবশ্ত কর্তব্য; নতুবা শেষ পধস্ত 

জনসাধারণের কল্যাণ অপেক্ষা পরিকল্পনাকারীদের 

আত্মপ্রসাদের অঙ্কটাই বেশি হইবে। 
পরিকল্পনাগুলি ষোগ করিলে তাহার মধ্যে 

অবশ্যই পাওয়া যাঁ-_আদর্শগ্রামের অন্ত যাহা কিছু 

প্রয়োজন- পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন গৃহঃ সুন্দর পথ 

ঘাট, ূপেয় জল, অধিক খাস উৎপাদনের ব্যবস্থা 

[ ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

কুটির শিল্পের যোজনাঃ শিক্ষার জন্ত বিছ্ালয় ও 

গ্রন্থাগার, চিকিৎসার জন্ত ডিম্পেন্সারি ও 

হাঁনপাতাঁল,»-ডাকঘর ও সমবাক় সমিতি ! সঙ্গে 

সঙ্গে একথাও সর্বজনবিদিত যে দেশের মাত্র শতকরা! 

২০ জন অধ্যষিত শহরগুলির জন্য যে মনোযোগ 

দেওয়া হয় ও অর্থ বিনিয়োগ কর! হয়__ শতকরা! 

৮* জন অধুধিত সাত লাখ গ্রামের জন্ত তাহার 

অধে-কও হয় না। 

একথ! অবশ্যস্বীকাধ যে, বর্তমান শিল্প বিজ্ঞান ও 

যন্ত্রের যুগে গ্রামের উন্নতি বহুলাংশে শহরের উন্নতির 

উপর নির্ভর করে; অতএব শহরের উন্নতি 

প্রকারান্তরে গ্রামের উন্নতিকে সাহাধ্য করে, কিন্ত 

একথাও অন্বীকার কর! যায় না যে, থাগ্য ও 

কাচামালের জন্ত শহরকে চিরদিনই পল্লীর উপর 

নিভর করিতে হইবে । অতএব গ্রামের স্বার্থ বলি 

দিয়াৰ! গ্রামকে ধ্বংস করিয়া! আমরা যেন শহর 

পত্তন নাকরি। বিজ্ঞানের অভ্যুদ্দয়ে শিল্পবিপ্নবের 

পর হইতে যেখানেই এরূপ হইয়াছে_-সেখানে 
শেষপধস্ত তাহা স্থখের হয় নাই--ইতিহাসের এ 

ইঙ্গিত আমর! যেন বুঝিতে পারি। গ্রাম্য কৃষকের 

সামাজিক ও পারিবারিক স্থখশাস্তি এবং কারথানার 

শ্রমিকের অশান্তি ও অসন্তোষের মূলে কি মনোভাব, 

পরিবেশের কতটা প্রভাব, তাহা সময়মত ন! 

বুঝিলে আমরাও পাশ্চাত্যদেশগুলির মত শিল্পযুগের 

অমৃত বিন্দুমাত্র পান করিয়া উহার গরল তাপে দগ্ধ 

হইব। কৃষি ও শিল্পের সমন্বয় করিয়াঃ গ্রাম ও 

শহরের সামন্ত রাখিয়া আমাদের পরিকল্পন! রচিত 

হওয়। প্রয়োজন। পরিকল্পনার শোতে ভাসিয়! আমরা 
যেন ভুলিয়া ন| ধাই যে, গ্রাম প্রকৃতির শ্ৃন্টি__ 

সহজ, সরল, স্থন্দর_ চিরদিনের ; আর শহর নগর 

বন্দর মানুষের প্রয়োজনে ছদদিনের স্যট্টি ; তাহার 

জীবনধারা কৃত্রিম কুটিল এবং বহুস্থলে কুৎসিত! 
আমাদের গ্রীন্সপ্রধাঁন দেশে গ্রামের উন্নয়ন বলিতে 

আমর! যেন উপনগর বা শহরের সম্প্রসারণ না বুঝি, 
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উন্নতগ্রাম শহরের অনুকরণ হইবে না। গ্রামের 

নিজন্ব প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো বজায় 

রাখিয়া! আধুনিক কালের শিক্ষাঃ স্থন্ৃবিধাগুলি 
যর্দি শ্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদে ধীরে ধীরে 

সেখানে সংযোজিত হয় তবেই গ্রামের উন্নতি একটা 
স্থায়ী কল্যাণমূলক রূপ পরিগ্রহ করিবে, নতুবা 

অন্তরের আকাঁজ্ষার অভাবে শুধুমাত্র বাঁছিরের 

প্রেরণাঁয় তাড়াহুড়া করিয়া যাঁভা গড়িয়া উঠিবে, 

বাহিরের সরবরাহ বন্ধ ৰা সংকুচিত হইলেই তাহা 

সহসা ভাঁডিয়৷ পড়িবে। 

শচরে বসিয়া গ্রামসংগঠনের পরিকল্পনা কখনও 

সঠিক ও সম্পূর্ণ হয় না, হইতে পারে না। গ্রামের 
উন্নয়ন সম্বন্ধে কিছু করিতে হইলে গ্রামের লোকের 

অভাব জানিতে হইবে, তাঁহাদের অভিযোগ শুনিতে 

হইবে। নতুবা দেখা যায়--শহরের লোক গ্রামে 

গিয়া যে মকল অভাব অন্ুতব করে আমাদের পরি- 

কল্পনায় সাধারণত সেইগুলি দূরীকরণেরই প্রয়াস, 
তাঁহাও আংশিকভাবে। কুটিরে কুটিরে বৈছ্যতিক 

আলো অপেক্ষা জলনিকাঁশের ব্যবস্থা, গ্রামের মধ্যে 

বারোমাস চলাচলের পথ এবং গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে 
বা শহয়ে বন্দরে বাইবার “জাতীয় সড়ক” বেশি 

প্রয়োজন, সকলের আগে প্রয়োজন ! শেষের এই 

একটি হইলেই আন্ত অনেকগুলি পরিকল্পন! সার্থক 

হইবে; শিক্ষা, ম্বান্থাঃ ব্যবসা ও নিরাপতার 

নেক উন্নতি হইবে। উপযুক্ত পথের অভাবে 
বৎসরের ঢারমাস-বিগ্ভালয় খোলা থাকা সর্বেও 

বহু ছাত্র আমিতে পারে না, হাসপাতাল থাকা 

সত্বেও দূরের রোগী 'আমিতে পারে না, থানা 

থাকা সত্বেও নিরাপভার অভাব অন্ভৃত হয়, 
প্রয়োজন সত্বেও শিল্প-বাণিজ্য স্থগিত থাঁকে। সেজন্ত 

চাষের পর উপধুক্ত কর্মাভাবে একরূপ নিরুপায় 

হইয়্াই চাষীকে নিরন্ন হইয়া কাল কাঁটাইতে হয়। 
কুটিরশিল্লের সহিত সমবায়-সমিতি এবং বারোমাসের 

চলার পথ এই বিকট অভাব দুর করিতে পারে। 

কথা প্রসঙ্গে ৭ 

পথঘাঁটের মত আর একটি মৌলিক অভাব 

শিক্ষার অভাব, এই একটি অভাব দৃরীভূত হইলেই 

সমাজশরীরে নৃতন রক্ত নূতন ভাব সঞ্চারিত হইবে 
এবং তাহাই সহায় অন্ত সক্কল অভাব দূর করিবার 

ইচ্ছ| ও শক্তি গ্রামবাসীদের মধ্যেই জাগিয়! উঠিবে, 
ইহাই যথার্থ জনজাগরণ, ইহারই উপর নির্ভর 
করিতেছে গ্রামের উন্নতি, তথা জাতির উন্নতি । 

ভুলিলে চলিবে না জাতি বাস করে গ্রামে, 

জাতীয় জীবনের দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিতে হুহবে 
সেখাঁনেই। 

ভার5তর বুদ্ধ 

গত নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে পৃথিণীর 
প্রায় কুড়িটি দেশের বৌদ্ধধর্মের ৬২ জন প্রতিনিধি 

ভারতের অতিথি হইয়া ভগবান্ তথা গতের পুণ্যন্ৃতি- 
বিজড়িত তীগস্থানগুলি দর্শন করিতেছিলেন। 

দিলীতে সম্ধনার পর সারনাথ নেপাল বুদ্ধগঞ্জ 

রাজগৃহ নালন্দা দর্শনাস্তে বিদায়ের পথে তাহারা 

কলিকাতায় পদার্পণ করেন। মহাবোধি সৌসাইটিতে 

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া 

বলেনঃ বৌদ্ধধর্ম সমগ্জ মানবজাতিকে প্রেমের 

বাণা শুনাইয়াছে এবং এখনও শাস্তির জন্য চেষ্টা 
করিতেছে । বর্তমান পৃথিবীতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব-স্থাপনে 

ইহা এক মহাঁশক্তি। 

রাজগৃহে বুদ্ধপরিনিরাণ-সমিতির অভ্যর্থনার 

উত্তরে প্রতিনিধিদলের পক্ষ হইতে সিংহলের 

মাননীয় থেরো ভাবাবেগে বলিয়াছেন,__“বৌদ্ধধর্ম 
হিন্দুধর্ম হইতে উদ্ভূত শাখা (০9-900০91) একথ। 

বলা ভুল, পরস্ত বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ গীড়িত হিন্দুধর্সের 
প্রতি একটা চ্যালেজ”। জাতিধর্মনিবিশেষে 

বুদ্ধ সকলের জন্য তাহার ধর্সের দ্বার খুলিয়! দেন।” 

সম্প্রতি শ্বর্গত বৌদ্ধধর্মে নবদীক্ষিত ডক্টর আম্বেদকরও 
কিছুদিন আগে বলিয়াছিলেন, “হিন্দুরা যে বুদ্ধকে 

বিষুর অবতার বলে__ইহা ভুল ।” শ্রেষ্ঠ হিন্দুমনীষা 
বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন-_তাহার প্রতি 



৮ উদ্বোধন 

মনোনিবেশ করিলেই হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্সের সম্পর্ক 
স্পষ্ট বুঝা যাইবে। 

১৮৯৩ খুঃ চিকাগে! ধর্মমহাঁসভায় “হিন্দুধর্ম 

সম্বন্ধে তাহার প্রধান বন্তৃতাঁর সপ্তাহ পরে এ সম্মেলনে 
স্বামী বিবেকানন্দ 'বৌন্বধর্ম” সম্বন্ধে একটি সংঙ্গিপ্ত 

ভাঁষণ দেন-_তীঁহার বক্তব্যের মর্মার্থ__বৌনধর্ম 
হিন্দুধর্সেরই পূর্ণ পরিণতি” । ব্্মানে বিশেষ প্রয়োজন 

বুঝিয়া এ বক্তৃতার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধত হইল। 
"আপনার! শুনিরছেন আমি বৌদ্ধ নই, তবু আমি 

বৌদ্ধ । চীন জাপান বা সিংহল যদি সেই মহাগুরুর 
বাণী অনুসরণ করে, ভারত তাহাকে ঈশ্বরের 

অবতার বলিয়া উপাসনা করে ।'"*** ( বেদজাত ) 

হিন্দুধর্মের সহিত অধুনীকথিত “বৌদ্ধধর্মের সম্পর্ক 
অনেকটা ইহুদীধর্মের সহিত খ্রীষ্টধর্মের সম্পর্কের 

মত। যীশ্রগ্রীষ্ট ইহুদী ছিলেন, শাক্যমুনি ছিলেন 

হিন্দু। তবে ইহুদীরা! বীশুকে প্রত্যাখ্যান করে-_ 
উপরন্ত ক্ুশবিদ্ধ করে, আর হিন্দুরা শাক্যমুনিকে 

গ্রহণ করে, ঈশ্বর বলিয়। পূজা! করে। বর্তমান 
বৌদ্ধধর্ম ও প্রভূ বুদ্ধের শিক্ষার মধ্যে যে পার্থক্য 
আমর! দেখাইতে চাই-তাহা মোটামুটি এই-- 

শীক্যমুনি নৃতন কিছু প্রচার করিতে আসেন নাই। 
যীশুর মত তিনিও আসিয়াছিলেন ধ্বংস করিতে নয়, 

পূর্ণ করিতে । তবে তফাৎ এই যে-বীশুর 

ক্ষেত্রে প্রাচীনরা, ইহুদ্দীরা' তাহাকে বোঝে নাই, 
আর বুদ্ধের ক্ষেত্রে তাহার নিজ শিষ্েরাই তাহার 

“এ জীবন ক্ষণভন্থুর, জগতের 

[ ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

শিক্ষার মর্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহুদীরা 
বুঝে নাই পুরাতন প্রতিশ্রুতি'র পূর্ণতা আর 
বৌদ্ধরা বুঝে নাই হিন্দুধর্মের সত্যগুলির পরিপূর্ণতা । 
আবার বলি--শাক্যমুনি ধংস করিতে আসেন 

নাই_-তিনি ছিলেন হিন্দুর্দিগের ধর্মের যুক্তিগত 
সিদ্ধান্ত, ক্রমবিকাশ, পরিপূর্ণরূপ। 

"হিন্দুধর্ম ছুই ভাগে বিভক্ত _ক্রিয়াকাণ্ড ও 

জ্ঞানকাগ্ড। সন্গ্যাসীরাই বিশেষভাবে অধ্যাত্ম অংশটি 

অধ্যয়ন করেন। সেখানে কোন জাতিবিচার 

নাই।....*ধর্মাচরণে কোন জাতিবিচার নাই, 
জাতিবিচার সামাজিক অনুষ্ঠানমাত্র। শাঁক্যমুনি 

সন্ধ্যাসী ছিলেন, তাহার গৌরব এই যে লুক্কারিত 
বেদের সত্যকে সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়! দিবার 

মত বিশাল হৃদ তাহার ছিল।-*-হিন্দুধ্ম বৌন্ধভাৰ 
ছাঁড়! বাচিতে পাঁরে না, আবার বৌদ্ধধর্ম হিন্দুভাঁব 

ছাঁড়া বাঁচিতে পাঁরে না । অতএব উপলব্ধি করুন, 

উভয়ের বিচ্ছেদ প্রমাণ করিয়াছে যে, বৌদ্ধেরা 

ব্রাহ্মণের মন্ডিক ও দর্শন ছাড়া দাড়াইতে পারে না) 

আবার ত্রাহ্গণ্যধর্মে অভাব বুদ্ধের মত হদয়। 

বৌদ্ধ এবং ত্রাঙ্ণ্য ধর্মের এই বিচ্ছেদই ভারতের 

অধঃপতনের কারণ। এই জন্তই ভারতে ত্রিশকোঁটি 

ভিক্ষুক; এই আন্তই ভারতবাসী সহম্রবৎসর 
বিজেতাদের ক্রীতদাস । অতএব আন্থন__ ব্রাহ্মণের 

অপূর্ব মেধার সহিত বুদ্ধের মহান্ হৃদয়__অভুত 

মানবিকতা আমরা সংযুক্ত করিয়া দিই 1” 

ধন মান এশ্বর্-এ সকলই ক্ষণস্থায়ী । 

তাঁহারাই যথার্থ জীবিত, ধাহারা অপরের জন্য জীবন্ধারণ করেন ।% 

_স্বামী বিবেকানন্দ 



“দোষ কারো নয়” 

[মুল ইংরেজী কবিতাটি ১9809 100 1)1 57707, 

স্বামী বিবেকানন্দ 

শিরোনামে 12009500781 ( টা), 

1955) পত্রিকায় প্রথন প্রকাশিত; অনুবাদক ঙ্গানী জীবানন্দ। ম্বানীগী করশিতাটি নিউইয়র্কে বসিহা লেখেন ; 

তারিখ--১৬ই নে, ১৮৯৫; সম্ভবততঃ ভগান বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কোন বন্ধুকে তিনি উহ উপহার দিফলাছিলেন। ] 

দিনমণি ডুবে অস্তাচলে, 
রেখে যায় রক্তরাতা কর, 

আলোকিতে দ্দীণ দিনে 

এই খেন শেব অবনর । 

রাখি তি দেখি সটকিতে 

বিজয়ের রানি পিছে ক, 
রি রকি পারার রে রান রর! 

জয়ে গন হান লাজ বালে 

জীবনেরে গড়ি দিন দিন 

কিংব। উহ কে চাশ ক্ষয়, 

যথাকগ সেইরূপ ফল- 

শুভে শুভ হন্নে আশ হয়ু। 

আোত যদি একব'র ধায় 

রোধ কিংবা নিয়ন্্রণ ত'র 

সাধ্য নহে কভ্ আর কারে। 

আমা ছাড়া দৌষ তবে কার ? 

আমি হই রূপধারী সেই 

ছিল যাহ! অতীত আমার, 

স্যষ্টিবাজ সুপ্ত*“সেখা নেই 

বিকশিতে ভুবনে আবার । 

ইচ্ছা, চিন্ত।--সে অতীত ধরি 

মনোমাঝে সদ। ব্যক্ত হয়, 

বাহিরের আকৃতিও তাই 

আমি ছাড়া দোষী কেহ নয়। 

প্রেমরূপে ফিরে আলে প্রেম 

ঘণ। আনে ছুণ। তীব্রতর, 
পরিনাপ নিজে তারা করে 

রেখে যাস ছাপ গোর পর । 

জীবনের শেধে মরনেও 

তাহাদের দাবি জম। রয়, 

এই ভোগ--্দায় আমারি ভে। 

আনি ছাড় দোবাী কেহ নয় । 

ত্যজিলান মিছে ভয়রাশি 

বৃথা ঘত পরিতাপ আর 

বুঝিয়াছি গুঢ অনুভবে 
স্ববগের কিবা অধিকার | 

হখ-ব্যথ। অপমান-যশ -- 

মোর কমে জাত প্রেতচয়, 

ইহাদের সম্মুখে দাড়ান 
আমি ছাড়া কেহ দোযী নয়। 

ভাঁলমন্দ প্রেম আর ঘৃণ! 

সুখ তথ। ছুখে যাহ! বলি 

একে ছাড়ি অন্য নাহি থাকে 

যুঝভাবে বাধ। তে। সকলি। 

হুঃখ ছাঁড়। সুখস্বপ্প দেখি 

ভ্রান্তি শুধু! সত্য নাহি হয়, 

আদিল না, আসিবে না কভু 

আমি ছাড়া কেহ দোষী নয়। 



১০ উদ্বোধন 

অতএব ত্যজিলাম ঘৃণ! 

তাজিলাম তুচ্ছ ভালবাসা, 
দূর করি দ্বন্দের সংঘাত 

মিটিয়াছে জীবনের তৃষা । 
চিরমৃত্যু-__ইহাই তো চাই 

-নিবাণ এ জীবন-শিখার, 
_-ঘুচে-যাওয়া কর্ধের আশ্রয় 

রহিবে ন। দোষী কেহ আর। 

[ ৫৯তম বর্---১ম সংখ্যা 

একমাত্র নরবর, এক সেই গ্রভু 

একমাত্র সিদ্ধ আত্মা যিনি 

কৃহেলী-সন্দেহ ঘেরা যত পথ ছিল 

ঘুণীভরে ত্যজিলেন তিনি, 

অসীম সাহসভরে করিয়া মনন, 

অসঙ্কোচে উদ্দেশ্য দেখান, 

“মৃতা মহা-অভিশাপ, জীবনও তাহ।ই 
শ্রেষ্ঠ বস্তু জানিও নির্বাণ 1” 

ও নমে। ভগবতে সন্থৃন্ধায় 

ও নতি মোর ভগবান বুদ্ধ যিনি তায়। 

যুগপুরুষ বিবেকানন্দ 
ব্জয়লাল চট্টোপাধ্যায় 

মার্কিন দাশনিক উইলিয়াম জেম্স্ জীবনের 
নানা সমন্তা সম্পকে নৃতন নতন আলোকপাত 

করেছেন। তাকে লক্ষ্য করে বর্তমান বুগের 
জন্ততম মনীবী হোয়াইটুহেভ, (/216)52৭) 
বলেছেন 2 [081 9001851৩ £60109. এ মন্তব্য 

খুবই লাগসই হয়েছে। সমাজ উন্নয়নের ব্যাপারে 
জেমস এর অভিমত হচ্ছে 27]17)6 ০0170110101 

9(901)053 ৮1010901106 10010115206 06 

10501510981. সমাজের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য আন্বার 

জন্যে ব্যক্তির প্রেরণার প্রয়োজন আছে। মশালের 

শিখার সংস্পর্শে না এলে কাঠের স্ত,প কিছুতেই 

জলবে না-তা সে যতই শুকনে! হোক । বঙ্কিমচন্দ্র 

যদি আমাদের কানে বন্দে মাতরম্ মন্ত্র না দিতেন 

কতদিনে আমাদের মধ্যে দেশাত্মবোধের উদ্দীপন। 

আসত- কে জানে? নিরস্ত্র নিপীড়িত জাতির 

হাতে সত্যাগ্রহের অনুপম অস্ত্র দিলেন গান্থী। নইলে 

কত দিন লাগত সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলকে চূর্ণ 

করতে ! ষুগধর্মের আহ্বানে আমর! যাতে সাড়। 

দিতে পারি- আমাদের মধ্যে সেই প্রেরণ 

জাগানোর জঙ্কে বিবেকানন্দকেও জাতির প্রয়োজন 

ছিল। প্রত্যেক ধুগেরই একটি বিশেষে ধম 

আছে। আমরা যেধুগে জন্মেছি সে যুগের ধর্ম 

হচ্ছ যারা সর্বহারা, যারা সকলের পিছে সকলের 

নীচে, তাদের নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করা। বঙ্কিম 

যেমন জাতির কর্ণে ঘোষণা করলেন “বন্দে মাতরম্? 

মহামন্ত্র বিবেকানন্দ তেমনি ঘোষণ! করলেন মহাম্ত্ 

দরিদ্র-নারারণ'। এই যুগাম্তকারী মন্ত্রের আলো 

দিশাহারা! ভারতবর্ষ তাঁর গতিপথের সন্ধান প্লে। 

শিক্ষিত ভারতবর্ষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল: 

ভগবান বহুরূপে সম্ুখেই রয়েছেন। তাঁকে 
খু'জবার জন্ে রুদ্ধ্ধার দেবাগয়ের কোণে আসন 
পাঁতবার কোনই প্রয়োজন নেই, হিমালয় পাহাড়ের 
গুহায় যাবারও কোন দরকার নেই। যার! দরিদ্র, 
যার! মুর্খ, যারা ধুল্যবলু্ঠিত তাদের ভালবাসলেই 
ঈশ্বরের যথার্থ সেবা করা হবে। ভারতবর্ষ ঘুমিয়ে 

ছিল। কতকগুলো অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানকে 



মাঘ, ১৩৬৩ ] 

সে ধর্ম বলে মেনে নিয়েছিল। ধর্মসম্পরকে যে 

ধারণা আমাদের মগজের মধ্যে শিকড় গেডেছিল 

তাকে বিবেকানন্দ দিলেন নিঠুর আঘাতি। সেই 
আঘাতের বেদনায় আমার্দের মধ্যে এল চেতনা । 

নৃতনতর চৈতন্তের আলোয় আমরা চিনলাম ধর্মের 

স্বরূপকে। ঈশ্বর মাঁচষের মধ্যে । মাঁছুষকে সম্মান 

দিলে তবেই ঈশ্বর প্রসন্ন হন। মহাপ্রভু ঠিকই 

বলেছিলেন 25 আমানিনা মানদেন কীর্তশীয়ঃ 

সদা হরিঃ। “জীবে সন্মান দিবে জানি কষ 

অধিষ্ঠান।” জীবের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা হারিয়ে 

ফেলেছিলাম । মানুষকে সম্মান দিতে আমরা ভুলে 

গিয়েছিলাম । বিবেকানন্দের অগ্রিবচনের কশাঘাতে 

আমাদের সংবিং ফিরে এল। মনীষী রোমা 

রোল" বিবেকানন্দের জীবনীতে ঠিকই লিখেছেন £ 

[30৮ 0100091100৯ হ0েচাহা) উিতটোতাতিত চা ০ 0802 

ঠা [9 16 টি6 ৮000 10 00৮ 81600927000 

৮10 7736 61110 070 1107010 0201701700 এ০001006 

11) 61107171056 07 110৮ 0100) ৮10 107৮3 0৭0 

917): 070010, ০০050709301 1807 0০৭. 

ঘুমের মধ্যে ভারতবর্ষ বিবেকানন্দের কণ্ঠে সেই 

প্রথম শুনল খুগান্তকাঁরী তুর্ঘধবনি চিরৈবেতি' ঃ 

চলো, সম্মুখ থেকে সম্মুথের পানে চলো । তার পর 

থেকে ভারতব্য আর ঘুমায় নি। বিবেকানন্দের 

তিরোধানের পরে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে গণবিপ্রবের 

গরিমাময় প্রকাশ আমরা দেখেছি-তার মূলে 

বিবেকানন্দের কন্ুকণ্ঠের তুর্ঘধ্বনি “চরৈৰেতি?। 

গান্ধীর পরিকলিত শ্বরাজে রাঁজমুকুট দরিদ্র 

কিষাণের, দরিদ্র মজছুরের মাথার । 

গান্ধীর অহিংস গণআন্দোলনের মধ্যে আত্মিক 

শৃক্িরই মহিমময় প্রকাশ। সত্যের জন্তে চরম 

ছুঃখকে বরণ করার শক্তি তখনই আসে যখন 

মানুষ আপনাকে জানে রক্তমাংসের দেহ বলে নয়ঃ 

অপরাজের় আত্মা বলে। আত্মার লাগে না 

সে যে আলোর শিখা। রবীন্দ্রনাথ “মুক্তধারা 

যুগপুরুষ বিবেকানন্দ ১১ 

নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর সুখ দিয়ে বলেছেন £ 
“আসল মানুষটি ফেঃ তার লাগেনা, সে যে আলোর 

শিখা । লাগে অন্তটাঁর, সে যে মাংস, মার খেয়ে 

কেই কেই করে মরে।' কর্মবিমুখ নিবীধ জান্তিকে 

সাহসে এবং শক্তিতে অপরাজেয় করে তুলবার জন্তে 

স্বামীজী তাই বেদাস্তের আশ্ররর নিলেন । বেদান্তের 

মধ্যে আত্মার বাণী। স্বামি-শিষ্যসংবাদে স্বামীজীর 

স্ইে অবিশ্মরণীয় কথাগুলি আজও আমাদের কানে 

বাজছে £ 

*ভিশরে আত্ম! সবদ1 জ্বল্ছল্ করছে- সেদিকে না চেয়ে 

হাঁড়মাসের বিস্তুঠ্কিমাকার খাচা, এই ভড় শরারটার দিকেই 

সবাই নজর দিষে “আশি, আমি করছে । এঁটেহ হচ্ছে সকল 

প্রকার ছুবণহার গেড়! । 

বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন জাতিকে সমন্ত প্রকারের 

তীরুত| এবং ছুর্বলত! থেকে মুক্ত করতে । দেহাত্ম- 

বুদ্ধিই সমস্ত ভীরুতার মূলে । তাই তো আত্মার 

উপরে এতখানি জোর । গান্বীও চাইলেন জাতিকে 

তীরতা থেকে মুক্ত করতে । অত্যাচারের কাছে 

বশ্ততা স্বীকারের মূলে তো ভয় । নিরস্ত্র জনসাধারণ 
তখনই ভয়কে বর্জন ক'রে গণবিপ্রবের পথে আগিয়ে 

রখ 

আসবে যথন তার জানবে; আলোর শিখার 

তারা, শুধু রক্তমাংসের পিগু নয়। বিবেকানন্দের 

পথকে অনুসরণ করেছেন গাঙ্ধী। জাতিকে বন্ধন- 

মুক্ত করবার জন্তে গাহ্বী আত্মার শক্তিরই আশ্রর 
গ্রহণ করেছেন। ব্দোস্তের মাধ্যমে আত্মার 

বীজমন্্র স্বামীজী দিলেন। একট! বিরাট জাতির 

রাজনৈতিক সংগ্রামে সেই বীজমন্ত্রকে বাধন ছেপ্ড়ার 

অন্ত্রহিসাবে ব্যবহার করলেন গান্ধীজী। 

গান্ধী আর বিবেকানন্দন_হ'জনের কেই 

সংগ্রামগান। বিবেকানন্দ 500981০এর কথ! বারে 

বারে বলেছেন। “পুজা! তাঁর সংগ্রাম অপার।” 

বলেছেন £ 

“যেখানে 50098109, যেখানে 1২610611101) 

সেখানেই জীবনের চিহৃ, সেখানেই চৈতন্যের বিকাশ ।” 



১২ উদ্বোধন 

পত্রাবলীতে আছে £ 

“বীর আমি, যুদ্ধক্ষেত্রে মরব, এখাঁনে মেয়ে 

মানুষের মত বসে থাকা কি আমার কাজ ? 

তার নিজের জীবনও কি একটা প্রকাণ্ড সংগ্রাম 

ছিল না? রলা ( 2.017791) [২০011900) তাঁর 

সম্পর্কে ঠিকই লিখেছেন £ 73810152110 

[0 10100 ৮৮616 ৪1001010009, শাস্তি তো 

তিনিই চাঁন নি; তিনি চেয়েছিলেন জীবন _ মুক্ত, 

দীপ্ত, মহাজীবন যাঁর মধ্যে সমগ্র সত্যের স্বীরূতি। 

বর্তমান এবং অতীত, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য, কল্পনা 

এবং কর্ম__ এদের কাঁকে তিনি গ্রহণ এবং কাকেই 

বা তিনি বর্জন করবেন? সত্যের এই পরস্পর- 

বিরোধী বিভিন্নমুখী দ্িকগুলিকে নিজের জীবনে 

মেলাবার জন্তে ভিতরে ভিতরে কী দারুণ সংগ্রাম 

তাঁকে করতে হয়েছে! ঠাকুরের মৃত্যুর পর স্বামীজী 

মাত্র যোলে! বৎসর বেচেছিলেন ; পৃথিবী থেকে যখন 

তিনি ছুটি নিলেন তখন তার বরস চল্লিশ বৎসরও 

পূর্ণ হয় নি। বিবেকানন্দের জীবনের এই সমর- 
ভরা, আগুনভরা যোলটি বসরকে বল বলেছেন £ 

6৪15 04 09100957900, 

হা, ধুনধক্ষেত্রে বীরের মতোই তিনি মরেছিলেন 
আর শত বাধাবিদ্বের সঙ্গে অকুতোভয়ে লড়াই করতে 

করতে বীরের মতো মরবার জন্তেই দেশবাসীকে 

তিনি ডাক দিয়েছিলেন । যাতে আমর! জীবনকে 

একটা অন্তহীন সংগ্রাম ব'লে গ্রহণ করতে পারি 

এবং সংগ্রামে জয়ী হবার জন্ত হুঃখের পথকে সানন্দে 

ব্রণ করি, সেই জন্যেই তিনি আমাদের সামনে 

রেখেছিলেন গীতাপিংহনাদকারী শ্রুরুষ্ের জ্যোতির্সয় 
আদর্শ। 

বৃন্দাবন লীলাফীল। এখন রেখে দে। শীতা- 

সিংহনাদকারী শ্ররুষ্ণের পূজ1 চালা, শক্তিপূজা 
চালা ।” 

অন্তরের এবং বাহিরের বাধাবিন্বের কাছে পরাজয় 

স্বীকার কর! মানেই আমার চরম মৃত্যুকে ডেকে 

| ৫৯তম বর্ব-১ম সংখ্যা 

আনা, জীবনকে অগৌরবের মধ্যে অবগুষ্িত করে 
রাখা । ম্বামীজী চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ জোরের 

সঙ্গে বাচুক, দেহে মনে সে প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করুক; 
কারণ ইতিহাসে তার কাজ আজও ফুরোয় নি; 

পৃথিবী তার বাণীর জন্তে অপেক্ষা ক'রে আছে। 

কিন্তু নিৰীর্য, ছূর্বল ভারতবর্ষের কথা কে শুনবে? 

রল। ঠিকই বলেছেন, গান্ধী সম্পর্কে তার বিখ্যাত 

গ্রন্থের উপসংহারে £ 
৮০000 1106 71710$ ৮0160170050 11)7101]) 0৩ ৮৮01০ 

165... 10017161506) আ)0 এ]এ৪ 4৮ 23 
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স্বামীজীর কথার সঙ্গে কী আশ্চ মিল 2 £[7179 

30053 170 (593 10575 1019215 006 19৬8 

100 91091093 900. 00095 1910011), সে-সাধুতার 

মূল্য কি যা শান্তির দোহাই দিয়ে অন্তায়কে নীরবে 

সহা করে? যাঁর মধ্যে বীধের আগুন নেই? 
পাথর এবং গাছ মিথ্যা কথা বলে না, চুরি করে 
নাঁ-কিস্তু শেষ পধন্ত তারা গাছ এবং পাথরই থেকে 

যায়। শীর্ণ শান্ত সাধু তৰ পুত্রদের ধরে, দাঁও 

সবে গৃহ-ছাড়া লক্গমীছাড়া ক'রে-কম ছুঃথে 

বাঁডালীকে রবীন্দ্রনাথ এই কথ শোনান নি! 

ভালোমানুষ নইরে মোরা, ভালোমাচষ নই; 
গুণের মধ্যে এ, আমাদের গুণের মধ্যে এ 

“ফান্তনী'র এই গানে একই স্থর। 

স্বামীজীর স্বপ্প ছিল, ভারতবর্ষ কে বেদাস্তের 

বাণী নিয়ে দিখ্বিজধের পথে বাহির হয়েছে, হিংসা 

উন্মত্ত পৃর্থী শ্রন্ধায় উদ্ধত মাথা নত করেছে তাঁর 

পদপ্রান্তে। পরাম্থকরণপ্রিয়তা সত্য সত্যই আত্ম- 

ঘাতী। ভাঁরতব্ষয অন্ত জাতির অন্ধ অন্থকরণ 

করতে গিয়ে আত্মহত্যা করবে-ইত্তিহাসে এর 

চেয়ে বড়ে! ট্রাজেডি আর কী হ'তে পারে? তাই 
তো কণ্ঠে তার শক্তিমন্ত্র। শক্তিমান সবল ভারত- 

ব্ষই জগৎকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করবে। 



মাঘ, ১৩৬৩ ] 

এই শক্তি যাঁতে ভারতবর্ষ অর্জন করতে পারে 
তার জন্তে শ্বামীজী একদিকে শুনিয়েছেন বেদান্তের 

বাণী, শুনিয়েছেন দেহাত্মবুদ্ধির মুঢতা থেকে মুক্তির 

মন্ত্র আর একদিকে শুনিয়েছেন গাতার কর্মবাদ । 

বলেছেন £ 
“ন।রমাতা বলহীনেন লভাঃ। শগীরে মনে বল না থাকলে 

এই আত্ম! লী্.ক্রা যায় না। পুষ্টিকর উত্তন আহারে আগে 

শরীর গড়তে হবে। তবে তো মনে বল হবে), 

ঠাকুরের সেই কথার প্রতিধবনি £ “থালি পেটে 

ধর্ম হয় না।” জনসাধারণের মনে আধাত্মিকতার 

উন্মেষ তখনই সম্ভব যখন তাঁদের পুষ্টিকর আহার 
জুটবে, তার আগে নয়। ঠাকুরের সুরে সুর মিলিয়ে 

বিবেকানন্দ বললেন £ 

“ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কৃর্মাবতারের পুজ। চাই, 

পেট হচ্ছে সেই কুর্ম। একে আগে ঠাণ্ডা না করলে ঠোর 

ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না? 

অনেক দিন পরে গার "ইয়ং ইপ্ডিয়ায় রাম- 
কষ্ণের এবং বিবেকানন্দের কথাটাই আবার নৃতন 
ক'রে বললেন ঃ 
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গান্ধী ক্ষুধার্ত ভারতবর্ষকে শোনালেন অন্নের কথা 

এবং একই সঙ্গে কর্মের কথা । কাজ না থাকলে 
মজুরি মিলবে কোথা থেকে আর অন্ন কিনতে হ'লে 

মজুরি তো চাই। বিবেকানন্দও অন্নের কথ! বলে 

ক্ষান্ত থাকলেন না। দেশবাসীকে শেখাতে হবে 

অন্ন কি ক'রে সংগ্রহ করা যাবে এবং আরও শেখাতে 

হবে অন্ন সংগ্রহ. করতে হ'লে নিজেরা কাঁজ কর! 

চাই। ন্বামীজীর সেই কথাগুলি এতকাল পরে 
আজও কত সত্য ! 

“একবার চোখ খুলে দেখ, স্র্ণপ্র£ ভারতভূমিতে অন্নের 

জন্তে কি হাহাকার উঠছে! তোদের এ শিক্ষায় সে অভাব 

পূর্ণ হবে কি? কখনও নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসহাঞ্জে মাটি 

যুগপুরুষ বিবেকানন্দ ১৩ 

থু'ড়তে লেগে যা অন্নের সংস্থ।ণ কর। চাকুরী গুথুরী ক'রে 

নয়_নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসহায়ে ণিত্য নূতন পন্থা! 

অবিক্কার ক'রে।” 

গান্ধীর বুনিয়াদীশিক্ষার মধ্যেও এই মাটি 

খোড়ার কথা । শ্বামীজী কত আগে দেখেছিলেন, 

যে শিক্ষা ইংরেজ প্রবর্তিত করেছে তাতে বড়জোর 

কেরানীগিরিঃ ডেপুটিগিরি চলতে পারে, কিন্ত এ 

শিক্ষার দ্বারা জাতির অন্সের অভাব কখনোই পূর্ণ, 
হবার নয়। তাঁর জন্কে চাই নৃতনতর শিক্ষাপক্ধতি 

যার কেন্দ্রে থাকবে কায়িক শ্রম এবং যে শিক্ষা ছাত্র- 

ছাত্রীকে জুতা সেলাই থেকে চণ্তীপাঠ পর্যন্ত জীবনের 

সকলক্ষেত্রে পাকা ক'রে তুলবে । বিবেকানন্দ 

যে শিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিলেন গান্ধী সেই শিক্ষারই 

স্বগ্র দেখে বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা দিলেন। 

বিবেকানন্দ আমাদিগকে শোনালেন কর্মের 

মন্ত্র। বললেন, মাটি খুঁড়তে লেগে যা । ঠিক একই 
মন্ত্র শোনালেন রবীন্দ্রনাথ ঃ 

"রাথোরে ধ্যান, থাক্্রে ফুলের ভালি, 

ছি'ড়,ক বন্তুঃ লাগুক ধুলা বালি, 
কর্ম যোগে এক হ'য়ে তার সাথে 

ঘর্ম পড় ক ঝরে" |” (গীতাঞ্জলি ) 

গান্ধী যখন নিরন্ন জাতির হাঁতে সত্যাগ্রহের 

অন্্পম অস্ত্রের সঙ্গে চরকাকেও তুলে দিলেন তথন 

কর্মবিমুখ পেট-রোগ! জাতিকে তিনি কর্মমন্ত্রে 
দীক্ষা দ্িলেন। বিবেকানন্দের জীবনীর এক 

জায়গায় রোমা র'ল্যা লিখেছেন £ অরবিন্দ ঘোষ, 
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বিবেকানন্দের প্রেরণায় অরবিন্দের, রবীন্দ্রনাথের 

এবং গান্ধীর প্রতিভার উন্মেষ এবং বিকাশ। 

রল"র সঙ্গে আমর! কি এই ব্যাপারে এক মত নই? 



১৪ উদ্বোধন 

বিবেকানন্দ সত্যই চিরনৃতন। তিনি আমাদিগকে 
শুনিয়েছেন শক্তির কথা, মহাঁবীর্ষের কথা। বস্কিমও 

কষণরিত্র লিখলেন শক্তিমন্ত্রে উত্ধদ্ধ করবার জন্যে 
অবনত ভারতবর্ষকে। আননমঠে সন্তানের বিষুঃ 

শ্রচৈতন্যের প্রেমময় বিু নন, তিনি স্থরশনচক্রধারী 

শক্তিময় বিষুর। বঙ্কিম নব্য ভারতের হৃদয়ে 

প্রতিচিত করলেন যাত্রাদলের শিথিপুচ্ছধারী রুষ্চকে 

নয়, কুর্ক্ষেত্রের গীতাসিংহনাদকারী কৃষ্ণকে। 

খোলকরতালে বঙ্কিমের বিতৃষ্ণা। সত্যানন্দ 

আননামঠে মহেত্দ্রকে নূতন ক'রে টৰষ্বধর্মে দীক্ষা 

দিয়েছেন। খোলকরতালে বিবেকানন্দেরও অনুরূপ 

বিতৃষ্ণাঃ থোলকরতাল বাজিয়ে লন্ক ঝম্প ক'রে 

দেশট! উচ্ছন্ন গেল। ভাবাবেগে উন্মত্ত জ্ঞাতি 

রসচর্চায় ডুবে থাকবে ; ত্যাগের পথে, বীর্ধের পথে 

পা বাড়াবে না--এ জিনিস রবীন্দরনাথও চাঁন নি। 

“ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন 

কর্মক্ষেত্রে ক'রে দাও সক্ষম শ্বাবীন।” (নৈবেগ্যা) 

একট! বিপুল সত্য আমাদের আজ উপলবি 

করবার প্রয়োজন আছে। কথাটা মাঁকিন পণ্ডিত 
উইলিয়াম জেম্সের ভাষাতেই বলি ঃ 
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সব দেশেই কখনোসখনো মহাপুরুষ এসে 
থকেন। কিন্তু একট! কর্মকীর্তিহীন নিবীর্ধ জাতিকে 

কর্মসাগরে ঝাপ দেওয়াবার জন্তে দরকার হয় সেই 
জাতির মধ্যে একই সঙ্গে বনু প্রতিভার অভ্যদয়। 
উত্তপ্ত লোহাকে ঠাণ্ড। হ'তে দিতে নেই। ঘায়ের পর 

উপযু-পরি ঘ! মারতে হয়। জাঁতকে গড়ে তুলবার 

বেলাতেও একই কথা প্রতিভার পর প্রতিভার 

আবিতাব চাই দ্রততালে। তবেই জাতির জড়তা 

কাটে। তার শিরায় শ্রাঁয় বৈছ্যতিক প্রবাহের 

তরঙ্গ থেলে যায় । তার মধ্যে মহা উদ্ম প্রকাশ 

পায়। 

ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভারতবর্ষ জাগছে, ভারতবর্ষ উঠছে, 

ভারতবর্ষ সত্য ও প্রেমের মন্ত্র নিয়ে দিগ্িজয় করবে। 

এরই জন্কে তিনি এদেশে উপযুপিরি প্রেরণ করলেন 

মহাঁপুরুষের পর মহাঁপুরুষ। সবাই এনে শোনালেন 

মানবাত্মার মহিমার কথা; শোনালেন মহাত্যাগঃ 

মহানিষ্ঠা, মভাবীর্ধ, মহাধৈর্য এবং স্বার্থগন্ধশূন্ত শুভ- 

বুদ্ধি সহাঁয়ে মহা উদ্যম প্রকাশের কথা; শোনাঁলেন 

পরাচুকরণপ্রিয়তার মোহ পরিত্যাগ করে ভারতের 

নিজম্ব সংস্কৃতির পথকে অকুতোতয়ে আঅনগনরণ 

করবার কথা। আমাদের যদি কাঁন থাকে এদের 

কথম্বর হৃদয়ের মধ্যে ঠিকই শুনতে পাব; যদি 

হচ্ছ বুদ্ধি থাকে এদের যুগান্তকারী বাণীর তাৎপর্য 

ঠিকই উপলব্ধি করবো; যদি ছুর্জর সংকল্প থাকে 

এদের প্রদশিত পথে মহাবীর্ধের সঙ্গে ঠিকই আগিয়ে 

যাঁব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন। 

ঈশোপনিষদ 
অনুবাঁদক-_ শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তী, এমএ 

( সন্গ্যাসীর কর্তব্য ) 

চরাচর মাঝে ক্ষণিক যা কিছু 

টাকে সব ঈশ-আচ্ছাদনে, 

ত্যাগেতে মুক্ত করিও আত্মা 

লৌভ করিও না কাহারও ধনে। ১। 

(গৃহীর কর্তব্য ) 
যদ্দি কেহ চাও বাঁচিতে ধরায় 

স্থেতে শতেক বর্ষ ধরি', 

কামন! তোমার করিও পূর্ণ 

শীস্ত্রবিহিত কর্ম করি? । 



মাঘ, ১৩৬৩ এ 

শতাযু-ইচ্ছ দেহাঁভিমানিন্, 
অন্য ধর্ম তোমার তরে, 

নাহিক কিছুই যাহা না তোমায় 
অশুভ কর্মে লিগড করে। ২। 

(আত্মজ্ঞানহীনের গতি ) 

অন্ধ-আধাঁরে আবৃত যে লোৌক-- 

অস্থরদিগের বাসস্থান, 

আত্মহন্তা মানব যাহার! 

মৃত্যুর পরে সেখানে যান। ৩। 

( আত্মার স্বরূপ ) 

আত্মা একক, অচল অথচ 

মনের গতিও ছাড়ায়ে যান, 

অগ্রগামী এ-আত্ম তত্তে 

ইন্দ্রিয়গণ কতু না পান। 

স্থির থাকিয্াও তিনি ভ্রুতগামী 

অতিক্রমণ করেন সবে, 

সভায় তার বিশ্ববিধাতা 

সকল কর্ম করান ভবে । ৪। 

স্বতঃ গতিহীন হয়েও চলেন 

অচল তবুও চলন আছে, 

অবিদ্বানের অতিদূরে তিনি 

আত্মন্বরূপ জ্ঞানীর কাছে। 

সারা জগতের অন্তরে তিনি 

মহাকাশ সম অনুস্যত, 

সার! জগতের বাহিরেও তিনি 

সর্বব্যাপী ও সুক্মভূত। ৫। 

( আত্মজ্ঞানীর লক্ষণ ) 

আত্মার মাঝে সকল বস্ত; 

সবেতে আত্মা যে জন হেরে 

সেই দর্শন-বলেতে সে জন 

কাহাকেও ঘ্বণ1। করিতে লারে। ৬। 

ঈশোপন্যিদ্ 

সকল বস্ত যে কালে জ্ঞানীর 

আত্মাতে এক হইয়া যায়ঃ 

এক্যদর্শী সে লোক তথন 
শোক-তাপ-মোহ কভু না পায়। ৭। 

( আত্মার স্বরূপ ) 

অকায়, অবণ, শিরাহীন তিনি 

অপাপবিদ্ধ, জ্যোতিময়। 

শুদ্ধ, মনীষী, স্বয়স্তু, কবি, 

সবোৌত্তমঃ সর্বময় । 

কল্লাযুজীবী, প্রজাপতিদের-_ 

_ সংবতৎ্সর-অধিপ- ধার!, 

বিধান করেন যথাযথ তিনি 

করণীয় ষত কর্মধারা । ৮। 

(কর্ম ও উপাসনা! ) 

উপাসনাহীন কেবল কর্মী 

প্রবেশ করেন অঙ্ধতমে, 

কর্মবিহীন, দ্েখ-উপাসক 

তাঁর চেয়ে গাঢ় আধারে ভ্রমে। 

উপাঁসনা আর কমের কথা 

ব্যাধ্য। করিয়া ধীমান্গণ, 
“উভয়ের ফল ভিন্ন ভিন্ন” 

শুনিয়াছি তারা একথা কন। ১*। 

উপাসন! আর কর্মকে ধিনি 

একই সঙ্গে করিয়৷ যান, 
কম-সহায়ে লঙ্ি” মৃত্যু 

উপাসনাফলে অমৃত পান । ১১। 

( প্রকৃতি ও বর্গের সম্ঘয়) 

শুধু কারণের উপাসকদল 

নিবিড় আধারে প্রবেশ করে, 

শুধু কাধের পুজক আবার 

তার চেয়ে গাঢ় আধারে চরে । ১২। 

১৫ 



১৬ উদ্বোধন 

কাঁরণ-ব্রহ্ম কাধ-ব্রহ্ম 

ব্যাখ্যা করিয়া ধীমান্গণ, 
“উপাস্না ফল ছুয়েরই ভিন্ন 

শুনিব্নাছি তারা একথা কন। ১৩। 

কারণ-ব্রহ্মে কাধ ব্রঙ্গে 

একই সঙ্গে পৃজেন যিনি, 
কাধ-সভায়ে লজ্বি" মৃত্যু 

কাঁরণপ্রসাদে অমর তিনি । ১৪। 

( মার্গ-প্রার্থনা ) 

সোনার পাত্রে রেখেছে ঢাকিমা, 

সত্যের মুখ গোপন করে 

পুষন্ঃ সে পথ করো হে মুক্ত 

দত্যত্বরূপ দেখাও মোরে । ১৫ 

পুষন্, স্থধঃ একাকী সাক্গী 

প্রজাঁপতিস্থৃতঃ হৃদয়ুষাসা 

রশ্মিসমুহ সংভত কর 

কল্যাণরূপ দেখিৰ স্বামী । 

তোমার মাঝারে এষে পুরুষ 

সেই ভ স্বরূপ, সেই ত আমি। ১৬। 

এখন আমার প্রাণবাযুযাক, 

মভাবাযু এাথে বিলীন হয়ে, 

| ৫৯তম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 

'এ-দেহ আমার অগ্নিতে পড়ি” 

ভম্মের মাঝে যাক তো ক্ষয়ে। 

ওংকাঁররূপী মানস অগ্নি, 

স্মরণীয় সব আমার ম্মর, 

যাহা কিছু আমি করেছি জীবনে 

তাঁহাঁও তুমি হে স্মরণ কর। ১৭। 

তুমি হে অগ্রি, ফলভোগ লাগি 

স্ূপথে মোদের বহিয়। আনো। 

সবপ্রাণীর কর্ম ও জ্ঞান 

হে দেব, তুমিই সকল জানো । 

দূর করি' পাঁপ কুটিল যতেক 

নিষ্পাপ কর মোদের তুমি, 

প্রণাম তোমায় বারবার করি, 

মনে মনে তব চরণ চুমি ! ১৮ 

( শান্তিপাঠ ) 

ইন্দিকাতীত সুক্ষ ষাঁকিছু 
ব্রন্ষের দ্বারা পুর্ণ হয়, 

ন্দড্রি় মাঝে যা-কিছু গোচর 
তাভাও ব্রন্ধে পূর্ণ রয়। 

পূর্ণ হইতে ব্যক্ত পূর্ণ 
ব্রহ্ম ব্যক্ত জগৎ-বেশে, 

পূর্ণতা হতে পূর্ণটি নিলে 
পূর্ণই পড়ে থাকেন শেষে। 

ব্রহ্মানন্দ-শিবানন্দ প্রনঙ্গ 
শ্রীকালীসদয় পশ্চিমা 

ইংরেজী ১৯২১ সালের ফেব্রুমারি মাস হইতে 
আমি পুজনীয় ব্রহ্মানন্দ মাঁরাঁজের সহিত পত্রব্যবহার 
আরম্ভ করি। ১৯২২ সালের ৪ঠ1 ফেব্রুআরি 

তারিখে বাঁগবাঁজার ৫৭, রমাকান্ত বনু স্টাট ( বলরাম 

মন্দির) হইতে তিনি আমাকে যে পত্রথানি লিখেন 
তাহাতে স্পষ্ট নিষেধ নাই_মনে করিয়া 

ফেব্রুমারি মাস শেষ হইবার পূর্বেই বেলুড় মঠে 

গিয়া উপস্থিত হুইলাম। দৃক্ষিণেশ্বরের রাস্তায় 

কুটিঘাটের খেয়ায় গঙ্গা! পার হইয়া যখন মঠে 

পৌছিলাম, তখন বেল! প্রাক দ্বিগ্রহর । জনৈক 
সাধু আমাকে অতিথিশালায় পৃজ্যপাদ মহাপুরুষজীর 
(শ্বামী শিবানন্দ ) সকাঁশে পাঠাইলেন। মহাপুরুষজী 
কামরার ভিতরে গভীর মনোযোগ সহকারে পত্র 

লিখিতেছিলেন, অপরিচিত ব্যক্তিকে সহসা প্রবেশ 



মাঘ। ১৩৬৩ ] 

করিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন_কি চাই? 
বিনীতভাবে বলিলাম,_আমি মহারাজের ( স্বামী 

ব্রহ্মানন্দের ) চিঠি পেয়ে এসেছি। 

_ মহারাজ পত্র দিয়েছেন, তাঁর কাছে যাঁও। 

এখানে কি? আমি ফাপরে পড়িয়া গেলাম। 

মনে মনে ভাবিলাম, তাই ত, বলরাম-মন্দিরেই আমার 

প্রথমে খোৌঞ্জ নেওয়া! উচিত ছিল। কিন্ত যাহা 

হইবার তাহা তো! হইয়া গিয়াছে, আর তৎক্ষণাৎ 

বলরাম-মন্দিরে ছুটিয়! যাইবার উপায়ও নাই। 

অপরাধীর হাম আন্তে আত্তে কহিলাঁম,__কিন্ত 

এখন যে দুপুর বেল! । 

ও,» প্রসাদ পেতে চাও? বেশ ত, ভাগ্ারীর 

কাছে বাও। 

পূর্বোক্ত সাঁধুটি অদূরে দীড়াইয়া৷ কথাবার্তা 
শুনিতেছিলেন। তিনি আমাকে চলিয়া! আসিতে 

ইঙ্গিত করাতে আমি বাহির হইয়া আসিলাম। 
শুধু দুপুরে নয়, রাত্রিতেও মঠে অবস্থান করিয়া 

ছু'বেল! প্রসাদ পাইলাম। 

পরদিন সকালবেলা! আমাকে বাগবাজারে 

ব্লরাম-মন্দিরে পাঠাইবার উদ্দেশ্যে জনৈক 

সন্ন্যাসী একটি চলতি নৌকা ডাকিয়া মঠের ঘাটে 
ভিড়াইলেন। কিন্তু কলিকাতায় আমার এই প্রথম 

আগমন, পথঘাট কিছুই জানা নাই, একাকী কেমন 

করিয়া গন্তব্যস্থানে উপনীত হইব-_-মনে মনে এরূপ 

ভাবিতেছি, এমন সময়ে মহাপুরুষ মহারাঁজ জনৈক 

সেবক-সঙ্গে ঘাটে আপি সেই নৌকায় উঠিক়া 

বসিলেন। পূর্বরাত্রিতে তাঁহার অনুমতি না লইয়াই 
মঠে অবস্থান করিয়াছি-__উহাতে অবশ্তই অপরাধ 

হইছে, এবং তিনিই বা কি মনে করিতেছেন__ 

ভাবিয়া মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইলাম। তাহার 

সম্মুখে যাইতেই যেন সঙ্কোচবোধ হইল। কিন্ত 
ৰাগবাজারে ত আমাকে যাইতেই হইবে । ন্ুতরাং 

নিরুপায়ভাবে নৌকায় উঠিলাম এবং নিজেকে 

লুকাই্বার উদ্দেসশ্তে অপরিচিতের ন্যায় মঠের দিকে 

বহ্ধানন্দ-শিবানন্ন প্রসঙ্গ ১৭ 

মুখ ফিরাইয়া এক কোণে বসিয়া রহিলাঁম। কিন্ত 

যেখানে ভয়, সেখানেই বিপদ। মহাপুরুষজী 
তীক্ষদৃষ্টিতে তাকাইয়! এবং ঠিক আমাকেই লক্ষ্য 
করিয়া প্রশ্ন করিলেন__-তোমার বাড়ী না সিলেট? 

তুমি রাত্রিতে মঠে ছিলে? 

_ হা মহারাজ । 

_ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চলেছ? তা 

হ'তে পারে না। তার শরীর অসুস্থ-জ্বর। তোমার 

সঙ্গে মহারাজের দেখ! হ'তে পারে না; বুঝেছ? 

আমি নীরব থাকিয়া মনে মনে ভাবিলাম কি 

আর করব। দীক্ষার্দির আকাজ্ষ! করে কি আর 

হবে। সাঁমনে মঠ দেখছি, আর গঙ্গার উপরে 

একই নৌকায় মহাপুরুষজীর সান্নিধ্যে বসে রয়েছি; 

এতেই সব হয়ে গেছে। এর বেশী আমার ভাগ্যে 
নেই। জয় ঠাকুর ! 

উপরিলিখিত কথাগুলি একবার মাত্র বলিয়াই 
মহাপুরুষজী ক্ষান্ত রহিলেন না । কমপক্ষে পাচ ছয় 

বার আমাকে বলিলেন, _বুঝেছঃ মহারাজের সঙ্গে 

তোমার দেখা হতে পারে না। 

যথা সময়ে নৌক। কুমারটুলীর ঘাঁটে পৌছিলে, 
মহাপুরুষজীর সেবক ব্যাগটি আমার হাতে দিয়া 

অন্ত দিকে চলিয়া! গেলেন, আর আমি মহাপুরুষজীর 

অনুপরণ করিলাম । তিনি হন্ হুন্ করিয়! হাটিয়া 
চলিয়াছেন এবং এক একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া, 

আমার দিকে তাকাইয়া সেই একই কথা খুব 
জোরের সহিত বলিতেছেন। পথিমধ্যে একবার 

শুধু জনৈক ভক্তের বাঁড়ীতে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, 

এবং একটি কালীবাড়ীতে ৰিগ্রহকে প্রণাম করিলেন। 

তত্ভিন্ন আর কোথাও না থামির়া সোজা বলরাম- 

মন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নিষেধাত্মক 

বাক্য কানে বধিত হইলেও এমন পথপ্রদর্শক 

পাইরা আমি মনে মনে ভাবিলাম বিধি হযরত বাম 

নহেন। দোতলায় উঠিয়া মহাপুরুষজী আমার হাত 

হইতে ব্যাগটি লইলেন, এবং মহারাজের প্রকোষ্ঠে 



১৮ উদ্বোধন 

প্রবেশপূর্বক আমাকে কোন কিছু না ব্লিয়াই 
দরজাটি বন্ধ করিয়! দিলেন। 

জুতা, ছাতা ও বিছানাঁপত্র এক কোণে রাখিয়| 

নিতান্ত মনঃক্ষুগ্রভাবে পাশের হলঘরটিতে প্রবেশ 

করিলাম । তথা কয়েকজনকে দেখিয়া মনে 

হইল তীহারাঁও যেন কাহার আগমনের প্রতীক্ষায় 

রছ্রাছেন। কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই 

বুঝিতে বাকী রহিল না, ইহারা মহারাঁজের 

দর্শনাকাজ্ষী এবং অবিলম্বে মহারাজ তথার দূশন 

দিবেন। আমার পক্ষে স্থবর্ণ সুযোগ । দরজার 

কাছে একটুখানি সুবিধাজনক স্থান বাছিয়! লইতে 

না! লইতেই দেখি বারান্দীর উপর দিয়া তেজঃপুগ্জ- 
কলেবর স্বামী ব্রচ্জানন্দ মহারাজ-_নেত্রযু্গল কখনও 

অধননিমীলিত, কখনও বা প্রসারিত করিয়া-_ 
ভাবাবেশে ধীর মন্থর গতিতে হলঘরের দিকে অগ্রসর 

হইতেছেন। আমার নিকটে আপিতেই আমি 

ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। এই আমার প্রথম 
দ্রশন! ভিনি কোন পরিচয় জিজ্ঞাস! না করিয়াই 
বলিলেন,” যাঁও বাবা ! মহাপুরুষের কাছে যাও 

আমার শরীর অসুস্থ । 

আমি ত শুনিঘ্াই অবাক | তৰে কি ইতিমধ্যেই 
আমার সম্পর্কে উভয়ের কথাবার্তা হইয়াছে ! 
ন্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমি মহারাঞ্সের ঘরের 

দিকে যাইয়া দেখিলাম প্রবেশপথে মহাপুরুষজী 

একথানি চেয়ারে উপবিষ্ট । অতি সহজে তাহাকে 

পাইয়া মহা আনন্দে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। 

তিনি বলিলেন,_এই যেঃ তোমায় আবার দেখছি 
এখানে । 

মহারাজ পাঠিয়ে দিয়েছেন । 

মহারাজ পাঠিয়েছেন? কেন? তোমার 
কি চাই? 

দীক্ষা চাই। 
দীক্ষা চাই] সে আবার কি? তোমার 

নাম জানি না, ধাম জানি না, কিছুই জানি না৮_ 

; ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

একি বাজারের মাছ 

ফেলে দিলে আর 

দীক্ষা কি করে হয়! 
পান বিক্রিঃ যে পয়স৷ 

নিয়ে গেলে। 

আমি তখন তাহাকে আমার নাম-ধ।ম বলিলাম, 

মিউনিসিপ্যাল আফিসে চাকুরি ছারা জীবিকার্জনের 

এবং করিমগঞ্জে শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাঁসমিতির সহিত 

আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা যথালস্তব বিবৃত 

করিলাম। এ স্মন্ত শুনিয়া তিনি কছিলেন,_-এ 

যা করছ-ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ-_তৃষ্ণার্তকে 

জলদাঁন, ক্ষুধার্তকে অন্নদান_-এঁ আমাদের দীক্ষা । 

ত্রীং ফ্রীং, এ সব ভটচাষদের কাছে, আমাদের 

কাছে নয়। 

দীক্ষা সম্পর্কে আমি কিছু কিছু শাস্বালোচন! 

করিয়্াছিলাম। আমার এ বুদ্ধিতে আঘাত করা 

হইতেছে ভাবিয়া নীরব রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে 

তিনি কহিলেন, তুমি দীক্ষা চাও? আমি 

তোমায়.*এই মন্ত্র দেব। তুমি নেবে? 

হাত জৌড় করিয়া উত্তর করিলাম ই! 

মহারাজ! তাই নেৰ। 

তথন নাটকীয় ভঙ্গীতে তিনি আবার বলির! 

উঠিলেন,__শুধু এটি দেবে; আর কিছুই দেবো না। 
তুমি নেবে? 

আমি পূর্বব্ৎ উত্তর করিলাম_হা মহারাজ ! 
তাই নেব। 

তখন কছিলেন,_-তবে দীক্ষা কি, আমায় বল। 

আমি মহা! ফাপরে পড়িয়া গেলাম। এই সংকট 

মুহূর্তে পৃজ্রনীর় কষ্চলাল মহারাজ (ন্বামী ধীরানন্ন ) 

তথায় আসিয়া উপস্থিত। আমার মুখের ভাব 

দেখিয়াই সম্ভবতঃ বুঝিলেন যে আমি বিপন্ন, তাহার 

দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 

মহারাজ! ওকি চায়? 

মহাপুরুষজী কহিলেন, দীক্ষা চায়। 

তখন কৃষ্ণলাল মহারাজ সাহ্ছনয়ে বলিলেনঃ- 

দিন্ না মহারাজ, দিন্। 
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মহাপুরুষজী উত্তর করিলেন,-স্াঁ, তাই দিতে 
বসে আছি আর কি! 

কৃষ্ণজলাল মহারাঁজ এর পর চলিয় গেলেন; 

কিংকর্তব্যবিমুুবৎ আমি মেজের উপর বসিয়া 

রহিলাম। 

কিয়ৎক্ষণ পরে সৌম্যদর্শন ব্বামী ব্রঙ্গানন্দ 
মহারাজ ধীর্পার্দবিক্ষেপে ঘরে ঢুকিয়া শয্যার উপর 

স্থিরাসনে উপবেশন করিলেন। তখন মহাঁপুরুষজী 

আমাকে দেখাইবা বলিলেন,_-মহারাজ, ও ত দীক্ষা 

চায়। একথ| শুনিয়া মহারাজ যেন একটু শ্রেষভরে 
এবং বেশ জোরে জোরে কহিতে লাগিলেন,_-এই 
ত নাম জাহির করতে এসেছে £ রামকুষ্জ মিশনের 

প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছি । আমি 

ভিতরে ভিতরে যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতে 
লাগিলাম। তিনি আমার দ্রিকে বিস্ফারিতনেত্রে 

তাকাইক্া বলিতে লাগিলেনঃ_-ৰাব ! তোমাদের 
পূর্ববঙ্গের লৌক-_সব আমার জানা আছে, দীক্ষার 
সময়ে থুবই আগ্রহ দেখায়, শেষে আর কিছু করতে 
চায় না; তাদের দল বাড়াতে এসেছে? 

প্রতিবাদের স্থরে আমি উত্তর করিলাম, ন। 

মহারাজ! ওদের দল কেন বাড়াব? বিপরীত দলই 
বাড়াব। তখন আবার একটু শাস্তরূপ ধারণপূর্বক 

কহিলেন,-- উপযুক্ত হলে আমর! ডেকে এনে দীক্ষা 

দিই। আমি বলিলাম, আমি কি এমন উপযুক্ত 
হব মহারাজ, যে আমায় ডেকে এনে দীক্ষা দেবেন? 

উহাতে তিনি উত্তেজিত ত্বরে বলিয়া উঠিলেন,-_- 

বল্ছি হবেঃ বল্ছি হবে। তখন মহাপুরুষজী 
একবার আমার দিকে একবার মহারাজের দিকে 

তাকাইয়া বলিতে "লাগিলেন, মহারাজ! ওকে 

আশীর্বাদ করুন, ও করিমগঞ্জে ঠাকুর স্বায়ীন্ীর কাজ 
করছে, ওকে আশীর্বাদ করুন। মহারাজ অতিশয় 

শান্ত ও সমাহিতভাবে আশ্বীসভরে বলিলেন, ই! 

1, আশীর্বাদ ত করাই রয়েছে । তখন মহা পুরুষজী 

আমাকে অভয় দিয়! বলিলেন,_-এই ত তোমার 

বরহ্মানন্দ-শিবানন্দ প্রস্জ -১৯ 
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তাহয়ে যাবে। ক্ষণকাল পরে মহারাজ করুণাপূর্ণ 

স্বরে আমাঁকে বলিতে লাগিলেন,__বাঁবা, সমস্ত বিশ্ব- 

জগৎ থেকে মনটাকে গুটিয়ে কুটের উপর নিয়ে রাখা, 
সেকি একটুখানি কথা, সে কি একটুখানি কথ! 

বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইরা পড়িলেন। 

“কুটস্থমচলং প্রুবং” গীতার শ্লোকটি মনে পড়িল, 
কেৰলি ভাবিতে লাগিলাম “দীক্ষা” “দীক্ষা” করিয়াছি, 

কিন্তু উহার আসল তাৎপর্য কি কিছু বুঝিতে 

পারিয়াছি? এ চিন্তাধারা আমি একেবারে 

অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে চোখ 
মেলিয়৷ দেখিলাম ঘরে আমি একাকী বসিয়া 

রহিয়াছি, মহারাজ কিংবা মহাপুরুষ কেহই তথায় 

নাই। 

ঘরের বাহিরে আসিয়া! আমি বারান্দায় অপেক্ষা 

করিতে লাগিলাম। অলক্ষণ যাইতে ন1 যাইতে শুনি, 

পাশের একটি কক্ষ হইতে মহাঁপুরুষজী আমাকে 

লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, ওহে! শুনে যাও, 

মহারাঁঙ্কে বল, তিনি যদি অনুমতি করেন তো 

আমি ঢাকার গিয়ে তোমায় দীক্ষা দেব। অপর- 

দিকের বারান্দায় মহারাজ পায়চারি করিতেছিলেন ) 

তাহাকে যাইয়া! বলিতেই তিনি উত্তর দিলেন,--ই| 

ই) অনুমতি ত করাই রয়েছে। 

এখানে উল্লেখ কর। আবগ্তক যে এদিন রাত্রির 

ট্রেনে মহাপুরুষজী শ্বামী অভেদনন্দজীকে সঙ্গে লইয়। 

কিছুদিনের জন্ত ঢাকা যাইতেছিলেন। মহারাজের 
উত্তর মহাপুরুষজীকে জানাইলে তিনি আমাকে 

সুবিধামত ঢাঁকায় যাইতে বলিলেন। কালবিলম্ব 
না করিয়া আমি তাহার সঙ্গেই যাইতে চাহিলাম। 

উহাতে মহাপুরুষজী খুব হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 
কি, আমায় পাকড়াও করে নিয়ে যাবেঃ আমায় 

পাকড়াও করে নিয়ে যাবে! এই সময়ে মহারাজ 
আমাকে ডাকিয়া! কছিলেন৮”_ওহে, মহাপুক্রষ 

তোমায় ঢাকায় নিয়ে গিয়ে দীক্ষা দেন, সে ইচ্ছা 
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আমার নয়। বুঝেছে? একথ! মহাপুরুষজীকে 

নিবেদন করিতেই তিনি কহিলেন,--তবে আমি 

কি করতে পারি বল। দীক্ষার ব্যাপার ওখানেই 
আপাততঃ চাঁপা পড়িল। মহাপুরুষজীর সঙ্গে 

আমার আর ঢাকা! যাওয়া হইল না। 
মহারাজ আমাকে বারংবার খাওয়!- দাওয়ার জন্য 

তাগিদ দেওয়াতে মহাপুরুষজীর নির্দেশান্যায়ী আমি 

বেলুড় মঠে ফিরিয়া গেলাম। পরদিন ব্রহ্মচারী 

জ্ঞান মহারাজ শ্ব়ং আমাকে লইয়া! গিয়! বাগবাজারে 

শ্ীরামকৃষ্ণ ছাত্রাবাসে কয়েক দিন থাকিবার ব্যবস্থা 

করিয়া দিলেন। তথা হুইতে বলরাম-মন্দিরে 

যাতায়াত খুব সহজঃ সুতরাং নিত্য মহারাজের 

দর্শন ও সঙ্গ লাভের অতি উত্তম সুযোগ আমার 

ভাগ্যে ঘটিয়া৷ গেল। আট দশ দিন আমি নিরবচ্ছিন্ন 

আনন্দের মধ্যে কাটাইলাঁম। কখনও শিশুর স্যার 

সরল চপল, আবার কখনও অতিশয় গুরুগন্তীর, 

কত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাহাকে দেখিয়াছি । একদিন 

দক্ষিণ হন্ডের তর্জনী উপরে তুলিয়৷ লীলায়িত 

তঙ্জীতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলি কেমন 

আছ? আবার পরমুহূর্তেই দীক্ষা-সম্পর্কে আমার 

মনের ভিতরে যে আশা-নিরাশার ছন্দ চলিতেছিল 

তাহা বুঝিয়া অতি কঠোর ভাব অবলম্বনপূর্বক 
কহিলেন, আশা হি পরমং ছুঃখং, নৈরাশ্তং পরমং 

থম । পরস্পরের মধ্যে আমর! সচরাচর যেমন 

করিয়া থাকি, তেমনি একদিন প্িজ্ঞাসা করিলেন, 

আজ কি খেয়েছ ? 

আমার উত্তর শুনিয়া খুশী হইয়া বলিলেন- বাঃ, 
তবে ত বেশ থেসেছে। 

অপর একদিন থাকিয়া থাকিয়া তিনবার 

আমাকে বলিয়! পাঠাইলেন, আমার সঙ্গে ত দেখা 

হয়ে গেছে-ক্ার কেন, এখন ওকে চলে যেতে 

ব্ল। কিন্ত আমিও নাছোড়বান্দা। জমার 

উত্তর শুনিয়া পরে চুপ করিয়া রহিলেন। আমার 

নিজের মনোবাঞ। পূরণ সম্পর্কে একদিন পীড়াপীড়ি 
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করাতে বলিলেন তাঁতে কি হয়েছে, অত 

তাড়াতাড়ি কেন রে বাপ! বিদায়ের পূর্বরাত্রে 

এ বিষয় আমি আবার উথাপন করিলে উত্তর 

পাইলাম»_ মহাপুরুষ ফিরে না এলে ত কিছু হবার 

নয়, বাবা । দিন কয়েক মাত্র মহারাজের সান্ধ্য 

অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্ত তাহাই আমাকে জীবনে 

অপূর্ব শিক্ষা ও প্রেরণ! দিয়াছে। 
আমা বেলুড় আসার মুল উদ্দেস্ত আপাততঃ 

সিদ্ধ না হইলেও মনে প্রভূত আনন্দ লইয়! কর্মস্থলে 
ফিরিলাম এবং পৌছানোর সংবাদ মহারাঁজকে 
পাঠাইলাম। তছুত্তরে তিনি তাহার লেহাশীবাদ 

আমাকে জানাইলেন। উহার কিছু কাল মধ্যেই 
তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। 

মহারাজের তিরোধানের পর স্বামী শিবানন্দের 

সহিত আমি পত্রব্যবহার আরম্ভ করি। ১৯২২ 

ইংরেজীর ১২ই মে তারিখের একখানি চিঠিতে 
তিনি লিখেন যে, যথার্থ ই মহারাজ আমায় কৃপা 

করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, মহারাজের 

অন্তধ্ণানের ফলে তাহার তখন দীক্ষাদদানাদি 

ব্যাপারে উদ্যম কিংব! উৎসাহ নাই, কিন্ত আমি 

যেন নিরুৎসাহ ন! হইয়া! মহারাজের উপদেশানুযায়ী 
জীবনযাপন করি ইত্যাদি । 

২১, ৬. ১৯২২ তারিখের পত্রে তিনি আমাকে 

লিখিলেন--৭*..”*.আমার দীক্ষাদান আর কিছুই 

নকে £ কেবল সেই জগন্নাথ, জগৎপতি, কলিকলুষ- 

নাশক, যুগধর্মসংস্থাপক, যুগাচাধ, যুগগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের 

নাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। তুমি এখন 
পৃর্বোক্তরূপে প্র নাম ভক্জি-গ্রীতির সহিত জপ 

১৩. ৭. ২২ তারিখের পত্রে তিনি আমার 

জানাইলেন যে ৩রা আগস্ট একটি দীক্ষার দিন 
আছে, তবে এ দিনটিতে আমার সুবিধা হইবে কি 
না, এবং তিনিও মঠে থাকিবেন কি না নিশ্চয় 

বলিতে পারেন না। যাহা হউক, চিঠিপত্রে ও 
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তাঁরযোগে সমস্ত ব্যবস্থা করিষা নিদিই দিনে আমি 

মঠে উপস্থিত হুইলাম। গঙ্গাতে অবগাহনপূর্বক 

মন্দিরে যাইয়া এ্রকান্তিকভাৰে শ্রষ্রঠাকুরের নিকট 

প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, এবার যেন প্রত্যাথ্যাত 

নাহই। কিছুক্ষণ পরে মহাপুরুষ মহারাজের সেবক 
আমাকে ভ্রিজ্ঞান|] করিলেন, __আঁপনি কি কালীসদয় 

বাবু? আপনি মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখ৷ 

করতে চান? তবে আন্বন। 

তাহাকে অন্লরণপূর্বক মহাপুরুষ মহারাজের 

কক্ষে উপনীত হইলাঁম। মহাপুরুষজী একখানি 
চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। আমাকে দেখিয়াই 
গ্রহটভাৰে হাতমুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, 

তোমায় ত আমি খুব জানি, তোমায় ত আমি 

থুৰ চিনি, তোমায় ত আমি অনেক দেখেছি। 

তাহার এব্প প্রফুল্পভাব দর্শনে আমি মহা আনন্দিত 

হইয়া বলিলাম, মহারাজ! গত ফেব্রুমারি মাসে 

বলরাম মন্দিরে মহারাজ ও আপনার সহিত আমার 

অনেক আলাপ হয়েছিল। একথা শুনিবামাত্র 

তিনি অত্যন্ত বিষাদ্গ্রস্তভাবে কহিলেন, সে কথা 

কি আর বলতে ! মহারাজ আজ স্থুল শরীরে নেই, 
আমরা সব কি আর বেঁচে আছি, এখন আর কথ! 

ব্লৰ কার সঙ্গে। 

আমার অবিমৃশ্তকারিতার জন্ত মনে মনে 

অতিশয় দুঃখিত ও লজ্জিত হইলাম। দীর্ঘ নিঃশ্বাস 

ছাড়িয়া পুনরপি শাস্তভাব ধারণকরত তিনি 

আমাকে আশ্বাসদানপূর্বক বলিলেন__এসেছ, ৰেশ 
হয়েছে, এখন মঠে থাক, দীক্ষা হয়ে যাবে। 

নির্দিষ্ট দিনে দীক্ষা হইয়া গেল। বিদায় লইবার 
কালে বলিয়া দিলেন যেন চিঠিপত্র লিখি। তদবধি 
নিয়মিতভাবে আমি তাহাকে পত্র লিখিতাম, তিনিও 

উত্তর দিতেন। 

১২, ৮, ২৬ তারিখের একথানি পত্রে তিনি 

লিখেন--“তোমার পত্র পায়! সমস্ত অবগত 
হইলাম । সংসারে থাকিয়া সহত্র সম্পর্দের ভিতরে 
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যে মনে করে আমি বেশ আনন্দে ও শীস্তিতে 

আছি দে বড় ভ্রান্ত। ক্ষণিকের জন্থ হয়ত কেহ 

ওরূপ মনে করিতে পারে, কিংবা একেবারে যাঁর 

দূরুষ্টি নাই সেও হয়ত ওরূপ মনে করিতে 
পারে; কিন্তু ভগবতরুপায় বা বনুঙ্জন্মের সুতির 

ফলে যার উপর গুরুককপ| হইয়াছে, সে কখনই যে 

কোন অবস্থাতেই হউক সংসারকে সুখময়, 

শান্তিময় স্থান মনে করিতে পারে না এবং সেজন্ড 

সে সততই মোকের পারে ভগবতনিকেতনে আশ্রয় 

লইতে চেষ্টাকরে। তোমার পত্রগুলি যখনই আমি 

পাই ও পড়ি, আমার খুব আনন্দ হয়__কারণ 
তোমার মন সংসারে কখনও শান্তিস্খ অনুভব করে 

না,_ ইহাই মুমুক্ষুর লক্ষণ ।-. "৮ 

মহাপুরুষ মহারাজের মহাসমাধির পূর্ব পর্যন্ত 
প্রায় প্রতি বৎসরেই আমি মঠে হু'একবার যাতায়াত 

করিতাম, এবং তথায় অবস্থানকালে সাধু মহারাজ- 

দিগের সহিত যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার চেষ্টা 

করিতাম। কখনও কখনও ছু” তিন মাস একটানা 

থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, _যদ্দিও শেষের দ্দিকে 

কি জানি কেন, মহাপুরুষজী আমার দীর্ঘকাল 

মঠে থাঁকা অনুমোদন করিতেন না, করিমগঞ্জে 

ফিরিয়া! যাইবার জন্য কেবলি ভাড়া দিতেন। 

আমার সহিত তাহার সদয় ব্যবহারের অনেক মধুময় 

স্বতি চিত্তভাগ্ডারে সঞ্চিত আছে। সামান্ত ছ' 

একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, যন্বার! পাঠকবর্গ 

মহাপুরুষপীর দিব্ঞজীবনের গভীরতা কতকট। 

উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 

একদা আমি মঠে পৌছিয়া সঙ্গের টাকাকড়ি 
আফিসঘরে জমা রাখিয়া! থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া 

লইলাম। এ দিন সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে জপধ্যান 
সারিয়া যখন নীচে নামিত্বা আলিতেছি তখন 

(আগেকার দিনে চা-পানের স্থানরূপে ব্যবহৃত ) 
পুরাতন মঠের ভিতর দিকের বারান্দায় হেলান- 

দেওয়া বেঞ্চের উপর মহাপুরুষ মহারাজ ক্ষীণ 
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আলোকে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি তাহাকে লক্ষ্য 

ন! করিয়াই চলিয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু তিনি 

আমাকে বেশ চিনিতে পারিস ডাকিয়া কহিলেন, 

কাঁলীস্দয়, তোমার সঙ্গে যা টাকা পয়সা আছে, 

আফিসে রেখে দিও। আমি বলিলাম, হা 

মহারাঁজ! রেখে দিয়েছি। উত্তর শুনি! তিনি 

কহিলেন, রেখে দিয়েছ! তবে ত তুমি ভারী 

চালাক! আরও বলিলেন, আমি যখন তে।মার 

চিঠি পাই ও পড়ি, আমার খুব আনন্দ হয়, বুঝেছে? 
কিন্তু আমি ত তোমায় সব দিয়ে দিতে পারি না। 
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ভাব ভেতর থেকে আদবে ) এ ত বাজ্জারের মাছ 

পান নয় যে পয়সা! ফেলে দিলে আর কিনে নিয়ে 

গেলে। স্বামীজীর ৰই পড় নাই? তাতে লেখা 

রয়েছে--261181010 00050 0091009 0107 ৮৮10৮ 

105 200. 1700 হি০) ৬10০৮ বুঝেছ ? আমি 

মাথা নাড়িলাম। তিনি আবার বলিলেন, স্বামীজীর 

বই পড় নাই? তাতে লেখ! রয়েছে__1২০118107 

11030 09006 00 ৮1001298150 0016 00010, 

$/10,001-পড় নাই? আমি উত্তর দিলাম__ 

ই! মহারাজঃ পড়েছি। কিন্তু তিনি আমার কথায় 

যেন একেবারেই কর্ণপাত না করিয়া! ভাবের ঘোরে 

হেলান ছাড়িয়া আমার দিকে ঝুকিয়! বার বার 

বলিতে লাঁগিলেন,_-পড় নাই? পড় নাই? 
তখন শ্বামীজীর 'মদীয় আচাধর্দে+ অৰলম্থনে 

উত্তর দিলাম, মহারাজ ! আপনি যা বলেছেন তা 

অবশ্ঠই পড়েছি, আবার এও পড়েছি, 40091 ৪ 

82586 8০001 ০80 (:8103201016118190 09 

96613 610151 0 ৪ 6০0০], 01 1 & 1901 

(মহাপুক্রুষগণ স্পর্শ বা দৃষ্টি ছার! অন্যের ভিতর ধর্মভাৰ 

স্শারিত করতে পারেন )। আমার মুখ হইতে 

একথা শুনিয়াই তিনি পুনরায় বেধে হেলান দিয়! 

কি যেন ভাৰিতে লাগিলেন, তারপর সোজা হইয়া 

উত্তর করিলেন, _ন1, আমি তা পারি না। একটু 
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থামিয়া থামিয়। পুনরায় বলিতে লাগিলেন- না, 

আমি তা পারি না, পারলেও তোমায় দিব নাঃ 

দিলেও তুমি রাখতে পারবে না। 

পর পর এই তিনটি বাক্য আমার অস্তরের 

অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া আমাকে সন্দেহাতীতরূপে 

বুঝাইয়া দিল- আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ধ মহাপুরুষের 

আত্মগোপনের প্রগ়্াস,- আর চরম সত্যের 

উপলব্ধির নিমিত্ত আমাদেরও পক্ষে আত্মপ্রস্ততি 

প্রয়োজন। 

একে একে তথা আরও জনকয়েক আসিয়া 
উপস্থিত হওয়াতে ভাবের পরিবর্তন ঘটিয়! অন্কদ্দিকে 

কথাবাঠার মোড় ঘুরিয়! গেল। 
103 00008 0010. ৮10125 এই মহাবাক্য 

হাদয়ে অনুধ্যান করিতে করিতে আমি আস্তে আস্তে 

তথ! হইতে সরি পড়িলাম। 

বারাস্তরের কথা । মঠে কিছুদিন যাবৎ বাস 

করিতেছি। প্রত্যহ যেমন করিয়া! থাকি, সেদিনও 

তেমনি সকালে ৮1৯ ঘটিকার সময়ে মহাপুরুষ 

মহারাজকে প্রণাম করিবার উদ্দেপ্তে তাহার কক্ষে 

গিয়াছি। আপনাতে নিমগ্ন অবস্থায় তিনি চেয়ারে 

বসিয়া রহিয়াছেন। আমি প্রণাম করিয়া! উঠিলে 
পর আমার দিকে থানিকক্ষণ তাকাইয়! জিজ্ঞাস! 

করিলেন,-_কালীসদয়, তুমি কৰে করিমগঞ্জে যাচ্ছ? 

মহাপুরুষজীর শরীর তখন রোগক্রিষ্ট, অতিশয় 

দুর্বল। মঠ ছাড়িক্। শীঘ্র চলিয়া যাইবার ইচ্ছা! 
আমার এতটুকুও ছিল নাঁ। তাই উত্তর দিলাম» 
মহারাজ! আপনার শরীরের যে রকম অবস্থা, 

তাতে ছেড়ে যেতে মন চায় না, আমার একাস্ত 

ইচ্ছা আরও কিছুদিন এখানে থাকি। একথা 

শুনিয়া নিজের শরীর দেখাইয়া! কহিলেন, _এই 
পাঁঞ্চভৌতিক দেহ, এট1 ত যাবেই, এটাতে কি 
দেখছ, ভিতরে দেখ। আমার মনে বিষম ধাকা 

লাগিলঃ ৰলিলাম_ন1! মহায়াজ। ভিতরে ত 

কিছুই দেখতে পাই না । উত্তর শুনিয়া তিনি 

41২61191017 



মাঘ, ১৩৬৩ ] 

কহিলেন, দেখবে আবার কি? এই চোখ দিয়ে 

গাছপালা দেখছ, তাই ত দেখবে। তবে কিন! 

ঠাকুর দয়া করে আমাদের লাইফ ( জীবন) তৈরী 
করে দিখেছেন। তোদেরও হয়ে যাবে, ভাবন! 

কি? পুনরপি কহিলাম, মহারাজ! শাস্ে ত 

দিব্যদর্শনের কথাও রয়েছে। তখন উত্তর 

করিলেন_ ইঃ তাও রয়েছে। তাও রয়েছে। 

এই কথাগুপি বলিয়। তিনি গম্ভীর ভাব ধারণ 

করিলেন ; আমিও প্রণাম করিয়া আন্তে আস্তে 

চলিয়া আসিলাম।, 

একবার আমি মহাপুরুষ মহারাঁজকে কাতরভাৰে 

প্রার্থনা জানাই যে, যদি তিনি দয়া করিয়া অনুমতি 
দেন তৰে কয়েকদিন তাহার যৎকিঞ্চিৎ সেবা 

করিয়৷ কৃতার্থ হই। উহা শুনিয়া তিনি কহিলেন, 

ওটা আবার কি! তার নাম করাঃ তার ধ্যান 

চিন্তা কর! এটিই আস্ল। 

আমি নীরব রহিল'ম এবং প্র কথার গভীরতা 

চিন্তা করিতে লাগিলাম। একটু পরে তিনি 

শ্নেহার্রস্বরে কহিলেন,_বেশ ত, তোমার যখন 

ইচ্ছ। হয়েছে, সন্ধ্যার পর এস। 

সন্ধ্যারতির পর তাহার শধ্যাপার্থখে যাইয়। 

দেখিলাম তিনি বিছানায় শুইয়। আছেন, আর 

স্থবিখ্যাত মুদল-বাদক তগবানচন্দ্র সেন তাহার 
দক্ষিণপদে? এবং সেবক তাহার বামপদে হাত 

বুলাইয়া দ্িতেছেন। ঘরে আগন্থকের সাড়া 
পাইফ়াই তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন, কে? নিজের 

নাম বলিয়। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। থানিক 

পরে সেবককে তিনি কহিলেন_-ওকে এঁ পা'টা 
ছেড়ে দাও ত! নিজের অনভিজ্ঞতা ও অপটুত্বের 

কথ! চিন্তা করিয়া আমার মনে দারুণ ভয় হইল । 
মনে হইল মহাপুরুষ মহারাজ যেন নিদ্রাবিষ হুইরা 
পড়িয়াছেন। আমি এখন কি করি তৎসম্পর্কে 

ভাবনায় পড়িয়া গেলাম। আমাকে কিংকর্তব্য- 

বিসুড় দেখিয়! ভগবানবাবুর দয়া হইল। তিনি 

বন্ষানন্দ-শিবানন্দ প্রসঙ্গ হত 

থুব ভরস! দিলেন এবং কি করণীয় তাহ! বুঝাইয়] 

দিলেন। সতর্কতার সহিত আমি কাজে প্রবৃত্ত 

হইলাম। প্রায় অধ্ঘণট! পদসেবায় অতিবাহিত 
হইলে মহাঁপুরুষজী আমাকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন, কালীসদয় ! তুমি আর কতদিন মঠে 

আছ? 

উত্তর করিলাম, মহারাজ ! আর মাঁসখাঁনেক 

মঠে থাকার ইচ্ছা । উঠা শুনিরাই তিনি তর্জনী 

খাটের উপর ঠঁকিয়া ঠকিয়া কহিতে লাগিলেন, 
এই আজ থেকে মাঁস খানেক 1 আমি বলিলাঁম,_ 

ই! মহারাজ! তছুত্তরে তিনি কহিলেন, না, 

সে ইচ্ছা! ত আমাদের নয়, আজ থেকে তুমি মাস- 

থনেক এখানে থাক, সে ইচ্ছা ত আমার নয়, 

তুমি ওদিকে (অর্থাৎ করিমগঞ্জে ) চলে যাঁও 

এদিকে তোমার বেশী ঘোরাঘুরি করার দরকার 

নেই। 
সহসা এই কঠোর আদেশে আমার মনে প্রবল 

ঝড় উঠিল। কতক বিচলিতভাবে বলিলাম,_- 
মহারাজ! অনুমতি করেন ত, না হয় আমি 

কলকাতায় কিছুদিন থেকে যাই। তিনি দৃঢ়তার 

সহিত কহিলেন, না, তুমি কলকাতারও থাঁকতে 

পাবে না” ওদিকে চলে যাঁও। এর পরেও নানা 

যুক্তির অবতারণা-পূর্বক মঠে কিছুদিন থাকিবাঁর 
নিমিত্ত আমি কাতরভাবে অনুনয়-বিনয় করিতে 

লাগিলাম। আমার বোধ হইল যেন তিনি সম্মত 
হইয়াছেন । 

পরদিন রাত্রিতে মহাপুরুষ মহারাজের কক্ষে 

প্রবেশ করিয়া মনে হইল তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। 

আমি অতি সন্তর্পণে পদসেবা করিতে লাগিলাম। 

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর তিনি বলিয়া! 
উঠিলেন,_কালীসদয় ! আমার কথা শুনছ না 

কেন? আমি উত্তর করিলাম, শুনছি ত 

মহারাজ! তিনি কহিলেন, কোথায় শুনছ, 

ওদিকে চলে যাও। 
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-এথানে ক'টা দ্রিন থেকে আমার চোখের 

চিকিৎসা! করিয়ে যাবার অনুমতি দিন। 

--তবে বল, তুমি চোখের চিকিৎসা করাতে 

এসেছ ? 

--মঠেও থাকা, আর চোখেরও চিকিৎসা 

ছুই-ই। 
[09 5০0 

(তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জান?) 

__নাঁঃ মহারাজ ! 

--তবে আমার কথা শুনছ না কেন? একথা 

মনে করো ন! যে তোমাকে মঠে থাকতে দেওয়া 

হ'ল না3 101 001: ০0: ৪০০, (তোমার ভালর 

জন্ত )--1008€ 00 ০০ ৪০০৭." কথাটি ছ'বার 

বলিয়া! এবং অসম্পূর্ণ রাখিয়াই তিনি গাত্রোথানপূর্বক 
শয্যার উপরে ধ্যানস্তিমিতলোচনে বসিয়া রহিলেন, 

আর আমি নিজেকে মনে মনে অপরাধী গণ্য 

10৬7 ০০ 0025? 
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করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাকে 

কছিলেনঃ__তুমি গান পছন্দ কর না? যাঁও 

সাধুদের গান শোন গে । মাঝে মাঝে এলে, প্রণাম 

করলে, সেই ত ভাল। 

অত:পর বাহিরে আসিয়া গানের আদরে যাইয়া 
বসিলাম বটে, কিন্তু মন সঙ্গীতে নিবিষ্ট হইল ন1। 

পরদিন প্রাতে বাগবাজারে গমনপূবক একট! 
থাকিবার জায়গা! ঠিক করিয়া মঠে ফিরিলাম। 

কলিকাতায় কয়েকদিন থাকাকালে মাঝে মাঁঝে 

বেলুড় মঠে আপিয়া মহাপুরুষজীর পৃত-সঙ্গলাভে 
প্রভৃত আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করিয়াছিলাঁম। 

এখন ভাবি, মহাপুরুষ মহারাজের ইচ্ছার স্রোতে 
আমার ইচ্ছা কোথায় বা! ভাপিয়া গেল! তিনিই 
হাত ধরিয়া আছেন, তাই নির্ভাবনায় আছি, আর 
পুরাতন ঘটনাবলী স্মরণ করিয়া 

হম্যামি চ মুহুমুহুঃ, হয্যামি চ পুনঃ পুনঃ। 

মনের মানুষ কেঁদে ওঠে কেন? 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 

কে জানে কোথায় অকৃলের কূল, আঁকাঁশের কোথা শেষ ! 

রূপের অতীত আনন্দ কেহ পেয়েছি কি পথ খুজে 
মৃত্যু-্মভেদ প্রেমে ? 

চির অনন্ত চিতপ্রকর্ষে আছে কি স্থরের রেশ? 
যার মীড় টেনে গান গাওয়া হোলো ব্যথার অশ্রু মুছে 

পাথিৰলোকে নেমে ! 

অনাদি প্রেমের পীবুষ-পুষ্ট পৃথিবী প্রমোদে রহে 

মিলনে মিলনে হৃদি মন্থনে বন্ধন সংসারে 

ভর্ণনাভের জালে। 

নিগুঢ় গোপন আত্মারে লয়ে রসের সাগর বছে, 

ভোগের ভিতরে ভগবানে পেতে প্রাণ চায় বারে বারে, 

ধ্যানের অন্তরালে । 

কামনা কামের কুহকে তনগুতে তত্র উদ্ভব 
তারি জাল রচি অতন্সেবায় জড়ায়েছি মোর সব। 

মায়ার মধুপ করে গুঞ্জন জীবনের মধু লোভে, 
মাধবী রাতের শশধরসুধা অধরে তুলিয়! পাঁন 

করিতে চকোর জসে। 

মনের মানুষ কেঁদে ওঠে কেন ক্ষোভে আর বিক্ষোভে? 
মুক্তিপাগল আপনার মনে গেয়ে যায় তার গান 

প্রকৃতিপুরুষ পাশে । 

হুর্ষের পানে সুরধমুখীর সুন্দর আথি ছুটি, 

প্রভাতবেলার় প্রার্থনা সম কেন ওঠে ধীরে ফুটি? 

সব নদী আর সব জলধারা ছুটিতেছে অবিরত-_ 

সিদ্ধু যেখায় উছলিয়! সদ! করিতেছে ত্রন্দন 
অসীম বার্ত! বয়ে। 
কঠিন পৃথ্বী ভেদ ক'রে বীজ-অস্ুর জাগে যত 
তরুবীথিকার রূপ ধরে ওরা করে খাতু আবাহন 
কিশলয় কোলে লয়ে। 
মহা আকাশের প্রতিবিদ্বিত ঢেউয়ের চতুর্দোলে 
ছুলিয়া ছুলিয়! কোন্ জন নিতি কার কথা যায় বলে? 



সত্যের সাধন 

জ্ীমতী নলিনী ঘোষ, এমএ 

“সত্যং শিবম্ সুন্দরম্--এই হ'ল ভগবানের 
আসল রূপ। “সত্য ভগবানের আর একটি নাম। 

সত্যের সাধনাই ভগবত্সাধনা-_-সত্যের প্রতিষ্ঠাই 
জীবনে ভগবদন্ভূতির আশ্বাদলাভ। উপনিষদের 

মতে সত্য ও ভগবান এক। বুদ্ধদেব বলেছেনঃ 

“যিনি সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তিনিই সুখী। 
সত্য মহান ও সুন্দর। সত্য ভিন্ন জগতে অন্ত 

ত্রাণকর্তা নাই ।” কায়, মন, বাক্য ও ভাব এই 
চার রকম উপান্ে সত্যকে পালন করতে পারলে 

তবেই সত্যের সাধন সম্ভব ও তখন সত্য ধীরে ধীরে 

অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে একটি ধর্মরাজ্য 

গড়ে তোলে। 

ঠাকুর শ্রীশ্ীপরমহংসর্দেব একে একে মায়ের 

চরণে সবই নিবেদন করলেন, বললেন, এই নে ম৷ 

তোর ধর্ম, এই নে তোর অধর্ম;) এই নে তোর 

পাপ, এই নে তোর পুণ্য? ; কিন্তু বলতে পারলেন 

না, 'এই নে তোর সত্য | সব দ্দিলেন কেবল 
নিজের জন্ত রইল সত্য। সত্য দিলে কি নিয়ে 
থাকবেন? সামান্ত মানুষের তে! দূরের কথাঃ যিনি 

ভগবানের অবতার তারও সত্য ছাড় অবলম্ছন 

নেই। সত্য এমনি জিনিস যে তা ভগবানকেও 

দেওয়া যায় না, ভগবানও একে পরিত্যাগ করতে 

পারেন না । ঠাকুরের কি আ্বাট ছিল সত্যের উপর ! 

যে কথা মুখ দিয়ে একবার বেরিয়েছে, তা পালন 
করতেই হৰে প্রাণপণে, তা না হলে যে সত্য 
রক্ষা হয় না। বাঁড়ীর ভিতর একথানি পা গলিয়ে 
দিয়েও “যাৰ উচ্চারিত শব্দের সত্যকে রক্ষা করতে 

হয়েছে। একি সাধারণের কাজ? 
মানুষ যখনই এই সত্যধ্ম থেকে বিচ্যত হয়েছে, 

তখনই ঝুগে যুগে মহাপুরুষের! পৃথিবীতে অবতীর্ণ 

হয়ে সত্যের বাণী প্রচার করেছেন। তায় 

শ্ীভগবান নিজে বলেছেনঃ __“ছষ্টের দমন, শিষ্টের 

পালন এবং ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্ত আমি যুগে যুগে 
অবতীর্ণ হই।” এই আশ্বাসৰাণী স্মরণে থাঁকলে 

মানুষের হতাশ হবার কোন কারণ নেই। হয়ত 

জীবনে বারে বারে সত্যচ্যৃতি ঘটবে, তবুও একমাত্র 
সত্যকে মাশ্রয় করেই তাকে আকড়ে ধরতে হবে। 

এই সাধনার ভিতর দ্রিয়েই জীবনে ব্রঙ্গের রসাস্বাদ 
ঘটবে। সত্যকে আশ্রম করলে জীবনে হয়ত হুঃখ 

বিপদ শতগুণে বেড়ে ষাবে, সত্য সব সমন আপাত- 

স্থথ দিতে পারে না, কিন্তু ছুঃখের দরজ। দিয়েই 
তে! মঙ্গলময়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে । সত্যকে আমরা 

খগ্ডিতভাবে দেখি বলেই আমাদের সংসারকে 
ছুংখময় মনে হয়। ষর্দি কোন রকমে একবার 

বুঝতে পারা যায় ষে আমাদের যা কিছু অতাৰ ও 

দুঃখ, সবই কেবল সত্যের অভাবের জন্ত তা হলে 

ছুঃখের চেহারা একেবারে সম্পূর্ণ বদলে যায়। তাই 
আমাদের অন্তরের প্রার্থনা “অনতে। ম! সদ্গময়, 

তমসো মা জ্যোতির্গময়, মুত্যের্মাহমুতংগময় |” 

“সৎ হতে আমাকে সত্যে লয়ে যাও ১ সত্যে 

প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই ভগবান লান্ত হলঃ আর 

তখন সর্বত্রই আনন্দ । যেদিকে দৃষ্টি ফেরানো যায় 
সর্বত্রই সেই আনন্দময় রূপজ্যোতি, জগত্ময় আনন্দ- 
লহরী ৰয়ে যায়। সর্বত্রই দেখা যাঁর-_-“আনন্দ- 
রূপমমৃতং যদ্বিভাতি” কারণ তিনি যে *সত্যং 

জ্ঞানমনন্তম্ঠ তিনি সত্য, জ্ঞান, তিনিই অনস্ত 

আনন্দ। এই আনন্দময় আপনাতে আপনি এমনি 
পরিব্যাপ্ত যে তাকে ধারণা কর! যায় না শাস্ত্র 

বলেছেন, ভিনি “বাড মনসোগোচরম্” তিনি বাক্য 

ও মনের অতীত। সংসারের মাপকাঠিতে তাকে 



২৬ উদ্বোধন 

পাওয়ার বিচার চলে না, তবুও তিনি ধরা দেন। 

খষি বলেছেন--যতো বাচো নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য- 

মনস| সহ, মনের সহিত যাঁহাকে ন! পাইয়া বাক্য 
যাহা হইতে প্রত্যাবৃন্ত হয়। সেই অনন্ত আনন্দ যিনি 
পাইয়াছেনঃ তাহার কোন ভয় থাকে না। এই 

আদর্শ ই ভারতের আদর্শ। ছুঃথের ভিতর দিয়েই 
যদি তাঁর সঙ্গে পরিচর ঘটে, তাতেই বা! ভয় পাবার 
কি মাছে? ছুঃখ্র আগুনেই তো সতোর প্রকাশ, 

এর ভিতর দিয়েই মানুষের মনের গভীরতম প্রদেশ 

থেকে প্রার্থনা উ্থিত হয়--“আবিরাবীর্স এধি*-- 

তুমি প্রকাশিত হও আবিভূতি হও । 

রবীন্দ্রনণথ বলেছেন, “তুমি যে মানুষকে যুগে 

যুগে অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, 
মৃতু হইতে অমতে লইয়! যাঁইতেছ, সেই যে 

উদ্ধারের পথ; সে তো আরামের পথ নস। সে 

যে পরম দুঃখের পথ ।” এই ছুঃখরূপ স্তর কতিক্রম 

করেই তো যেতে হবে প্রম সত্যের সাঙ্গিধ্যে | 

সেখানে একধার গেলে সব আনন; কেবল আনন্দ। 

সত্য নিধিশেষ। কিন্তু কালের, সময়ের ও 

[ ৫৯তম ব্ধ ১ম সংখ্যা 

অবস্থ! বিশেষে একই সত্যের বহু পরিবর্তন দেখা 

যায়, কাজেই মনে হতে পারে সত্য আংশিক ও 

পারস্পরিক। কিন্ত যে কালের যা সত্য তাই 
মেনে চলাই ধর্স। সত্য যে চরম ও নিবিশেষ 

তার বহু প্রমাণও আমরা মহাপুকুষদ্দের বাণী ও 

জীবনাদশে দেখতে পাই। একজন গ্রীষ্টধর্ম- 

সংস্কারক বলেছেন--19908 16 7009831019, 100৫ 

00) 2 2৮ 1969.” শাস্তি সম্ভব হলে ভালই, 

কিন্ত যে করেই হোক সত্য চাইই। সত্য হচ্ছে 

সমাজ ও মানব জীবনের ধারক। যে পরম ও 

চরম সুন্দর ভিত্তির উপর দাজ্ষ দীড়াতে ও বাচতে 

পারে, তা হচ্ছে সত্য। সত্য কল্পিত নয়। সত্যের 

পরিচয় বাস্তবের সঙ্গে বাস্তবের । গান্ধীজীর মতেও 

সত্যই ভগবান, ভগবাণই সত্য। ভগবান যেমন 
বিশ্বের ধারকঃ তেমনি সত্য জীবনের ধারক । 
“0013 069 05830106০06 911 10050, 

সত্য মানুষের জীবনের অমূল্য সম্পদ । তাই 
ভগব্ৎ সাধন ও উপলব্ধির সহজ উপায় সত্যের 

সাধন । 

প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী 
গ্রীনীরদবরণ বস্তু 

একটি নিল্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়। তারই বিভিন্ন 

শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন দিনের টুকরে! টুকরো সবাক্ 

ছবি। ছোট ছোট্ট ব্যাপার কিন্ত অনেক বড় 
বড় ব্যাপারের চেকে এইগুলিই মনে যেন ৰেশী দাগ 

রেখে যাত্স। এ যেন মল্লিকাফুল-__ছোট্ট, কিন্ত 
অনেক অভাৰ মেটাতে পাঁরে। 

৩৬৫র একটি দিন। শ্রেনীতে তখন পড়া ধরার 

পাল! চলছিল। ইস্কুল থেকে “পড়া! নিয়ে যাওয়া, 
ৰাড়ীতে 'পড়া কর!” এবং সেই দপড়া' পরদিন (বা 
পর পর কিছু দিন) মাষ্টারমশাইকে ধরতে দেওয়া-_ 

এই তিনটি ক্রি্না একত্র হয়ে ছাত্রদের মনে বিভিন্ন 
প্রতিক্রিয়! ঘটাতে থাকে । আজ ছাত্রের পড় 

দেওয়ার জন্ত খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে । এতেই 

বুঝতে হয় যে, তারা আজ ভাল পড় করে 

এনেছে । এট! তারাও বুঝতে পারে। শুধু মাষ্টার 
মশাইএর “বল' বলার অপেক্ষা»_মাষ্টীরমশাই বলা 
মাত্রেই ছাত্রের! পর পর গড় গড় করে পড়া মুখস্থ 
বলে গেল £-- 

ৰড় ভাল লাগে আমার পাড়া-গায়ে বাস, 

কতই সুখে সেথায় লোকে কাটায় বারমাল। 
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সেথায় গগন সুনীল ৰরণ বিমল সেথায় হাওয়াঃ 

হীরের মত তারায় সেথা রাতে আকাশ ছাওয়া। 

বহুপঠিত পদ্য, নাম পপাড়া-গঁ”॥ প্রথম চার 
চরণই আজকের পড়া । পড়া-বলা থামল। বলতে 

ভুলও দু-একজন করল; কিন্তু মাষ্টারমশাই কাউকে 
ত! জানতে দিলেন না। সবাই জানল__ আমার 

ভাল পড়া হয়েছে। ক্ষণকাল মৌন থেকে মাষ্টার- 
মশাই শ্রেণীকে প্রশ্ন করলেন, 'পাঁড়া-গী দেখেছ ?, 

শ্রেণী স্তব্ধ হয়ে গেল। অবস্থা দেখে মাষ্টার- 

মশাই নিজেকে একটু বৰ্দলে নিলেন। বললেন, 

“কে কে পাড়া-গ! দেখেছ__হাত তোলো! ॥ 

দ্বিতীয় শ্রেণী। উপস্থিত ছাব্রসংখ্যা ১৫। 

গড় বয়স প্রার ৯। ১৫ জনের মধ্যে ৩ জন হাত 

তুলল। শিবু, চঞ্চল ও দীপা । 

শিক্ষক- হাত নামাও। (শিবুকে ) তুমি 

কোথায় দেখেছ? 

শিবু- মামার বাড়ীতে । 

শিক্ষক--কোথায় তোমার মামার বাড়ী__? 

শিবু--ভাঙামোড়া-বৈকুণঠপুর। 
শিক্ষক-_ আচ্ছা, পাঁড়া-গী দেখতে কেমন? 

শিবু-( নিরুত্তর )। 
শিক্ষক-_-(চঞ্চলকে ) তুমি কোথায় দেখেছ? 
চধল-_ আমাদের ওথানে। 

শিক্ষক-_তোমার্দের ওখানে_ কোন্থানে ? 

চঞ্চল আমাদের পাড়ায়। 

শিক্ষক-_ তোমাদের পাড়ার কোন্থানে? 

চঞ্চল-_আমাদের বাড়ীর পাশে। 

শিক্ষক-__তোমাদের বাড়ীর কোন্পাশে ? 
চঞ্চল _ আমাদের বাড়ীর দক্ষিণদিকে, যেখানে 

অশথ গাছটা আছে। 

শিক্ষক চঞ্চলকে এইখানে ছেড়ে দিলেন। 

দীপাকে জিজ্ঞাসা করলেন। দীপা উত্তর দিল, 

আমাদের এই গ্রামট!। 
এখানে বলে রাখি যে, চঞ্চল ও দীপার দ্বিতীয় 

প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ২৭ 

শ্রেণীতে দ্বিতীয় বছর চলছে। 

দীপার ১০ আর শিবুর ৯। 
শিক্ষকটি চিন্তাশীল, ধীর; সং্যতৰাক।। একদিন 

বলছেন, দেখুন অভাব আছে, হাজার ঝামেলা 

আছে, বনু বাঁধাবিপত্তি আছে-_সব সত্যি, কিন্তু 

যখন শ্রেণীতে ঢুকি তগন আর কিছু মনে 

থাকে না--সব ভূলে যাই। 
আদর্শ শিক্ষকের উপযুক্ত কথা । কিন হুঃখ এই, 

এ দেশে এই সমাজে এই রকম শিক্ষকদের একটু 

ত্বীকৃতি, একটু সমর্থন, তাদের প্রতি একটু অদ্ধার 
নিবেদন, তাদের উন্নতির কোন পথ চোথে পড়ে 

না। এরা এখনও ম্বকীয় ধারার কাজ করে 

চলেছেন; কিন্ত আর কতদ্দিন যে মনকে বাচিয়ে 

রাখতে পারবেন, কে জানে ! 

বইএর জগৎ থেকে নিজের পরিবেশকে পৃথক্ 

করে গণিত ছাত্র বছর বছর পাস করে হাসিমুখে 

ক্লাসে উঠছে । কত চকচকে লেবেল পাচ্ছে। 

পাঁড়ার্গায়ে জীবনের প্রথম সাঁত-আটটা| বছর কাটিয়ে 

দেওয়ার পরও যে 'পাড়াগ| কী ও কেমন” এ বিষয় 

অজানা থেকে যেতে পারে, শিশুর জগতের সঙ্গে 

শিশুর পুস্তক জগতের একট! ছুত্তর ব্যবধান ক্রম- 

বধমান হয়ে যেতে থাকে, “পাড়া! দেখেছ" 

বাক্যটিও ষে প্রশ্ন হতে পারে এবং হওয়া উচিত, 

এ আমর! কয়জনে ভাবি? 

আর এক টুকুরে ছবি দেখাই। 
তৃতীয় শ্রেণী। আর একজন শিক্ষক । আজ 

তিনি “পুরীর মন্দির নীমে একটি অংশ পড়াবেন। 

গতকাল এই অংশটি ভাল করে টানা পড়ে আসার 

নির্দেশ দিয়েছিলেন। সবাই পড়ে এসেছে। 
শিক্ষক সকলকে পর পর টানা পড়ে যেতে বললেন। 

সবাই পড়ল । এবার মর্মগ্রহণ। অংশটি ছোট। 
কয়েকজনের তো! প্রান জল হয়ে গেছে। শিক্ষক 

কিন্ত প্রথমে সে-জলে নামলেন না; তিনি অংশটুকুর 

নাম থেকে প্রশ্ন করলেন ঃ আজ তাহলে পুরীর 

চঞ্চলের বয়স ৮) 
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মন্দির সম্বন্ধে পড়! হচ্ছে, কেমন? আচ্ছ! আগে 

বল- পুরীর মন্দির কোথাস্? 

শ্রেণী মান হয়ে গেল। সবাই নীরব । 

--এ আবার কেমন কথা ! পুরীর মন্দির তো 

একটা মন্দিরের নাম, তা, সেটা যে কোথায় তা 

বলে না দিলে আমরা বলব কেমন করে? আচ্ছা 

দেখি বইট। আর একবার ভাল করে।:*; 

বই তো খোলাঃ সামনেই প্রসারিত। 

বইএর মধ্যে খু'জতে লাগল । 

শিক্ষক অবস্থাট। বুঝলেন এবং চিস্তিত হয়ে 

পড়লেন কী করে এটা ওদের নাগালের মধ্যে 

এনে দেওয়া যায় ?.*-এমন একট! উপলক্ষ্য চাই, য 

থেকে ওরা নিজেরাই লুকোচুরি খেলার এই 
খেলুড়েটিকে খুঁজে নিতে পারবে। পুরী একট! 

জায়গার নাম” এইরকম করে কথার সাহাষ্যেই 
বোঝাতে হবে নাঁকি শেষ পর্যন্ত 1." 

শিক্ষক প্রস্তত হলেন। ছাত্রেরা তখনও 

ছাঁপালেখাঁর অলিতে গলিতে খুঁজি খুঁজি নারি” 
কষে বেড়াচ্ছে। তিনি তাদের ডেকে বললেন, 

ৰবইএ খোজা এখন থাক; আগে আমার আর 

একট! প্রশ্নের উত্তর দাও: ৰল, হাসনানের পুল 

কোথায়? 

এ তো! জান! কথা, কেনন! দেখা বস্ত। শ্রেণীর 

অধিকাংশই সানন্দে বলে উঠল, হাসনানে ; এবং 

এই শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ছু' একজনের সামনে 
থেকে কালো পর্দাট! সরে গেল। 

শিক্ষক যেই বলতে গেলেন, তাহলে পুরীর 

মন্দির ?-- 

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়েই তিনজন 

সমত্বরে বলে উঠল, পুরীতে, মাষ্টরিমশাই, পুরীতে । 
সব তখন সত্যিই জল হয়ে গেছে। 
এর পর মানচিত্র এল, দেখ হল পুরী কোথায় 

অবস্থিত, কি করে যেতে হয়, কখন যেতে হয়--সব 

আলোচনা হছদ। 

সবাই 

[ ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

বিভিন্ন ছাত্র সম্পর্কে শিক্ষকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন 

ধারণা থাকে, যাকে তার পুর্বজ্ঞান বলা যায়। 

নাঁড়াচাড়। করতে করতে একটা ধারণ! গড়ে ওঠেই। 

অন্তের মুখে কোন ছাত্র সম্পর্কে শুনে এক রকম 

ধারণা জন্মায়। কিন্তু এই পূর্বজ্ঞানকে ধরে থাক! 
সব ক্ষেত্রে সমীচীন নয়। 

আচ্ছা, আরও একটা ছবি দেখা যাঁক। 

চতুর্থ শ্রেণী। নদী নিয়ে কথাবার্তা চলছিল। 

সহস! একটি ছাত্র প্রশ্ন করল, _মাষ্টারমশাই। নদীতে 
বারে! মাস জল থাকে কী করে? 

আমাদের এই শিক্ষক প্রশ্থটি শুনে বললেন £ 

ভাল কথা, নদী কাকে বলে-_-বল। 

ছাত্র বললঃ ঘে নদী পাহাড় থেকে বেরিয়ে 

সাগরে পড়ে তাঁকে বলে নদী । 

ধারণাবিহীন মনের ছবি ফুটে উঠল এই 

অপরিচ্ছন্ন প্রকাশে । 

শিক্ষক - প্রশ্নটা, যেটা তোমায় এখন জিগ্যেস 

করলাম; সেট! বল দেখি। 

ছাত্র_ আপনি তো বললেন, “নদী কাঁকে বলে ? 

শিক্ষক- হ্যা । এবার বল, এ “নদী কাকে 

বলে? বলতে হলে কথাট! “ষে নদী” দিয়ে শুরু করলে 
ঠিক হয় কি? 

ছাত্র_ (চিস্তিত অবস্থায় )না, ওখানে “নদী” 

হবে না। ( একটু থেমে ) তাহলে কী হবে মাষ্টার 

মশাই? 
শিক্ষক- বলছি । আচ্ছা; (বাকী সকলকে ) 

তোমরা পর পর বলে যাও তে] । 

কিন্ত সকলেরই সুচনায় বিভ্রাট বেঁধেছে। 
ভাষা মিলছে না। শিক্ষক বললেন, বল, “যে 
জলের শৌোত” বা “যে জলধারা/__তারপর মাঠের 

মাঝ দিয়ে গ্রামের পাশ দিয়ে নদীর বয়ে যাওয়া 

শিক্ষক বোঝালেন। 

এখন শিক্ষক বললেন_ আচ্ছা, এবার বলি 

শোনো। পাহাড় থেকে নর্দীর এই যে বেরিয়ে 
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আগা বলতে কে কি বোঝো-_ পর পর বলে যাঁও, 

আমি শুনৰ। যাঁর যা মনে হয়, সে তাই বলবে। 

শ্রেণী নির্বাক্। শ্শিক্ষক তখন অগ্জভাঁবে প্রশ্নটি 

প্রকাশের প্রয়াস পেলেন। যেন টেনে এনে 

নাগালের মধ্যে ফেলতে চাইলেন £ «নদীর পাহাঁড় 
থেকে বেরিয়ে আসা” আর «আমার এই ঘর থেকে 
বেরিয়ে যাওয়া এই ছুটি কি এক? 

ছাত্র স্থ্যা। 

শিক্ষক-- আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে এই 
ঘরে আমার আর কিছু থাকে কি? 

ছাত্রটি_ন|। 

শিক্ষক-নদী পাহাড় থেকে বেরিয়ে এলে 

পাহাড়ে নদীর আর কিছু থাকে কি? 

ছাত্রট-_না। সেতো বেরিয়ে এল, আবার 

কী থাকবে? 

শিক্ষক পর পর সকলকেই জিজ্ঞাসা করে 
জানলেন যে, এ বিষয়ে সবাই একমত । 

_ঘোরতর কাঁও বাঁধাল নদী: সে পাহাড় 

থেকে বেরিয়ে চলে এল, পিছনট! তো তার 

খালি হয়েযাবে। নইলে সে ষে পাহাড় ছেড়ে 
চলে এল, এট! ধরে নিই কোন্ বুক্তিতে 1... 
ভাল কথা। যেমন খুশি সে চলে যাঁক, আমাদের 

তাতে কিছু বলবার নেই, কিন্তু পিছনে তার জল 
থেকে যাচ্ছে কেন? এ আবার কেমন তরে! চলে 

যাওয়া ?- 

এখন মাটি ও পাঁথরের পাহাড় তৈরী করে জল 

ঢেলে নদীর উৎপত্তি, নদীর চলে যাওয়া! প্রভৃতি 

প্রত্যক্ষ করালে তবে হয়। 

স্কুলে রিলিফ . ম্যাপ নেই। দরকার মত 

উপকরণ কেনার অধিকার ও অর্থ শিক্ষকদের নেই। 

বৰেতনভোগী প্রাইমারী মাষ্টারের দারিত্ব আছে, কৃত 
নেই। খুচরা খরচ বাবদ স্কুল মাসে যা পাঁয় তাই 
দিয়ে অফিস খরচ, কৃষি-শিল্পের ব্যয়, মায় মাসিক 

পর্রিক! বাঁধানো পর্বস্ত সকলই সমাধা করতে হয়। 

প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ২৯ 

কিছু না থাঁক, প্রধান উপকরণ আছে; শ্রেণী 

পিছু একটি করে বোর্ড ও খড়ি। শিক্ষক খড়ি দিয়ে 

সাধ্যমত পাহাড় নদী একে ছাত্রদের ধারণ! গড়ে 
তোলায় সাহায্য করলেন; তৃপ্তি পেলেন না । 

আমরা অভিজ্ঞতার কথা বলি) টাঁল-তলোম্ার- 

বিহীন নিধিরাম কী করে অভিজ্ঞ যোদ্ধা হতে পারে? 

অনুরাগী অধ্যবসার়ী শিক্ষক দেশে আছেন, 

দারি্র্যে জশ্রন্ধায় অন্থবিধায় তারা ক্রমক্ষীয়মাণ ; 

আমরা তাদের কোন খোজ রাখি না! 

বয়স বাঁড়লেই জ্ঞান বাড়ে, অনেকদিন মাষ্টারি 

করলেই অভিজ্ঞ শিক্ষক হওয়া যায়, এ সিদ্ধান্ত 

বিশেষ ক্ষেত্র ও পাত্র ছাড়া মানি না। সবার মুলে 

শুন্ধ প্রাণ, ব্রতবুদ্ধি। শুদ্ধ প্রাণে প্রশান্তি থাকে, 

জ্ঞানমুখী চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়। এই চিন্তা- 

শীলতার পথে আসে উপলব্ধি, আর অভিজ্ঞতা 

আসে উপলব্ধির পথ ধরে। 

পারম্পরিক অভিজ্ঞতা-বিনিময়ঃ মনোবিজ্ঞানীর 

স্পর্শ, পর্যাপ্ত পুস্তকপাঁঠ প্রভৃতিই প্রকৃত শিক্ষক- 
শিক্ষণ। আঞ্চলিক বৈঠক এক প্রধান দ্িক। 

তারপর পত্রিকা। কয়েকটি শিক্ষামাসিক দেখেছি 

বটে, কিন্তু তাতে প্রয়োজন মেটে কি? 
ব্তমান পরিস্থিতি ও পরিবেশে শিক্ষকের 

চিন্তাশীল হয়ে ব্রতবুদ্ধি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চালিয়ে 

ক্রমোনতির সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন কি? 

আমরা শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের কথা, ছেলেকে 

মানুষ করার কথা বলি?) তার সর্বপ্রকার দায় ও 

দায়িত্ব স্কুলের উপর ছেড়ে দিয়ে সংসার করি, 

রাজনীতি করিঃ সমাজনীতি করে বেড়াই । অথচ 

প্রতিদিন পিতামাতার কাঁছে বাঁড়ীতে-_যেখানে ছাত্র 

উনিশ ঘণ্টা থাকে সেখানে--তার জীবনগঠনের 
কোন চিন্তা বা ব্যবস্থা করি না। 

স্কুলে কি হয়? পদ্তটা পড়ার কথাই বলি। 
মুখস্থ ধরা ও শক্ত দেখে হ'একট]1 বানান জিগ্যেস 

কর! বা লিখতে বল । আর ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন 



৩৩ উদ্বোধন 

নামে এক জাতীর প্রশ্ন আছে, সেই প্রশ্নই পরীক্ষায় 

আসে, তার থেকে ছু'একটা ধর! ; তাও সব দিন 

নয়, সর্বত্র নয়, সবাইকে নয়। 

নদী কাকে বলে__এ তো সংজ্ঞাট! মুখস্থ বলতে 

পারলেই সব ঠিক আছে, ধরে নিই। আর গ্রামের 
পাশের নর্দীটার সঙ্গে পরীক্ষার কোন সম্পর্ক 

রাখি না। 

কিন্ত এতে হয় কি? ছাত্র বছরবছর বা ছু'তিন 

বছর অন্তর পাস করে ক্লাসে ওঠে; স্কুলে ও 

বাড়ীতে আনন্দের হাট বসে যায়। 

একটি নামকরা স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর প্রথম 

স্থানীয় ছাত্রের “কিশলয় পড়ার খাতা দেখছিলাম। 

সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তরে খাতাটি ঠাসা। ছেলে স্কুল 

[ ৫৯তম বর্ষ-_১ম সংখ্যা 

থেকে রাঁফ-খাতাঁষ লিখে লিখে এনেছে, বাঁড়ীতে 

পিত! সবত্বে পাঁকা খাত। করে দিয়েছেন। ছেলের 

অন্ত সার্থক শ্রমের গব্ভরে খাতাটি পিতাই আমায় 

দেখিয়েছিলেন। ছেলে ছুই বেলা বাড়ীতে ও 

এক বেল স্কুলে সেই খাত! মুখস্থ করে, প্রয়োজন 

স্থলে বমন করে। বইটা আর দরকার হয় না। 

আর বইই কি সব ভাল? বিশেষ করে শিশু শ্রেণীর 
বইগুলি কি শিশ্ুপাঠ্য ? 

প্রশ্নোত্বরের খাতা ৰই আকারে ছাপ! হয়ে 

বাজারে বিক্রল্ন হয়। রূপায় তার দাম তেমন না 

হলেও, তার গুণ অনেক, আদরও খুব। এর দাম 

যেন মুদ্রায় নয়__মুদ্রাদদোষে। এই ভাবেই দেশের 
জনগণমন' তৈরী হচ্ছে। 

জীবনানন্দ 
শ্রীমতী বিভা সরকার 

জীবন মধ্যাহ্ন হ'ল চেয়ে দেখি প্রভূ 

ক্ষতি নাই, ক্ষোভ নাই, কোনো! ব্যথা নাই! 

সখ ছুঃখ অভিমান অন্তর বেদনা, 

মিছে সে ত, সে ত শুধু ভুলের বালাই। 
সকল শূন্ভত| ছাড়ি প্রাণ আজ পূর্ণ শক্তিময়, 

জীবনের পদে পদে পাই তার সত্য পরিচয় ! 

বিলাইয় দিমু আজ আনন্দের দানে 
আমার য! কিছু ছিল প্রভাতের গানে । 

সকলের মাঝখানে আপনারে হেরিলাম আমি, 

আনন্দ আনন্দময় সর্বব্যাপী মোর অন্তর্ধামী। 

হ'ল মোর নব জন্ম তমসার পারে-_ 

হৃদয় উদ্বেল হ'ল অমৃত পাথারে। 

মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হইতেই বর্তমান তাহারই প্রকাশ-সাধনকে 
বলে শিক্ষা ; সুতরাং শিক্ষকের কর্তব্য কেবল পথ হইতে বাধাবিদ্বগুলি সরাইয়। দেওয়া । 

নঁ সঃ 

ছেলে নিজে নিজেই শিখিয়া থাকে । 

্ঁ সঃ 

তবে তোমরা তাহাকে তাহার নিজের 

ভাবে উন্নতি করিতে সাহায্য করিতে পার ।.*-জ্ঞান স্বয়ংই তাহার মধ্যে প্রকাশিত 
হইয়া থাকে । 

স্বামী বিবেকানন্দ 



আমি, ও আত্মা 

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 

( সহাধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ) 

্বামীজী নিজের “আমি ভগবানের পায়ে 

সপে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য জগৎটাকে মুগ্ধ 
করে এলেন, কেমন করে? কিসের জোরে? 

ঠাকুরের ভাব নিয়ে, ঠাকুরের আগীর্বাদে। এত 

করে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল, দেশে ফিরে এলেন; 

একজন শিষ্য বললেনঃ__স্বামীজী, আপনি অনেক 

করেছেন, বড় পরিশ্রাস্ত হয়েছেন, এবারে একটু 

বিশ্রীম নিন। ম্বামীজী বললেন, বিশ্রাম নেওয়ার 

কি আর জো আছে? দেখন! ঠাকুরের এ কালী 

যে আমার ঘাড়ে চড়ে বসেছেন, ঘোরাচ্ছেন খালি 

আমায়। 

স্বামীজী নিজেকে, তাঁর অহংকে ঠাকুরের যন্ত্র- 

স্বরূপ করেছিলেন। শ্রীক্ষঞ্চও অভুঁনকে যন্ম্বর্ূপ 

হ'তে বলেছেন। শুধু কি সন্াপীকেই যন্ত্র হ'তে 
হবে? তা নয়, গৃহীদেরও হতে হবে, মকলকেই 
তার যন্ত্র হ'তে হবে। এনমিত্বমাত্রং তব সব্যসাচিন্, 
নিমিত্মাত্র হয়ে তাঁর কর্ম করে যেতে হবে 

সকলকে । যতই আমিটাকে ডুবিয়ে মারতে 

পারবে ততই তার দিকে এগোবে। 
ঠাকুর বলতেন, ছুটে! আমি, কাঁচা আমি আর 

পাক! আমি; মোক্ষের পথে যেশক্র সেই ক্বাচা 
আমি। একে মারতে পারলে তবে পাকা আমি 

আসবে; এই আমিই মানুষের বন্ধন মুক্ত করে। 

ভক্তির ভিতর দিয়ে,,জ্ঞানের ভিতর দিয়ে, যোগের 

ভিতর দিয়ে আমিটাকে মারতে হবে। কাচা 

আমিতে রাগ, দবেষ, হিংসা; আর পাকা জমিতে 

মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়া, তার আমি হয়ে তাঁকে 

আম্বাদন করা। অজুবন এই কাচা আমি নিয়েই 
৯পসপীগ ০ সিল পাপন । 

* গত ২৬, ৩. ৫৫ তারিখে কুমিল্লার পুজ্যপাদ মহারাজজীর একটি ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে শ্রীমতী নুধ! সেন, এম্-এ 
কতৃক সঙ্কলত। 

বলেছিলেন_-আমি যুদ্ধ করব না। শ্রীকৃষ্ণ 
দেখালেন,_তিনি পূর্বেই সব মেরে রেখেছেন। 
অজুন নিমিতমাত্র। 

শ্রীরামকষ্ণ জগদম্ার চরণে সব দিয়ে দিয়েছিলেন, 

নিজে কিছুই করেন নি) তার কালীই সব করছেন, 

করাচ্ছেন । তিনি বলতেন-__আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী__ 

আমি রথ, তৃমি রথী--আমি ঘর, তুমি ঘরনী। 
শরীশ্রীমায়ের জীবনেও দেখি আমিত্বের পুর্ণ 

বিসর্জন । দেখনা! যীশু কেমন বলছেন আঁমি 

স্বর্গীয় পিতার সন্তান, রামপ্রসাঁদ বলছেন, কালীর 

বেটা রামপ্রপাদ | কি অহংকার ! ঠাকুর ৰলতেন__ 

এ অহং কার? ঠাকুর যন্ত্ত্বরূপ হয়েছিলেন বলেই 
ভগবানের আবির্ভাৰ হয়ে ছিল তাঁর মধ্যে তাই 

সকলে তাকে ভালোবাসতেন। সব রকম লোকেই 

তার কাছে এসে আনন্দ পেত, ব্রাহ্মপমাজে 

তাকে নিয়ে যেত। 

বেণীপাল বলেন, আপনার কাছে এসে 

আপনার কথা শুনে কি গভীর আনন্দ যে পেলুম ! 

ঠাঁকুর বললেন,_ আমি ও সব জানি লা বাবু, মা যা 

বলিয়েছেন তাই বলেছি, আমার আবার কি? 

বাস্তবিক তিনি তো সকলের ভেতরেই আছেন 
কিন্তু যাঁর মধ্যে তার বিশেষ প্রকাশ তিনি 

বালকের মতো হয়ে যান। 

ঠাকুর জগন্মাতার বস্ত্র স্বামীজী ঠাকুরের বনস্ত্র। 

আধার প্রস্তত করতে হবেঃ ধর্মকে পেতে হবে 

ভেতরে, তখনই পরিবর্তন আসৰে জীবনে । কাচা 

আমি মরে গিয়ে পাকা আমি আসবে। 

যাজ্জবন্ধ্য মৈত্রেতীকে বলেছিলেন_-পতির জন্ত 
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পতি প্রির হুন না, প্রিয় হন আত্মর জন্ভ। পত্বীব 

সন্তানও প্রিয় হন আত্মারই জন্ত। এই আত্মার 
জন্তই লোঁক ছুটছে। যাঁজ্ঞবন্্য বলছেন, এই 
একটিই বস্ত আছেন--তিনি আত্মা__তাঁকেই শ্রবণ 
মনন করতে হবে। 

অস্তণ খধির কন্তা বাক্ দেবীস্ক্তে বলেছেন 
যা কিছু দেখছ, দেবদেবী বিশ্বব্রক্জাণ্ সব কিছুরই 
মূলে রয়েছি আমি ।” তার শক্তিই সব, কিন্ত 
আমর! সে শক্তির সঙ্গে যুক্ত না হয়ে অবিদ্ভাশজির 

সঙ্গে যুক্ত হই বলেই কাচা আমির উদ্তব হয়। 

কেনোপনিষরদে আছে £ একবার দেবতা আর 

অস্থরে যুদ্ধ হয়। দেবতাদের জয় হল। দেবগণ 

আনন্দে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে জয়ের উৎসব আরম্ত 

করলেন। অনুরদের কে পরাজিত করেছেন তাই 

নিয়ে খুব অহঙ্কারের-_-আমিত্বের গ্রকাশ চলছে। 

ইন্্র বলছেন, আমিই মেরেছি । আর ব্লছেন 
তার শক্তিতেই দেবতাদের জয় হয়েছে। এমনি 

প্রত্যেকে নিজের গৌরব খুব প্রকাশ করছেন। ঈশ্বর 
ভাবলেন, দেবতাদের শিক্ষা দিতে হবে। তিনি 

অত্যড়ূত জ্যোতির রূপে আবিভূতি হলেন। দেবতারা 

কেউ তাকে চিনতে পারলেন না, শেষে ইন্দ্র 

উতৎ্কন্তিত চিত্তে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন 

সেথানে সেই পুরুষ নেই»৮_আছেন এক অপরূপ 

দেবী। ইন্দ্র সভয়ে শ্রদ্ধায় দেবীর পদে প্রণত হরে 

জিজ্ঞাস! করলেন কে এ পুরুষ মা? দেবী তখন 

বলেন, আমিই সেই, আমিই সব। আমার শক্তিতেই 
তোমরা জয়লাভ করেছ। তোমার্দের শক্তির 

মূলেও আমিই_আঁমি ছাড়! তোমরা শক্কিহীন__ 

শূন্ত। বৃথা অহঙ্কারে আর মত্ত হয়ো! না তোমরা 

নিজের শক্তিতে শক্তিমান নও, আমার শক্তিতেই 
শক্তিমান্। দেবতাদের কাচ! আমি দূর হয়ে গেল। 

ভগবান সব সহ করতে পারেন--কিস্তু অহংকে 

নয়। কাজেই আত্মসমর্পণ কর, কাচা আমিটাকে 

ডূবিয়ে ডুবিয়ে মারে! । গুরু হওয়া! কি সহজ কথ! ? 

[ ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখ্য! 

গুক্ু কে হন? ঠাকুর বলতেন__গুরু হচ্ছেন ঘটক, 

ধিনি বর ক'নেকে মিলিয়ে দেন। আত্মার সঙ্গে 

মিলন ঘটিয়ে দেন পরমাত্মার। কাঁচ আমিকে 

নিয়ে যাঁন_পাঁক আমির মধ্যে । এই যে তাঁর 

সঙ্গে যুক্ত হওয়া, এই যোগস্ত্রটি ধরে চলতে হবে। 
সেইটের জন্তই গুরুশক্তি সহায় হবেন। আত্মকৃপা 
কর আগে না হলে গুরুক্পা মিলবে না । 

জত্মরুূপ| হলে গুরুকপ! মিলবে, গুরুকুপ! হলে পরে 

তবে তার কপা। তখন তার প্রকাশ হবে। 

মা আর ঠাকুর সবই ঈশ্বরকে দিয়েছিলেন। 

যত ত্বাকে দেবে তত তাঁকে পাবে। তার 

থেকে আর দূরে থেকো! না। ম| সকলকেই 
ভালোবাঁসতেন। তিনি ঈশ্বরকে সব দিতে 

পেরেছিলেন, তাঁর হতে পেরেছিলেন বলেই-__ 
জগতে সকলের মধ্যে নিঙ্েকে তিনি দেখতে 

পেতেন?) তাঁর এই আত্মবিকাশ সকলের মধ্যে 
তিনি দেখতেন, তাই সকলের মধ্যেই নিজেকে 

বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন । 

চণ্ীতে আছে “যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ 

সংস্থিতা”_যে দেবী সবভূতে মা রূপে আছেন তাঁকে 

নমস্কার। মা বহু নন-_একই মা সর্বভৃতে 

আছেন । আমাদের মা সেটি উপলব্ধি করেছিলেন, 

তাই অনায়াসে তিনি গণ্ডী ভেঙ্গে দিয়েছিলেন; 
বহু নয়, বহুর মধ্যেই এককে, নিজেকে তিনি 
উপলব্ধি করেছিলেন। 

সাধারণ মা-ও নিজেকে বিলিয়ে দেন, কিন্ত সে 

ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডীর মধ্যে, আপন সন্তানদের মধ্যে। 

কিন্ত মা এই রকম আবেষ্টনীর মধ্যে থাকেন নি-_ 
তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গণ্ডীর বাইরে 

সকলের মধ্যে । সংসারী মা যেমন নিজের ছেলের 

মধ্যে নিজের সত্ব। দেখেন-_-মা! তেমনি সকলের 

মধ্যেই আপন সত্ব! বিকশিত দেখতেন । আমাদের 
গণ্ডতী-ভাঙগা মা, সকলের ম!। 

আমর! খালি নিজেকে ভালোবাসি । কাচা 
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আমিটাকেই ভোগ করব বলে, আম্বাদন করবো 
বলে বেচে আছি। কিন্ত মাসের “আমি” কি বৃহৎ 

কমি! তাই তার কাছে আমজারদদে আর 

শরতে কোনও প্রতেদ ছিল ন!। 

সেই যালজ্ঞবন্ক্যের কথা আত্মাকে তোমার 
মধ্যে দেখি বলেই তুমি আমার প্রিয় । সেই আত্ম! 

এক, সর্বভৃতেই, এক । ক্ষুদ্র আমি'র গণ্ভী যখন 

ভেঙ্গে যাঁয়, “বিরাট আমির প্রসার হয়, তখন 

কি আনন্দ! এক ঈশ্বর কেন বহু হলেন? নিজেকে 

আহঙ্বাদন করবার জন্যু ! 

মাও তেমনি ভাব নিয়েছিলেন। শক্তি 

তো একটা রূপ নিয়ে আসেন। মা ঠিক মাতৃ- 
রূপেই এসেছিলেন। চণ্ডীতে আছে যদ্দিও 

তিনিই সারা জগতে আছেন,_সবই তারই প্রতিমা, 
তবুও তিনি দেবতার্দের কাঁধসিদ্ধির জন্য শরীর 

নিয়ে উৎপন্ন হয়ে থাকেন। তিনি নিত্যঃ কিন্তু 

লীলার তিনি আবিভূত হন। ঠাকুরের দেহত্যাগের 

পরেও মা ৩৪ ব্থসর ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে রেখে 

গিয়েছিলেন__দৃষ্টান্তের জন্ঠ । বান্তবিক, স্কুল ভাবে ন! 

প্রকাশ হ'লে ন্ামাদের মধ্যে নেমে না এলে 

আমর! তাকে বুঝি না । তিনি আমাদের মতো! 

নীচে নেমে আসেন__মামাদের তুলে নেবার জন্য । 

তুলে নেন, শাসন দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে। 
বুদ্ধ আর চৈতন্তের কি গভীর প্রেমে ভরা 

হৃদয়! চেতন নিজে কেঁদে জগৎকে কাদ।লেন। 

জীব উদ্ধার ক্রোধের ছারা নয়, প্রেমে। গরম 

লোহা দিয়ে গরম লোহ! কাটে না, কাটে ঠাণ্ডা 

লোহা দিয়ে । 

রামপ্রসাদ বলেন__ 

!সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই, এ কথা বিদ্িত সব, 
কুপুত্র হইলে জননী কি ফেলে একথ! কি করে কব।” 

কুপুত্রের মধ্যেও মা! নিজেকে দেখেন । 

শ্রীপ্রীম। যখন দক্ষিণদেশে গিয়েছিলেন তখন 

দেখেছি--ঘর ভি লোঁক বসে আছেন তার মুখের 
€ 
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দিকে চেয়ে। মাও বসে রয়েছেন চেক্ারে নির্বাক্ 

ন্নেহ-কোমল চোখে । কেউ কারে! ভাঁষ! জানে না; 

তাই কথ! নেই কারো মুখে । কিন্ত জিজ্ঞাস! করলে 
দক্ষিণ দেশের সেই লোকেরা বলতেন-_ নাই বা 

শুনলুম কথা! তবুও তে হৃদয় ভরে গেছে। 

পূর্ণ আনন্দ পাচ্ছি তো। মা নিজেকে বিস্তার 

করতে পেরেছিলেন সকলের মধ্যে, তাই তাঁর মধ্যে 

আনন্দ খু'জে পেয়েছিল সকলে । শুধু দর্শনেই এ 
আনন্দ! ভাঁকাঁত বাবাকে একবার মাত্র ছেলে বলে 

সন্বোধন করলেন, ডাকাত ভুলে গেল। কেন? 

মূলে কি ছিল! প্রেম। আমাদের কেবল স্বার্থ, 

চারদিকেই স্বার্থের ছড়াছড়ি। মায়ে ছেলেতে 
পর্বস্ত স্বার্থ ! 

ঠাকুরের কাছে অশ্বিনীবাবু এসেছেন একদিন। 

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, গিরিশবাবুকে জানো? 

অশ্বিনীবাবু বললেন,_কোন্ গিরিশবাবু ? থিয়েটার 

করে? মদ খায় যে, সে? ঠাকুর অমনি বলে 

উঠলেন, আহা খাঁক না, কত দিন খাবে? 

জীবনে এই শিক্ষাটিই নিতে হবে, দোষ না 

দেখা-_অহৈতুকী ভালোবাসা । শুধু শুনে কি হবে 

যদি মনটাকে ঠিক করতে ন! পারি? শুধুই শোনা, 
ও তো একটা রোগ হয়ে দাড়িয়েছে। স্মরণ 

মনন ধ্যান করতে হবে। সর্বদা মায়ের জীবন, 
ঠাকুরের লীবন সামনে রেখে চলতে হুবে। যা 

ফুটে উঠেছে গুদের জীবনে সেটি ধরতে হবে। 

আমরা চলছি উন্টে! পথে, মায়! ব৷ অজ্ঞানের 

্ুত্র গণ্তীর মধ্যেই আমাদের জীবন কেটে যাচ্ছে। 

বিরাটের প্রকাশ হচ্ছে না, তাই এ'রা আসেন 
ডেকে বলেন-_নাঃ এ পথ নয়। 

শান্তর পড়ে কাঁচা আমির নাশ হয় না ) মহাজনদের 

জীবন সামনে রাখলে তবে কাচা আমিটা যায়। 

মায়ের কথা কি বলব, চোখে ভাসছে শুধু তার 

চেহাঁরাটি ; তাঁর মুখখানি মনে পড়ে, কি প্রেম-_ 

কি নিঃস্বার্থ ত্যাগ! বহুর মধ্যে আপনাকে দেখাই 
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আত্মার বিশ্তার ; তাই তো মায়ের মধ্যে এত প্রেম, 
এত ত্যাগ। একটির সঙ্গে আর একটির ঘনিষ্ঠ 

সম্পর্ক, একটির সঙ্গে আর একটি যুক্ত। এই 

প্রেম, এই অহৈতুকী ভালোবাসার কথা শুধু শুনলেই 
হবে না 

| ৫৯তম ব্র্ষ_-১ম সংখ্য। 

নায়মাত্মা গ্রবচনেন লভ্যে। 

ন মেধয়া ন ব্হুনা শ্রতেন। 

থালি শুনে এ প্রেম পাওয়া যাবে না। একে 

গ্রহণ করতে হবে নিজের মধ্যে। নিজেকে বিস্তার 

করতে হবে বহুর মধ্যে, সকলের মধ্যে । 

শ্যামদেশের শ্যামলিমায় 
( ভ্রমণ-কথা ) 

ডক্টুর শ্রীমতিলাল দাশ, এম্এ 

১৯৫৪১ ১৭ই আগস্ট মঙ্গলবার, ভোর ৫.২০ 

মিনিটে কে. এল. এমের বাস এল । আমি তৈরী 

ছিলাম--গৃহকর্ত'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাঁড়ীতে 

উঠলাম। নীরব নির্জন পথে অন্ধকার ও আলোর মাঝে 

চলল বাস বেগুনের মিলাডন এযার পোর্টঃ ১০১২ 

মাইল দূর । ঠিক ছরটান পৌছে গেলাম। ওর! থেতে 

দিল লেমন-স্কোয়াস। এক্কপরাক্ষীয় কোন হাঙ্গামাই 

হ'ল না-_ঠিক সাতটায় বিমান ছাড়ল। 

বনরাজিনীলা সমুদ্রবেলা-_পাহাড় ও প্রান্তর পার 

হয়ে উড়ে! জাহাজ ব্যাঙ্ককে নামল ঠিক বেলা ন্যটাসু। 

থাই-ভাঁরত লজে যাওয়ার জন্ক কে. এল, এমের 

বাঁকে বললাম । তাঁরা শিয়ে চলল পুরাতন ঠিকানায় 
-সেখানে দৈবাৎ এক ভাঁরতীষের সঙ্গে দেখা হল। 

স্বামী ত্বয়স্প্রভানন্দ রেছুনে যে ঠিকান! দিক্সেছিলেন-_ 

সেটিই ঠিক ; তখন বাঁস চলল সেখানে । পৌছাতে 
সাড়ে দশট! বাজল। 

এখানে আই. এন. এর €দবনাথ দাশ মহাশয় 

উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমাদরে সংবধ ন! 

করলেন; দুতাবাপের রায় চৌধুরীকে আমার 
আগমনবার্। ফোনে জানিয়ে দিলেন--তারপর শেঠ 

অগত্রামের ওখানে দুপুরের খাওয়া! থেতে নিয়ে 

চললেন। শেঠজী এখানকার ধনী ব্যবসাকী। 

ওখান থেকে পঞ্ডিত রঘুবীর শর্মার দোকানে এলাম। 

পণ্ডিতজী থাই-ভাঁরত লজের পরিচালক | মান্ুঘটি 

চমন্কার। 

বিকালে এলেন কে. করুণা এবং বাঁয়চৌধুরী । 
তারা হুজ্গনেই দূতাবাসে কাজ করেন। তারা 

কয়েকটি বক্তৃতার আয়োজন করলেন । সন্ক্ায 

রঘুবীর শর্মার বাড়ীতে পরিপাটী ভোজ হল। 

বুধবার ১৮ই আগস্ট । রাজেন্দ্র পাণ্ড থাই- 

ভারত লজের কাঁজকর্ম করে। মানুষটি ভাল। 

সকালে আমাকে সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে চলল। 

প্রথমে আমরা দেখলাম ওয়।ট-পো-- ওয়াট হল মঠ। 

এখানে ঘুমন্ত বুদ্ধের প্রতিমুতি রয়েছে। তথাগত 

এনেছিলেন যে সদাচরণ এবং সংজীবনের বাণী, 

দেশের ও কালের ব্যবধান ভ্েেডে তা সর্বকালের 

এবং সর্বদেশের হয়ে উঠেছিল, শ্যামদেশে তার 

বিপুল পরিচয় পাওয়া যায়। 

তারপর খেয়াঘাটে গেলাম। ঘাটের দুধারে 

বাজার, বাজারে নানা অচেন। ফল দেখলাম_- ওপারে 

ওয়াট অরুণ--'অরুণ মঠ__কলনাদিনী তটিনীর 

তীরে প্রভাতের আলোকে শান্ত ও সমাহিত মঠ-_ 

থুবই ভাল লাগল। সেখান থেকে মেমোরিয়াল 
ব্রিজের উপর দিয়ে বাসে বাসায় এলাম। ১৯টায় 

রঘুবীরজীর দোকান হয়ে তার বাড়ীতে মধ্যাহ্ন 

ভোজন করলাম সানন্দ তৃথ্িতে। ওভার শীজ, 
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ব্যাঙ্ক থেকে চেক ভাঙিয়ে বি. ও, এ. সি. একার 

লাইনে যাঁওয়ার ব্যবস্থা করে বাসায় এলাম 
আড়াইটায় । থাই-ভারত লজের গ্রন্থাগারটি মোটা- 

মুটি ভাল। তাঁদের অনেক বই এনে জড় করেছি 
বিছানার়--বসে বসে সেগুলি পড়লাম। 

বিকালে শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাশ ও আমি একটি 

বৌদ্ধ বিহারে গেলাম । সমাধি শেখাবার আয়োঁজনটি 
ভাল করে দেখলাম । এই সমাধি লাভের প্রচেষ্টার 

মধ্যে যেন এক স্তবতার ও পরাজয়ের ভাব 

রয়েছে আমার ক]ুছে এটা তত ভাল লাগল না। 

সন্গ্যাস ও ত্যাগ ভাল, কিন্তু সেটা যদ জোর 

করে হয়, তবে সেটা মানুষকে করে নিব এবং 
মৃতকল্প। যিনি মঠের অধিনায়ক তার নাম ভিক্ষু 

বিমলধর্ম, তিনি আলাপী এবং উর্দার। 

বললেন ভারতব্য ও শ্ঠামের মধ্যে সাংস্কৃতিক 

এঁক্য ও সংযোগ স্থাপনের চেষ্ট1! একান্তভাবে কর্তব্য । 

তিনি আরও জানালেন যে ভারতবর্ধ থেকে যদি 

শিক্ষাথী আসে, তবে তারা তার শিক্ষার বাবস্থা করে 

দেবেন। আলাপের সময় ব্্ধুবর করুণা দোভাষীর 

কাঁজ করলেন। 

বৃহস্পতিবার । আঙ্গ সকালে একাই চললাম। 

থাই-ভারত লজে আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা! হয়েছে, 

তারই নিমন্ত্রণের ভার রাঁজেন্দ্ের উপর। প্রথমে 
গেলাম ম্বাধীন্তা-তোরণ দেখতে । স্বাধীনতার 

যুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের স্তৃতির জন্য 

এই আয্বোজন। বিস্তৃত স্থানে সুন্দর মন্ুমেণ্ট-_ 

সেখান থেকে বোভরনিবেশ মঠ ও স্বর্ণ মন্দির 

দেখে বাসায় ফিরলাম । স্বর্ণ মন্দিরকে ওরা বলে 

ওয়াট সাকেত। 

শুক্রবার সকালে উঠে মর্মর মঠে গেলাম__একে 
এর! বলে ওয়াট বেনচামা ৰোপিতর। একটি ছেলে 

বাসের নাম ও নম্বর বলে দিল। তারই সহায়তায় 
যাত্র। সুগম হল। সেখানে গিয়ে ভিক্ষু আনন্দের 

সঙ্গে দেখা । ভিক্ষু সব তন্ন তম্ম করে দেখালেন। 

গ্/মদেশের হ্যামলিমার ৩৫ 

তারপর গেলাম 10709001065 06 টব9001791 

05105£০) থাই সংস্কৃতি প্রচারের কেন্দ্র। 

বিকালে ৫।টায় ব্ভৃতা দিলাম__ফিন্া' অনুমান 

রাঁজধন সভাপতি হলেন। ইনি ডি. লিট। সরকারি 

নান! কাজের শেষে বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে 

অধাপকতা করছেন। আমার বক্তৃতাটি জন- 

প্রিয় হয়েছিল। 

শনিবার সকালে উঠে গেলাম ওয়াট রাঁ্জ- 

বোপিতর ও ওয়াট রাঁজ প্রদিস্থ দেখতে। প্রথমটিতে 

রয়েছে মুক্ত! খচিত দরজা দ্বিতীয়টি খের জাতির 

তৈরী। পথে চলবার পূর্বে একটি চীনার দোকানে 

টিকিট কিনে চিঠি পাঠালাম দেশে এবং জাপানে । 
তারপর দেখলাম _রাজপ্রাসাদদের সংলগ্র মঠে 

পান্নার তৈরী বুদ্ধমৃতি, এখানে রামায়ণের সুন্দর 

চিত্রাবলী আছে । তারপর বাত্সপ্রাসাঁদ দেখার 

জন্ড গেলাম । সেখানকার দ্বারীরা বলল-_পাঁঝলিক 

রিলেশনন্ বিভাগ থেকে অনুমতি আনতে হবে। 

সেথানে দৌড়ালাম, তাঁরা বলল, ও* টিকল দক্ষিণা 
লাগবে_-তাই ফিরে এলাম। এপে শুনলাম আজ 

ভারতীয় দৃতাবাঁদ থেকে লোকজন প্রাসাদ 

দেখতে আসবে, আঁমি যদি তাঁদের সঙ্গে যাই 

তাহলে অন্থবিধা হবে না। বসবার ঘরে 

তাদদের অপেক্ষায় রইলাঁম। দূতাবাস থেকে এল 
দেশাই, তার পরিবার ও কয়েকজন ভ।রতবাস!। 

একজন ছিল বোষেওয়ালা--সে এসেছে 

7882০: কোম্পানীর পক্ষ থেকে । ওদের 

সঙ্গে ভিতরে গিরে রাজপ্রাসাদের ভষ্টব্য বিষয়গুলি 

দেখে নিলাম । 

বেলা ছুইটায় বৌদ্ধ বিহারে বক্তৃতার ব্যবস্থা 

হয়েছিল-_আমি ইংরেজীতে বলে গেলাম আর 
দূতাবাসের করুণা তার অন্গবা করে চলল। 

করুণার এ বিষয়ে অভভূত ক্ষমতা । এই বিহারের 
অধ্যক্ষ সংঘের পক্ষ থেকে বই উপহার দিলেন। 

থই-ভারত-লঙ্জের সঙ্গেই ভারভ-বিদ্যালয়ঃ 
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সেখানে আজ জন্মাষ্টমী উত্সবের বিরাট আয়োজন । 

শ্যামপ্রবাসী বহু ভারতীয় মমবেত হলেন এবং ৰৈচিত্র্য- 

ময় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসব সমাণ্ড হল। 

তারপর নিকটের এক বিষুমন্দিরে গেলাম__ 

সেখানকার পুজারী ব্রাঙ্গণ। 
রবিবার ২২শে আগষ্ট । আজ সকালে ঘরে 

বসে রাধাকৃষ্ণনের ভারতীয় দর্শন পড়লাম। 

সাড়ে দশটায় এলেন আসাম থেকে ছুলেশ্বর 

কোঙার--ভদ্রলোঁক এম্-এ, বি-টি [7০9০০ থেকে 

বৃস্তি পেয়ে এখানে গব্ষেণ করতে এসেছেন। 

১১টায় এলেন সংঘবাদী, প্রথমে ন্যাশনাল লাইব্রেরী 

দেখাতে নিয়ে গেলেন_-তারপর বৃদ্ধ রাজকুমারী 

পুণ! দিস্কুলের ওখানে গেলাম_ তিনি নিজের 

চেষ্টায় পাণ্ডিত্য লাভ করেছেন। আমি 

আমেরিকায় যে বিশ্ববিস্ভালয়ে অধ্যাপক হয়ে 

চলেছি রাজকুমারী সেখানে ছিলেন; সেখানকার 

ছু'চারটি গল্প বললেন। বিকালে খুব বৃষটি 

হল। সন্ধ্যায় দূতাবাসের রায় চৌধুরীর বাসায় 
নিমস্রণ ছিল। আঅমরনাথজী তীর গাড়ী করে 

দাশগুপ্ত, দেবনাথ দাশ এবং আমাকে নিয়ে চললেন। 

আহারের বেশ চমতকার আয়োঁজন হয়েছিল। 

বিদেশে একদিন দেশের মত করে খাওয়া গেল 

শ্দৃতিতে এবং হাস্তমুখর আলাপ আলোচনার সাঁথে। 
বাসায় ফিরতে রাত হল। 

সোমবার পুরাতন রাজধানী অযোধ্যায় যাওয়া 

স্থির ছিল। রথুবীরজীর ভাইপো বিজয় যাঁবে আমার 
সাথে। খুব ভোরেই এল ছেলেটি, তার সাথে 
সামলো৷ (মোটর রিকসা) করে বড় ষ্েশনে গেলাম। 

সাতটায় গাড়ী ছাঁড়ল। থাইঞ্জাতি প্রথমে ইয়াংসী 
নদীর অব্বাহিকায় বাস করত-_তারপর শত্রর 
প্রতিবন্ধকতায় ওর! নেমে আসে তাদের প্রতিষ্ঠিত 

নান-চাও রাজ্য ছেড়ে শ্তামদেশে_ চাও ফিয়া নদীর 

ধারে ধারে ওরা নেমে আসে এবং একাদশ শতাব্দীতে 

নুক্ধথাই নগরে ওদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এক 

[ ৫৯তম বর্ব--১ম সংখ্যা 

শতাব্ীর পরে ফ্রা চাও উথং এক নূতন রাজবংশ 

প্রতিষ্ঠা করে অধোধ্যায় রাজধানী স্থাপন করেন। 

১৭৬৭ খুষ্টাব্দে বর্মারাজের অত্যাচারে এখানকার 

রাজা পলার়ুন করেন এবং তার এক অনুচর 

ব্যাঙ্কে রাজধানী স্থাপন করেন। 

গাড়ী চলল--দুধারে দিগন্তবিস্তৃত ধান্তক্ষেত্র ; 

শাম শোভা দেখে এদেশের শ্তান নাম সার্থক 

বলে মনে হল। চলতে চলতে মনে হল এই সবুজ 

মায়! যেন দক্ষিণ বাংলার প্রতিচ্ছবি । 

বেলা নয়টায় অযোধ্য। পৌছে গেলাম । ষ্রেশনের 

পাঁশেই নদী-_খেয়াঁয় সে নদী পার হয়ে রাস্তা ধরে 

হেঁটে গেলাম রঘুবীরের পরিচিত ভগবান দাসের 

ওখানে--ওরা চা খাওয়।ল। তারপর আমরা! প্রাচীন 

রাজপ্রাসাদের ধংসাবশে্ষ দেখতে রওনা হলাম 

কিছুই নেই-_শুধু ইতস্ততঃ বিক্ষিণ্ড পাথরের ভাঙা 

ভাঙা টুকরা অতীতের এশ্বধের সাক্ষ্য বহন করছে। 
একটি মাত্র মন্দিরের মাঝে বুদ্ধমূর্তি আছে-_-এ 
মন্দিরটিও আত্ত নেই। 

বাসায় ফিরে সন্ধ্যা ছয়টায় এখানকার অভি- 

জাত প্রতিষ্ঠান শ্াম-সমিতিতে বক্তৃতা দিতে 

গেলাম- লোকজন বেশী হয় নি; জন কুড়ি পঁচিশ, 

তৰে তারা শহরের বিশিষ্ট গণ্যমান্ত ব্যক্তি 

মঙ্গলবার সকালে ভারতীয় দুতাবাসে গেলাম__ 

তখন দূতাবাসে রাষ্রদূতের পর্দে কেউ ছিলেন 
নাঃ শেঠী বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন 

ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী,_-বেশ আলাপী ; কোকাকোলা 

খাওয়ালেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক সেট বই দিলেন। 
সে বইগুলি থাই-ভারত লঙ্জে দিয়ে এলাম, এতে 

প্রচারের কাজ হবে। 

ওখান থেকে রঘুবীরের দোকানে গিয়ে কিনলাম 
ঝাপিঃ পুতুল ও কুরুনি। শ্রীযুভ। দাশ দেশে 

ফিরবেন, তিনিই সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। 
দেবনাথবাবুর সৌজন্তে এখানকার স্থৃতিচিহ কিছু 
দেশে পাঠানো সম্ভব হল। 
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সংঘবাসী এলেন ৪-১৫ মিনিটে এদের একটি 

বৌদ্ধসভা আছে, তিনি তার সহ-সভাপতি ; 
সেখানে বক্তার আয়োজন করেছিলেন। আমি 

অমিতাভের অমেয় প্রভাবের কথ ব্ললাম। ফিরে 

এলাম লঙজে। রাত্রে বথুবীর খুব খাওয়ালেন। 
ওদের যাত্রী-প্রশস্তির খাতায় লিখলাম একটি বাংলা 

কবিতা, অবনত তার ইংরেজী অন্বাদও সঙ্গে সঙ্গে 
করে দিলাম । রঘুবীর খুব খুশী হয়ে বললেন-__াবার 

যেন আসি। মে আমন্ত্রণ গ্রহণ কর! এ জীবনে 

ঘটবে কিন! জানিনা, কিন্ত শ্তামদেশে ফিরবার ইচ্ছা 
বারবার মনে জাগে, কারণ ব্রহ্মদেশের ব্যবধানে 

শ্তামে রয়েছে সংস্কৃতভাবার এবং ভারতী সংস্কৃতির 

অনেক নিদশন। শ্তামদেশের রাজাদের নাম-_প্রথম 

রাম, দ্বিতীয় রাম) অযোধ্য!, লবপুরী, রামায়ণের 

চিত্রাৰলী বুঝিয়ে দেয় যে এখানে একদিন রামায়ণ 

আপন অথণ্ড আধিপত্য বিস্তার করেছিল। 

বুধবার খুব সকালেই উঠলাম; স্নান ও 

প্রাতঃক্কত্য সমাধা করে চা খেয়ে মোটরে 

বি. ও. এ. সি. অফিসে এলাম- শ্রীযুক্ত দেবনাথ 

তোমার কৃপা! ৩৭ 

দাশ বা ছুলেশ্বর কোর কেউই সঙ্গে আসতে 

পারলেন না। অফিসে পৌছা'ল৷ম 
মিনিটে-_-অফিন খুলবে ৮টায়; কাজেই পাঁশের 
দোঁকানে বসে রইলাম। এখান থেকে বাসে করে 
এরোদ্রোমে পৌছলাম ৯-১৫ মিনিটে । 

বিমান ছাড়ল ১০-২৫ মিনিটে । বিমান থেকে 

দেখলাম শ্যামের শ্তামল কাস্তি। মনে জাগল এই 
দেশের মাজষের প্রেমময়, মধুময় ব্যবহার; 

সংঘবাসী এবং করুণা কি সজ্জন এবং অমান্নিক ! 

আমার কয়েকদিনের প্রবাঁসজীবনকে তারা 

আনন্দে, শিক্ষায় পরিপূর্ণ করে রেখেছিলেন। 
তাদের সেই মৈত্রী স্মরণ করে হায় পুলকিত 

হয়ে উঠল। 

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগল শ্যামে ভারতের 

স্বাধীনতার জন্য বীর স্থভাষচন্দ্র এবং তাঁর সহকর্মীদের 

বীরত্ব ও ত্যাগের কথ! । শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাশের 

সংস্পর্শে সেই অতীত মহাগৌরবের কাছিনী কিছু 

কিছু শুনেছিলাম, বিমানে সেই সব কথা ভাবতে 

ভাবতে কি যেন এক স্থপ্জে মণ্র হয়ে পড়লাম ! 

৭-৯৫ 

তোমার কৃপা্* 

শ্রীদিলীপকুমার রায় 

কেমন ক'রে মিলল কৃপা--জনে জনে আজ শুধায় 

জানি চর্ণচিহ্ন শুধু; চরণদিশা কেউ কি পায়: 
কেমন ক'রে চোখের জলে 

ভয় ভাবনা যায় যে গলে, 

অভিমানের ছলাকলা লাজ পেয়ে নাথ, মুখ লুকায়-_ 
দেয় দেখিয়ে তোমার কৃপা! শুধু সরল প্রার্থনায় 

* জন্মাষ্টমীর দিন রচিত 
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স্বজন কারা নিত্য সাথী-_তীর্থপথে ধরে হাত, 

কার নাম উধার সাধন-_দেখায় কপার সুগ্রভাত | 

মনের মানুষ আসে কাছে 

কেমন ক'রে মনের মাঝে, 

মিথ্যা মিতা কারা ভাবের ঘরে চুরি করতে চায়__ 
দেয় দেখিয়ে তোমার কৃপা শুধু সরল প্রার্থনায় । 

সত্য ভেবে অসত্য যেই করি ঘোষণ রোখ ক'রে 

হুঃখ আসে আকাশ ছেয়ে কপার আলো যায় সরে। 

কুতর্কে হায় হারিয়েছি কী-_- 

অন্ুুতাপে দেখতে শিখি, 

দুরে গিয়েও কেমন ক'রে আরো কাছে পাই তোমায়_- 
দেয় দেখিয়ে তোমার কৃপা শুধু সরল প্রার্থনায় 

তোমার কপার মহা প্রসাদ--যে পেয়েছে সেই জানে, 

হাসির আলোর কান। কালোয় তারি অভয় পাই প্রানে ! 

তোমার জন্মদিনে প্রিয়, 

ডাকি-_তুমিই চিনিয়ে দিও 

কপার ন্বরূপ--যার বরে আজ চাই শুধু ঠাই চরণছায়, 
বাশির সুরে বৃন্দাবনের পাই ঠিকানা নিদিশায় ॥ 

স্বামীজীর দান 
পথিক" 

্বামীজীর বিশেষ অনুরাগী কোন পণ্ডিত 

একদিন হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, স্বামীজীর বিশেষ 

দানকি? আমি বলিলাম, জগতের উপর তাহার 

কি প্রভাব তাহা! বল! আমার অসাধ্য £ এজন 

আমার জীবনে স্বামীজীর কি দান, তাহাই মাত্র 

কথঞ্চিৎ বলিতে পারি। তবে সেই বর্ণনায় দেশের 

ইতিহাসে তাহার দাঁন কিঃ তাহারও সামান্ত ইঙিত 
পাওয়া যাইতে পারে। 

ভাঁব-বিনিময় 

স্বদেশী যুগের পূর্বে (১৯*৩-১৯০৪) ইংরেজের 
নিকট সংকুচিত হওয়া, নত হওয়া, ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্ব 

এবং সর্ববিষয়ে অধিনায়কত্ব মানিয়া লওয়া আমার 

মত অনেকের স্বভাবসিদ্ধ হইয়! গিয়াছিল। 

স্বদেশী ধুগের সুচনায়, শ্োত, একেবারে উপ্ট। 
বহিতে লাগিল-_ অর্থাৎ যাহা কিছু আমার দেশের 

তাহাই সমগ্রভাৰে ভাল এবং যাহা! কিছু ইংরেজের 
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তাহাই মন্দ _-এই ধারণ! জন্মিতে লাগিল। বলা 

বাহুল্য, এই ভাব নিছক ভাব্প্রৰণতা। আমাদের 

দেশের বিশেষত্ব কিঃ শ্রেষ্ঠতাই ৰাকি, দোষ ক্রুট 

কোথায়-_বিদেশীর শ্রেষ্ঠতা কোথায়, ন্যনতাই বা 
কিসে, তদ্বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকায়, উত্ত 

দ্বিবিধ অপসিদ্ধাস্ত হইয়াছিল । 

শ্বামীজীর 'রচিত “প্রাচ্য ও পাশ্চান্তা” পরিব্রাজক? 

ও “বর্তমান ভারত" নামক গ্রন্থত্রয়, এই কালে পাঠের 

সুধোগ হওয়ায় পাশ্চান্যের ব্ছু স্দগুণ আমাদের 

নিজস্ব করা আরশ্তক বুঝিলাম। অপরপক্ষে সুদৃঢ় 
ভিত্তির উপর দীড়াইয়! পরিক্ষার অনুভব করা 

সম্ভব হইল যে সংকুচিত হওয়া, নত হওয়া, সর্ববিষয়ে 

শ্রেষ্ঠত্ব মানিয় লইয়া, পাশ্চাত্তোর অনুসরণ করিবারও 

হেতু নাই। পাশ্চান্তাকে দিবার মত এক অতি 
আবশ্তকীর অমূল্য বস্তু আমাদের আছে, অধিকত্ত 

অনেক বিষয়ে আমরাও দাতা হইতে পারি। 

আদান-প্রদানের বাপার সঠিক ধরিতে 
বুঝিতে পাঁরিলেইঃ পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ও 

মেলামেশ! সহজ হইবে, এবং বহু অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি 

পাঁওয়! যাইবে । পরস্পরকে ভুল বুঝিয়াই সর্বাপেক্ষা 
অধিক মানামালিন্কা ঘটে । অতএব যিনি ভুল 

বুঝিবার মহাবিপদ হইতে নিক্কৃতিদানের সহায়ক 

তিনি মহাত্া। যেমন জাতিগতভাবেঃ তেমনি 

ব্যক্তিগতভাবেও, যাহার্দের সহিত মেলামেশা 

করিতে হয় তাহাদের চিন্তাধারার সহিত সম্যক্ 

পরিচয় হইলেই অনেক অনর্থ হইতে মুক্ত 
হওয়া সম্ভব। 

এই উভয় ক্ষেত্রে স্বামীন্জীর দাঁন অমূল্য । 

শান্সরানুশীলনে দিগ দর্শন 

শিক্ষকবিহীন অবস্থান যোগহত্র বা পাতঞ্জল 

দর্শন পড়িতে গিয়া আমার মত অনেকেই 
ত্বামীজীর রচিত প্রাঁজ-যোগ” গ্রন্থকে শিক্ষকরূপে 

পাইয়াছেন। এত বড় সুদক্ষ শ্শিক্ষক পাওয়া 

স্ববমীজীর দান ৩৯ 

মহাভাগ্য! জটিল বিষয় সরল করিতে উপলদ্ধিমান্ 
শ্বামীজী তাহার গুরুদেবের হায় সুদক্ষ | 

উপনিষদ পাঠকাঁলেও আচাধবিহীন অবস্থায় 

ভাগাবলে স্বামীজীর “বেদান্ত চিন্তা” (11708151 

00. ৬৪৭৪৪) নামক পুম্তক হাতে আসিল। 

এই গ্রন্থ পাঠে জীবনের উদ্দেশ্তা পরিস্ফুট হইল। 

কিছুকাল পরেই তাহার প্ধর্মবিজ্ঞান” (30767০৩ 
[১171193091010 061২9117101) পাঠের শ্ববিধা হয়। 

এই ছুই গ্রন্থ আমার “বেদান্ত” পাঠের শিক্ষক; 
গ্ন্থয়ের প্রাঞ্জলতা, গাভীধ্য ও প্রাণবন্ত শিক্ষা- 

ব্যাপার সহজ ও নিতু পথে চালিত করে। 

বস্ততঃ স্বামীজীর রচিত পুস্তকাঁদির সান্তা না 

পাইলে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম অনেকেই ঠিক ঠিক 

ধরিতে বুঝিতে পারিবেন না। উদ্দার ও উপলব্ধি- 

সম্পন্ন ব্যক্তিই শান্বাধ্যাপক হইবার যোগা, কিন্তু 

এবংৰিধ আচার্ধ স্ুহূর্লত। 

শাস্মাধ্যয়ন জীবনের ভিত্তি দৃঢ় করিয়! উহাকে 
স্বন্দর শোভন এবং অতীব আনন্দমস্র করিয়া তোলে । 

এখানে ্বীমজীর নিকট ঝণ অপরিশোধ্য । 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তয-উভয় দর্শনে সুপণ্ডতিত 

কোনও সাধুকে এক সভান্ন বলিতে শুনিলাম, 

"স্বামীজীর গ্রন্থ পাঠের স্থবিধা না পাইলে আঁমি 
শান্সুমর্ম বুঝিতে পারিতাঁম না ।” 

বাংলা ভাষার অন্ুশীলন 

মনোভাব প্রাপ্রল ও পরিফারব্বপে প্রকাশার্থ 

বাংলাভাষার কিঞ্চিং অনুশীলনকালে শ্বামীজীর 

“প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” “পরিত্রাজক' “বর্তমান ভারত” 

কয়েকটি কবিতা এবং কযেকথানি পত্র পাঠের 

সৌভাগ্য হইয়াছিল। পড়িয়া বুঝিলাঁম, এ সাধারণ 
ভাষা নয়_ এ যেন কেহ আবেগপূর্ণভাবে ছন্দে 
কথ! কহিতেছে! এমন রচনাতলী প্রাণে আঘাত 

করিয়া উন্মাদনা আনয়ন করে! গভীর ভাব, 

অকপট ও প্রাঞ্জল প্রকাশ-_যেন বাঁধাহীন নিঝ বের 



৪৪ উদ্বোধন 

প্রবাহ! ফলে অকপটভাবে আত্মপ্রকাঁশের একটি 

বিশেষ প্রণালী খুজিয়! পাইলাম। 

চরিত্রই আধ্যাত্মিকতা! মতবাদ বা 
পুজাপদ্ধতি গৌণ 

চরিত্রই আধ্যাত্মিকত1--ইা! শ্বামীলীর জীবনা- 
লোচনায় এবং তাহার বক্তৃতাদি পাঠে প্রথম সুস্পষ্ট 

হইল। এমন কি, যে ব্যক্তি আদে মিথ্যা ব্যবহার 

করে না, অহংকারী নহে, সর্বদ| সংযমী-সেই 
প্রকৃত ধামিক _তা সে সাধনভজন জপতপ করুক 

ব| না করুক-_ইহা বিশ্বাস হইল । 

কে কী কার্য করিতেছে__এ প্রশ্ন অবাস্তর ; 

কে ভাবশুদ্ধ, তাহাই মাত্র সারকথ| । এই মহৎ ও 

উদ্দর তত্ব স্বামীজী শুনাইলেন। 

ত্বামীজীর জীবনে, প্রচারে ও রচনায় -__চরিত্র- 

ব্লই যে আধ্যাত্মিকতা তাহ! বিশদভাবে হদয়জম 

করা যায়। 

শান্সবর্ণিত পিদ্ধের লক্ষণস্কলঃ, জীবনে আচরণ 

করিয়া নিজম্ব করাই আধ্যাত্মিক সাধনা; ইহ 
তিনিই প্রথম ধরাই! দিলেন। ধর্মচ্া- পোধাঁকী 

কাপড়ের স্থাঁয়-_-কথনও, কদাচিৎ ব্যব্হাধ ব্যাপার 

নহে, অত্যন্ত আটপৌরে ব্যাপার। সকল 

চিন্তায় ও কার্ধে ইহার নিরস্তর অনুশীলন আবশ্তক। 

এই ভাব তাহার জীবনালোচনায় ও গ্রন্থাদ্দি পাঠে 

বুঝিতে পারিলাম। 

সংসাহস, পবিত্রতা, সংযম, স্বার্থত্যাগ, 

কতৃ-ত্বাভিমান-শুন্ততা চরিত্রবান্ ব্যক্তির লক্ষণ। 
শ্বামীজীর সৎসাঁহস দূর্জয়, পবিত্রতা অনন্থসাধারণ, 

সংযম ও স্বার্থত্যাগ এবং বিশেষভাবে কতৃ-ত্বাভিমান- 

শৃন্ততা অতুলনীয় ! 
ধর্মযাঁজক; ধর্ম প্রচারক এৰং ধর্মজীবন গঠনকল্ে 

উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যে উক্ত গুণাবলী কিছুট! 

বিকশিত থাকিলে সামার্জিক জীবনের তিক্ততা ও 

ঈর্যাঘেষ অনেক হাঁস পাইত। 

[ ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখ্য। 

সর্বজীবে দেবত্ব 
শান্ত্ে পড়িয়াছি “সর্ব খবিদং ব্রহ্ম”যাহ! 

কিছু আছে সকলই ব্রহ্ম; কিন্ত প্রত্যেক জীবের 
মধ্যেই যে সমভাবে “দেবত্ব” (ব্রহ্মভাব ) বিগ্যমান__ 

এই তত্ব আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া 
উজ্জল করিয়াছেন ম্বামীত্রী। তাহার পূর্বে 

কেহই এই তত্ব এত প্রবলভাবে এবং অকুণ্িত মনে 
খুলিয়া বলিতে পারেন নাই। প্বনের বেদাস্ত”কে 

ভিনি বিচিত্র ও বহু বিবদমান সমাঁজে আনিবার 

বিপুল প্রয়াস করিয়াছেন। নাঁনাভাবেঃ চতুর্দিকে 

লোকসেৰার ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়ঃ তাহার 

প্রচার ক্রমশঃ সফল হইতেছে। 

আমর! অল্লাধিক সকলেই আত্মবিস্বত। নিজ 

নিজ দেবভাবে বিশ্বাস নাই। আত্মপ্রত্যয় জন্মান 
মহৎ কার্খ। আত্মবিশ্বত জীবকে ও আত্মবিস্বৃত 

জাতিকে আত্মপ্রত্যয়ী করিবার সুমহৎ দায়িত্ব ধিনি 

গ্রহপ করিয়াছেন তিনি দেব-মানব। স্বামীজীর এই 

অবদান শ্রেষ্ট, কারণ জ্ঞান দানই সর্বোত্তম । 

লোকসেব! ও সংকার্ধের মধ্যে যে বহুবিধ ফাকি 

থাকিতে পারে, তাহ স্বামীজী বিশেষভাবে উল্লেখ 

করিয়।ছেন যাহাতে সাধক, কর্মী ও সেবকগণ সতর্ক 

হইতে পারেন! 

প্রকৃত লোকসেবকের মনোভাব কীদৃশ, তাহা 
তিনি নিজ জীবনে আচরণ করিয়া পরিস্ফুট করিয়া 
শিক্ষা দিয়াছেন। দেশবাপীর প্রতি কি দরদ 

তাঁহার ছিল সে সম্বন্ধে একটি মাত্র ক্ষুদ্র ঘটনা 
উল্লেখ করিলেই তাহা স্পষ্ট হইবে। 

ইংলণগ্ড ও আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন 

কালে এডেন বন্দরে জাহাজ থামিলে, হ্থামীজী 

পাশ্চাত্যদেশের শিষ্য ও শিষ্যাসহছ ভ্রমণকালে, 

উহ্থাদিগের সহিত কথোপকথনের মধ্যে, উহার্দিগকে 

কিছুই না বলিয়া, হঠাৎ জমীপস্থ একটি 
দোকানে প্রবেশ পূর্বক ভারতীয় দৌকানীদিগের 
সহিত মহা আনন্দে নান! বিষন্ক আলাপ করিতে 



মাঘঃ ১৩৬৩ ] 

লাগিলেন উহাদের ধূলিধূসরিত চাটাইয়ের উপরই 
বসিয়া উহার্দেরই থেলো হু"কায় তামাকু সেবন 
করিতেছেন! অনেকক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত করিয়! 

শিষ্যদের নিকট ফিরিয়৷ আসিলেন। তাহারা অবাক্ 

হইয়া পূর্বস্থানেই দীড়াইয়া ছিলেন। উহার্দিগকে 
সন্বোধনপূর্বক স্বামীজী বলিলেন, “দেখ বাপু দেশের 

লোক দেখিলে আমি আত্মহার! হইয়া! যাই £ 

রীতিনীতি, ভদ্রতা ও আদব-কায়দার দিকে খেয়াল 

থাকে ন1।” স্বেশবাঁসীর প্রতি প্রবল অনুরাগ 

টাকিয়া! চাপিয়া চল! তীহার পক্ষে অস্বাভাবিক । 

নারীজাতি ও সাধারণজন 

মাতৃজাঁতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা এবং তথাকথিত 

নিয়শ্রেণীর প্রতি দরদ যদ্দি আগ যৎকিঞ্িৎ আমাদের 

হইয়া! থাকে, তাহা স্বামীজীর প্রভাবে । উক্ত 
ছুই ভাবের পুষ্টিসাধনে অনেক মনীষী সহায়ক 

হইলেও, পত্তন ম্বামীজীই করিয়াছেন। বিশিষ্ট 
নেতারাও এ বিষয়ে তাহার প্রভাবে গ্রভাবাদিত । 

স্বামীজীর গুরুভাই এবং সহকর্মী পুঞ্জনীয় স্বামী 
অখগ্ডানন্দজী একদিন রাজনীতিক্ষেত্রে বাহার 

নেতৃস্থানীয় তাহাদের কিছু প্রশংসা করিয়া 

অবশেষে কহিয়াছিলেন, আমর! বনে জঙ্গলে পাহাড়ে 

পর্বতে যে কঠোর তপস্তা করিয়াছিলাঁম, তাহার ফল 

হইতেছে এই জাতীয় জাগরণ। 

নারীর ন্যাধ্য অধিকার-প্রাপ্তি এবং পতিত 

ও অপমানিত জাতির মঙ্গলসাধনের বিপুল প্রশ্বাস 

দেখিয়! স্বামীজীর অন্থতম গুরুভ্রাতা স্ব!মী তুরীয়ানন্দ 

মহারাজ বলিতেন-_-ণনেতাঁরা! স্বামীজীর আরন্ধ 

কাধই করিতেছেন ।” 

বস্ততঃ ম্বামীজী যাহা! সুত্রাকারে বলিয়া এবং 
সবেমাত্র হচন। করিয়া গিয়াছেনঃ তাহার পরবতিগণ 

সেই সকলেরই বহুবিম্তার করিতেছেন । 
মাতৃজাতি ও জনসাধারণ, এতছ্বভয়ের উন্নতির 

জন্ত শ্বামীজীর ব্যাকুলতা! অতীব অদাধারণ। সারা- 

জগতেই ইহাদের প্রতি অবহেল! অত্যধিক। তাই 

ক্বামীজীর দান ৪১ 

কি তিনি নারীজাতি এবং জনসাধারণের মুিমাঁন্ 
দরদী হইনা! আসিয়াছিলেন? 

ব্যথিতের ছুঃথে তাহার হৃদয় মথিত হইয়াছিল। 
শৃদ্র-সমস্ত| সমাধানের উপায় উদ্ভাবন এবং মাতৃ- 

জাতিকে স্বাভাবিক মহত্বে প্রতিঠিত করিবার 

জন্ত, তিনি ব্যাকুল হইয়া দেশদেশাস্তরে থুরিয়া 
বেড়াইরাছেন--গিরিগহবরে তপস্তা করিতে যাইয়াও 

স্থির থাকিতে পারেন নাই। 

স্বামীজী-প্রতিঠিত শ্রীরাঁমকৃষ্-সংঘে, জনসাধারণ 

ও মাতৃজাতির ছঃখময় অবস্থার উন্নতি- প্রচেষ্ট। এক 

অপরিহাঁধ বিধি । বিদেশে থাকাকালে যতবার তিনি 

অনুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, ততবারই তীহার শিষ্য ও 
সেবকগণকে বলিয়াছেন, “কখনও ভুলিও না, নারী 

ও জনসাধারণ ।” 

আমেরিকা হইতে ক্ষেত্রীর রাজার নিকট, 
ফনোগ্রাফ সহায়ে শ্বামীজী ষেবাণী প্রদান করিয়া- 

ছিলেন, তাহাতেও এ একই কথা। এ্র সমন্ন 

তাহাকে নৃতন করিয়! ভাবনা চিন্তা করিতে হয় 

নাই। যাহা হৃদয়ে পূর্ব হইতেই দৃঢমুদ্রিত ছিল, 
স্বতই তাহা বাণীরূপে প্রকাঁশ পাইয়াছিল। 

কিভাবে মাতৃজাতির নূতন শিক্ষা-দীক্ষা হইবে, 
ততসম্বন্ধে তিনি স্থত্রাকারে তাহার সুস্পষ্ট অভিমত 

ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এক কথায়, আত্মজ্ঞান 

লাভের জন্ত যে সকল নৈসগিক ও আরোপিত 

প্রতিবন্ধক বিদ্মানঃ সে সকলের সমূলে উচ্ছেদ 

করার জন্তই শিক্ষা আবগ্তক। ইহাই ছিল 
তাঁহার সিদ্ধান্ত । তাহার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী, উদার 
এবং অগ্রগামী । প্রাচীন হইলেও যাহা কল্যাণকর 

তাহা রক্ষণীয়, তাহা রাখিতে তিনি দৃঢ়সংকল্প ছিলেন 
এবং অতীতের সহিত যাহাতে বর্তমানের যোগধার! 

অবিচ্ছিন্ন থাকে, সে দিকেও তাহার বিশেষ দৃষ্টি 

ছিল। ছুই একটি উদাহরণ দিলে এই ভাব 

পরিফার হইবে । স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও শিক্ষার 

বহুল প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ধারা অনুযায়ী 



৪২ উদ্বোধন 

পতির প্রতি একনিষ্ঠ সৌহার্দ্য ও পতির 

পিতামাতা ও আত্মীকস্বজনের সহিত মিলিম্ব 

মিশিয়া সংসারযাত্র! নির্বাহ করিবার রীতি পরিত্যক্ত 

না হুইয়। যাহাতে অক্ষুপ্ন থাঁকে সে দিকে তাহার 

প্রথর দৃষ্টি ছিল। নির্জনে আত্মচিন্তারতা কিংবা 
পরহিতপরায়ণা নারী তাঁহার নিকট ত্যাগ, পবিত্রতা 

ও সরলতার প্রতীকক্দপে প্রতিভাত হইতেন। 
আধুনিক পদার্থবিস্কা ( ০০০০০) প্রভৃতি 

ত্রী-শিক্ষায় অত্যাবশ্তক, কিন্ত প্রাচীন অধ্যাত্মবিগ্াও 

আয়ত্ত করিতে হইবে। অধ্যাত্মবিদ্তা অক্ষু্র রাখিয়। 

বিজ্ঞানাদি অবশ্ত পঠনীয়, ইহাই ছিল স্বামীজীর 

অভিমত। শারীরিক শক্তিবৃদ্ধিঃ আত্মরক্ষায় স্ুপটু 

| ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

হওয়ার জন্য যথোচিত বিধান, বালকদ্দিগের শ্যায় 

বালিকার্দিগেরও সমভাঁবে আবশ্যক । কিন্তু তাঁহাদের 

কোমলত। যেন কদাঁপি নষ্ট না হয় ইহা অবশ্ঠ 
রষ্টব্য ) বীরের দৃটতার সহিত মাতৃহদয়ের 
স্েহশীলতার একত্র অবস্থিতি-_তিনি অতীব বাঞ্ছনীয় 

মনে করিতেন । 

এ বিষয়ে স্বামীজীর শেষ অভিপ্রায় ছিলঃ নাঁরী- 

শিক্ষা ঠিক কিরূপ হইবে, নারীই তাহা নিধারণ 

করিবে। এখানে পুরুষের অধিকার নাই। 

জনসাধারণকে কিভাবে উদ্বদ্ধ করিতে হইবে 

তাহারও বিস্তারিত ইঙ্গিত ম্বামীজী দিয়াছেন 

পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে। 

সাধু 
কাজী মোঃ হাশমত্উল্লাহ এমএ, বি-এল্ 

ত্বল্লাহার, ব্বল্পনিদ্রাঃ স্বল্লভাঁষা আর 

সাধু-যে সংকল্প করে অভ্যাস সাধা'র। 

চিত্ত হয় শক্তিশালী হেন সাধনায় 

বিত্ত তারা জগতের, নমস্ত ধরায়। 

অন্তর একাগ্র রাখে প্রভুর চরণে 

কল্যাণ-প্রেরণা জাগে শত রূপায়ণে- 

ত্বতই সাঁধন্ধারা বহে অবিরত 

মভিয়া! মজায় ধর! দেবতার মত। 

ক্ষণেকের সাধুসঙ্গ জীবনে সম্পদ-_ 

বন্দনা! অর্চনা হ'তে শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদ | 

উনবিংশ শতাব্দীর মানস-ভূমি 
শ্রীপ্রণব ঘোষ, এম্-এ 

( পূর্বাবৃ্ধি ) 

তাঁরতবাসীর সাঁধারণজীবনেও অধ্যাত্মচেতনার 

সঞ্চার এত গভীরভাবে ঘটেছে যে, দনন্দিন 

জীবনের অজম্র দৈন্ত সত্বেও তাদের এতিহ্ 

্ব্ময়। তাই “পশ্চিমের দরিদ্র জনসাধারণের 
তুলনায় ভারতবর্ষের দরিদ্ররা তো দেবশিশু' 

ত্বামীঞ্জীর এই উক্তিটর যথার্থতা স্বন্ধে অরবিন্দবাবু 
যতই সন্দিহান হোন কথাটি অতি সত্য । তৰে এই 

দেবশিশুরা যখন অধ্যাত্ম-সম্পদটুকুও হারাৰে তখন 

কি হয় বল! কঠিন। এই দরিদ্র জনসাধারণকে 
বিগ্চাবুদ্ধিতে সমুন্নত করে পরম সত্যের অভিমুখী 
করে তোলাই ছিল ম্বামীজীর আদর্শ। অরবিন্দবাবু 
লিখেছেন--“ম্বামী বিবেকানন্দ নিজন্ব মতের শ্রেষ্ঠতা 
প্রমাণ করেছিলেন এই বলে যে, তাদের (পাশ্চাত্যের) 

ধর্মের ইতিহাস রয়েছে এবং থাকবেই, কারণ মান্য 
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পারে না, কারণ তা ঈশ্বরের শ্রীমুখনিংস্থত |” 
একথ! তিনি কোথায় পেয়েছেন তা জানাবার 

প্রয়োজন বোধ করেন নি। বআপৌরুষেগ বেদ সম্বন্ধে 
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স্থুতরাং বেদ অর্থে অনন্ত অধ্যাত্স-জ্ঞান, য! যুগে 

যুগে সাধক্হদয়ে উদ্ভাসিত হয়। বেশির ভাগ 

ধর্মই কোন বিশিষ্ট দেবমানবকে আশ্রয় করে গড়ে 
উঠেছে, কিন্তু হিন্দুধর্মের মূল উত্স, কোন ব্যক্তি নয়, 
অনন্তজ্ঞন বেঘ। বেদ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের 

ব্যাথ্যার উপরে নির্ভর করেই সকল দেশের সকল 

কালের সাধকদের অতীন্দরিক্ন অনুভূতিকে আমর! 

শ্রন্ধা করতে পারি । এই মনোভাবের উপরেই বহু 

শাাবিশিষ্ট হিন্দুধর্মের ও ভারতসংস্কৃতির এঁক্যবোধ 

প্রতিঠিত । 

স্বামীজী উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন- 

গুলিকে খুব বেশী মর্যাদা দেন নি। তার কারণ 

ব্যাখ্যা! করতে গিয়ে লেখক মনে করেছেন--“তার 

(হ্বামীজীর ) মতে ধর্মই ভারতের সমাজ জীবনের 

মূল উৎন। এইজন্ই পূর্বগামীদের সমাজস্ংস্কারমূলক 
আন্দালনকে তিনি সমর্থন তে! করতে পারেনই 
নি, স্থনজরেও দেখেন নি।” প্রথমেই বিব্চ্য 
স্বামীজী কোথা ধর্ম ও সমাজকে এক করে 

দেখেছেন কি ন! এবং সমাঁজসংস্কারকদের প্রতি তাঁর 

নুন্জর' না থাকার হেতু কি। এ বিষয়ে স্বামীজীর 

মতামত পাঠকর্দের সামনে তুলে ধরছি-_ 

উনবিংশ শতাব্দীর মাঁনস-ভূমি ৪৩ 

"75212107520 8000178 0092 0 

[২9100001001 1২05, ০৮91:%018 0790৩ 075 

10013091506 1১019150886 10 170৪ & 

19119510703 10560106017 809 001৪৭ 0 701] 

909৬2 1:91151012) 2170. 09369 911 (0990091, 

9170. 09116. 

উনবিংশ শতাবীর বেশির ভাগ সংস্কার-আন্দোলন 

€( সহমরণ-নিবারণ» বিধব!-বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীন্তা ) 
_-এ সবের উপযোগিতা স্বীকার করে নিয়েও 

ত্বামীজী প্রশ্ন করেছেন, এ সমস্তই তে উচ্চবর্ণের 

সমস্য! | দেশের শতকরা! ৭* জন সাধারণ মানগষের 

জীবনকে এই সমস্ত! ম্পর্শ করেছে কি? নিম্নবর্ণের 

মানুষের ওই সব আন্দোলনের দ্বারা কী উপকার 

হয়েছে? তাই স্বামীজীর প্রশ্র_”...... ৬/1)০15 

৪1৪ 07939 ৮৮170 ৮৮০01600917 2 ৮17615 

91:5 076 [0901916 ? ......1790807002106 105 

[0201010, 05805 ০০ 195191915 10০90, 

810 (0০ 19৮৮ ৮1]] 10০ 00007, ০0100109%, 

শিক্ষার বিস্তার না হ'লে সমাজের সংস্কার উপর 

থেকে চাপিয়ে দেওয়া হবে-_ জাতির অন্তরে তা 

প্রবেশ করতে পারবে না। 

সথঙরাং ধর্ম এবং সমাজকে স্বামীজী কোথাও এক 

করে দেখেন নি, সমাজসংস্করের প্রয়োজনীয়তাকেও 

অস্বীকার করেন নি। কিন্তু কেবলমাত্র হিন্দুসমাজেই 

গলদ রয়েছে এমন অশ্রদ্ধেয় অত্যুক্তিকে অন্বীকার 

করেছেন। ব্সতীতের এবং বর্তমানের ভারতবর্ষের 

যে ছুটি ছৰি আমাদের চোথে ভাসে, স্বামীক্সী 

ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচেতনার আলোকে তার মধ্যে 

প্রাণের যোগ দেখতে পেয়েছিলেন। ভারতের 

সর্বপ্রকার অধঃপতন সত্বেও ধর্মের মধ্যেই তিনি 
জাতির পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। 

অবগত ইউরোগীর় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়তায় এঁহিক 
জীবনের উন্নতি চেয়েছেন, কিন্ত তার লক্ষ্য আধ্যাত্মিক 

উন্নয়ন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বনু, 



৪8 উদ্বোধন 

কেশবচন্্র প্রমুখ পূর্বগাঁমী সকলেরই লক্ষ্য এক । তবে 
কর্ম প্রচেষ্টার সর্বাধিক প্রকাশ ঘটেছে শ্বামীজীর মধ্যে। 

অরবিন্দবাবু বলতে চান-যে স্বামী বিবেকানন্দের 

মানস-পরিমণ্তপ এবং রামমোহন-বিস্াসাগরের 

মানস-পরিমগ্ডল “সম্পুর্ণ ভিন্ন জাতের” কিন্তু 

ইতিহাসের সাক্ষ্য_-ওই পূর্ববর্তী যুগের অভ্যন্তরেই 
স্বামীজীর সম্ভাবনা নিহিত ছিল। ইউরোপকে যাঁরা 

সর্বাংশে গ্রহণ করেছিল; তারা মুষ্টিমেয় অনুকরণ- 

কারী। আমাদের কোন জাতীয় নেতাই ইউরোপের 
সব কিছুকে গ্রহণ করেন নি। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ 

গুণাবলীর সঙ্গে ভারতের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর সম্গঘঘ্- 

সাধনই ছিল তাদের আদর্শ। এই সমদ্ুয়-সাধনাই 
সে যুগের সঙ্কেত। 

কিন্তু অরবিন্দবাবুর চোখে পড়েছে শুধু 

"ইউরোপীর সাহিত্য ও দর্শন থেকে পাওয়া 
সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, সামাজিক আদর্শ, ব্যবহারিক 

জীবনাঁচরণের সার্বভৌম অঙ্গীকার **.* ” তাঁর মতে 

ত্বামীজীর মানস-পরিমগুলে এদের আঁর কোন 

মূল্য নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে “ইংরেজী শিক্ষা- 

দীক্ষা এবং হ্যার়শান্সাদির অধ্যয়ন-অধ্যাপন! থেকে 

যে বুদ্ধিবাঁদী যুক্তিবাদী মানস গড়ে উঠেছিল” তাকে 

স্বামীজী নাকি অস্বীকার করেছেন। এই প্রসজে 

লেখক স্থামীঞ্গীর নিমোদ্ ত লেখার বাঁকা অক্ষরের 

অংশটুকু উদ্ধত করে দেখাতে চেয়েছেন যে, যুক্তি 

ব। বুদ্ধির চর্চাকে তিনি এড়িয়েই গেছেন। ম্বামীজী 

দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশে বলছেন; ভালবাসার 

প্রেরণাই দেশপ্রেমের প্রথম কথা । বুদ্ধি ব! যুক্তির 
চেয়ে প্রেমই বিশ্বরহন্তের চাবিকাঠির সন্ধান দেয়। 

প] 10651185510. 09001090312) 200 ] 9199 

12৮৪ 10 ০৮৮18 1499] ০? 09010190920, 

[1159 0010953 2791090983810 001 891 
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ড$%1,06 15 0 06511206 01 120501% 2 

90191556170651)109, 11711500561 0010 

10691, 

[6 0965 2, 106) 56215 01৮ 0৮261 50195, 

| ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

1366 010101% 0৮6 1৮600001775 51977201011, 

1,086. 0190115 61১0 1,051 17109551191 £৫65 3 102 
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176০1, (16196016১70 ৮/০৩1৭- 
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09০ 0591 026 10011110173 হেন 00111101730 

14117610150, 

1521751009107/0165 9019-12-09 0010103 ! 

০ 09305700520 06 9০909 2170 06 8283 
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1070693. 

এই উদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে পড়লে এই মনে হয় 
যে দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে স্বনীজী হৃদয়ের অনুভূতিকে 

প্রথম স্থান দিয়েছেন। এই জলন্ত দেশপ্রেমও 

তে! মানুষের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার যুক্তির উপরেই 
দাড়িয়ে আছে! স্বামীজ্জী বলেছেন, বুদ্ধি বা যুক্তির 

দৌড় বেশীদূর নয়, হৃদয়ের পথেই অনুপ্রেরণা 
আসে। একটি অনুচ্ছেদের সামন্ত অংশ তুলে 

দিষেই অরবিন্দবাঁবু স্বামী বিবেকানন্দ সম্ঘদ্ধে এমন 
মন্তব্য করেছেন যা স্ত্যবোধকে পীড়া দে়। 

যুক্তিবাদী মনন সম্বন্ধেও স্বামীজীর চিন্তাধারার 

পরিচয় তার রচনাব্লীর নানাস্থানে ছড়িযে আছে। 

যদি দেখতে না পাই তাহলে লজ্জার কারণ ঘটে । 

একটি মাত্র উদাহরণ তুলে দিচ্ছি__ 
17001015109 0020 10080101000 

91001019000 9.006136 10 19110/105 

162$017 11217 10110.01% 1961165 17 ৮০ 

1001771570 101111773 06 80909 ০20 076 

৪1000110 0% 20%10094%.” 

স্বামী বিবেকানন্দ এই যুক্তির পন্থা অনুসরণ 

করেই দুর্গত মানুষকে প্রথমে অন্ন, তারপরে শিক্ষাঃ 
এবং তারপরে জ্ঞান দ্বান করতে বলেছেন। 

কিস্ত একথাও স্মরণীয়, প্রচলিত শিক্ষার অভাবেই 
অধ্যাত্মজ্ঞানের অভাব ঘটে না । যুগ যুগ ধরে 
এ দেশের নিঃসঘল সাধারণ মানুষের মধ্যে অধ্যাত্য 

সাধনার ধার! প্রবাহিত হয়ে এসেছে । মধ্যবুগের 



মাথ, ১৩৬৩ ] 

বেশির ভাগ মরমিয়! কবিই এই নিরক্ষর সাধারণ 

মানবসমাঞজ থেকে উদ্ভীত। বাংলাদেশের বাউল 

গানও কোন পণ্ডিতের রচনা নয় । 

ভারত ও ভারতবাসী সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণ! 

কি বুঝতে না পেরেই অরবিন্দবাবু লিখেছেন__ 
“রাজ! রামমোহন প্রভৃতির মধ্যে যে কাঁলসচেতন 

দুরদৃষ্টি এবং প্রবাহিত হতে-থাঁকা ব্যবহারিক জীবন 

সম্বপ্ধে নিভূলি উপলব্ধি আমর! লক্ষ্য করেছি, 

বিবেকানন্দে তার কোনরূপ স্বাক্ষর নেই।” কোন 

মন্তব্য পেশ করার আগে আমরা “ব্যবহারিক? 

জীবনের ক্ষেত্রে ব্বামীজীর দৃষ্টি ভঙ্গীর ছুটি উদাহরণ 
তুলে ধরছি--তিনি চিঠিতে লিখছেন-_ 

"শশী তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্ছি। 
যর্দি কার্ধে পরিণত করিতে পারিস তবে জানৰ 

তোরা মরদ, আর কাজে আসবি। ***.* গোটা 

কতক ক্যামেরা, কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু 

00301010813 (রাসায়নিক ত্রব্য) ইত্যাদি চাই। 

তারপর একটা মন্ত কুঁড়ে চাই। তারপর কতক- 
গুলো! গরীব 'গুরবে। জুটিষ্জে আনা! চাই। তারপর 

তাদের £8০2010%, 099812100 ( জ্যোতিষ, 

ভৃগোল ) প্রতৃতির ছবি দেখাও আঁর “রামকৃষঃ 

পরমহংস” উপদেশ কর_কোন্ দেশে কি হয়, কি 

হুচ্ছেঃ এ ছুনিস্বাটা কি, তাদ্দের যাতে চোখ খুলে 
তাই চেষ্টা কর পুঁথি-পাতড়ার কর্ম নয়_মূখে মুখে 

শিক্ষা! দাও ।” ( পত্রাবলী প্রথম ভাগ পৃঃ ১৯৭) 
উদ্ধ' তাংশটুকুর মধ্যে লক্ষণীয়, স্বামীজী ব্যবহারিক ও 

পারমার্থিক উভগ্ ধরণের শিক্ষার কথাই বলেছেন। 
'পরিক্রাজক' বইটিতে স্বামীজী যে ভবিব্যৎ 

ভারতের ছবি একেছেনঃ আজকের দিনের 

ব্যবহারিক জীবনৰোধসঞ্জাত গণ-আন্দোলনের তাই 
তে! প্রকৃত রূপ--ণতোমরা (ভারতের উচ্চবর্ণেরা ) 

শৃন্তে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। 
বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটার ভেদ করে; জেলে, 

* স্বামী রামকৃকানল। 

উনবিংশ শতাবীর মানস-ভূমি ৪৫ 

মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক 

মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উন্ননের পাঁশ 
থেকে, বেরুক কারথানা থেকে, ভাট থেকে, বাজার 

থেকে । বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পরত 

থেকে । এরা সহম্র সহস্র বসর অত্যাচার সয়েছে, 

নীরবে সয়েচে,তাতে পেয়েচে অপূর্ব সহিষ্ণুতা! । 

সনাতন দুঃখ ভোগ করেচে--তাঁতে পেয়েচে কটল 

জীবনীশক্তি |” উননিংশ শতাব্দীর শেষ মুহুর্তে 

এই দর্শন কি “কাল সচেতন দুরদৃষ্টি'র স্পষ্ট 
ত্বাক্ষর নয়? 

ত্বামীজীর “পরিব্র।জক'ঃ “প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য' 

এবং “পত্রাবলী” পড়বার পরে কেউ যদি আঅরবিনর 

বাবুর মন্তব্যটি পড়েন--প্ধর্মসম্পর্কহীন ব্যবারিক 

জীবন সম্বন্ধে তার ( স্বামীজীর ) অনুসন্ধিৎসা' খুবই 
সামান্, নেই বললেই চলে-_-” তিনি অনায়াসেই 
বুঝবেন এ মন্তব্যের মুল্য কি। বহু বিচিত্র 

ব্যবহারিক জীবনকে শ্বীকার করেও অধ্যাত্ম 

আদরশেই তিনি ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি দর্শন 
করেছেন। ভারতের ইতিহাসের এই অধ্যাত্বাদী 

ব্যাখ্যা! শুধু স্বামীজী নয়, ভারতের প্রত্যেক মনীষী 
ও মহাপুরুষ করে গেছেন। এ ব্যাখ্যাকে কেউ 

অন্বীকার করতে পারেন, তা স্বীকার করি। কিন্তু 

একট! প্রশ্ন তবু থেকে যাবে, অধ্যাত্ববাদী ব্যাখ্যা! 

যদি অচল হয়, বস্তবাঁদী ব্যাখ্যাকেই ৰা চিরসচল 

মনে করার কারণটা কি? অধ্যাত্মবাদের অনুরক্তি 

অনেক সমক়্ গোঁড়ামি আনে বটে, কিন্তু ষে 

ব্স্তবাদী দর্শন জীবনের গভীরতম প্রশ্ন ও বেদনার 

কোন উত্তরই দ্বিতে পারে না, তার প্রতি 

অন্ধবিশ্বীমও সমান গোৌঁড়ামি। বস্তবাঁদই একমাত্র 
সত্য দর্শন এমন কথ! আজও প্রমাণিত হয় নি| 

তাঁরত যে চিরন্তন চরম সত্যকে উপলব্ধি করেছিল, 

অরবিন্দবাবু তাঁকে বস্তঙ্গতের নিয়ত পরিবর্তনশীল 

সত্যগুলির সঙ্গে এক করে ফেলেছেন। [1:00 
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৪৬ উদ্বোধন 

সংজ্ঞাটিই ব্যবহারিক জগতের প্রিবর্তনশীন সত্যের 
সঙ্গে অপরিবর্তনীয় মূল সত্যটির পার্থক্য স্থত্রাকারে 
বুঝিয়ে দেয় । অরবিন্দবাবুর মতে স্বীমী বিবেকানন্দ 

প্ধর্ম এবং অধ্যত্ম মুক্তিচিস্তাকে অক্ষয়, অপরিব্র্তনীয়, 

পরম জাতীয় প্রেরণারূপে গ্রহণ করেছিলেন ।” এবং 

তার সঙ্গে নাকি “কালের গরজের সম্পর্ক খুব কমই 

ছিল।” আমাদের দেশের জাতীয় জীবনের প্রেরণ! 

যে আধ্যাত্মিক এ সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন 

এখানে নেই, কারণ সেট! দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার । 
কিন্ত ধর্ম আর যুক্তিচিন্ত ঠিক এক জিনিস নয়। 

ভারতবর্ষে জীবনের উদ্দেশ্তকে ধর্ম, অর্থঃ কাম, মোক্ষ 

এই চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে । মোক্ষের স্থান 

সর্বশেষে এবং সবার উপরে । ধর্ম আর মোক্ষ এক 

জিনিস নয় । ধর্ম ক্রিঘামুল; ইহলোকে বা পরলোকে 

স্ুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ 

খোঁজাচ্ছে। সুখের জন্ক খাটাচ্ছে; আর মোক্ষমার্গ 

শেখার স্ুথের জন্য কর্ম করাও হুঃৰ দাস্ত্ব। ব্ন। 

মোক্ষ নিয়ে যায় প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ইহু- 
পরলোকের সুখ-ছুঃখের পারে । ভারতের ইতিহাস 

থেকে শ্বামীজী বুঝেছেন “এককালে এই ভারতবর্ষে 

ধর্সের আর মোক্ষের সামঞ্জন্ত ছিল! বোন্ধর্মের 

পর হতে ধর্মট! একেবারে অনাদৃত হ'ল, খালি 
মোঁক্ষমার্ণই প্রধান হ'ল। যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষ 
অনুশীলন করে সে ত ভালই; কিন্ত ভোগ না হ'লে 

ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর--তৰে ত্যাগ হ'বে।” 

তাঁহছলে দেখা যাচ্ছে ধর্ম এবং মোক্ষসাঁধনা এক 

নয়। ভোগেই ভোগের সমাঞ্ডি নয়__ত্যাগের মধ্যে 

ভোগের পরম অবসান। ভোগে অতৃপ্ত মাচ্যই 

চিরদিন ত্যাগের মধ্য দিবে সত্যলাভের আদর্শকে 

শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দিয়েছে। আধ্যাত্মিকতার এই 
চেতনা কোন এক বিশেষ কালে উদ্ভৃত হয় নি, এই 

চেতন! তে! চিরদিনই মানুষের মনে জেগেছে, 
জাগছে, ভবিষ্যতেও জাগবে। এইজন্তই এ চেতনাকে 
স্বামীজী “অক্ষয়, অপরিবর্তনীয়, পরম জাতীয় 

[ ৫৯তম বর্ব--১ম সংখ্যা 

প্রেরণারূপে গ্রহণ করেছিলেন” এই প্রেরণার 

বশেই বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্ত প্রভৃতি চিরম্মরণী্ব হয়ে 

রয়েছেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইউরোপীয় 

বস্তবারদ সত্বেও আমাদের এই অন্তরের পরম 
প্রয়োজনের দিকটি শুন্য ছিল: বলেই আমরা 
আমাদের অতীত ইতিহাসে সত্যকে খু'জতে 

গিয়েছিলাম। এই আত্মানুসন্ধানই : বিশেষভাবে 

উন্িণ শতকের শেষার্ধের “কালের গরজ”-- 

নিজেদের সববস্ব বিসর্জন দেওমাটা1 অথবা ইউরোপের 

বস্তবাদকে সর্বাংশে স্বীকার করাট1"তথনকাঁর কালের 

গরজ নম্ব। এই আস্মান্ুসন্ধজানের মধ্য দিয়েই 

আমর! নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ফিরে পেয়ে 

“ভারতীয় হয়ে থাকতে পেরেছি । নইলে ইংরেজী 

শিক্ষার ফলে মেকলের স্বপ্নই আমাদের পরিচয় 

হয়ে দাড়াত--8 01233 06 06130103 ]101121) 
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উনিশ শতকের গোড়া থেকে 

আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্মমতকে 

জীনবাঁর জঙ্কে এদেশে এবং ইউরোপে আগ্রহ 

প্রকাশ পেতে থাকে । ভাঁরতবাঁসী এবং বিশ্ববাসীর 

এই জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার দায়িত্ব শ্বামীগী অতি 
সু্ঠুভাৰে পালন করে গেছেন। বাইরের সভ্যতার 
যত চাঁকচিক্যই থাক অন্তরের ত্যাগ ও শাস্তির 
উপরে প্রতিষ্ঠিত না হলে যে আমরাও আগেকস- 

গিরির উপরেই নব সভ্যতার নগরী প্রতিষ্ঠা করে 
বসবো-__এমন আশঙ্কা! তার ছিল। সেইজন্াই 
অধ্যাত্মসত্যকে ভিত্তি করেই, তিনি নুতন ভারত 

গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্ত সেজন্। তিনি 

হিন্দুধর্মকে একমাত্র ভিত্তি করে জাতীর এঁক্য 

প্রেতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এমন কথা মনে করা 

ভুল, অথচ লেখক এই ভুলই করে বসেছেন। 
স্বমীজীর জাতীয় এঁক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে তিনি কত 

থানি ভুল চোখে দেখেছেন তাঁর প্রমাণশ্থরূপ উদ্ধ তি 

11705119005 
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দিই__“তিনি (স্বামীজী ) সম্ভবতঃ একথা কখনও 
উপলব্ধি করেন নি যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষাঁধের 

ভারত শুধুমাত্র হিন্দু-ভারত নয় ; বৌদ্ধ, মুসলমান, 
থুষ্টান এবং বন্ধ অগণিত জাতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম- 

সম্প্রদায়ের আবাস-স্থল এই ভাঁরতবর্ধ। এ 
পরিবেশের হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে জাতীয় এক্য, 
প্রতিষ্ঠার কাঁধক্রম তাই হিন্দু ভিন্ন অন্ত সম্প্রদ।য়কে 
শুপ্নী না করে এবং দুরে না সরিয়ে রেখে পারে না। 

তত্ববিচারে হিন্দুধর্্ের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা সম্ভব 
হলেও সমস্ত ভাব্রতকে তার নিরন্ত্ণাধীনে নিজে 

আনার কাধক্রম একটা অবাঞ্ছনীয় সাম্প্রদায়িক রূপ 
পরিগ্রহ এবং এক্যের পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতা স্থষ্টি না 
করে পারে না, মানুষের মানবতার স্বীকৃতি সে 

ধর্সে যতই থাক না কেন।” ম্বমীজী ভবিষ্যৎ 

ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কোন্ আদর্শের কথা বলেছেন 

তার নিজের কথায় দেখা যাঁক-_ 
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উনবিংশ শতাব্দীর মানস-ভূমি ৪৭ 

হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে জাতীয় এঁক্য প্রতিষ্ঠার কথা 

স্বামীজী কোথাও বলেন নি বরং তিনি সকল মতের 

শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর সমন্বয় করতেই বলেছিলেন । তার 

গুরুও বলেছেন ণ্যত মত তত পথ” তিনি 

তার ব্যাখ্যা করেছেন,-5০০$ 001 

৪1228 ০0৫6 0508১ (৩ 276 28190. 06 11, 
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1001510001.” ( ৬০] ৬]]] ) তিনি বুঝেছিলেন, 

সব ধর্মই মূলতঃ এক অদ্বৈত ভাবের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। সেই এক্যবুন্ধিকে তিনি সমাজে ও রাষ্ট্রে 
প্রতিফলিত দেখতে চেয্সেছিলেন। পরবর্তীকালে 
রামকষ্চ-বিবেকানন্দ-প্রচারিত সমঘ্বয়-ধর্ম আচরণ 

না করাতেই সাম্্রদারিকতা দেখা দেয়; আর এই 
সাম্প্রদাপ্রিকতা রাজনীতি-সঞ্জাত। আদর্শ বিশ্বধর্ম 
সম্বন্ধে শ্বামীজীর উক্তি ম্মরণীয়_-”[£ [707৪ 13 
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রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যেই স্বমীজী কেন 
ভারতবর্ষের উন্নতির সম্ভাবনা দেখতে পান নি-_এ 

নিয়ে অভিযোগ করে লেখক ৰ্লছেন-_“তাঁর নিকট 

রাঞ্জনীতির অর্থই হলো, বস্তবাদী জীবনদর্শনের 

উপর জাতির জীবন ও সংস্কৃতি প্রতিঠিত করা! । 
কিন্ত ইতিহাস তাঁকে এই শিক্ষাই দিয়েছে বলে 
তাঁর বিশ্বাস ষে, ব্স্বভিত্তিক সভ্যতা কনে! বাঁচে 



৪৮ উদ্বোধন 

ন1।” ইউরোপীয় পলিটিক্যাল উন্নতি যেখানে 
অপর দেশকে শোষণ করেই সমৃদ্ধ হচ্ছে, সেখানে 

রাজনীতিকেই উন্নতির সোপান বলে আকড়ে ধরার 

সার্থকতাট! কী? আর বস্কভিভ্তিক সভ্যতার চেয়ে 

অধ্যাত্মতিত্তিক সভ্যতা ষে বেণী টেকে, সে কথ 

তে গ্রীস আর ভারতকে দিয়েই ইতিহাস প্রমাণ 
করেছে। ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি স্বীকার 

করেও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে আগিয়ে যাওয়াই 
ভারতের আদর্শ। এ আদর্শ উপলব্ধি করতে না 

পেরেই অরবিন্দবাঁবু মন্তব্য করেছেন-_“্এই তত্ব- 

জ্ঞান চলমান জীবনের বোধ থেকে আসে নি, অথবা 

সঠিক সামাজিক সম্পর্ক নিধ্শীরণের পথেও নয়। 

এবং আসেনি বলেই জাতীয় জাগরণের বিবেকানন্দীয় 
পরিকল্পনার ব্যবহারিক উপযোগিতা বিন্দুমাত্রও 

নেই।.** তাই বিশ্ববিজয়ের তাঁর অধ্যাত্ম পরি- 
কল্পনা এবং রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের জাতীর 

পীবনের মূলপ্রবাহ থেকে দূরে গেল, তার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ যোগন্ত্রও আর কিছু রইল না।” 

চলমান জীবনের বোধ থেকে যে একমাত্র 

বস্তবার্দী অভিজ্ঞতাই সঞ্চিত হয়ঃ একথা বেশীর 

ভাগ ভারতীয় দার্শনিক চিরকালই অস্বীকার করে 

এসেছেন, বরং তীরা বলেছেন বস্তই বুঝিয়ে দেয় 
যে বস্তর দ্বারা অমৃতত্ব লাভ কর! যাঁয় না। আর 

"সঠিক সামাজিক সম্পর্ক নিধারণ” বলতেই বাকী 

বোঝায়? সমাজের ৰিশ্ষে একট| অবস্থাতেই ধর্ম- 

চেতনার উদ্ভব হয় এবং পরবর্তীকালে ধর্মের আর 
উপযোগিতা থাকে না_এমন কোনো যুক্তি? 

তাঁহলে বলতে হয়ঃ সে যুক্তিও মানব-অভিজ্ঞতার 

দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। যন্ত্রের জটিলতা 

যতই বাড়,ক, সভ্যতার জয়ঢাক যতই নিনািত 
হোঁক, বস্তবাদী এই যন্ত্র-সভ্যতা মানুষের অন্তরের 
শীস্তি-পিপাঁসা মেটাতে পেরেছে কি? তাঁর জন্য 
প্রয়োজন --আত্মোপলব্ধি। এদিক থেকে ভেবে 

দেখলে নিফাম সেবাধর্সের মধ্য দিয়ে মোক্ষ-সাধনার 

[ ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

যে আদর্শ শ্বামীজী প্রচার করেছেন সে আদর্শ সঠিক 

সামাজিক সম্পর্ক নিধ্ণারণে পথেই দেখা দিয়েছে। 

মুক্তির পরম আদর্শকে মনে রেখেই আমাদের 
সেবাধর্মকে গ্রহণ করে বিশ্বের কল্যাণে আত্মনিয়োগ 

করতে হবে। ”)০9 5০৬ 0091 16161001001 
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ভারতীয় জীবনের মুলপ্রবাহছ। সামাজিক ঝা 

রাঁজনৈতিক আন্দোলনগুশি সে তুলনায় বহিরঙ্গ এৰং 

নিত পরিবর্তনশীল। এ সব আন্দোলনে জড়িয়ে 

না পড়ে রামকৃষ্ণ মিশন জাতীয় জীবনের এই মুল 
প্রবাহকেই সমৃদ্ধ করে চলেছেন। ধর্সের সঙ্গে রাজ- 

নীতির জগাথিচুড়ির বিষাক্ত পরিণাম সবদেশের 

ইতিহাঁসেই পাওয়। যাবে। ব্যবহারিক জীবনেও 
স্বামীজীর সেবাধর্মকে গ্রহণ করতে পারলে ভারতের 

বর্তমান জীবনধারা বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে। ইউরোপীয় 

রাজনৈতিক শিক্ষা তো! মানুষকে দলগত স্বার্থে 

বিভক্ত করে চলেছে। 

স্বামীজীর চিস্তাধার। বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 

এর পর অরবিন্দবাবু আর একটি মারাত্মক ভুল 

করেছেন--“ম্বামী বিবেকানন্দ নরেন্্রনাথ দত্তর 

নির্বিকল্প সমাধিলাঁতের আকাঙ্ষা জাতির সম্মুখে 
অন্থসরণীয় আদর্শরূপে তুলে ধরলেন। .*'ব্যক্তিগত 

ক্ষেত্রে শুধু নয়, জাতীয় ক্ষেত্রেও জীবন-সাধনার 

লক্ষ্য যেখানে এই, সেখানে ভারত স্বাধীন কি 
পরাধীন, ইংরেজ দেশ শাসন করবে, কি করবে না, 
অথবা তাদের এ দেশে থাঁকাট। বাঞ্চনীয় কিন। 



মাঃ ১৬৬৩] 

--এসৰ সমস্ত! মূল্যহীন। স্বামী বিবেকাননের 

দেশাত্মবোধ উচ্ছ্বাসে অস্থির হওয়া সত্তেও তাঁকে 

কখনে বৃটিশ শাসন থেকে মুক্জ হওয়ার স্বপ্ন 

দেখায় নি।” এই ধরণের মন্তব্য যেখানে বিশিষ্ট 

শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে আসে, সেখানে এই 

মন্তব্যের সারবত্তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন 

আছে। প্রথমতঃ নির্বিকল্প সমাধি ভারতের অধ্যাত্ম 

জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ; সুতরাং জাতির সামনে সে 

আদর্শ তুলে ধরে স্বামীজী কিছুমাত্র ভূল করেন নি। 

কিন্ত এই আদর্শ. যে সকলেয় জন্টেঃ এমন কথা 

তিনি বলেন নি। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে 

কি ভাবে তাঁর গুরুদেব তাকে শিখিয়েছিলেন_-এ 

শ্রেষ্ঠ সুখ ত্যাগ করে বহুজনহিতায় জীবন 

সমর্পন করা আরও উচ্চ আদর্শ । 

তবে উচ্চ আদর্শের ধুয়া ধরে ধীরে ধীরে দেশ 

তমোঁগুণসমুদ্রে নিমজ্জিত হতে চলেছে, এ কথা 

তিনিই ভালোভাবে বুঝেছিলেন। তবু ভারত- 
বাসীকে মনে করিয়ে দিয়েছেন--"তাগের অপেক্ষ। 

শাস্তিদাতা কে?” অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক 

প্রিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ফ। ইউরোপের 
এত উদ্নতি সত্বেও তার ব্যর্থতার স্বরূপটি 

স্বামীজী ভোলেন নি--“5০০19] 11 10 0৮০ 
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আজকের ইউরোপের 
বস্তৰাদদী চেতনার ম্্ান্তিক বিয়োগনাট্যের এমন 

সত্য পরিচয় খুৰ কম লেখকই দিতে পেরেছেন। 
ইউরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের এই বেদনা ও ব্যর্থ তাঁকে 

উপলব্ধি করেই শ্বামীজী ভারতবাসীকে অধ্যাত্ম- 

চেতনাসজাত শাস্তির আদর্শে বিশ্বকল্যাণে আত্ম- 

নিয়োগ করতে বলেছেন। এইখানেই তার বিশ্ব- 

বিজয়ের পরিকল্পনার সার্থকত1। ইউরোপীয় 
৭ 

[2910 101010510,” 
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সত্যদৃষ্টি ছিল ইংরেজ শাঁসনাধীন ভারতবর্ষ সব্থন্ধে_ 
”"[21031% 1015 10170090000 10019, 1793 ০0171 

0109 19066101010 65800) 00.00917 0010003- 

০1908. 11 199 10:01001)1[0018 ০00 ০70০৩ 

7)019 ০07 105 ৪18৩ ০ 00৪ 07103199 

৬০71) 1 095 00050 01901 16 (009 

০010906 01€ 0)06 05803105 ৮/০119. 

/১ 0৬৮ 18000160100 09101259ন5 17916 

৪5081609 8170. 00179 0009811299 1001 915 

2৪1] 07961000050) 12001191) [0019 1785 00 

19100101 91,0৬৮--0000109 6136, [00121 

৪00 0209000০০20; 9010006 5৮০ (0053 

28. 900817% 7050191০ 983 00615 212 105৮ 1 

[0019, ৮৮100. ০০900901607 ৮/17.01৩ 

€10105 13 106 191] ০ 20] 00100. 
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বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরে ভারতের ইতিহাসে সেই 
সাঁধনাই হয়ে এসেছে। ম্বর্দেশীযু্গ থেকে আরম্ত 

করে এ দেশের নেতৃবৃন্দ শ্বামীজীর কাছেই বিগ্রীবের 
অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন__ইতিহাস সে কথা ভোলে 
নি। হ্বাধীনতা এবং শ্বাধিকার-প্রতিষ্ঠ! ষে শ্বামীজীর 

অন্তরের সুর, এ কথা কেনা জানে? তিনিই 
কি বলেন নিঃ £7:900]77. 13 (05 8078 ০1 

0৩ 9০৩1” 1 তিনিই কি গেয়ে ওঠেন নিঃ ৪51 জুলাই 

আমেরিকার ম্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে 

5809, €০0-09য 0১০০ 81)50393 17560 1” 

ধর্মসমন্থয়েরও মুল ভাব ধর্মের স্বাধীনতা । সকল 

ধর্মের মূল সত্যে পৌছেই সব মানুষকে একতাবদ্ধ 

করা সম্ভব। বৈচিত্র্যকে যথাযোগ্য মর্ধাদ! দিয়েই, 
«এসে খত 



৫০ উদ্বোধন 

অন্তনিহিত এ্ক্যে পৌছুতে হবে। অধ্যাত্মবাদের 
চিরন্তন সত্যে এই প্রতিষ্ঠাই তার কে অমিত 
তেজ ও চিন্তায় অমিত বীর্য এনে দিয়েছে। 

অরবিন্দবাবুর মতে_-“অধ্যাত্ববাদ তার সে শক্তি, 

বীর্ধ ও উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে?” যে 

অধ্যাত্ববাদদের দারা বুদ্ধ থেকে বিবেকানন্দ অবধি 

এত মহাঁমানবের আবির্ভাৰ সম্ভব হ'ল ভার শক্তি, 

বীর্ধ ও উপযোগিতাক় বিশ্বাস করবো, নাঃ ভগ্রস্তপে 

পরিকীর্ণ মৃতপ্রায় ইউরোপীয় সভ্যতাকে বিশ্বাস 
করবো? ভোগসামাকে অন্তরের নালোকে উপলব্ধি 

না করে ৰাইরে থেকে দোর করে চাপাঁলে কী দশা 
ঘটতে পারে, তা সাম্যবাধী রাষ্তগুলির একনাবুকত্বের 

পরিণাম দেখেই বুঝতে পারা যায়। প্রাচ্যের 

এই অধ্যাত্-অমুভূতি নিয়েই নৃতন সভ্যতা গড়ে 
উঠতে পারে। 

ভারতের ব্যবহারিক রাষ্রিক জীবনধারাকে কোন্ 

পথে পরিচালিত করতে হবে সে বিষন়ে সংশয়ের 

অবকাশ আছে। স্বামীজী ভারতবাঁসীকে তাঁর আত্ম- 

তত্ত্ে 'প্রতিষ্ঠিত হতে ৰলেছেন--তীর প্রতিষ্ঠিত 

রামকুষ্চ মিশনে তারই সাধন! | ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে 
নিজের পন্থায় প্রতিষ্ঠিত থেকেই যে অপরাপর 

পম্থার প্রতি বিনভ্র শ্রদ্ধার স্বীকৃতি দেওয়। চলে_ 

রামকষ্চ মিশনে তারই প্রকাশ। দমাঁজনীতি বা 

রাঁজনীতি যে পথেই চলুক জীবনের মুলসত্যকে ধরে 

থাকতে হবে; স্বামীজীর কাঁজই ছিল ভারতের 
প্রাণশক্তিকে উ,দ্ধ করে দেওয়া, তারপর অন্থান্ত 

আবর্জনা আপনি সাফ হয়ে যাঁবে। অরবিন্দবাবু 
মন্তব্য ক:র ছন--"বিৰেকানন্দ যে আন্দোলনের 

স্ত্রপাত করলেন, তা ভারতের ব্যবহারিক রাত্রিক 

জীবনধারার মুল প্রবাহের বাইরে।” কিন্ত ভারতীয় 
জীবনধারার মুলপ্রবাহ তো কেবলমাত্র রাজনীতিতে 

সীমাবদ্ধ নয়। অথচ এই সীমাবদ্ধতাকেই ভারতীয় 
জীৰ্নসাধনার সার্থকতা! ধরে নিয়ে তিনি আরো! 

বলেছেন--“সম্ভবন্তঃ প্রথমবারের বিদেশ-প্রবাসের 

[ ৫৯তম বর্ব-_-১ম সংখ্য। 

সময়টাতেই বিবেকানন্দ তার ভাবী কার্ধক্রমের সীমা- 

বদ্ধতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। 

সালের একটি পত্রে তিনি লিখেছেন, পু 1১8৮৪ 100 
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বিশ্ববিজয়ের সংকল্পের পাশাপাশি এ কথগুলে! 

নিতান্তই বেমাঁনান।” কেন বেমানান? বিশ্ববিঙ্গয় 
সন্ধে স্বামীজীর ধারণ! আগেই আলোচন। করেছি। 
বস্তবার্দের অত্যাচারে উদ্বাস্ত প্রতীচ্যের জন্ক অধ্যাত্ম 

শাস্তির বাণী প্রচারই স্বামীজীর বিশ্ববিজয়। 

পারমাথিক ক্ষেত্রে, একজনকেও সেই শাস্তির পথে 

এগিয়ে নিয়ে যেতে পারাঁও বড় রকমের সার্থকতা । 

একটি গ্পল' থেকেই সমগ্র ইয়োরোপ শ্রীষ্টের বাণী 

শুনেছে। 

ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে যে আমাদের অনেক 

কিছুই নতুন করে শিখতে হবে সে বিষয়ে স্বামীজীর 

সন্দেহ ছিল না । সেই সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যকেও গ্রহণ 
করতে হবে ত্যাগ ও শান্তির বাণী। স্বামীজীর 

দৃষ্টিতে এমনি করেই ব্যক্তিজীবন ও বিশ্বজীবনের 
যোগ ঘটেছে । তিনি চেক্পেছিলেন একদল 

আদশ যুবক যাদের দ্বারা তিনি স্বদেশে ও সারা 

বিশ্বে নবজাগরণ এনে দিতে পারবেন । তার বিশ্ব- 

বিজয় আধ্যাত্মিক অর্থেই গ্রহণীয়। ব্যক্তিকে গড়ে 

তোলার যে সঙ্কল্প তিনি করেছিলেন, তাঁর দার| তিনি 

বিশ্বকেই উদ্ধ,দ্ধ করতে চেয়েছিলেন। “উনবিংশ 

শতার্ধার সাংস্কৃতিক পটভূমি” প্রবন্ধটিতে অরবিন্দ- 
বাবু সুন্দরভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজের 
মানস-ঘ্বিধাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরাধীনতার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাবের, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের 
শুভবুদ্ধির প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস কেমন করে 

আমাদের শিক্ষিত সমাজের চিত্তকে দোলায়িত 

করেছিল, সে কথা তিনি নানা! উদ্ধাহরণ সাহাধ্যে 

ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের এঁতিহা থেকে 

কোন কিছু যে নেবার আছে একথ। তাঁর একবারও 

মনে হয় নি। তাই গ্রন্থশেষে মন্তব্য করেছেন-_ 

১৮৯৫ 



মাধঃ ১৩৬৩ ] 

প্বর্তমান কাল ও ইংরেজকে অস্বীকার করেও 
ইংরেজের কাছ থেকে যেটুকু বস্ত-আরাধনা ও 
বুদ্ধিবাদ সমাঁজ-মানস আয়ত্ত করেছিল, তাই নতুন 
বাংলা, নতুন ভারতব্্ষ জন্ম দিয়ে গিয়েছে। 

প্রাচটীনেরে আকর্ষণ তার এখনে কাটে নি 

অবন্ত, কিন্ধ পুরাতন অভ্যাসের মতোই তা 
হৃদয়সম্পর্কহীনত নিশ্রাণ।” বেশ বোঝা! যায়, 

উন্নিশ শতকেই ম্বামীজী বস্তরতিত্তিক সভ্যতার 

যে সঙ্কট দেখতে পেয়েছিলেন, বিশ শতকের 

মাঝামাঝি এসে লেখক অজ্ঞাতসারে সেই আবর্তেই 
পড়েছেন! 

বস্বতঃ আধুনিক জীবনের সমস্তাতোগ ও 
ত্যাগের সামঞ্জস্তসাধনের সমস্তা। ইউরোপের 

বস্তুভিত্তিক সভ্যতার সর্বব্যাপী কর্মচাঁঞ্ল্যের 

আদর্শকে স্বীকার করে সন্ত থাকলে ভারতবর্ষ 

সমালোচন! ৫১ 

ইউরোপের মতোই সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। 
অধ্যায্-চেতনাসঞ্জাত যে গ্ব শান্তি (তাকে নির্বাণই 
বলি, আর মোক্ষই বলি), তার মধ্যে এসে যদি 
সব কর্মধারা না মেলে, যদি কামনার নিরন্তর ম্বোত 

মানবাত্মার পিপাসাঁকে কেৰল বাড়িয়েই চলে 
তাহলে মহাধুদ্ধের মল্লভূমিতে প্রতিছ্ন্থী সভ্যতা 

নিশ্চিহ্ন হয়ে যাৰে। একথা মনে রাখতেই হবে 
“ত্যাগের অপেক্ষা শাস্তিদাতা কে? অনস্ত কল্যাণের 

তুলনায় ক্ষণিক এঁহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি 

তুচ্ছ।” উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক পটভূমিতে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের চিন্তাধারার এই সংঘাত এবং 

সম্মেলনের কথাই রয়েছে । এই ছুই সভ্যতার 
মহামিলনের মধ্যেই ভবিষ্যতের সমুজ্জল সম্ভাবন! 

নিহিত। উনবিংশ শতাব্দীর মানস-ইতিহাসে সেই 
সম্ভাবনারই শুভ-হুচন]। ( সমাপ্ত) 

সমালোচন। 

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভ্ত্রীশ্রীরা মকৃষ্ণ- 

সওঘ-শ্রীযুক্তা সরলাবাল! সরকার প্রণীত। প্রকা- 

শক-_বেঙগল পাবলিশীস” কলিকাত1-১২। পৃষ্ঠা 
1%০-+-২২৪৪ মুল্য ৪|০ । আচার্ধ শ্রীযছুনাথ সরকার 

লিখিত পরিচয়-সম্বলিত। 

বর্ধীয়সী লেখিক1 বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত । 

ত্বামী বিবেকানন্দ ও তাহার কোন কোন গুকরুত্রাতার 

ও ভগিনী নিবেদ্দিতার প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধ৷ 

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে পরিস্ফুট । 
শ্রীরামকষ্ণসজ্বের হুচনা ও ক্রমবিকাশ 

বিবেকানন্দ-জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, 

তাই লেখিকা স্বানীজীর জীবনবিকীশের পটভূমিকার 

্রন্থারস্ত করিয়। বিষয়বস্তকে স্যায্য মর্ধাদ। দিয়াছেন। 

স্বামীত্রীর ভারতভ্রমণ ও পরবর্তী জীবনের প্রেরণা- 
লাভ সম্পর্কে অতিপ্রয়োজনীয় অনেক ঘটন! বাদ 

গিয়াছে, এদিকে অপ্রয়োজনীয় বছ বিষয় সবিস্তারে 

লিখিত। আমেরিকায় ও ইংলগ্ডে সংগ্রামশীল 

প্রচারকের চিত্রাঙ্কনের পর ভারতে তাহার আদর্শ 

রূপায়িত করিতে তাহাকে যে কঠোরতর সংগ্রাম 

করিতে হইয়াছে তাহারও সার্থক চিত্র ফুটিয়া 

উঠিয়াছে। ভারতের নবজাগরণে রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রভাব ও স্বামীজীর মহাপ্রপ্াণের পর উহার প্রসার 

নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়া ১৯২৩ খুঃ মহাসম্মেলনের 

পর লেখিক! গ্রন্থ শেষ করিন্নাছেন। কিন্ত প্রসঙ্গ 

হইত্তে সহস! প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্ত বহু স্থলে 
ধারাবাহিকতা ক্ষুপ্ন হইগ্সাছে এবং নান! অপ্রাসঙ্জিক 
বিষয় আপিয়! শ্বল্পপরিসরে ভিড় করিয়াছে । এত 

খু'টিনাটি কথার উল্লেখ ইহাতে আছে যে বহু 
ক্রুটিবিচ্যুতি ঘটিয়াছে_যাঁহাতে নূতন পাঠকগণ 
বিভ্রান্ত হইবেন। ইহাদের অনেকগুলি হয়তো 
ছাপার ভুল, তথাপি অন্ধ ভুলও যথেষ্ট আছে, চোখে 

পড়িয়াছে এমন কতকগুলি ভুল নিয়ে দেওয়৷ হইল । 



৫২ উদ্বোধন 

পৃষ্ঠ! ১, ন্বামী মাধবানন্ন'''বে জীবনী লিখিয়া- 

ছেন, তিনি প্রকাশক মাত্র (পৃঃ ৫ দ্রষ্টব্য )১ পৃঃ ৫ 
পঙ্তি ১*-_উক্ত জীবনীত্তে সতেরো জনকে 

সন্যাসী শিষ্য বলা হইয়াছে কি? ইহার! সকলে 
একদিনেই সন্গ্যাসগ্রহণ করেন নাই । 

পৃঃ ৩২, ১৮৯৪ খুঃ এই সময় তিনি নিউইয়ক 

বেদাস্ত সোসাইটি নামে একটি সমিতি গঠন করিয়া- 
ছিলেন।” পৃঃ ৪২--১৮৯৬ খুঃ এ সমিতি স্থাপনের 

কথা আছে। 

পৃঃ ৭৬-স্বামীজীর ভ্রাতা মহ্েন্দ্রবাবু পিখিতে- 

ছেন “১৮৮৫ খৃঃ." বাবার হঠাৎ মৃত্যু হয়ঃ এ ঘটনার 

কাল ১৮৮৪ খুঃ। 

পৃঃ ৮১--পং ১৩: "স্থামীজীর “টি,পলিকেনে, 

নামক এক শিষ্য"-'টি-প্লিকেন মাদ্রাজ শহরের 

একটি পাড় । 

পৃঃ ৮৩--পং ২৫ £ 'আলমবাঁজারের' এই শব্ধটি 
প্রক্ষিগু। এ পৃষ্ঠার পং ২৬; "ইহার আনুষঙ্জিক 

সমুদয় মঠকেই”। মঠের নিয়মাবলীতে আছে “ইহার 
অধীনন্থ সমুদয় মঠকেই”, এই পরিবর্তন কর! হইয়াছে 

কেন? 
পৃষ্ঠা ৯৪ £ “ম্বামীজীর ছুইজন শিষ্য... তাহার 

সহিত প্রেরিত হন”, - শ্বামী অথগ্ডানন্দ প্রবজ্যাক্রমে 

একাই মহুলায় গিয়াছিলেন, হুতিক্ষ-সেবাকার্ধ আরস্ত 
হইলে পর স্বামীজীর হুইজন শিষ্য প্রেরিত হন। 

পৃঃ ৯৬,-১৮৯৭ খুঃ গভর্ণমেপ্টের জমি দেওয়ার 
বাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে কে দিয়াছিল জানা 

নাই। সারগাছিতে অনাথ আশ্রমের পঞ্চাশ বিঘা 
জমি হয় অনেক পরে ১৯১২ খুঃ। এ পৃষ্ঠায় শ্বামীজীর 
পত্রথানির তারিথ জুলাই ২৯শে নয়, ২৪শে। 

পৃঃ ১১৪ পং ২৪ ৰিরজাহোমের সমগ্র 

শরচ্চন্দ্রকে পাহারা! দিতে পাঠানোর কথ! তাহার 

প্বামি-শিষ্া-সংবাদে, নাই। 
পৃঃ ১২১৪ পং ২১--২২ £ মঠের নিত্বমাঁবলীতে 

মুদ্রিত শুদ্ধপাঠ “তাহার চরিত্র রামকৃষ্রুপ মুষায় 

] ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখ্যা! 

প্রকৃষ্টরূপে দ্রুত হয় নাই; আলোচ্য পুস্তকে মুদ্রিত 

অর্থহীন অভিন্ব পাঠ লেখিকা কোথা হইতে সংগ্রহ 

করিয়াছেন? 
পৃঃ ১৪৭১ পং ১ একই দিনে? নয়, নিবেদিতা 

বিগ্ঠালয় পরদিন প্রতিষ্ঠিত হয়। সে বাঁর কালীপুজ। 
হইয়াছিল ১২ই নভেম্বর নয়, ১৩ই নভেম্বর । 

পৃঃ ১৬৫, পং ২৯৪ এথানে- “বু মানে 

রামকৃষ্ণ” 7 লেখিকার ব্যাথ্যা “বৃদ্ধ অর্থাৎ পুজা 

অর্চনা সম্বন্ধে চিরদিনের সংস্কার'_ উদ্ভট কল্পনা ! 

পৃঃ ১৮৭, পং ৪ 2 শুধু মিশুনই রেজেস্ি হইয়া- 
ছিল, মঠ নয়। পং ৬, মঠ মিশনের ওয়াকিং কমিটি 

এই সময় (১৯০৯ থুঃ) গঠিত হয় নাই। মহা- 

সম্মেলনের পর গঠিত হয় ১৯২৬ খুঃ। (পৃঃ ২১২, 
পং ১ দ্রষ্টব্য) পং ১৩, “এক বিভীগের ভার লইলেন 

সভাপতি ব্রহ্মানন্দ স্বামী, অন্ত বিভাগের ভার লইলেন 

সেক্রেটারী স্বামী সাঁরদানন্ন'-__ একথা ঠিক নহে। 
পৃঃ ১৯১৪ পং৭ঃ কাশীতে অদ্বৈত আশ্রম 

স্বাপন করিবার চেষ্ট। চলিতেছে” হইতে পারে না, 
কারণ তখন উহ! প্রতিষ্িত। 

পৃঃ ১৯৪, পং ১২ “মায়ের বাড়ীতে উদ্বোধন 

কাধালয় ও প্রেস স্থাপিত হয়”_-শেষাংশটি ভুল। 

পৃঃ ১৯৬, পং ৫৮: ঘটন! অন্তরূপ। স্বামী 

সারদানন্দকে গভর্ণর কলিকাতায় দেখ! করিতে 
ডাকিয়্াছিলেন_-বন্থেতে' নয়। এ&পি. নি, লায়নের 

সহিত” নয়_মিঃ গুর্লের সহিত কলিকাতাতেই 
তাহার কথাবার্তা হয়। 

পৃঃ ২৯১) পং ১৭: দ্রামকৃষ্ষ মিশন শিল্প 

বিগ্তালয় ( বেলুড় ) পৃথক হেডিং হইবে না, এটি 
একটি শাখা কেন্দ্র। 

পৃঃ ২০৪, পং২ঃ “সন্ন্যাসী মহাসম্মেলন” নয় 

__শুধু মহাসম্মেলন হইবে, পং ৩১--২, দুইটি বাক্য 
পরম্পর বিরোধী । 

পৃঃ ২০৬, পং ১৬--১৮ £ বিবরণ ঠিক হয় নাই। 
পৃঃ ২১২ প্রথম পড.ক্তিতেই কার্ধকরী সমিতির 



মাথ, ১৬৬৩ ] 

উদ্দেশ্তের উল্লেখ থাঁকা উচিত ছিল। ২১৫ পৃঃ 
বিবৃতিপত্রের ৩ম অন্চ্ছেদে উহা! পাঁওয়৷ যাইতেছে। 

পুস্তকখানির বিষয়ের গুরুত্ববশতঃ পৃষ্ঠ। ও পঙ-ক্তি 

ধরিয়! ঘটনা ও বিষয়ের ভ্রান্তিগুলি প্রদশিত হইল। 
এই প্রকার ইতিহাঁসধর্মী পুস্তকে ব্যক্তির নাম ওস্থানি- 
কালের ভূল গুরুতর ভুল--আগে পৃষ্ঠ পরে পঙ্ক্তি 

উল্লেখ করিয়া এরূপ কয়েকটি ভুলও সংশোধিত হইল। 

পৃঃ ৫1১৫ বিশ্বেশ্বরানন্দ_বীরেশ্বরানন্দ, ৩৩।১৪ 

জ্যোতিমাতা--যতিমাতা, ৪৩1২৯ শ্বামীজী--ট্রাডি, 

৪৯।১৬ দেবসেনা দেবসেন, ১৩০।১৭ সারদানন্দ 

_-সদানন্দ, ১৫৬২৯ বৌন্ডগেট--ররজেট, ১৯৪।২০ 

সাত্বনানন্দ_শাস্তানন্দ, ২০৩1৩ কৃশ্টীনা__কৃষ্টীন, 

২০৫1৪ জ্যোতিশ্বরানন্দ_ যতীশ্বরানন্দ, 

মঠ--কাশী অদ্বৈত আশ্রম, ২*০।২৩ মন্বালপুর-__ 

মায়লাপুর, ২৯০।২৯ মুন্সীগঞ্জ -_সুটুঠীগঞ্জ, ১৭৯।২৯ 

ছুই মাস__ছুই সপ্তাহ হইৰে। 
ভুল আরও অনেক আছে, বাহুল্যতয়ে উদ্ধ ত 

হুইল না। এই সকল ক্রটি হেতু পুস্তকখাঁনিকে 
প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাস্থ নাঃ যদিও অলের 

মধ্যে ইহাতে অনেক কথা সংগ্রহ করা হইয়াছে; 

বইএর ছাপা ভাল, কিন্তু অক্ষর ছোট ও কাগজ 

সাধারণ। অনেকগুলি ছবি থাকার পুস্তকটি 
চিত্তাকর্ষক হইয়াছে । 

আগামী বংসর রামরুষ্ণ মিশনের ষাট বৎসর 

পূর্ণ হইবে, তছুপলক্ষ্যে স্বামী গম্ভীরানন্দ ইংরেজীতে 

৩৭।১৭ 

স্বামী অবিনাশানন্দজীর দেহত্যাগ ৫৩ 

মঠ মিশনের একখানি ইতিহাঁস লিখিয়াছেন, এবং 

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে উহা শীঘ্রই প্রকাশিত 

হইবে। অন্ুসন্ধিৎস্থ পাঠক উহা হইতে সংঘের 
অনেক তথ্য অবগত হইবেন । 

পরিশেষে একটি কথা না বলিয়া থাঁকিতে 

পারিলাম নাঁ। ভূমিকার “অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ ও 

কর্মবিবরণীর সাহায্যের উল্লেখ আছে। এ সাহায্যের 

পরিমাণ এত অধিক যে, সকল বইগুলির নাম 

থাকিলে ভাল হইত। দেখা! যাইতেছে, সাধারণের 

অপ্রয়োজনীয় ও প্রকাশের অযোগ্য মঠ মিশনের 

বিস্তর ভিতরের থবর বইথাঁনিতে আছে। উহাও 

কি শ্রারামকৃষ্ণ-সারদ|-মঠের স্বামী ব্রিপুরানিন্দের 

প্রদত্ত ? সে ক্ষেত্রে লেখিকার এ মঠের উৎপত্তির 

ইতিহাস স্মরণ করা উচিত ছিল। বিনিই উহা দিয়! 

থাকুন, এ সকল খবর কিরূপে সংগৃহীত হইয়াছে, 
পুস্তকে তাহার একটু বিবরণ থাকিলে উহাদের 

বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে ধারণ। হইত। লেখিকা এগুলি 

মঠ মিশনের কতৃপক্ষের অচমোদনক্রমে ছাঁপিয়াছেন 

_-এবূপ কোন স্বীকৃতি ভূমিকায় নাই। ইহাঁতে 

শিষ্টাচারের প্রশ্ন ছাড়া, ম্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত সংঘের 

প্রতি তাহার শ্রদ্ধা কতট! প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও 

বিবেচ্য । গ্রন্থশেষে উদ্ধাত-_ম্বামী নির্মলানন্দকে 
লিখিত পত্রগুলিও পুস্তকের উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে মনে 

প্রশ্ন জাগায়। পরবর্তী সংস্করণে এই সকল বিষয়ে 

মনোষোগ বাঞ্ছনীয়। 

স্বামী অবিনাশানন্দজীর দেহত্যাগ 
আমর! গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, 

প্রবীণ সন্গ্যাসী স্বামী অবিনাশানন্দজী (শ্রীরামকৃষ্ণ 

সঙ্ঘে *শিবুদা” নামে পরিচিত) গত ১লা পৌষ 

(১৬ই ডিস্ছের, ”৫৬) রৰিবার বেলা ৭টার 

সময় ৭* বৎসর বয়সে ৰিশাখাপত্তনম্ কে. জি. 

হাসপাতালে নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ 
করিয়াছেন। কিছুকাল যাব তিনি রক্তচাপবৃদ্ধি 

প্রভৃতি রোগে ভূগিতেছিলেন। অবস্থা সঙ্কটাপন্ন 

হইলে ২৩শে নভেম্বর তাহাকে হাসপাতালে ভর্তি 

করা হয়। 

স্বামী অবিনাশানন্দজী বহুগুপসম্পন্ন ছিলেনঃ 

এবং অনেকগুলি ভারতীয় ভাষা! জানিতেন। প্রথম- 

জীবনে তিনি কালিকট জ্যামোরিন কলেজে অধ্যা- 

পক ছিলেন এবং কিছুদিন মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ “হিন্দু” 



৫৪ উদ্বোধন 

পত্রিকার সহ-সম্পার্দকের কাজও করিয়াছিলেন। 

১৯৯৯ থৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ঘনিষ্ঠ 

সংস্পর্শে আগিয়া ১৯১৯ খুঃ পুজ্াপাদ স্বামী 
ব্রঙ্জানন্দ মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। 

তিনি পরবর্তী তিন বৎসর (১৯২০-২২) স্মুরাট 

জাতীয় মহাবিগ্ভালষের অধ্যক্ষ ও উত্তর প্রদেশের 

কাংড়ী গুরুকুল বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। 
১৯২৬ খুঃ উতকামণ্ড আশ্রমে শ্রুমৎ স্বামী শিবানন্দ 

মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া উতকামণ্ড, 

মায়াবতী, সিংহল, ফিজিদ্বীপপুঞ্জ ও বিশাখা পত্তনম্ 

প্রভৃতি শাখাকেন্দ্রে হু কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মভার 

[ ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখ্য 

লইয়া! অবিনাশানন্দজী জীবন অতিবাহিত করিয়া- 
ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শতবাধিকী এবং শ্রীশ্রুমা- 

সারদাদেবী-শতব্্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে যথাক্রমে 

প্রকাশিত “ভারতসংস্কৃতির উত্তরাধিকার” (0০01- 

058] 17917196906 10019) এবং ভারতের 

মহীয়সী নারী” (01690 ৬/0107917 016 109019 ) 

নামক অমূল্য গ্রন্থদ্ধয়ের প্রকাশনার সহিত তিনি 

সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এতত্যতীত শতবর্ষ- উত্সব - 

পরিকল্পনা-রচনাতেও তাহার দান চিরম্মরণীয়। 

তাহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শাস্তি 

লাভ করিয়াছে। 

পশ্রীরামকুঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 
বেলুড় মঠে গ্রীঞ্রীমা সারদাদেবীর 

জন্মোতুসব-_-গত ৮ই পৌষ রবিবার (২৩শে 
ডিসেঘ্বর ) শুভ কৃষ্ণাসপণ্তমী তিথিতে শ্রম 

সারদাদেবীর ১*৪তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বেলুড় 
মঠে সমন্ত দিনব্যাপী আনন্দোখসব অনুষ্ঠিত 

হইয়াছিল। প্রত্যুষে মঙ্গলারতি, তৎপরে শ্রীরামক্কষ- 
দেবের ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে বিশেষ পুজা ও 
হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৭৫০০ ন্রনারী 

বসিয়৷ প্রসাদ পান। 

শ্রীপ্রীমায়ের বাড়ীতে উদ্সব _৮ই পৌষ, 
শঞ্ীসারদাদেবীর সুদীর্ঘ শেষ একাদশ বৎসরের 

বহু পুণ্যস্থৃতি-বিজড়িত বাঁটাতে ( ১, উদ্বোধন লেন) 

প্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আনন্দোৎ্সব 

অনুঠিত হয়। ব্রাঙ্গমুহ্র্তে মলারতির পর সমবেত- 

কঠে বেদপাঠ দ্বার! উৎসবের শুভারস্ত হয়। অতঃপর 

বিশেষ পৃজা, চত্তীপাঠ, শরিশ্রমায়ের কথা-পাঠ 
হোম, ভোঁগারতি দ্রিবসব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে 

থাকে। প্রায় ১৫** ভন্জ নরনারী বসিয়! গ্রসাদ 

গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পরেও বহু ভক্তের 

সমাবেশ হয়। 

ভরীসারদা মঠে শ্রীপ্রীমায়ের জন্মভিথি__ 
গত ৮ই পৌষ, রবিবার শ্রাসারদা মঠে 

( দক্ষিণেশ্বর ) শ্রীশ্রমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবীর শুভ 

জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সমস্ত দিন ব্যাপিয়া বিশেষ 

পূজা! এবং উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
ভোর €ট।1 হইতে ব্রহ্মচারিণীগণের দেবীহুক্ত 

পাঠ এবং উপনিষদ আবৃত্তির সঙ্গে উৎসব আরম্ত 

হয়। ৭॥ ট! হইতে যোড়শোপচার পৃজা এবং চণ্ডীপাঠ 
কালে ভক্ত মহিলারা সমবেত হইতে থাকেন। 

মঠপ্রাঙ্গণে একটি নাতিবৃহৎ স্থশোভিত মণ্ডপে 

শ্রশ্নমার প্রতিক্লতি পুম্পপত্রে সুসজ্জিত করা 
হইয়াছিল। বাগবাজার নিবেদিত! বিদ্যালয়ের ছাত্রী- 
গণ ৮ট| হইতে ১*ট1 পর্ধস্ত ভজন করে। তারপর 

জনৈক! ব্রহ্মচারিণী সুদীর্ঘ ২ ঘণ্টা! ধরিয়! শ্রীত্রীমার 
জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেনঃ 

সমব্তে ভক্তমগ্ডলী সাগ্রহে নিবিষ্টচিত্তে উহাতে 

যোগদান করায় একটা সুন্দর শাস্ত পরিবেশ ষ্ট 

হইয়াছিল। ন্ুগাপ্িকা ছবি বন্দোপাধ্যায় ছইটি 
মাতৃসঙ্গীত গাহিয়। সকলকে আনন্দ দান করেন। 

দক্ষিণ কলিকাতার “দেব গীতালীসঙ্ঘ” কতৃক নাম- 



মাঘ) ১৩৬৩ ] 

স্কীত্তনে উৎসব-প্রাঙ্ণ মুখরিত হয়। প্রায় আট 
শত ভক্ত মহিল! এবং বালক বালিকা বসিয়! প্রসাদ 

পাঁন। সন্ধ্যারতির পর শাস্তি ও আনন্দের মধ্যে 

উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। 

কল্পতরু, উৎসব-_-কাশীপুর উগ্ভানবাটীতে, 

যেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ গ্রীষ্টাব্দের ১লা 

জাঁনআরি ভক্তবুন্দকে দিব্যভাবাবেশে স্পর্শ ছার৷ 

“তোমাদের চৈতন্ত হোক” বলিয়া! আশীর্বাদ করিয়া- 

ছিলেন, তাঁহারই পুণ্যম্বতিতে গত ১লা জারি 

ম্গলবার “কল্পতরু দিবস” উদযাপিত হয়। পরবর্তী 
ছুই দিন ২রা ও ওরা বিশেষ পৃজাঃ হোম, শ্ীশ্রচস্তী- 
পাঠ, প্রপাদবিতরণ, ধর্মসভা, শ্রা্ীকথামুত-ব্যাথ্যা, 

রামায়ণ গান প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে অচুঠিত হইয়াছিল। 
প্রথম দিন বৈকালে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন 

স্বামী বোধাত্মানন্দ, বন্ত1 ছিলেন স্বামী অক্জয়ানন্দ ও 

অধ্যাপক শ্রীমমিয়কুমার মজুমদার । স্ুপ্রসিদধ 

রামায়ণ গায়ক ্রীমৃত্যুঞ্জ় চক্রবর্তী এতছুপক্ষ্যে ছুই 
দিন রামায়ণ গান করেনঃ প্রথম-দ্িন ভিরত-মিলন? 

এবং দ্বিতীয় দিন “দক্ষষজ্ঞ' | স্বামী পুণ্যানন্দ ছিতীস্ 

দিন শশ্রাঠাকুরের বাল্যলীলা অবলঘ্ধনে সঙ্গীত 

সহযোগে কথকতা এবং স্বামী গুকারানন্দজী শেষ 

দিন “শ্রাীকথামূত” ব্যাথ্যা করেন। কানীপুর 

উদ্ভান্বাটাতে কয়েকদিনের উৎসবে বহু সহস্র ভক্ত 

শীরামকৃষ্ মঠ মিশন সংবাদ ৫৫ 

যোগদান করিয়াছিলেন, নগরীতে আনন্দের সাঁড়! 
পড়িয়া গিয়াছিল। 

কাকুড়গাছি যোগোছ্ভানেও £কল্পতরু” দিবস 

উপলক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব বিশেষ 

পূজা, হোম, ভোগরাগ ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে 

অনুচিত হয়। 

উদ্বোধন কার্যালয়ে স্বামী সারদানন্দ 
মহারাজের জন্মোৎসব-_২৩শে পৌষ ( ৭ই 
জানুমারি ) সোমবার শুক্লা ষঠা তিথিতে পৃজ্যপাঁদ 

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শুভ জন্মতিথি 

উদ্যাপিত হয়। বিশেষ পুজা, বেদ ও শ্রীচত্তী 

পাঠ, হোম, ভোগরাগ, পৃজ্যপা্দ সারদানন্দ 

মহারাজের জীবদী-পাঠ ভজন ও প্রসাদ বিতরণার্দি 

উৎসবের অঙ্গ ছিল । 

বারণসীধামে শ্রীশ্রীমীতাঠাকুরাণীর 
জন্মো্সব__বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে 

শ্রশ্রমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব ৮ দিন ( ২৩শে 

হইতে ৩*শে ডিসেম্বর) ধরিয়। সমারোহের সহিত 
অনুষ্ঠিত হয়। ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, 
বেদপাঠ, ভজন, তুলসীর্দাসী রামায়ণ পাঠ, কীর্তন, 

কথকতা, ধর্মসভায় বক্তৃতা ও মায়ের জীবনী 

আলোচনা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি এই উৎসৰ 

কর্মসচীর অন্তুভূ-ক্ত ছিল। 

জ্বীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশঢনর নবপ্রক?শিত পুস্তক 
৬6487 0088812%18199- আচার্য শ্ররামানুজের £বেদার্থসংগ্রহ' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ । 

মূল সংস্কতও প্রদত্ত। অন্গবাদক-_ _এস্. এস্,. রাঘবাচারঃ এম্-এ। দ্বামী আদিদেবানন্দ লিখিত মুখবন্ধ 
সঙ্গিবিষ্ট আছে। প্রকাশক--শ্রীরামকৃষ আশ্রম, মহীশূর । পৃষ্ঠা--১৯৬+%/* ১ মূল্য__৩।০ | 

ভক্তিগ্রসঙগ স্বামী বেদাস্তানন্দ প্রণীত ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন টি. ৰি. স্তানাটোরিয়াম, 
র'খচি হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা--১৭৪ ) মূল্য-_-১।০। 

দেবি 'নারদ বিরচিত ভক্তিম্থাত্রের মূল, অত্বয়ার্থ, অনুবাদ এবং শ্রীরাঁমকৃষ্ণদেবের উপদেশ 
অবলম্বনে সুত্রগুলির মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা সম্থলিত। 

01991২99858 [0010912191,94- শ্বামী স্বাহানন্দ অনুদিত?) শ্ররামকষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, 
মান্দ্রাজ-৪ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠ/--৬২৩+৬* 7 মুল্য_-৮২ টাঁকা। 

দেবনাঁগরী হরফে মুল সংস্কৃত অন্বয়ার্থ, ইংরেজী অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা স্ঘলিত। স্থাঁমী 
বিমলানন্দ লিখিত ৫৮ পৃষ্ঠার তথ্যপূর্ণ একটি বহুমূল্য ভূমিকাও আছে। 



বিবিধ 

নানাস্থানে শ্রীপ্ীমায়ের জন্মোৎসব__ 
জননী শ্রীশ্ীদারদাদেবীর ১৪তম জন্মোৎসব বিভিন্ন- 

স্থানে সাড়গ্বরে ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 

নিয়লিখিত স্থানদমূহের বিস্তৃত উৎসব-বিবরণী পাইয়া 

আমর। আনন্দিত হইয়াছি £--তেজপুর (আসাম ) 

থেপুত ও বলরামপুর ( মেদিনীপুর )। 

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দের জন্মোৎসব 

_গৃত ২৭শে হইতে ৩০শে ডিসেম্বর বারাসত শহরে 

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মস্থানে তাহার 

১০১তম শুভ জন্মোৎসব যোড়শোপচারে পুজা, 

শিবমহিমস্তোত্র ও চণ্তীপাঠ, চণ্ডীর কথকতাঃ ছায়া- 

চিত্রে শ্ররামকষ্ণ'জীবনী আলোচন!, রামনামকীতন 

ও ভজন; শোভাযাত্রা, কালীকীর্তন, শ্রীরামন্কষ- 

পু'থিপাঠ, জনসভায় বতুতা ও প্রসাদ বিতরণ 

প্রভৃতি সমারোহের সহিত উদ্যাপিত হইয়ান্ছে। 

পরলোকে উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
- গত ২৯শে ডিসেম্বর, শনিবার রাত্রি ১০টার সময় 

কলিকাতায় ১২।১ রামকান্ত বন্ধ স্ট্াটে ভ্রাতার বাঁস- 
ভবনে ৯* বৎসর বয়সে উপেন্দ্রকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাঁশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। বাল্য কাল হইতেই 

তিনি বেলুড় মঠে যাতায়াত করিতেন। তিনি 

ভীল্রীমায়ের নিকট মন্্রদীক্ষা লাঁভ করেন এবং মঠে 

বোহাছুর নাঁমে পরিচিত ছিলেন। উদ্বোধন 

পত্রিকার প্রারস্তিক ধুগে তিনি উহার সহিত 

সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং পুজ্যপাঁদ ব্রিগুণাতীত মহারাজের 
ও স্বামী শুন্ধানন্দের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। 

পাপ 

বিজ্ঞপ্তি 2 

ংবাদ 
আমরা তাঁহার লোঁকান্তরিত আত্মার চিরশাস্তি 

কামন! করি। 

পরলোকে ধীরেক্দ্রনাথ রাঁয়-_বিগত ওরা 
জীন্ুআরি রাত্রি ১*॥ ঘটিকার সময় কাশীপুর 

রামকৃষ্ণ মঠে কল্পতরু উৎসবক্ষেত্র হইতে কাশীপুরে 

্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার কিছুক্ষণ পরেই নড়াইল 
জমিদারবংশের পরমভক্ত ধীরেন্্রনাথ রায় ইহুলীল! 

সংবরণ করিয়াছেন। প্রথম জীবনেই ইনি 
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর শিষ্যদের . সংস্পর্শে আসেন 

এবং শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন। মহারাজের মন্ত্রশিষ্য 

হুইর়।/ছিলেন। বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির 

সহিত তাহার নিকট সম্পর্ক ছিল, বরাহনগর 

রামকৃষ্ণ মিশনের তিনি ছিলেন আব্লীবন সভাপতি । 

ত্াহার্দেরই প্রদত্ত প্রায় দশ বিঘ! জমির উপর 

এ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। ধীরেনবাবু অকৃতদর থাকিয়া 

চল্লিশ বংসরেরও অধিক কাল রামকৃঞ্চ মিশনের 

নানাবিধ কল্যাণকর্মে ব্রতী ছিলেন ১৯২১ খুঃ তিনি 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া ব্বদেশীব্রত 

গ্রহণ করেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞরন দাশের নেতৃত্ে 

কিছুকাল বিধানসভার সদন্ত ছিলেন। সরল 

অনাড়ম্বর জীবন, উচ্চচিন্ত, কল্যাণচেষ্টা ও চরিত্র- 

মাধুর্ধের জন্ত তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। এই 
ভক্ত ও নিষ্কাঁম কর্মীর আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক 

- ইহাই আমাদের একা্ত প্রার্থনা। 

ভ্রমনংশোধন- ১৬ পৃষ্ঠা বহ্ধানন্ন-শিবানন্দ প্রসঙ্গ 

প্রবন্ধের ৪র্থ পঙংক্তিতে “রমাকান্ত' স্থানে “রামকান্ত' হইবে। 

.সপস্পিপাপপা পাপা পপ পপ পপ ০০ স্প সপ পাপা পাপা পাপী প্র সাপ সপ 
পিপিপি পপ পা এট পপ ১৪০০৪ 

আগামী ৯ই মাঘ, ২২শে জান্ুআরি মঙ্গলবার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের 

জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও সর্ব অনুষ্ঠিত হইবে। 
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লীলাবতরণ 
অজোহপি সন্নবায়াত্মা ভূতানামীশ্বরোইপি সন্। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ 

অবজানস্তি মাং মুঢা মান্ুষীং তনুমাশ্রিতম্ । 

পরং ভাবমজানন্তে মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ 

ক্রেশোইধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ । 

অব্যক্ত হি গতিছ্ঃখং দেহব্িরবাপ্যতে ॥ 

-_ল্লীমন্তগব্দগীতা, ৪1৬, ৯১১, ১২1৫ 

জন্মহীন উশ্বরের মানবশরীরে জন্ম গ্রহণ, বিশ্বব্যাপী ভগবানের পৃথিবীতে অবতরণ ও অবস্থান, 

আপাতবিরোধী মনে হয়; কিন্ত ধুগে যুগে দেশে দেশে অপার্থিব উদ্দেশ্যে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন 

মহামানবগণের আবিাব প্রতিগসিক ঘটন। ॥ অধিকাংশ লোকই ইনার মর্ম বুঝে না-__কিস্ত মানুষের 

নিজের কল্যাণের জন্ত, উন্নততর জন্তই ইহা বুঝিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। গীতামুখে শ্রীভগবান্ স্বয়ং 

আত্মপ্রকাশ করিয়া! বলিতেছেন £ 

আমি জন্মরহিত, বিকার-রহিত আত্ম, সর্বভূতের ঈশ্বর, তথাপি আমার সত্বরজন্তমোগুণময় 

প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া যোগমায়াশক্তিতে আমি জন্ম পরিগ্রহ করি। 

আমি যখন মানুষ দেহ ধারণ করিয়া আসি সংসার-মায়ামুগ্ধ মানব আমার হষ্টিস্থিতিলয়কারী 

ঈশ্বরভাঁব এবং তদতীত পরমাত্মভাঁব বুঝিতে ন! পারিয়া আমাকে তাহাদেরই মত প্রকৃত্তির অধীন 

সাধারণ মানুষ মনে করিয়া অবজ্ঞা করে; আমার সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হয় না। 

অব্যক্ত নিগ্ুডণণ নিরাকার ব্রন্মভাবের সাধককে সগুণ সাকার ঈশ্বরভাবের উপাসক অপেক্ষা 

অধিকতর ক্লেশ স্বীকার করিয়! সাধনা করিতে হয়ঃ কারণ দেহ্বুদ্ধিসম্পন্ন মানষের পক্ষে নিরাকার 

ভাবে স্থিতিলাভ কর! অতিশর কঠিন। 

তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে অরূপের সাধনা অপেক্ষা ঈশ্বরের কোন রূপের ধ্যান কর! 

সহজ; মানুষের পক্ষে শ্ীভগবানের কোন মানবমৃতি অবলম্বন করিয়া! সাধনায় অগ্রসর হওয়াই 
স্বাভীবিক। ঈশ্বর যখন মানবদেহে অবতীর্ণ হন--তখন সেই দেবমানবের দিব্জীবন ও চরিত্র 
অনুধ্যান করিয়! তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া বহু সাধক তাহার সত্তা লাভ করেন এবং স্ব স্ব জীবন 

সার্থক করিয়া জগংকেও ধন্ঠ করেন। 



কথা প্রসঙ্গে 

নৃভন মানুষ শ্রীরামকুষ 
শীতের কুছেলী ভেদ করিয়া তপস্তাপৃত শিব- 

রাত্রির পর ফাল্তনের শুক্লাছিতীয়ার নূতন চন্দ্রকলা 

বহিয়া আনে এক নব্জীবনের আমন্ত্রণ পরিপূর্ণতা 
এক সুস্পষ্ট সম্ভাবনা । 

সহত্বৎ্পরব্যাপী নানা ঘাত-প্রতিঘাতের 

দুধোগে ঘনায়মান অন্ধকারে ভারত প্রতিভ1 নানা 

স্থানে সাধক মহাপুরষদের জীবন ও সাধনার মধ্য 

দিয়া তারকার মতো জলিতেছিল, এবং দিগৃদর্শনে 
সহাতা করিয়া জাতীয় জীবনাদর্শ অব্যাহত 

রাখিয়াছিল। কিন্তু রাত্রিশেষে যখন তারকাও 

নাই, সুর্বও উঠে নাই-নু্ুন দিনের আলোর 
জন্য মানুষ যখন রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষমাণ, চারিদিকে 

শ্ররতিগোচর হয় শুধু বিহগের কল-কাকলি-_এমনি 
শুভ মুহূর্ত ভারতের পূর্ব দিগন্তে দেখা দিল 

উযার অরুণোদযু ! 

ফাল্গুনের শুর্লাছিতীয়ার ক্ষীণচন্দ্ররেখা আভাস 

দিয় গিয়াছে এক পরম পরিপূর্ণ তার! মানব- 
সমাজকে; তথা তাহার নিগমক ধর্মকে থগুবিখণ্ড 

করিয়া! নচে, আগ মী যুগের শান্তি উন্নতি কল্যাণের 

জন্য আন্তই একান্ত প্রয়োজন, এক অথণ্ড মানব- 

সমাজ এক উদ্ার-ভাব-সম্বয়ে গ্রথিত, প্রীতির 

বন্ধনে আবদ্ধ একটি মানব-পরিবার। একের 

ক্ষতিতে সকলের ক্ষতি__-একের সার্কতার সকলের 

সার্থকতাঃ চাই এই সমগ্র-জীবন-বোধ-_যথা মানব- 

শরীরে তথ! মানব-সমাজে। 

উবার অরুণরেখার সোনার কাঠির স্পর্শে সহস্র 
বখসরের নিদ্রা মোহ অ.লহ্ত কাটাইয়া জাগিয়া 

উঠিল -.একটি দেশ--একটি জাতি, জগৎকে নুতন 

বাণী শুনাইতে-যে বাণী চিরপুরাতন, যে বাণী 

তাহার গুচারিত সেই আত্মার মতই অজর অমর 

অক্ষয়-_সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিসম্পন্ন ! 

রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর 

পাশ্চান্ত্য শক্তি যখন শিক্ষার মাধ্যমে ভারতে তাহার 

কৃষ্টির অভিযান শুরু করিয়াছে, ঠিক তখনই রাজধানী 
হইতে দুর শিক্ষার কেন্দ্র হইতে অতিদৃরে, 
পাশ্চাত্য নগর-সভ্যতার বি্ষবাম্প-ধিনিমুক্ত পল্লী- 

জননীর হ্তামল কোলে ভারতাত্মা দেহ পরি গ্রহ 

করিল--বর্তমান যুগের ছুই মাপ্রয়োজনে, প্রথম 

ভারতকে রক্ষা করিতে হইকে জড়বাদী ভোগ 

সর্বস্ব জীবনাদশের গ্রাস হইতে, দ্বিতীয় জাগ্রত 

ভারতের মাধ্যমে জগৎকে শিখাইতে হইবে ছআধাত্য- 

বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নূতন জীবনাদর্শ । 

পূর্ব অদ্ভুত এই আবির্ভাব! সভ্য-জগতের 

দৃষ্টির অন্তরালে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল একটি 
কিশোর, তথাকথিত শিক্ষা ও সভ্যতার ম্পশমুক্ত-_ 

কিস্ত জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্-সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন । 

অভাবনীয় অশ্রতপূর্ব সাধনাপরম্পরায় যৌবন 

কাটাইয়া প্রৌঢ়াবস্থায় যখন তিনি এই সভাতার 

মর্ম লে আবিভূতি হইলেন--তথন তাহার জীবনকে 

কেন্দ্র করিয়৷ যে শক্তি সঞ্চিত হইন্নাছে-__তাহাই 

সঞ্চারিত হইয়া স্ৃচনা করিয়। গিয়াছে এক 

নূতন সমাজাদর্শের _ যেখানে দেহ কেন্দ্রিক ক্ষণিক 

ভোগস্থকে অতিক্রম করিয়া! মানুষ চাফিতেছে 

অতীন্জ্রিয় অন্ুভূুতির অচঞ্চল আনন্দ, যেখানে 
ব্যক্তি-কেন্দ্রক সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার সীম! 

লংঘন করিয়া! সমাজ চাছিতেছে এক উদার 
উন্নত ভাবাদর্শ ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ 'পুরুষঃ পুরাণ, তিনিই আবার 
নৃতন মাহষ 1 শ্রীরামক্ষ্। বলিয়াছেন সেই পুরাতন 
কথা-_কিন্ত নুতনভাবে, নূতন ভাষায় ! শ্ররামকষণ- 

জীবনের তন্বও অতি প্রাচীন, কিন্ধ তাহার সাধনার 

পদ্ধতি তি নবীন, পধবেক্ষণ-পরীক্ষামূলক 

বিজ্ঞানসম্মত পথেই তাহার আধ্যাত্মিক সাধন! ও 
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অম্ুভূৃতি। তাহা যদি না হইত তবে তিনি নবযৃগের 

মনোহরণ করিতে পারিতেন না। 

সাধনার শেষে যখন তাহার অন্তঃশক্তি বাহিরে 

প্রসারোন্ুখ তখন তিনি চলিয়াছ্ছেন_বেলঘরয়ার 

উদ্যানে নববঙ্জের ধর্মগুরু ক্কেশবের সন্রিধানে, তাহার 

মন ভূলাইতে | কেশবের মন ইয়ং বেজল” এর 

মানলকেন্ত্র! ইতিহাস-অনভিজ্ত শ্রীরামকুঞ্ এথানে 

সম্পূর্ণ সচেতন আসন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে । কেশবের মন 

ভুলিল ভাবমগ্ন পুরুষের আননদপূর্ণ হালি দেখিয়, 

অন্তর্ুবী মনের বহিঃসচেতন দৃষ্টি দেখিয়! | কেশবের 

আচবণে মুগ্ধ হইয়', তাহার ঙনয়তা দেখিয়। যখন 

শ্ীবামরুষ্জ বুঝাইয়! দিলেন, সমবেত ব্যক্তিদের 

মধ্যে কেশবই 'লেজ-থসা বেডাচি'র মত জলে স্থলে 

থাকিতে পারেন,--অর্থাৎ সংসারে ও ঈশ্বরে উভয়ত্র 

মন দিতে পারেন, তখন তাহার কথার অর্থগৌরবে 

ও অঙ্ছদৃ্টির ক্ষমতায় মান্ুষটর নূনত্ব অনুভব 
করিয়। ইয়ং বেল” সেদিন সতাই মুগ্ধ হইয়াছিল। 

দক্ষেণেশ্বরের এই পাগলটর প্রতি তাহাদের আকর্ষণ 

বাড়িতে লাগিল। কলিকাতার অধিবানীরা সানন্দে 

সকলকে আহ্বান করিয়। গাহিয়। উঠিল £ 

“এসেছে নতুন মানুষ-__দেখবি যদি আয় চলে!” 

যাহারা আগিল--তাহার] দেখিল-_এক নূতন 

মাঁচুষ-__সর্ধদা ভাবে বিভোর-_ঈশ্বরকথায় মত্ত-_ 

কামকাঞ্চন-সম্পর্ক-শৃন্ত ! সকল মতের সকল পথের 

সাধক এই নূতন মানুষটিকে তাহাদের অতি আপন 

মনে করিয়। ভালবাসে। 

তাহারা শুনিল-_নৃতন মানুষের নূতন কথা” 

যা ঈশ্বরকে দেখা! যায়, আমি তাকে দেখেছি, 
তার সঙ্গে কথ! কয়েছি+। তাহার! শুনিল নৃতন কথা 
“সকল ধর্মই সতা, সকল মত সকল পথ ঈশ্বরের 

ইচ্ছাতেই হয়েছে; আমারটি ঠিক, আর তোমারটি 
ভুল--এইরূপ মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নন 

এই সব অপূর্ব কথ।য় ব্জহৃদয়-গোমুখী হইতে 
ষে ভাবগঙ্গাধারা গ্রবাহিত হইল-_সেই গঙ্গাবতরণের 

কথাপ্রসঙ্গে ৫৯ 

প্রবল গ্রপাঁত জটাঁভারে ধারণ করিবার জন্য 

প্রয়োক্গন হইল আর একটি নৃতন ম'নুষের। তিনি 
আপিলেন £অথগ্ডের ঘর? হইতে-- জ্যোতির্ময় 

ধ্যানলোক হইতে ! 
শ্রীবামকুষ্ক জগৎকে উপ্হার দিয়! গেলেন -_ নর- 

খষ নরেন্দ্রনাথ, যাহার মাধ্যমে জগত শুনিবে-- 

তাহার মাবাণী, বুঝিবে তীহার অপূর্ব জীবনের 

উদ্দার গভীর মর্ম! আর রাখিয়! গেলেন-_এই 

বিঃ প্রকাশের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্তুর মতো, 

দৃষ্টির বাহিরে বৃক্ষমূলের মতো, সবশরীরে অনুশ্থ 
গ্রাণশক্তর মতো-তীাহারই উদ্বোধিতা_- তারই 

সাধনশক্তির জীবন্ত জাগ্রত গ্রতিমা-শ্রীসারদ! 

দেবীকে-তীহার দেন-মানবতার শ্রেষ্ট অভিজ্ঞান ! 
ব ১ এ চে, 

শ্রীরামকৃষ্চ-তত্ব এক দিক দিয়া যেমন চির 

পুরাতন? অন্ত দিক দিয় নিত্য নূতন; অতি সহজ 

সরল, অথচ অতি কঠিন গভীর গম্ভীর! সহজতাই 

ইহার নৃতনত্ব নয়, নৃতনত্ব ইহার সরলতায়, এবং 
স্থগভীর ব্যাপকতায় ! 

ঈশ্বর আছেন,” একথ! ত আমর বাল্যাবধি বহু 
মুখে বহুভাবে শুন্য়:ছি, বহু শাস্ত্রে পড়িয়ছি, 

অর্ধসংশয়ে বিশ্বাস করিয়াছি কিন্তু যখন উরামকৃষ্ণ- 

মুখে শুনি-হ্যা গে ঈশ্বর আছেন, তাঁকে 

দেখা যায়-আরমি তাকে দেখেছি যেমন 

তোমাকে দেখছি” তখন সংশয়সংকুল যুক্তিবাদ 

ভাসিয়। যায়। 

“তুমিও তাঁকে দেখতে পাবে”-তবে তার জন্য 

চাই ত্যাগ তপস্তা সাধন ভজন। ইহারও কত 

কাহিনী পুরাণের পাতায় পাতায় বর্ণত। নূতন 
আশার কথা শুনাইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ _“কলিতে 

অন্গগত প্রাণ, বেশি কঠোর সহ হয় না ব্যাকুল 

হয়ে কাদলে তিন দ্রিনেই হয়।” এই তীব্র 
ব্যাকুলতার সাধন! তাহার নিজ জীবনেই প্রদর্শিত, 

শাস্ব-নির্দি্ট পথে হুদীর্থ সাধনার পুবেই তীব্র 
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ব্যাকুলতা সহায়ে মাতৃ-হদ্ধ-পিপাঁন্ছ শিশুর মতে 

ব্যাকুল কাতর আহ্বানেই তাহার জগজ্জননী-দর্শন-_- 

নৃতন করিয়। প্রমাণ করিয়াছে, “ড় দরশনে 

তার না পায় দরশন,_কিন্ত কাতর ব্যাকুল 

আহ্বানে ঈশ্বর-দর্শন সম্ভব । 
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81903--এ কথাও পুরাতন; কিন্ত সেই এক সত্যের 

বিভিন্ন প্রকাঁশ-সান্ধনার দ্বারা একই জীবনে অন্তরের 

অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, পরমপিতাঁর ভবনের 

সব ঘরের সংবাদ রাখেন এবং প্রয়োজন অনুধায়ী 

অন্কেও তাহার মনের মত ঘরে, তাহার ইষ্টলোকে 

লইয়৷ যাইতে পারেন,__যার যা ভাব তাহাকে সেই 
ভাবেই আগাইয়! দিতে পারেন-- এপ মান্ষ 

পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন মানুব ! 

শ্ররামকুষ্ কেমন মানুষ__বলিয়! বুঝাইতে গেলে 

মনে পড়ে তাহারই কথিত কয়েকটি গল্পের নায়ককে, 

তাহাদের ভিতরেই যেন তিনি নিজের স্বরূপ 

লুক্কার়িত রাহ্ডিয়া গিয়াছেন। 

বহু পরিচিত বন্ুরূপীর গল্প । বহুরূপীকে কেহ 

দ্েখিল লাল; কেহ নীল, কেহ সবুজ, কেহ হলদে; 

প্রত্যেকেই সত্য দর্শন করিয়'ছে, প্রত্যেকেই ভিন্ন 

দর্শন করিয়াছে । তর্ক-বিবাদদের পর সকলে 

উপনীত হইল সেই বৃক্ষ-সন্নিধানে, যেখানে তাহারা 

বরূপীকে দেখিয়াছে। সেখানে বৃক্ষতলবাসী 
একটি সাধু স্বীয় দর্শন ও অনুভূতি ছারা তাহাদের 

আংশিক-সত্য-দর্শনজাত তর্কের অবসান করিয়া 

ধলিলেন_-্যা আমি এই গাছতলায় সর্বদা থাকি-__ 

সেই বহুরূপীকে সর্দ! দেখি-সে কখন লাল, কখন 
নীল, কখন সবুজ, কথন হলদে, কথন আবার তার 

কোন রঙই থাকে না!” 
এই ঈশ্বরাশ্রয়ী, সদা ভগবচ্চিন্তানিমগ্ন, বিভিন্ন 

সময়ে বহুরূপী সত্যের বিভিন্ননপদ্রষ্টী সাধুই 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমুর্তি ! 

[ ৫৯তম ব্য-- ২য় সংখ্য! 

শহরের উপকণ্ে এক অদ্ভুত রঞ্জক আসিয়াছে 
একটি পাত্রে রঞ্জন দ্রব্য রাখিয়৷ সে সকলকে ডাকিয়| 
বলিতেছে, 'ধৌত পরিস্কৃত বস্ত্র রঙ করাইয়া লওঃ 

যার যে রঙে ইচ্ছা ।” আশ্চর্য, একের পর এক-- 

একই পাত্র হইতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ রুচি 

অনুযায়ী কাপড় রঙাইয়া লইতেছে! ধৌত বস্ত্র 
শুদ্ধ মন) বিভিন্ন রঙ ভিন্ন ভিন্ন ইঞ্টভাব, কিন্ত কে এ 

আফুত রঞ্রক1? কি তার এ অদ্ভুত রঞ্জন-দ্রব্য ? 

বুঝিতে বিলগ্ব হয় না উপমার আন্তরালে নিজেকে 

লুকাইয়। উরামকৃষ্ণ--নিজেরই সমঘয় মুর্তি প্রকাশ 
করিয়াছেন! জীবনের শেষ নরেন্ের সন্দেহ 

নিরসনে আত্ম প্রকাশ করিয়। বলিতেছেন “ঘে রাম, 

যে কৃষ্ণ-_সেই এবার একাধারে রামকৃষ্ণ | নিজের 

কোন নুতন্ত্ব দাবি তিনি করেন নাই) তিনি 

পুরাতন সতোর নবতম বিকাশ, বহছুধা জনুভূত 

সতোর সমদ্থিত মুর্তি, তাই শ্রারামকৃষ্ণ চিরপুরাতন 

হইয়াও নিত্য নুতন | 
জী কষ্ত-চতন্থয 

মধ্যবুগের অন্ধকারে বহিরাগত নানা জাতি যখন 

ভারতদেেহ অধিকার করিয়া ভোগে প্রমত্তঃ ভারতের 

কৃষ্টি ও ধর্স লাঞ্চিত, অবমানিত, বুঝি বা লুপ্ত হইবার 

উপক্রম, তখন ভগবানের অমিয় প্রকাশ শ্রচৈতন্ত- 
চন্তর সেই ঘনঘোর অন্ধকারকে বিদুরিত করিয়া 

ভারতকে চেতন করিয়াছিলেন ন্বধ্ম রক্ষা করিতে । 

ঘুগোপযোগী ভাবপ্রবণ ভক্তি-ধর্ম প্রচার করিয়াই 
তিনি বন্াবেগে সমাগত উগ্র বিশ্বাসপ্রবণ পর- 

মতাসহিষু ধর্মের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। 
শংকরাচাধ-প্রবতিত অছৈত বেদান্ত জ্ঞানমার্গের 

শেষপ্রান্তে অনুভূতির তুঙ্গনীর্ষে অবস্থিত তুষার- 

শিখরের মতো । কিন্তু সাধনচতুষ্টয়হীন সাধারণ সাধক 

সে পথের শেষে যাইতে না পারিয়া অবৈততত্বের 
বিকৃত ব্যাথ্যা করিয়া! যখন “অহং ব্রদ্ধান্সি” মহা- 

বাক্যের মহাভাবকে অহংকারে পধবনিত করির। 

বঙ্গিল, আবার ওদিকে বৌদ্ধধর্মের নান! সম্প্রদায় 
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উচ্চতর রীতিনীতি ভুলিয়া কতকগুলি অস্ত্রে 
আচারে দেশকে ভরিয়! তুলিতেছিল, তথন ভারতীয় 

সাধনায় নিশ্চয় একটি শূন্তের উত্তব হইয়াছিল। 
দক্ষিণ ভারত হইতেই আচার্ধ রাঁমান্ুজ ও মধ্ব 

ভক্তির তর তুলিয়া এঁ শূন্য পূর্ণ করিতে প্রথম 
প্রয়াসী হুন, কিন্তু উচাকে মহাভাব ও প্রেমানুভূতি 

দিয়া পরিপূর্ন করিলেন শ্রীকুচৈতন্ত ভারতী। 
তিনি ভারতকে দ্দিলেন_তার শ্রারুষ্খ-বিষয়ক 

চৈতন্ভ। ভারত চিনিল--তাার স্বরূপ কি, তাহার 

প্রাণপুরুষ কে, বুঝিল ধুগোপযোগী ধর্ম কিঃ বুঝিল 

যুগ-ধুগব্যাপী তাঁহার সাধনার মর্মই বাকি। 
বছুবিস্তত ও বহুবিরুত তস্ত্রপাধনার ধার দিয়া 

না গিয়া, দর্শনের হুর্ভেছ্ক তর্কজালে জড়িত না হইয়! 

সহজ সরল জনসাধারণের অন্ত তিনি প্রচার 

করিলেন সহজ সরল ভক্তিধর্ম, কলিযুগপাবন নামধর্ম। 

£শিক্ষা্টকে!র প্রধান শিক্ষায় তিনি বলিলেন £ 

নাম্নামকারি বুধা নিজসবশক্তি 

শুত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। 

এতাদুশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি 
দুর্েবমীদৃশমিহাজনি নাহুরাগঃ ॥ 

হে ভগবান, তোমার বহু নাম তো তুমিই করিয়াছ, 

প্রত্যেকটি নামে নিজের সমস্ত শক্তি ঢালিয়৷ দিয়াছ, 

ষে শক্তির বলে জীবের সংসারমোহ কাটিয়! যায়-__ 

যে নাম করিলে ভববন্ধন টুটিয়! যায়; যে মাত্র 

নামটুকু আশ্রয় করে সেই বার্থ ভক্ত হইস্নাঁ জীবন 

ধন্ঠ করিতে পারে । তোমার এই নাম শ্মরণ 

করিবার নিয়মিত কোন গ্থান-কাল নাই--যখন 

যেখানে খুশি অর্রাগভরে নাম করিলেই হইল; 
তোমার এত কৃপা, তুমি নিজেকে এত সহজলত্য 
করিয়াছ। কিন্ত হায়! আমার এমনি ছুর্ভাগ্য যে 

তোমার এত নামের একটিতেও আমার অনুরাগ 
হইল ন!। 

জীবের ভাব নিজেতে আরোঁপ করিয়া প্রেম- 

স্বরূপ প্রেমাবতারের এই আক্ষেপ, এই আতি-_ 

কথাপ্রসঙগে ৬১ 

জীবকে শিখাইবার জন্ত। “আপনি আচরি ধর্ম 

জীবেরে শিখায়'__এই আদর্শও যে তীহারই মধ্যে 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । 

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ভের এই নাঁম-ধর্ম, উচ্চ সংকীর্তন 

আপামর জনসাধারণকে আকর্ষণ করিল উশ্বরের 

দিকে, ধর্সের অবনতির গতি রুদ্ধ হইল । যাহাদের 

ধর্ম ছিল না_তাহারা পাইল নুতন সহজ ধর্ম, 

উচ্চবর্ণের অত্যাচার ও ছুর্বযবহারে যাহারা অন্ধ ধর্মের 

আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেছিল তাহারা বৈষ্ণব ধর্মের 

আশ্রয়ে হিন্দুসমাজেই থাকিয়া গেল। যাহার! স্বীয় 

স্বার্থে ধর্কে বিরৃুত করিতেছিল তাহারা সমাজ 

হইতে বিদুরিত হইল, যাহারা যুক্তি তর্কের গোলক- 

ধাধায় পথ হারাইয়া৷ ঘুরতেছিল, তাহারা প্রশস্ত 

সরল রাজপথে উপনীত হইয়া লক্ষ্যবস্ত দেখিতে 

পাইয়া শ্বচ্ছন্দমনে অগ্রসর হইতে লাগিল। আর 

যাহারা আঅযথ| ভারতের ধর্মকে আক্রমণ করিতেছিল, 

এদেশের ধর্ম ভাব বুঝিতে ন1 পারিয়াঃ তাহাকে হীন 

মনে করিয়া তাহার উচ্ছেদ্-সাধনই নিজেদের 

পবিত্র ব্রত মনে করিতেছিল তাহাব্রাও ত্ন্ধ হইল) 

ভাবিতে শিখিল_ বুঝিতে শিখিল- এদেশের 

ধর্মেরও মূলমন্ত্র ঈশ্বরে ভক্তি বিশ্বাস ও শরণাগতি-_ 

এ গুলি প্রত্যেক ধর্মেরই সাধারণ সম্পদ কোন 

ধর্মের নিজ্ব সম্পত্তি নয়। নাম বিভিন্ন হইলেও 

ঈশ্বরতত্ব বস্ত এক। মধ্যযুগে এই ভক্তির ধর্ম, 
প্রেমধর্ম নানাভাবে নানা নামে--ভারতের উত্বর 

দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম সবত্র গ্রচারিত ও আচরিত 

হইয়া ভারতের ভাবজগতের এঁক্য প্রতিঠিত 
করিয়াছে। 

সংকটকালে বুগধর্ম রক্ষা করিয়' গ্রচৈতগ্ত 
শ্রীভগবানের “ধর্মগোণ্তা” নাম সার্থক করিয়াছেন। 

সেই রাত্রির ঘনান্ধকারে চৈতম্থচন্দ্রের উদয় না 

হইলে ভারতে ধর্মের কৃষ্টির সভ্যতার ও সাহিত্যের 
কি দশ! হইত--তাহা অনুমানের অতীত। কিন্তু 

ভারতাত্মা অমর, তাই যথাসময়ে চৈতন্তচন্রূপে 
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উদ্দিত হইয়। অমৃতক্ষরণ দ্বারা ঘ্রিক্মাণ ভারুতকে 

পুনরুজ্জীবিত করিয়া অনন্তধাত্রীর পথে তাচার দেহে 

প্রাণে তিন্ নব শক্তি সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন। 

জাতি ও জাভিঢ্ভকক 

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক 

অধিবেশনে নৃতত্ব ও পুরাতত্ত বিভাগের সভাপতি 

অধ্যাপক শ্রীনিবাস তাহার পাণ্ডিতাপূর্ণ অভিভাবণে 
ভারতে জাতিভেদের নৃচন ও পুরাতন রূপ সম্বন্ধে 

বি-শ্রষণ মূলক আ.লাচনা করিষা ইহার ভবিষ্যৎ 
কুফলের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । 

তাহার মতেঃ জাতিভেদ যর্দি দূর করিতেই হয় 

তো সংস্তঃর ইহাকে অন্বীকার করিবার সময় 

আসিয়াছে, এক জায়গার অস্বীকার করিয়া অন্থত্র 

ইহাকে স্বীকার করিলে চলিংব না। 

তিনি বলিতেছেন, 'জাতিভেদের প্রতি 

সকলের এমন একটা নীরব সমর্থন আছে যে 

বাহার! জাতিভেদের গুচগ্ড বিরোধী তাহারা ও ইহাকে 

সর্বত্র সমাজ-বৃত্ভির মৌলিক উপাদান বলিয়া স্বীকার 

করেন। অনেক নেতার মতে» ষে সকল ধর্ম- 

সম্প্রৰায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির চেষ্টা 

করিতেছে-_ তাহাদের ক্ষতিকারক মনে করা 

উচিত নয়। রাঞ্নৈতিকরা চান_জাতিভেদ উঠিম়া 

যাক, কিন্তু ইহার ভোটসংগ্রহ- শক্তি সম্বন্ধে তাহার! 

সচেতন ; এই খানেই উভয় সংকট ! সমাধানের পথে 

প্রথম পদক্ষেপ--জাতিভেদের ব্যাপকতা স্বীকার 

করা; এবং ইহার অন্তর্নিহিত স্বরূপ বুঝিতে পারা।” 

ইতিহাস আলোচনার সুত্রে তিনি বলিয়াছেন, 
"বৃটিশপূর্ব যুগ-অপেক্ষা গত শতাব্দীতে জাতিভেদ 

শৃক্তিশালী হইয়াছে । সার্বজনিক বয়স্ক ভোটাধি- 
কারে অনগ্রসর উপজাতিদের রক্ষাকবচ এই ভের্দ- 

ভাবকে আরও শক্তি দিয়াছে । প্রধান রাজনৈতিক 

দলগুলির বিধোধিত উদ্দেশ্ত--'জাতিহীন শ্রেণীহীন 

সমাজ । তাহার সহিত আধুনিককালে এই জাতি- 
ভেদতাবের শক্তিসঞ্চয় বড়ই বিসদৃশ লাগে।” 

[ ৫৯তম বর্-_-খ্য সংখ্যা 

বুটিশপূর্ব ভারতে জাতিভেদ আঞ্চলিক 

সীমায় নিবন্ধ ছিল। একই অঞ্চলে বিভিন্ন বৃত্তি- 

অস্সারী ব্যক্তিগণ নিজের! জাতীয় বন্ধনে আবদ্ধ 

থাকিয়া আপরাপর বৃত্তি-জনুসরণ কারী জাতির 

সহযোগিতায় সমাজ-জীবন গড়িয়! তুলিত। বুটিশ 

অধিঞ্চারের পর রেল টেলিগ্রাফ ও পাশ্চাত্য শিক্ষা- 

দীক্ষায় পূর্বেকার সীমা ভাড়িযা গেলে। বৃটিশ 
শাসনে নূতন আইন ও নুন বুত্ি--নৃতন অর্থ- 
নৈতিক পরিবেশ স্যরি করিয়া প্রাচীন সমাজব্াবস্থ 

ওলট পালট করিয়। দিল । কিন্তু তাঠাতে জ'ঠিভেদ 

দুর্বল হয় নাই, কারণ যাহারা নৃতন শিক্ষা ক্ষা লাভ 

করিয়। যুগোপযোগী বৃত্তি অশ্নগরণ করিয়া নুতন 

ধনী হইল-_তাহার! পুরজাতির মধ্যেই সমাজের 
উচ্চন্ত'র উঠিতে লাগিল। 

ব্র'ক্ষণ, কায়স্থ ও বণিকশ্রেণীর ব্যক্তিরাই সর্বাগ্রে 

পাশ্চান্তা শিক্ষা ও রীতি আ'য়ন্ত করিয়া চাকুরি, 

শিল্প ও বাবসায়-ক্ষত্রে উন্নতি করিতে লাগিল-- 

তাহার'ই শিক্ষিত নূতন মধ্যবিত্ত সমাজ গঠন করিল। 
বৃটিশ কিন্ত ইহাদের চাহিয়ও চাহে নাই; তাই 

মানবিকতার নাম করিয়। তাহার! অন্রন্ধত জাতিদের 

জন্ত রক্ষাকবচ সৃঠি করিয়া, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে 

বিশ্যে সুবিধা দিয়! ভেদনীতির শ্ত্রপাত করিল) 

ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নেতৃবর্গও ইহাতে জড়াইয়। 

পড়িলেন, শাসন ব্যবস্থায় ইহাকে মানিয়া লইলেন। 

বর্তমান ভারতে সকলেই চায়_-অস্পৃশ্ঠতা দূরীভূত 

হউক, অবহেলিত নিম্নবর্ণের সকলের সহিত সমান 

সুরে এক হইয়। যাঁক, কিন্তু এই উদ্দেশ্য স!ধনের 

জন্ত যে উপায় অবলম্থিত হইয়।ছে তাহাতে নাঁম 

পরিবর্তন হইলেও তাহাদের অবস্থার বিশেষ 
পরিবর্তন দেখা যাইতেছে ন1। 

অন্পৃষ্ত' না বলিয়৷ “হরিজন' বলিল!ম--এবং 
তাহাদের জন্ত পৃথক কলোনি করিয়! সেই ত সভ্য 

ও শিক্ষিত সমাজ হইতে তাহাদের দূরেই রাখিলাম। 

নিম়বর্ণ না বলিয়| পপশ্চাৎপদ্” বলিয়। তাহাদের অন্ত 
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যে বিশেষ স্থবিধাঁর ব্যবস্থা করা হুইয়াছে-_তাহা কি 
তাহাদের এ নামের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে প্রলুৰ 

করিতেছে না? 

জাতির সর্বাঙগীণ উন্নতির পথে, সমাজে 

সম্পূর্ণ সাঁম্যাবস্থা স্থাপনের পথে, যদি জাতিভেদই 
প্রধান অন্তরার বলিয়! পরিগণিত হয় তবে আবার 

তিপনীলী, “অনুন্নত” 'অনগ্রসর' উপজাতি? গ্রভৃতি 

নূতন নুতন নামাবলী সুষ্টির কি এয়ে'জন? 
বুটশের দয়ম্বরূপ এই ভেদব্যবস্থা কতদিন 

জীয়াইয়। রাখিতে হইবে এবং কেন? ইহাতে কি 

জাতি দিন দিন দুর্নল হইতেছে না? ইহাতে কি 

অনগ্রসর” নামাঙ্কিত ব্যক্তিবর্গকে সুখস্থবিধা 

লাভের আশায় দীর্ঘকালের জন্য অনগ্রসর থাক্তেই 

প্রকারাস্তর উৎসাহ দেওয়! হইতেছে না? ইহাতে 

কি অনুন্নত নয় এমন ব্যক্তিকেও সুবিধার জন্ত 

বিশেষ তালিকায় নাম লেখাইতে গ্রলুন্ধ করা 
হইতেছে না? উন্দুক্ত গ্রতিযোগিতায় হয়া 
তাহারা দুইদিন পিহাইয়া থাকিবে, কিন তৃতীয় দিন 

হইতে নিশ্চয় তাহাদের সঞ্চিত শক্তি সহায়ে বধিত 

গতিবেগে তাহার! আগাইয়া চলিবে) স্বেপর্জিত 

অগ্রগতি তাহাদের স্থায়ী ও যথার্থ উন্নতি আগ্য়! 

দিবে। 

জাতি হিসাবে “পশ্চা্পদ” প্রভৃতি নাঁম ন! 

রাখিয়া, এবং সেইভাবে সাহাধ্য-বাবস্থা ও জাতীয় 

সেবায় নিয়োগব্যবস্থা না করিয়। শিক্ষা জমি? 

ত্বাছ্য, বয়লঃ আয় প্রভৃতির তারতম্যে প্রয়ে'জন 

ক্ষেত্রে সাহায্য করিলে এবং জাতীর সেবার সকল 

ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে ,যোগ্যতম ব্যক্তি শিষুক্ত করিলে 

জাতীয্র জীবনের মান এবং কর্মের ও কর্মক্ষমতার 

মান--অবশ্ঠই উন্নত হইবে ) এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতির 

এীক্য এবং দেশের সামগ্রিক উন্নতি দ্রুত সাধিত 

হইবে। ভেদনীতিপরায়ণ বিদেশী-শাসক-নিগিত 
প্রকো্গুলি ভাতিয্! দিলে এ সকল নামাঙ্কিত 

ব্যক্তিরা ভারতীয় জনতার সহিত মিশিয়া যাইবে, 

কথাগ্রসঙ্গে বৈকি 

এবং আসন্ন অগ্রগতির শ্রোতে তাহার! আপনিই 

আগাইয়া যাইবে। তথাকথিত উচ্চ-জাতি ব্রহ্ষণ- 
কায়স্থের এখন আর এমন অর্থ নৈতিক সামাজিক 

শক্তি নাই যে তাহারা ইহাতে বাঁধা দ্বিতে পারে। 

সমগ্র দেশে অধিকার-সাম্যদ্বারাই থগুবিখণ্ড জাতি- 
ভেদ বিগলিত বিলুপ্ত হইয়া নূতন এক শক্তিশালী 
মহাজাতির অভায হইতে পারে) নতুবা নানাবিধ 

জাতিভেদবোধঃ প্রাদেশিকতা এবং নিত্যনৃতন অর্থ- 
নৈতিক স্বার্থবোধের ছদ্মবেশে ত্ সক্ল ভেদভাৰ 
আবিভূত হইয়া জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ করিবে, 
জাতীয্ জীবনের রক্তধার বিষদুষ্ই করিবে। 

প্রাকৃতিক জাতিবিভাগকে রাজনীতির ক্ষেত্রে 

টানিয়া ন! আনিয়া ইহার প্রকৃত তাৎপধ বুঝিয়া যদি 

আমর] সমাজ হইতে ইহার দুষিত ভেদভাবটি 

দূরীভূত করিতে পারি তবেই কল্যাণ, নতুবা 
অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা ও প্রতিত্রিয়ায় একই 

সমাজের জন্গ প্রত্যজরূপ বিভিন্ন জাতি পরস্পরকে 

বিদ্বেষ করিয়া সমগ্র জাতীয় জীবনকেই হুর্ল ও 

কলুষিত করিবে যাহার ফলে ভবিষ্যতে দেশ ও জাতি 

আরো! খণ্ড বিথণ্ড হইতে বাধা ) তাহার আভাষ 

বিভিন্ন স্থানেই দুষ্টিগোঁচর হইতেছে, যথা ভারতের 

পূ্বপ্রান্তে নাগা সমস্তাঃ ছোটনাগপুরের আ'দিবাপী- 
আন্দোলন ও দক্ষিণে দ্রাবিড়-চেতনা । এই সকল 

থণগ্ডচেতনার মুল কারণ অস্সন্ধান করিয়া যদি যথা- 
সময়ে ক্ষুত্রকে অতিক্রম করিয়া খুচতের ভাব 
তাহাদের মধো আমরা সঞ্চারিত করিতে না পারি 

তবে মহাজাতির স্বপ্ন স্বপ্রেই পর্যবসিত হইবে । 

তরঙ্গসংকুল ঘটনাসমুদ্রে জাতীয় তরণী ঠিক পথে 

চলিতেছে কিনা, স্বামী বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতার 

দিগদশন হইতে তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব, 
এবং প্রয়োজন হইলে দিক পরিবর্তন করিয়া সেই 
লক্ষ্যে তরণীর মুখ ঘুবাইতে হইবে। 

শ্বামীজীর স্পষ্টোক্তি ঃ 'জাতিবিভাগ যথার্থ কি, 

তাহা লক্ষে একজন বোঝে কিন সন্দেহ। পৃথিবীতে 
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এমন কোন দেশ নাই-বেখানে জাতি নাই। 
ভারতে আমরা জাতিবিভাগের মধ্য দিয়! উহার 
অতীত অবস্থায় গিয়া থাকি। জাতিবিভাগ এ 

মুলুত্রের উপরই 'প্রতিষ্ঠিত। ভারতে এই জাতি- 
বিভাগ করার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে সকলকে ব্রাহ্মণ 
কর।-_ত্রাঙ্গণই আদ মানুষ। যদি ভারতের 

ইতিহাস পড়িয়া দেখ, তবে দেখিবে এখানে 

বরাবরই নিয়ঙ্জাতিকে উন্নত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। 

অনেক জাতিকে উন্নত করা ভইয়াছে এবং আরে 

অনেককে ভইবে। শেষে সকলেই ব্রচ্ষণ হইবে। 

কাহাকেও নামাইতে ভইবে না১- সকলকে উঠাইতে 

হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিবিভাগের 
চেয়ে ভারতের জাতিবিভাগ আনেক ভাল। 

ভারতীয় সষাজ স্থিতিশীল কবে? ইহা সর্ধদাই 

গতিশীল। তবে আধুনিক জাতিভেদ ভারতের 

[ ৫৯তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 

উন্নতির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক; উহা সঙ্কীর্ণতা 

ও ভেদ আনয়ন করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর 

একট! গণ্ডী কাটিয়া দেয়। চিন্তার উন্নতির সঙ্গে 

সঙ্গে উহা চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যাইবে।” 
চিন্তার উন্নতি শিক্ষাসাপেক্ষ ; এমন কোন 

সামাজিক ব্যাধি লাই যাহা শিক্ষার মোহন স্পর্শে 

বিদূরিত না হয়। অস্পৃশ্তাতা ও জাতিভেদ দুর 
করিবার জঙ্ক ও নিষেধাত্মক ৰা রক্ষাকবচমুলক পন্থ। 

অপেক্ষা ব্যাপক শিক্ষাপ্রচারের প্রশস্ত রাঁজপথই 
যে প্রষ্টতর, এ কথা চিস্তাণীল ব্যক্তিমাত্রেই 

স্বীকার করিয়া থাকেন। ভারতের আসন 

জন্জাগরণ মানসনয়নে প্রত্যক্ষ করিদাই কি স্বামী 

বিবেকানন্দ বলিয়া যান নাই-_-উচ্চবর্ণেরা শুস্টে 

বিলীন হইয়া যান, এ সামনে তোমার উত্তরাধিকারী 

ভবিষ্যৎ ভারত ?” 

কেন? 
অনিরুদ্ধ? 

নিম্পন্দ মর্মর-দেছে উঠিছে কি কোন প্রাণ-বাণী 
গঙ্গার কল্লোল সনে 1 স্থিরাসনে বসি বদ্ধপাণি 

কোন্ সিদ্ধি অভীপ্নায় রহ আজ-__জাগে কৌতুহল। 
অধ-নিমীলিত আআাথি আজো কি গে! হতেছে বিহ্বল 

মর্তোর বেদনা বহি? অথবা কি শুধুই পাষাণ ? 
শুধুই কল্পনা-রাশি আমাদের স্তুতি পুজা গান? 

কত তো কাদিয়া গেলে তপন্তায় করি' শ্ীণ দেহ 

যাও যাও রামকৃষ্জ ফিরি যাও আপনার স্থানে 
মায়ার একান্ত উধ্বে” বস গিয়া স্বরূপের ধ্যানে । 
এ পৃথিবী নহে তব গে, এ পৃথিবী বড়ই নিষ্ঠুর 
যত দিবে, রূঢ় প্রত্যাথাতে হবে তুমি ততই বিধুর। 
তোমার সারলা স্লেহ আত্মভোলা লোকহিতৈষণ! 
শুধুই আনিবে টানি তুর স্বার্থ নির্দয় বঞ্চনা । 

জানি তুমি বোধিসত্ত্ব ছাড়িবে না হেথা নিজ পণ, 
যত ক্ষরে হুদয়-কুধির তত তব বাড়ে আব্ণ 

মানব-কল্যাণ প্রতি । তাই আজো নাহি অবসর 
কি যে তৰ প্রাণে ব্যথা, কেন ব্যথা_বু'ঝল কি কেহ? মর্সর-মূরতি তাই প্রাণবান-_-কতই মুখর ! 

বুঝিল কি কেন এলে, কি রাখিলে ভবিষ্যৎ লাগি 

কেন মাতৃ-অঙ্ক ছাড়ি শত শত সাজিল বৈরাগী ? 

তবু মিটিল না সাধ? তবু এই মান্ষের হাটে 

দুর্লভ সঞ্চয় দিতে অধাঁচিত ফির বাটে বাটে ? 

কেহ তে! দর্শক নাই, কেন তবে আর হৃত্য-গাওয়া 

ব্যাকুল প্রতীক্ষা! লয়ে কেন আর পথপানে চাওয়া ? 

যে আসে তাহারে কয়, “আছি,'আছি তোদেরি 
তো তরে 

তোদের মুঢ়তা দস্ত দৃষ্টির অন্ধত| যদি সরে 
আমার নয়নে চাহি । আমার নয়ন-লোর দিয়! 
যদি ধুয়ে দিতে পারি কারো কালি, রয়েছি বসিয়! 
তাই স্বর-নদীতটে ; এই মোর জীবন-আকৃতি 
বালক-সনীরে ডাকি দিয়াছি যে এই প্রতিশ্রুতি |” 
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| কা শীধাম 
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ন--তোঁমার শরীর নর্মদাতীরে ভাল আছে জেনে সুখী হইলাম। যেখানে থাক, প্রভূ 
তাঁর ভক্তদের দেখবেনই দেখবেন। তুমি যখন লিখছ জববলপুরে 0185৩ (গ্লেগ ) আরম্ত হয়েছে 

তখন আমাদের এ স্থানে গমন উচিত নয়। যদি শ্রীশীগাকুরের ইচ্ছা হয় তথায় কোন সময় 

লইয়! যাইবেন। শ্রীযুক্ত শৈ-র কথা শুনিয়! অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ভগবান তাহাকে 
শুদ্ধ ও পবিভ্রভাবে পূর্ণ রাখুন_ইছাই প্রার্থনা । যদি সুবিধা হয় শৈকে আগামী বড় 
দিনের ছুটিতে এখানে আসিবার জন্য বলিও। বোধহয় এ সময়ের মধ্যে শ্রুযুক্ক হরিমহারাজ 

আলমোঁড়! হইতে এস্বানে আসিবেন। তাঁর দেহ তত ভাল নয়, আবার তার উপর আমাশয় 

হয়েছে লিখেছেন। 

ঠাকুর চরাঁচর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, যে যেখান হতে তাঁকে ডাঁকিবে সেই প্রভুর অনন্ত 

কৃপা লাভ করিবে । অশরীরী ভগবান ভক্তের জন্য দেহধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন। অশেষ 

দুঃখকষ্ট অকাতরে আমাদের জন্য সহ্ করেন-_এসব প্রত্যক্ষ করেছি, অনুভব করেছি। 

তাঁকে একান্ত মনে অন্তরে অন্তরে ডেকে ধাঁও-তবেই শান্তি পাবে, আনন্দ পাঁবে। ব্লা 

ভাল, মিহিজামের মত বাড়াবাড়ি করিও না। কলির জীব, অধিক ভাঁবভক্তির বেগ ধারণ 

করতে পারবে না। সময়ে আহার করবেঃ নিয়মমত নিদ্রা যাবে। ক্নও কখনও ভাল 

সাধুদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবে। তর্ক করা ভাল নগ, ওতে ভক্তির হানি হয়। 
বুথা তর্ক সর্বত্র পরিত্যাজ্য । 

অভিমান ত্যাগ করা অতি কঠিন। নজর রাখবে যাতে এ মহাবৈরী নিকটে আসতে 

না পারে। উহ! বহুরূপী-_কত রকম বেশেই যে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে তার শেষ নাই। 

সাবধান--খুব সাবধান ! 

আমার দেহ এখানে ভালই আছে ও শিবানন্দ মহারাজ সুস্থ আছেন। শ্রীযুক্ত মহারাজ 
বাঙজালোর হইতে কন্তাকুমারী দর্শন জন্ গিয়াছেন ।'"-এখানকার কুশল। তুমি কেমন থাঁক মাঝে 

মাঝে জানাবে । তুমি আমাদের মেহাশীর্বাদ জানিবে এবং শৈ- প্রভৃতি ভক্তদের আমাদের ভালবাসা 

ও সাদর সম্ভাষণীদি জানাইবে । হও অতি মহতঃ হও অতি উদার। 

ইতি__শুভাকাজ্কী 

প্রেমানন্দ 
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(২) 
শীঞ্জগুরুপদ মঠ 

ভরস।! ব্লুড় 

১২,৩.১৯১৭ 

মেহভাজনেযু 

শ্রীযুক্ত ন__ঃ তুমি ভাল আছ জানিয়া আনন্দিত হইলাঁম। এখন মঠে অনেক লোক। 
তাই বলি তুমি কিছুদিন ৬কাশীধাঁমে বাস কর, আমাদের ইচ্ছা। একান্ত স্থান-এ সময়ে 
মঠে আদৌ নাই বলিলেই হয়। তুমি চঞ্চল হইবে না এ সময়। আমাদের মনে ভগবদ্ভক্তি- 

বিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই যখন নাঁই তখন কাহাকে ভয় করিব? কেন করিব? ভালবাসায় 

জগৎ জয় হয়, বিশ্ব জয় হয়। চাই পবিত্র নিফাম ভালবাসা । এ ভাঁলবাসাই ভগবান, ভক্তিবিশ্বাস। 

শরৎ মহারাজের সজে গত শনিবার লাট সাহেবের দেখ! হয় লাটভবনে। এক আসনে 

বসাইয়! কথ! হয় প্রায় ছুই ঘণ্ট। । বিশ্যে খাতির করেছিল ।-".জজ্ উডরফ কল্য মঠে আঁসিয়াছিলেন 
সম্্রীক,""থুব খুশী হইয়া গিয়াছেন বোধ হয়। তোমর! সকলে কেমন আছ? আমার ভালবাসা 

সকলকে জানাইবে এবং তুমি জানিবে। ভগবান তোমাদের পবিত্রতায় পূর্ণ রাখুন_ ইহাই প্রার্থনা । 
শ্ীযুক্ত তুরীয়ানন্দ স্বামী ও শ্িবানন্দজী ভাল আছেন, আর সকলেও ভাল। মাঝে 

গিয়াছিলাম মেদিনীপুর । ইতি__ 
শুভাকাজ্কী 

প্রেমানন 

ধ্যান ও প্রার্থন। 
স্বামী পবিত্রানন্দ 

আমাদের সব প্রার্থনাই কি পুর্ণ হয়? 
কোঁন না কোন সমর- প্রায় সকলের মনেই এই 

প্রশ্ন জাগে। এক ব্যক্তি শ্রীরামরুষ্জকে একদিন 

ঠিক এমন প্রশ্নই করিয়াছিলেন, প্রত্যুত্তরে তিনি 
বলেন, “আমি একশত বার ৰলিব যে, প্রার্থনা! পূর্ণ 

হয়।” ধাঁহাদের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরান্ুভূতি হইয়াছে 
তাহারা বিনাঘিধায় এইরূপ আশ্বাস-বাণীই উচ্চারণ 
করিবেন। তাহারা বলেন, মরা যাহ! চাই তাহ! 
অক্রেশেই পাইতে পারি। এখন দেখিতে হইবে 

প্রার্থনার কত প্রকার ভেদ ও শুরবিস্তাস আছে, 

কি কি শর পালিত হইলে ঈশ্বর আমাদের সকল 
প্রার্থনাই পূর্ণ করেনঃ এবং সাধু-সন্তগণের এই 

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, নিজ নিজ জীবনে আমরাও 
উপলব্ধি করিতে পারি। 

প্রথম প্রশ্ন £ প্রার্থনা! কি, এবং কিরূপেই বা 
ইহ! পূর্ণ হয়? দর্শনের ভাষায় বলা যাইতে পারে, 
তীব্র চিন্তার বারা আমর! ব্যক্তিত্বের গভীরে 

প্রবেশ করিঃ সর্বব্যাপী সত্তার সহিত একীভূত 
আমাদের হদয়স্থিত সত্য বস্তকে স্পর্শ করি। 

যে বিশ্বমন হইতে জগতের যাবতীয় বন্য শক্তি 
আহরণ করিতেছে তাহার সহিত আমাদের মন 

একীভূত হইয়। যায়, এবং সেই বিশ্বমনই আমাদের 
আকাজ্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন। 

ভক্তিবাঁদের পরিপ্রেক্ষিতে, আমর! সেই একই 
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সত্যবস্তকে, সাকাররূপে কল্পনা করি, এবং বলি, 

আমর! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এবং 

তিনিই আমাদের প্রার্থনা পুর্ণ করিতেছেন। 
আমাদের ধারণা-অন্থ্যারী ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্, 
অতএব তিনি সমস্ত প্রার্থনাই পূর্ণ করিতে সক্ষম। 
আমর! তাহাকে আমাদের পিতা অথব! মাতা-রূপে 

কন্পনা করিয়া থাকি। মন্ুষ্য-সমাঁজে মকল পিতা- 

মাতাই যেমন তাহাদের সন্তানকে গ্েহ করেন, 

এবং তাহাদের সকল অভাব দুর করেন, তেমনি 

ঈশ্বরের নিকটও আমরা যাহা চাহিব, তাহা নিশ্চয়ই 

পাইব) তিনি আমাদের কোন অভাবই অপূর্ণ 
রাখিবেন না। 

প্রার্থনা কত প্রকার হইতে পারে? আমর! 
প্রার্থনাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। 

প্রথম প্রকার আবেদনমূলক, ইহাতে আমর! ঈশ্বরের 
নিকট “এই দাঁও, এ দাও বলিয়া! প্রার্থনা করি। 
দ্বিতীর প্রকার প্রশংসামূলক ৷ ঈশ্বর চন্দ্র, হু, ছয় 
ধাতু প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন বলির! তাহার প্রশংসা 

করি। তৃতীয় প্রকার প্রার্থনায় আমরা কেবল 

ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপস্থিতিই প্রার্থনা করি। শেষোক্ত 

প্রার্থনাই সর্বোৎকষ্ট। 

আনেকে চীৎকার করিয়া প্রার্থন! করিয়! থাকেন, 

ঈশ্বর যেন নিশ্চয়ই তাঁহাদের কথা শুনিতে পান। এক 
সময়-যখন আমি কলিকাতায় কোন এক আশ্রমে 

থাঁকিতাম, তখন ঠিক পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোক 
প্রতিবেশিগণের যথেষ্ট বিরক্তি উৎপাদন করিয়! 
রাত্রিকালে জগন্মাতার নিকট প্রীর্থন করিতেন। 

উচ্চৈঃস্বরে আমরা যাহা! খুশি বলি না কেন, তাহাতে 

কিছু আসে বায় না; অন্তরের সহিত যেটুকু বলিব 

সেইটুকুই ঈশ্বরের নিকট গ্রাহা হইবে। সাধনার 
প্রারস্তে-_সাধরণতঃ আমরা বাকের দ্বার! প্রার্থন 

করি, ক্রমে বাক্যের যে কোনই প্রয়োজন নাই 
আমাদের তাহা বুঝিবার ক্ষমত! জন্মায় । অষ্টাদশ 

শতাব্দীর খ্রীই্টধর্মের জনৈক মরমী সাধকের মতে £ 

ধ্যান ও গ্রার্থন। ৬৭ 

আভ্যন্তরীণ প্রশান্তিই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা; তখন 

বাহিরের গ্রহণযোগ্য সকল বস্ত্ব হইতে, আমাদের 

চিত্ত সরিয়া আসে পবিত্র নির্জনতা, জলন্ত বিশ্বাসে 

এবং বিনীত আত্মনিবেদনে। সাধক তথন 

ধশ্বরিক সান্নিধ্লাঁভের জন্ত ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা 

করে। পবিত্র আত্মার, মূল্য প্রভাঁৰ লাভ করাই 
তাহার একমাত্র লক্ষ্য । অবিরত অধ্যৰসায়ে লভ্য 

এইরূপ অনুভূতির জন্য তুমি যখন একান্তে সরিয়| 
আস, তন চিন্ত! করিবে-_তুমি যেন সেই প্রশ্থবরিক 

সান্নিধ্যে উপস্থিত হইক্লাছ, এবং তোমার সমস্ত দৃষ্টি 

কেবল তাহাতেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । মনে 
করিবে_তুমি তাঁহার হন্তে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ 

করিয়াছ এবং তিনি যাহ! দ্বিবেন তাহাই গ্রহণ 

করিতে প্রস্তত আছ। সেই সঙ্গে ধীরভাবে, 
তোমার চিত্তকে অপূর্ব প্রশান্তি এবং স্তন্ধতায় 

ভরিয়া! তুলিবার চেষ্টা করিবে। তোমার সমস্ত 

যুক্তি-তর্ক বিসর্জন দিবে, এবং স্বেচ্ছার কোন 

কিছুর উপর চিত্তকে নিবন্ধ করিবে না সে বস্ত 

তোমার নিকট যতই ভাল এবং কল্যাণকর বলিয়! 

মনে হউক না কেন। অনাবশ্তক কোন চিন্তার 

উদ্দয় হইলে, মনকে ধীরভাবে সরাইয়! লইবে এৰং 

এইরূপ বিশ্বাস ও ধৈর্ধ-সহকারে সেই এশ্বরিক 

সান্নিধ্য অনুভব করিবার জন্ত অপেক্ষ! করিবে । 

সকল ধর্মশান্ত্রেই প্রার্থনার নির্দেশ আছে, তৰে 
প্রার্থনার কয়েকটি বিশেষ প্রকার ভেদ্কে অধিক 

মুল্য দেওয়া যাইতে পারে। যেমন বেদে বিভিন্ন 
দেবদেবী অথবা একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপের নিকট, 

বহু প্রকার প্রার্থনার ইঙ্গিত আছে। বেদের জ্ঞান- 
কাণ্ড উপনিষদ্দে ধ্যানের উপর বিশেষ জোর দেওয়! 

হইয়াছে । ধ্যান হুইল অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার 
সায় চিত্তকে সেই সত্যবস্তর সহিত যুক্ত রাখা । 

সমগ্র আধ্যাত্মিক জীবন-বিকাঁশের এই যে সার 

কথ! উপনিষর্দের একটি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে : 

সমস্ত স্থল এবং সুক্ষ দেহের যিনি অধিকর্ত। 
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এবং যিনি আমাদের হৃদয়ে আসীন, তাহাকে আমর! 

মনের দ্বারা জানিতে পারি । ধিনি সমাহিত চিত্তের 

দ্বারা তাহাকে দর্শন করিয়াছেন, তীাঠাঁর নিকট 

সেই সর্বব্যাপ্ত কল্যাণপ্রদ অজরাঘর অথণ্ড সত্তার 

মহিমা উদ্ভাসিত হয়। 

এই অংশে প্রার্থনার কোঁন উল্লেখ নাই। 
উপনিষদ উক্ত হইয়াছে, যখন আমরা হৃদয়স্থিত 

ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করি তখন দেখি--তিনি 
কল্যাণমুর্তিতে সমগ্র বিশ্ব চরাচর আচ্ছন্ন করিয়া 

রহিয়াছেন। অবশ্য এখানে এই জ্ঞান” কথাটি 

সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কারণ বুদ্ধিবৃত্তির 

হারা আমরা যে কোন জ্ঞানই লাভ করি না কেন, 

তাহা অজ্ঞানের সীমা অতিক্রঘ করিতে পারে না। 

সেই সত্য বস্তর জ্ঞান সাধারণ মানুষের মন ও বুদ্ধির 
অতীত। “তাহা হইলে মনের দ্বার!, আমরা তাঁহার 

জ্ঞান লাঁভ করি” এই কথাটির অর্থ কি। 
উপনিষদ এস্থলে সেই সর্বকলুষমুক্ত শুদ্ধ মনের কথা 

বলিতেছেন, যে মন আধ্যাত্মিক সাধনায় উৎসরী- 
কৃত। যে মুহুর্তে আমরা হৃদয়স্থিত চরাচরব্যাপ্ত 

সেই অখণ্ড সত্তার জ্ঞান লাভ করি, সেই মুহূর্তে 
আমরা নিজেদের জন্মমুত্যুর পারে, অবিণাশী আত্ম! 

বলিয়া! অন্ভৰ করিতে থাকি। উপনিষদ এই 

ভাবটিকেই প্রতিচিত করিতে চাহিয়াছেন, অবশ্য 

ছু'এক স্থলে প্রার্থনার কথাও বলিয়্াছেন। 

বুদ্ধও আবেদনমূলক প্রার্থনা অপেক্ষা এই 
ধ্যানের কথাই বেশি বলিয়াছেন। কিন্তু মুলতঃ 

ধ্যান ও প্রার্থনায় কি কোন প্রভেদ আছে? 

উপনিষদ্দেরই প্রতিধবনি করিয়! বলিতে পারি, 

হৃদয়স্থিত সত্য বস্ততে চিত্ত সন্নিবদ্ধ করাই ধ্যান। 

জবার সর্বোত্তম প্রার্থনায় আমরা সেই একই 
অন্তনিহিত ভ্ঞানাতীত সত্যবস্তকেই সাকাররূপে 

কল্পনা করি, এবং তাহাকে লাভ করিবার এবং 

তীহারই ইচ্ছায় পরিচালিত হইবার প্রার্থনা! জানাই । 

আধ্য।ত্িক উন্নতির এ পায়ে আমরা কখন 

[ ৫৯তম বর্ষ--২য় সংখ্য। 

জাগতিক বৰ বৈষয়িক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করি 

না। তিনি আছেন- এইটুকু জ্ঞানই তখন যথেষ্ট। 

কর্থাৎ প্রার্থনা! এবং ধ্যান, সেই অথগ্ড সভারই 
নিকট উপনীত হইবার বিভিন্ন পথ মাত্র । সর্বোচ্চ 

সুরে উভয়েই সমান। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আমাদের মধ্যে কয় 

জন বুদ্ধের মত বা উপনিষদের আদর্শে ধ্যান করিতে 
পারে। অধিকাংশ ব্যক্তিই বহু শিক্ষার পর ধ্যান 

করিবার উপযুক্ত বলিক্সা বিবেচিত হয়। অব্ত 

ধাহাদের চিত্তে সেই সত্যবস্ত প্রতিফলিত হইয়াছে, 

তাহারা স্বভাবতই সেই উচ্চভাবে অবস্থান করেন। 

ৃষ্টাত্তত্বরূপ--শ্রীরামককষ্চ যখন ধ্যানমগ্ন থাকিতেন 
তখন তাহার চিত্ত উচ্চ-জ্ঞান্ভূমিতে বিচরণ করিত, 

এবং তিনি কেবল আত্মার সহিত একীভূত হইয়া 
যাইতেন। সেই সময় বহিজগতের সহিত তাহার 

কোন রূপ যোগ থাকিত না; কিন্ত তিনি যখন 

আবার সাধারণ-জ্ঞানভূমিতে ফিরিয়া আসিতেন, 

তখন জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের স্তায় একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি, দ্বেত এবং 

অখৈত__উভয় ভূমিতেই বিচরণ করিতে পারেন। 
কিন্ত সাধারণ সাধককে, বিভিন্ন অবস্থা! অতিক্রম 

করিয়া ধ্যানী হইতে হয়। 
একটি সংস্কত কবিতায় সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভ 

করিবার পূর্বে চারিটি সোপান অতিক্রম করিবার 

কথ উল্লিখিত হইয়াছে । প্রথমাবস্থায় কিছু কিছু 

ধর্মাচরণ করিতে হয় যেমন- সন্ধ্যা, পূজা প্রভৃতি ; 

ইহা ধর্মের বাহ্ রূপ । পরব্তী অবস্থায় ভগবদহুরাগের 
জন্ত প্রার্থনা করিতে হয়, এবং সেই সঙ্গে ভজন 

সঙ্গীত। তৃতীয় পর্ধারে ধ্যান; অর্থাৎ চিত্তকে 

বিশেষ একটি চিন্তায় নিবন্ধ রাখিবার অভ্যাস সাধন 

করিতে হয়। চতুর্থ অবস্থায়, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ 

উপস্থিতি সন্থন্ধে সর্বদা! সচেতন থাকিতে হর। 

এ অবস্থায় আমাদের ধ্যান করিবার কোন প্রয়োজন 

থাকে না; বস্ততঃ ধ্যান কর! তখন অসম্ভব হইয়। 
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পড়ে, কারণ যে লক্ষ্যে পৌছিবার জন্ত আমাদের 

এই উদ্ধম, তাহাই আমর! লাভ করিয়াছি। 
এই লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে, আমাদের 

কতকগুলি শর্ত অবশ্তই পালন করিতে হইবে। 

জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রেই _বিশ্ষেত বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা এইরূপ কতকগুলি শর্ত মানিতে হয়। 
যথার্থ প্রণালী অনুসরণ এবং শর্তগুলি যথোপযুক্ত- 
ভাবে পালন কর! না হইলেই ফললাভে তারতম্য 

ঘটে। খধিগণ যখন নিজেদের অভিজ্ঞতালব জ্ঞান 

হইতে বলেন, «প্রার্থনা সহজেই পূর্ণ হয়” তখন 
তাহার! ধরিয়া লন__শর্তগুলি ইতঃপূর্বেই যথাঁধথরূপে 

পাঁলিত হইয়াছে। 

প্রথমতঃ প্রার্থনাকালে যথার্থ ব্যাকুলতা আনা 

চাই। সাধারণ লোকে প্রার্থনা করে না এবং 

প্রার্থনায় তাহার্দের কোন আস্থাও নাই, কারণ 

তাহার! অহঙ্কার ছাড়া থাকিতে পারে না। যতক্ষণ 

আমরা মনে করি_ আমাদের নিজেদের চেষ্টাতেই 

আমর! সব ক্ছু করিতে পারি, ততক্ষণ আমাদের 

প্রার্থনার সাহাধ্য নিশ্রয়োজন ; এবং প্রয়োজনীয়তা 

উপলব্ধি করিতে না পারিলে প্রার্থনা পূর্ণ হইবার 
কোন আঁশ! নাই। অন্তরের অন্তস্তল হইতে প্রার্থনা 

করিবার অন্ত ব্যাকুলতা৷ আনিতে হইৰে। 

মনম্তত্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে ছুইটি প্রধান সমন্তা 

মানুষকে পীড়িত করে, তাহার্দের মধ্যে প্রথমটি 

হইল অসহায়ভাব এবং দ্বিতীয়টি হইল পাপবোঁধ। 
যদ্দি প্রকৃতই আমাদের এই বোধ জন্মে 
যে, জীবনের সমস্ত কিছুই কোন স্থির লক্ষ্যে 
পৌছাইয়! দিবার পূেই আমাদিগকে অসহায় অবস্থায় 
পরিত্যাগ করিয়! চলিয়! যায়, তখনই আমরা একটি 
নির্ভর আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হই। পাপবোধের 

ক্ষেত্রেও এ একই কথ! সত্য বলিয়া! বিবেচিত হয়। 

প্রতি পদে সত্য ও শাস্তি হইতে ভ্রষ্ট হুইয়া যখন 
বিরক্তি ও নিরাশার় আমাদের হৃদয় পূর্ণ হয়, 
তখন আমরা এমন একটি আশ্রয়ের জন্ত ব্যাকুল 

ধ্যান ও প্রার্থন! ৬৯ 

হই-যাহ! আমাদের শক্তি জোগাইবে, তখন 

প্রার্থনার জন্ যথার্থ ব্যাকুলতার উদয় হইবে। 

এ প্রয়োজনীয়তা অন্থভূত হইলেই আমর! 
একাগ্র হই। যথন আমাদের এই জ্ঞান হয় যে 

এমন একটি শক্তি আছে, যাহ! আমাদের আয়ত্তের 

মধ্যে--তখনই আমাদের প্রচেষ্টা একনিষ্ঠ হয়। 

অনেকের নিকট “ঈশ্বর” সামান্ত একটি শব্ধ মাত্র, 

কিন্ত প্রকৃত উপাসক যতক্ষণ না তাহাকে উপলব্ি 

করিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ তিনি বিচ্ছেদের 

নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। যন এই 

প্রকার ব্যাকুলতার উদয় হইবে, তখনই আমর! 

আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি করিতে পারিব। নিদারুণ 

বেদনার জ্বালায় জীবন যখন আমাদের নিকট ছুবিষহ 

হইয়া! উঠে_তথন বুঝিতে হইবে, সেই শ্রেস্ব বস্ত 

নিশ্চম়্ আমরা লাভ করিব। বস্তুতাম্ত্রক জগতেও, 

সাফল্য লাভ করিতে হইলে ঠিক এইরূপ ব্যাকুলতার 
প্রয়োজন হয়। অকপটে আমরা যাহা চাহিৰ 

তাহাই পাইৰ। চিত্ত যখন দৃঢ় হইয়াছে এবং যথেষ্ট 
পরিমাণ শক্তিও ব্যয় করিস্কাছি, তখন ফল আমর! 

নিশ্চয়ই লাভ করিব। সে সময় শ্বতঃগ্রবৃত হইয়া 
কিছুই করিতে হয় না। কেবল প্রারন্তেই কিছু 

উদ্যমের প্রয়োজন, তাহার পর তীব্র আকাজ্কা 

জাগ্রত হইলে অবশিষ্টটুকু আপনিই হইয়া যায়। 
অপর আর একটি শর্ত হইল- প্রার্থনার 

নিয়মানুবতিতা ॥ প্রতিদিন একটি নিদিষ্ট সময়ে 

প্রার্থনা! কর! উচিত। প্রশ্ন উঠিতে পারে “ঈশ্বর 

সর্বত্রই বিরাজমান এবং কালাতীত, অতএৰ যে 
কোন স্থানে, যে কোন সময়ে তাহাকে ইচ্ছামত 

প্রার্থনা কর! চলিবে না কেন?” কিন্তু প্রকৃত 

বিষয় হইল, যদি অগ্য আমরা প্রাতরাশের পর 
প্রার্থনা করি, এবং আগামী কল্য শয্যাগ্রহণের 

প্রাক্কালে, এবং তৃতীয় দ্বিনে কর্মস্থলে কাজের ফাঁকে, 

তাহা হইলে প্রার্থনা ক্রমশ: বাহ্ হইয়া! পড়ে। 
উপরি-উক্ত পন্থায় অগ্রগতির আশা অতি অল্প। 
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মনকে নিয়মনিষ্ঠ করিতে হইবে, এবং প্রার্থনার 
অভ্যাস অনুশীলন করিতে হইবে । অনেকে বলেন 

তাহারা প্রার্থনা! করিতে পারেন না। প্রত্যুত্তর 

তাহাদের এই কথাই বল! যাইতে পাঁরে, নিরাঁসক্ত 

ভাবে প্রার্থনার চেষ্টাটুকু মাত্র করিতে হইবে। 
ইহা! ছাড়া অন্ত আর কোন পথ নাই। 

অধিকন্ত স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে সারাদিন ধরিয়া 

প্রীর্থন! করিতে হইবে। প্রাতঃকালে অধ-ঘণ্টার 

জন্ঠ পবিত্রভাব অবৰ্লম্থন করিয়া বাকি দিন তাহার 

বিপরীত আচরণ করিলে চলিবে না । সবসময় 

আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার 

চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা না হইলে আমাদের 
সকল প্রার্থন। বাহাড়গ্বরে পর্যবসিত হইবে । 

উপরত্থ, প্রার্থনা আমাদের আস্থাবান্ হইতে 
হইবে। অবশ্য বিশ্বাস--একবারেই আসে না। 

প্রথমে কিছু অবিশ্বাস লইয়াই দৈনিক নিরি্উ সময়ে 
প্রার্থনা! করিতে থাকিলে ধীরে ধীরে বিশ্বাস 

জন্মাইৰে। ইহা একপ্রকার আধ্যাত্মিক বিকাশ, এবং 

যাহার! নিত্যশুদ্ধ প্রকৃত বিশ্বাসীর সঙ্গ করিয়াছে, 

তাহারা প্রকৃতই ভাগ্যবান্। ধর্মোপদেশের অন্তনিহিত 

সত্য যে ঝধি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহার সঙ্গ 

করিলে আমাদের অবিশ্বাস দূরে পালার়। সাধুসঙ্গ 

ছাঁড়াও-- আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন 
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বিকশিত করিবার চেষ্টা করিতে পারি এৰং বিশ্বাসও 

লাভ করিতে পারি। 

অনুশীলনের দ্বার! বিশ্বাস বধিত হয়। আমাদের 

আস্থা যতই বাঁড়িবে, আধ্যাত্মিক নিয়মপালনেও 
আমর! ততই একনিষ্ হইব। যতই ফল লাভ 
করিতে থাকিব, ততই আমাদের আকাজ্ষা বাঁড়িবে। 

উষাকালে পূর্বাকাশের রক্তিমাভা যেমন হর্যোদয়ের 
পূর্বাভাস ঘোষণা করে, তেমনি আধ্যাত্মিক 

উন্নতির সামান্ততম স্কুরণে চরম সত্যের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে আমর! বিশ্বাসবান্ হই, এবং সেই সত্য বস্ত 
লাভ করিবার জন্ত নব প্রেরণ| লাভ করি। একনিষ্ঠ 

ও অকপট চেষ্টার আমরা চরম লক্ষ্যে পৌছিতে 
পারি, পূর্ণতার আস্বাদ লাভ করিতে পারি। 

কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয় _এতক্ষণ তাহাই 
আমর! আলোচনা করিলাম। প্রার্থনায় কি হয়? 

ইহা দ্বারা আমর! ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করিতে পারি। 
কিন্তু কেবলমাত্র কলাকৌশলের দ্বারাই পর্বসময়ে 
উন্নতি করা সম্ভবপর হয় ন1। বন্তা হইলে চতুর্দিক 
জলে ভাসিয়৷ যায়ঃ তখন আর কুপ খনন করিবার 

প্রয়োজন হয় না । তেমনি গভীর আধ্যাত্মিক পিপাসা 

এবং অকৃত্রিম অনুরাগ জাগিলে কলাঁ-কৌশল৷ অন।- 

বন্তক হইয়া যায়। আমার্দের সমন্ত অন্তর ঈশ্বরানভূতির 
অন্ত ধাবিত হয় এবং সত্যবস্ত লাভ করে। 

পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড়, ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়, 
ভাবের চেয়ে মহাভাব, প্রেম বড়। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল । 

_ ভ্রীরামকৃষ্ 

যতপ্রকার অবস্থা! আছে, তন্মধ্যে ধ্যানাবস্থাই জীবের শ্রেষ্ঠ অবস্থা । যতদিন 

বাসনা থাকে, ততদিন যথার্থ ম্ুখও আসতে পারে না । যখন কোন ব্যক্তি ধ্যানাবস্থ। 

হইতে সমুদয় বস্তু সাক্দী-ভাবে পর্যালোচনা করিতে পারেন, তখনই কেবল তাহার 

গ্রকৃত স্ুখলাভ হয়। ইতরপ্রাণীর সুখ ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে । মানুষের সুখ 

বুদ্ধিতে, আর দেবমানব আধ্যাত্মিক ধ্যানেই আনন্দলাভ করেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ 



“লহ মোর প্রণতি আভূমি” 
অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পঞ্চতীর্থ 

অরুণের অরুণিম। দিলে দেখা, পূর্বদিগঞ্চলে 
অমার জাধার ভেদি, মাতৃমন্ত্র গেয়ে উচ্চরোলে । 

অগণিত মাঁনবেরে জাগাইতে এসেছিলে তুমি, 
অমরার প্রিয়পুজ্র ! লহ মোর প্রণতি আভূমি ॥ ১ 

আধা;ঢর সন্ধাাকাশ- লুপ্ত রবিশশি-তারাগণ-_ 

আনিল আধার চক্ষে । দৈহ্য-আতি-ব্যথা অন্ুক্ষণ 
আশ্রিতের বক্ষ হতে বিদূরিলে নিজ গুণে স্বামি, 
আশ্রিতপালক প্রভো ! লহ মোর গ্রণতি আভূমি ॥ ২ 

ইহধামে এলে যবে কৃপ। করি তাজি দিবাধাম 

ইতরজনের লাগি, হ'ল তারা পূর্ণমনস্কাম । 
ইতিকথা শুনিবারে এল ছুটি কত জ্ঞানী গুণী 

ইন্রিরার প্রাণধন ! লহ মোর প্রণতি আভূমি ॥ ৩ 

ঈশান ভে! এসেছিলে ল'য়ে সঙ্গে তোমার ঈশানী, 

ঈক্ষণে যাহার জানি মুছে যায় সবক্লেদগ্নানি, 

ঈধ| দেব মলিনত। দূর করি কোলে নিলে টানি 

ঈপ্মিত সেবকজনে ; লহ দেব! পপ্রণতি আভূমি ॥ 

“উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত” বাণী 
উমানাথ ! দিলে কর্ণে মানবের; জাগালে আপনি । 
উদ্ধার করিলে সবে অহৈতুকী কৃপাদৃষ্টি দানি, 
উত্তুজজ আলো কতীর্থে লহ মোর প্রণতি আভূমি ॥ ৫ 

উযার আলোক নামি সুবিশাল জলধির বুকে 

উমিমাল। সাথে দোলে, হেরি তোমা আপনার সুখে । 

উধব গ হইয়া ধায় ধোয়াইতে শ্রীচরণখানি 
উমিলা-প্রাণের প্রাণ ! লহ মোর প্রণতি আভূমি ॥ ৬ 
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খতন্তরা প্রজ্ঞাদেবী পেয়ে পুজা নানা উপচারে 
ঝধিগণে দেখা দিয়া করে বাস তাদের অন্তরে 

খাত্বিক হে! সেই দেবী এসেছিল সাঁরদরূপিণী 

খাষিরাজ ! তব সাথে; লহ দৌহে প্রণতি আভূমি ॥ ৭ 

এল ছুটে বিবেক রাখাল-_লাটু হরি--শরৎ সারদা 
এল কত ভক্ত যারা, জন্মে জন্মে সঙ্গে ছিল সদা । 
একান্ত আপন জানি সকলেরে বুকে নিলে টানি 

এ অধমে কর কৃপা; লহ লঙ্গ প্রণতি আভূমি ॥ ৮ 

একান্তডিকী শ্রদ্ধা ভক্তি কারে বলে,কিবা শুদ্ধ মন-_ 

এশীশক্তি কি সে বস্তু, জানি নাই ওহে তপোধন । 
চি 

এঁতিহ্া হারায়ে গেছে, ফিরিতেছি আমি দিবা-ফামী 
হীন 

হিক স্রখের লাগি ; ক্ষমি, লহ প্রণতি আভূমি ॥ ৯ ১৮ 

ওপারে জালোর তীর্থ, এপারেতে ঘন অন্ধকার 

'ওঠ চল? বলি কেব। লয়ে যাবে পন্থরে এবার । 

"ওখানে যে তোর ঠাই, কেন মিছে কাদিস বছনি রঃ 

গুহ নাথ ! কে বলিবে? লহ দেব! প্রণতি আভূমি ॥ ১০ 

গুদ্ধত্য মাৎসধ ঈর্ষ। ক্রোধ আর ক্রুরতা নাচতা 

গুদ|সান্য, আধিব্যাধি নাশিয়াছে চিত্তের স্থিরতা । 

শুবধ প্রদানি তীব্র, কর দূর যত পাপ-গ্লানি 

ওচিত্োর করহ বোধন, লহ মোর প্রণতি আমি ॥ ১১ রা 

তিনি মানুষ হয়ে-অবতার হয়ে--ভক্তদের সঙ্গে আসেন । - ভক্তেরা তীরই 

সঙ্গে আবার চলে যায়। বাউলের দল হঠাৎ এলো +_নাঁচলে, গান গাইলে, আবার 

হঠাৎ চলে গেল। এলো গেল, কেউ চিনলে ন।। 

_ভ্রীরামকৃষঃ 



পরমহংসদেব ও সংসার-জীবন 
ডাঃ এস্. আহাম্মদ চৌধুরী 

এই সংসার-জীবনে মানুষের ছুঃখকষ্ট ভাবনা- 

চিন্তা অভাব অভিযোগ রোগশোক এই সকলের 

বিরুদ্ধে সতত সংগ্রাম করে চলতে হচ্ছে । এই যে 

বেঁচে থাঁকার সংগ্রাম এই তো! জীবন ! এমন ছুঃখময় 

সংসারে বাস করা বিড়দ্বন! ছাঁড়া আর কি? তবু 

“কম্বলকে আমি ছাড়ছি, কন্থম তো আনায় ছাড়ছে 

না” বলে গল্পের সেই ভঙ্গুকের মত সংসারে 

আমরা জড়িয়ে আছি। অষ্টপাঁশ যেন বেতের ক্কাটা, 

সর্ব শরীরে আঁকড়ে ধরে আছে। ঠাকুর তার 

ক্বাভাবিক সরল কথায় উটের উপম! দিয়েছেন, 

"উট কাটা ঘাঁন থেতে থুব ভালবাসে । মুখ 

দিয়ে দর্দর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, তবু সে 

কাটা ঘাস থাচ্ছে। সংসারী লোক এত কষ্ট ভোগ 

করছে, তবুও তার চতন্তোদয় হচ্ছে না)” 

এই সংসারে শাস্তি কোথাঁয়? এখানে এলাম 

কেন? স্থস্টিকর্তা কি তবে নি্ষ্ুর? আমাদের দুঃখ 

দেওয়াই কি তাঁর উদ্দেশ্ত ? মন যখন এই সকল 

কথার বিচার করতে বসে তথন তার ক্ষুত্র গপ্ডির 

ভিতরে এই সকল কথার সমাধান খু'জে পার ন]। 

নিরাশার তে ভেসে যায়। কিন্ত মনকে ধারা 

আরও উধ্বে” চালিত করে সকল কারণের মুল 

কারণ ভগবানের সাথে যোগ করেছেন, তারাই 

এই প্রশ্রের উত্তর দিয়েছেন, স্মস্তার সমাধান করে 

গেছেন। পরমহংসদেব কথাটা এমন শ্রন্দর করে 

উপমা দ্রিয়ে বুঝিয়েছেন যে, বিহ্বান ও মুর্খ উভয়েরই 
ত| বোধগম্য । তিনি বলেছেন, “সংসার শুধু 

কর্মক্ষেত্র, এট! চিরস্থায়ী বাসস্থান নয় । এখানে 

কাজ করে স্বধামে অর্থাৎ ভগবানের কাছে ফিরে 

যেতে হবে। যেমন পাড়ার্ায়ে বাড়ীঃ কলকাতায় 

কর্ম করতে আসা ।” কর্ম কি? যা কিছু ভগবানের 

উদ্দেত্যে করা যাঁয় তাই কর্ম। শ্রগীতার কথায়__ 

কর্সের ফল আকা! না করেঃ ভগবানে তা সমর্পণ 

করে কর্ণ করতে হবে। এ ছাড়া অন্ত ভাবে অন্ত 

কোন উদ্দেশ্তে কাঁজজ করলে তাহ! অকর্মে পরিণত 

হবে; যেন ভন্মে ঘ্ৃতাহুতি। কোরানে আল্লা 

বলেছেনঃ “আমি জীবকে আমার উদ্দেশ্ে। আমার 

আরাধনা-জ্ঞানে কর্ম কর! ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্তে 

স্থষ্টি করে জগতে পাঠাইনি |” তাই প্রত্যেক 

কাজের প্রারস্তে “বিছমিল্লাহ” অর্থাৎ "আল্লার 

নামে আরম্ভ করিতেছি” এই কথ! বলে কাজে 

হাত দেওয়ার নির্দেশ আছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 

বলেছেন-_ 

“আমায় দিয়ে তোমার লীলা হবে 

তাই তো আমি এলাম ভবে” 

এমনি ভাবে ভগবানে সমর্পণ করে কাজ করলে 

জীবের ভাবনা অহংকার কমে যায়ঃ কর্মে উৎসাহ 

হয় এবং সাফল্যে আঁত্মাভিমান ও বিফলতায় অবসাদ 

বা টনরাশ্ত আসে না। ঠাকুর বলেছেন, "সংসারে 

বাড়ীর দাসীর মত থাকবি; মনিবের ছেলেকে সে 

বলে আমার “হরি”, আমার “যছ', কিন্ত মলে 

মনে জানে যে, এরা তার কেউ নয়। মনিবের 

বাড়ীতে চাকরি করে, কিন্তু মন পড়ে থাকে তার 

দেশের নিজ বাড়ীতে । হাস আর পাঁনকৌড়ী জলে 
থাকে, কিন্ত জল তাদের গায়ে লাগে না। পীকাল 

মাছ কাদায় থাকে, কিন্ত তার গায়ে কাদ] লাগে না। 

সংসারে চিনিতে বালুতে মিশে আছে। পিঁপড়ের 

মত চিনিটুকু বেছে নিতে হবে।” 

ঠাকুর ছুতোরের মেয়ের উপম! দিয়েছেন, 

”ও. দেশে ছুতোরের মেয়েরা এক হাতে 

টেকিতে ধান নেড়ে দেয়, চিড়ে কোটে; 
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আবার সময় সময় উননের কাঠ ঠেলে দিচ্ছে, 

ছেলেকে মাই দিচ্ছে, আবার পাওনাদারের 
কাছে পয়সা নিচ্ছে। এত যে কাজ এক সঙ্গে 

করছে তবু মন রয়েছে মুশলের দিকে ।” ও 

দিকে একটু অন্তমনস্ক হলে হাত থেতলে যাঁবে। 

নষ্ট মেয়ের উপমা দিচ্ছেন “নষ্ট মেয়ে সারাদিন 

সংসারের কাজ করছে, কিন্তু মন রর়েছে উপপতির 

দিকে । এমনি করে ভগবানের দিকে মন রেখে 

নিললিগ্ুভাবে সংসারে থাকতে পারলে তবেই 
সংসারের ছুঃখ কই মনকে স্পর্শ করতে পারে না। 

এমনি ভাৰ মনে আনতে পারলে তবেই ভক্তপ্রবর 

রামপ্রসাদের ভাষায় বলা যাঁয়__- 

"এই সংসার মজার কুঠি 

আমি থাই দাই আর মজা লুটি 
তা না হলে “এই সংসার ছুথের টাটি।” ৰদ্ধ 

জীবের সংসারজীবনকে ঠাকুর তাই আমড়ার 

সাথে তুলনা করেছেন, “আমড়ার শুধু অটি আর 

চামড়া, থেলে হয় অন্লশূল।” তিনি বলেছেন, “মন 
নিয়েই কথা । মনের যেমন ভাব, যেমন লাভ। 

মন ধোপা ঘরের কাপড়ের মত। যে রঙে রগ্রিত 

করৰে সেই রুঙই ধারণ করবে ।” কোরান বলেছে 

“আল্লার রঙে রঞ্জিত হও ।” যীশুগ্রাস্ট বলেছেন 
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সর্গুণসম্পন্ন হও, ইহাই আসল 73913031 (দীক্ষা) | 
যদি বলা যায় “হে রঙের মালিক, তোমার নিজের 

রঙে আমায় রডিয়ে দাও” তবেই দৌলপুজার আবির 
মাথা সার্থক হয়। 

কচ্ছসাঁধনার দরকার, তীব্র বৈরাগ্য ব্যাকুলতা হলে 

তবেই তাঁর দয়া হয়। তীর কৃপ। হলেই ত সকল 
দুঃখের শেষ হয়। পরমহংসদেবের ভাষায় “যেন 

বহুকালের অন্ধকার ঘরে হঠাৎ কেউ আলো! জেলে 

দিল।” মনকে আত্মমুখী করতে না পারলে 

ংসারের ছুঃখ কষ্টে নিবিকার ভাব হতে পারে না। 

| ৫৯তম বর্ষ--২য় সংখ্য। 

স্বামী শিবানন্দ বলেছেন, “তুমি মনের দৃষ্টিভজি 

পরিবর্তন করে স্থখকে ছুঃথে এবং ছুঃখকে সুখে 

পরিণত করতে পার।” তাই সংসারমুখী মনকে 

বিবেকরূপ লাগামে বেঁধে, জ্ঞান ও প্রেমের দিকে 

টেনে আনতে হবে। সংসারী লোকের কি কোন 

গতি নেই? ঠাকুর তাই ভক্ত অধরকে আশার বাণী 

শুনাচ্ছেন £ "সংসারে থেকে হবে না কেন? তিনিই 
পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্তরবকন্তা দীন ছুঃখী গতিবেশী হয়ে 

তোমার সেবা গ্রহণ করছেন । জীবের সেবায় তাঁরই 

সেবা করা হচ্ছে, এই জ্ঞান নিয়ে সংসারে সকল 

কাজ করে যাবে। মাঝে মাঝে তাঁর কাছে নির্জনে 

প্রার্থন! করবে, মাঃ আমার কর্ম কমিয়ে দাঁও। 

এক হাত তার পাদপন্মে রাখবে, আর এক হাতে 

সংসারের কাজ করবে । যখন অবসর পাৰে তখন 

ছথানি হাতই তার চরণে রাখবে । তাঁর প্রতি 

ভালবাসা এলে সংসারের স্থথ আলুনি লাঁগবে।” 

সংসারের ছুঃথ ও যাতনা মনকে স্পর্শ করে আর 

বিচলিত করতে পারবে না। মনকে যে এই ভাবে 

নিলিগু করে সংসারের কাজ করে যেতে পারে কর্ম 

তার বন্ধনের কারণ হয় না। শ্রীগাতার সার কথ 

এই নিফাম কর্ম। কর্মে কতৃত্বাভিমান থাকলে সে 

কর্ম ছুঃখের কারণ হয়। কিন্তু তোমার কাজই 
আমি করছি, আমার আবার ইচ্ছা কি? তোমার 

ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। ঠাকুর বলতেন “আমি যঙ্্, 
তুমি যন্ত্রী; আমি গাড়ী, তুমি ইঞ্জিনিয়ার । যেমন 
করাও তেমনি করি।” আগুনের তাপে চাল, ডাল, 

আলু, পটল উননের উপর হাঁড়ির মধ্যে লাফালাফি 

করছে কিন্ত উননের নীচে "থেকে জ্বালানি কাঠ 

টেনে নিলেই সব নিম্তবূ। ঠাকুরের এই কথার 
ভাঁবটি মনে রেখে কাজ করলে কাজ করতে বেশ 

উদ্দীপনা হয়, সেই উদ্দীপন ব্যাখ্যার বস্ত নহে, 
অনুভূতির আনন্দ । মনে সেই আনন? এলে সংসার 
আর ছুঃখময় থাকে না। সংসারী লোকের পক্ষে 

ঠাকুরের কথামুত তাই নবজীৰন-রসায়ন-হ্বরূপ। 



দক্ষিণেশ্বর 

স্মৃতির মূ 

শাক্তধম্থের 

দক্ষিণেশ্বর 

শ্রীন্ুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় 

দক্ষিণেশ্বর 

তীর্থধাম এ 

ম্হাগীঠস্থান 

হোথা জগন্মরী জগ-বিধাত্রী 

ঞরামকৃঞ্জের হৃদয়-খদ্ধির 

“মা? মহামন্ত্রের অশ্ুত-ঝঙ্কার 

পাবনী গঙ্গার মুক্তি-কল্লোল 
শ্রামশ্দিরে মার অভয়া মৃঙি, 

পৃঞ্চবটাতল 

সবধন্ধের 

জ্ঞান ও ভক্তির 

মিলন-ক্ষেত্র 

সাকার-ভক্তের ভক্তি-মার্গের 

নিত্য-সত্যের সর্বতত্বের 

সত্রী-দণ্তীর ব্রন্সানন্দের 

সকল ভায্যের মহারহন্তের 

ধর্ম-ধাম এ 

শৈব-শাক্তের 

সাম্যসন্বির, 

ব্রাহ্ম-বৌদ্ধের 

শ্রীরামকৃষ্ণের 

নিত্যধাম এ 

আগগ্যাশক্তির 

হোথায় চিন্ময় 

সিদ্ধ-পীঠ এ 

বহে অনর্গল 

রম্য তীর্ঘের 

দ্বাদশ মন্দির 

আল্্ল মঙ্গল 
সবপন্থার 

জ্ঞানানুরক্তের 

এক্য-মন্ত্রের 

বেদ ও চণ্ডীর 

সাম্য-একে/র 

মৈত্রী-গীঠ এ 

জৈন-্ব্রীষ্টের 

লীলায় ভাস্বর, 

চিরাবিনশ্বর 

দরক্দিণেশ্বর ! 

হোঁথ। অধিষ্ঠান 

মহাযবোগেশ্বর, 

দদ্ষিণেশ্বর ! 

সাধন-সিদ্ধির 

নিতি-নিরস্তর, 

দন্দিণেশ্বর | 

মননে দের দোল 

মাঝে মহেশ্বর, 

দক্ষিণেশ্বর ! 

বতি মুক্তির, 

সাম্যে ভাশ্বর, 

দরক্ষিণেশ্বর ! 

জ্ঞানের ব্বর্গের 

মহাধামেশ্বর, 

দক্ষিণেশ্বর ! 

ছন্দোবন্ধের 
তথ্যে ভাখর 

দক্ষিণেশ্বর ! 

ভিন্ন পন্থীর, 
হোথা একেশ্বর 

দক্ষিণেশ্বর ! 



বিবেকানন্দের তিনটি ফটো 
অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বন্থু, এমএ 

বিৰব্কোনন্দ কেবল পুরুষত্রেষ্ঠ নন, স্ুপুরুষেরও 

শ্রেষ্ঠ । এ যুগে ভারতের অগ্রগণ্যদের মধ্যে 

সুপুরুষের অভাব ঘটেনি । রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র ও 

জহরলালের কথা মনে আসে; তবু বিবেকাননের 

মুতিতে একটা বিশেষত্ব আছে। 

মানব-এশ্বর্ষের একটা বড় এম্বধ দেহ্রূপ। 

কেবল বৈঝুব নয়, সব মানুবই প্রথমে বূপ দেখে 

ভোলে। ধারা নরোভিম, তারা যখন দেবোভিম হয়ে 

দাড়ান, তখন তীর্দের অর্চনার একটা ধারা বয়ে 

যায় এ রূপসাঁগরের দিকে । কৃষ্ণ ও বুন্ধকে ঘিরে 

ভারতের শিলপ্পচেতনার পরিস্কৃতি। "নীরদ নরন” 

ঠচৈতন্তের রূপের বন্দনা করেছেন বৈষ্ণব কবি 

অপরূপ ভাবায়। 

বিবেকাননের রূপের সুঙ্মাতিহুক্ষ বর্ণনায় আসা 

আমার উদ্দেশ্য নয়। আমরা তাকে দেখিনি। 

তাঁকে দেখেছেন এমন লোকও বিরল হয়ে আসছে। 

একজনকে বলতে শুনেছি, “আর কিছু মনে নেই, 
শুধু মনে আছে ছুটি আশ্চধ কমল চোখ ।” অন্য 

একজন বললেন» “বক্ৃতা করছিলেন, পিঞ্জরাবদ্ধ 

সিংহের মত পায়চারি করে ফিরছিলেন প্ল্যাটফর্মে 

এক প্রান্ত থেকে অন্ত প্রান্ত পর্যস্ত, মেঘধ্বনির 

মত গম্ভীর অথচ সঙ্গীতময় ক গুরুগুরু করে 

উঠছিল । 

আমার বক্তব্য অন্যতর। বিবেকানন্দের খুৰ 

বেশি না হলেও কতকগুলি ফটে। আছে। তার 

মধ্যে তিনটি সর্বাধিক পরিচিত। পরিব্রাজক, হিন্দু 
সন্স্যাপী এবং ধ্যানস্থ__ এই ব্রিমুতিতে বিবেকানন্দকে 
আমর! পথে ঘাঁটে ঘরে সর্বত্র দেখে থাকি । আরে! 
নানা উৎকৃষ্ট ছবি তার আছে, আরো! সুদৃশ্ত, তবু এ 
তিনটি ছবিই জনচিতে স্থান পেয়েছে। 

জনতার ৰিচারবুপ্ধির উপর আমরা আস্থা রাখি 

নাঃ বিবেকানন্দের বিপুল প্রত্যাশ। ছিল কিন্তু 

তাদেরই উপর। তারাও ভালবেসে শ্রদ্ধা করে 
তার যে তিনটি ছবিকে নির্বাচন করেছে, তার মধ্যে 

বিবেকানন্দের চত্সিত্র সম্বন্ধে তাদের বিচার ও 

দসন্ধান্তের ঘোষণা আছে। সে সিদ্ধাস্ত অত্যাশ্চধ- 

রূপে সত্য । বিবেকীনন্দ-জীবনের নর্ক্িণ্তু5ম টাক] 

তার এ চিত্র তিনটি । 

হুবহু প্রতিকৃতি, বিশেষ কবে ফটো গ্রাফ এতই 

ব্যক্তিগত, যে তার মধ্যে আমর! সাধারণতঃ কোনে 

ব্যঞজনা অনুভব করি না। সেই কারণে বড় 
আটিস্ট যখন গ্রতিকৃতি আকেনঃ তথন তার মধ্যে 

তিনি অতিরিক্ত কিছু যোগ করে দেন। তাদের 

আকা প্রতিকৃতি সত্যকাঁর শিল্পচিত হয়ে ওঠে। 

ফটো সম্বন্ধে একথা বল! চলে না । ক্যামেরার চোখ 

মিথ্যে দেখে নাঃ কিন্ধ সত্য দেখে কি? অন্ততঃ 

সর্বাঙ্গীণ সত্য ? পরমাশ্চর্ বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে 

জড় ক্যামের! সত্য দর্শন করেছে। বিবেকানন্দের 

ফটো প্রতীকচিত্র হয়ে উঠেছে । 

প্রতীকচিত্র আমরা তাঁকেই বলব, যখন ছবি 

নিছক মানুষটিকে নয়, ব্যক্তির অতীত একট! 

ভাবকে ফুটিয়ে তোলে। ব্যক্তিগত মচুষটি সম্বন্ধে 

আমাদের ধারণ! ৰা সংস্কার যা কিছু আছে, সব মুছে 

দিয়ে প্রতীকচিত্র নিখিল মামুযের চিরস্তন হৃদয়।- 

বেগের কাছে আবেদন জানায়। খুব পরিচিত 

মান্থষের ছৰি হতে সাধারণভাবে এই নৈব্যক্তিক ভাঁৰ 
জাগান কঠিন হয়। শিল্পীর মডেল তাই অজ্ঞাত- 
কুলশীল। সে একটা মাজ্ষ মাত্র। বিবেকানন্দের 

মত পরিচিত মানুষ ভারতে কম আছে। তত্রাচ 

তার ছবি জনচিতে একট বিশেষ ভাৰ উদ্দীপিত 



ফান্তুন, ১৩৬৩ ] 

করে। এইখানেও তার সম্বন্ধে জনতার রায় £ 

বিবেকানন্দ যতখানি জীবন, ততথানি আইডিয়া । 

এইবার উপরোক্ত বক্তব্য দুটিকে সংযুক্ত করতে 

হবে_ছবি তিনটি কেন জীবনভাঁষ্য এবং সমভাবে 

ব্যক্তি-পরিচ্ছিন্ন ভাবপ্রতীক। 

প্রথম পরিব্রাক্ঘক। যথার্থতঃ বিবেকানন্দের 

প্রথম প্রকাঁশ পরিব্রাজকরূপে ; বিলে নয়, নরেন 

নয়। নরেন্দ্র নয়-বিবেকান্দ। এ নামটিও 

পরিব্রাজক অবস্থার নেওয়া । তার পূর্বে 
এখনো বিহার কঈজগতে 

অরণ্য রাজধানী, 

এখনে! কেবল নীরব ভাঁবন! 

কর্মবিহীন বিজন সাধন! 

বসে বসে শুধু আনমনে শোনা 

আপন মরনবাণী । 

বিবেকানন্দ যখন পথে বেরিয়ে পড়লেন আপন 

মানসগ্ুহা থেকে নিক্ষীন্ত হয়ে, তখন তিনি আটার 

হাতের শেষ ছৌঁস়াটুকু পেয়েছেন। বিবেকানন্দ 
পরিব্রাজক হবেন না? যে অকুলাস্ত মহাসাগরের 

তল থেকে ৰিবেকানন্দ-মহার্দেশের জন্ম এবং তা যে 

কারণে--সেই মহাকারণই তাকে এ সমুদ্র-গভীরের 

অপার শান্তি ও ্তন্ধতা থেকে বঞ্চিত করেছে। 

ধারণ করতে হবে, বহন করতে হবে, তাই তো 

বেদনাক্ষুৰ বারিধি হতে হিমালয়শীর্ষ ভারত- 

উধ্বাঙ্গের সমুন্গতি; রামকষ্ঞ-সাগর হতে 

বিবেকানন্দের উন্নষন। পৃথিবীতে হুঃখ আছে, 

কান্না আছে, আছে নিটুর শাসন ও নিঃসীম 
অত্যাচার ; বিবেকানন্দ তা জানেন, কিন্ত পথে 

নেমে জনতার জন 'হয়ে তা বুকে বিধে উপলবি 

করতে হবে, তাই বিবেকানন্দ ভারতের পথে। 
আর এই উপলব্ধি যেন খণ্ডিত ন! হয় আসক্তি ও 

অভিমানে, বিকারে বা বাঁসনায়--ভারতসত্তার পূর্ণরূপ 
সন্গ্যাসের সত্যদর্শনের আলোকে গ্রহণ করতে হবে-_ 

বিবেকানিন্দ তাই পধটক নন, তিনি পরিব্রাজক । 

বিবেকাননের তিনটি ফটো ৭৭ 

আরো! এক কারণে প্রথম পরিস্ফুট বিবেকানন্দকে 

পরিক্রজক-রূপেই পাই। নরেন্দ্রের বড় ইচ্ছা 

ছিল সমাধি-সমুদ্রে ডুবে থাকেন । শ্রারামরুঞ্চ সবলে 

তাকে ব্যক্তিমুক্তির গহন থেকে ছিন্ন করে 

আনলেন। বিশ্বের মধ্যে বিবেকানন্দকে বিশ্বরূগ 

দেখতে হবে, শুধু আপনার মধ্যে নয়। পরিব্রাজক- 

রূপে সেই নবসাধনার হুত্রপাত। কর্মসমুদ্রের তরঙ্গ 

চুড়ায় দাড়িয়ে পরবর্তীকালে একদিন স্বামীজী 

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, “সেই কৌগীন, মুগ্ডিত 

মস্তক, তরুতলে শয়ন, ভিক্ষান্ন ভোজন, হায় ইহাঁরাই 

এখন আমার ভীব্র আকাজ্কার বিষয়” কর্মযোগীর 

কঠোর বৈরাঁগ্যের জীবন এই কাঁলেরই ; আবার 

ভীর্ঘে তীর্থে বৈদান্তিক তার ক্ষুধার্ত নারায়ণকে যখন 

দেখছেন-_-সেই পরম প্রেমিকও প্রকাশিত হয়েছেন 
এখনই ;$ বিবেকানন্দের এই ছুই রূপই সত্য; 
এবং পরিব্রাজক অবস্থায় সবচেয়ে সার্থকভাবে উভয়ে 

মিলিত হয়েছে ; তার পরে বা পূবেন্য়। হয়ত 

কখনে! কর্মী বড়, কখনে! বা ধ্যানী। 
কেবল এ ছুই বূপই নয়, আরো একটি 

গ্রকাশ- সেই চিরসংগ্রামী-সেও এসেছে এই 

লগ্নে; ভারতের গ্রামে তীর্থে নগরে জবলদ্-মনীষা 

বিবেকানন্দের জয়ধ্বজ! উড়েছে। নরেন্দ্র জয় করে, 

বিবেকানন্দ করে উপলন্ষি। তাই বলি পরিব্রাজক 
হ'ল বিবেকানন্দের প্রথম সম্পূর্ণায়ব মুতিঃ হয়ত 

শেষও। 

এইবার দেখতে বলি সেইরূপ--দাড়িয়ে আছেন 
এক সন্গ্যাসীঃ পদপল্পব থেকে মুগ্ডিত মস্তক অবধি 

স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেহ, করোদ্ধত চিরসঙ্গী যষ্টি, ঈষৎ 
পাস্থীক্কত উন্নত মুখ, উদার আখি সুদূর দিগন্তে 
বিলগ্র_এ ক্ধপ কি শুধুই বিবেকানন্দের? 

“তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে 

চলেছে মানব যাত্রী যুগ হতে ধুগাস্তর পানে 

ঝড় ঝঞ্া বজ্াঘাতে, জালায়ে ধরিয়া সাবধানে 

অন্তর-গ্রদীপখানি।” 
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বিবেকানন্দ কি সেই লক্ষ্যে, সেই পথে এসে 
দাড়ান নি? বিবেকানন্দ কি বিলীন হয়ে যাচ্ছেন 

না! "পতন-অভুদয়-বন্ধুর-পন্থা”র 'ধুগবুগ-ধাবিত যাত্রী 

দলের মধ্যে? এ পদধ্বনি, এ ভ্রমণ-যঠির মৃদুস্থির 

আঁঘাত কি অনাদিকালের বিচিত্র পথচলার এঁকতানে 

মিলিত হচ্ছে না? 

এঁ পরিব্রাজক মৃতি চিরন্তন যাত্রীর ! 
স্মরণে আন্বার চেষ্টা করছি পথ-চলার শেষ্ঠ 

ছবি আর কি আছে আনাদের। বাস্তব ও 

কালনিক! 

বুদ্ধের কথা মনে আপে, মনে আসে শঙ্কর এবং 

চৈতন্তের কথ! । তাদের ভারত-পরিক্রমণের সঙ্গে 

বিবেকানন্দের ভারত-পধটনের প্রভেদ আছে। 

বুদ্ধ, শঙ্কর ও ঠৈতন্ত আগে সিদ্ধ হয়েছেন, এবং সেই 
সিদ্ধির দুর্লভ সত্য জনে জনে বিতরণ করতে 

ভারতের পথে পথে ফিরেছেন। বুদ্ধ তাই পথ 
চলেন যখন, পরম ব্রাঁভপ় ও করুণার মুদ্রায় দক্ষিণ- 

করতালু পৃথিবীর পানে উত্তোলিত উন্ুক্ত থাকে। 

শহ্করের চিত্রের কথ মনে করতে পারছি না, কল্পনা 

করতে পারি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার ছুঃসহ 

দীপ্ডিকেঃ সে যেন জলস্ত জ্যোতিফের মত্যবেষ্টন ! 

আর ছুই বাহুর আন্দোলিত আকুলতা উধ্বে” 

উচ্ছৃসিত করে সংবিৎহারা ছুটে চলেন ঘিনি, 
তিনিই প্রেম-দেহ শ্রচৈতন্ত ! 

এরা নয় বিবেকান্ন্দই যথার্থ পরিব্রাজক, 
কারণ এ তার সাধনার ক্ষণ। গুরুর নিকটে আত্ম- 

পিদ্ধি যদি বা হয়ে থাকে, ভারত-সিদ্ধি অথবা! বিশ্ব- 

সিদ্ধি তথনে! ভার হয় নি। বিবেকানন্দ যে পরবর্তী 

জীবনে বলেছিলেন, আমি অশরীরী বাণী (] 20) 
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ব্লতে পারতেন না, যর্দি এ বাণীর শরীরী রূপকে 

গ্রত্যক্ষ না করতেন সমগ্র ভারতদেছে। এর জন্ত 

তাকে সন্ধান করতে হয়েছে কাশ্মীর থেকে কন্তা- 

কুমারিকা, বঙ্গ থেকে গুজরাট ;) এই পরিক্রমা 

[ ৫৯তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 

পথেই দেখা যায়_রাজা ধার পায়ের তলায় 
লুটিয়ে আছে, তাকেই আবার পাঠ গ্রহণ করতে 

হয়েছে নর্তকীর নিকটে । 

ও তো গেল তীতকালের চিত্র, পরিব্রাজকের 

নিকট কালের ছবি মেলে কি? প্রথমেই যেটির 
কথা মনে আসে সেও আরিস্টের কনার ধন-- 

নন্দলালের তাক! গাহ্ধীজীর ভাত্তী-অভিযান চিত্র। 

হাম যব যাত্র! শুরু করেছে, তব তামাম হিন্দুস্থান 

উল যায়েঙগে'__ আত্মবিশ্বাসের অয়স্কঠিন মুর্তি 
প্রতিটি পদক্ষেপে পড়ে আর ভারত উথলে 

উথলে ওঠে_-সে ছবি নন্দলালের ; সেই কটমাত্র 

বস্াবৃত যটিসম্থল, ঈষৎ নত ছূর্গমপথযাত্রীর অস্রান্ত 

চিত্ত। এ ছবি যত অপুর্ব হোকঃ যথাযথ পরি- 
ব্রাজকের নন । ছুঃসাধ্য এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে 

লাভ করবার যে সবকঠোর দৃঢ়তা ফুটেছে প্রত্যেকটি 

দেহসদ্ধি এবং মাংসপেশাতে-_সে দৃঢ়তা এবং তপস্তার 
কাঠিন্ত পরিব্রাজকেরও আছে-_সেই সঙ্গে আরো 

আছে মুক্ত 'আকাঁশতলে আত্মবিকীরণের উদার 

প্রসন্নতা। পরিব্রাজক পথ চলবেন, ভূমিতলে 

আসন পাতবেনঃ ডুবে যাবেন নিণাথিনীর গভীর 

গন্তীরে, উখিত হবেন অরুণোদয়ের সঙ্গে, চলতে 

চলতে ঘনপ্রসন্প কণ্ঠে আবার ভাক দেবেন গৃহস্থ 

প্রাদণে_ভবতিঃ ভিক্ষাং দেহি। বিবেকানন্দের 

মুতিতে সেই প্রকাঁশ। 

আরও একটি ছবি, সে এখনও শিলীর তুলিতে 

ধর! পড়ে নি-_সমর্থ প্রতিভার প্রতীক্ষায় রয়েছে 

এক শ্রেষ্ঠ অভিযাত্রীর ভাবরূপ। “দুরে বহুদূরে এ 
নদী ছাড়াইয়া, এ পাহাড় পর্বত অরণ্য ছাড়াইয়া 
এ আমাদের দেশ_সে যেন -এক অশরীরী কণ্ঠ 

বৃহৎ ঘণ্টাধবনির অনুসরণের মত মনপ্রাণ উচ্চকিত 

করেছিল একদা--আমার দেশ আছে দূরে অনেক- 

দুরে--অতএৰ পথিক চল। এ আমার মাটির 
দেশ, এ আমার ব্বপ্পের দেশ, কত দিবসরাত্রির ছার 

অতিক্রম করে এ আনন্দলোৌকের সিংহদুয়ারে উত্তীর্ণ 
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হতে হবে--ণওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর এখনি 

অন্ধ বন্ধ কোরে! না পাখা”-ধিনি ডাকছেন তার 

দূরাগত কণ্ঠই শুনেছি, দর্শন করিনি তাকে, সে 
বাণীরূপের সঙ্গে চিরযাত্রীর মুতি কি সংযুক্ত করতে 

পারি না? 

ক্বামীজীর দ্বিতীক্প চিক্র_-আমেরিকায় হিন্দু 

সন্গ্যাসীর ; মোহিতলাল যে বিবেকানন্দের কথা 

বলেছেন,__পুরুষসিংহ, জগত্তের মহত্তম মহাকাব্যের 

নায়ক হইবার উপযুক্ত; তাহার চক্ষে জ্বলদ্চি, কে 

পাঞ্চজন্ট” স্বামীজী-চরিত্রের সেই দ্বিতীয় প্রকাঁশও 

এই রূপে বিপ্রবী সন্ধ্যাসী পূর্ণপ্রভার আত্মপ্রকাশ 
করেছেন। আমেরিকার মাছগষ সে অসহ্থ রূপ 

দেখে নলেছে-সাইক্রোনিক হিন্দু-মস্ক। ভারতের 

মান্ষ বলে, 'মুতমহেশ্বরপুজ্জলভাঙ্কর” | ভাষ! 

ভিন্ন, কিন্তু বক্তব্য এক। এইবরূপেই বিবেকানন্দ 

সর্বাধিক ননোহুরণ করেছেন। পশ্চান্যবিজয় এবং 

প্রাচ্য প্রতিষ্ঠা এর পরেই ঘটেছে। পরিব্রাজক 

মৃতির পরে কোন্ দৈববলে এই বিজয়ী রাঁজবেশ, তা 
আমাদের ধারণার অতীত, অথচ বিবেকানন্দের 

কথা চিন্তা করতে-মাঁঝের আর কোন চেহারার 

কথা মনেহ আসে না। 

বিবেকানন্দ জীবননাট্যের ক্লাইম্যাঝ্ও এইখাঁনে। 

পরিব্রাজক বিবেকানন্দকে প্রথম এবং শেষ সম্পূর্ণায়ৰ 

প্রকাশ বলেছি। পরিব্রাজক জীবনের অন্তে সন্গ্যাসী 

সংগ্রামীরূপে দেখা দিলেন। সংগ্রামীরূপের চূড়ান্ত 
অভিব্যর্তি এ বৈশাখী বঞ্ধার মুতিতে। ক্মী 

নেতা যোদ্ধ! বিবেকানন্দ সহস্র শিখান্ন জলে উঠেছেন 

এখানে । আগ্রেন্ পর্বত যেন সচল হয়ে পৃথিৰী 

পর্যটন করেছে । অতঃপর ম্বাভাবিক ভাবেই আসবে 

শান্তভাব, জীবনের সত্য লক্ষ্য সম্বন্ধে নবভাবনা-_ 

তাই সংগ্রামী হতে সমন্নযাসীতে গ্রত্যাবর্তনঃ অর্থাৎ 

ঝটিকোত্তর শান্ত স্তব্ধ সমুদ্র। ভারতে প্রত্যাব্তন 

করার পরেও যে বিবেকানন্দ 'কলছে! থেকে 

আলমোঁড়া' গর্জন করে ফিরেছেন, সে অভ্যাসবশে 
০ সি রি লা শা 
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- আরো সঠিকভাবে-_নিছক প্রয়োজনবশে। 

বাহতঃ উন্মাদনার স্পন্দন বজায় থাঁকলেও অন্তরে 

“বিপুল বিরতির” সন্ধ্যাসঙ্গীত শুরু হয়ে গিয়েছে। 

এইবার চিত্রটির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করতে বলি। 
অপরূপ! অপরূপ ! সেই বীরমুতি ! পরিব্রীজকের 

সমতুল মিলবে, ধ্যানী বিবেকানন্দের সমতুল মিলবে, 
মিলবে না ঝঞ্ারূপী বিবেকাঁননের । স্পধণ ঘোষণ! 
করে বল! চলে এ চিত্র দ্বিতীয়রহিত। এ বীরমূতি 

কোথায় এ দেশে? এ সমুন্নত উষ্জীষ, দীপ্তায়ত 

নরন, সুদৃঢ় চিবুকঃ বিশাল মানন, এ বিস্তৃত বক্ষ-_ 

বক্ষোপরি স্থাপিত যুগল বাহু-অমেযর় দর্প ও 

মহিমার একি তুজ মুত্তি! ভারতে বীরের ভাব 

ঘটেছে ইদানীংকাঁলেঃ বীরমুতির ততোধিক । 
বিবেকানন্দের একটি চিত্র শৃন্ধস্থানের অনেকখানি 
পূরণ করেছে। বিশাল হৃদয়ের উচ্ছাসকে পিষ্ট 

করে ছুই বাহুর বেষ্টনী, মুখ ঈষৎ সাতীকৃত, পদ্ম- 
নয়ন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, অধরোষ্ঠ সন্দ্ধ অথচ মেখ- 

মন্দ্রিত হতে উন্মুখ-_ 
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“মহ! 57171009107] ৮৮০৮০ আসছে নীচ 

মহৎ হয়ে যাবে, মুর্খ মহাপগ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে 

তার কৃপায়--উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ 

নিবোধত্ত ।” 

এ মহাক্ষত্র-বিবেকাঁনন্দ-চিত্র যে ৰীধের প্রতীক 

চিত্র, তা আর না বললেও চলবে। আমাদের 

আলোচ্য বিবেকানন্দের তৃতীয় এবং সর্বশেষ চিত্র 

হ'ল ধ্যানমুতি। 

ভারতে বুদ্ধের ধ্যানমূর্তিই স্বশ্রেষ্ঠ; এবং 

তার পরেই সম্ভবতঃ বিবেকানন্দের । দেবত! 
নিলে 

(১7815 | 



৮* উদ্বোধন 

শিবকে বার দিলে ভারতের শিল্প-চৈতন্কে 

সর্বাধিক উদ্ব,দ্ধ করেছে ছুটি মান্ষ-__কৃষ্ণ ও বুদ্ধ। 
একটি আকর্ষণ করেছে রসচেতনার পথে, অন্গটি 

ধ্যান্গভীরতাক় । ভারতীয় সংস্কৃতির দৃষ্টিতে এ 
ছুই রূপই জত্য। কদম্বতলে এবং বৌধিদ্রমতলে 
ছুই পুরুষশেখর আমাদের আনন্দিত করে বিরাজ 
করছেন যুগ হতে যুগাস্তরে। 

ভারতীয় শ্লিদৃষ্টি যে ধ্যানদেহকে গৌতমদেহে 
আবিষ্কার করবে-সে কিছু আশ্চর্য নয়। ভারতে 

বোধিপ্রাণ্ড মহাপুরুষের অভাব কোনদিন ঘটেনি, 

কিন্তু বুদ্ধ একজনই । অর্থাৎ বুদ্ধ আর কিছু নন, 

কোনে! মানবীর সত্ব নন, তিনি বোধিদেহ। বুদ্ধের 

বোধি ধ্যানে_ সেই ধ্যান তচ্ধারণ করে বুদ্ধ হয়েছে। 
সন্দেহ হয় বুদ্ধ রক্তমাংসের কোন মানুষ কি না! 

পতিত মাঁন্নুষের জন্য তাঁর অমেয় ক্ররুণা, মৈত্রীর 

বাণী-শতব্ল নিয়ে ভারত-পরিক্রমপ ? জানি-__ 

সবই মানি। কিন্ত মে করুণ! কি অপার্থিব নয়? 
এ যে মানুষটি ভারতের পথে পথে পরিভ্রমণ 

করছেনঃ তার চরণ কি মুর্তিকা স্পর্শ করেছে? 

বুদ্ধের যেন ধ্যানসঞ্চরণ-_তার যে উপদেশ, সে 

এঁ ধ্যানলোক থেকেই আসছে) নইলে বাস্তব 

সমাজবিধিকে অস্বীকার-_সর্বমাজষের জন্য বাসনা- 

ত্যাগের পরমা নিবৃত্তির নির্দেশ? 

তাই বুদ্ধ ধ্যানদেহে সর্বোত্তম ! 

তারপরেই বিবেকানন্দ, কেন? 
অপরূপ ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন তাঁর 

এক সমাধি দর্শন। রূপলোকের পারে অরূপলোকে 

যে সপ্ত খষি সমাধিস্থ*য এক জ্যোতির্দেহ শিশু 

ধ্যান ভাঙিয়ে তাঁদের একজনকে মত্যভূমিতে 

আকর্ষণ করে এনেছেন। 

রামকৃষ্ণ সেই শিশু, বিবেকানন্দ সেই ঝি! 
শিশু খধির ধ্যান ভাডিয়েছে, ধ্যানোখিত 

বিবেকানন্দ কর্মী ভক্ত সংগ্রামী প্রেমী । 

খষি আবার সমাধিতে হারিয়ে যাবেন, গিয়েছেন 

| ৫৯তম বর্-_-২য় সংখ্যা 

অচিরকাঁলে। এ তাঁর সত্যরূপ ঃ মৌন্গম্ভীর 

পরমহংস শ্রীমৎ্ বিবেকানন্দ ! 

বুদ্ধের এবং বিবেকানন্দের ধ্যানমু্ি পাশাপাশি 

রাখতে ইচ্ছা হয়। সগ্ধ বোধিপ্রাপ্ড বুদ্ধের সে কি 
কশকঠিন শুব্ধতা- উধ্ব*মুখী অভীগ্মারি বাহুল্য হীন 
আধার । বিবেকানন্দের বিশাল গম্ভীর মুর্তি, 

হিমগিরির মৌনমহিমা । এমন কেন হয়! বুদ্ধের 
যে নির্বাণ, ছুঃখহীন সর্বশূক্কতায় নিঃশেষ বিলয়। 
বিবেকানন্দের নিধিকল্প সমাধিঃ_চিরানন্দ আমৃত- 

স্বরূপে আত্মসংহরণ। প্রাপ্তির চরম লোঁকে হয়ত 

উপলব্ধির পার্থক্য নেই, কিন্ত মত্যসাধনায় সাধন 

পথের ভিন্নতা থাকে । তপন্তার সেই বিশেষরূপই 

আমরা সাধকের ভাবরূপে আরোপ করি । যেমন 

বুদ্ধ-বিবেকানন্দের ধ্যান, তেমন চেতক্ক-রামককষ্ণের 

দিব্যোন্মাদ । 

নিবাত নিষম্প আত্মস্তন্ধ বিবেকানন্দ ধ্যানাসনে 

উপবিষ্ট ; তুষারশিখরের মত তাঁর উদ্ধীষ ; শৃঙ্গচযত 

স্োতশ্থিনীর মত স্কন্ধ ও বক্ষোবিলগ্ন উক্তীষ-প্রান্ত; 

বিশাল বিস্তৃত প্রাস্তরতুল্য দেহাবয়ব, এ বিস্তারকে 

আকার দান করে ছুই বাঁছুতট 7 বাহুপ্রাস্তে শিথিল 

মুক্ত করতলের পন্স প্রসন্গতা- উপরে অন্তু 

নয়নের শান্ত সংহরণ--এ মুর্তি ধ্যান বিবেকানন্দের 

না ধ্যানী ভারতের? অনাগত যুগের শিল্পী-- 

বিবেকানন্দের ধ্যানিদেহের প্রত্যেকটি রেখা অনিবাধ- 

ভাবে একই বিন্দুতে কেমন করে মিলিত হয়েছে, 
সেই আশ্চর্ধ সামশ্ীস্তাই দেখবেন না__বিবেকানন্েের 
ধ্যানরূপে ভারতবূপকেও আবিষ্কার করবেন তিনি। 

ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে 
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ।” 

কিস্ত বিবেকানন্দের জীবনকাব্য--সে তো কোন 

রোমান্টিক কবির রচনা নয় যে 'অন্ কোথা, অন্ত 
কোনোখানে' থেকে কোন একস্থানে সে তার স্থান 

খুজে পাবে; ঝঞ্চারূপী বিবেকানন্দ ফিরে আসবেন 

আপন চিরনৈঃশব্যের আসনপরে। তার সেই 
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নিজ নিকেতনে” প্রত্যাবর্তনের ছায়া-ইতিহাস 

তীরই পত্র-মুখে শুনতে ইচ্ছ! করে ঃ 

২৪শে জানমারি, ১৮৯৫- প্রাণ ঢেলে 

খেটেছি ।****- বক্তা ও অধ্যাপনাতে বিতৃষ্ণা 

এসে যাচ্ছে ।***ত একটি লেখবার থাঁতা আমার 

আছে। এটি আমার সঙ্গে পৃথিবীময় ঘুরছে। 
দেখছি সাত বৎসর পূর্বে লেখা রয়েছে_-এবার 
একটি একান্ত স্থান খুজে নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় 

পড়ে থাকতে হবে ।” কিন্তু তাহলে কি হর, এইসৰ 

কর্মভোগ বাকি ছিল। 

১লা ফেব্রুমারিঃ ১৮৯৫_ছদয় শান্ত হও, 
নিঃসঙ্গ হও ।.**'*'জীবন কিছুই নয়, মৃত্যু ভ্রম মাত্র । 

এই সব যাহ! কিছু দেখিতেছ সে দকলের অস্তিত্ব 
নাই, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, হৃদয় ভয় পাইও না, 

চাদ ও পৃথিবী ৮১ 

নিঃস্ক্গ হও। ভগিনি, পথ দীৰ এবং সময় অল, 

আবার সন্ধ্যাও ঘনাইরা আসিতেছে, আমাক শীন্র 
গৃহে ফিরিতে হইবে । 

চু খাঁ 

নিশীথ রাত্রির স্তব্ধ আসনে নীলাঁকাঁশ ! নি তত্র 

সর্ষে! ভাতি ন চন্দ্রতারকম্।” অমাব্যাপ্ড আকাশ, 

আকাঁশব্যাপ্ত তপন্ত! ৷ বিবেকানন্দ তপোমগ্র ! এই 
বিবেকানন্দই কি একদা বৈশাখের মেঘ হতে চেয়েছে, 

হয়েছে কি বঞ্ধা বস্ত্র বিছ্যৎ1? কবি, তোমার বীণা 

থামাও ১ নন্দী, তোমার গ্রহরা সরা; ঘুমাও ঘুমাও 

তরু লতা পশু পাখী, অনির্বাণ সত্য শুবু জাগো ! 
পরিনির্বাণের পূর্বে বিবেকানন্দের শেষ প্রার্থনা 
“ভগবান সকলের বন্ধন মোচন করুন, সকলে 

মায়ামুক্ত হোক, ইহাই আমার চির প্রার্থনা ।” 

চাদ ও প্রথেবী 
শ্রীরবি গুপ্ত 

যাত্রী আরম, বস্ুন্ধরাঃ বাসি তোমায় ভালো 
আধার তৰ তাইতো করি আলো! 

গোপন স্থরে নামিয়া আসি, 
ছড়াই গানের লহররাশি, 

ত্বর্ণ-শিথার বর্ণে মুছি তোমার ছাঁয় কালো । 

গহন রাতে মেঘলোকের তোরণথানি খুলি, 
মন্ত্রে সোনার বুলাই পরশ তুলি! 

অচিন্তনের বহ্িবুকে-_ 
চল! মোদের যুগে যুগে, 

কোন্ সে আলে! মুতি লভে ধন্ঠ করি ধূলি! 
অচিস্তনের যাঁব্রা-পথে আমি তোমার সাথী 

উঞ্জল করি তাইতে। তোমার রাতি ! 
নিদ্রাহর! 'সঙীতনে 
মিগ্ধ কির৭-বিচ্ছুরণে 

নীরবতার গোপন-তারে স্বপ্রমালা গাথি। 

কত কাঁলের এই যে মোদের মিলন-অভিসার-- 
পার হয়ে যাই কালের পারাঁবার ! 

হে পৃথিবী, বক্ষে তব 
আনি মধুর দীপ্তি নব, 

দহ পাবক-লগ্নে আজি আপন অধিকার । 

তোমায় ঘিরে আধার রাতের বাধন যত মিছে, 
থাক না ভারাথাক না! পড়ে পিছে! 

মুক্ত তোমার মুক্তি-পথে 
আসে উদয় স্বর্ণ-রথে 

কোন্ গভীরের থোলে ছুয়ার ছড়ায় সুরভি যে! 

বিত্ত তোমার তোমার মাঝেই, ফেরাও সেথ। আখি 
গহন-মণি আনি তোমার লাগি 

অতন্দ্র এই চলার তালে 
চাই যে রবি তোমার ভাঁলে-_ 

অকুল খেয়ায» একল! তরী--সঙ্ী যে তাই জাগি। 

যাত্রী ওগে! বসুন্ধরা, বাসি তোমায় ভাঁলো-_ 
অশধার তৰ তাইতো করি আলো! 
গোপন স্থরে নামিয়া আসি 

ছড়াই গানের লহররাশি 
ত্বর্ণ-শিখার বর্ণে মুছি তোমার ছায়া কালো । 



শ্ীশ্রীবিষুপ্রিয়া 
্রীমতী উধা বস্তু, এম্-এ 

লক্ষমীরূপা শ্রীষ্্রবিষুঃপ্রিয়। শ্র্ীগৌরাঙ্গদেবের 

পত্বী। তিনি ছিলেন সতীকুল-চুড়ামণি। প্রাচীন 

ইতিহাসের আবরণ উন্মোচন করলে দেখতে পাই 

সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা, চিস্তা, প্রভৃতি মহীয়সী 
নারীগণ সতীত্বের দিব্য বিভায় প্রদীণ্তড হয়ে 

রয়েছেন, কিন্তু তারা কেহই শ্রীশ্রাবিষণুপ্রিয়াকে 

অতিক্রম করে যেতে পারেন নি। তিনি ত্যাগ, 

ধৈ্ধ ও সহিষঞণুতার মুর্ত বিকাশ__ অনাবিল পবিত্রতার 
উজ্জল প্রতিমা । মনে হয় জগতের যত মধুরিমা 

তিল তিল করে সংগ্রহ করে বিধাতা বিষুণপ্রিয়াকে 

স্ট্টি করেছিলেন। তিনি সমস্ত নারীকুলের 

আদরশস্থানীয়া। তাঁর অশেষ গুণের মাধুধে তিনি 
অপরূপা । আন্তান্ পৌরাণিক নারীদের মত তার 
চরিত্রের সম্যক আলোচনা হয় নাই। মুগ্ধ ভক্তগণ 

চিরদিনই এই মহীয়সীকে তাদের অন্তরের নিভৃত 

মন্দিরে পুজা করেছেন। কিন্ত বিষুঃপ্রয়ার 

জীবনের অমুতময় আনন্দকাহিনী শ্বল্লসংখ্যক 

লোৌকেই জানেন। জনসাধারণ আজও এই আনন্দ 
হতে বঞ্চিত । 

শ্ীবিষুপ্রিয়ার জীবন যেন একখানি করুণ 

কাব্য-_একট!| চাঁপাঁকান্ন, একট! বুকফাটা দীর্ঘ- 

স্বাস। সনাতন মিশরের কনা বিষুপ্রিয়। ছিলেন 

অপরূপ লাবণ্যবতী, লজ্জাবতী ও ভক্তিমতী। 

একদিন গন্গার ঘাটে শচীদেবা এই সৌনদর্ধমদব 
কিশোরীকে দেখে মুগ্ধ হলেন । তিনি ৰাড়ী ফিরে 

গিয়ে প্রিয়তম পুত্র নিমাইয়ের সঙ্গে বিষুপ্রিয়ার 
বিবাহের প্রস্তাব করে পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের 

নিকট লোঁক পাঠালেন। তখন নিমাইয়ের অগাধ 
পাগ্ডত্যের যশোগাথায় সমগ্র নবদীপ নগরীর 

আঁকাঁশ বাতাস মুখরিত। নিমাইকে জামাতারূপে 

লাভ করার সৌভাগ্যে উৎফুল্ল সনাতন মিশ্র সানন্দে 

শচীদেবীর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। যথাসময়ে 

যথোচিত আড়গ্বরে নিমাই ও বিষুপ্রিয়ার বিবাঁহ 
স্থুসম্পন্ন হ'ল। বিবাহের পরে বিষুপ্রিয়! বেশী দিন 

স্বামীকে নিজের কাছে পান নাই। যতটুকু তিনি 
পেয়েছিলেন ততটুকু সময়েরও অধিকাংশ ভাগ 

শিমাই নাম-সংকীর্তনে মাতোয়ারা থাকতেন; 
কখনও কখনও কীর্তন-রসে বিভোর হয়ে যেতেন। 

ভগবদ্ভক্তিতে তাঁর নফুনযুগল হতে দরদর ধারায় 

অশ্রু ঝরে পড়ত-_ 

নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে 

পুলক মুকুল অবলম্ব। 

স্বেদ্-মকরন বিন্দু বিন্দু চুয়ত 

বিকশিত ভাব-কদছ॥ 

কি পেখলু* নটৰর গৌর কিশোর ! 

কিশোরী বধু ক্বামীর এরূপ ভাব দেখে বিহ্বল হয়ে 

পড়তেন। শচীদেবীর কাছে গিছ্ে বধূ উপস্থিত 

হতেন। বিষুপ্রিয্া অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু ঘরের 

বধু। সকলের সম্মুখে নিজেকে প্রকাশিত করবার 

কোন অধিকার তার ছিল না। তাই বিকশিত 

কুসুমের মত ষোড়শী বিষুওপ্রিয়! নিজের অন্তরের 

রূডীন কামন!-বাসনার স্বপ্ূরকে সবলে অবদমিত করে 

যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন, জগতের ইতিহাসে 
তা বিরল। হ্বীয় অবরুদ্ধ বেদনা! সহা করে 

বিষুপ্রিয়া কত বিনিদ্র রজনী প্রিক্ুতমের প্রতীক্ষায় 
চোথের জলে একাকী রাত্রি প্রভাত করেছেন। 

শ্রশ্নগোরাঙদদেব লোকশ্িক্ষার জন্য পৃথিবীতে 

অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি মানবের চিত্তক্ষেত্রে 

তক্তিবারি সেচন করে প্রেম ও করুণার শস্ত 

ফণিক়েছেন। তিনি সর্বত্যাগী, তিনি সন্াসী। 

তিনি প্রেম করুণা-ত্যাগের মুর্ত অবতার। তার 

ত্যাঁগে সেদিনের জগতের গ্লানি বিদুরিত হয়েছিল। 
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কিন্ত নিমাইয়ের নন্গযাঁস-ধর্ম-অবলঘনে শচী ও 

বিষুপ্রিয়ার অন্তরে যে নিদারুণ আঘাত লেগেছিল__ 

সেই বেদনার ছৰি প্রকাশিত করা কঠিন। ভাবী 
অশুভের ছানা তাঁরা ছু'জনেই যেন চারিদিকে 

দেখতে পেলেন । বিষ্প্রিয়া পাগলিনীয় স্তাকস সিক্ত 

বস্ত্রে বাড়ী ফিরে শচীদেবীর কাছে গিয়ে অধীর 

হয়ে কদতে লাগলেন। শচীদেবী সঙ্গেহে বধূকে 
কাছে আকর্ষণ করে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন । 

তিনি ব্ললেন-__মাঁমি চাঁরদিকেই আজ অমঙ্গল 
দেখতে পাচ্ছি । মায়ের অনুরোধে নিমাই কয়েক 

দিন মার সংসারে বাঁস করেছিলেন। এই কয়েকটি 

দিনের মধুর স্মৃতি অভাগিশী বিষুপ্রিয়ার বেদনা- 

কাতর অন্তরের এক অমূল্য সম্পদ । সংসার 

পরিত্যাগ করবার পূর্নরাত্রে নিমাই শ্রীমতী বিষু- 
প্রিক্লার আকাজ্ষা পরিপূর্ণ করলেন ঃ বিষুতপ্রিপক 
মালা ও চন্দন দিয়ে প্রিরতমকে সজ্জিত করলেন ; 

নিমাইও বিষুপ্রিয়াকে অপরূপভাঁবে সাজাঁলেন। 

এইভাঁবে গভীর স্থে রাত্রির মধ্াভাগ অতিবাহিত 
হ'ল। স্বামি-স্থ-গরবিনী বিষুওপ্রিয়! হ্বামীর কোলে 

মাথ। রেখে গভীর ঘুমে নিমজ্জিত১-" সেই গভীর 

নিশীথে নিমাই বিধুওপ্রিয়াকে ছেড়ে ধীরে ধীরে 

বহির্গত হলেন আপন অভীষ্ট-সাধনার পথে । খোলা 

দ্বারপথে বাতাস যেন আকুল আর্তনাদ করে উঠল। 

বৃক্ষ পত্রের মর্মরধবনি যেন করুণস্থরে শোক প্রকাশ 

করে কেদে উঠল। কলম্বনা গঙ্গার শ্োত যেন 

থেমে গেল। ত্রিষাঁমা-স্ুন্দরীর নক্ষত্রের কথহাঁর যেন 

অকম্মাৎ থসে পড়ল। বিষুপ্রিয়া চমকে জেগে 

উঠলেন। দেখতে পেলেন-_উন্ুক্ত ঘার ও শুন 

পাঁলক্ক | বিষুতপ্রিয়ার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। 

আলুলাগিতকুস্তলা শ্রীমতী কাঁদতে কাদতে শচীদেবীর 

বারের কাছে এসে বসে পড়লেন। শোকাকুলা 

মাতা প্রর্দীপ জেলে বধূর সঙ্গে পথে বাহির হয়ে 

"নিমাই ! নিমাই 1” বলে কাদতে লাগলেন। 
সমস্ত নদীয়া নগরী যেন বিষাদের সমুদ্রে পরিণত 

শ্র্জবিষুওপ্রিয়া ৮৩ 

হ'ল। বিষুওপ্রিয়া পার্থিব বিলাসিতা সমন্তই 
পরিত্যাগ করলেন- 

“যে দিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া, 

তদবধি আহার ছাড়িল বিষুপ্রিয়া ॥” 

কিন্তু প্রিক্ববিরহে বিসুপ্রিয়ার আকুলভাবে 

ক্রন্দন করবার অবকাশ কোথায়? পুত্রবিরহে 

কাঁতরা শচীদেবী বধূর কান্নায় অধিক শোঁকে 

অভিভূতা হবেন_এই ভয়ে বিষুওপ্রিক্া আপন 
হঃখের দুর্বার বেগ সবলে অন্তরে চেপে শচীদেবীর 

পাঁশে এসে দীড়ালেন। সেই স্তব্ধ পাঁষাণ- 

প্রতিমার ভাঁবলেশহীন মুখ দর্শন করলে পাধাণও 

গলে যায়। 

নিমাই সন্গযানধর্ম গ্রহণ করলেন। ভক্ঞগণ 

এই নবীন সন্যাঁপীর প্রেমে মুগ্ধ । ভক্তগণের 

সকাতর অনুরোধে শ্রহ্ীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন যাবার 
পথে সকলকে দর্শন দিতে শাস্তিপুর এলেন। 

শ্রানিত্যানন্দ প্রেশ্ব করলেন--“প্রভূ! সকলেই আসতে 

পারবেন তো? 

শ্রগোরাঁঙগ উত্তর দিলেন--“যিনি আসতে চাঁন 

তাঁকেই আনবে । আমি সকলের নিকটই আনন্দের 

সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করবে! ।” অকনম্মাৎ বিষুওপ্রিয়ার 

কথা শ্ীগৌরাঙগদেবের মনে উদয় হঃল। কিছুক্ষণ 

তিনি কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করলেন। তারপর 

ধীরে ধীরে তিনি বললেন-_-ণ্যে আসতে চায় তাঁকেই 

আনবেন, কেবল একজন ছাঁড়া।” সজলনয়নে 

নিত্যানন্দ এই বাতা নবদ্ধীপে প্রচার করে দিলেন__ 

“মহা গ্রভু সকলকে যেতে বলেছেন--কেবল একজন 

ছাঁড়া।” এই নিষ্ঠুর আদেশ শুনে সমন্ত নবন্বীপ- 
বাসী নির্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলে। 

শ্ীচৈতন্থদেবের আগমন-বার্তা সমস্ত নগরে 

প্রচারিত হ'ল। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হ'ল 

আনন্দের সুর । পশুপক্ষী, কীট-পতঙগ, বৃক্ষলত্ত! 

আনন্দে মুখর হয়ে উঠল। ন্বন্ীপের আবাঁল-বৃদ্ধ- 
বনিতা শ্রীগোরাক্দদেবের দর্শন-মাঁনসে শাস্তিপুরে 
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যাবার অন্ত প্রস্তুত হচ্ছেন। তাদের প্রাণের নিমাই 
ফিরে এসেছেন। শচীদেবীও তার প্রিক্লতম পুত্রের 

জন্থ আনন্দ-ব্যাকুল অন্তরে ধাবিত হলেন। শুধু 

একটি নারী--অবগুঠনবতী তরুণী বধূ অশ্রসজল 
নয়নে দীড়িয়ে রইল। তীর যাওয়ার কিংবা দর্শনের 

অধিকাঁর নেই» কারণ নিমাই সন্যাসী। শাস্্রাহ্সারে 

| ৫৯তম বর্ষ--_২য় সংখ্যা 

তার বিষুপ্রিয়াকে দর্শন করা নিষিদ। বেদনাহতা 

নারী সেদিন চোখের জলে বক্ষ ভাসিয়ে লুটিন্বে পড়ে 

ছিল মাটিতে । যতদিন বেচেছিলেন ততদিন স্বামীর 

পাঁতুকা পুজা করে তার ধ্যানে মগ্র থেকে তিনি 
জীবন কাটিয়েছিলেন। এই মহীয়সী নারীর জীবনের 

ইতিকথা বড়ই করুণ, বড়ই মধুর ! 

শ্রীরামকুষ্*-উপদেশের একদিক 
অধ্যাপক শ্রীবাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখনি:স্থত অমুতবাণী আমাদের হতাশ 

প্রাণে আশা আনে এবং অবিশ্বাসীর অন্তরেও 

সঞ্চারিত করে গভীর বিশ্বাস! আবার তা ভক্তি 

ও ত্যাগ-বৈরাগ্যের সুপ বহ্ছিকে উদ্দীপিত করে, 

অনেককেই সাধকের আঁকাজ্ষিত জগতে যাবার 

প্রেরণা দেয়। ধার! সাধনপথে প্রথম পদক্ষেপ 

করেছেন, কিংবা বারা সেই পথে কিছুদূর এগিয়ে 

গেছেন তাদের শুভ-যাত্রা-পথের স্পেয় প্রাণবারি 

হয়ে উঠেছে এই ভাষারূপে প্রবাহিত ভাঁব-মন্দাকিনী। 
তাই শ্রীরাঁমরুষ্ণ-উপদেশের আধ্যাত্মিক মূল্য হ্বতই 
নিধারিত। তার উপদেশের পারমার্থিক মুল্য 

আঁপনা-আপনিই ব্যাধ্যাত হয়েছে, নানা সহজবোধ্য 
গর ও উদাহরণের সাহায্যে । যেখানে কোঁন 

গল্প-উপমা নেই, সেখানেও তার উপদেশ কোন 
টাকাকারের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর না করে সাধারণ- 

বুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষের অন্তরে উপলব্ধির গভীর স্তরে 

পৌছে যায়। আ্ীরামকৃষ্ণাবতারে শ্রভগবানের 
যুগোচিত বাণীপ্রচারের এইটিই হচ্ছে বিশিষ্ট ধারা । 
তাই যুক্তি তর্ক ও উদ্রাহরণের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ- 
উপদেশের তত্রমূল্যনিধণারণের কোন অৰকাশ ব! 

গ্রয়োজন দেখতে পাই না। তবে তার উপদেশা- 
বলীর একটি দিক সচরাঁচর আমাদের সচেতন 
লক্ষ্যের বাইরে থেকে যায । সে বিষয়ে আলোচনা 
করার সুযোগ আছে বলে মনে হয়। 

কাৰ্য-সাহিত্য পড়তে ও আলোচনা করতে 

গিরে দেখা যায় অনেক শক্তিশালী কবি তার রচনার 

ভাষাসম্পদ্কে কাব্যের মুল প্রয়োজন সিদ্ধ করেও 

অন্য কাঁজে লাগাতে পেরেছেন । শ্রেষ্ট কবির রচন! 

প্রবাদবাক্যরূপে বা অন্ত আকারে কাব্যের বাইরে ও 

মানুষের ব্যবহারে এসেছে । কৰি কালিদাঁসের 

£ন যযৌ ন তস্থো ভারতচন্দ্রের মন্ত্রের সাধন কিংবা 

শরীর পাতন” মধুস্ছদনের “একে একে নিবিছে 
দেউটি” প্রভৃতি অসংখ্য উদ্নাহরণ এই কথাই প্রমাণ 

করে যে রচয়জিতার প্রতিভ1 তার রচনাকে ব্যাপকতর 

ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থে ও প্রয়োজনে মানুষের ব্যবহারে 

এনে দেয়। শ্রীরামকষ্চদেবের উপদেশাব্লী পাঠ 

করলে অনেক সমপ়ই উক্ত বিষস্ট আমাদের মনে 

পড়ে যায়। আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যে শশুঠাকুরের 

অমৃতবাণী ভক্ত ও সাধকের পরম পাথেয় হয়েছে; 

আবার এই মুল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেও তা অনেক 

উল্লেখযোগ্য গৌণকার্ধ সফল করেছে তাও আমর! 
পরম বিম্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে পারি। ত্যাগাশ্বর 

শ্ররামকৃষ্ণ ত্যাগবৈরাগ্যের আদর্শকে উজ্জলতম বর্ণে 

ফুটিয়ে তুললেও সংসারী ভক্তের তার কাছে পেয়েছে 

পরম প্রশ্রয় ও আশ্বাস। কিন্তু চিত্তাকর্ষক বিষয় 

হচ্ছে এই যে তাঁর উপদেশ সংসারীকে শুধু 
আধ্যাত্মিক উন্নতির পথেই সাহাধ্য করেনা; তার 
উপদদেশের কথাগুলি থেকে সংসারে বেচে থাকার 

মত মানসিক বলও সংসারীরা পেয়ে থাঁকে। 

তার উপদেশের বহু ছল আছে যেখানে তার প্রধান 
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উদ্দেশ্ত মানুষকে তত্বজ্ঞান বিতরণ করা, কিন্তু তার 

মধ্যে এমন অর্থও প্রকাশ পায় যা ভালভাবে হদয়ঙম 

করতে পারলে মানুষ একজন শ্রেষ্ঠ সংসারীরূপে 

সমাজে বিধ্যাত হয়ে উঠতে পারে। কবিদের 

রচনায় আনুষঙ্গিক অর্থের মতে ঠাকুরের উপদেশের 

এইপ্রকার অর্থগুলিও যে নগণ্য নর তা বিশেষ 

বিবেচনা করলে বুঝতে পারা বায়। এগুলির দ্বার! 

মানুষ জীবনযুদ্ধে পায় উৎসাহ, বৈষস্থিক উন্নতিতে 

পায় প্রেরণ] এবং হতাশ! ও হীনম্মন্তত| থেকে পেয়ে 

থাকে চিরস্থায়ী মুক্তি। তাঁর এই প্রকার অসংখ্য 

অমূল্য উপদেশের কয়েকটি উদ্বাহরণের উল্লেখ করলে 

বক্তব্য সুস্পষ্ট হবে। 

তিনি বলেছেন--'লচ্দ ঘ্বণ। ভম্ব, তিন থাকতে 

নয়। * * * যার! হরিনামে সন্ত হয়ে নৃত্যগীত 

করতে পারবে নাঃ তার্দের কোনকালে হবে না। 

ঈশ্বরের কথায় লজ্জা কি, ভয় কি?% * *” 

দেখতে পাচ্ছি এই উপদেশের তাৎপর্য সঙ্গে সে 

ব্যাখ্যাত হচ্ছে তারই নিজের কথায়। লজ্জা- 
সঙ্ষোচাি সাঁধনপথের কত বড় বিদ্ন তাই তার মুখ্য 

বক্তব্য । কিন্তু আশচর্ধের বিষন্ম এই যে, লঙ্জা- 

দ্বণ|-তন় আমাদের সাংসারিক উন্নতির পপেও যে 

বিদ্ন্বরূপ হয়ঃ গৌণ হলেও সেই অর্থ এখানে 
উল্লেখযোগ্যভাবে ফুটে উঠেছে। বিস্তার্দি-লাঁভ ব1 

জাগতিক উন্নতিলাভ করতে ইচ্ছুক মানুষ কত 

সময়েই মনের লজ্জা-স্বণ!-ভয়ের জন্ত অভীষ্ট বস্তকে 

আয়ত্তীধীন করতে পাছে নাঁ-এ উদাহরণ অহরহই 
আমাদের নজরে পড়ছে । সে-ক্ষেত্রে ধর্মোপদেশের 

জন উচ্চারিত বাণী--“লজ্জ! ঘৃণ! ভয়, তিন থাকতে 

নয়” লৌকিক জীবনেও মাম্ষকে শিক্ষা দিয়ে 
জনকল্যাণ সাধন করে থাকে । 

আবার কখনও তিনি বলেছেন--“বিষয়ী 

লোকদের রোক্ নাই। হোলে! হোলো, ন! হোলো! 

না হোলো । জলের দরকার হয়েছে কূপ খুড়ছে। 

খু'ঁড়তে খুঁড়তে যেমন পাথর বেরুলো, অমনি 

শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশের একদ্দিক ৮৫ 

সেবানট! ছেড়ে দিলে! ব্আর এক জায়গায় খুঁড়তে 
বালি পেয়ে গেল, কেবল বালি বেরোয়; 

সেখানটাও ছেড়ে দিলে। যেখানে খুঁড়তে আরম্ত 
করেছে, সেথাঁনেই খুড়বে, তবে তো জল পাবে। 

* * ৯ * যা মিথ্যে বলে জেনেছে, রোক্ করে 

তৎক্ষণাৎ তা ত্যাগ কর। যখন আমার ভারী ব্যামো, 

গঙ্গাপ্রসারদ সেনের কাছে লয়ে গেল। গঙ্গাপ্রসাদ 

বললে ন্বর্ণপটপটি থেতে হবে; কিন্তু জল থেতে 

পাবে নাঃ বেদানার রস থেতে পাঁর। সকণো 

মনে করলে জল না খেয়ে কেমন করে আমি 

থ।কবো ! আমি রোঁক্ কল্লামঃ আরি জল খাবো না।” 

_ধরমকথ। শুনে এবং সত্পথে চলার নির্দেশ পেফেও 

বিষয়ী ব্যক্তিরা ইচ্ছানুযায়ী কাঁজ করতে পারে না। 
এক্ষেত্রে তার্দের সবচেম্ে ঝড় অভাব সংকল্ের 

দৃঢ়তার । শ্রীরামকুষ্ গল্প বলে এবং নিজের জীবনের 

উদ্রাহ্রণ দিয়ে ভক্তকে উপদেশ দ্রিরেছেন স্ইে 

রোক্ বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে । কিন্ত এই সমগ্ত! 
তো কেবল অমৃতপথের পথিকদের নয়। সংসারে 

থেকে ভগবানকে আশ্রয় করার জন্ত যে অবিচল 

নিষ্ট। প্রয়োজন, যে কোন উচ্চাকাজ্ঞাকে রূপ দেবার 

জনই তার উপযোগিতা স্বীকার করতে হয়। 

জাতি, সমাজ ও দেশকে উন্নত করার ইচ্ছা 

থাকলেও অব্যবগ্থিতচিত্ততা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার অভাব 

আমাদের সফলকাম হতে দিচ্ছে না এর পরিচয় 

কি আমরা অনেক সময়েই দেখতে পাই না? যা 
যা মন্দ, অশুভ ও জীবনপথের কণ্টকন্বরূপ তাঁকে 

দলিত মথিত করার দৃঢ়সংকল্প করতে কি আমর 

কুণ্ঠিত হই না? শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের অভিব্যঞ্জনা 
এপ্দিক দিয়ে আমাদের প্রভূত সাহাষ্য করে। 

“কেউ কেউ মনে করে আমার বুঝি জ্ঞানভক্তি 

হবে না, আমি বুঝি ব্দ্ধজীব। গুরুর কৃপা হলে 

কিছুই ভয় নাই |” এই উপদেশ দিয়ে শ্ররামকৃষ্ও 

ছাগলের পালে প্রতিপাপিত ব্যাত্র-শাবকের গল্প 

ৰলেছেন। কি ভাৰে একটি বাঘ এসে সেই 



৮৬ উদ্বোধন 

ঘাস-থেকো বাঘকে রক্কের স্বাদ, তথা ব্যাত্রম্বরূপ 

বুঝিয়েছিল__এ গল্প ভক্তদের কাছে খুবই পরিচিত। 
গল্প বলার পর তিনি আবার বলেছেন_-“তাই 
গুরুর রুপা হলে আর ভয় নাই। তিনি জানিয়ে 

দেবেন, তুমি কে, তোঁমার স্বরূপ কি।” এই 
স্বব্ূপবোধ বা আত্মোপলবি শুধু ঈশ্বর্বরূপ-উপলব্ধি 
নয়; এই উপদেশে পরমেশ্বর-নিমিত আমাদের দেহ 

ও জীবন কত কর্মক্ষম তা উপলব্ধি করবার প্রেরণ! 

আমরা পেয়ে থাকি । মানুষ নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে 

আস্থাশীল নয় বলেই জীবনযুদ্ধে তাঁকে পশ্চাৎপদ 
হতে হয়। সদ্গুরু বা আদর্শ শিক্ষক আমাদিগকে 

সেই বিশ্বজয়ী ক্ষমতায় বিশ্বাসী করে তোলেন। 
এই বিশ্বাস অর্থসম্পদ ও জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে 
আমাদের ধাঁরণাতীত সাফল্য এনে দেয়। ক্বামীজী 

পরবর্তীকালে বলেছেন যে, আমাদের অন্তনিহিত 

পূর্ণত্বকে বিকশিত করে দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষা । 
তিনি বলেছেন, আত্মশকিতে অবিশ্বাসই হচ্ছে 
নাস্তিকতা । “বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস_ আপনার 

উপর বিশ্বাস-_ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপাস্।” 

সাঁধনরাজ্যে ক্রমোন্নতিতে তক্জদের প্রেরণ! 

দেবার জন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ কাঠুরের গল্প বলেছেন। 

জনৈক ব্রদ্মচারীর উপদেশে কাঠুরে এগিসে গিয়েছিল 
বলে ক্রমে ক্রমে মূল্যবান বস্তর সন্ধান পেয়েছিল। 

নিষ্ঠাসহকারে এগিয়ে গেলে ভক্ত পরমবস্ত লাভ 

করেন-_-এই হচ্ছে এই উপদেশের প্রধান তাৎপর্ধ। 
কিন্ত এগিয়ে গিয়ে সংসারী ৰাক্তিও লাভবান্ হয়। 

মানুষের অফুরন্ত কর্মশক্তির ছেদ টানতে নেই। 
এই কর্মময় জীবনে কর্মের সফলতার সীমা পরিসীমা 
নেই। তাই “এগিয়ে পড়ে।”_এই উপদেশ আশা ও 
উৎসাহের প্রেরণায় সকলকেই উজ্জীবিত করে দেয়। 

ঈশ্বরভক্ত সংসারীকে সংসারের নিবন্ধ পরিবেশে 
থাকতে শ্রীরামকষ্চ যেসব উপদেশ দিয়েছেন 
সেগুলি বর্তমান আলোচনার বিষয়ীতৃত নয়। ষথা-_ 
পাকাল মাছের মত থাক, নিজেকে বড়লোকের 

[ ৫৯তম বর্- ২য় সংখ্যা 

বাড়ীর দাসীর মত মনে করা, ইত্যার্দি। পথের 
অন্তরায়সমূহ দুর করার জন্ই এই ্ুচিস্তিত 
উপদেশগুলি দেওয়া! হয়েছে । এগুলি বর্তমান ক্ষেত্রে 

আলোচ্য উপদেশগুলির মতে! ছুইপ্রকার উদ্দেশ্য 

সিদ্ধ করার জন্ত কথিত হয়নি । কিংবা ব্ল! চলে 
যে, এই উপদেশখুলিতে একাধারে ছুই প্রকার 
অর্থগৌরব পাওয়া যায় না। 

নিয়লিখিত বন্ুবিখ্যাত উপদেশগুলিতে আলোচ্য 
চুই প্রকারি গু৭ বর্তমান £ 

পূব দাও । ভুবন! দিলে সমুদ্রের ভিতর রত্ব 

পাওয়া যাঁর ন1, জলের উপর কেবল ভাসলে 

পাওয়া যায় না।” 

“যত মত, তত পথ ।” 

“্যাৰৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি |” 

“শ,ষ, স।” 

উদ্দাহরণের শেষ হবে ন!। তাঁর এই ধরণের 
বহুমুল্য বাণী সংখ্যা! দ্বারা নির্দিষ্ট করা যাঁয় না। 

বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে নিজ 

জীবনে রূপ দিয়েছেন। তাই উনবিংশ ও বিংশ 

শতাবীর জনমাঁনসে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের 

গুরুত্ব যে নিজন্ব মহিমায় উজ্জ্বল--তা আমর! ভাল- 

ভাবে বুঝতে পেরেছি। শত-শ্তাব্দী ঈশ্বরোপাঁসনার 
অভ্যন্ত ভারতবাসী জড়বিজ্ঞানচর্চা ও বৈষয়িক 

উন্নতিতে পিছিয়ে পড়েছিল। তাই হ্থামীজী অরধ্ম 

ও নান্তিক্যের সাময়িক গ্লানি দুর করার দু 
প্রতিজ্ঞাকে কার্ধে পরিণত করেছেন, আবার এদেশের 

মানুষের বৈষয়িক দৈন্তকে দূর করার জন্ত উৎসাহের 

সিংহনাদ তুলেছেন। উভয় "ক্ষেত্রেই শ্রীরাঁমরুষ্- 

বাণী তার মুল প্রেরণা জুগিয়েছে। শ্রারামকৃষঃ- 

অবতারের এই ছুই ধুগ প্রয়োজনই ছিল। তাঁর বু 
উপদেশও তাই ছুইপ্রকাঁর অর্থগৌরবে সমুদ্ধ। সেই 
কারণে তাঁর ভাবগন্ভীর বাণী ঈশ্বরভক্তকে যেমন 
পথ দেখায়--ন্ৎপথাশ্রয়ী সংসারী ব্যক্তিকেও তেমনি 

জীবনযুদ্ধে জয়ী করে তোলে । 



বিশেহ্য ও বিশেষণ 
শ্রীদ্ধারকানাথ জ্যোতিরভূবণ 

বিশেষ্য, তোমারে আমি খুজি কতবার, 
নির্ণয় করিতে শত্তি হল না! আমার ; 

বাল্যে বিগ্ভালয়ে গিয় 

ব্যাকরণ হাতে নিদ্ধা 

পড়েছি বুঝেছি কত শিক্ষকের কাছে, 

বসত, ব্যক্তি, জাতি, গুণ, দ্রব্য যাহা আছে 

সেইগুলি “নাম” তব, 

এবে দেখি ভুল সব, 

বিশেবণে বিশেষ্য বে বুঝেছি তখন, 

কিআশ্চর্ধ ভ্রান্ত শিক্ষা পেনেছি এমন ! 

নয়ন মেলিয়া যাহ! দেখিবারে পাই, 

সকলি তো বিশেষণ, বিশেষ্য যে নাই; 
সবাই কহিছে এসে, 

বিশেষ্য নাহিক দেশে, 

চন্দ্র-ন্তর্য নদ-নদী গ্রহ-তাঁবাগণ-_ 

এক মহা বিশেষের নানা বিশেষণ ! 

নয়ন যাহার আছে, 

দেখিতে সে পাইয়াছে ; 
এক আদি অদ্বিতীয় বিশেষ্য-সাগরে 

অগণন বিশেষণ সদা খেল! করে। 

ঘুমন্ত তারকারাজি জীয়ন্ত জোঁছনা_ 
মধুর চার্দিমা-নিশি নীলিম-বসনা, 

ললিত লতিকা দূলঃ 

কুন্গমের পরিমল, 

শীতল সমীর চারু, বালাক-কিরণ ; 

গভীর সাগর জার জীবের জীবন, 

শ্তামল পাদপ-দ্ল, 

কাদন্থিণী সচঞ্চল, 

সব সেই বিশেষের বু বিশেষণ-_ 

গুণের বাঁচক তার নিখিল ভুবন । 

করিয়াছি আবিষ্কার বিশেষ্য তোমারে, 

বিশেষণ-পরিপুর্ণ রাজ্যের মাঝারে 
তোমার সত্তার মাঝে, 

ব্রহ্মা ডুূবিয়! আছে, 

একাকী পুরুষ তুমি, একাই বিশেধ্য_ 

এ জগতে তুমি দেব জীবের নমস্ত | 

প্রকৃতি আনন্দ ভরে 

তৰ গুণ গান করে, 

হে বিশেষ্য! বিশেষণ সকলি তোমার । 

তাই তব পর্দে করি কোটি নমস্কার । 

দুই আমি 
শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 

এক “আমি” নিশিদিন মত্ত এক পুতুল থেলায়, 

আর “আমি, একা এক! কেদে মরে মর্সের গভীরে । 

এক “আমি, তাকে ঘিরে রূপরস প্রপঞ্চমায়ায়ঃ 

আর “আমি, নিশিদিন আমার সতারে খুজে ফিরে। 

এক “আমি,” কী বিস্ময়! সে আমার অন্তকে চেনে না, 

আর “আমি, মনে ভাবে কবে হবে ওর সাথে চেনা। 



শ্রদ্ধার শক্তি 
( একটি পুরানো গল্প অবলম্বনে ) 

স্বামী জীবানন্দ 

সন্তাস্ত ধনীর গৃহে এক মহাপুরুষ এসেছেন। 

লোকে লোৌকারণ্য। দলে দলে সকলে সাধুদশন 

করে ধনু হচ্ছেন । 

“কিন্ত এ কী! কেবল ধনীরাই কি এই 
মহাপুরুবের কৃপা লাভ করবেন? যারা গরীব তার্দের 

ভাগ্যে কি দর্শনও নেই ? দরিদ্র পরাঁন চাঁবীর 

মনে উঠল এই কথা । 

দুরে গাঁছের তলায় দাড়িয়ে চেয়ে থাকে পরান 

জনস্োতের দিকে এক দৃষ্টে, আর ভাবে £ কত 
রয়েছে আমারই মত গরীৰ চাষী, তীতি, চামার, 
যুটী, দিনমজুর । সর্বহারা রিক্তের দল না পার 

পেট পুরে ছুবেল। ছুমুগঠো খেতে, না পায় পরনের 
কাপড়। কিন্ত তা ন! হয় হলঃ সীঁধুদর্শনে ধনী 

দরিদ্রের পার্থক্য থাকবে কেন? স্থন্দর বসনভূষণে 

সুসজ্জিত সন্ত্রস্ত লোকদের কি এখানেও একচেটে 

ব্যাপার !” 
দূরে পরাঁনের ভা! কুটার। শ্রীষ্মের রৌদ্র 

আর বর্ধার জল রোধ করবার ক্ষমতাও হারিয়েছে 

এ কুটার। উপরি উপরি ছুতিন বছর অজন্ম, 
ক্ষেতে খড় হয়নি, তাই ঘরও ছাইতে পারেনি । 

কিন্তু গরীব হলে কি হয়! শিক্ষা-দীন্দ। 

না থাকলে কীহ্য়! পরানের ভক্তিবিশ্বাস ছিল 

খুব । প্রাণে তীব্র অভিলাষ হল-_সাধুদর্শন করবেই। 
তার ফলে দারিদ্র্য ঘুচে যাবে, অভাঁৰ-অনটনের 

অবসান হবে। 

দৃঢ় সঙ্কল্প কাধে পরিণত করবার জন্যে স্যোগ 

খুঁজতে থাকে শুভ মুহূর্তের । 
ব্ছদ্দিন পর সুবৃষ্ি হয়েছে। বোধহয় মহা- 

পুরুষের আগমনের সুফল । সকলের দৃঢ় বিশ্বাস 

তাই। মরুভূমির মত শুফ হয়ে গিয়েছিল মাটি 

সধের খরতাপে। ধরণী সুশীতল হয়েছে দেবতার 
অক্কূপণ বর্ষণে । লোকের প্রাণে আর আনন্দ ধরে 
না, বিশেষ করে চাষীদের । এবার চাঁষ করলে ধান 
হবে প্রচুর। শল্তপুর্ণা হবে বসুদ্ধর! | 

পরানের প্রাণও আনন্দে ভরপুর । সে কাধে 
লাল, মাথায় বোঝ! নিয়ে আর হাতে বলদ ছটির 
দড়ি ধরে ক্ষেতের দিকে চলেছে আপন মনে গাইতে 
গাইতে-_ 

“মনরে কৃষি কাঁজ জান না 

এমন মানব-জমিন রইল পতিত 
আবাদ করলে ফলত' সোনা] ।” 

হঠাৎ থনকে দাঁড়াল ঃ তার বহুআাকাজ্কিত 

সন্গ্যাপী তারই ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলেছেন ? তবে 
তো ভগবান্ তার কথা শুনেছেন। 

আহা কি সৌম্যদর্শন! অআপরূপ রূপ--নয়ন 
জুড়িয়ে যাঁর । 

বলদ ছুটির দড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল, “তোরা ঘ।স 
থা, আমি আসছি।” পরান ছুটে গিয়ে করজোড়ে 

প্রণাম করে সাধুর সামনে দাড়াল, যেন কিসের 

প্রতীক্ষায় ! সাধুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল তাঁর উপর । 
পরানের বহুদিনের সাধ সাধুসঙ্গ করবার, আজ 

সেই সাধ পূরণের স্ুবোগ এসেছে_এ স্থযোঁগ 
যাতে বিফলে না যাঁরঃ এই ভয়ে মাথার বোঝা! আর 
কাধের লাঙ্গল নামাবারও অর অবসর হল না। 

আবেগ ভরে বলল, প্রতু, আমাকে কিছু উপদেশ 

দিন, যাঁতে আমার সব ছ:থ ঘুচে যায় ।” 
পরানের সর্বাঙ্গে ব্যাকুলতাঁর তরঙ্গ থেলে 

চলেছে। সাধু দেখলেন, ব্যাকুলত! ষেন মুর্তি পরিগ্রহ 

করে তাঁর সামনে উপস্থিত। তিনি কত লোকের 

সংস্পর্শে এসেছেন এমনটিতে! দেখেন নি; বললেন, 
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তুমি উপদেশ নেবে, উপদেশ কি তুষি পাঁলন 

করতে পারবে? কত কাজের মানুষ তৃমি; 

সারাদিন চাষের কাঁজ, নয় ঘরের কাজে ব্যস্ত 

থাক। এই বৃষ্টি হয়েছে, এখন কাজ আরও 

বেড়েছেঃ। সময়মত আবাদ না করলে যে ফসল 

হবে না? 

পরান ব্লল,_প্রভ়, আপনি নিশ্চিন্ত থাঁকুন, 

আমি ঠিক ঠিক আপনার উপদ্দেশ পালন করব, 

একটুও ক্রটি হবে নাঁ। আমি অশিক্ষিত, দরিদ্র চাষার 

ঘরে আমার জন্মঃ ছে।টবেলাস্ব লেখাপড়া শেখার 

ইচ্ছা ছিল খুব, কিন্তু সুযোগ হগনি। অল্প বয়সে 
বাপ মা মারা গেলেন- সাবা সংসারের ভার পড়ল 

আমারই ওপর । তবু রামীয়ণগান কীর্তন-ভজন 

কো'থ,ও হচ্ছে শুনলে ছুটে যাই, যদ্দি কিছু মনের 

খোরাক পাই, যদি মনের ময়লা কাটে। 

শুনে কত গান আমার মুখ হয়ে গেছে, আপন 

মনে নির্জনে বসে সেই সব গাঁন গাই অবসর সময়, 

আর কাছের সময়েও গানের সাথে সাথে কাজ 

করে চলি। মুর্খ আমিঃ আপনার কঠিন উপদেশ 

ধারণ! করবার যোগ্যতা আঁমাঁর নেই, ধারা জ্ঞানী গুণী 

তাদের সে শক্তি আছে; তাই আমার উপষোগী 

করে এমন একটি সহজ উপদেশ দিন যার মর্ম 

বুঝতে কোন কষ্ট না হয়। প্রাণও যদি যায় তবু 

আপনার উপদেশ পালন করব।” পরানের মুখ 

থেকে একাস্তিকতার সঙ্গে কথাগুলো! বেরিয়ে এল। 
সন্ত্যাপী মুগ্ধ হলেন, বুঝলেন--জন্ম-জন্মাস্তরের 

ন্ককৃতির ফলেই এমন ব্যাকুলতাঃ এমন সরলতা, 

চরিত্রের এমন দৃঢ়তা সম্ভব হয়েছে। 
সত্যই তাজ পরানের জীবনের মাহেন্্রক্ষণ 

সমুপস্থিত। কখন যে কার ভাগ্য স্থগ্রসন্ন হবে 

কে জানে? দুর্লভ মহাপুরুষের সংশ্রয়! ছর্লভতর 

তার কৃপা! 

ক্ষণকাল নীরব থাকাঁর পর সাধু প্রসন্ন গন্তীর 

মুখে বললেন, “মনের কথা শুনে! না।” পরান 

শুনে 

শ্রদ্ধার শক্তি ৪ 

গুরুর আদেশ শিরোধাধ করে নিল। 

গেলেন তার তীর্থযাত্রার পথে । 

মনের কথা শুনো না” আকাশে বাতাসে এই 

কটি কথা অন্ুরণিত; পত্রের মর্ধর-শব্দের মধ্যে 

যেন এই বাণীই প্রতিধ্বনিত। যে দ্দিকে কান যাঁয় 

এই একই ধ্বনি। কর্ণকুহরে যে শব্দ প্রবেশ করে 

তাই শ্রুগুরুর বাণী। ধন্ত পরান, সার্থক তার জীবন! 
পরানের মন বলল, “এখনতে! তোর সাধুসঙ্গের 

বাসনা পূর্ণ হয়েছে, এইবার বাঁধের লাঙল নামা, 
মাথার বোঝা মাটিতে রাখ -আর কতক্ষণ এভাবে 

থাকবি? পরান উত্তর দেয়।_ওরে মন, তোর 

কথা মার শুনবে! না, এযে "সামার গুকর আদেশ। 

গুরুর কাছে আমি প্রতিদ্রা করেছি, তার উপদেশ 

কখনও লঙ্ঘন করব না। মন যুক্তি দেখায়-_ 

কাজ না করলে খাবি কি? ছেলেমেরে মানুষ 

করবি কি করে? চুপকরে দীড়িয়ে থাকলে কি 
হবে? জমিতে চাষ দিতে হবে, বীজ্জধান ফেলতে 

হবে। এ দূরে বলদ জোড়া চরছে, ধরে নিয়ে 
এসে চাষে লেগেযা। হা করে দাড়িয়ে থাকিস্ 

নে। সব লোক কাঙ্জ করে চলেছে, দেখতে 

পাচ্ছিস্ নে।+ 

পরান বলে, €তাঁর কথা আর শুনছি না, এই 

পঞ্চাশ বছর ধরে তোর কথামত চলে আসছি -- 

কিন্ত কীলাভ হয়েছে আমার? যে ছুঃখ সেই 

হুঃথই তো রয়েছে, বরঞ্চ আগের চেক্ে বেড়েছে। 
তুই যখন যা বলেছিস্ তাই করেছি, কথনও তো 

অবহ্লো করিনি । তোর কথা শুনে আমার কিছুই 
উপকার হয়নি। এখন থেকে আর তোর মতে 

চলৰ না।, 

তামাক খাওয়া পরানের খুব প্রিয় । যখনই 
পরিশ্রাস্ত বোধ করে তখনই তামাক খাঁয়। 

অনেকক্ষণ তামাক খায় নিঃ খুব ইচ্ছা! হল তামাক 
খেতে। কিন্ত মনের ইচ্ছা! মনেতেই মিলিয়ে যায়। 

এমনি তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা! 

সাধু চলে 
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ব্ছক্ষণ একভাবে মাথায় বোঝা, ৰ্বাধে লাঙ্গল 

নিয়ে ঈ্লাড়িয়ে থেকে তার পা অবশ হয়ে আসে; 

বিশ্রাম করতে ইচ্ছা হয়, কিন্ত গুরুবাঁক্যে অটল পরান 

স্থিরভাবে দাড়িয়ে থাকে-যেন স্ুমেরুর মতো অচল ! 

ঘ্বিগ্রহর অতীত হত্তে চলেছে, আহারের সময় হল। 

ক্ষুধ-তৃষণাও পেয়েছে, ত্রাক্ষেপ নেই । বাড়ি যাবার 

উদ্ধোগ করে না। মন বলে, বাড়ি চল্।” মনের 

সঙ্কল্প মনেই লীন হয়ে যায়, যেখানে উৎপত্তি 

সেখানেই লয় ! 
এতো দেরি হচ্ছে কেন? অন্দিন তো এমন 

হয় না, স্ত্রী চিন্তিত হয়ে ছেলেকে পাঠিয়েছে । 

ছেলে এসে কত ডাকাডাকি করে। পরান কিন্ত এক 

পাঁও নড়ে না। একভাবে স্থির নিশ্চল হয়ে ঈড়িয়ে 

থাকে, অগত্যা ছেলে ফিরে গিয়ে বাড়িতে খবর 

দেয়। বাড়ির লোকেরা ও পাঁড়াপড়শীরা- ব্যাপার 

কি--দেখতে ছুটে আসে। পরানকে নিয়ে যাবার 

জন্তে কত সাঁধা সাধনা করেঃ সবই বিফলে যার। 

সংসারের মায়া যেন তাকে আর বাধতে পারে না। 

এইরূপে একভাবে তিন দিন তিন রাত্রি কাটল। 
পিপাসায় ক শুফ, প্রাণসংশয় হবে নাকি? তবু 

সে বিচলিত হয় না। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর 

পাঁতন ! শরীরতো যাবেই, দুদিন আগে আর ছ্দিন 

পরে ;)-তবে গুরুর আদেশ-পালনে যাওয়াই ভাল। 

ভক্তের দৃঢ়তাঁয় আর গুরুবাক্যে নিষ্ঠায় ভগবানের 
আসন টলল। ভক্তেরই যে ভগবান! ভক্তবাঞ্থা- 
করতরু ভগবান লক্ষীদেবীকে খাঁছ্পাশীয় নিয়ে 

গিয়ে পরানকে দিতে বললেন। 

বৈকুগ থেকে শ্বরং লক্গী আহাধ নিয়ে সামনে 

উপস্থিত। অহো! ভাগ্যম্! মা লক্ষ্মী বললেন, “বাবা, 

তুমি তৃষ্ণায় কাতর, তোমার জন্য স্থশীতল পানীয় 

এনেছি-_এই নাও, আর এই খাবার খাও। তোমার 

ক্ষুধাতৃষ্! সব চলে যাবে, মনে শাস্তি পাবে।” 

দিব্যাভরণভূষিতা| দেবীর হাতে অপূর্ব খাগ্পানী্প 
দেখে ক্ষুধার্ত পরানের মন খাগ্যগ্রহণে অভিলাষী 

[ ৫৯তম বর্ষ-- ২য় সংখ্য 

হল। কিন্ত সে যে গুরুবাক্য লজ্ঘন করবে না, 

তাই লক্মীদেবীর অন্্রোধও রক্ষা করতে পারল না। 

লক্ষমীদেবী তাঁকে ম্সাবাঁর ৰ্ললেন 'আমার কথা 

শুনলে তোমার ভাল হবে বাবাঃ সামনের মঙ্গলকে 

ছেড়ে কেন অনিশ্চিতের আশায় আছ ? 

প্রান কাতরম্বরে বলেঃ “মাঃ তোমার কথা 

শোনবাঁর জন্তে আমার মন অগ্যন্ত ব্যাকুলঃ কিন্ত 

কি করব উপায় যে নেই, 

ম! লক্ষ্মী অবাক্ হয়ে বলেন, “উপায় নেই, সে 

কি কথা? 

পরান আবেগভরে বলে যায়ঃ “মা, গুরু 'আনায 

বলেছেন, “মননের কথ! শুনো না” আমি কেমন করে 

গুরুবাঁক্য লঙ্ঘন করি। প্রাণ যায় তাও ব্বীকার, 

আমি গুরুর আদেশ অনান্য করব না। তুমি 

অসম্তষ্ট হয়ো না মা, আমি নিরুপায়।” 

লক্মীদেবী এই অদ্ভুত ভক্তের অভূতপুব গুকু- 
ভক্তির কথ! ভগবানের কাছে গিস্ে নিব্দেন 

করলেন। ভগবান বিষ্ণু তখনই চতুতু'জ মুতিতে 
আহারধতন্তে উপস্থিত হলেন। পরান শ্রীভগবানের 

অপরূপ রূপ দর্শনে মুগ্ধ হয়ে জিচ্ঞাসা করে, “কে 

আপনি, কেন এখাঁনে এসেছেন? ভগবান্ উত্তর 

দেন, “দেখছ না, আমি হ্বয়ং বিষুু। তোমার ভাগ্য 

সুপ্রসন্ন। তোমার গুরুভক্তিতে আমি মুক্ষ, তোমার 

শ্রদ্ধার আমার চিত্ত পুলকিত। আমি তোমাকে 

বর দিতে এসেছি । তোমার মন্ যা চাঁয়। তাই 

প্রার্থনা] কর। অতুল পএখ্বর্ঃ অমিত বিক্রম, পুত্র 

পরিজন যা তোমার ইচ্ছ!। চাও, কোন প্রার্থনাই 

তোঁমার অপূর্ণ রাখব না। “আর এই অমৃততুল্য 

আহা গ্রহণ কর।” 

শ্রীভগবানের দিব্য মুর্তি তার অমৃতনিহ্যন্দিনী 

বাণী ও সুগন্ধি থান্ভ পরাণের মন হরণ করল। 

আজ তিন দিন সে উপবানী, পিপাসার় বুকের ছাতি 

ফেটে যাঁচ্ছেঃ পানীয়-গ্রহণের জন্ত চিত্ত ব্যাকুল হল। 

মন বলে, “পরান, অমৃত গ্রহণ করে জীবন ধন্ত কর'। 
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শ্রীগুরুর উপদেশ স্মরণ হতেই মনে মনে বলে, না 

কিছুতেই কথা শুনছি না, যা হয় হোক” পরান 

ভগবানকে মিনতি করে জানায়, ঠাকুর আপনার 

আহার্য পানীয় বর কিছুই আমি চাই না। 
আমার মন এগুলি চাঁয় কিন্তু গুরুর আদেশ-_ 

“মনের কথা শুনো না”। আপনি আমার উপর কষ্ট 

হবেন না, আমি কিরূপে গুরুবাঁক্য লঙ্ঘন করি? 
ভগবান্ দেখলেন, গুরুগতপ্রাণ ভক্ত গুরুবাক্যে 

হিমাপ্রির মতে অচল আটল। কিন্ত এভাবে বেশীক্ষণ 
থাঁকলে প্রাণ তো থাকবে না। তাই প্রসন্ন হাস্তে 
কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে 
তার বহু প্রশংন| করে বললেন, “গুরু যা বলেন তা 

তো শুনবে? তাতে তো কোন বাঁধা নেই ।, 

পরান সানন্দে বলে ওঠে, নিশ্চয়ই, তিনি যে 
আমার প্রাণের চেয়েও প্রির, তাঁর কথ! শুনব না 

তো! কার কথ! শুনব । 

এইবার ভগবান স্বয়ং তাঁর গুরুকে নিয়ে এলেন। 

সাধু পরানকে প্রাণভরে আলিঙ্গন করলেন। গুরু- 

শিষ্য উভয়েরই দর্দর ধারাস্থ প্রেমাশ্র নির্গত 

হচ্ছে। সম্মুথে শ্ুভগবান্ ম্বয়ং। কী সুন্দর 
চিত্তবিমোহুনকারী দৃশ্ত ! 

গুরু শিষ্যকে সম্বোধন করে বলেন, “পরান, 
ধন্ত তুমি, ধন্ত তোমার সাধনা, আজ তোমারই 
পুণ্যফলে আমিও ভগবানের দর্শন পেলাম । এখন 

শ্রদ্ধার শক্তি ৯১ 

যাও, ন্নান করে এস।? 

গুরুভজ্ত বীন্র গুরুর আরেশ পেয়ে তৎক্ষণাৎ 

নান করে এল। তখন গুরু শিষ্যের সঙ্গে ভগবানের 

পূজা করে প্রণাম করলেন__ 

নমে! ব্রহ্গণ্যদেবার় গোত্রহ্বণহিতায় চ। 

জগদ্ধিতাস় কুষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ 

শিষ্য গুরুর আদেশে ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ 

করল। ভগবান গুরুশিষ্কে আশীর্বাদ করে 

অন্তহিত হলেন। গুরুশিষ্য উভয়েরই জীন্ন 

সার্থক হল। 

অশিক্ষিত কৃষকের প্রাণে গুরুর বাক্যে অচলা 

অন্ধ ছিল বলেই তার পক্ষে ভগবান বিধু-প্রদত্ত বর 

এবং লক্ষমীদেবীর আহাধও প্রত্যাধ্যান করা সম্ভব 

হয়েছিল, তথাপি তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি ভক্তকে 

প্রত্যাখ্যান করা। গুরুবাক্যে অবিচলিত বিশ্বাসই 

শ্রদ্ধা, এই শ্রন্ধাই সাধনপথে অগ্রসর হওয়ার শক্তি 
দেয়। পরান মনের বশ্ততা অস্বীকার করে যে 

মুহুর্তে বাঁসনাশৃন্ত হল, অমনি তার নির্মল অন্তঃকরণে 

ভগবানের আবিভাব হল। 

বাসনাই তো সংলার ; বাসনার নাশেই সংসারের 

নাশ। বাসনার নাশ হলেই ভগবদরশন হয়। 

গুরুনিদিষ্ট পথে শ্রদ্ধা নিয়ে সাধন! করলে শিক্ষা- 

দীক্ষায় বঞ্চিত অতি সাধারণ মাঁছষও ভগবৎকৃপা- 

লাভে ধন্য হয়। 

ঈশ্বরকে পেতে হলে খুব উদার সরল হতে হবে। বিষয়বুদ্ধি না গেলে উদার 

সরল হয় না। সরলতা পর্বজন্মে অনেক তপস্তা না করলে হয় ন। 

সরল হলে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়। যায়। সরল হলে উপদেশে শীঘ্র কাজ 

হয়। পাটকর! জমি_-কাকর কিছু নাই; বীজ পড়লেই গাছ হয় আর শীভ্র ফল হয়। 



অবতার 
৬যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্-এ, রায় বাহাছবর 

( পূর্বানুবৃত্তি ) 
| বিগত পৌষ-সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির প্রারপ্তে সম্পাদকীয় মস্ত দ্রষ্টব্য । 

ত্রিগুণাতীত ব্রহ্ম _ধিনি দ্িকৃকালের অতীত, 

সুতরাং সর্বতোঁভাঁবে অচিস্তনীয় (কারণ মানবের 

চিন্তাশক্তি দেশ ও কালের সক্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ) 

_তিনি পরিমিত মানবদেহে রোগ শোক জরা 

বাঁধক্যা্দি ভোগের জন্ক কেন আবদ্ধ হইবেন? 
সাঁধুদিগের পরিত্রাণ, ছুক্কতকারিগণের বিনাশ এবং 

ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য ? 

সাধুও ঈশ্বরের স্ষ্ট, অসাধুও ঈশ্বরের স্ষ্ট। 
বাহার উচ্চ প্রবৃত্তিগুলির এখনও বিকাঁশ হয় নাই 
সেই ত অসাধু ১ যখন বিকাঁশ হইবে, তখনই সে সাধু 
হইবে। সেই হতভাগ্যদের বিনাশের জন্ত স্বয়ং 
পরমেশ্বরের দেহধাঁরণ করিবার কি প্রয়োজন ? আর 

যর্দি মনুম্যক্ধপই ধারণ করিলেন, তবে ছুষ্কতকারী- 

দিগকে সাধু করিয়া তাহাদের উদ্ধারসাধন করিলেই 
তো হইত, বিনাশে কি বেশী বাহাদুরি? অনাধুর 
সংখ্যা তো বেশী । সকলের বিনাশ করিতে হইলে 

তে! ঠগ বাছিতে গঁ। উজাড় হইবে। পক্ষান্তরে, 

সাধুদিগের উদ্ধীর করা--তেল! মাথায় তেল দেওয়া, 

সেজন্ধ ভগবানের অব্তীর্ণ হওয়ার কি প্রয়োজন? 

ভগবান বদি বহু শতাব্দী পরে পরেই অবতীর্ণ 

হনঃ তবে মধ্যবর্তীকালের যত সাধু ও অসাঁধু লোক 
তাহাদের উদ্ধারের ও বিনাশের জন্ত কি ব্যবস্থা 

হয়? তাহাদের জন্য যে ব্যবস্থা, অবতারকালের 

সাধু ও অসাধুদের জন্ত সেই ব্যবস্থা হইলেই বা 
ক্ষতি কি? 

কেবল মানুষের জন্তই ভগবানের এত কষ্ট 
ক্বীকার কেন? কাঁট-পতঙ্গ; পশু-পক্ষী আদি কত 

অনন্ত কোটা প্রাণী রহিয়াছে । পৃথিবীর মত কত 

অনন্ত কোটী গ্রহ রহিয়াছে । পরমেশ্বরের কাছে 

উঃ সঃ] 

সকলই সমান । মন্ুষ্-অবতার স্বীকার করিলে 

ভগবানকে পশু পক্ষী কীট সবীস্থপ ইত্যাদি সর্ববিধ 

অব্তারই স্বীকার করিতে হয়। পৌরাণিক মৎস্ত- 

কুর্মাদি অবতারও মন্ুষ্যের উপকারার্থে হইয়াছিল 
বলিয়। প্রকাশ, তাহাতে মত্ম্য-কুর্মাদি প্রাণীর 

কোন উপকার হয় নাই। পৃথিবীর স্তায় অঙ্ান্ 

গ্রহে এবং সর্ববিধ প্রাণীর মধ্যে যদি তীহাঁকে জন্ম 

স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বরকে কেৰল 

অব্তারদূপেই ঘুরিতে হ্য়। স্যট্টির অন্য সমস্ত অংশ 
ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর কেবল মনুষ্যের প্রতিই 

ভগবানের পক্ষপাতিত্ব কেন? 

আর তাহার অথগুনীম অপরিবর্তনীয় নিয়মেই 
তে! ধর্ম সংস্থাপিত রহিয়াছে । এই অথগুনীর 

নিয়মেই তীহার লীল! চলিতেছে । যেমন যন্ত্র দ্বারা 

কোন স্থানের বায়ু নিদ্াশিত করিয়া লইলে চতুনিক 

হইতে নৈসর্গিক নিদ্মের বলে আপনিই সেই 
স্থানে বায়ু প্রবেশ করিতে চেষ্ট! করেঃ _বেমন ছুইটি 
তরল পদার্থ এক আধারে রাখিলে লুটি প্রথমতঃ 
নীচে থাকিলেও উপরে উঠিতে চেষ্ট1/ করে*_ 

সেইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মে স্থষ্টির ক্রমশঃ বিকাশের 

যে বিধান রহিয়াছেঃ কোনও কারণে বিদ্ব উপস্থিত 

হইলে, ( ভগব্দগীতার কথায়_ কোনও কারণে ধর্সের 
গ্লানি হইলে), প্রাকৃতিক নিয়মের বলেই যেখানে 

যেটির থাক উচিত, সেটি সেইখানে আসিবে, এই 
নিয়মেই সমস্ত স্থর্টি বিধৃত আছে, আর এই নিয়ম 

বা বিধানের নামই ধর্ম। 
এই ধর্ম সনাতন--অর্থাৎ হ্ষ্টির আরম্ভ হইতে 

প্রলয় পর্ধস্ত একই ভাবে থাকিবে। জগতের প্রতি 

পরমাণু এই বিধানে বা ধর্শে চালিত £ যেমন অগ্নির 
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ধর্ম দাহ করা, জলের ধর্ম সিক্ত করা, মেঘের ধর্ম 

বর্ণ কর!, আলোকের ধর্ম প্রকাঁশ করা, সেইরূপ 

জীবের ধর্ম বিকাশের বা উন্নতির পথে অগ্রসর 

হওয়া! । এই বিকাশোনুথী প্রবৃত্তির স্কুরণেই ক্রমে 
কীটাণু হইতে জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যের স্যাি হইয়াছে, 
এবং কালে মনুষ্য হইতেও মহত্তর জীবের স্যষ্ট 

হইবে। যে কাধ এই বিকাশ বা অভিব্যক্তির মুখ্য- 
ভাঁবে ৰা! গৌণভাবে অনুকূল, তাহাই পুণ্য কাধ; 

আর যাহা মুখ্যভাবে প্রতিকূল তাহাই পাপ। 
ধর্মাধর্ প্রভৃতি কথাগুলি সংকীর্ণভাবে সচরাচর 

মন্ষ্যের কাধকলাপের প্রতি প্রযুক্ত হয়, কিন্ত জড় 

জগৎ এবং ইতর প্রাণিগণও যে, ধর্ম দ্বার! চালিত 

সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকুষ্ট হয় না। জড় 
জগতের জড় ধর্ম গুলি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচ্য 

বিষয় । চেতন জগতের ধর্ম গুলি মনোবিজ্ঞানের 

আলোচ্য বিষয় । জড় জগৎ যেমন অপরিবর্তনীয় 

নিয়মের অধীন, চেতন জগৎ ব! অন্তর্জগৎও সেইরূপ 

অপরিবতনীন্ন নিয়মের অধীন। কি জড় জগত, 

কি চেতন জগৎ, কোথাও ধর্ম অসংস্থাপিত হইতে 
পারে না। এক মুহূর্ত অসংস্থাপিত হইলে তখনই 

সমস্ত স্থ্টি বিনষ্ট হইবে । যতদিন স্থা্টি আছে-_- 

(স্থট্টির আরম্ভ বা বিনাশ মনুষ্ের চিন্তাশক্তির 

অতীত )-_-ততদিন ধর্ম অসংস্থাপিত হইবার কোনই 
আশঙ্কা নাই। সুতরাং তাহা পুনঃ-সংস্থাপন করিবার 

জন্ক স্বয়ং ভগবানের মানবদেহ ধারণ করিয়! অবতীর্ণ 

হইবার আৰশ্তকত! কি? 

একটি লোককে আজন্ম কোঁন গৃহমধ্যে এমন 

ভাৰে আবদ্ধ করিয়! ব্রাথা। হইয়াছে যে, সে জীবন- 

ধারণৌপযষোগী যাৰতীয় কাঁধই করিতে পারে, কিন্ত 

আকাশ দেখিতে পায় না। সেহক্কতে! মনে করিবে 

যে আকাশে হুর্ধ নামক কোন পদ্দার্থ নাই। যদ্দিও 

লে!কের মুখে শুনিয়া অথবা নিজের অনুমান ছারা 

সে স্থির করে যে সুর্য আছে, এবং তাহারই 

আলোকে সে গৃহমধ্স্থ সকল পদার্থ দেখিতে 

অবতার ৯৩ 

পাঁইতেছে_-তখনও হয়তো সে মনে করিবে যে, 

ক্র! মাঝে মাঝে নিভিয়! যায়ঃ আবার জলিয়। 

উঠে। কিন্তু হুর্ধ নিভেও না, জলেও ন!। 

অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীনে কুর্ধের উদয় ও অন্ত 

হইতেছে । আজন্ম গৃহবদ্ধ ব্যক্তি তাহা প্রত্যক্ষ 
করে নাই, অথবা অনুমান দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্তে 

উপনীত হইতে পারে নাই বলিয়্াই সুর্ধালোকের 
আবির্ভাবের ও তিরোভাঁবের ব্যাপার লইয়। 

গোলযোগে পড়িস্াছে। সেইরূপ পরিমিতবুদ্ধি মানুষ 

আমরা সংসারের ছুঃখকষট, জ্বালাযন্ত্রণাঃ রোগশোক, 

জরামরণার্দি দেখিয়া মনে করি--বুঝিব! ধর্ম এ জগতে 

নাই, বুঝিব! ভগবান অবতীর্ণ হইয়া আবার ধর্মকে 

কিছুদিনের জন্ত জগতে স্থাপিত করিয়া দিয়া 

যাইবেন_-ধর্সের কল কিছুর্দিন চলিবে, যখন দম 

ফুরাইবে, তখন ভগবান আসিয়া আবার দম দির! 

যাইবেন। ভগবানের কলের শক্তি যে অফুরন্ত, 

এ কল যে চিরকালই চলিতেছে এবং চিরকাঁলই 
চলিবে, এ কল যে থামিতে পারে না, তাহা আমাদের 

মনে হয় না। ভগবানের কল যদি থাঁমিলই তবে 

তাহার ঈশ্বরত্ব কোথায় রহিল? বিশ্বকর্মীর কলে 

খু'ত নাই, মেরামতের দরকার হয় না। কলের 

এমনই গুণ, যে ভগ্র স্থান আপনিই জোড়! লাগে। 

যখন যেটির দরকার তাহা! আপনিই হয়। জন্মিবার 
পৃবেই মাতৃস্তনে খাস্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভূমিষ্ঠ 
হইবাঁমাত্রই কি পশুপক্ষী, কি মানুষ সকল প্রস্তির 

বুকেই সন্তান-ন্নেহের আবির্ভাব হয়। কেবল 
তাহাই নহে, মানুষের অব্যক্ত শক্তিগুলি ক্রমশই 
ব্যক্ত হইতে চেষ্ট! করে। মাধ্যকর্ষণ যেমন নৈসগিক 

নিয়ম, এগুলিও তেমনই নৈসগিক নিয়ম । ক্ৃষ্টি- 
রক্ষার জন্য-__ স্থট্টিবিকাশের জন্ত অনন্ত কৌশল। 

এই যে স্মষ্টির বিকাশোশ্মুখিতা, ইহা কোথায় 
গিয়! পরিণত হইবে, মানুষ তাহা বলিতে পারে না, 

ভাবিতেও পারে না। যেমন পদ্মকোরক হুইতে 

পন্মের বিকাঁশ, যেমন বীজ হইতে বৃক্ষের বিকাশ, 
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সেইরূপ স্যষ্ি ক্রমেই ব্যক্ত হইতে ব্যক্ততর হইতেছে। 

পূর্ণ অভিব্যক্তি কোথায় গিয়! দাড়াইবে, বাহার 
এই লীলা তিনিই তাহা জানেন। 

এ জগতে কিছুই স্থির নহে। সকলই গতিশীল। 

সায়ংকালের দীপশিখা, নিশীথসময়ের দীপশিখা 

এবং প্রভাতের দীপশিখা একটি বস্ত নয়। প্রতি 

নিমিষে দীপশিখার পরিবর্তন হইতেছে; কিন্ত 

লোকে দেখে যে ঠিক একটি দীপই সন্ধ্যা হইতে 

প্রভাত পর্বস্ত অপরিবতিত-ভাবে জলিতেছে। নদীর 

শ্বোতে প্রতি মুহূর্তে নূতন জলরাশি প্রবাহিত 

হইতেছে, কিন্ত তুমি আমি দেখি যে, দশ বৎসর 

পূর্বেও যে গঙ্গা ছিল, আজও সেই গঙ্জা। মানব- 
শরীরের পুরাতন পরমাণুগুলি প্রতি সেকেগ্ডে 

অন্তহিত হইতেছে, আবার থাগ্াদির সাহায্যে নূতন 
পরমাণু তাহার স্থান অধিকার করিতেছে; অথচ 

আমার মনে হইতেছে যে, আমার শরীরটা কালও 

যাহা ছিল, আজও তাহাই রহিয়াছে । বৰনের 

পুরাতন ধৃক্ষগুলির স্থানে নৃতন বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে, 
অথচ দশক মনে করিতেছে যে, বনটা বিশ বৎসর 

পূর্বেও যাঁহা ছিল, আল তাহাই রহিয়াছে। 
জগতে সকলই গতিশীল সকলই পরিবর্তনশীল ; 

ভাঙজিয়! গড়িয়া পুরাতন সর্বদাই নুতন হইতেছে। 
যাঁহা কিছু অচল হইল, তাঁহারই তখন বিনাশ আরন্ত 

হইল। শ্রষ্টা যে উদ্দেঠ্যে তাহার স্থ্টি করিয়াছিলেন, 
সে উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। স্যষ্টি-প্রবাহ 

প্রবাহিত রাখিবার জন্ত, স্যর বিকাশের জন্ত আরও 

নৃতন কিছু চাই। যাহা চাই তাহাঁরই আবার স্যষ্ট 

হইতেছে । শ্ষ্টির প্রত্যেক পদার্থ প্রত্যেক বিষয় 

কি জড় কি চেতন, সকলই মহাঁবেগে বিকাশের 

দিকে ছুটিরা চলিয়াছে, দীড়াইবার উপাঁয় নাই। 
যে দীড়াইল, সেই পড়িল; যে পড়িল সেই মরিল। 

হয় চলিতে হইবে, নয় মরিতে হইবে। যে মরিল-_ 
তাহার স্থানে তাহারই উপাদানে আবার নুতন 

পদার্থের স্থ্টি হইবে। 

[ ৫৯তম বর্---২র সংখ্যা 

অপরিব্্তনীর সৎপদার্থ কেবল একটি । অন্ধের 

হস্তিদর্শনের ন্যায়, মনুষ্য তাহা কেবল অসম্পূর্ণরূপে 

অনুভব করিতে পারে। তাহার শ্বরূপ ধারণ! 

করিতে মনুষ্যবুদ্ধি অক্ষম । স্& পদার্থ সকলই 
অপৎ, অস্থারী, পরিবর্তন্শীল--মরণণীল। এই 
স্যটিই ক্রমে বিকাশপ্রাপ্তড হইয়া পূর্ণতার দিকে 
যাইতেছে । জগতের অন্থান্ত পদার্থ সম্বন্ধেও যে 
কথাঃ মন্ুয্যসমাজ সন্বন্ধেও সেই কথা। মন্ুষ্যের 

একটা অপরিবর্তণী্ আদর্শ থাঁকিলে, সেইথানে 

পহুছিয়া মনুষ্যাসমাজ স্থিতিশীল হইত । কারণ 

সম্মুথে আর নূতন আদর্শ নাই। কিন্ত সৃষ্টির নিয়ম 
সেনূপ নছে। ্য্টির অন্ঠান্ত অঙ্গের মত, মনুষ্য- 

সমাঞ্জও ক্রমে ৰিকাশপ্রাণ্ড হইন়্! পূর্ণতার দিকে 
অগ্রসর হইতেছে । যখনই এই বিকাশের বাধা 

হয়, যখনই সমাঙ্জের প্রাটীন__স্থুতরাং ব্ঠতমান 

অবস্থার অনুপযোগী রীতিনীতিগুলি 'অপরিবতিত 

এবং অপরিমাজিত থাকিয়া বিষাক্ত রক্তের সান 

সমাজশরীরের ধ্বংস সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়ঃ 

তখনই ম্বাভাবিক নিরমের বলে সেই সমাজে এমন 

কোন মহাপুরুষের উৎপত্তি হয়, ধিনি স্বীয় জীবনের 

কাধ দ্বারা এবং উপদেশ দ্বারা চক্ষে অসুলি 'প্রদান- 

পূর্বক তাহার সমসাময়িক লোকদ্িগকে উন্নতির 
পথ, বিকাশের পথ দেখাইয়। দেন। 

হিমালয়ে এবং বলীকে যে পার্থক্য, দিবাকর 

এবং থগ্ভোতে যে পার্থক্য, অশ্বথবৃক্ষ এবং দুর্বাঘ' 
যে পার্থক্য চক্ষুম্মান্ ও জন্মান্ধে যে পার্থক্য, সেইসব 
মহাপুরুষ এবং সমসাময়িক অপরাপর মাহ্ষের 

মধ্যে সেই পার্থক্য । মহাপুরুষের মহাশক্তি দেখিয়! 
লোক মন্ত্রমুদ্ধের স্তায় তাহার পদ।নুসরণ করে। 

কখনও কখনও তাহার জ্ঞানের জ্যোতি এত প্রথ্র 

থাকে যে, লোকের চক্ষু ঝলসিয় যায়, লোকে 

তাহার দিকে চাহিয়া! সব অন্ধকার দেখে। সে 

মহান্ুর্ষের দিকে অনেকের চাহিতেই সাহস হয় না। 
সতখন লোকে তাহাকে বোঝেও না, চিনেও না!) 
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তাহাকে আগুনে পোড়ায়, ক্ুশে বিদ্ধ করে, 

কারাগারে বন্ধ করেঃ, দেশছাঁড়া করে। তারপর 

যখন সে মহাপুরুষ পাঁথিৰ দেহ ত্যাঁগ করিয়া চলিয়া 
যান, তখন লোকে তাহার উপদেশ এবং কাঁধ একটু 
একটু বুঝিতে আরম্ভ করে। তখন পৃথিবীর যত 

সম্রাট, যত সিজার, যত বাদশাহ তাঁহার একগাছি 

চুলের উপর, একথান! অস্থির উপর বা একটি 
দস্তের উপর পিরামিড বা মন্দির নির্মাণ করিতে 

বসেন। তিনি যে নদীতে শ্লান করিতেন, তাহার 

এক ফে1ট। জ্ল মন্ডতকে দিদা মানুষ মনে করে 

যে, তাহার অন্তঃুদ্ধি বছিঃশুদ্ধি, স্ব হইল । তিনি 

যে স্থানে বসিতেন, তাঁহার ধূলি অঙ্ে মাখি্বা 

আমর! পবিত্র হই; তাহার উপদেশ বা জীব্নচরিত 

যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, সেই গ্রন্থের পুজা আরম্ভ করি। 
এই সব মহাপুরুষ তখন হ্বয় পরমেশ্বরের অবতার 

বলিয়৷ প্রচারিত হন ইহার! ইচদের সমসামগিক 

মানুষের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর, অনেক বিকাশ- 

প্রাণ্ত। ইহাদের আবিরাৰও প্রাকৃতিক অন্থান্ত 

ব্যাপারের মত অথগুনীয় নিস্মের অধ্বীন। যে 

নিয়মে গ্রীষ্মের পর বধা, নির্বাতের পর তুমুল ঝড়? 

রাত্রির পর দিবস, সেই নিয়মেই ইহাদের 
আবিভাব। যথন তাহাদিগের অত্যন্ত আবশ্তাকতা 

যথন তাঁহারা না আসিলে সমীজ যায় যাঁয় তখনই 

তাহারা আসেন। আর যর্দি আবশ্তক সময়েও 

না] আসেন, তবে সে সমাজ পৃথিবী হইতে লুপ্ত 

হইয়! যায়। সে সমাজের যখন আর বিকাশ হইল 

না, তখন তাহার বিনাশ নিশ্চিত। এ সংসারে 

অপ্রয়োজনীয় পদার্থের স্থান নাই। 

চিকিৎসক বলিয়া! থাকেন যে, মনুষ্য-শরীরের 

এমনই গঠন যে, যাহা কিছু শরীরের পক্ষে অপকারী, 
তাহা বিদুরিত করিবার চেষ্টা স্যপ্টির নিয়মানুসারে 

স্বতই হইয়া থাকে। সমাজশরীরে এই চেষ্টার 
বহিবিকাশ-_মহাপুরুষের আবির্ভাব ॥। শরীরের বিষ- 
নিফাশিক! শক্তি বিষের শক্তি অপেক্ষ! হূর্বল হইলে 

অবতার ৯৫ 

যেমন শরীরের বিনাশ নিশ্চিত, সেইরূপ আবশ্ঠক 

সময়ে মহাপুরুষের আবিাব ন! হইলেও সযাজের 

বিনাশ নিশ্চিত। সে বিনষ্ট সমাজের স্থান শৃন্ধ 
থাকিবে না। বিকাশের উপযোগা অন্য নীরোগ নৃতন 
সমাজ তাহার স্থান অধিকার করিবে। স্য্টির এই 

যে অথণ্ুনীয় নিয়ম, এই নৰ নব বিকাঁশ,_ ইহাই 
ধর্ম। এই বিকাঁশশীলতা-রূপ ধর্মের যখনই কোন 
প্রতিবন্ধক হয়__অর্থাৎ যখনই ধর্সের গ্রানি এবং 

অধর্সের অভ্যুত্থান হয়ু--তখনই মহাপুরুষের আবির্ভাব 
হয়। যিনি অইা--তিনি কিরূপে স্বয়ং স্থষ্ট হইবেন, 

তাহা বুঝ যাঁ় না। জগদীশ্বর সকলই পারেন, 
কেবল একটা জিনিস পারেন না, তিনি তাঁহার 

উশ্বর্ধ লোপ করিতে পারেন না। এশ্বধহীন 

জগদীশ্বর, বুক্ষত্বহীন বৃক্ষ, ঘট ত্বহীন ঘট, ত্রিভুজত্বহীন 

ত্রিভুজ ইত্যাদির সন্তাই অসম্ভব) অন্ততঃ মন্ুষ্য- 

বুদ্ধিতে ইহাদের অস্তিত্বের ধারণ! হয় না। ঈশ্বর 

দি স্থ্ট হইলেন, তবে তাহার এশ্বর্ধ লোপ হইল; 

তিনি দেশকালে আবদ্ধ হইলেন? তিনি ত্রিগুণের 

বিষয়ীভূত হইলেন । 

জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে প্রতিদেশেই 
সময় সমস্প মহাপুরুষগণের আবির্ভাব দেখা যায়। 

তাহাদের উৎপত্তির আবশ্তকতা না থাকিলে 

তাহাদের আবির্ভাব হইত না। টব্দিক কর্মকাগ্ড- 

মূলক ব্রার্মণ্যধন্নের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে যখন 

দেশ হইতে ব্রঙ্গজ্ঞান প্রায় তিরোহিত, তৎস্থলে 

আড়ছরপূর্ণ যাগবঙ্ঞাদির বহুল অনুষ্ঠান হইতে আরম 
হইয়াছে, যঙ্তস্থলে লক্ষ লক্ষ পশু হত হইতেছে, 

পশুরক্তে বসুন্ধরা কর্দমাক্ত, তখনই ককুণাঘন বুদ্ধ- 
দেবের আবির্ভাব হইল? বিশ্বজনীন মৈত্রী বিঘোধিত 

হইয়া পৃথিবীময় একটা হুলগুল পড়িয়া গেল। 

আবার বীরাঁচারী তান্ত্রদের পাঁশব আচারে 

যখন দেশে মগ্য-মাংসাদির শত বহিতেছে, 

প্রেম ও ভক্তি তিরোহিত, তখনই প্রেমঘনমুূতি 

শ্রীচৈতন্তদেৰের আবির্ভাব হইল। প্রেম ও ভক্তির 
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শোতে নাস্তিকতা, পশ্খত্ব সব ভাসিয়া গেল। 

ইছদী পুরোহিত্দিগের বুথ! পাণ্ডিত্যাভিমানে, 
জগজ্জমী রোমকদিগের দাম্তিকতা, অত্যাচার 

এবং বিলাসিতায়, ষ্রোইক্ এবং ইপিকিউরিয়ান- 

দিগের শুক্ষ দাশনিক মতে যখন পাশ্চান্তয 

জগৎ শুক্ষ সাংসারিকতার এবং ভক্তিবিশ্বাস- 

হীন্তার চরম সীমায় আসিয়! পহু"ছিয়াছিল, 

তখনই বীশুগ্রীষ্ট আবিভূতত হইলেন। আবার গ্রীষ্ট 

ধর্ম যখন বাহ্ক্রিয়াকাণ্ডে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, 
আরবীয়দিগের পৌত্তলিকতা অতি কদর্য আকার 

ধারণ করিল, তখনই হজরৎ মহন্মদের আবিভাব। 

ধর্মজগতে ইয়োরোপ-খণ্ডে-এইরূপে উইক্রিফ, 
ইপ্রেশিগ্স, ফ্রান্সিদ্, লুথারঃ ওয়েসলি। এবং ভারতে 

শঙ্করাচার্, নানক, কবীর, রামমোহন রায়, কেশব- 

চন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দ--ব্থন ধাহার আবপ্তক 

হইম্নাছে, তীহারহই আবিভাব হইয়াছে। চিন্তা- 
জগতেও সক্রেটিস, গ্যালিলিও, কাণ্ট ; রাজনীতি- 

ক্ষেত্রে ক্রমওয়েল, ওয়াশিংটন, নোপোলিয়ন, 

ম্যাটসিনি, গারিবলডি, উইলবারফেোস ? হাওয়ার্ড _ 

যখন ধাহার আবশ্তক হইয়াছে তীহারই আঁবিভাব 

হইয়াছে। তাহার! সকলেই নৈসর্গিক নিয়মের 

[ ৫৯তম বর্ষ-_-২য় সংখ্য। 

ফলভূত মনুষ্য ; সমাজের উন্নতির জন্তঃ বিকাঁশের জঙ্ক 

মনতয্য-সমাঞজজ হইতেই উদ্ভৃত। 
মহাঁপুরুষদের যখন আবশ্যক হ্ছ তখনই তাহার! 

আবিভূত হন-_এ কথার অর্থ এই নয় যে, যদি 

যজ্ঞভূমিতে অসংখ্য পশুহত্যা শা হইত, তৰে 
শাকামিংহ জন্মিতেন না; যদি ফরাসী দেশে বহু 

শতাব্দী যাবৎ রাজা রাঁজকর্মচারী এবং অভিজাত- 

গণের অত্যাচার চরম সীমায় না! পু ছিত-যদি 

ফরাসী বিপ্লব না হইত, তবে নেপোলিয়ন নামক 

কোন ব্যক্তিরই জন্ম হইত না। যে কারণে 

শাঁক্যসিংহের বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির আবগ্তক হইয়াছিল 

অথবা নেপোলিয়নের নররক্রপাত করা আঁবশ্তাক 

হইয়াছিল, সেই সব কারণ না থাকিলে, তাহাদের 

জীবনচরিত হয়তো তাহাদের সমসামত্িক অপর দশ 

জনের শ্ায় হইত। তীভাদের যে শক্তির ৰিকাশে 

জগৎ স্তম্তিত হইছিল সেই শক্তি তাহাদের মধ্যে 
অবিকশিত অবস্থায়ই থাকিত। সমাজের যে 

রোগের চিকিৎসা তাহাদিগকে করিতে হইয়াছিল, 
সমাজ রুগণ না হইলে তাহাতে গ্রানি ন! 

হইলে-__ভীহাদের সে প্রতিবিধাঁনশক্তির কথ 

জনদ্মাঁজে চিরকাল অপরিজ্ঞাতই থাকিয়া যাইত। 

এই সব সাধারণ লোকশিক্ষক অপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর আর এক শ্রেণীর লোকগুরু. পুথিবীঠে আসেণ__ 

বাহার ঈশ্বরের অবতার! তাহারা স্পর্শনাত্র ইচ্ছামাত্র নাধাত্িক শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। 

প্রকৃতির মানুদও তাহাদের আদেশে নিমেষে মহাসাধুতে পরিণত হয়। 

আত শী জঘন্) 

তাহার! আচাযাদর আচধ ; মানুষের মধ্য দিয়া 

তাহারা ঈখরের শ্রে বিকাশ । তাহাদের ভিতর দিয়া ছাড়। আমরা ঈখরকে দেখিতে পারি না। তাহাদের উপাসন। 

না করিয়া আমর! পারি না; প্রকৃতপক্ষে ভাহারাই উপাসনার একমাত্র পাত্র-_ভাহাদের উপাসন। করিতে আমর! বাঁধ্য। 

যতক্ষণ আমাদের মনুয্দেহে ততক্ষণ মানুষের ভিতর দিয়াই মানুষের ভাবেই আমাদের ঈথরকে পুজ। করিতে 

হইবে। যতই আমরা কথা বলি না কেন, যতই চেষ্ট। করি না কেন ঈথবরকে মনুষ্ুমৃতি ছাড়! অন্থভাবে আমর! চিন্ত! 

করিতে পারি না! 

স্বামী বিবেকানন্দ 



নবধ। ভক্তি 
স্বামী অচিন্ত্যানন্দ 

মমুষ্যঙ্জন্মের উদ্দেগ্ঠ শ্রীভগবানকে লাভ করা-_- 

একথ| শ্রীশ্রীরামকৃষ্জ পরমহংসদেৰ বার বার 

বলিয়াছেন। ভগবান লাভ হইলেই চিত্তের প্রসন্নত। 

আনন্দ বা শাস্তি লাভ হয়। শ্রামভাগবতে স্থৃত 
মুনিগণকে এই কথাই বলিতেছেন £ 

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মে! যতো! ভক্তিরধোক্ষজে । 
অহৈতৃক্যপ্রতিহত। যধ়্াত্ম! সুপ্রসীদতি ॥ 

(১২।৩-তঃ) 

"মহাভাগ মুনিগণ ! ভগবান নারাক্ণে যে 

অহৈতুকী একান্তিকী ভক্তি, যাহার দ্বারা আত্মা 

বিশেষরূপে প্রসন্গতা লাভ করেন, তাহাই পুরুষের 
শ্রেষ্ট ধর্ম ।” 

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে “অহৈতুকী” ও 

"অপ্রতিহত” এই ছুইটি বিশেষণের উপর জোর 

দেওয়া হইয়াছে । একান্তিকী ভক্তি ভগবানের 
প্রতি ভালবাসা আনন্ন করে, ভাপবাসা! হইতে 

আকর্ষণ) ভগবানে আকর্ষণ মনকে সংসার হইতে 

সরাইয়া লইয়া যায়। এই আকধণ বৃদ্ধি পাইলে 

সংসার হইতে মুক্তি লাভ হয়--অর্থাৎ মনুষ্য 

সংসার-বাসনা ত্যাগ করিয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। 

্বার্থ বিজড়িত নহে বলিয়া অহৈতুকী ভক্তি 
ভগবানের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করে। এ 

গ্রীতি হওয়ায় ভক্ত ভগবানকে স্বম্বরূপে দর্শন করে; 

এবং ভগবদার্শনের ফলে যে জ্ঞান হয়, তাহা লাভ 

করিয়া! ভক্ত ধন্ত হয় । শ্ীমগ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে 2 

বান্ছদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োক্রিতঃ। 

জনয়ত্যান্ড বৈরাগ্যং জ্ঞান যদহৈতুকম্ ॥ 
(১২৭ সতঃ) 

*্শ্রভগবান বাস্থদেবে একান্তিকী ভক্তি হইতে 

শীঘ্র বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় এবং অহৈতুকী ভক্তি হইলে 

'আচিরেই জ্ঞানের উদয় হয়।” 

একাস্তিকী ভক্তি লাভ করার উপায় ও ক্রম 

প্রহলাদবাক্যে শ্রীমস্তাগৰতে স্বন্দরভাবে বল! হইয়াছে, 
যথ| £-- 

শ্রবণং কীর্তনং ৰিষ্চোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। 

অঠ্নং বন্দনং দান্তং স্থ্যমাত্মনিব্দেনম্। 

(41৫1২৩-প্রহলাদ: ) 

*শ্রুবিষুর বিষয় শ্রবণ কীর্তন ও স্মরণ, তীহার 

চরণসেবা অর্চনা বন্দনা, তাহাতে দাহ্য ও সখ্যভাৰ 

এবং তাহাকে আত্মনিবেদন এই কয়টি উপায়ে 
এঁকান্তিকী ভক্তি লাভ হয়।” 

এই বিষষ্কে আরও বলা হইয়াছে যথা £_ 

ইতি পুংসাপিত! বিষ্ৌ৷ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণ!। 
ক্রি্নতে ভগবতাদ্ধা তন্মন্তে হধীতমুত্তমম্ ॥ 

( ৭181২৪-প্রহলাঁদঃ ) 

“এই নয় প্রকার ভক্তি যদ্দি সাধক বিশ্বস্ত 
হৃদয়ে শ্রভগবান বির প্রতি অর্পণ করে, তাহ! 

হইলে তাহাকেই ( ভক্তিবিষয়ক ) উত্তম শিক্ষা বলিয়া 
মনে করি।” 

সাধারণ দৃিতে কথাগুলির এই অর্থ হয়ঃ কর্ণ 

দ্বারা জাগতিক অন্য বিষয় গ্রহণ না! করিয়া শ্রীভগৰান 

অচাতের ও ভক্তগণের কথা শ্রবণ, বাক্য দ্বারা 

বৈষয়িক কোন কথা না বলিয়া নারায়ণের গুণকীর্তন, 

মন দ্বারা সাংসারিক চিন্তা ত্যাগ করিয়া শ্রকষ্ের 

পাদপন্ম ও লীলা স্মরণ, হস্ত দ্বারা জাগতিক কর্ম না 

করিয়! শ্রীভগবানের মন্দিরাি মার্জন! করা, পরিফার 

পরিচ্ছন্ন রাখা ও তাহার বিগ্রহের সাজ-সজ্জা সাধন 

এবং তাভার ভক্তের সুধস্থাচ্ছন্দ্য বিধান ছারা তাহার 

সেবা, উপচারাদি দিয়া তাহার বিগ্রহের এৰং 

আসনাচ্ছাদ্দনাদিদানে তাহার ভজ্গের পুজাঃ সংগীত 
স্তব স্ততি সাহায্যে তাহার বন্দনাঃ তাহাকেই সর্ব- 

কর্মের প্রভু বলিয়৷ গ্রহণ করিয়া! সর্বক্ষণ তাহার 



৯৮ উদ্বোধন 

জন্য দ্াসভাবে অবস্থান, জীবনে মরূণপে অন্তরে বাহিরে 

তিনিই একান্ত আপনার এই চিন্তা করিয়৷ তাহার 
প্রতি সধ্যভাঁব অবলম্বন ; তাহা হইতেই জন্ম 
হইয়াছে, তিনি ভীবন পরিচালিত করিতেছেন, 

শেষে তিনিই টানিয়া লইবেন। এই চিন্তা করিয়া 
তাহার কাছেই আত্মসমর্পণ। ইহাই নবধা ভক্তি, 
বা এ্রকাস্তিকী ভক্তি লাভের নয়টি উপায়। 

অথবা সাঁধক মনে করিতে পারেন, শ্ভগবান 

ভিন্ন আর কেহই সংসারে নাই, সংসারে যাহা কিছু 

শোঁনা যায় সব তীভারই ৰাণীঃ যাহা কিছু বলা যায় 

সব তাঁরই কীতন, যাহা কিছু চিন্তা করা যায় সব 

তীহা'রই বিষয়, অতএব নিত্য তাহারই স্মরণ 

হইতেছে, হস্ত দ্বারা যাহ! কিছু করা যায় সব তাহারই 

সেবা, বিভিন্ন বাক্তি তীহারই বিভিন্ন মূর্তি অতএব 
যাহাকে যাহা দেওয়া! হয় সব ত্াহাকেই নিবেদন, 

সব তারই পৃঙ্গা। এই ভাবেও ভক্ত সাধনা করিতে 
পারেন । 

শ্রীদীগবতে এই নবধা ভক্তির প্রত্যেকটির 

কথা বিস্তারিত ভাবে বলা হইগ্লাছে। যথা শ্রবণ- 

বিষয়ে ২ 

তব কথাম্বন্ধং তগুগীরনং কবিভিরীড়িতং কলুষাপহম্। 

শরবণমঙ্গলং শ্রামদাততম্ ভূবি গৃণস্তি যে ভূরিদা জনা2॥ 

( ১*/৩৩৯-গোপ্যঃ ) 

“হে নাথ! তোমার কথা অম্তম্বরূপঃ সংসার 

তাপে তণ্ত ব্যক্তির জীবনস্বরূপঃ জ্ঞানীরাও ইহার 

গুণ গান করিয়! থাকেন, ইহা হৃদয়ের কালিমা নাশ 

করে। শ্রবণ করিলেই মঙ্গল হয়, শান্ত জয় তক্তগণ 

চারিদিকে ইহার প্রচার করেন, এই প্রচারই 
শ্রেষ্ঠ দান স্বরূপ এবং তাহারাই অজঅ্রদানকারী 

ধাহারা ভগবৎকথা গুচার করেন ।” 

গৃহেধাবিশতাং চাপি পুংসাং কুশলকর্মণাম্। 

মন্বার্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ ॥ 

(৪1৩১।১৯-শ্রভগবান্) 
“গৃহে থাকিয়াও যাহারা অনিন্দিত কর্ম ভিন্ন অন্তু 

| ৫৯তম বর্ব-_-২য় সংখ্য! 

কর্ম কয়ে না, এবং আমারই কথা কীর্তন করিয়। 

কালযাপন করে, গৃহ তাহাদের বন্ধনের কারণ হয় না 

বলিয়। আমি মনে করি ।” 

শ্মরণ-বিষয়ে গোপীগণের প্রতি উদ্ধবের বাক্য 

স্মরণীয়। 

অহে। যুয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যে! লোকপুভিতাঃ। 

বাস্থদেবে ভগবতি যাসামিত্যর্পিতং মনঃ | 
( ১০৪৭1২৩-উদ্ধৰঃ ) 

“অহো! সাধ্বীগণ ! জীভগবাঁন বাস্থদেবে 

আপনাদ্দের মন সমর্পিত হইয়াছে, আপনাদেরই 

মনস্কামনা পুর্ণ হইয়াছে; আপনারাই সকলের 

পুজজলীয়া।” 
পাদসেবন-বিষয়ে ভগবান কপিল দেবহৃতিকে 

বলিয়াছেন। 
“জ্ঞানবৈরা গ্যযুক্ষেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ। 

ক্ষেমায় পাদমুলং মে প্রবিশস্তাকুতোভয়ুম্ ॥ 

(৩1২৫।৪২-কপিলঃ ) 

পম]! জ্ঞানবৈরাঁগাধুক্ত ভক্তিযোগ অবলম্বন 

করিয়! নিজ কল্যাণার্থ যোগিগণ আমার ভয়শৃন্ত 
চরণযুগল আশ্রয় করিয়া থাকেন ।” 

অর্চনা বিষয়ে শ্াীভগবান শ্বয়ং বলিতেছেন £ 

এবং ক্রিয়াফোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতাহিকৈঃ। 
অন ভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্মিতাম্ ॥ 

| ( ১১।২৭।৪৯-শ্াভগবান্) 

“কর্মযোগ, ধৈ্দিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি যে কোন 

পথ অবলম্বন করিয়া মনুষ্য যদি আমার অর্চনা করে, 

তাঁহা হইলে আমার কৃপায় উভয় লোকে (ইহলোক 
ও পরলোকে ) সিদ্ধি লাঁভ করিয়া থাকে ।” 

ভগবানের শ্রাচরণবন্দনা-বিষয়ে অক্রুরের নিয়োক্ত 

কথাও অতি সুন্দর £ 

মমাস্তামজপং নষ্টং ফলবাঁংশ্চৈব মে ভবঃ। 

বন্লমন্তে ভগবতে! যোগিধ্যেয়াজ্বি,পস্কজম্ ॥ 

( ১০1৩৮।৬-আঅক্ুরঃ ) 

“যোগীদের ধ্যানগম্য শ্রভগবানের চরণকমলে 



ফান্তুন, ১৩৬৩ ] 

আমি আজ প্রণাম করিব, ইহাঁতে আঁমাঁ যাবতীয় 
অমঙ্গল 7 হইবে এবং মনুষ্য জন্ম সার্থক হইবে ।” 

উদ্ধব দ্রান্য ও সখ্য ভাবের কথা এইভাবে 

বলিয়াছেন £ 

“কিং চিত্রমচাত বৈতদশ্ষবন্ধো 

দাসেঘনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্বম্। 

যোইরোচিৎ সহ মুগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং 

জীমৎকিরীটতটপীড়িতপানপীঠ ॥” 

( ১১২৯৪ -উদ্ধবঃ) 

"হে অচাত! তোমার মিত্রতার শেষ নাই, 
এই জন্ত তোমার যাহারা দ্রাস তাহারা আর 

কাহাকেও আশ্রন্ধ করে নাঃ আপনাতেই তন্মন্স হইয়া 

থাকে, ইহাতে আশ্চধের কিছুই নাই। রাজ! 

দিগেরও কিরীট আপনার আসনে লুিত হয়। 
এইরূপ নিখিলজনপৃঙগা হইয়াও আপনি শ্ররামচন্ত্ 
অবতারে সামান বানরের মঠিত সথ্যস্থাপন করিয়া 

ছিলেন । ইহা হইতেই বুঝা ঘায় যে আপনি সথ্য- 

ভাবের জন্ত কত ব্যগ্র।” 

সথ্যভাবের কথ! আরও সুন্দর ভাবে ব্রক্গা 

বলিতেছেন £ 

অহ! ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্। 
যন্মিত্রং পরমানন্দং পুর্ণং ব্রহ্মসনাতনম্ ॥ 

(১০১৪৩ ২- ব্রহ্ম! ) 

"নন্দগোপ এবং অপর ব্রঙ্গবাসীদ্দিগেগ আহা 

কি সৌভাগ।। আহা কতই ন1 ভাগ্য! স্বয়ং 
পূর্ণব্রক্ম সনাতন, নিরতিশয় স্ন্বরূপ ভগবান 

শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সখা ।” 

আত্মনিবেদন-বিষয়ে শ্রীভগবান বলিতেছেন £ 

মতে যদ্দা ত্যক্তসমস্তকম! 

নিবেদিতাত্ম। বিচিকীষিতো মে। 

তদামৃভত্বং প্রতিপাগ্থমানো 

ময়াত্মভূয়ার চ কল্পতে বৈ॥ 
( ১১।২৯/৩৪-শ্রভগবান্) 

“মনুষ্য যখন সমস্ত কর্মের কতৃত্ব ত্যাগ করিয়া 

নবধা ভক্তি ৯৯ 

আমাতে আত্মনিবেদন করে এবং মৎকর্তৃক 

নিয়েজিত হইয়া আমারই কর্ম করিবার ইচ্ছা করে, 

তখনই সে অমুতত্ব লাভ করে এবং আমার আত্ম- 

স্বরূপ হইবার যোগ্য হয় ।” 

এই ভাবে নব্ধা ভক্তি স্ায়ে ভভগৰানে 
একাস্তিকী নিষ্ঠা হইলে সংসারের প্রতি মন্য্যের 

অতি স্বাভাবিক ভাবে বৈথাগ্য হয়, এবং সে 

বৈরাগ্য অতি শীঘ্রই হয়। তখন বিষয়ের কথা 

শুনিতে, বৈবয়িক কথ! বলিতে, বিষন্ন চিন্তা করিতে, 

ব্ষিযীর পূজা বন্দনা দাসত্ব তাহার সহিত মিত্রতা 

ও তাহার হন্তে নিজেকে সমর্পণ করিতে একেবারেই 

ইচ্ছা হয় না। সে সকল কথা চিন্তা করিতেও 
তাহার ভাল লাগে না। উহাদের প্রতি ঘোরতর 

বিতৃষ্ণার উদয় হয়। এইরূপে স্থার্থবুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে 

চলিয়া গেলে তখন অঠৈতুকী ভক্তির উদয্ন হয়। 

ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া হত বলিরাছেন। 

অতো বৈ কবক়্ো নিত্যং ভক্তিং পরময়। মু । 

বাস্থদেবে ভগবতি কুবন্ত্যাত্প্রসাদনীম্ ॥ 

(১২।২২-সৃতঃ)। 

“এই সকল কারণবশতই পগ্ডিতেরা সানন্দে 

শ্রীভগবান বাসুদেবকে সেই প্রকার ভক্তি করিয়৷ 

মনের শির্ষসতা সাধন করেন।” কোন হেতু নাই, 

্বার্থবুদ্ধিরূপ মলিন্তার লেশমাত্র নাই মনের এইরূপ 
ভক্তির ভাব, শ্রভগবানের উতদ্দন্তে হইয়া থাকে । 

এই প্রকার ভক্তি হইলে সাধক অস্ুভব করে-_- 

বানদেবপরা বেদ! বাস্দেবপরা মথাঃ। 

বাহদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ 

(১২২৮-সুতঃ ) 

"বেদসমূহ শ্রীভগবানের ভাবই প্রকাশ করিতেছে, 
যজ্ঞ ও যোগ তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর ক্রিয়া- 

কর্সেরও লক্ষ্য তিনিঃ সব তাহাকে ঘিরিয়। |” 

বান্ুদেবপরং জানং বাসুদেবপরং তপঃ। 

বাসদেবপরো ধর্সো বাস্থদেবপরা গতিঃ ॥ 

(১২।২৯-সতঃ ) 



রম 

“জ্ঞানবিষম্ক যাবতীয় ভীবমকলের মধ্যে 

ভগবানেরই প্রকাশ, লোকে সেই প্রকাশ উপলব্ধি 
করিবার জন্তই তপস্ত! করিয়া থাকে, ধর্ম ভগবানের 

উপর প্রতিষ্ঠিত, যাবতীয় সাধনার গতি একমাত্র 

সেই ভগবান।” 
অতএব যিনি যে ভাবে পারেন সেই ভগবানের 

আরাধনা করুন,_এই কথা শ্রাশুকর্দেব বলিতেছেন £ 

অকামঃ সর্বকামো বা মোৌক্ষকাঁম: উদ্দারধীঃ। 

তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যঞ্জেত পুরুষং পরম্ ॥ 

(২।৩1১০-শুক2) 

“কাম্যবস্ত লাঁতের ইচ্ছায় অথবা কোনও প্রকার 

বাসনার বশবর্তী না হইয়া, অথবা উদ্বারচিত্তে মোক্ষ 
মা লাভের আকাজ্জায়, তাত্র (নিরস্তর প্রবাহশীল ) 

ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া সেই পরম পুরুষ 
শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে পারেন । ইহাতে 

তাহার পরম লাভই হুইৰে 1৮ 

তখন শ্রীভগবানের দর্শন লাঁভ হয় ও তাহার 

সহিত আলাপ করিবার সৌভাগ্য হয়, এ কথা 
কপিল তাহার মাতা দেবহৃতিকে বলিতেছেন £ 

পশ্তস্তি মে রচরাণ্যন্থ সন্তঃ 

প্রনন্নবক্তারুণলোচনানি। 

রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি 

সাকং বাচং স্পৃহনীয়াং বদক্জি।” 
(৩।২৫।৩৫-কপিলঃ ) 

“হে মাত! এই সকল সাধকগণঃ রক্তিমবর্ণ- 
নয়ন-শোতিত সহাম্তবদন-সমদ্বিত আমার মনোজ্ঞ 

দিব্য ও বরদান-মুর্তি দর্শন করিয়া থাকেন। শুধু 

কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের ভজন। করার নাম ভক্তি । 

উদ্বোধন [৫৯তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 

দর্শন করেন তাহা নয়, মনের সাধে আমার সঙ্গে 

কথাও বলেন ।” 

এমন পরম কাঁরুণিক শ্রীভগবানের গুণেরও 

সীমা নাই, মহিমারও অন্ত নাই। তাই সেই পরম 

প্রেমিক পরম দয়ালকে মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন 

সাধুরাঁও ভক্তি করিয়া থাকেন। নত বলিতেছেন, 

আত্মারামাশ্চ মুনরঃ নিগ্র স্থা অপুরুক্রমে | 

কুবস্ত/হৈতুকীং ভক্তিমিথন্থুতগুণো! হরিঃ ॥ 

( ১৭।১০-স্তঃ ) 

“যে সকল মুনির! নিবিকল্প সমাধিযোগে আত্ম- 

সাঁক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন 

এবং সর্ববন্ধন ত্যাগ করিয়াছেন, ধাভার্দের আর 

সাধনার কোন প্রয়োজন নাই -ত্ীহারাও পরম 

প্রেমিক বলিয়া ধাঁহার কীর্তি বিশ্ববিশ্রুত-_সেই 
ভগবানে অহৈতুক্ী ভক্তি অবলম্বন করিয়া কালাতি- 

পাত করেন। শ্রীহরির এমনই মহিমা ।” 

এইরূপে শ্রীমগ্ভাগৰতের বিভিন্ন শ্লোক হইতে, 

বিভিন্ন লোকগুরুর বাক্য হইতে দেখা যাইতেছে 
ষে, শ্রীভগবানকে ভক্তি করিয়া! সংসারের ছঃখসমুদ্র 

হইতে উদ্ধার পাইতে গেলে, নিজের জীবনে শাস্তি 

পাইতে গেলে নব্ধা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা 

সকলের বিশেষ কর্তব্য । ভক্তির আচারধগণ সকলেই 

একবাক্যে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই 
নবধা ভক্তি এক পরম প্রকৃষ্ট পথ। ইহা অবলম্বনে 
জ্ঞানী পুরুষেরা, পরম ভক্তের! এমনকি বাহার! 

শ্রভগবানকে দর্শন করিয়াছেন তাহারাও আনন্দে 

জীবন অতিবাহিত করিস! থাকেন। 

কায়,- অর্থাৎ হাতের 

ঘ্বারা তার পুজা ও সেবা; পায়ে তার স্থানে যাওয়া, কাঁণে তার ভাগবত ও নামগুণ 
কীর্তন শোনা । চক্ষে তার বিগ্রহ দর্শন । মন, অর্থাৎ সর্বদা তার ধ্যান চিন্তা করা, 
তার লীলা স্মরণ মনন করা । 

এই সব করা । 

বাক্য--অর্থাৎ তার স্তবস্ততি, তার নামগুণ কীর্তন -- 

-_প্রীরামকৃষ্ণ 



সমাজ-জীবনে ভোগ ও ত্যাগ 
শ্রীবলাই দেবশর্ম! 

সমাজের প্রাচীন বিশ্তাস-প্রথায় বিশেষ বিপর্ধন্ 

ঘটিতেছে। ইহাকে কালধর্মের অপরিহার্ধ পরিণাম 

বলিয়া শ্বীকার করিয়! লওয়া পরাজিত মনোবৃত্তিরই 

লক্ষণ। যে বিবতনকে প্রগতি বলিয়া অভিনন্দন 

করা হইতেছে, তাহা শ্বৈরাচারের রূপান্তর মাত্র। 

ছিন্দু-সমাঁজ-মাঁনসিকতায় আসিয়াছে একটা লোৌলা। 

সুখের হিল্লোল। এই সুখ সেই 'ভূমা” নহে, ইহা 
“অল্প । ইহা পশু-প্রবৃত্ির অভিব্যক্তি £ বর্তমান 

মানব নচিকেতার স্থাঁয় শ্রেয়ঃপন্থী না হইয়া 

প্রেয়োবিলাসী হইয়াছে । জার্মান দার্শনিক নিটুশে 

তাহার মনের কথাটি ব্যক্ত করিয়াছেন--৬/০ ০01 
€:6 19931 0909৭ রানু 06:191956 /09107010, 

প্রেয় পন্থার একটা অপরিহাধ কুপরিণতি আছে। 

তাই স্বামীজী বলিগাছেন-__'জাতিগঠনের জঙ্কঃ 

সমাজ-সংহতি ও অগ্রগতির জন্ত প্রয়োজন-_আ শিষ্ঠ, 
্রটিষ্ঠ, বলিষ্ঠ মেধাবী মানৰ |” ক্ষুরধার শ্রেক্ঃংপথে 

চলিতে না পারিলে মানুষ অন্ধতমে প্রবেশ করে, 

মহতী বিনগির সম্মুখীন হয়। 

ভোগলোলুপ আধুনিক সভ্যত1 এই পথেই 
ধাঁবমান। ইহা কল্পনা নছেঃ ইহাই বর্তমান কালের 

বাস্তব ইতিহাস। এই বযাতি-মানসিকতার 
ভোগৈকলক্ষ্য সংস্কৃতির অনুদরণ করিয়া সংসার 
অধঃপাতের শেষ সীমায় উপনীত। রাঙ্জনীতিবিৎ 

জনৈক পাশ্চাত্য মনীষীর ভাষায়-_£১1] 0:00 

13191001105 10801 100 10200210197, বর্বরতা 

শব্খটার বথার্থ প্রয়োগ হয় নাই। বর্বরতা আপনার 

মূঢ়তায় আপনিই আচ্ছন্ন ) আর আস্রিকতা নিজের 
সহিত অপরেরও অনিষ্ট-সাধনে তৎপর । বর্তমান 

মানব আন্মরিক; এক দিকে ভোগে প্রমত্তঃ অন্ত 

দিকে অভিচারে ব্রতী । তাহার এক হাতে সহন্স 

কামনার স্থুরা-পাত্র, অন্ত হাতে আণবিক বজ্র-- 

আযটম ব্থ। 

মানবতার মহিম! রক্ষার জন্ত প্রয়েজন চরিত্রের 

কাঠিন্ত, ধর্মের ক্ষুরধার পথে চলিবার সংকল্প ও 

শক্তি। পশু ও মানবে জীবত্ব সাধারণ ; জীবনের 

সহিত যে জীবত্ব ওতপ্রোত রহিয়াছে, তাহা 

স্বভাবতই ভোগকাতর। সন্তানের যৌৰন লুণ্ঠন 

করিয়া অনন্ত যৌবন ভোগের জন্ত যাতির মতো 

সকলেই ব্যাকুল॥। ভারত ভোগকে সং্যমের বাধে 

বাধিতে চাহিয়াছে। তাই তপন্তার অতক্দ্রিত 

থাকিবার বিধি, পদে পদে ব্রত নিয়ম, সংযম ও 

সদাচারের অনুসরণ। উপনিষৎ এই কারণেই 
উদ্দাত্ত কে কহিয়াছেন_-উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। জাগ্রত 

হও শুভ বুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠ কর্মের প্রেরণায়। গীতার 

ইহারই ব্যাধ্য। ও নির্দেশ,__যুধ্যস্ব বিগতজ্রঃ। এই 
যুদ্ধ মমুষ্যত্ব-হীনতারি বিরুদ্ধে। দম-শক্তি প্রয়োজন 

সংসারের গ্িতি ও শাস্তির জন্তু । অবৈধ কামনা 

মানুষকে ধ্বংসের ও অশান্তির পথে লইয়! যায়। 

ভোগপ্রমত্ত আধুনিক জগৎ ইহার দৃষ্টান্ত । সেদিন 
লগ্ডনের কতকগুলি খ্যাতনাম! সংবাদপত্র ক্ষুব্ধ কে 

কহিয়াছেন_-লগুন নগরের শিক্ষিত যুবকেরা নান! 

প্রকার কদর্ধ কর্মে লিপ্ত হইয়! পড়িয়াছে। অভিজাত 

বংশের পদস্থ ও সন্ত্াম্ত ব্যক্তিগণ নান! ছুফাধের 

অনুষ্ঠাতা-বূপে অভিযুক্ত হইতেছেন। 

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা মানুষের মনুষ্যত্বকে 

অব্যাহত রাঁখিবার জন্তই নান! ব্রত নিয়মের বিধান 
দিয়াছেন। শ্রুতি ব্রহ্ষচর্যকে ব্রহ্ধ প্রাপ্তির হেতুভৃত 

বলিয়াছেন-_ এই ব্রহ্গচর্ধের নিত্য নিরস্তর অনুষ্ঠানে 
মনুষ্যত্বের অগি অনির্বাণ থাকে । 

আমাদের ব্মান সমাজ সেই ক্রহ্গচর্ধের 



১৩২ 

আদশচাত হইয়! ঘোরতর লাম্তভাবে ভাবিত হইয়। 
পড়িতেছে। চারিদিকে তাহার লক্ষণ ম্থপরিস্ফুট | 

ত্বাধিকার প্রাণ ভারতবর্ষ সমাজগঠনে, যে বিধি- 

ব্যবস্থাকে অন্থনরণ করিতেছে, তাহা একান্ত ভাবে 

পরাহুকরণ। বিবেকানন্দের কে ভৎসনা-বাক্য 
ধ্বনিত হইয়াছিল “এই দ্বাসসুলভ পরান করণ সহায়ে 

বীরভোগ্য! বসুন্ধরা লাভ করিবে? পরানুকৃতি আঙ্জ 

শ্লাঘথার কারণ, প্রগতির লক্ষণ । শ্বামীজী ভবিষ্যৎ 

ভারতকে প্রার্থনামন্ত্র দিম্া গেলেন, “মা আমায় মনুষ্যত্ব 

দাও, মা ! আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর” 

সমাজের প্রাচীন রীতিনীতি কুসংস্কার, অতএব 

তাহ! পরিহার পূর্বক যে পুনরগঠননীতি অবলম্বন করা 
হইতেছে তাহাতে ইওরোপের ইন্দ্রি়ভোগের 

পন্ধতিই অনুপরণ করা হইতেছে । কোথায় নব্য- 

ভারতের অধিনেতা বিবেকানন্দের সতর্কবাণী, 'ভুলিও 

না তোমার নারীজাতির আদর্শ_-সীতা, সাবিত্রী, 

দঃয়ন্ত্রী, ভূলিওন1| তোমার উপাস্ত উমানাথ সব্বত্যাগী 

শহ্কর,”--আর কোথায় জীবনের মান-বুদ্ধির নামে 

ভোগবাহুল্য । সাধবী অরুন্ধতী ও তপস্থিনী 

উমার উত্রসাধিকাঁগণ আজ কি ভাবে ভাবিতা ? 

যে যযাঁতিবুদ্ধি হিন্দু সমাঞ্জে নিতান্ত অবজ্ঞেয় ছিল, 

তাহাই আজ হইয়৷ উঠিয়'ছে পরম কাম্য ! 
অবস্তই হিন্দু সমাজের যুগোপযোগী পুনর্গঠন 

প্রয়োজন, কারণ পাশ্চাত্যের আধিব্যাধি হিন্দু সমাজে 

প্রবলভাবে সংক্রমিত হইতেছে । বাহার! শ্রাশ্বমা 

সারদাদেবীর উত্তরাধিকারিণী হইবার ভাগ্য লইয়। 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা সিনেমার অভিনেত্রী 

হইবার জন্ত ব্যাকুল! । যে ভারতভুবনের জন্পদ্পতি 

একদিন শ্লীঘাসমুন্ধ কঠে কহিয়াছিলেন__ 

নম ন্ডেনো জনপদে ন কদধে! ন মস্যপঃ। 

নানাহিতানির্ণাবিদবান্ন স্বৈরী শ্বৈরিনী কুতঃ? 

সেই জনপদ্ধ বিস্তারে কদর্ধতার প্লাবন বহিতেছে, 
কামনার বহি জঅলিতেছে। 

সমান্জের পুনবিষ্ঠাসের অঙ্গ আজ একান্তই 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ব-_২র় সংখ্য 

প্রয়োজন আশিঞ্, দ্রুটিষ্ঠ, বলিষ্ঠ ভাবের অনুশীলন । 

বিবেকানন্দের বীরবাণীকেই এখন মন্ত্র্ূপে অঙ্গীকার 

করিতে হইবে- প্জাগে! বীর ঘুচায়ে ক্বপন” | 

সন্ন্যাসীর অনুশাসন বাক্য অবজ্ঞ। করিলে 

আমাদের মহতী বিন অবশ্যস্ভাবী। দেশের দেহে 

মনে মূত্র লক্ষণ প্রকট হইয়! উঠিয়াছে। 

“বিবেকবাণী'কে উপেক্ষা করিয়াই আমর! 

সর্বনাশের সমীপবর্তী হইতেছি। দেশে 'আঅপরাধ- 

প্রবণতা বৃদ্ধি পাইগাছে। একদিন যাহারা দেশের 

স্বাধীনতা অঞ্জনে জীবনকে তুচ্ছ করি'াছে, 

তাহাদেরই পরবর্তিগণ আজ উচ্ছ খল উন্ম।গামী। 

যে বুদ্ধি ষোধি, মেধা মনীষ! বিশ্ব জয় করিয়াছিল, 

তাহাই আজ পরমুখাপেক্ষীঃ পরান্ুকারী। প্রতীচ্যের 

সত্যতা সংস্কৃতির অনুসরণ করিয়া আমাদের আধুনি- 

কতা এক বিকট ভাবদাস্তে মগ্ন হইতেছে। 

ভারতবধের বেদ-সম্মত সংস্কৃতি-ত্যাগের পথ- 

কেই জীবনাদর্শ বলিয়া বরণ করিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য- 

ভাব-ভাবিত দেশ জীবনের মান উন্নয়নে আগ্রহশীল 
হইয়া ভোগপ্রতিযোগিতায় লিগ্ত-এই জন্তই 

রাষ্ট্রে, সমাজে, গৃহে প্রতিষ্ঠানে, জাতিতে জাতিতে, 

নর-নারীতে, শিক্ষকছাত্রে নিরন্তর সংঘর্ষ । বিচার 

বিবেচনা করিয়া ভোগসাম্য লক্ষ্যে রাঁখিয়। পুন- 

ঠনের গ্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় । এই পুনবিস্থাস- 
পদ্ধতি কেমন হইবে, তাহ! বিবেকানন্দ বারংবার বহু 

ভাৰে বলিয়াছেন £ “হিন্দুগণ, এ ত্যাগের পতাকা 
পরিত্যাগ করিও নাঁ। উহা সকলের সমক্ষে তুলিয়! 

ধর । বিলাসিতার স্থানে ত্যাগের আদর্শ ধরিয়! সমগ্র 

জাতিকে সাবধান করিবার জন্ত ইহা! প্রয়োজন। 
আমাদিগকে 'ত্যাগ” অবলম্বন করিতেই হইবে। এই 

ত্যাগ ভারতীয় সকল আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ ।” 

এই ত্যাগের অুসরণেই হিন্দুমাজের পুনর্গঠন সম্ভব 

হইৰে। ঈশোপনিষদে সেই পরম আদশ ই উদেঘাধিত 
হইয়াছে--ত্যক্তেন ভূজীথাঃ। 

ত্যাগের পথেই ভোগসাঙ্য | 



মায়ের পরিচয় 

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরম্বতী 

মায়ের পরিচয় তিনি মা। কেবল আমাদের 

দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র মায়ের আসন বিশেষ 

ভাবে নিদিষ্ট। মা বনু কষ্ট সহা করেন তার 

সন্তানের জন্ত--কুপুর হলেও মা চিরদিন মা হয়েই 
থাকেন সন্তানকে মানুষ করতে, তাকে জগতে 

স্থপ্রতিঠিত করতে, মায়ের ত্যাগ মায়ের এ্রকান্তিক 

গচেষ্টা আমাদের দেশে প্রবাদেই ফুটে উঠেছে : 

কুপুত্র যগ্ঘপি হয়, কুমাতা কখনও নয়। 

আঞজজ থেকে এক শত চার বছর আগে এই 

বাংলা দেশের এক অজ্ঞাতনামা গ্রামে আমাদের একটি 

মা! জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মায়ের জন্মস্থান বলে 

জয়রামবাটি আজ প্রসিদ্ধ পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত । 

শ্ীহ্বীমা বাল্য কাল থেকেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ আদর্শে 

গঠিত করেছিলেন। নিজে তিনি ছিলেন পরম- 

প্রভাময়ী, মুতিমতী ব্রহ্ষবিস্তী ; স্বামীরূপে যে 

পরমপুকষকে তিনি পেখ্েছিলেন, সেই দেবতা 
শ্রশ্বরামকৃষ্ণদেবের আদেশে নারীজাতির ধর্মজীবনের 

শুধু নয়ঃ কর্মজীবনেরও আদর্শ এবং সাধনার পথ 

নির্দিষ্ট করে দেখাবার জন্তই মা তপন্তা ও সাধন! 
করে গেছেন। 

নিজের জীবনে তিনি সেই মহান আদর্শ স্থাপন 

করেছিলেন যা সমগ্র ভারতীয় নারীর জীবনে কর্ম- 

পদ্ধতি নিদিষ্ট করতে পারে। বৈদেশিক শিক্ষা 

ও সভ্যতার আবহাওয়ায় নারীর মহান আদর্শ বিকৃত 
থেকে বিকৃততর হয়ে ধ্বংস হতে চলেছিল। ভারতীয় 

নরনারী ত্যাগ ভুলে কেবলমাত্র ভোগকেই গ্রহণ 

করেছিল, নিবৃত্তির কথা ভুলে প্রবৃত্তিকেই উচ্চ আসন 

দিয়েছিল। তের মুখে তৃণথণ্ডের মতই তারা৷ 

ভেসে চলেছিল, তখনই শ্রারামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাৰ; 

জ্ঞানের প্রদীপ হাতে করে নিয়ে তিনি দাড়িয়ে- 

ছিলেন অন্ধকারে দিশাহারা জনগণকে পথ নির্দেশ 

করতে। সেইদিনকাঁর দুর্নীতি ও অলাচারের মধ্যে 

তিনি প্রচার করেছিলেন--“ভোগে স্থুখ নাই-- 
নিবৃন্ডিতেই আছে শাস্তি | পথভ্রষ্ট জনগণের সামনে 
সত্যযুগের নির্দেশ দিয়েছিলেন-- শ্রীরামকৃষ্ণ | 

জন্গণের কল্যাণে বিশেষ করে নারীজাতির 

কল্যাণের জন্তই মায়ের আবির্ভাব । স্বামীর উপযুক্ত 

স্্রী_-শিবের শক্তি--পরমকল্যাণী জীশ্্রীমা ঠাকুরকে 

দেখেছিলেন দিব্য ভাবমর প্রজ্ঞাপূর্ণ এক মহাপুরুষ 
রূপে; শুমায়ের মধ্যে ঠাকুর দেখতে পেয়েছিলেন 

পরমকল্যাণী জগজ্জননীকে-যার পরিচয়-_তিনি মা, 

পরম শ্নেহময়ী মা। তারা পরস্পর পরস্পরকে 

চিনেছিলেন-তাই তাদের মধ্যে ছিল না কোন 

আসক্তি, তাদ্দের প্রেম ছিল অপাথিব। ঠাকুর 

অনাসক্তভাবে দিয়ে গেছেন ধর্মসম্ববীয় খুটিনাটি 
শিক্ষা এবং মা ভক্ত শিষ্যার মতই সেই শিক্ষা গ্রহণ 
করে ভারতীয় নারীর ধর্সাদর্শ নিজের জীবনে 

পরিস্ফুট করতে পেরেছেন। 

সমগ্র নাক্ীজাতির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিযস্ত্রণের 

ভার ঠাকুর তার মাথায় তুলে দিয়েছিলেন, আর ম 

ঠাকুরের জ্ঞাদেশ শিরোধার্ধ করে চলেছিলেন 

সারাজীবন। 

ঠাকুর বারবার বলেছিলেন-- “মেয়েদের আমি 

আর কয়জনকে দেখেছি । তোমার কাছে হাজার 

হাজার ছেলেমেয়ে আসবে- তোমাকে তাদের পথ 

দেখাবার ভার নিতে হবে।” | 

শ্রীমা প্রার চল্লিশ বসর ঠাকুরের এই নির্দেশ 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। নিজের কর্তব্য 

জয়নগর-মজিলপুর প্রীরামকৃষ্ণ-সেবাসংঘে অনুভিত জীঞ্রীমায়ের জন্মতিধি-উৎসবে প্রদত্ত ভাধণ। 



১৪ 

হতে তিনি কোন দিন মুহূর্তের জন্তও বিচ্যাত হন নি। 

পুরুষ, নারী ) ব্রাহ্মণ, শূড্র ; হিন্দুঃ মুসলমান, খ্রীষ্টান; 

ভারতবাসী, ইংরেজ প্রভৃতি কোন বর্ণ বা জাতির 

মধ্যে তিনি ভেদ রাখেন নি। তার কাছে সবাই 
ছিল সমান, মাতৃঙ্গেহে সকলকে সমান আদরে তিনি 

কোলে টেনে নিয়েছেন, অমৃভবাণী সকলকে দান 

করেছেন। সকলের যুক্তি এবং কল্যাণই ছিল 
সন্তানবৎসলা, সর্বসস্তাপহারিণী মায়ের প্রাণের একান্ত 

কাঁমন]। 

কেবলমাত্র ভক্তিমান গৃহস্থ বা! ত্যাগী সন্গযাসীই 
নয়, কেবলমাত্র উচ্চবর্ণই নয়, অন্ত্যজঃ অস্পৃশ্ঠ, 

সমাজের ঘৃণ্য পতিত বা পতিতা! বহু নরনারী তার 

পুত গ্নেহধারায় বভিষিক্ত হয়ে নবজ্জীবন লাত করেছে। 
মায়ের মনে অপার শ্নেহ ভালবাসা থাকলেও 

মাঁ কোন দিনই অন্তায় সইতে পারেন নি। বাইরে 

তিনি ছিলেন ধীর, স্থির__বাঙ্গালীর ঘরের লঙ্জানত 

বধূ বাইরে হতে দেখে কেউ বুঝতে পারত নাঁ-এই 
মানুষটির ভিতরে রয়েছে অফুরন্ত আধ্যাত্মিক শক্তি 

অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই শাস্তপ্রকৃতি নারীই দ্াড়াতেন 

অতি উগ্র ভীষণ মুতিতে-যার কল্পনাও অনেকে 

করতে পারে না। 

নারীজাতিকে গঠন করা ছিল তার পরম 

লক্ষ্য । তিনি মেয়েদের লক্ষ্য করে বহু উপদেশ 

দিয়ে গেছেন যেমন “সহ গুণ বড় গুণ । মেয়েদের 

লঙ্জ! থাক1 ভাল। ঝগড়াটে হওয়। ভারী অলক্ষণ-_ 

ওতে সংসারের শ্রী ন্ট হয়ে যায়।” 

“সবাইকে ভালবাসতে শেখো” এই ছিল 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ধ--২র সংখ্যা 

মায়ের প্রধান উপদেশ ; কেউ যেন কারও দৌধষ-ক্রটি 

ন৷ দেখে, কারও মনে কষ্ট না দেয়; সংসারের 

কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে মানষ ভগবানকে স্মরণ 

করুক, এই ছিল তার ইচ্ছ!। 

মা বলেছেন__-সব মাম্যই শাস্তি চায়, কিন্তু 
শাস্তি কি সহজে পাওয়া যায়? মন হতে ভোগ- 

বাসনা দুর না হলে শান্তি পাওয়। অসম্ভব । ভুলেও 

ভগবানকে একটিবার ডাকবে না, এতে আর কি 

করে শান্তি হবে? 

কর্মফল ভোগ করতে হবেই--তবু ঈশ্বরের নাম 

করলে যে বোঝা! ভারী মনে হতো, সে বোঝা হৰে 

হাঁক1--এই ছিল মায়ের শিক্ষা । 

আমাদের পরম পুণ্য যে, আমাদের মাকে আম্র! 

এই বাংলার বুকেই পেয়েছি । এই বাংলার কৃষ্টি 
সভ্যতা ও ধর্মের আনেষ্টনীর মধ্যে এই বাংলার 

মাটিতে এসেছিলেন আমাদ্দের জগন্মাতা--আমাদের 
কম গৌরবের কথা নয়। 

মায়ের স্থন্দর সুন্দর উপদেশ আমর! যেন না 

হারিয়ে ফেলি । মায়ের আদর্শ শুধু আমাদের নয়ঃ 

আমাদের প্রত্যেক ছেলেমেয়ের সামনে জ্যোতির্ময় 

হয়ে ফুটে থাকবে, এই কামনাই আজি করছি। 

পরমা প্রতি শ্লেহময়ী মায়ের পৃত আশীর্বাদ অক্ষয় 
অভেছ্য বর্মের মতই তাঁর সন্তানদের আচ্ছাদিত 

করে থাক- তাদের সকল আপদ বিপদ হতে 

রক্ষা করে নিদিষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দিক, আজ 

মায়ের জন্মদিনে আমি তার কাছে সেই 
প্রাথনাই করছি। 

বিজ্ঞপ্তি --আগামী ১৯শে ফাল্গুন ( ৩.৩.৫৭ ) রবিবার বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ও বিভিন্ন 

শাখাকেন্দ্রে ভগবান শ্্রীরামকৃষ্দেবের ১২২তম শুভ জন্মতিথি-পুজা' এবং 
পরবর্তা রবিবার ২৬শে ফাল্ভুন ( ১০,৩.৫৭) বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 

জন্মোৎসব (সাধারণ উৎসব ) অনুষ্ঠিত হইবে। 



মমালোচিন। 

(১) ভক্ত দেবেক্দনাথ (২) গুপগু মহার।জ 

(স্বামী সদানন্দ ) €৩) দীন মহারাজ (স্বামী 

সচ্চিদানন্দ )-শ্রীমহেন্্নাথ দত্ত প্রণীত। মহন্ত 

পাবলিশিং কমিটী” কতৃকি ৩ওনং গৌরমোহন মুখার্জি 

্রাট হইতে প্রকাশিত | মূল্য যথাক্রমে 
১২ টাকা, ॥০ আনা ও ॥* আনা। 

(১) ধুগাবতার শ্রীরামরঞ্চ পরমহংসদেবের 

আগমনে ধর্মের নৃতন নৃতন ভাব প্রবাহিত হইয়াছে। 

তাঁহার কোন্ ভাবট কোন্ ভক্তের মধ্যে কি ভাবে 

প্রস্চুটিত হইয়াছে তাহা জানা যাঁয়-তাহাঁর ভক্তদের 
জীবন আলোচনা করিলে । ৬দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার 

মহাশয় ছিলেন ঠাকুরের একজন গৃী ভক্ত । 

সামান্ত অবস্থার লোক, সামান্ত ভাবে কষ্টেস্যষ্টে 

দিন কাটাইয়া গিয়ছেন, কিন্ত তাহারই মধ্যে 

ঠাকুরের পবিত্র সংস্পর্শে আসিয়া নিজের দেন্য দশ। 

ভুলিয়া তাহাকে লইয়। আনন্দ করিয়াছেন। পরবর্তী 

কালে সেই আনন্দ তিনি ছুই হাতে বিলাইয়াছেন, 
তাহা লাভ করিবার জন্ত অনেক ভক্ত উহার নিকট 

ছুটিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থত্রয়ের প্রথমটিতে তীঁহারই 

বৈচিত্র্যময় জীবনের কয়েকটি ঘটন! গ্রন্থকার নিজের 
অভিজ্ঞতা হইতে বেশে সরল ভাবে বর্ণনা 

করিয়াছেন। ইহা পাঠে ভক্তগণের উপকার ও 

আনন্দ হইবে। 

(২) স্বামী বিবেকানন্দকে অবলম্বন করিয়া 

ধাহার নিজ নিজ জীবন ধন্ত করিয়াছেন--পু 

মহারাজ (ব্বামী স্দানন্দ ) তাহাদের অন্যতম | 

্বামীজীর হৃদয় কত বিশাল ছিল, তাহা গত 

মহারাজের জীবন আলোচনা করিলে জানা যায়। 

একবার যাহাকে আশ্রক্প দিয়াছেন তাহাকে সর্বভাবে 

রক্ষা করিতে হইবে__গুপ্ত মহারাজের জীবনে 

্বামীত্রীর এই ভাবটি পরিস্ুট। ফলে সারাজীবন 
ধরিয়। আধ্যাত্মিক তেজ ও ত্যাগ-সম্থলিত সেই 

ভাৰ হৃদয়ে ধারণ করিত্বা বিভিন্ন ঘাঁত-প্রতিঘাতের 

মধ্য দিয়া জীবন কাটাইস্ক| কি ভাবে তিনি কৃতার্থ 

হইয়াছিলেন, তাহা দ্বিতীর পুস্তকের কয়েক্ট ঘটনায় 
বেশ বোঝ! যাঁয়। কাহিনীর স্তাস্থ বর্ণনা করিয়া 

গ্রন্থকার সুন্দরভাবে আলোচ্য জীবনটি সকলের 
সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। 

(৩) সম্পূর্ণভাবে নিজের উগ্ভমে চরিত্র গঠিত 
করিয়া দীন মহারাঁজ (শ্বামী সচ্চিদীনন্দ) গৃহী জীবনে 

যে অধ্যবসাঁয়ের সহিত বাবসাক্স-পরিচালনা এবং 

অর্থোপার্জন করিয়! নিজের ব্যয় নির্বাহ করিতেন, 

__কাহরিও দ্বারস্থ হইয়া বা কাহারও কর্ম স্বীকার 

করিয়া! স্বাধীনতা বিসর্জন দিতেন না--সন্ন্যাসী 

হইয়া ও সেই উদ্যম ও অধ্যবসায় বজায় রাখিয়া! তিনি 

কিরূপ কঠোর তপন্ত! করিয়াছিলেন। তৃতীয় পুস্তকে 
সেই বিবরণ পাঠ করিস] সকলেই শিক্ষা লাভ 
করিবেন। 

লশুনে স্বীমী বিবেকানন্দ (প্রথম খণ্ড) 
দ্বিতীয় সংস্করণ; ্রামহেন্ত্রনাথথ দত্ত প্রণীত) 

প্রকাশক-_মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি ; পৃষ্ঠা-২*৭, 

মূল্য--ছই টাঁকা বারে আনা । 

গ্রন্থকার ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে লগ্নে 

যান। তখন সেখানে ত্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা 

করিতেছিলেন। স্বামীজীর সহিত এঁ সময়ে 

গ্রন্থকারের কিছুকাল থাকিবার সৌভাগ্য হয়। 
তখনকার কিছু ঘটনা এই গ্রন্থে লিখিত। ম্বামীজীর 

সহিত বিশেষে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের 

কথা এই গ্রন্থে আছে--যথা মিঃ গুডউইন, স্টাডি, 

মিঃ ফক্স, মিস্ মুলার, নিস্ ম্যাকলাউড, মিসেস 

লেগেট, মি: ম্যাকসমূলার এবং শ্বামী সারদানন্দ। 

স্বমীজীর সহদয়তা, বাগ্মিতা, প্রতিভা, তেজন্বিতা, 

'্বদেশপ্রেম, পাগ্তিত্য, শিশুসুলভ সরলতা প্রভৃতি 

অনেকগুণের পরিচর এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। 



১০৬ 

নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া স্বামীজজীকে ন্বগৃহে, 

শ্রশ্রীঠাকুর রামরু্জ পরমহংসদেব সন্গিধানে এবং 

অন্তান্ত অনেক হ্থানে দেখিরা থাঁকিলেওঃ লগ্নে 

দেখার বেশিষ্্য আছে) বুগের আচার্ধরূপে শ্বামী 

বিবেকানন্দকে গ্রন্থকার ফুটাইয়া তুলিবাঁর যে 
চেষ্টা করিয়াছেন? সে চেষ্টা ভিনি সফল 

হইয়াছেন । এপ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ 

১৩৩৮ ব্ঙগাব্ধে বাহির হইবার সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর 

পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল, ইসা বিশেষ 

দুঃখের কথা । আশা করি সকলে, বিশেবতঃ ছাত্র 

ও যুবকগণ ইহার যথেষ্ট আদর করিবে । 

প্রণীত টু 

মুল্য 

নৃভ্যকলা_ শ্রীমকেন্্রনাথ দত্ত 

প্রকীশক-_মহেন্ত্র পাবলিশিং কমিটি 

এক টাকা। 

গ্রন্থকারের “বৃহন্নলা” নামক কাব্য হইতে ইহা 

সঙ্কলিত। তৃতীয় পাগুব জুন আআঙ্ঞাতবাঁসকাঁলে 

বিরাট রাজার রাজপ্রাসাদে “বৃতন্নলল।” বেশে 

আত্মগোপন করিয়া রাঁজকুমারী উত্তরাঁকে নৃত্য 

শিক্ষা দিয়ীছিলেন, তাহাঁরই কতক বিবরণ কাব্যের 

ভঙ্গীতে ইহীতে দেওয়া আছে। নৃত্যকলা যে 
একটি উচ্চাজের বিষয়--ইহা সকলকে জানানোই 
এই গ্রন্থ ছাপিবার উদ্দেশ্য । 

__অচিস্ত্যানন্দ 
ঢা5065519)5 080618- সার জন্ উডরফ, 

প্রণীত। গণেশ এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, 

মাত্রাজ--১৭ হইতে প্রকাঁশিত। ১১৭ পৃষ্ঠা ১৩) 

মুল্য ৬২ টাঁকা। 
তন্ত্রশান্ত্রের স্ুপ্রস্দ্ধ গ্রন্থকার সার জন্ উডরফ. 

ইহাতে ইংরেজী ভাষায় “তন্ত্ররাজ অস্ত্রের” সীরমর্ম 
উদঘাটন করিয়াছেন । এই গ্রন্থথানিতে ছত্রিশটি 

অধ্যায় ছত্রিশ তত্ব অনুসারে অভিহিত করা হইয়াছে। 

গ্রন্থকার ইহাতে তমার সংকলন করিয়াছেন এবং 
তন্ত্রের সাধনরহস্ত গভীরভাবে আলোচনা করিয়। 

মান্থষের অন্তনিহিত কুগুলিনী শক্তি কিভাবে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--২য় সখ্য! 

জাঁগরিত হয় তাহা দেখাইয়াছেন। মানবদেহের 

গ্ররতি তত্বের পশ্চাতে অধিষ্ঠাত্রী দেবী রহিয়াছেন, 

সেই সব দেবীর মন্ত্র, যন্ত্রও চক্র ইহাঁতে বিশদভাবে 
ব্যা্যাত হইয়াছে। কাশ্মীর সন্্াদায়ের স্ুভগানন্ন 

নাথের 'মনোরমানারী” টাকা এই পুস্তকে সর্বপ্রথম 
প্রকাশিত হইল । মহাঁশক্তির কাঁদি, হাদি, ও 

কহাদি নামে বিভিন্ন রূপের মন্ত্র ও পূজা ইহাতে 

বর্ণিত হইয়াছে । এই অস্ত্রে ললিত, ব্রিপুরাহ্ন্দরী, 
মহাঁমঙলা! প্রভৃতি দেলীর ঝুল, সুগম, কারণ কূপের 

পূজার ব্যিয় আলোচিহ হইক়্াছে। পুস্তকখানিতে 
বিবিধ রঙে অঙ্কিত একট শ্রবস্ত্র মুদ্রিত হইয়|ছে, 
এবং শ্রীচক্রের পুজা ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, বিস্তৃত 

ভাবে প্রদশিত হওয়ায় ভন্ত্রদতের সাধকব্ী আনেক 

ই্দিত পাইব্ন। পুস্তকথানি খুব কৃতিত্বের 
সহিত স্রল এবং প্রাঞ্জল ভাষার লিখিত। 

_মেথিলানন্দ 

অন্ধরাগে আলাপন ( ছিহীয়্ ভাঁগ )- 

ত্বামা বালুদেবানন্দ কতৃক লিপিবঙ্গ এবং 

পি ২৩৬১ লেক বোড, কলিকাত।-২৯ হইতে 

শ্রশুভেন্দু রাঁ্চৌধুরী ও শ্রুবিজয় নুখোপাধ্যার 
তারা প্রকাশিত । পৃষ্ঠ| (ভিমাই )--১৩০ 7 মূল্য__ 
২॥* টাকা । 

বেলুড় মঠের অন্থতম ম্থপণ্ডিত সন্গ্যাসী স্বামী 

বাসুদেবাননদজী (দেহত্যাগ--২২শে মে, ১৯৫৬) 

নানা স্থানে শান্ত্ের ক্লাস লইবার সময় ধর্মসাধন! 
এবং বিবিধ দার্শনিক তন্তু সম্বন্ধে যে সকল 

প্রসঙ্গ করিতেন, তাহার কিছু কিছু তিনি 

নিজের ডায়েরীতে লিপিব্দ্ধ .করিকা রাখিতেন। 

অন্তরাগে আলাপন (প্রথম ভাগ ) এবং “দিব্য- 

বাণীর প্রতিধ্বনি নামক ছুইটি পুস্তকের আকারে 

ইতঃপূর্বে এ আলোচনাগুলির অনেক অংশ 
তাহার উৎসাহী বিদ্যার্থিবৃন্দকতৃক প্রকাশিত 

হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থ ১৯৪৬ হইতে ১৯৫১ সালের 
মধ্যে এরূপ আরও কতিপয় প্রসঙ্গের সংকলন। 



ফান্তুন, ১৩৬৩ ] 

প্রসঙ্গগুলিকে ৫২টি বিভাগে হ্ন্দরভাবে সাজাইয়! 

দেওয়! হইয়াছে । ভাঁরতীর দ্রর্শনিক চিন্তার 

পটভূমিকায় পাশ্চাত্যের ধ্মীর ও দার্শনিক মতবাঁদ- 
সমূহের তুলনীমূলক বিশ্লেষণ ও বিচারে বক্তার 

গভীর পাণ্ডিত্য এবং মস্তদৃ্টি স্ুপরিস্ফুট | চিন্তাশীল 
পাঠক-পাঠিকার! পড়িয়। উপকার লাভ করিবেন। 

শ্রীশ্রীমা সারদ।মণি দেবী_ শ্রীমানদাশক্কর 
দাশগুপ্র-প্রণীত। প্রক1শিক1- শ্রীঘতী বিজয়া 

দাশগুপ্ত, রক-এ, ফ্রযাট-২, গবর্ণমেন্ট হাউসিং 

এস্টেট, এটানী, কলিকাত1-১৪ ) পৃষ্ঠা! (ডিমাই ) 

--৫২৪ 3 মুল্য--৬২ টাকা । 

দুই বংসর পূর্বে শ্রীশীম! সারদাদেবীর শতবধ- 
জয়ন্তীর সময় বেলুড় মঠের জয়ন্তী-কমিটির উদ্যোগে 

স্বামী গশ্ভীরাঁনন্দ-প্রণীত এবং উদ্বোধন কাধাঁনয় 

কতৃক প্রকাশিত জন্নীর বৃহৎ প্রামাণিক জীবনী- 

গ্রন্থ উম! সারদ (দেবী? ব্যতীত বিভিন্ন স্থান হইতে 
বিভিন্ন লেখক-লেখিক! এই সর্বঙ্জন-পৃজ্য। মহীয়সীর 
অদ্ভুত জীবন-কথ! অবলম্বনে ছোট বড় অনেকগুলি 
বই প্রণয্নন করিয়াছিলেন। আঁলোঁচা বর্তমান 
পুত্তকটিও শ্রামা-শতবর্ষ-জয়ন্তীর সময়ে প্রকাশের জন্ 

রচিত হইয়াছিল-_লেখকের নিবেদন” হইতে 

জানিতে পারা যায়। অনিবাধ কারণে প্রকাঁশে 

বিলম্ব ঘটস্তাছে। এই স্ুবৃহৎ গ্রন্থে স্ঙ্কলনে লেখক 

“পরিশিষ্ট” যে পচিশটি উপাদান-পুস্তকের তালিকা 

দিয্লাছেন তাহার অধিকাংশই শ্রীরাম মঠ ও 

মিশনের প্রকাশন । উপাদানের দিক দিয়! পুস্তকটির 

বেশী মৌলিকতা ন! থাকিলেও মায়ের জীবনের 
ঘটনাবলীর বিভাগ, বিন্তান ও বিশ্লেষণে অভিনব 

ম্পষ্টই চোখে পড়ে। 

গ্রন্থকার সারদাদেবীর ৬৭ বৎসরের জীবনকে 

তিনটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম স্তর শ্রীঃ 

১৮৫৩ সাদ হইতে ১৮৮৬ সাল পর্ধস্ত_তাহার 

জীবনের প্রথম ৩৩ বৎসর লইয়া; দ্বিতী় স্তর খ্রীঃ 
১৮৮৬-৮৭ সালের “বুন্দাবনে এক ব্খ্সর' এবং 

সমালোচন! ৯৬৭ 

তৃতীয় স্তর শ্রীঃ ১৮৮৭ হইতে ১৯২০ সাল পরধস্ত 

শমায়ের জীবনের অন্তিম ৩৩ বৎসর অবলম্বনে 

আলোচিত । প্রথম স্তরে ১৮টি এবং তৃতীয় স্তরে 

৩৩টি উপবিভাগ আছে । বিভাগ এবং উপবিভাগ- 

গুলির মাধ্যমে শ্রশ্রামায়ের জীবনকে ধারাবাহিক ভাবে 

উপস্থাপিত করিতে গিয়া লেখককে প্রচুর পরিশ্রম 

করিতে হইয়াছে। আমাদের বিচারে তাঁহার এই 
পরিশ্রম সার্থক। সারদার্দেবীর জীবনের কোন 

ঘটন| সপ্ঘন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির পরিবেশিত বিবরণীতে 

যে সকল অসাঁমগ্রস্ত তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন গবেষকের 

দৃষ্টিতে তাঁহাদের বিচারও এই গ্রন্থের একটি মুল্যবান 
বৈশিষ্ট্য । গ্রন্থের ভাঁষ! সাবলীল, আবেগ সংযত, 

ঘটনার বিশ্লেষণধার! যুক্তিপূর্ণ। 

_ শ্রদ্ধানন্দ 
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নারায়ণানন্দ। প্রকাঁশক-_মেসাসঁ এন, কে. 

প্রনাদ এণ্ড কোম্পানী, পোঃ খধিকেশ, ( উত্তর 

প্রদেশ )। পৃষ্ঠা-১৩৮ মুল্য ২২, টাঁকা। 

বাংলায় পুস্তকথাঁনির নামকরণ করা যাইতে 

পারে দর্বধর্ষ-সার” | ধর্মসাহিত্যের কিছুট! ব্যাপক 

সংবাদ যাহার! রাখেন তাহার্দের নিকট স্ুপপ্ডিত 

স্বামী নাঁরারণানন্দের পরিচয় নিশ্রয়োজন। ধর্ম- 

তত্বের উপর তাহার বিশেষ দখল রখিয়াছে এব* 

এই তত্ব পরিবেশনেরও থে তিনি যোগ্য অধিকারী, 
সমালোচ্য পুস্তকখানিতে পুনরায় তাহারই পরিচয় 
আমর! পাইয়াছি। হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম। 

শিখধর্স, ইসলামবর্ম, সুফীধর্ম, গ্রীষ্ধর্স প্রভৃতি মুখ্য 

ধর্মগুলির সারমর্ম ধর্মের ধারক শাস্্রাদির বহু মুল্যবান 

উক্তিসহ এই গ্রন্থে সঙ্গিবেশিত হইয়াছে এবং মাত্র 
১৩৮ পৃষ্ঠার দীমায়িত পরিধির মধ্যে বলিতে গেলে 

অসম্ভবকে সম্ভব কর! হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্মের 
সার্থক ভূমিকাঁরপে পুস্তকখানি ধর্মানুরাগী কিংবা 

জ্ঞানাদ্বেষী পাঠকের নিকট অপূর্ব হইবে। স্থানে 



১৬৮৮ 

স্থানে তত্বের ব্যাথ্যায় সহজ ছোটখাট ও ঘরোয়! 

ৃষ্টান্তের আশ্রয় লওয়ার উহা আরও সুখপাঠ্য 

হইয়াছে। ধর্মের ঠিক ঠিক তাঁৎপর্ধ হৃদয়লম বা 
উপলব্ধি না করিয়! উহার খোলস লইয়! বিতর্কস্থষ্টির 

ঝোঁক এখনও অনেক মহলেই প্রবল। সকল 

ধর্মের সারবস্তর মধ্যে বা অন্তনিহিত ভাবের মধ্যে যে 

সমহত এঁক্য রহিয়াছে তাহা বুঝিবার পক্ষে এই 
পুস্তকথানি বিশেষ সাহায্য করিবে। 

_-শ্রীমনকুমার সেন 

শ্ীপ্রীবুদ্ধবশোধর1-ডক্টর শ্রীযতীন্্বিমল 
চৌধুরী প্রণীত। ৩, ফেডারেশন ট্ীটগ্থ প্রাচ্যবানা 
মন্দির হইতে প্রকাশিত। পৃষ্টা--১৫৫ 7 মুল্য 
আড়াই টাকা। 

বুদ্ধদেবের মহাপরিনিবাণ-জয়ন্তা-উপলক্ষ্যে যে 

সকল গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে, তা প্রায় 

সমশ্তই বুদ্ধদেবের জীবনচরিতমূলক। ভগবান বুদ্ধ 
ও জননী যশোধরার জীবনালেখ্য, বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও 

সাহিত্য, এবং পরবতী যু:গর উপর বোদ্ধধর্সের 
প্রভাব বিষয়ে “শশ্রীবুদ্ধধশোধরাস্র মতো! এমন 

সবালন্রন্দর গ্রন্থ অতি বিরল। প্রাচ্য ও পাশ্চান্তয 

সাহিত্য ও দর্শনে পরম পণ্ডিত ডক্টর চৌধুরী তার 
ক্বভাবস্দ্ধ সুললিত ইংরেজী বা সংস্কৃত ভাষাত্ব এই 

গ্রন্থ প্রকাশিত না করে মাতৃভাষ! বাংলাতেই থে 

এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তজ্জন্ত বাদগালী পাঠক- 

সমাজ তার কাছে খণী থাকবেন। 

এই গ্রন্থের প্রারস্তে ডক্টর চৌধুরীর সংস্কৃতে 
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রচিত বুদ্ধপ্ততি, বুদ্ধধ্যাঁন, যশোধরাস্ততি প্রভৃতি 

সাতিশয় ভক্তি-প্রণোদিত। তৎপর বুদ্ধবশোধরার 

জীবনাদর্শ, বুদ্ধবাণী ও তার মুলাহুসন্ধানপূর্বক 

বঙ্গানুবাদ, গৌতমের সাধনা, নির্বাণ, বৌদ্ধ নারী- 
কবি, বুদ্ধপরম্পরাঃ “বুদ্ধবংশ' নামক পালি গ্রন্থের 

বিশেষ বিশেষ অংশের বঙ্গানুবাদ, পালি ব্রিপিটকের 

মনোরম পুস্তকানুক্রমিক সমালোচনা, ব্রিপিটক 

প্রচারের ইতিহাস, সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য এবং 

সর্বশেষে এশুশ্রবৃদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ” প্রভৃতি 

পাণ্ডিত্যমূলক নিবন্ধ এই প্রন্থের বিষয়ব্স্ত। এখানে 

জননী যশোধরার জীবন দিব্যালোকে হয়েছে 

পরিশ্ফুট ঃ নির্বাণের জটিলতত্ব সরস বিকাশ লাভ 
করেছে; বু পালি গ্রন্থের বিশি্ট অংশ এখানে 

মাতৃভাষার যাঁহ্মন্ত্রে অবগুঠনমুক্ত । গবেষণায় 

সিদ্ধহস্ত ডক্টর চৌধুরী যেমন ভাবের উচ্ছ্বাসে 

কোনও স্থলে ইতিহাসের মধাদা উল্লজ্বন করেন 
নি, তেমনি শত কথাকে সামান্ত কয়েকটি 

কথার সার্থক ব্যঞ্জনায় করেছেন সুব্যক্ত। তার 

রচনাশৈলীও একেবারে নিজন্ব। ভাষার ফেন্িল 
উচ্ছ্বাস নেই? অথচ সাথলীলত! ও মীধুধ সবশ্র 
সংপ্রসারিত হয়ে রয়েছে। 

বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে ডক্টর 

চৌধুরীর এই সার্থকতম নবাভিযান আরে! মধুময় 
হয়ে উঠক» তার গমনপথ পুষ্পিত ও নুরভিত 
হোক্_-ভগৰান্ বুদ্ধের কাছে এই প্রার্থনা করি। 

--শ্রীধ্ীধার মহাস্থবির 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক . 
0001২ 77100047010 ি- শ্বামী নিরেদানন্দ প্রণীত। পরিবধিত ও সংশোধিত দ্বিতীয় 

সংস্করণ। শিক্ষাবিষয়ক সুচিন্তিত সমালোচনা ও শিক্ষা-সমস্ার সমাধানের ইঙ্গিতপূর্ণ প্রবন্ধাবলী। 
পৃষ্টা ১৭২) মুল্য-_-৩॥*। 
২৪ পরগণ!। 

প্রকাশক-__রামকঞ্ক মিশন কলিকাতা ইভেন্টস হোম, বেলঘরিরা, 

অতীতের স্মৃতি (শ্বামী বিরজানন্দ ও সমসাময়িক স্মৃতিকথা) স্থামী শ্রদ্ধানন্ন প্রণীত। 
পরিশিষ্টে শ্বামী বিরজানন্দের কতকগুলি রচনা ও পত্র স্িবিষ্। প্রকাশক-_স্বামী অভয়ানন্দঃ বেলুড় মঠ, 
হাওড়া, পৃষ্ঠ! ৫৭০ ; মুল্য--৬২, আশাটিরও অধিক চিত সম্ঘলিত। 



ক্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 
বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের 

জন্মোশুসব_গত ৯ই মাঘ (২২শে জানুজ্দারি ) 

মঙ্গলবার কৃষ্ণাসগুমী তিথিতে বুগাচাধ হ্বামী 

বিবেকানন্দের ৯৫তম আবির্ভাব-উতৎ্সব সার! দিন 

ব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাঁলিত হয়। 

ব্রাহ্মমুহর্তে মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভারস্তের 

পর বেদপাঠ, শ্রীরামকুষ্ণদেব ও শ্বামীজজীর যোঁড়শো- 

পচারে পৃর্জা, কঠোপনিযদ্-ব্যাখ্য! কাঁলীকীর্তন, 

ভজন-গান, হোম, ভোগরাগ প্রভৃতি হয়। ্বামী 

বিবেকানন্দের মন্দির ও তাহার ঘরটি পুস্পমাল্যা্দি 

দ্বারা সুন্দরভাবে সঙ্জিত কর! হইয়াঞছিল। সকাল 

হইতে সন্ধ্যা পর্বস্ত সহ সহস্র ভক্ত নরনারী 
্বামীজীর চরণে শ্রদ্ধাধ্য নিবেদন করেন। ছিপ্রহরে 

ছস্ন সহআাধিক ভক্ত বসিয়া! প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

অপরাহে শ্ররামকৃষ্ণ-মন্দিরের ছায়াতলে গঙ্গা- 

তীরের উক্ত প্রাণে আয়ে ্িত এক সভায় বাংলায় 

স্বামী শ্রন্ধানন্দ এবং ইংরেজীতে স্বামী গম্ভীরানন্দ 

ত্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করিলে পর 

সভাপতি স্বামী গুকারানন্দ বলেন,_শুরামকৃষ্দেৰ 

স্তর এবং ক্বমী বিবেকানন্দ তার বিশদ তাষ্া 

বৈদাস্তিক বিবেকানন্দের মনীষ! অসাধারণ, কিন্তু 

মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দের তুলনা আর কোথাও 

দেখা যায় না। তিনি শুধু বেদাস্তের প্রচারকই 
ছিলেন না, ছুঃখী ও আর্ত মানুষের জন্য তীহার 

ৰাণীর মধ্যে যে অপরিসীম সহাহুভূতি ও প্রেম 
প্রকাশ পাইয়াছে তাহা-যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের 
চিস্তানায়কদের প্রভাবিত করিবে । 

সন্ধ্যারতির পর স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ম্যাজিক 

লন সহযোগে বক্তৃতায় শ্বামীজীর জীবন ও বাণী 

আলোচনা করেন। 

বেলুড় মঠে দলাই লামা ও পাঁঞ্চেন 
লামা গত «ই মাঘ ( ১৯,.১.৫৭ ) শনিবার বেল! 

১৯টাফ্ন বৌদ্ধধর্সগুরু পরমপূজ্য দলাই লাঁম! ও পাঁঞ্চেন 
লামা! তাহাদের সহযাত্রী সহ বেলুড় মঠ দর্শনে 

আসেন। শারামকৃষ্চ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ 

পূজ্যপাদ শ্রামৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ও 

সাধারণ সম্পাদক শ্রমৎ স্বামী মাঁধবানন্দজী মহারাজ 

বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিয়া! শ্রীরামকৃষ্ঃ- 

দেবের মন্দিরটি দর্শন করান। দলাই লামা ও 

পাঞ্চেন লাম শ্রারামকষ্জের গ্রতিমুর্তির সন্মুখে 

কিছুক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান থাকেন। তাহাদের 

দলের একজন প্রবীণ সদন্ত পীরামকৃষ্ের উদ্দেশ্য 

উত্ভব্লীয় প্রদান করেন। লামাহুয় বেলুড় মঠের 

অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ শ্রামৎ হ্বামী শহ্করানন্দজী মহারাজের 

সহিত সাক্ষাৎ ও দৌঁভাষীর সাহাধ্যে কিছুক্ষণ 

আলাপ ও ধর্মগ্রসঙ্গ করার পর স্বামী বিবেকানন্দের 

মন্দিরে শ্বমীজীর মর্মরসূর্তি ও “গুকার' দর্শন করিয়া 

অত্যন্ত আনন্দিত হন। মঠ পরিদর্শনকালে তাহাদের 

সজে বিচারপতি শ্রুরমাপ্রসাদদ মুখোপাধ্যায় এবং 

সিকিমস্থ ভারতের রাজনৈতিক প্রতিনিধি শ্রাআগা 

সাহেৰ পন্থ ছিলেন | ধর্মগুরুদ্বমকে ভারত-মংস্কৃতি ও 

রাঁমকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষন্বক গ্রন্থাবলী উপহার 

দেওয়া হয়। 

বাজপুর (২৪ পরগন।) ছাক্রাবাসের 

ভিত্তিস্থাপন-__গর্ভ ১৪ই জাচআরি পৌঁষ- 

সংক্রান্তির শুভদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 

অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রম শ্বামী শংকরানন্দজী মহারাজ 

ভিততিস্থানে পুম্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রার্থনা করিফ! 

আপিলে পর গত ১৬ই জান্ুআরি বহু সাধু ও 

গণ্যমান্ত ব্যক্তির সমাবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 

আশ্রম-ছাত্রাবাসের ভিতিস্থাপন-উৎসবৰ উদ্যাপিত 

হয়। ভারতের পুরর্বাসন দণগ্ডরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র 

শ্রীমেহেরচাদ খান! ভিত্বি-প্রস্তর স্থাপন করেন। 

আশ্রমের (বর্তমানে ১৮, যছমলিক রোড, পাধুরয়া- 
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ঘাট!, কলিকাতায় অবস্থিত ) পরিচাঁপক-সমিতির 

সভাপতি শ্রাগোপেন্দ্রনাথ দাস-_ছাত্ররা যাহাতে 

আশ্রমিক পরিবেশের ভিতরেই কলেজের শিক্ষা 
লাভের স্থযোগ লাঁভ করিতে পারে তঙ্জন্ত একটি 

আবাসিক কলেজের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ 

করেন। আমেরিকার কন্সাল জেনারেল শ্রমতী 

কে, ব্রাকেন্স বলেন, যে সব প্রতিষ্ঠান মাঁজষ 

তৈয়ারী করার দাত্ধিত্ব গ্রহণ করিয়াছে, কল- 

কারখানার তুলনায় তাহাদের দাম অনেক বেশী। 

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী ডাঃ ডি. 

এম্, সেন বলেন, যুবকদের শিক্ষাদানই হউক 

ব| উদ্বাস্তদের পুনর্বাননই হউক এই কাঁজগুলির সুষ্ঠু 
সম্পাদনের দাদ্সিত্ রামকুঞ্জ মিশন যেন গ্রহণ 

করেন। শ্রীখান্না বলেন যে, উদ্বীস্তদের অবস্থার 

উন্নতিকলে শ্বান্থ্য উন্নরূন ও শ্িক্ষণকাধের মধ্য দিয়া 

রামকৃষ্ণ মিশন যে সেবা! করিতেছেন, তাহার প্রতি 

তাহার দপ্তরের আন্তরিক সহানুভূতি আছে। 

এই ছাত্রাবাসে উদ্বাস্ত'দর হুইশত ছাত্র স্থানলাভ 
করিবে, পুনর্বাসন দপ্তর এই আবাসের নির্সাপ- 

কার্ধে ৪,৮৭১০০০) টাকা সাহায্য করিয়াছেন। 

দ্বিপ্রহরে সমবেত সকলে বসিয়া! প্রসাদ পান। 

সন্ধ্যায় শিক্ষামুলক ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। 

প্রীত্রীমায়ের জন্মে ওমব-_ ফরিদপুর রামকৃষ্ণ 
মিশন আশ্রমে শ্রশ্ীমা সারদাদেবীর জন্মো্লৰ 

গান্তী্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে উদ্যাপিত হইয়াছে। 
এতদুপলক্ষ্যে গত ৮ই পৌষ (২৩শে ডিসেম্বর ) 

পৃজা, হোম, চত্তীপাঠ এবং ১৩ই পৌষ অপরাহ্থে 
মৃহিলাদিগের একটি সভায় শ্র্ীমাতাঠাকুরানীর 

জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলো চন! হয়। স্থানীয় 

ৰালিকা-বিস্ালক্বগুলির কয়েকজন ছাত্রী স্তোত্র, 

আবৃত্তি ও সনগীতে অংশ গ্রহণ করে। সভান্তে 
সমবেত নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়। 

বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির ছাত্র- 
বাপের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা_গত ২২শে জান্গআরি, 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ব--২র সংখ্যা 

১৯৫৭, ম্জলবাঁর বেলা ৯ ঘটিকার সমর শ্রীমৎ 

দ্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মতিথি-দিবসে রামকৃষ 

মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পুজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী 
শংকরানন্দ মহারাজ মালিক শঙ্ঘধ্বনি ও বেদ- 

পাঠের মধ্যে রামকৃঞ্চ মিশন শিল্পমন্দিরের নূতন 

ছাত্রাবাসে ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা করেন। বেলুড় মঠের 

অনতিদূরে এবং গ্র্যাণড ট্রাঙ্ক রোডের সন্গিকটে প্রায় 
২০ বিঘা! জমির উপর এই ছাত্রাবাসটি নিমিত 

হইবে। উক্ত অনুষ্ঠানে বামকৃ্চ মঠ ও মিশনের 

সাধারণ সম্পাদক শ্রীৎ স্বামী মাধবাঁনন্দ মহারাজ, 

অন্তান্ত বহু প্রাচীন সন্ন্যাসী ও স্থানীয় বিশিষ্ট 

ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন । 

ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার 

অধ্যক্ষ শ্রাশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় এক নাতিদীর্ঘ 

ভাষণে শিল্পমন্দিরের উপকারিতা বিশ্বে ভাবে বর্ণনা 

করিয়! ছাত্রদিগকে স্বামীজীর ভাবাদর্শে জীবন 

গঠন করিয়া নিজের ও দেশের উন্নতিবিধান করিতে 

আহ্বান করেন। 

বেলুড় বিষ্ঞামন্দিরে বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
শতবর্ষ-জয়ন্তী-উত্সব-_বেদুড় রামু মিশন 
বিগ্তামন্দিরে গত ২*শে হইতে ২৮শে ভামুআরি 

পর্ষস্ত কলিকাত| বিশ্ববি্ালগের শতবর্ষজয়ন্তী 

উপলক্ষ্যে নয়দিনব্যাপী ষে শিক্ষাপ্রদ বিবিধ 
অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাহা অতি সমারোছ্রে 

সহিত সম্পন্ন হইয়াছে । এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন- 
কল্পে বিপুল জয়ধবনির মধ্যে বিশ্ববিগ্থালয়ের ও 

বিছ্য।মন্দিরের পতাকা উত্তোলন করেন রামকৃষ্ণ মঠ 

মিশনের সাধারণ সম্পাদক: শ্রীমৎ হ্বামী মাধষ+নন্দ 

মহারাজ। তাহার উপদেশপুর্ণ ভাষণের পর 
বি্তামন্দিরের সম্পাদক ম্বামী বিমুক্তানন্দ 
মহারাজ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ইতিহাস সংক্ষেপে 
আলোচন! করেন। 

এতছপলক্ষ্যে ২১শে জানুআরি বিদ্ভামন্দিরে যে 

সংস্কতি-সভা আহ্ত্ত হর, তাহাতে সভাপতি ডাঃ 
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কালিদাস নাগ ও প্রধান অতিথি কলিকাতা 

কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এবং 

বিদ্বামন্দিরের অধ্যক্ষ হ্বামী তেজসানন্দ ভারত 

সংস্কৃতির ধারা, মুল উৎস ও আদর্শ সম্বন্ধে বিশদভাবে 

আলোচনা করেন। স্ভান্তে ডক্টর নাগ বিদ্যা- 

মন্দিরের সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন । এই 

প্রদর্শনীত্তে বিগ্যার্থীর সাংস্কৃতিক জীবন শিক্ষা ও 

কাধাবলী বিস্তারিতভাবে দেখান হয় । 

২৫শে আনুআ'রি বিশবিগ্কালয়ের খ্যাতনামা 

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী তাহার ভাব-গন্তীর 

ভাষণের মাধ্যমে বাীকি-রামায়ণঃ তুলসীদাসকৃত 

রাঁমচরিতমানস ও সংস্কত নাট্যকার ভাস রচিত 

£গ্রাতিম” নাটক অবলম্বনে আরাঁমচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা 

ীভরতের আদর্শ জীবন ও চরিব্রমহিমা বর্ণনা 

করেন। ২৭শেজাঁনুআরি কলিকাতা হাইকোটের 

ভূতপূর্ব বিচারপতি উ্ররমাপগ্রসাদ্দ মুখোপাধ্যায় 

বিদ্যামন্দিরের পুরস্কর- বিতরণী সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 

বর্তমান শিক্ষার শ্বরূপঃ শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনের 

গ্রয়োজনীক্তাঃ পঞ্চবার্ক পরিকল্পনার তাতৎপধ 

বিবিধ 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের শতবর্ধ-পুতি__ 

এই বৎসর কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয়ের শতবর্ষ-পুতি 
উৎসব সাড়ম্বরে অনুঠিত হইয়াছে । এই উপলক্ষ্যে 
পৃথিবীর নানা দেশের, বিশ্ববিস্তালয়ের প্রায় পঁচিশ 

জন প্রতিনিধি শুভেচ্ছাঁর বাণী বহন করিয়া উপস্থিত 

হইয়াছিলেন। রাষ্্পতি ডর রাজেন্্রপ্রসাদ 

আনুষ্ঠানিকভাবে ২*শে জানু মারি একটি জনসভায় 

উৎসবের উদ্বোধন করেন। কলিকাতা বিশ্ব- 

বিষ্ঞালয়ের বৈশিষ্ট্য শুধু তাঁহার প্রাচীনত্ব ও 

এঁত্বিহের মধ্যেই নিবন্ধ নয়, আধুনিক ভারতের 

বিবিধ সংবাদ ১১১ 

ও ছাত্রগণের আদর্শ সম্বন্ধে একটি স্চিন্তিত 

ভাষণ দেন। 

ক্রিকেট, ভলিবল, ফুটবল প্রভৃতি বিবিধ খেলা- 

ধুলা ও চলচ্চিত্র-প্রদর্শন শতবার্ধিক উৎসবের 

অঙ্গন্বরূপ অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইহা আরও চিন্তাকর্ষক ও 

আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। সারদাপীঠের সমাজ-শিক্ষা- 

শিক্ষণ বিভাগ (5০9০191] 2000০290010 016811- 

3০7:3” '[:2117106 05103 ) এর অধ্যক্ষ শ্রীমধীর- 

কুমার মুখোপাধ্যায় এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 

00911022506 10155108] 172410020101 এর 

ভূতপূর্ব প্রধান পরিদর্শক শ্রক্ষিতীন্দ্রনাথ রা 
যথাক্রমে ছাঁত্রগণের বিতর্ক-সভা ও ক্রীড়া-গ্রতি- 

যোগিতা সভার পৌরোহিত্য করেন। 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসে বিছ্তাধন্দির-গৃহ 

আলোকমালায় হুসজ্জিত হয়। শেষ দিন বি্তা- 

মন্ৰিরে যে বিচিত্রানুষ্ঠান ভ্য, তাহাতে কঠ ও যন্ত্র 

সংগীতের বহু খ্যাতনামা শিলী যোগদান করিয়| 

অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেন এবং বিগ্ভামন্দিরের 

ছাঁত্রগণ রবীক্রনাথের দুইটি হাশ্তসাত্মক একান্কিকা 

অভিনয় করিয়া সকলকে খুব আনন্দ দেয়। 

বাদ 

মানসিক ভিত্তি-গঠনেঃ সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে ও 

জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ-সাধনে এই মহত প্রতিষ্ঠান 

এক অপামান্ত স্থান অধিকার করিয়! আছে। এই 
উপলক্ষ্যে আশুতোধ-ভবনে বিশ্ববিগ্তালয়ের 

ইতিহাসের নান! তথ্য ও চিত্র সংগ্রহ এবং শিক্ষা- 

বিষয়ক পরিসংখ্যান-সম্বলিত প্রীচীর-চিত্র এবং 

সেন্টে ভবনে পুরাঁতিত্বের ও বৈজ্ঞানিক যস্ত্রপাতির 

প্রদর্শনী কয়দিনের জন্য শিক্ষান্থরাগী জন- 

সাধারণের ও ছাত্রবুন্দের আকর্ষণ-কেন্দ্রে পরিণত 

হইয়াছিল। 



৯১২ 

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস-_এই বৎসর 
কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৪৪তম 

অধিবেশনের অনুষ্ঠান ভারতে বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতি 

ও সার্থকতার গোরবপূর্ণ ইতিহাসের প্রতি 
দেশবাসীর আগ্রহ আকর্ষণ করিয়াছে । বিজ্ঞানকে 

বর্তমান ভারতের উন্নতির অন্ততম প্রধান 

সহায়করূপে জাতীয় কর্মোন্তমে প্রতিষ্ঠিত করিবার 

সঙ্কল্প বিজ্ঞান-কংগ্রেসের মধ্য দিয়া রূপাফিত 

হইতেছে দেখিয়! আমর! ইহাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন 

জানাইতেছি। 

লগ্নে কমনওয়েলথ শিশশিল-প্রদর্শনী_ 
লগুনের ইম্পিরিয়াল ইনসটিট্যুটে বর্তমানে যে 
প্রদর্শনী অনুঠিত হইতেছে তাহাতে ভারত, 

পাকিস্তান, সিংহল, মালয় ও হংকং প্রভৃতি ২টি 

বিভিন্ন দেশের শিশুদের অঙ্কিত ছুই শতাধিক চিত্র 

ও ড্রইং প্রভৃতি শিল্প-নিদর্শনের সমাবেশ কর! 
হইয়াছে। শিল্পীদের বয়স ৭ হইতে ১৭-র মধ্যে । 

নানান্থানে জন্মোৎসব-ইম্ফল ( মণিপুর ) 
শ্ররামকৃষ্জ সমিতি কতৃকি অনুষ্ঠিত শ্রশ্রীমায়ের 

উৎসব-সংবাদদ এবং কাঁটো়! (বধ মান) জশ্রীরামকৃষঃ 

সেবাশ্রমের বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব-বিবরণী পাইয়! 
আমরা আনন্দিত হইয়াছি। 

মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা__ শিকরা-কুলীন 
গ্রামে (২৪ পরগনা ) গত ১লা ফেব্রুমারি, শ্রামৎ- 

স্বামী ব্রঙ্গানন্দ মহারাজের জন্মস্থানে মন্দিরের ভিত্তি- 

প্রতিষ্ঠা-উৎসব সুসম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষ্যে এ দিন 

পুজা, চণ্তীপাঠ ভজন এবং ওরা ফেব্রুমারি একটি 
ধর্মসভায় শ্রাশ্রীহারাঁজের জীবনী ও বাণী আলোচন! 

রামনাঁম-সংকীর্তন প্রভৃতি হইয়াছিল। বহু সাধু ও 
ভক্ত সমাগমে ও বিবিধ অনুষ্ঠানে গ্রামথানি আনন্দ- 

মুখর হইয়া উঠে। 

দ্বরিদ্র-বান্ধব-ভাগ্ডারের েবাকার্ষ-_ 
কলিকাঁতার ৬৫২ বি, বিন স্ট্রাটস্থ দরিব্র-বান্ধব- 

ভাগ্ডার একটি জনকল্যাণত্রতী গ্রতিষ্ঠান। আঁমর! 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--২র সংখ্যা 

ইহার ৩৩তম বর্ষের কার্ধবিবরণী পাঁইয়াছি। 
আলোচ্য বর্ষে দাতব্য চিকিতৎসালয়, চেস্ট ক্লিনিক, 

যক্ষা মেবারতন, গ্রন্থাগার, ছূর্গত-সেবা প্রভৃতি 

বিভিন্ন বিভাগের কাধে উন্নতি লক্ষণীয় । 

আজমীরে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মোৎসব 
_-স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব আজমীর 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে। 
এতছৃপলক্ষ্যে নবনিমিত বিবেকানন্দ পাঠাগারে 

ত্বামীজীর এক মর্মর মুতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
পরলোকে ভবতোষ ঘটক-গত ১৫ই 

জানুআরি মঙ্গলবার মধ্যরাঁত্রে ৬৮ বৎসর বয়সে 

কলিকাতাঁর বিখ্যাত লৌহ্ব্যবসাতী এবং বস্থমতী 

সাহিত্যনন্দিরের অন্ততম পরিচালক হঠাৎ হদ্যস্ত্রের 

ক্রিয়া বন্ধা হওয়ায় মুঙগেরে পরলোক গমন 

করিয়াছেন। ভব্তোষবাবুর নেতৃত্বে ঘটক প্রপার্টি 

কম্পানির সত্তধিকারিগণ বাগবাজার উদ্বোধন লেনে 

উদ্বোধন অফিসের সংলগ্ন বাড়ীটি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠকে 

দান কারিয়া মহান্ুভবতারি পরিচস্ দিয়াছেন । আমরা 

এই শোকসন্তপ্ত-পরিবারকে সমব্দেনা জ্ঞাপন 

করিতেছি । তাহার লোকাঁন্তরিত আত্মার শান্ত 

কামনা! করি। 

পরলোকে বারেকন্দ্রকুমার মজুমদার__ 
শ্রশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য প্রাচীন ভক্ত শ্রাবীরেন্দ্রকুমার 

মজুমদার গত পৌষ মাসে ৭৩ বৎসর বয়সে ভুবনেশ্ববর- 

ধামে পরলোক গমন করিয়াছেন। বীরেনবাঁবু 

শ্রী জেলার অধিবাসী কিন্তু তাঁহার কর্মজীবন 

শিলডেই কাঁটিয়াছিল। ওথান হইতেই তিনি 

কলিকাতা! এবং জয়রামবাঁটী গিয়া বহুবার শ্রীশ্রীমায়ের 

দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছেন। শেষ বয়সে 

প্রীভগবানের ম্মরণ-মনন লইয়া তিনি রশাচিতে 
থাঁকিতেন এবং শ্রশ্রিমায়ের পুণ্যপ্রসঙ্গে সকলকে 
আনন্দ দ্িতেন। জগদদ্থার প্রিয় সম্তান এই ভঞ্জ- 
গ্রবরের আত্ম! মাতৃ-অঙ্কে পরমা শাস্তি লাভ করুক 

ইহাই প্রার্থন!। 



রহ 
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প্রার্থনা 

সগ্যোজাতং প্রপগ্ঠামি 

সগ্যোজাতায় বৈ নমঃ । 

ভবে ভবে নাতিভবে 

ভজন্ব মাং ভবোত্ুতবায় নমঃ ॥ 

ঈশান: ভিরিরা 

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং | 

বন্মাধিপতির্ক্ষণোহধিপতি- 

বন্দা শিবো মেহস্ত সদাশিবোম্ ॥ 

শাশ্বত পুরাতন হইয়াঁও যিনি নিত্য নুতন সেই সম্ভোজাতকে আশ্রয় করিতেছি, আমি 

যেন তাহাকে প্রাপ্ত হই। সেই সস্ভোঞ্জাত পরমেশ্বরের উদ্দেশে নমস্কার । হে শিব, জজ্ঞান- 

অন্ধকার-সমাচ্ছম্ম নানা জন্মের পথে আর আমাকে প্রেরণ করিবেন না; যাহাতে আমি 

রূপ জন্ম অতিক্রম' করিয়! তবঙ্ঞান লাভ করিতে পারি তজ্জন্ত আমাকে উতদ্ধদ্ধ করুন। 

সংসারদু:খনাশকারী শিবকে আমি ৰার বার প্রণাম করিতেছি। 

যিনি সমস্ত বিদ্চা/র নিয়ামক, সকল প্রাণীর প্রভৃৎ বিশেষরূপে যিনি বেদের অর্থাৎ 

জ্ঞানরাশির পরিপালক, হুগ্ম্জগতের প্রাণস্বরূপ হিরণ্যগর্ভের অধিপতি সেই ৰক্ষা, সেই প্রবৃদ্ধ 

পরমাত্বা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত শাস্তরূপে আবিভূতি হউন। যেন 

পারি-_ আমি সেই সদাশিব, সঘাশিবই আমার ম্বরূপ। 



কথা প্রসঙ্গে 

উচ্চশিক্ষার উদ্দ্দশ্থ্য ও দাক্িত্ 

সম্প্রতি ভারতের বিশ্ববিগ্ালয় গুলির শতবাধিকী- 
উতৎসবানুষ্ঠান উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে 

দেশবাসীকে নৃতন করিয়া সচেতন করিয়াছে, এবং 

স্বভাবতই শিক্ষাব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া নান! প্রশ্ন 
ও সমালোচনা শুরু হইয়াছে । স্বাধিকার লাভের 

পর ভারতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে 

বিরাট পরিবর্তনের হু5না হইয়াছে__-তাহা শিক্ষার 

ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে । 

শিক্ষার সমস্তাগুলি নৃতনরূপ পরিগ্রহ করিতেছে। 

বিশ্ববিগ্তালয়ের কর্তব্য ও সরকারের দায়িত্ব 

বাড়িযাছে। জাতীয় জীবনের অর্কক্ষেত্রেবকি শাসন- 

বিভাগে, কি শিল্পেঃ কি ব্যবসায়ে_ সর্বত্র এখন 

স্বাধীন চিন্ত! ও শ্বকীয় চেষ্টার প্রয়োঁজন। কোথা 

হইতে ইহা আসিবে? অবশ্তই উচ্চ-শিক্ষিত যুৰক- 

দের ভিতর হইতে। প্রাথমিক শিক্ষা আবগ্তিক-_ 

সকলের জন্ঃ এবং উচ্চতম বিশেষ শিক্ষা বা গব্ষেণা 

মুষ্টিমেয় গ্রাতিভাবান ছাত্রদের জন্ু,- অতএব এ 

উভয় স্তর আলোচনার বাহিরে রাখিয়া এখানে 

মধ্যবর্তী শিক্ষার কথাই আমরা বলিতেছি। 

শিক্ষার এই স্তরে সাহিত্য, বিজ্ঞান) যন্ত্র, কৃষি। 
সব কিছুই অন্তর্গত হওয়া প্রয়োজন যাহাতে অল্প 

সময়ের মধ্যে দেশের সর্ববিধ না হইলেও বহু অভাব 
দূরীভূত হইতে পারে । ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে 

পরিপূর্ণ, ভারতবাসী আজ নবজীবনসম্পদে ভরিয়া 
উঠিতেছে। শিক্ষানহায়ে তাহার জীবনের মান 
বাড়াইবার-_-এই তো! উপযুজ সময়। 

জগৎ ভুড়িয়! আজ যে সকল অর্থনৈতিক ও 

রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাত আসিতেছে, মানৰ- 

সমাঁজ ও মীনবমনের মুলগত বিশ্বাস লইয়! যে টান 

পড়িয়ছে--কোথায় তাহার পরিণতি? যুক্ির 

পরাক্ষাঁয় পুরাতন ধর্মবিশ্বাস গিয়াছে, প্রাচীন 

সমাজ-ব্যবস্থা যাইতে বসিয়াছে; কিছুদিন আগেও 

মনে হইত--এগুলি বুঝি হিমালয়েরই মতো! অচল ! 

কিন্তু ছিমাচলও আজকাল চঞ্চলতার লক্ষণ প্রকাশ 

করিতেছে । 

ভারত আজ জগং-গ্রশ্বের সন্মুবীন! দিনে 

দিনে প্রাচীন-নবীন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, ধর্ম-বিজ্ঞানের 

সংঘর্ষ বাড়িতেছে- আরে! বাড়িবে। শাস্তি ও 

সমধানের জন্ত কোন দ্দিকে তাকাইব? 
যাহারা বর্তমানের প্রয়োজনেই আত্মহারা। 

তাহাদ্দের কি চিন্ত| করিবার সময় আছে? যাহার! 

স্থবিধাবাদী তাহারা তো ভাগ্যাঘ্বেষণেই ব্যস্ত! 

রাজনীতি ও অর্থনীতি, সমস্তার পর সমস্তার স্বষ্টিই 
করিতে পারে সমাধান করিতে পারে না; গ্রশ্নের 

পর প্রশ্থ তুলিতে পারে-উত্তর দিতে পারে নাঃ 

বাক্যজালের ও হিসাবের গোলক-ধাধায় পথ 

হারাইয়া--মানব-সমাজকে যুদ্ধ হইতে বুদ্ধাস্তরেই 
লইয়। যাইতে পারে, শাস্তি দিতে পারে না। 

উত্তরের জন্ত, সমাধানের জন্তৎ শান্তির জন্ত 

মান্য আজও চাহিয়। আছে--উচ্চস্তরের সাহিত্যিক 

বৈজ্ঞানিক শিল্পী সাধক ও কবির দ্িকে- ধাহারা 

সভ্যতার শ্রষ্ট। ধারক ও বাহক, উচ্চশিক্ষার নিভৃত- 

মন্দিরে যাহাদের চিস্তা ও সাধনা নীরবে চলিতে 

থাকে--সত্য শিব ও নুন্দরকে ঘিরির়!। 
নী ৪ 

জীবনের উদ্দেশ্য ন! জানিলে জীবনের উন্নতি- 

সাধন কিরূপে সম্ভব? আজকাল অনেক লেখকের 

একটা “ফ্যাশন হইয়াছে-_-উদ্দেশ্তবিহীন জীবনবাদ 

প্রচার করা । হয়তো ব্যক্তিগত বিফপতার ভিত্তির 

উপর যুক্তির বালুকা-সহায়ে নিজ নিজ সৌধ রচনা! 
করির! তাহার! আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। “জীবন 

বড় জটিল, জীৰনের মুলরহন্ত হজ্জের, মানুষ বড় 
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অসহায়--তাহার কোন দায়িত্ব নাই, উদ্দেশ্ত নাই ; 

ধর্ম একট! ভাবের নেশা॥ রাজনীতি একটা জুষাখেল! | 
সব কিছু সন্দেছ কর, কিছুই বিশ্বাস করিও না, 

যতট। পার ভোগ করিয়া যাও!” এই জাতীয় 

উন্দেশ্রাশূন্ঠ দায়িত্বহীন স্বর্থকেন্দ্রিক মনোভাৰ বর্তমান 
মানবকে আচ্ছন্ন করিতেছে ও বন্ক্ষেত্রে ইহাই 

তাহার নানাবিধ অবনতির কাঁরণ। গত ছুই 

মহাযুদ্ধ ভিক্টোরিয়া-যুগের প্রসন্নঠা নষ্ট করিয়াছে, 

মানবের নিরাপত্ত। ভাডিয়! দিয়াছে; উপরি-উক্ত 

মনোভাব তাহারই অন্ততম বিষময় ফল। এই 

বিষক্রিত্্। প্রতিরোধ করিবার, প্রতীকার করিবার 

রসায়ন নৃতনতর চিন্তা, নৃতনতর শিক্ষা । 

সকল শিক্ষারই উদ্দেপ্ত হইল-_-জগৎ ও জীবনের 

একটি সমগ্র ও সামঞ্রহ্যপূর্ণ চিত্র চোখের সামনে 
তুলিয়া ধরা । এক বিষয়ের বিশেম্ন জ্ঞান অর্জন 
করিতে করিতেই সকল বিষয়ের মোটানুট জ্ঞান 

লাভ করিতে থাঁকিলে একটি সমঘ্ঘ:য্র দৃষ্টি খুলিয়! 
যার) নতুবা শিক্ষা কতকগুলি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের 

(10091700900 0-এর ) যোগকলে পরিণত হয় ও 

মনকে অশান্ত বিভ্রান্ত করে । অন্তরের অন্তরে মানুষ 

চায় সর্বত্র একট নিগ্মম, শৃঙ্খল! ও শাস্তি । জীবনের 

বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করিয়া আমরা নানা কিছু 

শিখিতে পারিঃ কিন্ত যাপন করিবার সমন বুঝি 

জবন এক ও অথণ্ড। উচ্চশিক্ষা মানবকে সেই 

জীবনের জন্থই প্রস্তুত করিবে। 

উপনিষদে ক্বীকৃত হইয়াছে, «্ বিদ্ধ বেদিতব্যে 

পর ঠৈব অপরা ৮*-- প্রাচীনকালে আরণ্যক গুরুর! 

বিশেষ বিশেষ ( অপর) বিদ্যা শিক্ষা! দিতেন বটে, 

কিন্তু উপধুক্ত শিষ্যের হৃদয়ে জ্ঞান্দীপ জালিম! 

দিতেন স্বীয হৃদয়ের জলস্ত শিখ! হইতে ! জীবনের 

ম্পশেই জীবন জাগির! উঠে, শুধু বই পড়িয়া বা 
কথা শুনিয়! মন ভারাক্রান্তই হয়। বছু বিষয় 
শিখিয়াও জ্ঞান হইল নাঃ আবার দর্শন বিজ্ঞান কিছু 
ন! পড়িয়াও কাহারও চোথে মুখে জ্ঞান উদ্ভাসিত 

কথাপ্রসঙ্গে ৯১৫ 

হইয়! উঠিল! এই জ্ঞান আত্মজ্ঞান, চরম জ্ঞান, 
সকল জ্ঞানের ভিত্তি! এই উচ্চভম জ্ঞানলীভও 

অবশ্ঠই শিক্ষার শেষ ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্ত। “কস্টিন্ হু 
ভগবে! বিজ্ঞাতে নবমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ?-_-এমন 

কি আছে যাহ! জানিলে সব জানা হয়? ইহাঁও 
উপনিষদের বাণী, খণ্-বালকের শর ! 

জীবনের স্তর-বিভাগ থাকিতে পারে, কিন্তু 

জীবনকে থণ্ড থণ্ড করিয়া বল! চলে না-_-এতটা 

লৌকিক (36০197), বাকীটা আধ্যাত্মিক (5970- 

ঢেও])। যে জ্ঞানলাভের পথে চলিবে সেকাজ 

করিবে না, যাহারা আধ্যাত্মিক হুইৰে তাহার! 

সামাঞ্জিক হইবে না_-এ কথাও যেমন সত্য নয়, 

তেমনি ইহার বিপরীত৪ সত্য নয়। শিক্ষার ধুগ্ম 

উদ্দেগ্ত সত্যান্ভূতি ও জীবনগঠন। লৌকিক স্তরে 
ইহারই প্রতিরূপ- নূতন নৃন প্রাকৃতিক সত্য আবি- 
ফার ও জীবিকার উপযোগী করিয়া নিজেকে গড়িয়া 

তোল! । কোনটিকেই আমরা অবহেল1 করিতে 

পারি না। জীবনেরই প্রয়োজনে, যু'গর তাগিদে, 

মনুষ্যত্বের দাবিতে আজ শিক্ষাণীদের একাস্ত 

প্রয়োজন__পল্লবগ্রাঠিতা! বর্জন করিয়া উৎকর্ষ অর্জন, 

নিজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীরও উন্নতি- 

সাধন; এবং প্রতিবেশীর পরিধি আঙ্গ ক্রমবধ মান। 

সমাজ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সংসার কল্যাণে 

বিধৃত-__এ কথা মুখে উচ্চারিত হইলেও ব্যবহারে 

অন্তহিত। ব্রাহ্ষণ-ক্ষত্রিয়-বৈগ্ত-শক্তি বহু ত্যাগ 

খবীকার করিয়! স্ব হ্ব ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 

একদিন সমাজসেবা করিত ; আজ তাহার অভাবে 

ব্যক্তিগত উচ্চাকাজ্ষ! অর্থনৈতিক জীবন ও দলীয় 

স্বার্থ রাষ্ট্রজীবন চালিত করিতেছে । জাতীয় উন্নতির 

জন্ত, ঘথার্থ কল্যাণের জন্ত--কি চিন্তার জগতে 

কি রাষ্ট্রপরিচালনার়, কি ব্যবসাবাণিজ্যে আজ একাস্ত 

প্রয়োজন নূতন নেতৃত্ব, যাহা ভারত-প্রতিভার 

অনুসরণে, ত্যাগ ও সেবার প্রাচীন ভিত্তির উপর 

আধুনিক উপকরণে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ গড়ি 
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তুলিবে। সেই আয়ত আদর্শও এই উচ্চ-শিক্ষার 
অঙ্গীভূত। এক জাতীয় খাস্ত শরীরকে রোগগ্রন্ত 

করে, এক-বিষয়ক শিক্ষ[ও মনকে ভারাক্রান্ত করে । 

্বাপ্থ্যের জন্য যেমন সামগ্তস্তপূর্ণ খাছ (798120৩ণু 
0151) প্রয়োজন, তেমনি সর্বাজীণ উন্নতির জন্ত 

সর্বাবয়ব বিদ্তাও বর্তমানের অন্ততম প্রয়োজন । 

শুধু খাপছাড়া শিক্ষা, প্রতিযোগিতা ও বিশেষ 

অভিজ্ঞতা দ্বার! দুষ্ট চার জনের মানসিক ও আর্থিক 

উন্নতি হইতে পারে ; কিন্তু সম্টি-উন্তির জন্ত প্রথম 

প্রয়োজন-__সর্বালমুন্দর প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষার 

বিভিন্ন বিভাগে সহযোগিতা ও জীবিকা-উপযোগী 

বিষয়ে উৎকর্ধ সাধন। আয়তভিত্তির উপরেই গগন- 

স্পর্শা চূড়া নির্মিত হইতে পারে । গব্ষেণা, আবিষ্কার 
ও বিশেষত্ব-অর্জনের বিভাগগুলি উচ্চতম স্তরে আবন্ধ 

থাকিতে পারে-__উপধুক্ত ছাত্রদের জন্ভঠ। গবেষণার 

কৃতিত্বে ও যশ:সৌরভে চারিদিক আমোদিত হয় 

বটে, কিন্ত সাধারণ শিক্ষা ছারা সমগ্রজাতির 
প্রাণশক্তির জাগরণ ন1 হইলে জাতির উন্নতি হইল 

না। শরীরের একটি অঙ_যথা মন্তিস্ক__ পুষ্ট 
হইলেই তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যার না। রক্তাললত। 

ও রক্তদুষ্টি দূরীভূত হইয়! সার! শরীরে সতেজ রক্ত 
সধশলিত না হওয়া পর্যন্ত স্বাস্থ্যের উন্নতি অসম্ভব । 

ব্যাপক নিরাশা ও দুরশার কারণগুলি দূরীভূত ন! 

করা পর্ধস্ত দেশ কথনও উন্নতির পথে নিশ্চিত 

পদ্দবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারিবে না। 

প্রাথমিক ও উচ্চতম শিক্ষার মধ্যত্তরেই আমরা 
উচ্চ শিক্ষার বিকাঁশ দেখিতে চাই-াঁহা দ্বারা 
জাতির জীবন ও কৃষ্টির মান ধীরে ধীরে বাড়িতে 

থাকিবে। প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষার্থীর চোখে 

জীবনের এমন একটি ছবি ফুটিয়া উঠিবে যে, সে 

বুঝিবে ছাত্রজীবন কথ্ধনও শেষ হয় ন।, সারাজীবনই 
শেখা চলিবে--সঙ্গে সঙ্গে শেখানোও চলিবে, 

আদান-প্রদানের প্রবাহ ব্যতীত জীবন-ধারা পঙ্ধিস 

পন্থলে পরিণত হুয়। মনের প্রসারই জীবনের 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_৩য় সংখ্যা 

প্রসার, হৃদয়ের উদ্ারতাই জ্ঞানলাভের চরম ফল। 

যথার্থ শিক্ষা মানুষকে দেয় ভর়শৃন্ত পৌরুষ 
ও আত্মনি্ভরতা এবং অপরের সহিত তাহার 

ব্যবহারে ফুটিয়া উঠে সহান্গভূতি ও সেবার প্রবৃত্তি । 

ইছা সর্জজন-মুবিদিত যে, ভারতবর্ষে এখনও যে 
শিক্ষাপদ্ধতি চলিতেছে তাহ! মেকলের প্রবতিত 

পম্থারই অনুসরণ। শাসন-কার্ধ পরিচালনার জঙ্ত, 

তারতকে পরাধীন রাখিবার জন্ত বিদেশী শাসকদের 

ইহা প্রয়োজনীন্র ছিল? কিন্তু এখন ভারতের স্বাধীনতা 

রক্ষণের জন্তঃ নূতন জাতি সংগঠনের জন্ত নৃতনতর 
শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তনের সময় আসিয়াছে। শিক্ষা 

শুধু নাগরিকতা-অভ্যাস ৰা নানা চিন্তার চৰিত-চর্বশ 
নয়। প্রকৃত শিক্ষা জীবনাবেগকে সত্য ও 

স্থনীতির পথে চালিত করে, শিক্ষার্থীকে জ্ঞান ও 

সেবায় উৎসাহিত করে। 

ঁ ও ও 

স্বদেশের উন্নতিচিকীধূ মনীবী বয়োজ্যেষ্টেরা! 

শিক্ষাব্যাপারে খুবই চিস্তামগ্ন; বিভিন্ন বিশ্ব- 
বিস্ালয়ের সমাবর্তন-ভাষণে তাহাদের অনেকেই 

নানাবিষয়ে আলোকপাত করেন, বিশেষত বর্তমানে 

উচ্চশিক্ষার মানের অবনতির যে সকল কারণ তাহার! 

নির্দেশ করিয়াছেন_ সেগুলি প্রণিধানযোগ্য | 

ছাত্র এবং শিক্ষকের ব্যক্তিগত যোগাষোগের অভাব, 

ছাত্রদের অসংযত আচরণ এবং শিক্ষকের বৃত্তি ও 

বেতন সম্মানজনক না হওয়াই তীহাদের মতে 
শিক্ষার মান অবনতির বিশেষ কারণ। ব্যক্তিগত 

যোগাযোগ ব্যতীত কপ্টির ও আদশের আদান- 

প্রদান সম্ভব নর। এতছ্দ্দেত্যে নূতন ধরণের 

বি্ভালয় প্রয়োজন, পুরাঁতনগুলি বিদ্যার দোকানে 

পর্যবসিত হইতেছে । শিক্ষকের বৃত্তি সম্মানজনক 

করিতে হইলে সমাজে সসম্মীনে তাহার প্রতিষ্ঠার 

ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে ) নতুবা উপযুক্ত যুবকেরা 
কেহ এপথে আকৃষ্ট হইৰে না। নানাবিধ অভাব 

ও অভিযোগের দরুণ জনসাধারণের বিক্ষোভ ও 
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উচ্ছত্খলভাব অবশ্যই ছাত্র-সমাজ্জে প্রতিফলিত 

হইবে) আবার ইহাও সত্য যে স্তশৃঙ্খল যুবশক্তি 
ছাড়া! জাতির উন্নতি অসম্ভব । ধুবকেরই ্বপদৃষ্ট 
ও আদর্শনিষ্ঠঠ দেশকে আগাইয়! লইয়! চলে। 

এই প্রচণ্ড যুব-শক্তিকে সংযত ও সংহত করিবার 

উপ|য় সমষ্টি-কল্যাণের ভিত্তিতে শারীর শিক্ষার 

সহিত সামরিক শিক্ষা। ইহাতে তাহাদের ব্দৃঢ় 

শরীরের ভিতর সুসং্যত মন বাস করিবে; তবেই 

সম্ভব ব্রহ্মতেজের সহিত ক্ষাত্রবীর্ষের মিলন। 

গত ছুই মহাধুদ্ধ জগৎ জুড়িয়। শিক্ষার মান 

ও জীবনের মান যথে& অবনত করিয়াছে_-তথাপি 

দেখ! যায় পাশ্চাত্য দেশগুলি পূর্ব মান ফিরিয়া 

পাইবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে ; তা ছাড়া 

দেখা যায় শিক্ষার ব্যাপারকে তাহারা বেশি ব্যাহত 

হইতে দেয় নাই। তাহারা মনে করে শিক্ষার 

ব্যাপারে খরচ থরচই নয়, উহা তো মুলধনকে 
খাটানো_ অধিকতর লাভের আশায়। আমাদের 

দেশে শিক্ষ! ও শিক্ষকের জন্য--কি সরকারের, কি 

জনসাধারণের মুক্তহত্তে ও মুস্তমনে খরচ কর! উচিত। 

কারণ শিক্ষাই গণতন্ত্রকে নিরাপদ করে, স্বাধীনতাকে 

রক্ষা করে। এখন প্রশ্ন, ব্যন্ন হইৰে কোন্ শিক্ষা- 
পদ্ধতি অনুসারে? প্রচলিত পদ্ধতির সময়োপযোগী 

পরিবর্তন করিতে হইলেও অনেকখানি চিন্তা ও 
পরিকল্পন! প্রয়োজন, নতুবা ব্হু জীবনের ক্ষতি 

অব্ন্তাবী। তাই সর্বক্ষেত্রেই নেতাদের আজ যথেষ্ট 

বিপ্লেষণী শক্তি, এঁ্তিহাসিক চেতনা ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি 
প্রয়োজন । তার জনও চাই নৃতনতর অনুভূতি । 

যা কিছু পুরাতনন তাই চিরন্তন, যেহেতু 

চিরাচরিত অতএব ভাল- এই মনোভাব অগ্রগতির 

অন্তরায় । অতীতের স্থতি যেন একট! পাহাড়ের 

মত সামনের পথ কুথিয়া না দাড়ায় । জীবনের 

পথে য্দি গতিশীল থাকিতে হয় তবে একদিকে 

যেমন পুরাতনের মুগ্ধপূজা ছাড়িতে হইবে 
আবার অন্থদিকে বা কিছু নুতন-_তাহাই ভাল, 

কথাপ্রসঙ্গে ১১৯৭ 

এরূপ ভাবিলেও চলিৰে না । পুরাঁতনের মধ্যে 

যু কিছু কল্যাণকর তাহা! অবগ্তই গ্রহণ করিয়! 

নূতনের ছাচে ঢালিয়া লইতে হইবে। উচ্চ শিক্ষার 
কেন্দ্রুগুলিতে পুরাতন ও নুতনের ঢেউএর দোলায় 
ছুলিতে ছুলিভে তরুণচিত্ত আগাইয়া চলিবে। 

কিরূপ সমাজ-ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা দিতেছি__ 

শিক্ষাপদ্ধতি-রচক়্িতাদের এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাক! 

উচিত। জাপান ও জার্মানি তাহাদের অবস্থা 

বুঝিয়া সামরিক শিক্ষার উপর জোর দিয়াছিল। 

রাশিয়া! ও চীন তাহাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। 

শিক্ষা-ব্যবস্থী ব্যাপক শিল্পায়নের পথে লইয়া 

চলিয়াছে। ইংলগ্ এবং আমেরিক! জানে তাহাদের 

বঠমান অবস্থা, সেই অনুযায়ী তাহারাও চলিয়াছে 

শিল্পের পথে, কৃষ্টিকে ব্যাহত না৷ করিয়া । আমাদেরও 

আজ বুঝিতে হইবে_কি আমাদের প্রয়োজন? 

কোথায় আমরা চলিয্াছি-_ কোন্ লক্ষ্যে? এই লক্ষ্য 
সম্বন্ধে যদি আমর! একটা সিদ্ধান্তে না আসিতে 

পারি তো আমর! কোন না কোন একট ভাবের 

স্রোতে ভাসিয়া যাইৰ। ছুইটি বিপরীত ভাৰের 

ঘৃ্ণিপাকে পড়িয়া হালছাড়া তরণী শেষে ন| বিপন্ন 
হয়! ভারতের শিক্ষা্র্শ কাহারও অন্ধ অন্গকরণ 

না হইয়! তাহার জাতীয় প্রতিভার অন্থসরণেই রচিত 

হওয়! উচিত। 

ভারতের গঠনতস্ত্রে অবশ্ত সমাজ-দর্শনের একটি 

ধারা নিরীত হইয়াছে-যদ্দ্বারা তাহার শিক্ষানীতি 
নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। সেখানে স্বীকৃত হুইয়।ছে £ 

_-সকল অধিবার্সীর জন্ত সামাজিক অর্থনৈতিক 
রাজনৈতিক স্তায়বিচার, 

--সকলের চিন্তা ভাষ! বিশ্বাস ধর্স ও উপাসনার 

স্বাধীনতা, 

--সকলের সমান সম্মান ও সমান সুযোগ, 

_-সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বিস্তার, প্রত্যেকের 
মধাদ! ও জাতির একত । 

অতএব আমরা উক্তভাবগুলি আয়ত্ত করিবার জন্ত 
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শিক্ষাপদ্ধতি রচন! করিতে এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষা 

বিস্তার করিতে প্রতিশ্রুত । 

শরীর, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সামঞ্জশ্ত-পূর্ণ বিকাশের 
নিমিত্ত ব্যক্তির স্বাধানতার সে সঙ্গে সমাজের 

প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্যক্তিকে ছাড়িয়া 

সমাজ নর, আবার সমাজকে ছাড়িয়া ব্যক্তি নয়। 

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ট। করিতে হইলে ব্যক্তিগত 

দারিদ্র্য অশ্বাস্থ্য অশিক্ষা দূৰ করিতেই হুইবে। 

অপাম্য থাকিলে অন্ায় অবগ্যন্তাবী। মানুষের 

মধ্যে পরম্পর প্রীতির সম্বন্ধ, পাঁচজ্জনে একযোগে 

কাজ করিবার ক্ষমতা, মতবিরোধ জয় করিবার 

শক্তি, এ সমস্তই ন্ুণীলন করিতে হইবে । উপযুক্ত 

নেতৃত্ব ও জ্ঞানসমুদ্ধ পদ্ধতিতেই ইহা সম্ভব। এ 

সকলই আজ্জ শিক্ষার প্রয়োজনীয় অঙ্গ । 

উচ্চশিক্ষার কেন্ত্রগুলি হইতে একদিক দিয়া 

যেমন বিভিন্ন-বিজ্ঞানবিদ্, নানাবিধ শিল্পী, সবসমাদৃত 
সাহিত্যিক বাহির হইবে_অপরদ্দিকে তেখনি রাষ্ট্র 

ও সমাজের নেতা এবং অভিচ্ঞ শাসনকূশলী বাহির 

হইবে। ব্আবার জাতীয় উন্নতির পরিপস্থী পথ 

ধরিয়া শাসকমণ্ডলী কথনও ভুল করিলে ভুল ধরাইয়| 

দিবার জন্ত যে নিরাসক্ত মুক্তমনের প্রয়োজন 

_-তাহাও আসিবে এই সকল আলোক-কেন্ত্ 

হইতেই! দলীয় স্বার্থের কুছ্মাটিকাচ্ছন্ন সমুদ্রে সেই 
আলোই পথ দেখাইয়৷ জাতীয়-তরণীকে নিরাপদ 

পোতাশ্রয়ে টানিয়া আনিবে। তার জন্ত যে চিন্তা 

ও ভাষার স্বাধীনতা প্রয়োজন তাহাও শিক্ষাকেন্্র 

ছাড়া আর কোথায় অনুণীলিত হইতে পারে? 

বিগ্ভালমগুলি মিস্ত্রি ও কেরানির কারখানা ন1 হইয়া 

হইবে অফুরস্ত বিদ্যুৎ শক্তির ভায়নামে! | 

ও না রি 

শিক্ষার ব্যাপক বিষ্তারই আজ সকলের প্রথম 
ও প্রধান দাবি! পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যুগ প্রবর্তক 

ক্বামী বিবেকানন্দ ভারতের হ্ঃখছর্দশায় মর্মাহত 

হুইয়া এবং পাশ্চান্তযদেশে শিক্ষার অপূর্ব বিকাশ 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৩র সংখ্য 

দেখিরা বভ্রনির্ধোষে বারংবার বলিয়! গিয়াছেন, 

শিক্ষা, শিক্ষা শিক্ষা! শিক্ষাই সেই সব-রোগহর 
মতৌধধি_যাহা' ছার! মৃতকল্প ভারত জন্্রীবিত 

হইবে! শিক্ষার যাছুম্পর্শেই ভারতের অভাৰ 

দৃরীভূত হইতে পারে__অন্নাভাঁব বন্্ীভাৰ ভিক্ষার 
ছ্বারা মেটানে! অসম্ভব, স্বাস্থ্যাভাবও বিদেশী 

ওউষধ-পথ্য দ্বারা মিটবে না-কিস্ব শিক্ষাই 
মানুষকে আত্মসম্মীনসম্পন্ন করে, শ্বাবলম্বী করে-_ 

যাঁহা দ্বারা সকল 'মভাৰ দূরীভূত হয়। 

সকলেই ভাবিষ্কাছিল, বধস্ক ভোটাধিকারের 

পূর্বেই সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে) কিন্তু 

তাহা এখনও সম্তব হশু নাই। ইভার জন্য এখনও 

আমাদের অপেক্ষা! করিতে হইবে! বন্ত। ও ছুভিক্ষ- 

জনিত ছু:থ যেমন আমরা যুদ্ধকালীন উদ্ভোগের 

সাহায্যে দুবীভৃত করিতে চেষ্টা করি, দেশব্যাপী 

অশিক্ষা ও অভ্রান-জনিত দুঃখ ও অভাব দূর 

করিবার জন্ত কবে আমরা অন্ুরীপ উদ্যম করিব? 

দেশের আনাচে কানাচে নৃতন শিক্ষার বন্থায় 

কুসংস্কারের পচা ডোবা ভাপিয়া গেলে দেশ একদিনে 

নৃতনরূপ ধারণ করিবে-_ জনসাধারণ বুঝিবে তাহাদের 

দাবি-দাওয়া ও দায়িত্ব। তখনই স্বাধীনত'-সধের 

আলোক ও উত্তাপ কুটিরে কুটিরে অনুভূত হইবে। 

শিক্ষাবিষয়ে সাম্য অবশ্য শ্বীকার্ধ। তথাপি একথাও 

অতি স্পষ্ট, যাহার! পুরুষানুক্রমে নিরক্ষর তাহাদের 

দ্রাবিই সর্বাগ্রে! উচ্চশিক্ষিতেরা এতদিন তাহাদের 

বঞ্চিত করিয়৷ আভিজাত্য অর্জন করিয়াছে । আজ 

খণ-পরিশোধের সময় উপস্থিত ! স্থেচ্ছায় সেবার 
ভাবে প্রাপ্যটুকু মিটাইয়া দিলে সমাজের শিক্ষিত 

ও অশিক্ষিত সুরের মধ্যে প্রীতির একটি সংযোগসেতু 

রচিত হইয়৷ সামা ও শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। নতুবা 
উচ্চবর্ণদের শূন্যে বিলীন হইতে হইবে--ইহাই সেই 
যুগপ্রবর্তকের ভবিষ্যদ্বাণী। ভারতের শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে উন্নতি নির্ভর করিতেছে শিক্ষার এই 
আদান-প্রদানের উপর । বাুষণগ্ডলে চাপের তারতম্য 
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হইলে যেমন ঝড় অবশ্স্ভাবী, সমাজে শিক্ষার 
ক্ষেত্রে ও ধনবিভাগে সাম্য রক্ষিত না হইলে 
উপরিষ্তর নীচে নামিৰে এবং নিয়স্তর উপৰ্রে 

উঠিবে, সমাজ-বিপ্লরবের পথে। 

ইতিহাসের মোড় ফিরিতেছে- বর্তমান যুগের 
ছাত্রের ভাগ্যবান। আজ কোটি কোটি লোকের 

ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের জন্ত শত শত উপযুক্ত উৎকৃষ্ট কর্মী 
চাই, সহস্র বৎসরের অজ্ঞাণান্ধকার দুর করিবার 

জন্ত লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক চাই। উচ্চ শিক্ষিত 

যুবকের বুঝিয়াছে শিক্ষার কি শক্তি তাহারা কবে 

ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামে ছড়াইয়া পড়িৰে? শিক্ষার 

আলো? স্বাস্থ্যের উত্তাপ বিকীরণ করিবে ? এবং নৃতন 

শুক্তিশ/লী ভারত গড়িয়া তুলবে? সমস্ত! অনেক, 

বাধাও প্রচুর । জাতিগঠনের কাজে দলাদলি ছাড়িয়া 

সহযোগিতার পথে শান্ত ও সহিষুভাবে অগ্রসর হইলে 

নিশ্চন এই তন্ত্রান্ন্ন জাতি শীঘ্রই জাগিয়া উঠিবেত 

বুঝিবে কি তাহার কৃষ্টি, কি তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য, 

বুঝবে-_বিশ্বের দরবারে কি তাহার করণায়। 

পলীভারত ধু'শক্তিকে আহ্বান করিতেছে 

সাদরে আহ্বান করিতেছে সংগ্রামে আহ্বান 

করিতেছে! পনলীজননী তাহার শ্ঠামল কোমল 

কোলে তাহার সন্তানকে ফিরিয়া চাহিতেছেন 

ছঃখ দরিদ্র্য রোগ অশিক্ষার সহিত সংগ্রাম করিবার 

জন্ত-্বীয় সন্তানকে উন্দ্ধ করিতেছেন। সেকি 

সাড়া দিবে না? সেকি আজও মাতিক্জ। থাকিবে-_ 

শহরের শ্বার্থপ্রতিযোগিতায় 1 সেকি সেখানেই 

তাহার সার! জীবন ও সরশক্তি নিয়োজিত করিবে? 
কবে সে ফুটাইয়। তুলিবে মনোময় ভারত? দিকে 

দিকে ফুটয়। উঠিবে সুই ছবির মত শান্ত তপোবন 

_ শিক্ষায় স্বাস্থ্যে স্থন্দর, কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ! এ 

সকলের জন্ত আঙ্জ শিক্ষাভিমানী যুবকদের হইতে 

হইবে ত্যাগী কর্ম[মূরাগী, নিরলস স্বার্থশুন্ত ও সংঘবদ্ধ! 
অন্ধকার নিরাশার মাঝে তাহারাই বহন করিয়া 
লই! যাইতে পারে আশার আলো!। 

কথাপ্রসঙ্গে ১১৪ 

কেহ আমাদের শত্রও নয় বা বন্ধুও নয়_-আলহ্ঃ 

আত্ম প্রসাদই আমাদের শত্র, আত্মনির্ভর কর্মশক্তিই 
আমাক্ষের বন্ধু। আমরা নিজের! না করিলে অপর 

কেহ আসিয়া রাতারাতি আমাদের উন্নত করিয়! 

দিবে না। অশিক্ষিত অধ ভুক্ত জনসাধারণ কখনও 

মহাজাতিতে পরিণত হয় না) রাজনৈতিক স্বাধীনতা 

আমাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ক্দানে নাই। শিক্ষা- 

সহাযে সকল বাধ! অতিক্রম করিয়!__আমাদেরই 
আমাদের জন্নবস্ স্বাস্থ্য শিল্প প্রভৃতি সমস্তার সমাধান 

করিতে হইবে । যে চেতনার অভাবে একটা জাতি 

পরাধীন হয়, অবনত হয়_-শিক্ষাসহায়ে সেই অভাব 

দুর করিতে না পারিলে, জাতি বারংবার কোন না 

কোন প্রকার ক্বরাচারের পদ্দানত হইবে। 
চু ধা ঁ 

ব্যক্তিগত, জাতিগত উন্নতি ছাড়! উচ্চশিক্ষার 

আর একটি উদ্দেশ্ত আছে সেটি প্রায়ই সর্বত্র 

উপেক্ষিত ১ সেটি বিশ্বগত, মানবতাবোধের উপর উহা 

প্রতিষ্ঠিত । সমাজদর্শনে বে ভ্রাতৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, 

তাহারও তিনটি স্তর--প্রথম ব্যক্তিগত বা! পারি- 

বারিক, দ্বিতীয় ভাষা বা কৃগ্টিগত, দ্েশগত ঝা 

জাতীম্ব-_অতঃপর আন্তজাতিক বা বিশ্বমানবিক ! 

এই বিশ্বমানবতাবোধ জাগ্রত করাও উচ্চশিক্ষার 

অন্ততম উদ্দেগ্ত । জাতি ধর্ম জীবিক1 বৃত্তি- সব 

কিছুর উধেরে, সব কিছুর মুলে মনে রাখিতে 

হইবে_-আমর1 মানুষ । এই বোধই সমগ্র মানব- 

জাতিকে এক পরিবারে পরিণত করিতে পারে। 

রাজনীতিক্ষেত্রে কখনও বিশ্বশান্তি স্থাপিত 

হইবে না, কৃষ্টির ক্ষেত্রেই ই! সম্ভব । “বিশশাস্তির 

জন্ত যুন্ধ নিত্যনিক্ত অনুষ্ঠিত হইতেছে-__কষ্িকেন্ত্ে, 
স্কুলে কলেঙ্জে ও বিশ্ববিছ্থালয়ে। বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন 

জাতি, বিভিন্ন ভাষাভাধীর পরম্পূরকে বুঝিবার ও 

বুঝাইবার চেষ্টার মধ্যেই উহার বীজ নিহিত। ব্যক্তি- 
গত জাতিগত স্বাধীনতা ক্ষুপ্র ন! করিম্নাও অপরকে 

গ্রু€ণ কর! সম্ভব_ বর্তমান ঘুগে এই উদারভাব 
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হৃদয়জম করিতে হইবে। এই ভাবের ভাবেই 

সকল ভাবসংঘর্ষ ; এই ভাবের প্রতিষ্ঠাতেই শাস্তি। 

মানব-জীবন ও ব্যক্তির মুল্য শ্বীকার করাই এ 

ভাবের ভিত্তি। যাঁহা কিছু ইহাকে খর্ব করে তাহাই 

বর্জন করিতে হইবে। জীবনের বিভিন্ন দিক 
যেখানে অবহেলিত, কষ্টির বিভিন্ন বিকাশ যেখানে 

অসম্মানিত, সমষ্টির নামে বাহ যেখানে উপেক্ষিত 

উৎপীড়িত, ক্ষুদ্র যেখানে বৃহত্যস্ত্রের অংশমাত্রে 

পরিণত, এরূপ ব্যবস্থ| আমাদের শিক্ষার্দর্শের 

বহিভূত। 

মনে রাখিতে হইবে প্রত্যেকটি জীবন এক একটি 

নৃতন অভিযান। এই জীবন ও ব্যক্তিকে শ্রন্ধা 
করিতে শেখামাত্র বৃহত্তর জীবনের সে তরুণ মনের 

তাল মিলাইপা দেওয়__উন্নততর জীবনের জন্য 

তাহাকে প্রস্তুত করাই উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ । শিক্ষ।র 

উদ্দেশ্ত মাত্র বুদ্ধির বিকাশ নয়, শুধু জীবিকার 
উপায়ও নয়, অন্তনিহিত শক্তি কল্পনা ও ভাবাঁবেগকে 

উদ্ধদ্ধ করিয়া যথার্থ পথে চাঁপিত করাও শিক্ষার 

উদ্দেশ্ত )- হৃদয়ের বিকাঁশেই, সহান্থভৃতিতেই এৰং 

স্বেচ্ছা প্রণোদিত সেবায় উহার চরম সার্থকত। ! 
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প্রতিবেশীকে ভালবাসো-নিজের মত করিয়া 

কথাটি কত ছোট-_অথচ কত বড়! শিক্ষার সকল 

আদর্শ ও উদ্দেশ্য এই মহাবাক্যে নিহিত রহিয়াছে । 

পাশের মামনুষটিকে ভালবাসার মধ্যে যে সত্যঃ যে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ_৩য় সংখ্যা 

কল্যাধ নিহিত-_তাহারই ব্যাপক প্রয়োগে বিশ্বশাস্তি 
_ইহা স্বতঃসিদধ। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এতদিনেও ইহা 
সম্ভব হইল ন! কেন? এবং কখনও যে সম্ভব হইবে 

বলিয়াও ত মনে হয় না। তবু বলিতে হয়, শিক্ষার 

ভিতর দিয়াই & অসম্ভবের সাধনা ! 
শিক্ষার সফলতা নির্ভর করিতেছে শিক্ষকের 

উপর। শিক্ষক মানবজাতির নীরব সেৰক; 

ইতিহাসের অনৃশ্ত অভিনেতা । শিক্ষকের আদর্শে ও 
সাহচধধে শিক্ষা জীবনের পরতে পরতে মিশিম়া 

যাইবে । শিক্ষা কেনাবেচা না হইয়! হইবে অন্তরের 

আদান-প্রদান। শিক্ষা সম্পূর্ণ ও সার্থক হুইৰে 
সেই দিন__যে দিন শিক্ষার্থী একটি পরিপূর্ণ “মানুষ, 
রূপে বিকশিত হইয়! উঠিবে। পুরাঁকাঁলে ছাত্র- 
জীবনের আরম্তে ও শেষে যে উপনয়ন ও সমাবর্তন- 

প্রথা ছিল--সেখানে ছাত্রদের জীবনের উদ্দেগ্ত ও 

দায়িত সম্বন্ধে সচেতন কর! হইত। বর্তমান কালের 

উপযোগী করিয়া তাহার পুনঃপ্রবর্তন করিলে ছাত্র 

জীবনের প্রারভ্তেই শিক্ষার্থী বুঝিবে-কি তাহার 

উদ্দেশ্ঃ আর শেষে বুঝিবে-_-কি তাহার দ্বায়িত্ব । 

জীবন ও জগতের প্রকৃত রূপ তাহার চোখে ফুটিয়। 

উঠিবে--শান্ত সমাহিত মনে সে সংসারে কর্মক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিবে, সমাজের সেবা করিতে। উপধুক্ত 

শিক্ষক ও গুরুর আদর্শেই সে ধীরে অথচ ফ্রৰগতিতে 

জীবনের পথে আগাইয়া চলিবে । উধ্ব মুখী শিক্ষার 
অনির্বাণ অগ্নিশিথ! জলিতে থাকিবে। 

তাহাদের ঘরে আলো নাই, শিক্ষা নাই। দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কে তাহাদের 

ঘরে আলোক ও শিক্ষা বহন করিয়। লইয়। যাইবে? 
- বিবেকানন্দ 



শরণাগতিঞ* 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 

( সহকারী অধ্যক্ষ, শ্ররামকৃষ্চ মঠ ও মিশন ) 

“বেড়াল-ছান! হবি, বানর-ছানা হবি না।” 

বানর-ছানা মাকে জড়িয়ে ধরে থাকে, এ গাছ থেকে 

ও গাছে লাফিয়ে যাবার সময় তার পড়ে যাওয়ার 

সম্ভাবনা । মাকে ধরে থাকলেও তার পতনের 

সম্ভাবনা বেশি। তাই ঠাকুর বলতেন “বানর-ছানা 

হবি নাঃ বেড়াল-ছাঁনা হবি-মা যেখানে রাখেন, 

হেঁসেলে বা ত্াস্তাকুড়েঃ কিংবা বিছানায় যে অবস্থায় 

মা তাকে রাখেন, বেড়াল-ছান| সেই অবস্থাতেই 
খুশী থাকে । সেমাকে ডাকে মিউ মিউ করে। 

মায়ের ওপর তার পূর্ণ নির্ভরতা, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ | 
ভগবানের উপর পূর্ণ নির্ভরতা! বোঝাবার জন্য ঠাকুর 
এই উদ্দাহরণটি দ্বিতেন। এটি সকল শাস্ত্র ও 

সাধনার শেষ কথা £ ভগবানে আত্মসমর্পণ । কি 

নির্ভরতা! বেড়াল-ছানার কোন অভিষোগ নেই, 
সে শুধু মাকে ডাকে । সংসারে আমাদের থাকতে 

হবে এই বেড়াল-ছানার মত, ভগবানে পূর্ণ 
আত্মসমর্পণ করে। পূর্ণ শরণাগতি চাই। 

এই নির্ভরতা আসে তাকে ভালবাসলে । পাঁচ 

বছরের ছেলে, সে জানে একমাত্র মাকে। সে 

মায়ের ওপর পূর্ণ নির্ভর করে চলে। থিদ্দে পেলে 

মাকে জড়িয়ে ধরে, ভয় পেলেও মা-ই তার 
আশ্রয় । মা বই সে আর কিছু জানে না। 

মায়ের ওপরই তার সৰ নির্ভর। এটি আমাদের 
বুঝতে হবে, এতেই আসবে শাস্তি। বালক যেমন 
মার ওপর সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে সেই 

রকমটি হতে হবে। 

ভগবানকে এইভাবে সব সমর্পন করলে; তিনিও 

আমাদের থাওয়া-পরার সব ভার নেন। গীতাক় 

ভগৰান একে অনন্তা ভক্তি বলেছেন। সংসারে 

শাস্তি ও আনন্দ লাভ করতে হলে এই ভক্তি 
চাই। মায়ের ওপরেই সৰ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে 
নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। 

'অনন্যাশ্শিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পধু-পাসতে। 

তেযাং নিত্যাভিষুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ 

যার মন তাতে সমাহিত, তার সব দাঁয় সব ভার তিনি 

মাথায় করে বয়ে পৌছে দেন, লোক মারফৎ পাঠিয়ে 

দেন না। তাতে সৰ সমর্পণ করলে কত বড় দারিত্ব 

তিনি গ্রহণ করেন। আর আমর! বেশী বুদ্ধিমানের 

মতো নিজের বুদ্ধি খরচ করে ভগবানের ওপর ভরস! 

না করে নিজের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে চলি 

আর প্রতি পদে আঘাত পাই। 

যোগ শব্দের অর্থ_না পাওয়া জিনিস পাওয়া, 

আর “ক্ষেম শব্দের অর্থ পাওয়া জিনিস রক্ষা 

করা। ভক্ত ভগবানের এই যে সম্বন্ধ এটি বড় 

অদ্ভুত, সব ভার তিনি নেন। এইরূপ কিংবদস্তী 
আছে যে, কাশীর এক পণ্ডিত অজুন মিশ্র শাস্জ্ঞ, 

নিত্য ভোর-রাত্রে দশাশ্বমেধ ঘাটে ম্লান সেরে 

পূজা করে গীতা পাঠ করতেন। গীতা পড়বার 
সময় উক্ত শ্লোকটি তাঁকে নিত্য ব্যাকুল করত। 

তার মনে সংশয় এলো, ভগবান মাথায় করে সৰ 

ভার বয়ে দেন, কি আশ্চর্য! সংশয়াকুল মনে শেষে 

তিনি স্থির করলেন, ভগবান বয়ে দেবেন কি? তিনি 

দান করেন। এট! “দদাম্যহম্ হবে, “বহাম্যহুম্, 
নয়। এই ভেবে শ্লোকের এ জারগাটি লাল কালি 

দিয়ে কেটে দিদাম্যহম্ঠ লিখে দ্িলেন। তাঁর পর 

তিনি দ্বিপ্রহরের স্নানে গেলেন। তাঁদের সাংসারিক 

অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না, তার গৃহিণী ন্নানাহ্নিক 

শেষ করে মহা চিন্তায় পড়েছেন, কি রান! হবে আজ ! 

* আসানসোল ্ররামকৃঞ্ক মিশন আশ্রমে পুজাপাঁদ মহারাজের ১৮.১১.৫৬ তারিখের একটি ধর্মপ্রসঙ্গ । 
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ঘরে তো কিছুই নেই, স্বামী ফিরে এলে তাঁকে কি 

থাওয়াবেন। শেষে চিন্তার কোন কুল না পেকে, 

ভগবান যা করেন” ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে 

রইলেন। কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ কে যেন তাদের 
দরজায় ঘা দিল। তিনি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে 

দেখলেন, ছুটি অপূর্ব সুন্দর বালক, পরনে তাদের 
সুন্দর ধুতি, মাথায় করে তারা ছু'ঝুড়ি তরতি নানান 

রকম তরকারিঃ ফলমুল এনে ডাকাডাকি করছে। 

আর অদ্ভুত ব্যাপার তার্দের দুজনের বুক রক্তাক্ত 

ক্ষতবিক্ষত, দর দর ধারে ছুজ্জনেরই বুক বেয়ে 

রক্ত ঝরছে । তিনি আকুল হয়ে তাদের এই 
রক্তপাতের কারণ জানতে চাইলেন, আর জিজ্ঞেস 

করলেন, এই তরিতরকারিই বা কে দিল। তারা 

কিস্ত কোন কথার বিশ্ষে উত্তর না দিয়ে, ঘরের 

মধ্যে ঝুড়ি নামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। 

মহিলা ব্যাপারটা কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন 
না। তবু বার বার ছেলে ছটির বুকের সেই রক্তের 

কথা তাঁর মনে উঠে তাকে আকুল করে তুলতে 

লাগল। ক্রমে যখন তার হ্বামী ঘরে ফিরে এলেন, 

তখন তিনি আন্ুপুধিক সমন্ত ঘটন1] বলে ছেলে 

ছুটির বুকে ছুরিকাঘাত জ্রনিত সেই রক্তপাঁতের 

কথাও ব্ললেন। ন্বামী ভক্ত, তিনি শুনেই সব 

বুঝতে পারলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, মহাভাগ্য বতী 

তুমি, ভগবান বালকবেশে এসে তোমার সামনে 

দাড়িয়েছিলেন। আমার সংশর সন্দেহ মিটাবার 

জন্য, তিনি মাথায় করে আমার বোঝ! বয়ে দিয়ে 

গেলেন। আমার কলমের লাল কালির আচড় 

রক্কের স্বাক্ষর হিসাবে তিনি বুক পেতে নিয়েছেন। 

আজ সব সন্দেহের আমার অবসান হ'ল-_ 

“দদাম্যহম্” নয় “বহাম্যহুম্'ই ঠিক। 

সত্যই--শরণাগতের তিনি অনন্যশরণ, অভয় 
আশ্রয়। ঠাঁকুরও তাই বলেছেন, “বেড়াল-ছান! 
হ₹ও।” তিনি সব ভার মাকে দিয়েছিলেন। মা-ও 

তাই সব যোগালেন তার জন্ভ। তাঁর পঞ্চবটী 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 

ঘেরবার কঞ্চি, দড়ি মা পেরেকটি পর্ধস্ত তিনি 

যুগিয়েছিলেন। তার অবতমানে শ্ররামকৃষ্ণের 

সেবার জন্য মথুরবাবু একবার তাঁকে ষাট হাজার 
টাকার জমিদারী লিখে দ্দিতে চেয়েছিলেন । তাতে 

ঠাকুর বলেছিলেন, «আমার মা, আবার আমার 

জমিদারী, কট জিনিস আমার কৰে। মা থাকলে 

সব হবে। ও সব চাই না!” শরণাগতি-- 

ভগবানে পূর্ণ নির্ভরত1_ আত্ম-সমর্পণ- এই ভ্চ্ছে 
অনন্থ চিন্তা । 

“সংসারে থাকবি, ঝড়ের এটো! পাত হষে”__ 

হাওয়া যেদিকে নিয়ে যায় তাকে, সে স্বাস্তাকুড়ও 

হতে পারে কিংবা বড় লোকের দালানেও হতে 

পারে, যে দিকে হাওয়ার খুশি সেই দিকেই সে নিপ়ে 
যাবে পাঁতাকে । পাতার কোন নিজস্ব সত্তা নেই, 
সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে সে। 

সাধনার শেষে আসে এই অবস্থা । সম্পদ এখর্ষের 
মধ্যে যে ভালবাসা, তার শেষ নেই ; আরো চাই, 

আরো দাও এই ভাবে চাওয়া ত্রমশঃ বেড়েই 
চলে। এতে শাস্তি মেলে না । এই শ্রশর্ধ স্ম্পদ 

ডেকে আনে অশান্তি আর ছুশ্চন্ত।। এর 

থেকে মুক্তি পেলে ভবে আসে শাস্তি। ঠাকুর 

চিলের উদ্দাহরপ দিতেন, মাছটি ফেলে দিলে তবে 

নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারবে । বাসনা ত্যাগ করলে 
তবে শান্তি। নইলে টাকা, গল্পনা, অনুখবিন্ুখের 

জন্য ছুশ্চন্তাগ্রন্ত হতে হবে। আসল জিনিস সত্য 

ধর্ম ভগবান। সব ছেড়ে যদি তার ওপর টান হয়, 

ভালবাসা হয়, তবে তো! সব চেয়ে সুন্দর! তার 

দিকে তুমি যদি এক পা এগিয়ে যাও তিনি তোমার 

দিকে একশো পা এগিয়ে আসবেন । 

এই সমস্ত বিষয়-বাঁসন! নিয়ে মনের স্বাভীবিক 
চঞ্চলতা আরও বেড়ে যায়। এর মধ্যেও শাস্তির 

পথ আছে; কিন্ত আমরা সে পথে যাই না। এই 
দেহনুখের আসক্তিতেই আমরা নোঙর ফেলে 
আছি। চারটি মাতাল মদ্র খেয়ে একবার নৌকা 
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বিহার করবে ঠিক করলে। নদীতে গিয়ে একটি 

নৌকা নিয়ে চারজন তাতে উঠে বসলো একজন 

গেল হালে, আর তিনজন ধরলে! দাড়। ভাবছে 

বেশ নৌকা চলছে, সার! রাত ধরে তার! দাড় 

টেনেছে। ভোর যখন হ'ল, তার্দের নেশাও 

তখন একটু ফিকে হয়ে এসেছে। হঠাৎ তাদের 
হু'শ হ'ল যে সারা রাত তারা একই জায়গায় 

রয়েছে । কি ব্যাপার, ন। দেখলে নোঙর তোলা 

হয় নি। সারা রাত তারা একই জায়গার দাড়িয়ে 

দাড় বেয়েছে। এই আসক্তি নোউর, এটি না 

তুলতে পারলে কিছুই হবে না, সৰ পরিশ্রমই ব্যর্থ 
যত সাধন-ভজন জপ-তপ করে৷ না কেন, আসক্তি 

থাকলে কিছু হবে না। আপক্তি-নোঙর আগে 

তুলে ফেলো । 

ঠাকুর এক চাষীর গল্প বলতেন। সে সারাদিন 

পরিশ্রম করে নালা কেটে ক্ষেতে জল সেচেছিল। 

কিন্তু সারাদিন পরিশ্রমের পর সে অবাক হয়ে 

দেখলে তার ক্ষেত যেমন শুকনো ছিল তেমনিই 
রয়ে গিমেছে। অনেক খোজাখুজির পর সে 

দেখতে পেল নালার মুখে ইছুরের কতকগুলি গর্ত। 

সমস্ত জল এ গর দিয়ে মাটির নীচে অন্দিকে চলে 

গিয়েছে । সাধকেরও এ রকম কামনা-বাসনার 

গর্তে সব পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। 

আত্মসমর্পণ আপনা থেকে আসে না। মন 

চঞ্চল, তাকেস্থির করতে হবে। অন্ন পযন্ত 

বলেছেন, বাধুকে যেমন নিগ্রহ করা যায় না, 

মনকেও তেমনি বাধা যায় না। এর উত্তরে শ্রুরু্ণ 

বলছেন, মনকে বশে, আনবে, কি করে শোন £ 

পঅভ্যাসেন তু কোন্তেয়, বৈরাগ্যেন চ গৃহাতে।” 
অনাসক্তভাবে অভ্যাঁস করলে সব সম্ভব হয়। 

চাই সাধন। সব কিছু হয় এই সাধন 

থেকে। কিন্ত সেই সাধন সম্ভব হয় আবার কৃপা 
থেকে। কৃপা পেতে হলে কিছু করতে হয়। 

কূপা মানে-_ করে পাওয়।॥ “ক'-মানে করা, 
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“পা”-মানে পাওয়!॥ সাধনার শেষে আসে আত্ম- 

সমর্পণ। যার মন ভগবানে সমাহিত হয়েছে, সেই 
পারে আত্মসমর্পণ করতে । যে সবত্তাকে দিরেছে 

সেই পারে নিশ্চিন্ত হতে। 
ঠাকুর ছুই বেয়ানের গল্পে এট স্ন্দরভাৰে 

বুঝিয়েছেন। আমরাও সংসারে, ভগবানকে ডাকি 

এক হাত তুলে। ঠাকুর বলতেন, আমি দুহাত 

তুলে নাচি। সংসারের কামনা-বাসন! বগলে 

চেপে, এক হাত তুলে নাচলে আনন্দ হয় না। 

তাই সব ছেড়ে দিয়ে, দুহাত তুলে তাতে নির 

ন! করলে আনন্দ হয় না। এই নিভরত আসে মন 
শুদ্ধ হলে; তখন সব বাসন! যায় তার দিকে। 

বিন্বষল সমস্ত মন দিয়ে চিন্ত।মণিকে ভালবেসেছিল, 

কিন্ত একটি কথায় সব পালটে গেল। ষোল 

আন মন-_য1 চিন্তামণিকে দিয়েছিল তার মোড় 

ফিরিয়ে দিলে ভগবানের পায়ে । 
তুলসীণাস, যিনি আজ প্রাতঃস্মরণীয়, তিনি 

বিবাহিত জীবনে বড় স্তৈণ ছিলেন, স্ত্রীর আচল ধরে 

বেড়াতেন। তারও পরিবর্তন হল একটি কথায়। 

স্্ীকে একবার তার অনুপস্থিতিকালে শ্বশ্রঠাকুরাণীর 

অনুমতি নিয়ে বাপের বাড়ী যেতে হয়। বাড়ী 

ফিরে এসে স্ত্রীকে না দেখে তুলসীদাস মায়ের 

কাছে কারণ জানতে পেরে মাকেই প্রথমে খুব ধমক 
দিলেন, তারপর নিজেই ছুটলেন স্ত্রীর পালকির 

উদ্দেশে। বহুদূর ছুটে গিয়ে যখন স্ত্রীর পালকি 
তিনি ধরলেন, তখন তার অবস্থা শোচনীয় । সমস্ত 

মুখ রৌদ্রে লাল, হাটু পর্যন্ত ধুলো। এই অবস্থায় 
তাকে দেখে তার স্ত্রী হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং 

বললেন, «এই দেহের অস্থি-চর্মের প্রতি তোমার যে 

ভালবাস,তা! যদি শ্রারামকে দিতে তবে নিশ্চয়ই ভব- 

বন্ধন হতে মুভ্ত। হতে ।” এই ভংসনায় তার চেতন! 

হল। তিনি সমস্ত মন ফিরিয়ে নিয়ে ভগবানকে 

দিলেন। সাধনার অন্তরায় এই আসক্তি। এর থেকে 
মুক্ত হতে হ'লে ভক্তি নিয়ে সংসারে চলতে হবে। 
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ঠাকুর মাস্তলের পাখীর উদ্দাহরণ দিয়ে শরণা- 

গতদের অবস্থা বোঝাচ্ছেন। জাহাজটি যখন মাঝ 
দরিয়ায় এসে পড়েছে তখন পাখী আশ্রয়ের জন্ 

ব্যাকুল হয়ে একবার উত্তরে, একবার দক্ষিণে, 

একবার পূর্বে, একবার পশ্চিমে বহুদূর পর্যস্ত ঘুরেও 
কোন কুলকিনারা না পেয়ে শেষে শ্রাস্ত হয়ে 

আবার সেই মাস্তলের ওপরই বসল। মানুষও 
এই রকম সংসারের জালা যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে কোন 

নিম্তারের পথ না পেয়ে বুঝতে পারে,__-ভগবান ভিন্ন 

তার গতি নেই, তাঁর শরণ নিলেই শাস্তি। 

গীতায় শুঃভগবান বলছেন, তুমি স্থিয়চিত্তে 

শোন £ তোমাকে সর্বগুহাতম কথা শোনাচ্ছি-_ 

তুমি আমার অতি প্রিক্ন, তোমার কল্যাণের জন্য, 

তোমাকে বলছি যে আমার ভক্ত শুধু তাঁরই 
জন্য এ উপদেশ দিচ্ছি। অন্রুনকে উপলক্ষ্য করে 

বিশ্ববাণী সকলকেই তিনি বলেছেন, সকলকে 

মায়া-যস্ত্রে ফেলে তিনি ঘোরাচ্ছেন। সকলের 

ভেতরেই তিনি রয়েছেন। আমর! ঘুরছি অবিরত। 

কিন্ত এর থেকে উদ্ধার পাবার উপায় কি? পূর্ণ 
নির্ভরত৷ আর আত্মসমর্পণ । “আমার ও আমি'তে 

বন্ধ হয়ে সবাই থুরছে। এর থেকে নিস্তারের 
উপায় তিনি বলছেন, 'তমেৰ শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন 

ভারত? । কায়মনোবাক্যে তার শরণাগত হও। 

এতটুকু ভাবের ঘরে চুরি থাকবে না। সব আসবে 

ভালবাসার তেতর দিয়ে। যে যত নিজের জন্ 

ভাববে, ভগবান তার থেকে তত দুরে সরে যাবেন। 

সংসার মানে যাতায়াত। 'পরিশ্রাস্ত হয়েছি, 

জার পারি ন1 দীর্ঘ পথ চল্তে, এইবার রেহাই দাও 
প্রভু--এই ভাৰ মনে না এলে তাকে পাওয়া যায় 

না। তাই মন মুখ এক করো» তবেই "তং প্রসাদাৎ 

পরা শান্তিঃ*, এই পথ ছাড়া দ্বিতীর় পথ নেই। তার 
প1 জড়িয়ে ধরো কাঁমনা-বাদনার মোঁড় ফিরিয়ে তাঁর 

সঙ্গ কামনা কর। আসক্তি হোক তাতে। শাস্তি 

পেতে হ'লে বাইরের মন গুটিয়ে এনে তার পাদপন্সে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্য--৩য় সংখ্য। 

সমর্পণ করে! । “অকামে! বিষুকামে! বা” । ঠাকুর 

বলতেন, “হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়।” যাকে 

পেলে সব পাওয়া ষায় তাঁকে চাও, যার থেকে শ্রেষ্ঠ 

লাভ আর নেই, সেই অন্তধামীকে আশ্রয় করো। 

তিনি বলছেন, “সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং 

শরণং ব্রঙ্গ,_তোমাঁকে আমি ধুয়ে মুছে সাফ করে 

নেব, সৰ কিছু পরিত্যাগ করে যদি তুমি আমার 

শরণ নাও তবে তোমাকে মালিন্তমুক্ত করে আমার 

যোগ্য করে নেব। আবার তিনি বলছেন, এমন্মনা 

ভব মন্তক্তো, মদ্ধাজী মাং নমস্কুর' । আমাকে 

ভালবাসো, আপনার জ্ঞান করো, বাইরের অনিত্য 
জিনিস দেখে ভূলে থেকো ন!, আমার উপাসনা! 

করো), আমার ভক্ত হও, সংসারের কাজ করো 

আমাকে অবলম্বন করে, তাঁহলে আমাকেই লাভ 

করবে। শ্রীভগবান নিজে প্রতিজ্ঞ! করে বলেছেন। 

আমর! 'আমিত্বকে খোটা করে কাজ করি। কিন্ত 

আমির পেছনে যে তিনি রয়েছেন সেটি দেখি 

না। তাই তিনি বলেছেন, "অহম্' ছেড়ে তাকে 
ধরে! । শরণাগত হও। আমি পশ্চাতে রয়েছি 

আমাকে নমস্কার করো । জীবনের লক্ষ্য যদি শাস্তি- 

লাভ হয়, তুমি আমাকেই লাভ করবে। এই তার 
রাস্তা । এই জীবন গঠনের আদর্শ পাবে গীতায়, 

কপামৃতে। কিন্তু শুধু বই পড়ে কিছু বিশেষ 
হয় না। “সাধন কর্না চাছিয়ে মীরা যেমন বলতেন, 

সাধন চাই। আকুলতা চাই, আর চাই তাতে সৰ 
সমর্পণ। ভার লাঘব করতে হ'লেঃ বোঝ! হালকা! 

করতে হ'লে তাঁকে ভার দিয়ে দাও। ভক্ত কবীর 

বলতেন; “চলতি চান্ধী সব-কোঈ দেখে, কীল না 
দেখে কোঈ।” জাতার আশে পাশে সব ছোলা 

পিষে ধার, কিন্ত কীলের কাছে যে ছু'একটি পড়ে 

যায় তার! আর পেষাই হয় না। ভগবান হচ্ছেন 

এই কীল। যারা তাঁকে আশ্রয় করে তারা অভী 
হয়, তাদের কোন চিন্ত! থাকে নাঃ তাদের ধ্বংস 

নেই। তাই তার শরপাগত হও। 



কারে আমি হেরিলাম সহসা নিভৃতে ! 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 

কর্মচক্র আবর্তনে আনন্দের করি অধেষণ 

ধরণীর এ ধুলিতে জন্ম লয়ে আমি ! 
অলীক সম্ভোগ-স্থথে কানে আসে মায়ার ক্রন্দন, 

সঙ্কীর্ণ জীবনে মোর পরিকীর্ণ ভ্রাস্তি-ভর! মন। 

সংখ্যাতীত কামনায় আজে! অধোগামী ! 

স্বপনের মধুকর গুঞ্জরিছে আশার সৌরভে, 

বস্তবিশ্বমাঝে কোথ। চিরস্থিতি বিভূতি-গৌরৰে ! 

বিচিত্র তর্কের জালে জড়ায়েছি সন্দেহ-সংশয়, 

ইন্দ্িয়-বিলাসে কোথা আনন্দ-সম্পদ ? 

কল্পন।-বিভ্রম লয়ে পলে পলে হ*ল ক্ষতি ক্ষয়, 

ঘুরে ঘুরে অস্তবীক্ষে উড়ে-যাঁওয়া! পাখা পেলো! ভয়, 

ক্লান্ত হয়ে পেল কিগো৷ আশ্রজ্ধের পথ? 

সীমাহীন ভবার্ণবে পণ্যবাহী তরণীর! দোলে, 

কুলার! হয়ে তার! প্রকম্পিত তরলের কোলে । 

তেষাং 

রূপোন্মন্ত স্থযমার এষপায় ব্যর্থ পরিক্রমা, 
পাথিৰ এশ্বতরে উদ্দগ্র লালস! ? 

রহস্তের একি লীলা! দিনে দিনে অশ্রু হ'ল জমা, 

মধুরিমা ল্কে আসে মরী(চিকা হয়ে মনোরমা 

মরুবক্ষে কেন মোর সহল ছর্শ! ? 

কোথায় গাঁহন করি জুড়াইতে অজন্্ যাতন1, 
চি্দানন্দরসে ডুবি কবে আর হবে গে! সাধনা? 

মরদেহে ব্রহ্মপুরে যেথা শোভে জ্যোতি পল্মাকাঁর 

সেথা যারে হেরিলাম সহসা নিভৃতে, 

সে যেন আনন্দমন্ন ! শুধাইনু, “কে তুমি আমার?” 
কিছু তার কথা নাই; আত্মভোল| গান গেয়ে গেয়ে 

অনাহত সুরে তার কি চাহিছে দিতে! 

প্রেমস্থত্রে সে কি মোর গেঁথে দিবে মৌন মন-মালা, 

বিবেক-বৈরাগ্য-দীপ ওই ঘরে কার পাশে জালা? 

স্থখং শীশ্বতং নেতরেষাম্ 

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 

£/১ 8191] 0130153 0901: 0100.+ ব্রাউনিং 

ঠিক কথাই বলেছেন। আমাদের এই মাটির 
দেহের মধ্যে আলোর একট! শিখ! আছে। এই 

শিখ! আমাদিগকে না দেয় বসে থাকতে, ন! দেয় 

দাড়িয়ে থাকতে । ওর কাজ আমাদের রক্তের 

মধ্যে একট! জালা! ধরিয়ে দেওয়া । সেই জালায় 

অস্থির হয়ে দিগন্তের ডাকে আমর! ঘর থেকে পথে 

এসে গ্লাড়াই চলার ছুরস্ত নেশায়। এই যে 
45008 00086 0195 1802 310 001 59021501001 

£০ 1, (এই যে যন্ত্রণা যা বলতে দেয় না, দাড়াতে 

দেয় না, শুধু চলার প্রেরণ! দেয়) এই অশাস্তি 

কেবল মানুষেরই মধ্যে । অল্ে তার স্থখ নেই, 

তার কাছে ভূমাই সুখ। তার মর্সের গভীরে 

অনন্তের জন্তে কী অপরিমেয় পিপাসা! ব্রাউনিংএর 

ভাষায় আমর! যর্দি হতাম £510131)90 ৪100 0016 

০1903) 210:090119150410% ৪. 8091] ( অগ্রিকণা- 

দ্বারা অস্পৃ সীমাবদ্ধ রূপায়িত মুত্তিকাথণ্ড )_তবে 

ছিল ত্বতশতর কথ! । কোকিলের মতো আমের 

মুকুল থেতাম, বসন্তের আকাশে সবরের ঢেউ 

তুললতাম, গরুর মতো গোগ্রাসে গিলতাম এবং 

শুয়ে শুয়ে নিশ্চিন্ত মনে জাবর কাটতাম। ন্থদুরের 

জন্তে তাদের মনে কোন ছুঃখ নেই ) ঈশ্বর আছেন 



১২৬ 

কি নেই-_-এ নিয়ে ওদের মনে সংশয়ের কোন 
বালাই নেই। 

মাচষের বেলায় কিন্ত ওটি হবার যে নেই £ 

বাইরে থেকে মনে হচ্ছে বেশ দিব্যি আছে; খাচ্ছে 
দাঁচ্ছে, মোটর হাঁকিয়ে দিব্যি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, 

দামী চুরুটের ধেশায়া ছাড়ছে, গল্ফ. খেলছে, ছ-বেল! 

পোষাক বদলাচ্ছে, মূল্যৰান গহনায় দেহ সাজাচ্ছে, 

চর্ধ্য-চৃষ্য-লেহা-পেয় দিয়ে রসনাকে তৃপ্ত করছে। 

কিন্তু ঈর্ধা করবার কিছু আছে কি? খুব স্থথে 
আছে ওরা--এমন কথা মনে করবার সত্যই কি 

কোন হেতু আছে? ঠাকুর বলতেন £ 

কামিনী-কাঞ্চনের স্থখ_এই আছে, এই 

নাই; ক্ষণিক! কাঁমিনী-কাঞ্চনের ভিতর 

আছে কি? আমড়া, আটি আর চামড়া) 

থেলে হয় অন্শূল। সন্দেশ, যাই গিলে 
ফেললে আর নাই। 

ওই আমোদ-প্রমোদ, নাচ-গান, হাসি-ঠাটা 

এবং সাজ-সজ্জার অন্তরালে আর একটি মানুষ 

রয়েছে যে নিঃশব্দে বহন করে চলেছে প্রচ্ছন্ন 

আত্মগ্লানির এবং নৈরান্ঠের দুর্বহ বোঝা । এই আসল 
মানুষটিকে বাইরে থেকে বুঝবার কোনই উপাক়্ 
নেই। হাক্সনীর ভাষায়, এই যে 17900581515 

7509:50010, এই যে 3০০05 31190 19905- 

108 92,9. 263791:-_হুইটম্যানের ভাষায়, এই 
অন্তহীন ক্লান্তির এবং হতাশার কথা স্বামী স্ত্রীকে 
এবং স্ত্রী স্বামীকে বলে নাঃ বন্ধু বন্ধুর কাছে ব্যক্ত 

করে না। মাকিণ কবির ভাষায় ঃ ১২০19039200, 
1০ ৮165, 180 £0161595 €003650 10 1527 

মানুষ বাইয়ে ভোগ্যবস্তর 

পিছনে যতই ছুটাছুটি করুক, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির 
কমরৎ নিয়ে যতই প্রমত্ত থাকুক--€0৩ ৪০৫] ০ 

[818 13 901] 20190 000 93852091] 001093 

_-এঁতিহাসিক টয়েনবীর ভাষায়। চরম সত্যের 
জন্তে মানুষের অন্তরে যে পরম তৃষা রয়েছে সে 

(75 00176593101, 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্য--৩য় সংখ্যা 

তৃষ! তো যাবার নয়। ব্তীতে যেমন সে চেয়েছে, 

আজও সে তেমনি চাইছে সত্যকে, সুন্বরকে, 
ভগবানকে । 

12110011193 06 5০90181 [২50017380:006101) 

( পুস্তক )-এর উপসংহারে ইংরেজ মনীষী বারণ 
রাসেল লিখেছেন £ 

[16 9০৮9166৭ 010] 0 1166 13 901108]) 

৮/100000 20 1921 10010722 ৮৪1101০) 

10081991916 ০৫ 10193915100 00010 1061- 

17200615000 ৮০৪117933 210. 6০61- 

1709 0320 81] 13 ৮2010. 10116 13 19 109 

02119 10000917১16 00036 8০:৮০ ৪0705 

210. ৮/1101% 996]003, 10 90106 3603০, 

1102) 

10019130172] ৪120 ৪1009৮৪ 

9013109 170017)21) 016 9130 

ড৮17101 13 

109101100, ৪001) 88 0০৭ 01: 000 

০0110680005, 

অনুবাদ £ শুধু বাচার জন্তে বাঁচা মানবেতর 
প্রাণীর জন্তে। ওর মধ্যে যথার্থ মনুষ্যত্বের কোন 

গৌরব নেই। এঁজান্তব জীবনের কোন সাধ্য 

নেই মানুষকে বরাবরের জন্তে বাচায় ক্লান্তির হাত 

থেকে, “সমন্তই নিশার স্বপ্ন এই হতাশার ভাব 

থেকে। জীবনকে পরিপূর্ণ মানুষের জীবন হতে 
গেলে বাঁচতে হবে এমন একট! লক্ষ্যে পৌছানোর 

জন্তে যা নৈব্যক্তিক, যা মানুষের জীবনের বাহিরে, 

যা সদুরের_ যেমন ঈথর অথব| সত্য অথবা সুন্দর 
এ হচ্ছে এমন একজন মানুষের মন্তব্য যার 

বইগুলিকে কোনমতেই রা'মকৃষ্ণ-কথাযূত অথবা 

চৈতন্ত-চরিতামূতের পর্ধায়ে ফেল! চলে না, ধিনি 

গণিতশান্ত্রের জটিল সমন্ত। নিয়ে বই লিখেছেন, 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গিমা থেকে কথ! বলেছেন, 
নিংশক্ক চিত্তের হ্বাধীন চিত্তার প্রদীণ্ড আলোকে 

জীবনকে নিয়আত্রিত করবার চেষ্ট! করেছেন। সত্যের 

প্রতি একট! জলন্ত অনুরাগ নিয়ে জীবনকে তলিয়ে 



চৈত্র, ১৩৬৩] 

বুঝবার চেষ্টা করলে রাসেলের সিদ্ধান্তে উপনীত 

হতেই হবে। কেবল জান্তব স্তরে প্রবৃত্তির জীবনকে 

কেন্দ্র করে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করলে সিন্ক্লেয়ার 

লুইসের ব্যাঁবিটের (13810516) মতো একদিন ন 

একদিন তাঁকে নিরাশ হতেই হবে, [0০3০০10 

(সিন্ক্লেয়ার লুইসের অপর একখানি উপন্গাসের 
নায়ক ) এর মতো! বলতেই হবে £. 4১00. ] 810) 
0:5৭ ( আমি ক্রান্ত ). আমেরিকার অতুল এশ্বধের 

চমক্লাগানো আড়ম্বরের মধ্যে মানবাত্মার প্রচ্ছন্ন 

নৈরাশ্তের কথা লুইসের উপন্তাসগুলিতে নিখুত 

হয়ে ফুটে উঠেছে । 

আমার বলবার কথ! £ ইওরোপ এবং আমেরিক। 

বুদ্ধির ক্ষেত্রে চোখ-ঝলসানো সফলতা অর্জন 

করেছে_ সন্দেহ নেই। কিন্তু আধ্যাত্িক ক্ষেত্রে 

ওদের বিফলতার কথা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক্ 

হয়ে যেতে হয়। ওর! 'িক্তকরবী'র সেই রাজার 
মতো, যে পুঞ্জীভূত সোনার তালের উপরে বসে 
বলছে £ আমি রিক্ত, আমি তপ্ত, আমি ক্লান্ত ।। 

আর মানুষের জীবনের আধ্যাত্মিক দিকটা কোন 

মতেই উপেক্ষা করবার নয়। উপেক্ষা করে 

পাশ্চাত্য পৃথিবীতে ইতিমধ্যে নিয়ে এসেছে 

ছুটে! মহাযুদ্ধ; তৃতীয় মহাযুদ্ধের জনকে এখন 

পাঁয়তারা ভাঙছে । ইওরোপ আমেরিকা সার- 

পৃথিবী ঢুঁড়ে ঢুড়ে বেড়াচ্ছে তেলের জন্যে, সোনার 

জন্কেঃ কাচামালের জন্টে-যাতে ওরা সিগার, 

হ্তাম্পেন আর মোটর নিয়ে বিলাসব্যসনে মত্ত থাকতে 

পারে। আফ্রিকা ওদের মুগয়াক্ষেত্র। ওরা যা করছে 

তা আনন্দেরই জন্ঠে ।- মানুষের শ্বভাবই আনন্দকে 

অন্বেষণ কর!। ওদের ভুল হচ্ছে একট! জায়গায়। 

তাবছে বিছ্যৎকে বশ করতে এবং জড়গ্রকৃতির 

উপরে প্রভৃত্ব কায়েম করতে পারলেই সব- 
পেয়েছির দেশে পৌছে যাবৰে। তা হবার নয়। 

চরম সত্য- ঈশ্বরের মধ্যে সেই শাস্তি, যাঁর সম্পর্কে 
বাইবেলে বলা হচ্ছেও “009170590০5 ০0০0] 0581 

তেযাং স্ুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ১২৭ 

1100019 050109”--ঈশ্বরীয় ষে 

শান্তি বুদ্ধির অগোচর এবং আমাদের শাস্ত্রে বলা 

হয়েছে, “যতো বাঁচঃ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মন্সা স্হ' 

যাঁকে না পেদ্ধে বাক্য ফিরে এল মনের সঙ্গে। 

এই পরম সত্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে তবেই 
মানুষকে ভালবাস! সম্ভব হয়। কিন্তু মনটাকে 

সিগারে শ্তাম্পেনে মোটরে লাগিয়ে রাখলে সে মনকে 

ঈশ্বরে দেওয়া তো সম্ভব নর। এমন কথা বলা 

হচ্ছে নাঁ যে আমাদের মধ্যে যে জঙ্থটা রয়েছে তাঁর 

দিকে মন দেবার কোনই প্রয়োজন নেই ; প্রয়োজন 

নিশ্চয়ই আছে। খালি পেটে তো ধর্ম হবার নয়। 

কিন্তু মন যদ্দি সর্বক্ষণের জন্ত বাহিরের বিষয়বস্ততে 

লেগে থাকে_ ফল কখনই শুভ হৰে না। 

ইওরোপ এবং আমেরিকা ভুল করেছে বুদ্ধির 

দিকটাকে প্রাধান্ত দিয়ে এবং আধ্যাত্মিক দ্বিকটাকে 

উপেক্ষা করে।  এীতিভামিক টয়েন্বী ঠিকই 
লিখেছেন £ 

[0983920. 911 
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(বুদ্ধির ও বিজ্ঞানের জগতে মানুষের সাফল্য 

বিস্ময়কর, কিন্তু অধ্যাত্মবিষয়ে তাঁর ব্যর্থতা ভয়াবহ। 
মানুষের কল্যাণের জন্ত জীবনের অধ্যাত্ম দিকটির 
প্রয়োজনীয়তা জড় প্রকৃতি-জয়ের থেকে অনেক 

বেশি।) 

পাশ্চাত্য যদ্দি বাচতে চাঁয় এবং পৃথিবীকে 

বাঁচাতে চায় তৰে তাকে জোর দিতেই হবে জীবনের 

আধ্যাত্মিক দ্বিকটার উপরে । কেবল জড়প্রকৃতিকে 
নয়, তাকে আত্মজয় করতে হবে। ওযেল্স্ 

( চা, 70, 7913 )এর ইতিহাসে পড়ছিলাম £ ৬7৩" 

00101172া0 ০৬০1: 
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৪৩1৮৪. ( আমর! পশুদের পোষ মানিয়ে শিক্ষিত 

করে তুলেছি, কিন্তু নিজেদের সুশিক্ষিত করতে 

বাকি )। 

পরানুকরণপ্রিরতার মোহ থেকে ভগবান তরুণ 

তারতবর্ষকে রক্ষা করুন। কামিনীকাঞ্চনের বিরুদ্ধে 

শ্রীরামকৃষ্ণের অভিবান এঁতিহাসিক গুরুত্বে পরিপূর্ণ । 
টয়েন্বী-র £ ৪০ 06 [7113001 তরুণ- 

টি 

[ ৫৯তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 

তরুণীদের পড়া উচিত। রাসেলকেও পড়! 

দরকার । হাঁস্কলি (4১1৭003 170:015% র বই- 

গুলির মধ্যেও কথামূতের সুরকে আমরা খুজে 

পাৰ। পাশ্চাত্যের কেন্দ্রে দাড়িয়ে একদল 

মনীষী জড়বাদের ওদ্ধত্যের বিরুদ্ধে তর্জনী 

তুলেছেন। তাদের এই বিদ্রোহ উপেক্ষা করবার 

নয়। তাদের চিন্তাধারার পটভূমিতে শ্রীরামষ্চ- 
বিবেকানন্দের সাধনার বৈশিষ্ট্য আরও পরিফ্ষার করে 

বোঝ! যাবে। 

ইতিহাস-পর্টক কবি আমি 
শ্রীনারায়ণ পাত্র 

আমি এক ইতিহাস-প্টক--কবি, 

অনেক সভ্যতা আর অনেক শতাবী পার হয়ে 

এসেছি দেখিতে বিংশ-শতাব্দীর ছবি, 

অনেক বিস্বৃতি ম্বৃতি আনিয়াছি সংগে মোর বষে। 

গিয়েছি হস্তিনাপুরে, সেখানের যা কিছু বৈভৰ 

দেখেছি হৃদয় ভরে, ইন্রপ্রন্থ- নব রাজধানী, 

দেখেছি সেখানে স্ব্লদিনের উৎসব, 

কুরুক্ষেত্রে সব শেষ, হর্দিনের মিছে হানাহানি ! 

গিয়েছি পাটলিপুত্রে মগধের শ্রেন্ঠ নগরীতে, 

বৈভবে গৌরবে ভর! বৈচিত্র্যের পূর্ণ সমাবেশ__ 
সেখানেও কদ্দিনই বা? ভায়ে ভায়ে ভাগ করে নিতে 

বৈভব, ঠবছধ আর বৈচিত্রের হয়ে গেছে শেষ! 

রাজ্যও যাঁর নি রাখা, ধনরত্ব সেও গেছে চলে, 

কীর্তি শুধু পড়ে আছে আপনার উজ্জল গৌরবে ! 
ইতিহাস-রথচক্র বাহুবল পরা ক্রম ছুই পায়ে দলে-_ 

আপন নিয়মে চলে তুচ্ছ করি” সকল বৈভবে। 

তারপর আরও কত সভ্যতার পরিক্রমা পথে 

এলাম দিল্লীতে, যবে হিন্দুত্বের অন্তিম-লগন-_ 

পৃ্বীরাজ অন্তমিত আত্ম-কলছেতে ) 

বাহুবলে হয় নাই পাঠানের রাজত্ব-স্থাপন । 

অতঃপর একই পথ ঃ অনিবার্ধ সেই পথ ধরে 
মোগলের উত্থান পতন, হয়েছে কবে তা জানি। 

এসেছে পশ্চিম তার সদ্দাগরী বুদ্ধিতরী ভরে, 

করায়ত্ব ক'রে পূরবী শোনায়েছে মদ্রমত্ত-বাঁণী । 

এতো বুদ্ধি, অহঙ্কার, তীক্ষদৃষ্টি, শাসন পীড়ন, 
বণিক সভ্যতা! সেও টিকিল ন! আঁপন নিক্পমে । 

একে একে নিভে গেল, দর্পবুদ্ধি হোলে! সমাপন-_ 

তারে! তার গেল ছি'ড়ে, তাল আর ফিরিল না! সমে। 

সত্যের লাগ্থন! দেখি অদত্যের তীব্র অট্রহাঁস 

শুনেছি, দেখেছি আমি অনর্থ নিরীহ-রক্তপাঁত ; 
ধর্মের গীড়ন দেখি অধর্মের অযথ! উল্লা__ 

থেমেছে যখন বজ্র পড়েছে সে শিরে অকন্মাৎ ! 

ইতিহাস-পধটক, আমি কৰি ভারতবর্ষের, 

ধর্ম মোর স্ায়-ধর্ম, আমি সত্য-শিব-উপাসক ; 

কতো রাজা এল গেল, শেষ ক'ল কত রাব্ত্বের__ 

আমি সব দেখিতেছি, যুগে যুগে সত্যের সাধক ! 



শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী ও তদীয় কীর্তি 
ডক্টর যতীব্দ্রবিমল চৌধুরী 

প্রেমাবতার শ্রীমন্মহা প্রভুব প্রিয় পার্ধদ 

ইল শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র কৰি কর্ণপূর 

বাল্যাবধি পিতৃদৃষ্টান্তে ছিলেন গৌরানুগত। 

আপাঁধারণ মেধা ও বুদ্ধিবলে অতি অল্পবয়সেই 
শাস্মরাশি তার আক্ন্ত হয়েছিল। প্রেম প্রবণ চিন্তে 

মধুরভাবের, অনুভবে নিষিক্ত করে পরবর্তী কালে 
তিনি অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী শক্তিমান্ 

ভক্ষপুরুষরূপে পরিচিত হন। বিভিন্নগ্রন্থে তিনি 
তার 'অসামান্ত শক্তির শ্বাক্ষর রেখে গেছেন। 

তার বহুবিধ স্যক্টর মধ্যে শ্রচৈতন্চরিতামুত-মহা- 

কাবা, শ্রীচৈতন্তসন্দ্রোদয়-নাটক, অলঙ্কার-কোস্তভ, 
শীকৃষ্তাহ্িক-কৌমুদ্দী প্রভৃশ্ি গ্রস্থাবলী বিদ্বৎংসমাজে 

সম্পদ্রূপে আদৃত হয়ে আসছে; সংস্কৃত ভাষায় 

শ্রীচৈতন্চরিতামূত রচিত হয়েছে একথা অনেকেই 

অবগত নন। আল কবিরাজ গোশ্বামিপাদ-কৃত 

বভাষার শ্রাচৈতন্ত,রিতামুতের প্রভাব ও মাধুরী 

শ্রীচৈতন্তের যাবতীয় চরিতগ্রন্থকে অতিক্রম করে 

বিরাজমান রয়েছে । এর পূর্বে মহাপ্রভুর অন্তরজ 

ভক্ত, তদানীন্তন কালের মহাপ্রভুর লীলাবিষয়ে 

প্রমাণপুরুষরূপে পরিচিত শ্রীল মুরারি গুপ্ত-রচিত 

সংস্কৃত চেতন্তচরিতামুততই একমাত্র গ্রন্থ বলে এ্রসিন্ধি 

লাঁভ করেছিল; কিন্তু সেকথা অল্প লোকেই 
আগোঁচনা করেন। এই মুল গ্রস্থকে সহায় করে 
কবি কর্ণপূর গোস্বামী ও শ্রুমন্মহাপ্রতুর জীবন্চরিত 
রচনায় আত্মনিয়োগ করেন, তার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষীকূত 

ও সাক্ষাত্কারী গৌরডক্তদের নিকট যথাশ্রুত 

বিষয়াবলী অবলম্থন ক'রে। এই শ্াচৈতন্চচরিতামৃত 

মহাকাব্যের ভাষা অতিশয় সরল ও উদার। এতে 

কবি দুরূহ শব্দের প্রয়োগ প্রায় বর্জনই করেছেন। 

যথাযথ লীলাঁকাহিনী বর্ণনাই এ কাব্যের মুখ্য 

উপজীব্য । এজন্য এতে দার্শনিক তত্বা্দির গভীরতম 

বিচার অত্যন্ত বিরল। আঁগ্চোপাস্ত মহা প্রভুর লীলা- 

বিশ্তাসের চেষ্ট! থাকাতে দুরূহ তত্বোদ্ধার ও ব্তির্ক 

বিষয়ে ফলাফল জ্ঞাপন করেই কৰি অগ্রসর হয়েছেন। 

মূলতর্কগুলি এতে আভাসে গ্রকাঁশ করে গেছেন 

মাত্র। কিন্ত এই সরল পন্থার কৌশল সত্বেও 

কর্ণপূর গোম্বামীর ত্বভাবসিদ্ধ গুণের ছায়া প্রথম 
জীবনের এই রুচনাতেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । শত 

সরলতার মধ্যেও অপূর্ব কবিত্ব-চমত্কারিতা স্থানে 

স্থানে প্রকটিত হয়েছে । যেমন দৃষ্টান্তরূপে বল! 
যেতে পারে, শ্রাবাসাচার্ধ এক সময়ে মহা প্রভূকে 

ষ্টার পৃধলীল। স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন,-- প্রভুঃ 

পৃকালে আপনি মুগনয্বনা তরুণীদের সঙ্গে বিলাস- 

পূর্বক প্রেমাবিষ্ট হলে ষে মহাপ্রেমসম্পদের উদয় 

হয়েছিল, তাতে আপনিও তৃপ্তিলাভ করতে পারেন 

নি, তা না হ'লে হে নাথ, বলুন, ছআতিহর্ষে এই বিভব 

নিত্যই কেন নব নব রূপে প্রতীত হঞ্জেছিল ?-_ 
“পুরা বুন্দারণোয তকণহরিণাক্ষীভিরনিশং 

ত্বপ্নি প্রেমাবিষ্টে বিলসতি ঘ আনীৎ্ ম বিভবঃ। 

ত্বপ্লৈবাতৃপ্তেনাজনি ন যদি তন্নাম রভসঃ 

কথক্কীরং নিত্যং নব নব ইবায়ং সমভব্ৎ ॥” 

পরমাঁনন্দপুরী স্বামী ও শ্রীগোরাঙগ ভক্তগণসহ 
রামানন্দ-ভবনে উপনীত হ'লে ভক্তগণকে উদ্ভান 

দেখান হলঃ তাতে উদ্ভানবর্ণনা স্থলে কবিত্ব- 

চমত্কারিত! ফুটিয়েছেন কবি-_ 
“সর্মানেন ললিতা পরমানেন সর্বতঃ। 
বালীবনহ্য সা জীবরাজীবধুগমবভতৎ্ ॥” 

অর্থাৎ নুবৃহৎ পরিমাণশালী 'পরমান অর্থাৎ 

অন্থান্ত বৃক্ষের পরিমাণে য! সমধিক সুন্দর (ললিত! ) 

বন্রাজী, (রাজী বনস্ত ) জীব অর্থাৎ জীবিত বা 

স্গীব রাজীবগণবুক্ত হয়েছিল। 

মহাপ্রভুর রূপবর্ণনায় কৰি আবিভাবের কারণ- 

রূপে যে সম্ভাবন! প্রকাশ করেছেন মঙ্গপাচরণ শ্লেকে 

৮1৬১ 
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ত| যেমন অপূর্বভাবগ্ভোতক, তেমনি ভক্তির 

গ্রকাখেও উদ্দলতর । কৰি বলেছেনঃ _ 
“যঃ বুম্াবনভূবি পুর সচ্চিদানন্দসান্দরে। 

গৌরাঙ্গীভিঃ সদৃশরুচিভিঃ শ্তামধামা ননর্ত। 
তাসাং শশ্বদ্দঢতরপরীরস্ভকদংভেদতঃ কিং 

গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি ম নবস্বীপমালম্বম।নঃ ॥” 

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন শ্যামকান্তি শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্বে 

বৃন্দাবনভূমিতে সদৃশকাস্তি গৌরাঙ্গী গোপাঙ্গনাদের 
সঙ্গে নৃত্যবিলাঁস করতেন, তিনিই কি তাদের নিরন্তর 

আলিঙগন-জনিত দৃঢ়তর আলিঙ্গনে গৌরাঙ্গ হয়ে 
নবদীপ ধাঁম অবলম্বন করে বিরাঁজমাঁন রয়েছেন ? 

এভাবে শ্রাগোরাঙ্গের জন্ম থেকে অস্তণনাঁবধি 
জীবনলীলার রূশায়ণে এই অনবদ্য মহাকাব্যটি নানা- 

রত্বে ভূষিত করেই কবি রচিত করেছেন। এই ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধে তার পুঙ্থা মুপুঙ্খ বিস্কৃত আলে!চন! সম্ভব নয়। 

সৎ-শীলতার দিক্ থেকে কবি যে কত বড় 

উদ্ারহৃদয়, মহচ চরিত্র ও কপট ছিলেন তা তাঁর 

কৃতঙ্ঞতা গ্রকাশের ভঙ্গীতে শুধু ষে প্রমাণিতই হয় 
তা নয়, তার প্রতি গভীর শ্রন্ধার স্যঙি করে। 

মাত্র গ্রন্থের সাহায্য-লাভ নিবন্ধন গ্রন্থকর্তার গ্রতি 

খন হ্বীকারের মাধ্যমে এত বড় মহিমা! অন্ুম্মরণ করে 

মুক্তহৃদয়ে প্রণতি নিবেদন প্ররূত ঠব্চবোচিত 

গুণেরই সমুদার নিদর্শন, যা! আজকালকার জগতে 
স্বপ্রের বন্য হয়ে দীড়িয়েছে। পূর্ব-কৰি মুরারি 
গুপ্ত-রচিত ০শ্রচৈতন্তচরিতামৃতম্” থেকে অনেক 

ল[হায্য পেয়েছেন বলে কবি মুক্তকণে বলছেন।__ 
“আ.শৈশবং প্রভূচরিত্রবিলালবিজ্ঞেঃ 

কৈশ্চিন্মুরারিতি মঙ্গলনামধেরৈত | 

যদ্যস্থিলাসললিতং সমলেখি তজ জ্ঞ- 

স্ততুদ্ বিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এবঃ ॥” 

পূর্ব কবির নিকট নিজের শিশুত্ব স্বীকার করে 
উপকারের জন্ প্রণতি নিবেদন জানিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে 

ব্লছেন,__ 

“বন্ধাঞলিঃ শিরসি নির্ভরকাকুব।দৈ- 

ভূঁয়ো নমামাহমসৌ স মুরারিসংন্তঃ ॥” 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা 

এই সংস্কৃত প্রীচৈতন্থচরিতামুত-মহাকাব্যটি ১৪৬৪ 

শকাঁবে রচিত হয়। কবি নিজেই বলে গেছেন-_ 

“বেদ! রসা শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে। শাকে তথা 

খলু শুচৌ শুভগে চ মাসি” ॥-***"*স্থতরাং ৪ +৬-+ 

৪+১--১৪৬৪ শকাব্ে রচিত। মশাপ্রভূর আবির্ভাব 

১৪৯৭ শকান্দে। তিনি ৪৭ বৎসর জীবিত থেকে 

লীল! অগ্রকট করেন। স্থতরাং তাঁর তিরোধানের 

৯ বৎসর পরেই কৰি এই গ্রন্থথানি লিপিবদ্ধ 

করেন। য1 দেখেছেন ও প্রমাণ সহ শুনেছেন, তাই 
কবি সাজিয়ে দিয়েছেন। কৰি বলেছেন-_প্যদৃষ্টং 

শ্রুতমপি চ যত্তস্ত লীলাৰিলাসৈ2--:--, ক্ষুপ্রোহয়ম্ 

তৎ কথয়তি কিঞ্চিৎ কৃপায় বশঃ সন্ ॥” 

এই গ্রন্থটি বহরমপুর থেকে পণ্ডিত রামানন্দ 

বিচ্ভারত্ব মহাশয়ের সম্পাদনায় বঙ্গীন্ষ ১২৯১ সালে 

প্রথম মুদ্রিতরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পার্দক 

মহাশয় তাতে নিবেদনপত্র লিখেছেন- এ পর্যন্ত 

এ গ্রন্থের এই ভারতভূমিতে প্রকাশ নাই, এবং 
ইহা যে আছে, অগ্ঠাৰধি তাহা কেহ অবগত নভে, 
আমি বহু অনুসন্ধানে এই গ্রন্থ প্রাণ্ড হযেছি। 

শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু এই গ্রন্থ ম্বযং অবলোকন 

করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে যে লীল| বণিত 

হইয়াছে, তাহা প্রমাণন্বরূপ সত্য বলিয়া! বিশ্বাস 
করিতে ছিধ! নাই ।” 

কিন্ত ভক্ত সম্পাদক মহাশয়ের সমুদয় অভিমতের 

সঙ্গে আমর! একমত হতে পারি না। কারণ 

এই গ্রন্থের প্রথমেই বলা হয়েছে, মহা গ্রভু এভাৰে 

লীলাবিলাসাদি লোৌকশিক্ষার উদ্দেশ্যে আস্বদন করে 

অন্তহিত হ'লে তদীয় ভক্তগণমধ্যে অনেকে জীবন 

বিসর্জন দিলেন, কেহ কেহ শোকে আর্তনাদ করতে 

লাগলেন, 

“ইখং তত্তদ্বিলদি তুধাপূরমা শ্বাস ভূরঃ | 
শিক্ষাব্যাজাৎ গ্রথিতকরূণে হম্ত হান্র্ঘধানে |” ইত্যাদি (১1১৪) 

তার! বলেছিলেন, 

“জগচ্ছনন্যং মন্যে ক্ষিতিরপি চ ছুঃখাগিনিবহে 
বিলীন! লীয়গ্ে সকলমনুজান্তর্র বিকলাঃ।” ইত্যাদি (১২৬) 
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গ্রন্থের অন্তিম পর্যায়ে একথাও বলা হয়েছে, 

মহাপ্রভুর অন্তধণানের বিরহ সহা করতে অক্ষম হয়ে 

রায় রামানন্দ দেহত্যাগ করেন, _“রামানন্দ- 

সুদ্বিয়োগা ধিপীড়াক্ষীণক্ষী ণন্তক্যজেহস্ন্ মহাত্ম! ।” 

গ্রন্থকার আরো লিখেছেন,-- 

“সদ! শ্র্ব! দৃষ্টা সততমনুভুয়াপি চ সুখং 

বিনা তং জী'বামঃ [শব শিব মহদ্দ,্ষতমিদম্ 

“সর্বদ! তার কথা শুনে, তাকে দেখে, নিরস্তর 

মে সুথ অনুভব কৰেও আজ তার বিরহ-দশ।তেও 

জীবিত রয়েছি । হায়, হায়, এর চাইতে মহাপাপের 

ভোগ আর কি থাকতে পারে 1” 

সুতরাং গ্রন্থটির আরম্ত-সময়ের উল্লেখ না 

থাকলেও সমাপ্ি-কালের স্পষ্ট উল্লেখ এবং মহাপ্রভুর 

তিরোধানাদি বি্ুগ্ত থাকাতে তিনি এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ 

দেখেছিলেন_-এরূপ অভিমত যথার্থ বলে মনে হয় না, 

অথচ পুর্বোন্ত সম্পাদক মহাশয় কোন্ প্রমাণক্তত্র 

অবলম্বন করে যে এ কথা লিখেছেন, বোঝ! গেল না। 

এই চন্িঙকাব্যে ছুরুহ তত্বমুপ বিচারবহুল 

সিদ্ধান্তার্দি গভীরভাবে হণিত না হলেও কবি তার 

নাটকে তার অপুর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, 

নানাবিধ সুক্ষ দাশনিক সিদ্ধান্তাদি বিশ্তশ্ত করে। 

এজন্বও ভচৈতন্তচন্ত্রোদয় নাটকটি কবি কর্ণপূর 
গোম্বামিপাদের এক অপুর গ্রন্থ । অলঙ্কার-কোস্তভ- 
গ্রন্থে কবি কাব্যের চমৎকারিত্বনিকপণে যে 

প্রণালীর সমুলেখ করেছেন, তার যথাষথ প্রয়োগ 

ত্বরং দেখাবার চেষ্টা করেছেন এই সমুদয় নাটক ও 

অন্তান্ত গ্রন্থে । গ্রস্থের অবতারণাঁতেই কৰি অন্ধ প্রাস- 

বহুল রচনা! এবং ভক্তির অপূর্ধ রীতি প্রকাশ 
করেছেন। শ্রুমন্মহাপ্রভুর তিরোভাব ছঃখে 
আকণ্মিক বজ্রপাতের স্ায় সর্ধশূন্ততাবোধ এমনকি 

আনন্দময় পুরুষোত্তমের রথধাত্রার স্টার মহামহোৎসবেও 

মহাপ্রভুর অভাবে চরম বিষগতা ব্যক্ত করে 

কবি কৌশলে ভক্তহদয়ে মহাপ্রভুর অনন্তস্থলভ 

শুন কৰিকর্ণপূর গোম্বামী ও তীয় কীর্তি ১৬৩১ 

অধিকারের রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই জন্যই 

মহাপ্রভুর প্রতি কবির “রসময়বপু১” বিশে্ষেণটি 

সার্থক হয়ে উঠেছে। এ সঙ্গে সেই বিশাল 

কল্পদ্রমের শাখাসমূহের অর্থাৎ ভক্তগণের, ব্হ্মানন্দ 

ভেদ করে তদুধ্ব বিরাঁজমানিতা! ব্যাখ্যা করে কবি 
প্রারস্তেই তাঁর অভিমত ভক্ত সাধকের লক্ষ্য ও 

সফলতাময় সিদ্ধান্ত বিষয়ে অভিনব সঙ্কেত প্রকাশ 

করেছেন, অর্থাৎ কবি ছিলেন মধুরভাবে ভাবাদ্িত। 

এই জন্য দেখা যায়, কবি শ্রীমন্মহা প্রভূকে 

সচ্চিদানন্দ নিবিশেষ-ব্র্ষমাত্ররূপে ব্যাখ্যায় বক্তব্য 

সমাগত না করে, লীলাময় শ্রীকৃষ্ণরূপতা ব্যক্ত করেও, 

লীলাবৈচিত্র্য ও প্রকৃত রসময়তা বোঝাঁবার জঙ্কে 

শ্রারাধাকৃষ্ণের যুগ্মাত্মকতা প্রতিপন্ন করবার ইচ্ছায় 

“থগমিথুন'শব্দের প্রয়োগ করেছেন এবং “ভিন্নভাঁবেন 
হ'নম্” বলে বস্ততঃ অভেদরূপতা জ্ঞাপন করেছেন। 

পূর্বেই আমরা বলেছি যে, এই নাটকে বহুক্ষেত্রে 

অপূধ অপূর্ব দিদ্ধান্ত নির্ণীত হয়েছে, য! বিহ্ুজ্জন- 
মাত্রেরই অপরিসীম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। বিশেষ 

করে নাটকের ভিতর দিয়ে এত সব তুরূহ ভক্তির 

উদ্ঘাটন, কঠিন সমস্তার সমীধান, পুবপক্ষের 

সিদ্ধান্তজ্ঞাপন ও বিরুক্ধবাদীদের প্রতি যথোচিত 

স্থসঙ্গত উত্তর দান__ এই সমুদয় উল্লেখযোগ্য রত্বরাশি 
বৈষ্ৰ সিদ্ধান্তে এক অপরূপ সম্পদ দান করেছে। 

অথচ রসরীতির বৈশিষ্ট্য অণুমাত্রও ক্ষু্ হয়নি, মুল 
উপজীব্য মহা প্রভুর লীলাবিন্তাসটিও ব্যাহত হয়নি) 

তবে নাটক-গোষ্ীর ব্স্তভূ ক্ত বলে নাটকীয় রীতির 

অন্গরোধে লীলাবিন্তাসের ক্রমপরম্পরা হরত সবক্র 

রক্ষিত হয়নি। 

কাৰ্যগভ রসহ্যইিতেও ধ্বনির ধ্বন্তন্তর স্থচনায় 

যে মহাচমৎকারিতা তার স্বকীয় অলঙ্কারগ্রন্থে বিশেষ- 

ভাবে বলা হয়েছে, তাঁর যথাযথ প্রয়োগ দেখিয়ে 

কৰি এখানে তা সপ্রমাণ করেছেন। এজন্যে এর 

গ্রন্থ কাব্যরসিকঃ ভাবুক এবং কবিদেরও পরম 

আশ্বাদযে!গ্য। এ রীতির রসস্থষ্টিতে ইনি অনন্ত । এ 
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নাটকের পদ্ভ এবং গপ্ভ উভয়ক্ষেত্রেই কবি এ কৌশল 

বিন্তন্ত করেছেন। প্রথমেই স্ুত্রধারের উক্তিতে, 

পারিষদের উক্তিতে এৰং অন্থাত্রও বহুলপরিমাঁণে 

রয়েছে। যেমন হুত্রধার *-**"ভো ভোঃ অগ্যাহং 

রত্বকরবেলোকন্দলিত দলিত কজ্জলো|জ্জলন্মহানীলমণি- 

কন্দলন্ত নীলগিরিদরী-দরীদৃশ্যমান-ঘনদলমালতমাল- 
তরু কড়ম্বস্/”_ ইত্যাদি, তেমনি পারিষদ--"এতাৰ- 
তাঁপি ভগবতঃ শ্রীনীলাচলচলদ নন্দ কন্দস্ত স্তান্দনযাআ- 

পরমানন্দে কতিপয়ে সুখোপরম-পরম বিমনস্কান্তি- 

ময়স্কান্ত ভাওমিব ব্রহ্গাণ্ডং মন্তমানা বিলপত্তঃ সন্তি”-_ 

অর্থাৎ শ্রুনীলাচলের আনন্দকন্দম্বরূপ ভগবান্ 

পুকুষোত্তমদেৰের মহানন্দজনক রূথবাত্রা-মহোতৎসৰ 

সমাগত হলে অনেকে মনোহঃখে নিতান্ত বিষনস্ক 

হয়ে, বিশ্ববদ্ধাণ্তকে অন্ধকারাবৃত ক্ষুদ্রভাগের হ্যায় 

মনে করে নিয়ত এই বলে বিলাপ করেছিল। 

এ নাটকে ভক্তি ও জ্ঞনের পার্থক্য বিশ্রেষণ-_ 

একটি উল্লেখযোগ্য বিবয্ম বলা যাঁয়, যা সাধারণতঃ 

কোন দর্শনবিষ়ক শাস্মগ্রন্থে নিবদ্ধ থাকাই 

স্বাভাবিক । ভক্তিতেই ভগবানে অন্রাগরূপ কৃতি 
আসে, তাতেই রৃতিবশতঃ ভগবত্পার্ষদ-প্রা শ্রিন্ধপ 

মুক্তি সাধিত হয়। জ্ঞানে ব্রক্ষনির্বাণ আসতে পারে 

কিন্তু তা প্রকৃত মুক্তি নয়, এই বিধক্ষ-নির্ণয়ে বে 

চমৎকার ব্যাথ্য। দিয়েছেন, তা বেশ উপভোগ্য। কৰি 

বলেছেন, দিবানাথের পূর্ব দিগঙ্গনে আবির্ভাবের 

পূর্বেই অরুণপ্রকাশে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়ে যার, 

হদ্রপ শ্ীভগবানের সাক্ষাতের পূর্বেই তাঁর অনুগ্রহে 
হৃদয়ের অভ্ানরাঁশি বিলুপ্ত হয়ে যায় ! 

"পুরোহনুগ্রহ এবাস্ত স্বোদয়াধরধারণঃ | 

উদ্দয়াৎ পুর্বমর্কম্ত বিশিহস্তি তমোইরুণঃ ॥” 

এই ভক্তির ব্যাখ্যাতে এ-থেকে একটি অপূর্ব 
সংবাদ আমর! জানতে পারি যে, জননী বিষুপ্রিয়া 

মহাপ্রভুর জীবনে কতখানি ছিলেন এবং শ্রীমহেত 

প্রভু প্রভৃতি ভক্তদদেরও সেই নসর্বত্যাগিনী জননীর 

প্রতি কি স্থগভীর শ্রদ্ধা বিদ্ধমান ছিল। 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_৩ন্ন সংখ্যা 

শ্রীঅ্বৈতের পরিহাসোক্তি, যে ভগবান নব্দপে 

রয়েছেন বলে শুধু আমারই এখানে থাঁকাঁর অভিলাষ 
ত৷ নয়, শ্রীবাসও এইজন্তে এখানে রয়েছেন। আচার 

শ্রীবাস একথার ভঙ্গান্তরে উত্তর করেন--০শ্রাবাস” 

শবে “রয়! লঙ্গ্যা সহবাসো যন্ত-_ শ্রীবাসঃ ভগবান্। 

কিন্ত লক্ষী দেবী যে গত হয়েছেন সুতরাং অদৈতের 

উক্তি টিকূল না। শ্রীবাসের এই অসঙ্গতি 

অভিযোগ থগুন করে দেন মহাপ্রভু, তিনি বলে- 

ছিলেন,” হ'ল বিষ্ভক্তি, তা তো ভক্তদের 

সকলের মধ্যেই রয়েছে । এখানেই শ্রত্দৈতের সেই 

অপূর্ব উক্তি-_-এই বিঞ্টুভক্তি তে! এখন মুতিম্তী 
বিষুপ্রিয়্া! দেবী-ইদানীং সা বিষুুপ্রিয়া। 

ভগবানের উক্তিটিও সুমধুর এবং বৈঞ্বসিদ্ধান্তে 

অর্থপূর্ণ । তিনি বলেছিলেন,-ই।, জ্ঞানাদি নানা 
উপায় সত্বেপ্ত ভক্তিই বিষ্ণুর প্রিরা বটে। 

অনৈতাঁচার্ধ সুন্দর উত্তর দেন_-"তএব ভগবানপি 

তাঁমঙগীচকার |” 

লীলাবর্ণনার মাধ্যমেও কৰি নাট কীর রীতি রক্ষা 

করে যে, মহাপ্রভুর তত্ব স্থকৌশলে প্রকীশ করেছেন, 

তাঁ অন্তদূষ্টির গভীরতা অনবস্থ। শ্রঙ্ছছৈতের 
হ্যামরূপ দশনাভিলাষ পরিপূরণের জন্য মহাপ্রভু যে 

পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা ভক্তমান্রকেই 

অন্ুরক্ত করে। ভগবান গোরচন্ত্র মুখে বলেছিলেন, 
সেরূপ ত আমার অধীন বা আয়ত্ত নয়, কি করে 

তা সম্ভব!” তারপর বললেন, “আচার, মানসনেত্রে 

তা চেয়ে দেখ' | অহৈত ধ্যানম্থ হয়ে এক অপুর্ব মৃতি 
দেখলেন,__শ্রীগৌরাঙের শরীর থেকে এক অপন্প 

নীলজ্যোতিঃ নির্গত হয়ে অছৈতের হৃদয়ে শ্রীরুষ্ণ- 
মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে উঠল, আবার শ্রীগৌর 
মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেল। এ ভাবে কবি 

শ্ররুষ্চ ও শ্রীগৌরে- লীলায় ভিন্ন হলেও তত্বতঃ 

অভেদ জ্ঞাপন করলেন। কেবলমাত্র অভেদই নয়, 
কবি সমুদয় বিরুদ্ধ ভাবের একক্র সমাবেশ দেখিয়ে 

শ্রীগৌরাঙ্গে গীতোক্ত পুরুষোত্তম-তত্বের পরাকাষ্ঠাও 
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দেখিয়েছেন। যে পুরুষোতিম শ্রারুষে সর্ববিধ ভেব্র- 

অভেদ সবিশ্ষ-নিবিশেষ ভাব, ক্ষর-অক্ষরদন্ৰ 

অর্থাৎ সক্রিপ্ধ এবং নিক্কিন্ন ব্রহ্মরূপ্তার পরম 

পরিণতি, একেতেই জগতের বিরুদ্ধরীতির অতীত 

অঠিস্ত্য শক্তিময় পুরুষোত্তমে থাকাতে যা বিরুদ্ধ 

_-সে পরম সিঙ্ধান্ত-তত্বটিতে ম্বকীস্ অভিমত 

জ্ঞাপন করেছেন £ 

"আ[নন্দোহপি চ মুর্তো ব্যাগ চ তথ৷ পরিচ্ছিন্নঃ | 

তদ্বন্িত্যবলাদে।হপি চ বৈরাগ্যাশ্রয়ো ভগবান্ ॥” 

এজন্তেই কবি মহাপ্রভুর ভক্তভাবের সঙ্গে সঙে 

এশ্বর্য প্রকাশের সংবাদে ঈশ্বর-ভাবের মভিমটিও 

ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে তদ্দশনমাত্রহ যবনের 

আনন্দবিহ্বলত!, সঙ্কর্ষণ মুতি ধারণ, রুদ্র; বরাহ, 

নূনিংহ অবতারাদির অনুকরণ, ষড় দুজ মুঠি ধারণ 

গ্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

এ ভাবে রশ্বধ-একাঁশ বর্ণনা করেও কবি 

সন্দেহবাদীদ্রের বিরুদ্ধ যুক্তিকে উপেক্ষা ন! করে 

সদুত্তর দানের চেষ্টা করেছেন। শ্রুগৌরাঙ্গের বিবাহ- 
বানার নিয়ে তার ঈশখরত্ব সন্বন্ধে আনেকের মনে 

হয়তো নান! গুশ্ন জাগত, এত সব মহিমা ও গুণরাশি 

অবগত হয়েও সাক্ষাৎ ঈশ্বরর্ূপে মেনে নিতে 

অনেকেই হম্নত কুন্তিত হ'ত। কবি এ সম্বন্ধে 

যুগরাজ কলির মাধ্যমে উত্তর দিয়েছেন__অপুব যুক্তি 

আশ্রয় করে। কলি ঝ্অধর্মকে বলছেন, “তিনি 

বিবাহ করেছেন, তাঁতে কি হয়েছে? ঈশ্বর অবতী 
হলে তীয় শক্তিও অবতীর্ণ হন। যখন ভগবান 

দেবতাঁরপে, তখন তর্দীয় শক্তিও দেবীরূপে ; যখন 

তিনি মান্থষের মধ্যে,, তথন তার শক্তিও মানবী 

তদীয় শর্তি লক্ষমী_পৃথিবীর অংশরূপা সর্বংসহা 

বিষুপ্রিয়া। একে আবার গ্রহণ করেছেন, বর্জন 

করে বৈরাগ্য শিক্ষা দেবার জন্তে | 
“ঞবতরতি জগত্য। মীশ্বরে হস্ত তহ্য|- 

প্যবতরতি হি শক্তিঃ কাপ্যসৌ রূপিণী জী” ইত্যাদি 

আবার বধুগরাজ কলি বলছেন-শুধু তাই নয়, 

শ্রীল কৰিকর্ণপূর গোস্বামী ও তদীয় কীতি ১৩৩ 

আরে! লীল! রয্জেছে 7; লক্গমী-শক্তির অন্তর্ধানের 

পর পৃথিবীর অংশরূপ। বিঞুপ্রিয়। আসবেন এবং 

পরিত্যক্তা হবেন-_ 

পভুবোহংশরূপামপরাঞ্চ বিষু- 

প্রিয়েতি বিশ্তীং পরিণীয় কাঁস্তাং। 

বৈরাগ্যশিক্ষাঁং গ্রকটাকরিষ্যন্ 

হাস্ততাথৈনাং ন নবাং নবীনঃ ॥৮ 

লীলাবর্ণনার মাধামে কতক সংবাদ আমরা এ 

থেকে পাই, যা পরবতীঞ্চালের লেখকদের সঙ্গে 

সর্বদা এক্যবদ্ধ নর । এ থেকে জানা যাচ্ছে 

শ্রগৌরাজের জন্মদিবস পৃণিমার চন্গ্রহণ হয়েছিল 
এবং তাতে সকলে ভরিগুণগানে মত্ত হয়েছিল-_ 
এই হরি প্রমনতার মুহ্তত্ত গৌরচন্দ্রের আবির্ভাব। 

“জায়মানঃ পুণিমায়ামুপরগচ্ছলেন যঃ। 

গ্রাইয়ামাস যুগপদ্ধরের্নাম জগজ্জন!ন্ |” 

এ সংবাদ আমর! শ্রীবৃন্দাবন দাস-কৃত 'রচৈতন্ত 

ভাগবতঃগ্রন্থেও পই। শ্রল মুরারি গপু মহোদকের 

গ্রন্থেও এ সংবাদ খিগ্মান রয়েছে। 

আর একটি সংবাদ সন্থদ্ধে আমরা এখানে উল্লেখ 

করতে পারি, মহাপ্রভুর সন্গ্যাসগ্রহণের পুর্বরাত্রের 

কাঠিনী বর্তমানে নানাভাবে বিকৃত হয়েছে,মনে 

ইয়। এখানে দেখা যাঁর, লক্গ্যাসের পূরদিন মহাপ্রভু 

আচাধরত্বের গৃহে সারারাত্রি কীর্তনানন্দে কাটিয়েছেন 
এবং রাত্রির শেষযামে আচাধরত্ের সঙ্গে অন্যান্ত 

সকলের অলক্ষিতে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে 

নিত্যানন্দ-সঙ্গে মিলন হয়েছিল। এরা ছু'জন 

সঙ্গী মহাপ্রভুর সঙ্গেই ছিলেন। সেখান থেকে 

শ্রীমন্নিত্যানন্দই সন্ত্যাসদীক্ষার পর পথ ভুলিয়ে 

বৃন্দাবন্যাত্রী প্রেমবিহ্বল মহাপ্রভূকে শান্তিপুর 

শ্ীঅদৈতের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। পূর্বরাত্রে 
মা শচী দেবী এবং বিষুপ্রিয়! দেবী কিছুই জানতে 

পারেন নি। এ জন্যে পরে মহাগাভু ক্ষমা ভিক্ষা 

করে ভক্তজন ও জননীর অন্গমতি চেয়ে নিয়েছিলেন 

যে, "আমার এই ক্রটির ফলে বি হয়েছে, 
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বৃন্দাবন ধাওয়া হ'ল না। আপনারা অনুমতি 

দিন”। মগাপ্রভু বলেছিলেন, 

“ভে অস্বৈতপ্রভৃ হয় ইদং অধর ঠ1ং যজ্জ্রনন্যা 

যুস্মাকঞ্চ প্রণঘিহ্হৃদমজ্ঞয়া ন প্রযাতং। 

বিন্বস্তণ বাজনি নথ্র।ং গম্তশীশে ন তষ্ম।- 

দাজ্ঞ।ং নর্বে দদঠ কৃপয়া হস্ত যায়ামিদানীম্ ৮ 

অথচ চৈভস্টনঙ্গল গ্রভৃতি গ্রন্থে গৃহত্যাগের পুর্বরাত্রে 
শ্রী্রীবিষুপ্রি! দেবীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ও 

ছুঃখব্ষার্দের কাহিনী বিস্তুতভাবে বণিত হয়েছে, 

রচনা মনোহারিণী ভলেও ইতিহাসের দিক থেকে 

এর সত্যতা বিবেচ্য । 

আমরা পূর্বেই বলেছি, নাটক হলেও মহা প্রভুর 
লীল| এীকাঁশই এ গ্রন্থের উদ্দেগ্ত। এজন্য এতে 

তিনটি রীতি ক্বলঘ্িত হতে দেখা যায়। কোথাও 
প্রভু হ্বয়ং প্রকাশিতরূপে দূশন দিয়েছেন, কোথায় ও 

অনেতে আবিই ভয়ে ম্বপ্কাশ হয়েছেন, 

কোথায় ও বা যোগীপ্প ধ্য'নবলে আবিভূতি হয়ে 

তার তৃপ্তিবধান করেছেন। এ সব লীলামাধুরী 
এবং এ্রশধ প্রকাশ বেন ক্ষুদ্র হয়ে গেছে রায় 

রামানন্দের প্রনঙ্গে অবতরণ করে । এখানে 

মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে দির যে তত্তের বহিঃ 

প্রকাশ ঘটালেন, তা মরজগতে 'আঅভাবনীর ও 

বোধাতীত সুখমর বলে প্রীত হয়। এ তত্তুটির 

উদ্বাটনে কবির চাতুর্বও প্রশংসনীয় । 

রামানন্দের সঙ্গে তত্বআলাপনে মহাপ্রভুর 

এভাবে বিনুদ্ধ হনে রামানন্দ স্বকীয় অনুভূতির কথ! 

অকপটে প্রকাঁশ করতে লাগলেন, মহাপ্রভুর প্রতি 

প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রামানন্দ ক্লাস্ত হয়ে পড়েন। 

আবার মহা প্রভু গ্রশ্নের উত্তর চান,যেন হৃদয়-জুড়ানো 

সে অপাধিব রত্বুট, রামানন্দ কোন বক্তব্য খুঁজে 
না পেয়ে অন্তরে অনুসন্ধান করেন আর বলেন, 

এভাবে ছু'বার তিনবার চারবার বলেও প্রভূকে 

তুষ্ট করতে পারেন ন1!। প্রভু কেবলই বলেন-_ 

"সমীনার্থকঞ্চেং” অর্থাৎ_-পূর্বকথারই পুনরাবৃত্তি 

উদ্বোধন | ৫৯তম ব্য--৩য় সংখ্যা 

হয়ে গেল, নূতন শোন1ও১__চেতন্তচরিতামুতের 

মধুর ভাষা--এহ বাহ আগে কহ আর”। এভাবে 

মহাপ্রভূই যেন তার মুখ দিয়ে সেই পরম গুহাতত্ত 
প্রকাশ করাচ্ছেন। পরিশেষে লে তত্ব প্রকাশিত 

হু'ল_-মধুর বসমর ৫েমের এক অপূর্ব অভিব্যক্তি, 
যা নিঃশেষে তল্লীনতা, তার প্রেমে আপন-সত্ব 

হারিয়ে তন্ময়তা, সরভেদ শিশ্বত হয়ে মধুরতম 
এক্সিতা। শ্ররাধ!র উ্জি, অনুমরণ করে রামানন্দ 

অনুভূত সে পরমতত্্ব শোনালেন, 

“সথি, ন স রমণে! নাহং রম্ণীতি ভিদাবয়ো রাস্তে। 

প্রেমরমেনোভক্সমণ হব মদনে! নিষ্পিগেষ বলাৎ॥” 

“হে সখি সে রমণ আর আমি রমণী, এই ভেদবোধ 

পূর্বে আমাদের ছিল না; ক্কারণ দুরন্ত মদন বলপূর্বক 

গ্রেমরসে উভয়ের চিন্ুকেই নিশ্পেষণ করেছিল।” 

তারপর বললেনঃ_- 

“অহং কান্ত! কান্তত্বমতি ন তদানং মতিরভু- 

নমনোবৃত্তিহপ্ত। ত্বনহমিতি নৌ ধ'রপি হা; 

ভনান্ ভর্ত। ভার্যহমিতত যদিদাশীং ব্যধনিতি-- 

মশা প্রণানাং স্থিতিরিতি বিচিতরং কিমপর্ষ্॥৮ 

কিন্ত তখন “আমি কান্তা ও তুমি কান্ত”--এবূ্প 

বুদ্ধি ছিল না। যেহেতু তখন চিত্রবৃত্তি লুপ্ত “তুমি 

ও আমি' এই ভেনবুদ্ধি বিনষ্ট হয়েছিল । এক্ষণে-_ 

তুমি ভরা ও আম ভাধা” এরূপ বিসদৃশ বুদ্ধি হয়েও 
আমার জীবন বেচে আছে। এর চাইতে আশ্চধের 

বিষয় আর কি আছে? 

এ কথার পর ভগবান্ বাঁমানন্দের মুখ হত্তদ্বার 

আবৃত করে দিয়েছিলেন। কারণ, পূর্বাধে” রাধা- 

কৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত প্রেমের ব্বরূণ প্রকটিত হয়েছে, 
তাকে বিশ্লেষণ করে লঘু কর! ব! তার রহ্হ্য 

এ ভাবে ভাষার ব্যাখ্যায় কর্দমান্ত করা অসঙ্গত 

এজন্য তাতে অসম্মতি জানালেন। রামানন্দ কি 

দেখেছিলেন_-তা তিনিই জানেন, গ্রভূর পায়ে 
লুটিয়ে পড়লেন। 

এ ভাবে এই অপূর্বতত্ব যে সাক্ষাৎ ভগবৎ-স্পর্শ 
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ব্যতীত কারে দ্বার! প্রকাশিত হওয়া! সম্ভব নয়, 

দৃ়ভাবে তা বোঝাৰার জন্কেঃ এবং ধারা তথাপি 
শ্ীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন 

ৰা এই মানুষী তন্ুতে নিবিশেষ ত্রহ্ধের সবিশেষ 

ও সাকার মূরঠরূপে আবির্ভাবে অবিশ্বাস করেন, 

তাদের প্রতি কটাক্ষ করে কবি কর্ণপূর ব্রহ্মানন্া 

ভারতীর মুখে অপূর্ব তত্ব ও সিদ্ধান্ত শুনিয়েছেন ; 
যুক্তি দিয়েছেন, যে ধনবান নয় সে অপরকে 

কথনে! ধনী করে দিতে পারে না, নিজে আনন্দময় 

অর্থাৎ আনন্দপ্রচুর না হলে [ আনন্দময়-_ 
এখানে প্রাচর্ধার্থে ময়ট -বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত 

অনুসারে) তার দর্শনে অপরের সে আনন্দোদয় 

সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং মূর্ত কি অমুর্ত-সে 

বিচার অযোগ্য । কেবল অমূর্তই ৬ব হলে অমূর্ত 

পদার্থমাত্রই_ দন্ত অহ্য়! গ্ডৃত্তিও ভগবভত হোক । 

্রহ্মানন্দ ভারতী ব্লছেন,--- 
“অমূর্ততং *ত্বং যদি ভশবতস্তৎৰ থমহো। 

মদাহয়াদানামপি ন ভগবশ্ন্তত্বগণনা। 

নমুর্ভামুর্ততে ভপত প্য়িমং কিন্তু পরমো 
যক্সনন্দো যল্মাপপি স চ সঈশো মম মত | 

তাই দেখা যায় পরম বৈদাস্তিক সার্বভৌম 
ভটাচাধের মুক্তহৃদয়ের অকৃণ শ্বীরুতি-ম্বাক্ষর এ 

নাটকে অস্কিত রয়েছে । সার্বভৌম ভট্রাচার্ধ স্তুতি 
করে শ্রীগৌরাঙগকে জানালেন পত্রস শ্রীজগন্মীথ- 
দেবের প্রসাদ পাঠিয়ে__ 

অপরূপ ১৩৫ 

“বৈরাগাবিস্তানিজভভিযোগ- 

শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাঁণঃ। 

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শবীরধারী 

কৃপানুধিস্তমহং প্রপছ্ে ॥” 

এ বেদীন্তকেশরী ভট্রাচার্ধ ভগবদ্বিশ্বাসে প্রণতি 

জান।লেন আত্মসমর্পণ করে» 

“কালান্নটুং ভক্তিষেগং নিজং যঃ 

প্রাদু্ষতুৎ কৃষ্ণচৈতন্যনাম1। 

আবিভূতিন্তস্ত পাদারবিন্ে 

গাঁঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্রভূঙ্গ; ॥” 

কবি এ নাটকে লীলাকাহিনী যা দেখেছেন ও 

মা শুনে অবগত হয়েছেন তাই লিপিবদ্ধ করেছেন, 

কোনরূপ কল্পনার আশ্রর নেন নি, এ কথা! সত্য । 

তিনি নিজেই এ কথা প্রকাশ করে গেছেন। 

ন্তরাঁং এ সম্বন্ধে অবিশ্বাসের কোন স্ত্র খোজ 

হীনতাঁর পরিচায়ক | কবি বলেছেনঃ 
“আ্রীচৈতম্তকথা যখ।মতি যথা দুষ্টং যথাকশিতম্। 

ভগ্রন্থে কিয়ভী তদীয়কুপয়া বালেন যেয়ং ময়! ॥” 

এ গ্রন্থটি সমাপ্ত হজ» ১৪৯৪ শকাব্রে; "তস্মিংস্তুর্ণ- 

বতিভাজি তদীয়লীল!-গ্রন্থোহর মাবিরভবতৎ কতমন্ত 

বন্ত।ৎত। মহাপ্রভ ৯৪০৭ শকান্খে আবিভূত 

হয়ে ৪৮ বৎসরে অন্তধ্ণন করেন। সুতরাং 

তিরোধানের ৩৯ বৎসর পরে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। 

কবির 'অলঙ্কার-কৌত্তভ, “কৃষ্ণান্িক-কৌমুদী? 
প্রভৃতি অন্ঠান্ গ্রন্থের আলোচন! সময়াস্তরে প্রকাশ্ত। 

অপরুপ 
শ্রীশৈলদেব চট্োপাধ্যায় 

তুমি আছ শুধু এই কথা জেনে 
কেমনে নীরব রহিৰ? 

না থুগ্রিয়। মন বোঝে কি কখন; 
নীরৰে কত বা সহিব? 

কুন্মের মাল! গেঁথেছি হে কত, 
ডেকেছি যে কত ইসারায়; 

হয়তো! বুঝেছ, সাঁড়া দাও নাই; 
তবু কেন প্রাণ তোন! চায়? 

মনোমন্দিরে আছ শুনিয়াছি £ 
নিত্য নিয়ত কাজে 

আমারি মাঝারে আমি-ময় তুমি 
রাজো বিচিত্র সাজে । 

আমারে করেছ মুগ্ধ মৌন, 
স্তৰ করেছ বাণী, 

অপরূপ তব রূপের মাঝারে 
রূপহীন ছাঁয়াখানি! 



অবতার-প্রসঙ্গে "শ্রীম, 
ডাঃ শ্রীশাস্তিকুমার মিত্র 

[ 'কখামৃ্- কার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কথোপকথন হইতে সংকলিত ] 

জনৈক ভক্ত । মহাশয় গীতা গ্রভৃতি শান্ত 

ভ্রীভগবানের উপদেশ তো দেওয়া আছেঃ তবে তিনি 

কষ্ট করে আবার অবতার হরে আসেন কেন? 

শ্রীম। শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশে আছে। 

টীকা টিপ্রনী করতে গিয়ে ভাব্যকাঁরের৷ ভগবদ্- 

বাক্যের মধ্যে নিজেদের ভাব ঢুকিয়ে দেন__ 

শ্রীতগবান য! বলে যান- তার লীপাঁদংবরণের পর 

কিছুকালের মধ্যেই সব গোলম!ল হয়ে ঘায়। তিনি 

না এলে শান্ত কে বোঝাৰে? আর গীতাতেও 

তো! তিনি নিঞ্জে বলেছেন, 'ঘখনই ধর্মের গ্ঃশি ও 

অপর্মের উত্থান হয়, তখনই আমি নিজে আবিভূ'ত 

হই ।+ 
66591801010 ০0৫6 1)1511510 10 0797 (আনুষের মধ্যে 

ঈশ্বরের শ্রেত বিকাশ )। ফিলিপ ফীশ্ুকে ব্ললেন 

£[২219101 810৮ 1036 075 78005 (গুরুদেব 

পিতাকে দেখিয়ে দিন )। যীশু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর 

দিলেন) 4)211111, 005. 10890 3991 7706 10 

অবতার আর কে? 77115800027 

1706 99620. 019,016]? 1 81001012056 

৪6 009+ (ফিলিপ, তুমি আমাকে দেখেছ, আর 

পিতাকে দেখনি? আমি আর আমার পিতা এক)। 

শ্রীঈীঠাকুরও বলেনঃ এখন আর এর ভিতরে 

আমি খুঞ্জে পাচ্ছিনে। এক একবার ভাবি 

আমিই তিনি, আর তিনিই আমি ।” ঠাকুর আমাদের 

বলতেন, ব্যাকুল হয়ে তার জন্ত কাদলে তিনি স্থির 

থাকতে পারেন না, ছুটে এসে দেখ! দেন। যীশুও 

শিষ্যদের বলেছিলেন, 0০9০] গানে 1 9191] 

76 019510697 00০ 5০95 3991. প্রাণ 0০0 

81810 100) (আঘাত কর- দরজা খুলে যাবে, 

থোজ-_তাহলেই পাবে )। 

কাশীপুরের বাগানে একদিন তিনি বললেন, “কই 

রামলাল শিব্রাম এদের কথা তো মনে পড়ে না। 

তক্তদের জন্যই ভাবনা--এরাই আপনার লোক ।” 
যীণ্ও শিষ্যদের নিয়ে বসে আছেন। একজন 

এসে বললে, "আপনার মা ভাই--এরা সৰ 

এসেছেন তিনি শিষ্ঠদের দেখিয়ে বললেন, এরাই 

আমার বাপ ম! ভাই বন্ধু। 

জনৈক ভক্ত । নহাঁশয়, আলবার্ট হলে একজন 

বতুতা দিচ্ছেন; তিনি নাকি অবতার-_-সকলে 

বলছিল। অনেক মাশ্চ্ধ কাজ করতে পারেন । 

শ্রীম। ভাল কথার মনও ভাল । আজকাল 

কি যে হয়েছে-_-একটু হয়তো সাধন-ভজন করেছে, 

অমনি সে অবতার । অবতার কি তার সাঙ্গোপাঙ্গ 

এত ঘন ঘন আসেন না। 10055 ৪1০ 006 ৪০ 

(50050 23 10190150600158. ধর্মের গ্লানি কি 

অবর্মের উত্থান হলে তিনি আসেন। সাধারণ জীব 

কর্মফলে দেহাদি ধারণ করে, কিন্তু তার দেহ ধারণ, 

_ক্মফলের জন্ত নয়। “ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি, 

ন মে কর্মফলে স্পৃহী” 1 আর সিদ্ধাই-এর কথ! যদ্দি 
বল-_অণিমাদ্দি অষ্টসিদ্ধির একটা সিদ্ধি থাকলেও 

তাকে পাওয়া শক্ত। ওগুলোতে তাঁকে ভুলিয়ে 

দেক্স। কাণীপুরের বাগানে দেহরক্ষার কিছুদিন 

আগে স্বামীজী উত্তম আধার বলে, ঠাকুর তাঁকে 

এঁ সৰ ক্ষমতা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্ত স্বামীজী 

যেই শুনলেন, এগুলিতে তাঁকে পাওয়া যাবে নাঃ 

বরং ভুলিয়ে দিতে পারে, তখন তিনি এ সব ক্ষমতা 
নিতে অস্বীকার করলেন। 

আমেরিকা, ইংলগু, ফ্রান্স, জয়রামবাটী, কামাঁর- 
পুকুর, কলকাতা-_-সধ যেন এক হয়ে যাচ্ছে! তিনি 

এস্ছিলেন কিনা-তাই এত! এখন ভাঙ্গায় 

একবাশ জলঃ যেমন বস্তার সময় হয়-_-বেখান সেখান 

দিয়ে নৌকা চালিক়ে নিষ্বে যাও-- কোনও বীধাধর! 
রাস্তা নেই ।11)৩ 20009311015 15 801:015818৩ণ 



চৈত্র, ১৩৬৩] 

10৮ 80101058911 (বাযুমণ্ডল আধ্যাত্মিকতা 

পরিপূর্ণ ) সাঙোপাঙ্গ এখনও অনেকে বর্তমান । 
জনৈক ভক্ত । তাই তে! বপি, এত সাধুসঙ্গ 

পেজেও ষর্ধি কিছু না হয় তো আমাদের দুাগ্য। 

শ্রীম। সাধারণতঃ ভোগের শেষ না হলে তার 

দিকে মন যার না । তবে সাধুসঙ্গ কি সংকাঙ্দের 
ফল কিছুই নষ্ট হয় না; সব তোল! থাকে, জন্মান্তরে 

ঠিক ফুটে বেরুবে। আর এখন-_সব নিয়ম-কানুনের 

সীমারেখার বাইরে । যেমল বিশেষ কিছু উপলক্ষ্যে 
03910.670] 9000.630 ( মার্জনা) দিয়ে অনেক 

কয়েদীকে সরকার একবারে মুক্তি দিয়ে দেন। এই 

সুযোগ ষে নিতে পারবে তার হয়ে যাঁবে। 

জনৈক ভক্ত | মহাশয়, কিছু ত বুঝতে পাচ্ছি 

এক একবার ভঙ্ব হয়ঃ মনে হয় মুত্যু তো 

আসছে" আর বয়সও হ'ল, এখন না হ'লে আর 

কবে হবে? 
শ্রীম। ওগো! সত্যি বলছি, তিনি সব ঠিক 

করে রেখেছেন । গিশ্রি জানে-কোন হাড়ির উপর 

কোন সর! রাখতে হয়, কেন ভেবে মরছ? 

কেমন জান? টিকিট কেটে একজনকে কাশী 

যাওয়ার জন্ত ট্রেনে বসিয়ে দ্রেওগার পর কিছুক্ষণ 

বাদ্দে লোকটির ঘুম এসে গেল। কানীতে পৌছেও 
ট্রেনে শুয়ে শুয়ে সে মনে করছে কলকাতাতেই 

রয়েছি, কিন সত্যই সে কানী পৌছে গেছে। 

ভক্ত। আন্ত, কাশীতেই বর্দি পৌছে গেলুম, 
ঘুমটা একটু আগে নেড়েচেড়ে ভেজে দিলেই 
তো হয়। 

শ্রীম। ঘুমও ভাঙবে, সবই হবে, তার কাছে 
যে শরণাগত তার আবার ভয়-ভাবনা কি? 

তবে মন মুখ এক করতে হয়। প্রার্থনা! যদি 

আস্তরিক হয় তিনি একশ বার শুনবেন। ভক্ত 

আন্তরিক ব্যাকুল হস্ে ভাবলে তিনি স্থির থাকতে 

পারেন নাঃ ছুটে এসে তাঁকে দেখা দিতে হয় 

তাই তো বলে_তিনি ভক্তাধীন। দেখ, অথগ্ড 
৪ 

না। 

অবতার-প্রসজে “শ্রীম, ১৩৭ 

সচ্চিদধানন্দ বাক্য-মন্র অতীত, তাঁকে ধরা ছে 

যাক না, তিনি কিন্তু ভক্তিতে ভক্তের কাছে বাধা । 

তাই তিনি নিরাকার আৰার সাকারও বটে। 

ভক্ত। এট| কি করে সম্ভব? 

শ্রীম। তিনি সাকার নিরাকার আরও কত 

কি? 10011906৮23 ৮০180 10 005 

02190 ৪2 09000 ৮/৪629.  (বুদ্ধিকে 

ওজন কর! হখ্েছে- দেখা গেছে কম পড়ে যায় )। 

তাকে কি গঞ্জ ফিতে নিরে মাপা যার গা? অনন্ত 

কাণ্ড! আর দেখ না স্কুলেও 4১1851075 

( বীজগণিত ) কষেছ £ »- 16, সমাধান করলে, 
২-+4 আবার স- 45 এটি কি করে সম্ভব-- 

( একই জিনিষের ছুরকম এবং বিপরীত সমাধান )? 

তিনি অবতার হয়ে এলেও নিজে ধর! না! দিলে কি 

কেহ তাঁকে ধরতে পারে? শুভ সংস্কারও দরকার। 

( সহাস্তে ) বেগুনওয়ালার গল্পটি মনে পড়ছে। 
একজন হীরে নিয়ে বেগুনওখালার কাছে গেছে। 

হীরের বদলে সে ন” সেরের বেশি বেগুন দিতে 

কিছুতেই রাজী হুল ন!। তার পর কাপড়ওয়ালার 

কাছে গেল, সে ন'শে| টাক! পর্যন্ত উঠল। 

শেষে এক জহুরীর কাছে গেল। সে কিন্তু 

একেবারেই একলাথ টাঁকা দিতে চাইলে, জহুরী না 

হলে কি হীরে চিনতে পারে? সংস্কারও থানিকট। 
থাকা চাই। 

ধীগড যেতে যেতে দেেখলেন_-কতকগুলে লোক 

মাছ ধরছে; “এক করছ? জিজ্ঞাস করায় 

তারা বললে, “মহাশয়, মাছ ধরছি।” তাদের 

অনেকেই বে শুভ-সংস্কারবান্ পুরুষ-ীশু তা 
বুঝতে পেরেছিলেন) বললেনঃ “তোরা চলে আছ, 

কিকরে মানুষ ধরতে হয় আমি তাই তোদের 

শেখাব 1 (1 ৮৮111 209]55 9০. 19060 ০01 

1১৩0১) অমনি তাঁরা সব ছেড়ে দিয়ে যীশুর 

পিছন পিছন চলতে লাগল । এরাই হচ্ছে 0111913 

০6 0৮053050105- ( ্রীষ্টধর্মের খুটি )। ঠাকুরের 



১৩৮ 

কাছে যার! এল, তাদের সকলেই তো সাধু কয়ে 
যেতে পারলে নাঁযাঁর! পারল, তারাই জগৎটাকে 

তোলপাড় করে দিল। তাদের বিশ্বাম ভক্তি জ্ঞান 

বিবেক বৈরাগ্য দেখে লোকে অবাক হয়ে গেল ! 

অবতার না এলে এ সব কথ! ধারণ! কর! 

যায় না, আর তিনি যখন আসেন সঙ্গোপাঙ্জদেরও 

সঙ্গে নিয়ে আসেন--তার কাজের সহায়তার 
জন্য । অবতার যেন হুধ--পাধদরা যেন চন্দ্র। 

টারদ্দের ত আলাদ! আলো নেই, হুর্ষের আলোতেই 
চাদের আলে! । অনন্ত ঈশ্বরের ধারণা করা যায় 

না,_এক নিবিকল্প সমাধিতে ছাড়া । 121016 

উদ্বোধন | ৫€৯৩ম ব্ষ-_-৩য় সংখ্য। 

তাই দিয়ে তাকে ধর! যায়। এ সব বিচার করে 

বোঝা যায় না, তাই তিনি কৃপ| করে অবতার 
হয়ে আসেন। তাঁকে দেখলে, তাকে ভালবাসলে 

সংশয়শন্য হওয়া যায়। দেখ না গোপীদের £ 

উদ্ধৰ শ্রীকষ্চের কাছ থেকে এসেছেন শুনে ছুটে 

যাচ্ছে_ক্কাটায় পাঁ কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে, কাপড় 

ছিড়ে যাচ্ছে, গা কেটে রক্ত পড়ছে--সে দিকে 

জক্ষেপ নেই। শ্রীমতী নীল রঙের মেখ দেখে 

বাহজ্ঞানশৃন্ত-__ফেনন! শ্ররুষ্ণের গায়ের রঙ এই 

রকম,_-কি টান! এতটা সাধারণ মানুষে সম্ভব ন৷ 

হলেও এর অন্ততঃ থানিকটা টান আর দৃঢ় বিশ্বাস 

( সীমাবদ্ধ) মন দিয়ে কি [10901ঠর ( অসীমের ) চাই। কিন্ত তার কৃপাও অনেক শপস্তার জোর 

ধারণ| হয়? একসেরা ঘটতে কি দশ সের ছধ ধরে? ন! থাকলে হয় না। বিশ্বাস হ'ল 1331 81980 

তবে তিনি বলতেন--শুদ্ধ আত্ম! ও শুদ্ধ বুদ্ধি এক, ( শেষ অবস্থা )। 

কবীর-ৰাণী 
শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার 

(শ্রাগকী চোট লগী হ্যায় তন মে"__ভাবানুবাদ ) 

প্রেমের বাগিণী গাহিয়। চলেছ 

হে মোর প্রেমিক স্বামী, 

তন মন মোর হ'ল যে বিকল 

কি আর কহিব আমি! 

সুথ নাহি মনে নথ নাছি ঘরে 

সুথ নাহি বন মাঝে। 

খুজে খুজে সারা আমি তোমা হারা 

মন নাহি কোন কাজে ! 

বেদনার লাগি গুযধ কত 

করিচু সেবন প্রভু, 

রোগা মম সম বৈদ্ক তোম! সম 

দেখি নাই আর কতু। 

দরশন বিনা বিরহীর প্রাণ 

কিরুপে বাচিবে আর, 

কবীর কহিছে সদ্গুরু ধিনি 

দেখা যদি পাও তীার-- 

নয়ন ব্যতীত দেখাবেন প্রিয় 

কিবা সে চমৎকার! 



“আমি কে? 
স্বামী জীবানন্দ 

যেদিন মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম সেদিন 

জগৎ তার বিচিত্র ব্ূপ নিয়ে ধরা দিয়েছিল। 

ধরণীর সেই প্রথম স্পর্শ, আলোর হানি, বাতাসের 

সেই আলিঙ্গন কতই না ভাল লেগেছিল সেদিন! 
চারিদিকে সৌন্দর্ধের ছড়াছড়ি_-সৌন্দর্ধের পুজারী 
হরে হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে_ভূলে গিয়েছি 

আপনার স্বরূপ! মাটি জল আগুন বাযু আকাশ-__ 

এই পঞ্চভুতের তৈরী পৃথিবীতে পেলাম ম্নেহময় 

পিতা, স্নেহময়ী মাতা? প্রাণের বন্ধু, আরে! কত কি! 

মাটিতে গন্ধ, জলে রস, অনলে রূপ, বাতাসে স্পর্শ, 

আকাশে শব্দ জানিয়ে দিয়েছে তাদের অস্তিত্ব। 

চক্ষুতে রূপের। কর্ণে শব্দের, জিহ্বায় রসের, ত্বকে 

স্পর্শের অনুভূতির পর অনুভূতি হয়ে চলেছে। এই 

পাঁচট সহজবোধের শক্তি নিয়েই জন্মেছি । মোটামুটি 

কাজ চাপিয়ে বেঁচে থাকার জন্তে এই বোধের 

সম্বন্ধই যথেষ্ট । চারিদিকে যা কিছু রয়েছে তার 

সাধারণ থৰর এই সহঞ্জবোধের ভিতর দিয়েই পাই 
_কিস্ত এ সবই তো বাইরের খবর? তাই ভিতরের 

খবর জানবার জন্তে ধোধের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ ক'রে 

জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়েই চলেছি। 

বাইরের জগতে তৃণ্ড হয় না মন-_ প্রশ্ন জাগে £ 

আমি কে? কোথ! হতে এসেছি, যাৰই ব! কোথায়? 
এ প্রশ্ন শুধু আমারই নয়, যুগ যুগান্তর ধরে-_এই 
হ'ল মানুষের শাশ্বত গিচ্ঞাসা। মানুষ তার 

ুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত ক'রে কত ভাবে যে এর 

সমাধান করতে চেষ্টা করেছে তার অন্ত নেই। 

ছোটবেলা ছিলাম যে আমি--বড় হয়েও তো 

সেই একই আমি--শরীর মনই বড় হয়েছে, "আমির 

তো কোন পরিবর্তন হয় নি। তবে এ আমি কে? 

ঘরের মধ্যে ছিলাম-_বাছির থেকে বন্ধু ডাকল, 

থ্বরে কে? লাড়! দিলাম, আমি । আর একদিন 

ৰাছিরে ছিলাম, ঘরে ছিল বন্ধু । ডাকলাঁম,--ঘরে 

কে? উত্তর এল--'আমি”। উভষের এই সাধারণ 
'আমি'টিকে? এই উভয়ের সাধারণ আমি যে 

সকলেরই সাধারণ 'আমি' ! কে এই আমি”? 

দিনের বেলায় জেগে থাকি--কত কি দেখছি, 
কত কি চোখে পড়ছে। রাত্রে যখন ঘুমিয়ে পড়ি 
তখন কোথায় থাকে দিনের বেলার এই দৃশ্ত জগৎ? 
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম__পুস্পকরথে চড়ে 

দেশ বিদেশ থুরতে ঘুরতে স্বর্গে পৌছে গেছি__ 
সেখানে ইন্দ্রাদি দেবগণ আমাকে সাদর অভ্যর্থনা 

করলেন। ঘুম ভেঙে গেল-__জেগে উঠলাম_কোথায় 

মিলিন্নে গেল পুষ্পক-রথ, স্বর্গলোক, ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ! 
তবে স্বপ্নে কে স্থষ্টি করেছিল এই সব? জাগ্রতের 

জিনিস স্বপ্লে অবৃশ্ত হয়_ন্বপ্নের জিনিসও 
জাগরণে হয় বিলুপ্ত, তবে তে! হুই-ই সমান মস্থায়ী! 
আবার ঘখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হই, তখন তো| 

কি জাগ্রতের জগৎ, কি স্বপ্নের জগৎ সবই অন্তহিত ! 
গভীর ঘুম থেকে উঠে বলি; __মাঁঃ) কী ঘুমই 
ঘুমিয়েছিলাম! এই যে জাগ্রং-স্বপ্র-সবযুণ্তির 
অনগুভবিতা! কে ইনি? কে জেগে জগং দেখেছিল? 
আমি! কে ন্বপ্রে স্বর্গাদি দেখেছিল? আমি। 

কে শুষুপ্তির স্ুখভোক্তা ? আমি। তিনটি অবস্থারই 
টা সাক্ষীন্বরূপ আমি! কে এই 'আমি'? 

স্কুলে শিক্ষকতা করি; সেখানে সকলের কাছে 
মাস্টার মশীয় ব'লে পরিচিত। বাড়ীতে হোমিও- 

প্যাথিক প্রাকটিন্ করি--যাদের চিকিৎসা! করি 

তার! ডাক্তার বলে। মাঝে মাঝে ইন্সিওরেম্দের 
কাঞ্জও করি-অনেকে তাই ইন্পিওরেদ্নের এজেণ্ট 
মনে করে। বাড়ীর ছেলের! কেউ দাদ! বলে, কেউ 

কাকা। একই 'আমি কোথাও শিক্ষকঃ কোথাও 

ডাক্তার কোথাও এজেন্ট? কখনও দাদাঃ কখনও 
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কাকা । একই আমি-_কারে! পিতা, কারো পুত্র ) 
কে এই গন্মামি' ? 

দেখছি ছুটি আমি রয়েছে_একটি «আমি 

শরীর-মনকে কেন্দ্র ক'রে কেবল আমার আমার 

করে মরছে-ধন-জন-মানের চিন্তায় সদাই ব্যস্ত, 
কাম-ক্রোধলোভে পধু'্দত্তঠ অনবরত শোক গ্রস্ত, 

মুঢ় মোহাচ্ছন্ন। আর একটি “আমি” সর্বদা একভাবে 
থেকে আগের “আমি'টি কি করে লক্ষ্য করে 

চলেছে-_কেমন সে হাসে, কাদে, লাচে, গান 

লাফালাফি করে। কে এই সাক্ষী তীয় "আমি”? 

প্রথম “আমিটি তে! দ্বিতীব «আমি'র সঙ্গে 

মিলতে পারছে না মিললেই যা-কিছু গোলমাল 

মিটে যায়, কিন্তু পারছে কই? সময় সময় মেলবার 

যে চেষ্ট/ করেনা, তা নয়-_যখন অতি প্রিয়জন 

ছেড়ে যায়, কাল যখন ছিনিয়ে নেয় তাকে, তখন 

মনের টনক নড়ে ওঠে, তখনই সে বুঝতে চেষ্টা 

করে_ কে আমি। সে চেষ্টার মুল্য আর কতটুকু? 

আবার যেকে সেই। মন যেন শ্প্রিংএর গদ্দি। 

যে শরীরটিকে এত ভালবাসি তা কত দিনই ব! 
থাকবে! আজ হয়তো কোন অঙ্গ বিকল হল, 

ক'দিন পরে অপর একটি অঙ্গও জবাব দেবে শক্তি 

নেই ঝকলে। একটি একটি ক'রে চোখ কাঁন নাঁক 
হাত পা সবই হয়তো শক্তিহীন হয়ে পড়বে কিংবা 
এক দিনেই একপঙ্গে সব অসাড় হবে। তবু তো 

শরীরে আ মিত্ব-বুদ্ধি যাচ্ছে নাঁ। একটি কাটা ফুটলে 
-শরীরটি একটু অনুস্থ হলে সব বিচার গুলিয়ে 

যায়- মাসল “আমি'কে ধরার চেষ্টা যেন বার্থ হয়। 

এমনি মায়! 

সুথহুঃখ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চলার 

পথে এগিয়ে চলি-_-উঠে পড়ে থেমে আবার উঠি, 
জীবনের পথে অবিরাম চলি, কখনে! বা কাদি 

কখনে। হাসি। বিচারও একবারে থামে না, 
চলতে থাকে £ 

স্থানকে মানুষ সীমাবদ্ধ করেছে? স্থানও মানুষকে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 

সীমাবদ্ধ করেছে : এটি আমার বাঁড়ী, প্রাচীর 

দিয়ে ঘিরে রেখেছি; ওটি তোমার, তুমিও তোঁমার 

বাড়ীর সীমাঁন! সম্বন্ধে সচেতন । এটি আমার গ্রাম 

মামার প্রদেশ- আমার দেশ। তোমারও 

এইরকম। সময়েরও মানুষ গণ্তী টেনেছে নানাঁ- 

ভাবে__সেকেও্ড মিন্টি ঘন্টা! মাঁস বছর যুগ ইত্যাদি 
নাম দিয়ে। অনন্তকালের মধ্যে আমার আয়ু মাত্র 

কয়েকটি বছর--এই বৎসর কর়টির আগে সময়ের 

কত বছর ছিল জানি না, পরে যে কত আছে তাও 

জানা অসম্ভব। শুধু আমার জীবনের এই সময়টুকুর 

সম্থন্ধেই আমার জ্ঞান_এর আগে পরে সবই 

অন্ধকার ! সাক্ষী «“আমি'টি কিন্ত__-সব দেশে সব 

কালে একই ভাবে রয়েছে, দেশ-কাঁলের সীমায় 

আবন্ধ হচ্ছে না। সর্বস্থানে সর্বকালে একই প্রকার। 

দেশে কালে অপরিবর্তনীয় এই 'আমি'টি কে? 

ংসারের সব কিছুরই অষ্ট/ আছে, কিন্তু দেশ- 

কালে অপরিছিন্ন “আমি”টির অগ্টা কে? যাঁকিছু 

দেশ-কালের সীমায় আব্দ্ধ তারই সৃষ্টি__তারই শ্টা। 

তবে তো সাক্ষী ক্মি'র স্যরি হয় নি,-তার স্যরি 

কর্তাও নেই। কে এই ভ্রষ্টা 'আমি+, যার অষ্টা নেই? 

শ্রীরামকুষ্চদেৰ বলেছেন £ “আমি কে ? ভালরূপ 

বিচার করলে দেখতে পাঁওয়! যায় “আমি ব'লে 

কোন জিনিস নেই । হাত পা রক্ত মাংস ইত্যার্দি__ 

এর কোন্ট! “আমি”? যেমন পেয়াজের খোসা 

ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার 

কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে “মমিত্ব' 
বলে কিছু পাইনে! শেষে যা থাকে আত্মা 

চৈতন্। 

বিচারের ফলে দেখা যায় দেশ-কালে সদা 

একরূপ-_এই সাক্ষী “মামি'ই আত্মা বা ব্রচ্ম । 
তবে এই 'আমি'কে আত্মন্বরূপ ব'লে উপলব্ধি 

হচ্ছে না কেন? অঙ্ঞানে স্বরূপ ঢাকা রয়েছে যে! 

আবছ! অন্ধকারে রাত্ত। দিয়ে চলেছি--পথে 

একটি দড়ি পড়ে আছে, লাফিয়ে উঠলাম__সাপ! 



চৈত্র ১৩৬৩ ] 

কিন্ত যখনই ভ্রম ভেঙে গ্েল-_বুঝলাম-_ একটা 
দড়িকে ভুল ক'রে সাপ মনে করেছি, তখন কী 

লজ্জা | সেইরূপ নিজের শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবটিকে 

ভুলে আজ এই দশ! হয়েছে । কবে এই ভূল 

ভাঙবে? 

আত্ম! স্থধের মত সদা উজ্জল হয়ে রয়েছেন। 

দেহে আমিত্ববুদ্ধি-রূপ অজ্ঞানমেঘ সেই স্বরং- 

প্রকাঁশকে সামরিকভাবে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। 

মত্ত অবন্থ(য় মাতাল অনেক কিছু দেখে, প্রকৃতিস্থ 

অবস্থার সঙ্গে তার কোন গিল নেই । মন্ততা চলে 

গেলে নেশার ঝোকে দেখ! সবই মিথ্যা ভয়ে যায়। 

রূপার্দি বিষয়ভোগে মত্ত হয়ে কত ভুল দেখে 

চলেছি-__-শক্রকে বন্ধু, আবার বন্ধুকে শত্রু মনে 

করছি-_ত্যাজ্যকে গ্রহণ করেছি, বার গ্রহণীয়কে 

তান 

শ্বীকালীপদ কোঙার 

জেন্দাবেস্ত। অনেক পড়েছ 

কোরান করেছ শেষ, 

বাইবেল, ত্রিপিটক ও পুবাণ 

নাহি কিছু অবশেষ। 

বন্ধু, আজকে শোনো £ 

পুথিপাঠ থাক বাকী, 

জীবন-বেদের পাতা উন্টাও 

“আত্মাকে জান দেখি। 

তোমার সকল জানাজানি জেন 

শেষ হয়ে যাবে তবে, 

সকল জানার সর্বশ্রেষ্ঠ 

নিজেরে জানিবে যবে। 

দর্প ছাড় এবার; 

জ্ঞান-অগ্রিতে দগ্ধ হউক 

তোমার অহঙ্কার। 

দৃষ্টি ফিরাও ১৪১ 

ত্যাগ করেছি । 

ও কিভাবে? 

মরুভূমিতে তপু বালির উপর বাযুমগুডলে সূর্ধ- 

কিরশের প্রতিসরণের ফলে হয় মরীচিকার সৃষ্টি, 

বৃক্ষচ্ছায়া দেখে মনে হয়, দূরে এ শীত্তল জল টল টল 
করছে, ঢেউ থেলে যাচ্ছে। কত আশায় তৃষ্ণার্ত 

পথিক ছুটে যায় বুক-ফাটা পিপাঁসা নিয়ে জলপানের 

জন্তে | কিন্ত জল কোথায়? রডীন আশার স্ুখন্বপ্সে 

বিভোর হয়ে, যা! সত্যই নেই, তার পিছনে 

এমনিভাবে ছুটে ছুটে পরিশ্রাস্ত হয়ে মুছণাহত হয়ে 

পড়ে যায়। জীবন পদ্মপত্রে জলবিন্দর ন্যায় ক্ষণন্থায়ী 

ভ্েনেও এই ছোটার বিরাম নেই! নাম-রূপের 

পারে, মায়ামরীচিকার পারে শুদ্ধ “আমি'টিকে 

উপলব্ধি ক'রে এই ছোটার অবসান হবে কবে? 

এ মন্ততা--এ ভ্রম যাবে কবে, 

দৃষ্টি ফিরাও 
ওমর আলী 

ফিরাও ভ্রান্ত দৃষ্টি তোমার 

শূন্ আকাশ হ'তে! 

হেথা চেয়ে দেখ-_-এ মাটির বুকে 

কত না ক্ষুপ্ন মন, 

কত স্ুরম্য খেলার আবাস 

ভেসেছে জটিল শোতে, 

দুঃসহ ব্যথা ভগ্ন জীবনে, 
তাপের ছুর্হিন। 

হে বীর সাধক তোমার দৃষ্টি 
নিবন্ধ হোক হেথ। 

তোমার দুহাত টানিয়! তুলুক 

পতিত সর্বজজনে 

তোমার শোধ বীর্ধ দেখাও 

অত্যাচারীরা যেথা 

সুদুর পিয়াসী তোমার ছাঁয়াটি 
পড়,ক নিকট মনে। 



মহাতপন্ষিনী শৌরী-মা 
শ্রীশ্ববোধ রায় 

রবীন্দ্রনাথের একটি গান এই প্রার্থনার মধ্যে 

শেষ হয়েছে _ 

“বিশ্বধাতার যক্রশালা, আত্মহোমের বহিজ্ঞালাঃ 

ভীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি আশে 1 

মহাঁতপন্থিনী গৌরী-মার কথ! যখন ভাবি, তখন 

কবির উদ্দাত্ত সঙ্গীতের এই প্রার্থনাটি যেন মূর্ত 

হয়ে চোখের সামনে ভাম্বর হয়ে ওঠে । মহা- 

জাগতিক প্রাণ-প্রবাহ অসংখ্য জীবন প্রত্যহ বুদ্ধ দের 

মতই ভেসে উঠে, ছূদ্দগু পরে আবার মহাসমুদ্রে 
বিলীন হয়ে যায়। এরি মধ্যে আবার ছ'একজন 

আসেন, ধার! উত্তাল সমুদ্রে বিভ্রান্ত ও বিপক্ন 

যাত্রীদের দ্বিগদর্শনে সাহাধ্য করার জন্ত আলোক 

সস্তের/ মত আলোক-ধারা] বিকীরণ করে, ধর্ম- 

স্থাপন-কার্ধে এরাই ভগবানের লীলাসহচর । এরাই 

যুগশষ্টা, সমাজকে জাতিকে দেখান নৃতন পথ, ধুগো- 

পযোগী নবক্রত উদ্যাপনে মানুষকে করেন উনদ্ধ। 

কিন্ত একাজ তো সুখের নয়। ঘরের আরাম- 

শয্যা ত্যাগ করে কণ্টক-বন্ধুর ছুরগম পথে এদের 

যাত্রা করতে ভয়। বিধাতার যক্ঞশালায় হুশ্চর 

তপস্তার হোমকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়ে এরা এদের 
জীবনব্রত সমাপন করেন। মহাতপন্থিনী গৌরী-মা 

াঁমাদ্দের সামনে, বাংলার নারীকুলের সামনে এই 
আত্মাহুতির আদর্শহই রেখে গেছেন। 

স্থপবিত্র ভারততীর্থে যুগে যুগে যে সব 

অবতারের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের মহাজীবন-কথা 

পর্ধাপোচনা করলে দেখ! যায় যে- তারা যখন 

আসেন, তখন তাদের লীল!-সহচরদের সঙ্গে করেই 

নিয়ে আসেন। এই সব শুন্ধাত্মা! বাল্যকাল 

থেকেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অথচ ধেন অনিবাধভাৰে 

কোন এক অতিলৌকিক জীবনের আকধণ অনুভব 

করেন। প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার মোহ 

কিছুতেই তাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে 
না। কোন এক মহতী অভীগ্ন। তাদের ব্যাকুল 

করে, পাগল করে এবং পরিশেষে তাদের অন্তরে 

অদম্য সাহস ও অচলা নিষ্ঠার স্চারপূর্বক ত্যাগের 
ব্রতে দীক্ষিত করে। 

গোৌরী-মার জীবন ও সাধনার মর্মকথা বুঝতে 
হলে এই আলোকে তার তপস্ত! ও কর্সের পর্ধালোচন! 

প্রয়োজন। তার জীবনের আলোচনায় এই লক্ষণীয় 

বৈশিষ্ট্য গুলি নজরে পড়ে । 

এক নিষ্ঠাবান আদর্শ গৃহস্থের ঘরে ব্রাহ্মণের কুলে 

তার জন্ম। তার জননী গিরিবাল| দেবীর মমতাঁময় 

ভক্তিনিষ্ঠ অথচ তেঙন্বী শ্বভাব তার চারিপ্রিকে 

একটি উন্নত জীবনের উপযোগী পরিবেশ রচন৷ 

করেছিল! অতি অল্প বয়সে বোব হয় তখন তার 

বয়স দশেরও কম-_ মিশনারী স্কুলের শিক্ষতিত্রী 

কুমারী মিলম্যানের সহিত ধর্মবিষয়ে ঠাঁর মতানৈক্য 

এবং প্রতিবাদে বিদ্যালয় ত্যাগ থেকেই বোঝা যাঁয় 

যে তাঁর মনে ইতিমধ্যেই পারিবারিক আদর্শান্থ্যায়ী 

দ্বধর্মনিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন ঘটেছে। 

দশ বৎসর বয়সে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে 

রামকৃষ্ঃ'দবের সহিত সাক্ষাৎ এবং তাহার আশীর্বাদ 

কষে ভক্তি হউক*-তাহার হৃদয়ে মহৎ জীবনের 

বীঞ্জ বপন করে। এক অনৃপ্ত মহাভাবের বাঁধনে 

গুরু শিষ্যার হৃদয়কে বাধলেন। তাই এক অপক্ষ্য 

আকর্ষণে তিনি কয়েকদিন .পরে নিমতে ঘোলায় 

উপস্থিত হয়ে ভাব-সমাধিস্থ শ্ররামকষ্ণদেবকে 

আবার দেখলেন এবং তাঁর কাছে পরদিন দীক্ষা 

গ্রহণ করলেন। সেই দ্িন থেকেই তিনি মহৎ 

জীবনের জন্ত চিহ্নিত হলেন। 

তের বৎসর ৰয়সে বিবাহে অসন্মত হয়ে বিবাহের 

দিনেই মাতার সাহায্যে তাহার গৃহত্যাগ থেকেই 
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প্রমাণিত হয় মাতা তার ধর্মজীবন-প্রতিষ্ঠ। বিষয়ে 

কত বড় সহায় ছিলেন। 

তার কিছুর্দিন পরেই আবার গজাসাগর-তীর্থ 

থেকে যে ভাবে তিনি আত্মীরম্বনের দৃষ্টি এড়িয়ে 

নিঃসম্বল ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছুংসাছসিক তার্থ 

পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লেন-_তা থেকেই বোঝ যায় 

ইতিমধ্যেই কৈশোর ও যৌবনের সঙ্ধিক্ষণে-_তার 
ব্বভাব ইম্পাতকঠোর সাহস নিষ্ঠ! ও আত্মবিশ্বাস 

ম্বগঠিত ও সুরক্ষিত হয়ে গেছে। ছূর্গন পথের 

খআদধনীয় ছুঃখকষ্ট, অনাহার, বিপদ্দ প্রভৃতি কিছুই 

তাঁকে তার সংকরচাত করতে পারে নি। 

এর পর থেকে অসংখ্য বাধা অতিক্রম করে 

তপন্যার দার! আত্মপিন্ধি লাভ এবং দ্বীর্ঘক।ল পরে 

গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে আবার গুরুশিষ্যার অভাবিত 

মিলন সে এক বিম্মপ্নকর অলৌকিক কাছিনী। এর পর 

তিনি ক্রমে ক্রমে কিভাবে গুরুর নির্দেশ অন্নারে 

বতঘান যুগে আমাদের সমাজে প্রাচীন ধর্মাচ্প্রাপণিত 

আদর্শের ভিত্তির উপরে নারীশিক্ষার বুগোপযোগী 

হমারত প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, সে 

অপরূপ জীবনকথা ঘরে ঘরে যর্দি আলোচিত 

গৌরী-মাত। ১৪৩ 

হয়। তাহলে আমাদের অশেষ কলাণ হবে বলেই 

মনে করি। 

আমর! বিজ্ঞানের ধুগে বাস করি বলে আমাদের 

মনে একটি মুঢ় বাস্তববোধের অহংকার জেগেছে। 

আমাদের ইন্দ্রিরগ্রাহ্হ জগতের বাহিরে কোনও 

স্ত্যকেই আমর! সহজে স্বীকার করি না। কিন্তু 

ধার! প্রক্কভ বিজ্ঞানী আইন্ট্রাইন, জগপ্দীশ বনু, 
সি. ভি. রামন্ প্রভৃতি সকলেই শ্বপ্ুত্রষ্টাী । যে সত্য 

তার! প্রতিষ্ঠা করবেন, প্রথমে তার একটি জোতির্ময় 

প্রতিভাস-জাগে তাদের অন্তরে। তারা আহার নিদ্রা 

ভূলে, কঠোর সাধনা করে সেই অস্পষ্ট নীহারিকাঁ- 

মগডলী থেকে উজ্জ্বল জ্যোতিফ্কের আবিচ্কার করেন। 

গৌরী-মার অন্তরে গুরুর আদেশে নারীশিক্ষার যে 

স্বপ্রাদশশ জেগেছিল, একক নিঃনখল অবস্থায় নিদারুণ 

ছুঃখ-দারিত্যের সঙ্গে নীরবে লড়াই করে সেই স্বপ্নকে 

তিনি বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করেন; শ্রী্াসারদেশ্বরী 

আশ্রম সেই মহাঁজীবন-ব্বপ্পের ভাম্বর মূর্ত বিগ্রহ। 

যুগাবতার রামকষ্চ এবং যুগমাতা সারদামণির 

দিব্যাশিস্দীপ্ত প্রাতঃস্মরণীরা পৃতচরিত্রা মহাতপন্থিণী 
গোৌরী-মাঁকে আজ বারে বারে প্রণতি জানাই । 

শৌরী-মাতা 
শ্রগৌরী সিংহ 

এ ভারত তপোতভূমি ; প্রতি ধুলিকণ! 

প্রতি জনপর্দ বন করিছে ঘোবণ।, 

অমর আনন্দবাণী। গম্ভীর উদার 

প্রসন্ন ত্যাগের মন্ত্র প্রেমে বারংবার 

উচ্চারে জীবন-যজ্জে। ছাড়ি রাজ্যধন 

তপন্বী সে বারবার করেছে ভ্রমণ 

দুর্গম প্রান্তরে বনে। ভূমানন্দ লাগি 
পথে পথে ফিরিয়াছে, নিঃসঙ্গ বৈরাগী। 

সাঞ্চত তপন্ত! তার রেখে গেছে দান, 

গৃছেঃ পথে, কর্মমাঝে-_অমৃত সন্ধান। 

যে তপস্তা মৃতি ধরি এলো আরবার 

তোমার জীবন মাঝে । অনীম অপার 

কঠিন সাধনা তব। দুর্গম বনানী, 

নিঝ বি, প্রান্তর, গিরি, কহিছে কাহিনী; 

তোমার তপের কথা । তব পুণ্যব্রত-- 

অন্জিত তপস্ত। তব, রেখে গেছ যত 

নারীর কল্যাণ তরে। হোমানল-শিখ। 

জালিয়াছে গৃহাঙ্গনে কল্াযাণবতিক। 

অমুতের বা লয়ে এসেছ জননী, 

গৌরী তুমি, মাতা তুমি, মহা তপশ্বিনী। 



“বিল্বমঙ্গলে' গিরিশ-পরিচিতি 
শ্রীকাম্যশ্বর মিশ্র 

উচ্ছঙ্খল শিষ্য গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে গুরু 
রামকৃষ্ণের প্রভাব ক্রমপরিণতি প্রাপ্ত হইয়া 

ভক্তির উপ্ত বীঙ্গকে অস্কুরিত পলবিত ও পুর্পিত 
করিন্বাছিল। গিরিশ-রচিত পরন্বমজলের' অভিনয় 

ভক্তিসৌরভে একদিন বাংলার আবালবৃন্ধবনিতাকে 
মাতাইয়াছিল | €বিন্বমঙ্গল+ বাদ দিলে গিরিশচশ্দের 

জীবনীও ব্মসম্পূর্ণ থাকিয়! বাইৰে। 
পরমহংসদেব গাহিতেন-__ 

হ্যামের নাগাল পেলাম না লে! সই 
শ্যাম বাজালে বাশী আমার প্রাণ করে উদাসী ।; 

বিশ্বমঙ্গলে গিরিশচন্দ্রের পাগলিনী গাহিতেছে - 

'ঘাইগে। এ বাজায় বাশী গ্রাণ কেমন করে 

ধত বাশরী বাজার, তত পথপানে চায় 

পাগল বাণী ডাকে উভরায় 

না] গেলে সে কেদে কেদে চলে যাবে মান ভরে।* 

পাঠকের বুঝিতে বাকী থাকে না এ পাগলিনী 

কাহার শ্বূপ। এই গান চিন্তামণিকে উদাসিনা 

করিয়াছিল; আর সেই চিন্তামণি বিন্বমঙ্গলকে 

বলিয়াছিল, “আমার মত অপদার্ধের প্রতি তোমার 

এই তীৰ প্রেম কষে অর্পণ করিলে তোমার সদ্গতি 

হইবে |” শ্বহত্তে চক্ষু বিদ্ধ করিয়! বিল্বমঙ্গল অন্ধ 

স্রদাস হইলে তাহার পথপ্রৰর্শক হইলেন শ্বরং 
শ্রকৃষ্চ। রাখাল বালক বাণী বাজাইতে ৰাজাইতে 

গাহিল-_ 

«আমি বৃন্দাঁবনে বনে বনে ধেম্থ চরাৰ 

খেলৰ কত ছুট ছুটি বাণী বাঁজাব ।/ 

বাণী বাজাইতে বাজাইতে পথ দেখাইয়। সে অন্ধকে 
বৃন্দাবনে পৌছাইয়! দিল। সেখানে স্থরদান সাধনা 
আরম্ভ করিলেন। 

সাধনার প্রতিবন্ধক বলি্ক! পরনহংসদেব কামিনী- 

কাঞ্চন সর্বথ! ত্যাগের উপদেশ ধিতেন। গিরিশচন্্র 

গুরুর প্রতীক উদাসীন সাধু সোমগিরিকে অবতরণ 
করাইয়া শিষ্যবর্গকে উপদেশ দেওয়াইতেছেন 2 
“কামিনী-কাঞ্চন_-এক মায়! ছুইরূপে করে অন্বেষণ 

বিষম বন্ধনে রহে জীব মুগ্ধ হয়ে। 
সেই মহাজনঃ এ বন্ধন যে করে ছেদন-__ 

অবহছেলি কাঁমিনী কাঞ্চন, নিরঞ্জন করে আশ! ।” 
শেষে এই সোমগিরির সহিত বিন্বধঙ্গলের মিলন 

হইল। বৃন্দাবনে সেই মিলনে অন্ধের দিব্যচক্ষু 

উদঘাটিত হইল, গোলোকে কৃঝ্ের দর্শন লাভ করিয়। 

স্িষ্য গুরুদেব সোমগিরির সহিত সুর মিলাইকা 

বিশ্বমঙ্গল গাহিতেছেন-_নাটকের শেষ দৃশ্তে ২ 
জয় বৃন্দাবন, জয় নরলীল!। জয় গোবধ'ন চেতনশিলা 

নারায়ণ, নারায়ণ, নারারণ। 
চেশুন যমুনা, চেতন বেণু, গহন কুঞ্জবন ব্যাপিত ধেনু, 

নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ । 

থেলা থেলা, থেপা মেলা? নিত্য নিরঞ্জন ভাবুক ভেল!ঃ 

নারায়ণ, নারায়ণ, নারারহণ। 

পূর্বে “বিন্বধন্গল” নাটকের অভিনয় করিয়! ও 
রঙগমঞ্ে তাহ! অভিনীত হইতে দেখিক্! সাধারণ 

ভাবেই তৎকালে এই গানের ভাব গ্রহণ করিয়াছি। 
বৃন্নাবন-লীলা, গোবধন-পর্বত কনিষ্ঠা্ুলিতে 

ধারণ, বনে ও কুঞ্জ কৃষ্ণের মুরলী বা বেণু ধ্বনির 

ব্যাপ্তি, তাহার বালক সহচরগণের ও কিশোরী 

গোপিকাগণের সহিত নানারূপ চতুরাপী খেল! যেন 

থেলারই মেলা । গানে এই. সমন্ত বর্ণনা করিয়া 

শেষে, কৰি বলিলেনঃ এ পমস্তই নারায়ণেরই খেলা 

তিনিই নিত্য, অব্যজ, বিবেকী ভাবুকের ভবার্ণব 
তরণের তরণী। এই গাঁনটি ছ্যর্থবোধক। 

তত্বভ্ত গুরুর প্রসাদে যখন দ্ধর্থবোধক এই 
গানটির অন্তনিহছিত মর্ম উদ্ঘাটিত হয়, তখন 

গিরিশচন্দ্রকে নৃতনরূপে দেখিতে পাওয়| যায়। 
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সর্বগুপাঘ্িত কোন কোন মানব-শ্রেষ্ঠের ৰা 

কোন্ সম্রাটের জরগান লোকে করে, সেইরূপ 

যে অনাম কারণদত্ত। বা আধার হইতে জাগতিক 
এই বিভিন্ন রূপের উত্তৰ হইয়া! স্থ্ট উৎকর্ষ লাঁভ 

করিয়্াছে__সেই উৎকৃষ্ট অভিবাক্তিরই জঙ্গগান করা 
হইয়াছে এই সঙ্গীতে । জীবজগতের মুল ৰা 
আধারকে নারায়ণ বলিয়! সাধারণের বোধগম্য 

করানো হইয়াছে । গ্রামে গৃহস্থদের বাড়ীতে বিগ্রহ 

প্রতিঠিত থাকে, সবত্র প্রথমে নারারণ ৰা শালগ্রাম 

শিলার স্থান। তাহার পার্খে গোবিন্দ, শ্যাম হ্থন্দর, 

রাধাবল্পভ, গোপাল ইত্যাদি নানা মৃতিধারী বিগ্রহের 
সমাবেশ দেখা যায়৷ মুল কিন্ত সেই নারায়ণই এবং 
ত্বাহারই পৃঙ্জা আরাধন| হয় । তিনিই চেতন সর্তা- 
রূপে অনন্ত ব্রক্ষাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন; অন্তত্র 

যাইবার অতিরিক্ত স্থান নাই, তাই অচল গোলাকার 

পাষাণ শিলা তাহার প্রতীক। এই অচল কারণ 
চেতনভাব হইতেই বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ উদ্ভূত 
হুইরা উৎকৃষ্ট স্যটিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। 

বেদে দেবীসৃক্তে বলা হইয়াছে-_+মম যোনিরপ স্বন্তঃ 

সমুদ্রে”_সমুচ্চ্ধ দ্রৰপদার্থে আমার যোনি__যেখান 

হইতে সমস্ত স্থষ্রি প্রথমে উদ্ভৃত হুইয়াছে। প্রথমে 

জলজ উদ্ভিদ রূপ আহাধ ও জলজ প্রাণী সই 

হইল। তারপর স্থল হইলে, তাবৎ স্থলঙ্জ ক্ষুদ্র তৃণ 

হইতে বৃহৎ বুক্ষে পরিপূর্ণ বনবৃন্দে যে কারণসত্ব 
প্রকাশিত হইলেন, তিনিই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণী 

হইতে তাহারই হ্টি নররূপে রূপান্িত হুইলেন। 

তাই কৰি বলিষ্াছেন-_-«সবার উপর মানুষ সত্য । 

নর জন্মেই ব্রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি অবতাররূপে 

অভিহিত পুরুষোত্তমগণ পূর্ণ ্রন্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। গে! অর্থে পৃথথবী। পৃথিবীর মৃত্ভিক! 

হইতেই ক্রমবর্ধনে পর্বতের উদ্ভব তাই গোবরধন 
অর্থাৎ পর্বতও চেতন এবং শ্রেষ্ঠ। শ্রেঠ বন 
বৃন্দাবন, শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা নর কৃষ্ণও পুরুযোত্ম। 
এই তিনের জয়গান করিয়া! বগিলেন, এই তিনই 

£বিবমঙগলে' গিরিশ-পরিচিতি ১৪৫ 

নারায়ণের বিভিন্নবূপে বৰিকাঁশ। যমুনার সলিলও 

চেতন_কুলু কুলু শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, আর 
সেই জল হইতেই জীবন্ত উদ্ভিদের জন্ম। তাহার 

পুলিনের রেণু বা মুত্তিকার কণাও চেতন; যাঁচার 

পরস্পর সংহতিতে কত মুতির আবির্ভাব হুইয়াছে। 

কৃষ্ণের বাশী বা বেণুপবনি যেমন বৃন্দাবনের গহুনবনে 

ও তাহার উপবনের কুপঞ্রে কুঞ্জে বাণ্ত, তেমনি 

সমস্ত শব্দের শেষ রেশ যে ”৩” রাগিনীতে পরিণত 

হয়, তাহাই সমন্ত স্থঈ পদার্থ হইতে উদ্ভুত হই! 

বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া! আছে। যেমন সমস্ত বাদ্য যন্ত্র 

হইতে ও ক হইতে উদ্ভুত শব্দ একতালে লয় প্রাপ্ত 
হইয়া স্ুরজ্ঞের কর্ণে সঙ্গীত রূপে শ্রত হয়, তেমনই 

সমস্ত উত্তিদ হইতে উদিত মর্মর-শব্দ সমস্ত প্রাণীর 

ক হইতে উদ্ভুত বিভিন্ন রূপ কোলাছল, সমুদ্রের 

কল্লোল, নদীর কুল কুল ধ্বনি সমস্ত মিলিয় যে শব্ধ 

তাহাই গ্রহন বনে ও উপবনের কুঞ্জে ধ্বনিত হইসা 
ব্যাপ্ত হইতেছে । আআর--“মহাসিংহাসনে বসিয়া 

বিশ্বের পিতাঃ নিজ ছন্দে রচন| করিয়া সেই মহান 

গীত শুনিতেছেন।”__তাহাই সাধক নিজের হদন্ব- 

কুঞ্জে বাজিতে ও শুনিতে পাইয়া থাকেন। “না” 

রূপে সমস্ত দেহের শির! ও ধমনীর রক্ত-প্রবাহ 

হইতে উত্থিত শব্ধ জীবাত্মারপে-দেহী আত্মারূপী 

নারায়ণ হইতেই উিত। 

বিশ্বব্রদ্ধাণ্ড নারায়ণের খেলা । যেন এ সবই 

খেলার মেলা-_ খেলা ভাঙিলেই মেল] ভাঙে। 

খেল! শেষ হুইলেই জীবের ও জাগতিক পদার্থেরও 

অন্ত হয়। নারায়ণেরও সেই লীলার শেষ হয়। যাহা 

পুনঃ পুনঃ যায় তাই জগৎ। তাই কৰি গাহিয়'ছেন-_ 

“থেলার ছলে হবি ঠাকুর গড়েছেন এ জগৎখান1।” 

স্থির থাকেন সেই নিরঞ্জন_( অন্জ _বাক্তো, 

ব্যক্ত হওয়া) যাহ! ব্যক্ত হয় নাই সেই অব্যক্ত নিত্য 

কাল স্থায়ী নিরঞ্জন নারায়ণ_-বিনি বিবেকী ভাবুক 

ৰ! সাধকের হদাকাশে “সচ্চিদানন্দরূপঃ শিবোইহং” 

রূপে প্রতিভাত, তিনিই নরের আধারে নারায়ণরূপে 
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বিরাজমান। পাঠক গিরিশচন্দ্রের ভ্রান্তি” গ্রন্থে 

দেখিবেন রঙ্গলাল বলিতেছে-__'অমন পাথুরে মাকে 

মানি, না মানি--তাতে বড় আসে যায় না--.."মাচ্ষ 
আমার দেবতা ভগবানের অংশ । আমার দেবতা 

প্রাণের মাচষ _তাকে সেবা করলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, 

উৎসবের 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ব_- ৩য় সংখ্যা 

যার সেবা করে মনকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না, 

ভাল করেছি কি মন্দ করেছি।” 

একাধারে ভক্তি ও পরমার্থ-তত্বের সমাবেশে 

শ্ীরামকৃষ্জ-শিষ্য গিরিশচন্্র এই “বিন্বমঙগল? গ্রন্থে 
তাহার নিজেরই প্রকৃত্ত পরিচন় রেখে গেছেন। 

তাৎপর্য 
প্রীহারাধন রক্ষিত 

“আনন্দান্ধেব খব্িমানি ভূতানি জায়স্তে, 

আনন্দেন জাতানি জীবস্তি, আনন্দং প্রয়স্ত্য ভিসং- 

বিশস্তি” আনন্দ হইতেই সমগ্র জীব্জগতের উৎপত্তি, 
আঁনন্দেই স্থিতি, আনন্দেই লয়। তাই আনন্দ 
মান্ধষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং মাচ্ষ সর্বদা সর্বত্র 

আনন্দ খু'জিয়া বেড়ায় ; সেইজন্তই তার গতা্গগতিক 
জীবনের পথে বিভিন্ন উৎসবামষ্ঠান। উৎসবের 

দিনটি বড় মধুর, কারণ ইহা অত্যন্ত নৃতন্ভাবে 
মানষের কাছে আসে। জীবনের প্রতিদিনের 

ধার উৎসবের দ্বিন ধারে না, এই দিনে মানুষের 

জীবনে স্বার্থের হীন সংঘাত থাকে না, উৎসবের দিন 

নবীনতা উপলব্ধির দিন। ঘাঁতমুখর একটানা 

জীবনের মাঝে মানুষ সামান্য সময়ের জন্য হইলেও 
চাঁয় ছন্দের বিরাম, চান্স শাস্তি। মাঁনবমনই শুধু 
নয়। পশুপক্ষী সকলেই উৎসবের অনুসন্ধান 
করিয়৷ থাকে।, 

দেশে দেশে উৎসবের অন্ত নাই । বাংল! দেশে 
“বারে! মাসে তেরো! পার্বণ । শুধু তেরো নয়, আরও 

বেশী। এখানে বৎসরের প্রথম হইতে আরম্ত 

করিয়া নববর্ষ, দ্ানযাত্রাঃ রথযাত্রা, মনসাপুঙ্গা, 
জন্মষ্টিমী, হুর্গা লক্ষ্মী ও কালী পৃজা, ত্রাতৃ-দ্িতীতা, 

জগন্ধাত্রী ও কার্তিক পুজা, নবার, সরম্বতী পুজা, 
শিবরাত্রি, দোলঘাত্রা, বাসস্তী পুজা ও চেত্র-সংক্রাস্তি 
-_-উৎসবের পর উৎসব চলিতে থাকে । ইহা! ছাড়া 

শনি ও সত্যনারায়ণ পুজা এবং মেয়েদের বিভিন্ন 

ব্রত উপবাস তে! লাগিয়াই আছে। মুসলমানদের 

ঈদ। সবেবরাত, সবেমেরাজ, মহরম, মিলাদ্ শরীফ 

প্রভৃতি উৎসব-_মহাসমারোহে উদ্যাপিত হয়। 

নববর্ষ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই উদ্যাপিত 

হইয়া থাকে । পারস্তে এই উৎসবটি অত্যন্ত জমকাল- 
তাবে উদ্যাপিত হয়। পারসীকরা ইহাকে 
নিওরোজ' উৎসব বলেন। বাংলায় বর্ষ বিদায় 

চত্র-সংক্রান্তি, পাশ্চাত্যে বড়দিন £ খুষ্টজন্ম ও 

নববর্ষকে ঘিরিয়! তাহাদের উৎসব। 

জন্ম, মুত্যু ও বিবাহ-জীবনে এ তিনটিকে 

ধিরিয়াও উতৎসব। জন্মদিনের উৎসব আজকাল 

সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছে। 

ব্যক্তিগত জন্মদিন ছাড়া» বিশেষ বিশেষ মহা- 

পুরুষদের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন আজকাল ব্য ও 
সমভাবে উদ্যাপিত হয়। পৃজনীর প্রিয়জনের 
মৃত্যুর পর শ্রন্ধানিবেদনের আয়োজন- যে শ্রাদ্ধ, 

সেও উৎসব। সকল দেশের সভ্য সমাজেই ইহা 

প্রকারভেদে বিস্কমান। সমাজব্যবহার উন্নতির 

সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচিবোধ মাঞিত হইয়া! বিবাহ 
ব্যাপারটিও এখন উৎসবের মধ্য দিয়াই সম্পন্ন হয়। 

ধাহার! পুজাপার্বণের উৎনব করেন না__বসম্ত, বর্ষা, 
শরতে ও শীতে তীহারা খতু-উৎসবে যোগদান 

করিয়! থাকেন, কারণ প্রকৃতির উৎসবে সাড়া না 



চৈত্র, ১৩৬৩ ) 

দিয়! যাজষ পারে না। একদিক দিয়। সব উৎসবই 
খতু-উৎসব; প্রকৃতির রূপাস্তরের আনন্দ-উল্লান। 

উত্সবের ছড়াছড়ি ছুনিয়। জোঁড়া। ইহার 

তাপ কি? মানুষ যুক্তিবাদী । তাৎপর্ধবহীন 

কোন কিছু ষেন তাহার্দের মধ্যে নাই । উৎসবের 
তাৎপর্য অপূর্ব। উৎসবের দিনে মানুষ আত্মপর 
তেদশূন্ত হইয়া বিশ্বঙ্নকে আপনার করিয়া লইতে 
পারে। উৎসব মিলনের সেতু । অন্তদিন গৃহের 

সীমায় মানুষ মাতা-পিতা, পত্বী-পুত্রকে আপন 
করিয়া বিশ্বের আর সকলকে পর করিয়া রাখে। 

কিন্ত উৎসবের দিনে বিশ্বের সকল লোক মানুষের 

আপন হুইয়া ষায়। উৎসবের দিনে আমর! যে 

সত্যের নামে বহুতর লোকে সম্মিলিত হই, তাহা 
আনন্দ, তাহা প্রেম।” উৎসবের দিনে মানুষ 

প্রেমের অপরাজেয় মহিমায় প্রোজ্জল হইয়! উঠে। 
ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূত্র, পণ্ডিত-মূর্খ, ছোট-বড় 
সকলে পরমপিতার প্রেমের দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে। 

প্রতিদিন মানুষ ঠিক ঠিক তাহা! অনুমান করিতে 
পারে না। মানুষ শ্বভাবতঃ সঙ্কীর্ণ পরিবেশে 

পরিবধিত ; মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টি খুবই সীমাবন্ধ। 
উৎসবের দিনে মাশ্ুধের দৃষ্টি প্রসারিত হইয়! 
দূরাতিদূরে অনস্তের পাঁনে চলিয়! যাঁয়। সেই দিন 
তাহার! সেই সত্য উপলব্ধি করিতে পারে, “ভূমৈব 

সুথং নাল মুখমন্তি ; ব্রহ্ম হইতে স্তম্থ পর্বস্ত সর্বত্র 
এই প্রেমের প্রবাহ । তাই উৎসবের দিনে ধনী 
দরিদ্রকে সন্মান করিয়! দান করিয়া, পণ্ডিত 

মুর্কে স্বীয় আসন ছাঁড়িয়। দিরা তৃপ্তি বোধ 
করে। (প্রতিদিন মানষ ক্ষুদ্র; দীন, একাকী-_- 

কিন্ত উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ-_সেদ্দিন সে সমস্ত 
মাচষের সঙ্গে এক হইয়! বৃহৎ__সে্দিন সে সমন্ত 
মনুষ্যত্বের শক্তি জনুভব করিয়া মহৎ ।” এই জন্ 
মানুষ উৎসবের দিনে সমস্ত কার্পণ্যের অতীত হইয়া 

থাকে -সেদিন সে মিতব্যক়িতার কঠোর নিরমকে 

অতিকম করিয়! প্রাচুধের আয়োজন করিয়! থাকে । 

উৎসবের তাৎপর্য ১৪৭ 

উৎসবের দিনে মাচ্ষ ঘাতমুখর টৈনন্দিন জীবনের 

ছ:খ, বেদনা, দারিদ্র্য, সহায়-সম্থলশূন্ততা ভুলিয়া 

--"আনন্রূপমমূতং যদ্িভাতি”-_ তাহাকে প্রত্যক্ষ 

করিয়া থাকে । এই দিন মানুষের মনুষ্যত্বের 

শক্তির সম্যকভাঁবে উপলব্ধির দ্িন। এই দিনে 
মানুষ সকল ক্ষুদ্রতা, অন্ভতাঃ অন্ধত! বিসর্জন 

দিয়া মহামহিমোজ্জল সত্য-শিব-সুন্দরের অভিসারী 

হইয়া! উঠে। তাই উতৎপবের দিন মানুষের কাছে, 

চাতকের কাছে বৃষ্টির দিনের মত উৎসব অবসন্ন 

জীবনে শক্তি সঞ্চার করিয়! প্রতিদিনের সঞ্চিত 

মলিনতা ধোঁতত করিয়! মানুষকে করিয়া! তুলে চির 
উদ্ভিন্ন বিকচ কুম্থমের মত। মানুষের ছোট ছোট 
জীবনের বিচ্ছিন্ন ধাঁরাগুলি উত্সবের দিনে সম্মিলিত 

হইস্া মহান্ মঙ্গলের দুর্বার গতি প্রাপ্ত হয়। 
নববর্ষ আমাদের দেশে মহাসমারোহের মধ্যে 

উদযাপিত হইয্া থাকে । পাশ্চান্তেও এই দিৰসটিত্তে 
উৎসবের মছানন্দে প্রাণচঞ্চল হইয়া! উঠে। পারস্ত 

দেশে এই উৎসবের আড়ম্থর খুব বেশী। এই 
দিনে মানুষ বিগত দিনের কালিমা হইতে মুক্ত হইয়! 
সৌন্দধ ও পবিরতায় পরম্পরকে আলিঙ্গন করিয়া 

লয়। এই দিবসে মানুষের চিন্ত প্রফুল্ল ; হৃদয় পূর্ণ, 
পৰিত্রঃ সুন্দর। মানুষের শব্রমিত্র আজকের দিনে 

লোঁক-পিতার প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত। আজ 

মানুষ সমগ্র জীবজগতের জন্তে বাহু বাঁড়াইয়৷ দেয়, 

বক্ষ প্রসারিত করিয়া সকলকে আপন করিয়া লয়। 

ছোটর| বড়দের প্রণাম করে, বড়রা ছোটদের 

স্নেহসিঞ্তিত করিয়া উপহার দান করেন; তাহাদের 

উজ্জল ভবিষ্যতের জন্য মহাঁশক্তির হুদারে অন্তরের 

অন্তস্তল হুইতে প্রার্থনা জানান। এই দিনে মানুষ 
প্রতিজ্ঞ! করে _ব্সভাবে বিক্ষু্ধ না হইয়া? দারিত্যে 

কুচিত না হই, সরল ভাবের আড়গ্রশূন্যতায় 
লজ্জিত না৷ হুইয়! জীর্ণকুটিরে তৃণাসনে বসিয়া উত্তরীয় 

পরিধানে সহজ সুন্দরভাবে কর্ণ করিবার। আব্কে 

তাহার! প্রতিজ্ঞা করে তিনশত-পয়ষিদল বর্ষপন্নের” 
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গ্রতিটি পাঁপড়িকে সার্থক করিয়া তুলিতে। 

আজই তাহারা প্রস্তত হয় তাহাদের আশা- 

কুমুদিনীকে প্রস্ফুটিত করিয়! তুলিতে । বাংলা! 

দেশে নানাস্থানে এই দিনে উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। 
ইহান্তে ছোট বড়, সকলে এক হইয়া যায়। 
এই দিনে তাগারা অন্ুভৰ করিতে পারে যে, একই 

অমুতের তাহার সহস্র সম্তান। 

বর্ষ-বিদায় উৎসবও আমরা উদ্যাপন করি। 

পুরাতন বৎসর আমাদের কাছে জীর্ণ; কিন্ত 
তাই বলিয়া কি ইহা মূল্যহীন ? মানুষ সারাজীবন 

নদ করিয়া যৌবন হারার, বাধক্যে উপনীত হয়। 
_ ইহাই স্বভাবের নিয়ম । তাই বলিয়া মানুষের 

জীবনের কর্মপন্থা! ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় না। পুরানো 

বছরের বর্সহ্ছচীর দিকে তাঁকাইয়! দেখিবার মুহ্ত্ত__ 

বর্ষবিদায়-উতসব-দিবস। রাত্রি আগামী দিনের 

প্রহতী। অন্ধকার রাত্রির গর্ভজাত উষা কত সুন্দর-_ 

কত মনোরম! তেমনি জীর্ণ বর্ষশেষের গর্ভ হইতেই 
নব বর্ষের জন্ম হয়। যাহাকে পাইয়া আমরা হৃষ্ট হই 

-_সেই নূতনের মাতা এই পুরাতন বৎসর । তাই 
সে সার্থক। বর্ধাবসান আমাদের আগামী বৎসরের 

আশা-সুকুলকে লালন পালন করিয়া বিকশিত করিয়া 

তুলে । এই দিবসে আমরা থতিয়ান করিয়া দেখি 

আমাদের বিগত বর্ষে জীবনের আয়-ব্যয় ভাল-মন্দ। 

এই উৎসবের দিনে আমরা অন্তায়কারীকে ক্ষমা 

করি । কোন আশাকে যদি বিগত বৎসরে উৎপাটিত 

করিয়া থাকি, তবে আবার ভগবানে সৰ অর্পণ 

করিয়া! সেই আশাবৃক্ষের গোড়ায় শত উদ্ভমে জল- 

সিঞ্চন দ্বারা তাহাকে ফলবতী৷ করিয়া তুলিব__এই 

প্রতিজ্ঞ! আমরা বর্ষবিদায় উৎসবের দিনে করিয়া 

থাকি। ছিধাবিহীনচিত্তে সকলে সমবেত হই। বিভিন্ন 

উৎসবকে অবলম্বন করিয়া! বহু প্রাচীনকাল হইতে 

সাছিত্য গড়িয়া! উঠিগাছে। সুতরাং সমাজের ক্ষেত্রে 

ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের ভূমিকায় উৎসবের 

তাৎপধ অপরিমেয়। 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্-_৩য় সংখ্যা 

শুধু আমাদের দেশে নয় সকল দেশেই 
জন্মোৎ্সবের রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে। জন্মদিন 

কতই যায় আসে। কিন্তু তাহা আমাদের জীবনে 

কোনও আলোক সম্পাত করে না, যদি না আমরা 

উৎসবের মধ্য দিয়া তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করি। 

জন্মোত্সবের মধ্য দিয়! আমর] উপল করিতে 

পারি আমাদের জন্মের মাহাত্ম্য, মহত্ব। এই 

উৎসবের দ্রিনে আত্তীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব পরিবেষ্টিত 

হইয়া! মানুষ মনুষ্য জন্মের একটি অপরিমেয় মুল্য 

অনুভব করিয়া! থাকে। মানুষ বুঝিতে পারে-সে 

একা নয়, তাহার জন্ম সৌন্দর্ধমণ্ডিত, সে নিজে 

মহান। এই দিনে জীবনের সেই অনির্দেশ্ত অনন্ত 

প্রত্যাশার মানবচিত্ত বিশেষভাবে জাগ্রত হই! 

উঠে। জন্মোত্সবের দিনে মানুষ সবাইকে আপন 

করিয়া লয়। “তুমি আমার আপন/--এই কথাটি 

মানুষ প্রতিদিনের সুরে বলিতে পারে না_এতে 

সৌন্দর্ধের সুর ঢালিয়া দিতে হয়। সৌনর্যপ্রন্তী 

উৎসব । জন্মোৎসবের দিনে বৃদ্ধ বাধক্য ভুলিয়া 

তাহার জন্মমুহূর্তের তারুণ্যে চঞ্চল হইয়া উঠে। 

জন্মমুহূর্তের সুন্দর দর্শন তাহার উপলব্ধিগম্য হয় 

জন্মোৎসবের দিনে । *সক্কীর্ণ পরিবেষ্টন হইতে বন্ছর 

সাথে মিলনে মানুষের পুনর্জন্ম ; তেমনি স্বার্থের 

জাচরণ থেকে মুক্ত হয়ে মলের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়| 

মনুষ্যত্বের সমাপ্তি।” জন্মোৎসবের দিনে কৰি 

বলিয়াছেন, দেশলাইয়ের কাঠির মুথে যে-আলে| 

একটুথানি দেখা দিয়েছিল, সেই আলো আজ 
প্রদীপের বাতির মুখে ঞুবতর হয়ে জলে উঠেছে।? 

জন্মোৎসবের দিনে মানুষ ভাবিতে শিখে _ কেন, 

কোথা! হইতে এবং কি জন্তে তাহার জন্ম। 

আজকের দিনে মানুষ উপলব্ধি করে যেঃ সে নিখিল 

মানবের এবং নিখিল মানব তাহার। রবীন্দ্রনাথ 

বলেন, “সে (বালক ) বদি ফল হয়, তার বাপ-মা 

কেবল বৃন্তমাত্র। সমন্ত মানব-বৃক্ষের সঙ্গে একে- 

বারে শিকড় থেকে ভাল পর্ধস্ত তার মজ্জাগত 
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যোগ।” উৎসবৰিহীন জন্মদিনে এই সব অনুস্ভূতি 
আমাদের হয় না। তাই জন্মোৎসবের এত 

সার্থকতা । 

মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করিয়! হিন্দুদের মধ্যে শ্রদ্ধানুষ্ঠান 

অনুঠিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শ্রাদ্ধ 
উৎসব নয়, ইহ! ছূঃখের দিন; কিন্তু ইহা ঠিক 

নয়। উৎ্-ন্থ ধাতুর যোগে উৎসব £ যাহাতে 

উধব'জন্মের বাতা তাহাই উৎসব । শ্রদ্ধা হইতে শ্রাদ্ধ 

শব্দের উৎপত্তি। এই দিনে মানুষ মুতের প্রতি শ্রদ্ধা 

নিবেদন করে এবং তাহান্তে তাহার আত্মিক উন্নতি 

হয়। আত্ম! অবিনশ্বর-_এই উপলব্ধি সার্থক 

হইয়া উঠে শ্রাদ্ধের দ্িনে। প্রতিদিন ইহা আমরা 

উপলব্ধি করিতে পারি না। বাহ্ দৃষ্টিতে আমর! 

যাহাকে মৃত বলিয়া বোধ করি, শ্রান্ধের দিনে 

আমরা তাহার অবিনশ্বরত্ব পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি 
করিতে পারি। 

'মধু বাতা ঝতায়তে মধু ক্ষরস্তি সিন্ধবঃ। মাধবীর্ন 
সন্ত্বোষধীঃ ॥, ইত্যাদি মন্ত্র উদ্ধত করিয়া রবীন্দ্রনাথ 

বলিয়াছেন, “এই আনন্দ-মস্ত্রের বারা পৃথিবীর ধুলি 
থেকে আকাশের হুর্ধ পর্বস্ত সব অমূতে অভিষিক্ত 

ক'রে, মধুময় ক'রে দেখবার দিন এই শ্রান্ধের দিন ।+ 
এই দিনে অন্তহিত ব্যক্তির গুণাবলী আলোচনা 
করিয়া আমর] উদার মহৎ হইয়া উঠি। জীবনে 
যেমানুষকে আমর আনন্দের মধ্যে দেখি না, 

মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধের দিনে তাহাকেই আমর! 
অমুতের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি। তাই 
শ্রান্ধোৎসৰ এত তাৎপর্যপূর্ণ । 

বিবাহ-উৎসবের ব্যাপারটিতে স্বভাবের উদ্দাম- 

তাই প্রবল বটে, কিন্ত সামাজিক বন্ধন সেই 

উদ্দামতাকে নিয়ন্ত্িন্ত করে। নারী-পুরুষ প্রকৃতির 

চিরন্তন নিয়মানুসারে পরম্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। 

কিন্তু সামাঞ্জিক বন্ধনের ছ্বারা বিবাহে উৎসবের নিয়ম 

না থাকিলে নরনারীর মিলন পশুপক্ষীর মিলনের 

চাইতে কিছুই নুতন হইত না, কিছুই উন্নততর 
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হইত না। সকল দেশের সকল লোকেদের মধ্যেই 

ভাৰ-সমৃদ্ধ নিয়ম-প্রণালীর মধ্য দিয়া বিবাহ-উৎসবটি 
উদ্যাপিত হয়। হিন্দুদের বিবাহ সম্বন্ধে বলিতে 

পার! যায়, এই সময় স্বামী-স্ত্রী ব্রাহ্মণ বিগ্রহ ও 

অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া যে ভাবে পরম্পরেয় দায়িত্ 

ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা করে তাহাতে নিশ্চয়ই 
তাহাদের ভাবী জীবন বহুলাংশে নিয়মিত হইয়া 
স্থন্দর ও সুখময় হয়। 

্বাধীনত! দিবসে, খাঁচাঁয় বন্ধ পাখী খাঁচা হইতে 
বনু চেষ্টার পর বাহির হইতে পারিয়া যে অনাবিল 

আনন্দ বোধ করে, মানষ সেই আনন্দে উদ্ছেল 
হইয়া উঠে। এই দিনে জাতি তাহার দায়িত্ব ও 

কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষভাবে সজাগ হয়) দেশকে 

সমাজকে সুষ্ঠু সুন্দর করিয়! গড়ি তুলিবার ব্রত 
গ্রহণ করে। এই উৎসবের দিনে মানুষ বাগি-স্বার্থ 

বিসর্জন দিয়া দেশের ও জাতির সমগি-স্বার্থের জন্য 

জীবন ও সর্বস্ব পণ করে। এই দিনে তাহার! 

সমবেতভাবে_ চিন্তা করেঃ আনন্দ করে। 

বিভিন্ন উৎসবের সম্পর্কে বলিতে গিয়! মিলনের 

কথাটি বার বার বলিয়াছি। উৎসবের দিনেই শুধু 
মানুষ একত্র মিলিত হয় তাহা নয়ঃ বাজারেও মানুষ 

মিলে। কিন্তু উৎসবের মিলন ও.বাঁজারের মিলনের 

পার্থক্য দিবারাত্রির পার্থক্যের মত। বাজারের 
মিলনে অন্তরের মিলন হয় না, ইহা বাহিরের মিলন। 

এখানে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত স্বার্থের পঞ্ছিল চিন্তায় 

মগ্ন থাকে। একত্র মিলিত হইয়াও পরস্পর পরম্পরকে 

দেখিতে পায় না, ন্বার্থ-চিন্তার প্রাচীর উহ্ছাদের 

দৃিকে ব্যাহত করে। কিন্তু উৎসবের মিলন অন্ত 
প্রকার। ইহাতে স্থার্থ-চিন্তার লেশমাত্র থাকে না, 

তাই সেই দিন মানুষ নিজের সে সকলকে এবং 

সকলের সঙ্গে নিজেকে উপলব্ধি করিয়া থাকে । 

উৎসবের দিনের ইহাই বড় সার্থকতা যে, এই 

অন্ততঃ একদিনের জন্ত হইলেও মানুষ নিজ্গেকে 

বড় করিয়! সুন্দর করিয়া ্গানিতে পারে। এইকুপে 
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উৎসৰ মনুষ্য-জীবনকে সুন্দর ও সুগঠিত করিয়া 

তুলে। উৎসবের আনন্দে মানুষের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি 

পায়। তাই মানুষ উতসবপ্রিয় বলিয়া গৌরবের ভাগী। 
উৎসবের তাৎপর্ধগুলি জীবনে সার্থক হুইয়৷ উঠিলে 

উদ্বোধন 1 ৫৯তম বর্ষ--৩র় সংখ্যা 

মানুষ প্রতিদিনের চিন্তা ভাৰিতে শিখিবে যে, 
তাহারা সকলে “অমৃতন্ত পুত্রাঃ”, একই পিতার ন্েহ- 

চ্ছায়াতলে তাহার! বর্ধিত ১ তবেই মানুষ হইৰে পূর্ণ, 
মানুষ হইবে বিরাটু, মহান্। 

বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
ব্বামী গম্ভীরানন্দ 

“কথামুত'-কার পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত মাষ্টার 

মহাশয় লিখিয়াছেন, ণ্ধন্ত বলরাম! তোমারই 

আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে। 

কত নুতন নুতন ভক্তকে আকর্ষণ করি প্রেমডোরে 

বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাহিলেন। 

যেন শ্রাগৌরাক্গ জ্ীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট 

বসাচ্ছেন! দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটাতে বসে বসে 

কবাদেন ; নিজের অন্তর দেখবেন বলে ব্যাকুল। 

রাত্রে ঘুষ নাই! মাকে বলেন, “মা, ওর বড় ভক্তি, 
ওকে টেনে নাও; মা! ওকে এখানে এনে দাও; 

ষ্দি সে না আসতে পারেঃ তা হলে মা আমায় 

সেখানে নিয়ে যাও, আমি দেখে আসি!” তাই 
ব্লরামের বাড়ি ছুটে ছুটে আসেন। লোকের 

কাছে কেমন বলেন, “বলরামের জগন্নাথের সেব! 

আছে, খুব শুদ্ধ অন্ন!” যখন আসেন অমনি 
নিমন্ত্রণ করিতে বলরামকে পাঠান। বলেন, “যাও, 

নরেন্্রকে, ভবনাথকে, রাখালকে নিমন্ত্রণ করে 

এসো । এদের খাওয়ালে নারায়ণকে থাওয়ান হয়। 

এরা সামান্ত নয় ) এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে, এদের 

খাওয়ালে তোমার থুৰব ভাল হৰে। বলরামের 

ঘরেই শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের সঙ্গে প্রথম বসে 

আলাপ। এখানেই রথের সময় কীর্তনানন্দ। এই 
খানেই কতবার প্রেমের দরবারে আননোর মেলা 

হইয়াছে 1” ইহা ১১ই মার্চ) ১৮৮৫ খুষ্টাবের কথা । 

€(কথামূত ১ম ভাগ, ২৩ পৃষ্ঠ) 

পরম পুঞ্ধনীয় লাটু মহারাঞ্জের মতে ঠাকুর এই 
গৃহে শতাধিক বাঁর আসিগ্নাছিলেন। 

পরম পৃজ্যপাদ 'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার লিখিয়াছেন, 

“এই €৭নং রামকান্ত বস্থ স্টী টন্থ বাটাতে ঠাকুরের 
যে কতবার শুভাগমন হইগ্রাছে তাহা বলা যায় না । 
কত লোকই যে এখানে ঠাকুরকে দর্শন করিয়! 

ধন্ভ হইয়াছে, তাকার ইরা কে করিৰে? 

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীকে ঠাকুর কখন কখন "৷ 

কালীর কেল্লা” বলিয়া নির্দেশ করিতেন । কলিকাতার 

বন্থ পাড়ার এই ৰাটীকে তাহার দ্বিতীয় কেল্লা? 

বলিয়! নির্দেশ করিলে অত্যুক্তি হইবে না। ঠাকুর 
ৰলিতেন 'বলরামের পরিবার সব একমুরে বাধ1।? 

কর্তা-গিন্নী হইতে বাটার ছোট ছোট মেয়েগুলি 

পর্ধস্ত সকলেই ঠাকুরের ভক্ত) ভগবানের নাম না 

করিয়! জল গ্রহণ করে ন1! এবং পূজা, পাঠ, সাধুসেবা, 
সথিষয়ে দান প্রভৃতিতে সকলেরই সমান অন্রাঁগ ; 

কাজেই এই পরিবারবর্গই যে ঠাকুরের দ্বিতীয় 
কেল্লাব্বরূপ হইবে এবং এখানে আপিয়! ঠাকুর যে 

বিশেষ আনন্দ পাইবেন, ইহ! বিচিত্র নহে”। ( গুরু- 
ভাৰ, উত্তরাধঃ ২৮৬ পৃঃ) 

'লীলাপ্রসঙ্গে আরও আছে-_প্বসুজ মহাশয়ের 
* বলরাষ-মন্দিরের গত ১৬,২.৫৭ তারিখের ধমসভায় পঠিত। 



চৈত্র, ১৩৬৩ ] 

কোঠারে জমিদারি ও শ্ামটাদ-বিগ্রহের সেব! 

আছে, শ্রীবৃন্দাবনে কুগ্জ ও শ্যামসুনরের সেবা আছে 
এবং কলিকাতার বাটীতেও ৬জগন্নাথদেবের বিগ্রহ 

ও সেবার্দি আছে। ঠাকুর বলিতেন, “ব্লরামের 

শুদ্ধ অন্ন__ওদের পুরুষান্থক্রমে ঠাকুর-স্ৰো ও 

অতিথি-ফকিরের সেবা ওর ৰাপ সব ত্যাগ ক'রে 

শ্রীবৃন্দাবনে বসে হরিনাম করে-ওর অন্ন আমি 

খুব খেতে পারি, মুখে দিলে যেন আপনা হতে 

নেমে যায়। বাস্তবিক ঠাকুরের এত তক্তের ভিতর 

বলরামবাঁবুর অন্রই ( ভাত ) তাহাকে বিশেষ 
প্রীতির সহিত ভোজন করিতে দেখিয়াছি। 

কলিকাতায় ঠাকুর যেদিন প্রাতে আসিতেন, দেদিন 

মধ্যাহৃ-ভোজন বলরামের বাটীতেই হইত। ব্রাহ্মণ 
ভক্তদ্দিগের বাটী ব্যতীত অপর কাহারও বাটীতে, 

অক্রগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ--তবে অবশ্ঠ 

নারায়ণ বা বিগ্রহাদির প্রসাদ হইলে অস্ত কথা”। 
(এ, ২৮১৮২ পৃঃ) 

অতঃপর শ্রাশীরামকষ্ণ-পুধিতে আমরা! ভক্ত- 

প্রবর বলরাম এবং তাহার গৃহঃ যাহা পরে ভক্তম্হলে 

বলরাম-মন্দির নাঁমে পরিচয় লাভ করিয়াছে এবং 

তীর্থরূপে পূজিত হইতেছে, এঁ সম্বন্ধে এইরূপ 
উল্লেখ পাই__ 

ধীর নত্র বিনয়ী সংসারী ভক্তবর | 

বিভৃষিত সর্বগুণে গুণের সাগর ॥ 

আস্তে মুদ্মন্ন হাস্ত খেলে অবিরাম । 

মিতব্যত্সী সন্তোষ-অস্তর বলরাম ॥ 

গোপনে গোপনে আনে প্রভু ভগবানে। 

মহাপুণ্যময় তীর্থ নিজ নিকেতনে ॥ 

ভবনে মহিম! কিবা ন! যায় বর্ণন। 

গৌর-অবভারে যেন শ্রাবাস-প্রাজণ ॥ 
জগন্নাথ-প্রতিমুণি প্রতিষ্ঠিত ঘরে। 
ভোগ-রাগ নিতি নিতি অতি প্রীতিভরে ॥ 

সেই মহাপ্রসাদে প্রভুর সেবা হয়। 

শীপ্রতুর অনভিক্ষা যথা তথা নয় ॥ 

বলরাম-মন্দিরে শ্রারামকুষ্ণ ১৫১ 

ভাগ্যধর বলরাম ধার এই ৰাঁড়ি। 

তিনি একজন গোট! প্রভুর ভাগারা ॥ 

বলরাম জন্ম জন্ম ভক্ত অৰতারে। 

অন্ন-ভিক্ষা! শ্রপ্রভুর এই তার ঘরে ॥ 

প্রভুর গমনে বহু আড়ম্বর তথা। 

অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রাধে ভামিনীর মাতা ॥ 

মহাভাগ্যবতী এই ব্রাহ্মণের মেয়ে। 
বড় খুশী প্রভুদেব তার রান! খেয়ে ॥ 

(৩০৬ পৃষ্ঠা) 
পূর্বোন্ত কয়েকটি উদ্ধতি হইতেই বলরাম- 

মন্দিরের সহিত শ্রশ্ীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিষয়ে 

একটা স্ুম্পষ্ট ধারণা হয়। অতঃপর আমর! যথা- 

সম্ভব বিস্তৃত উদ্ধ তির সাহাধ্য-ব্যতিরেকে প্রধানতঃ 

পূর্বো্ধত তিনথানি মহামূল্য গ্রন্থ অবলম্বনে এই 
তীর্থস্থলে সংঘটিত কয়েকটি লীলার আলোচনায় 

অগ্রসর হইতেছি। 

শ্রশ্নীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে আমরা যে পনেরটি 

চিত্রের সন্ধান পাইয়াছি, তাহার ১ থানি প্রথম 

ভাগে, ১ খানি দ্বিতীয় ভাগে, ৪ খানি তৃতীয় ভাগে, 

৩ খানি চতুর্থ ভাগে, এৰং ৬ খানি পঞ্চম ভাগে। 

ইহার মধ্যে সাতথানি আলেখ্য ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, 
একখানি ১৮৮৪ খুষ্টান্ের, তিনখানি ১৮৮৩ 

খৃষ্টাব্ধের এবং একথানি ১৮৮২ খুষ্টাবের ৷ সময়ের 

পরম্পর! হিসাবে এ ছবিগুলির রেখাচিত্র মাত্র অঙ্কন 

করিতেছি। 

শ্ীশ্রীরামকৃষ্$-কথামৃতের পঞ্চম খণ্ডের প্রথম 

পৃষ্টায় আমরা বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্চরণে প্রথম 
উপনীত হই ১৮৮২ খৃষ্টানদের ১১ই মার্চ) সেদ্দিন 

দোলপুর্ণিম।। রাত্রি আটটা-নয়টায় শ্রধুক্ত মাষ্টার 
মহাশয় বলরাম-মন্দিরে আসিয়া! দেখিলেন রাম, 

মনোমোহন, রাখাল, নৃত্যগোপাল প্রভৃতি ভক্তগণ 

ঠাকুরকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতেছেন , সকলেই 
হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিতে মত্ত হইয়াছেন। 

কয়েকটি ভক্তের ভাবাবস্থা! হইয়াছে । নৃত্যগোপালের 



১৫২ 

বক্ষঃস্থল রক্তিমবর্ণ, রাখালের দেহ ভূমিতে অবলুন্ঠিত 
_-তিনি ভাবাবিই ও বাহ সংদ্ঞাহীন। ঠাকুর 

তাহার বুকে হাত দিয়! বলিতেছেন, “শান্ত হও, 

শীস্ত হও” | মা্টার মহাশয়ের মতে রাখালের এই 

প্রথম ভাবাবন্থা। পরে ভক্তের যখন বারান্দায় 

প্রসাদ পাইতে বসিলেন, তখন দাসের স্টায় বলরাম 

করজোড়ে এক প্রান্তে ঈাড়াইয়। রহিলেন, দেখিলে মনে 

হয় না যে, তিনি বাড়ির কর্তা; এমনি ছিল তাহার 

“তৃণাদপি স্থনীচেন” দীনভাৰ। সেদিন শ্রা্ীঠাকুর 

বলরামের আহ্বানেই এ গৃছে পদার্পণ করিয়াছিলেন 

এবং ঠাকুরের নিকট পূর্বমুহূর্তে সংবাদ পাইয়া! এবং 

তাহারই নির্দেশে মাষ্টার মহাশয় তথায় উপস্থিত 

হইয়াছিলেন। ইহা প্রথম-দ্িককার কথা। পরে 

ঠাকুর ত্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহুবার সেখানে আসিয়া- 
ছিলেন এবং ভক্তেরাও তখন মুখে মুখে সংবাদ 

পাইয়! স্বেচ্ছায় অথবা বলরামের নিমস্ত্রণে সাগ্রহে 

সেখানে উপস্থিত হইতেন। শ্রীযুক্ত “কথামৃত+-কার 

উল্লেখ করিয়াছেন যে, এইভাবেই মহাকবি গিরিশচন্দ্র 
বলরাম-মন্দিরে বসিয়] শ্রশ্রীঠাকুরের সহিত প্রথম 

আলাপ করেন। বন্কতঃ ইহা প্রথম আলাপ হইলেও 

প্রথম সাক্ষাৎকার নহে, ইহা দ্বিতীয় দর্শন। তিনি 
ঠাকুরের প্রথম দর্শন পাইয়্াছিলেন শ্রযুক্ত দীননাথ 

বন্ধুর বাড়িতে । ছিতীয় দর্শন সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র 

নিজে রামকৃষ্ণ মিশনের এক সভার যাহা পাঠ 

করিয়াছিলেন তাহার মর্ীর্থ £ 

“ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষ্যে ভক্তচূড়ামণি 
বলরাম পল্লীর অনেককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। 

শ্ীধুক্ত গিরিশও নিমস্ত্রিত হইয়া! তথায় উপস্থিত 

হুইলেন। তাহার ধারণ! ছিল যে যোগী ও পরম- 

সেরা কাহারও সহিত কথা! বলেন না; এবং 

কাহাকেও নমস্কার করেন না, তবে কেহ সাধাসাধন! 

করিলে পদসেব! করিতে দেন মাত্র। এই পরমহংস 

কিন্ত তাহার বিপরীত। ইনি সাগ্রহে বন্ধুভাবে 

কথা বলেনঃ আর দীনভাবে ভূমি স্পর্শ করিয়া! 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৩র় সংখ্যা 

পুনংপুনঃ প্রণাম করেন। পৌরাণিক চিত্রাঙ্নে 
ব্যাপৃত নাট্যকার দেখিলেন, বাস্তবের নিকট 

কাল্পনিক চিত্র যেন কেমন মলিন হুইয়! গেল--তিনি 

চমকিত হইলেন। কিন্তু সেই চকিত দর্শন পরিচয়ে 
পরিণত হুইল না! সেইদিন অমৃতবাজার পত্রিকার 
সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মছাশয়ও উপস্থিত 

ছিলেন 1” 
( শ্রামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক! ২য় ভাগ-__২৫৫ পৃঃ) 

সময়-পরম্পরায় কথামূতে পরবর্তী উল্লেখ পঞ্চম 

ভাগের ১৮ পৃষ্ঠায়ত ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই নবেম্বর । 

ঠাকুর গড়ের মাঠে উইলননের সারকাস দেখিতে 

গিয়াছিলেন এবং আট আনার অর্থাৎ সর্বশেষ 

শ্রেণীর বেঞ্চির উপরে বসিষ্া আনন্দে বলিয়াছিলেন, 

“বাঃ এখান থেকে বেশ দেখা যায় !” পরে গাড়িতে 

চড়িয! তিনি মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি ভক্তের সহিত 

বলরাম-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা 
হইয়। গিয়াছে। 

ঠাকুর দোতলায় বৈঠকথখানায় বসিয়া ভগবৎ- 

প্রসঙ্গে বলিলেন, “এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে 

পারে। সে উপায় ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। 

ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্ম! সব শুদ্ধ হয়। গৌর- 
নিতাই হরিনাম দিতে লাগলেন, আচগ্ালে কোল 

দিলেন। ভক্তি না থাকলে ত্রাঙ্ষণ ব্রাহ্মণ নয়ঃ ভক্তি 

থাকলে চগ্ডাল চণ্তাল নয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি 

থাকলে পবিজ্র হয়।” সেদ্দিন তিনি সংসারীদের 

জীবনের কথাও বলিয়াছিলেন £ “তারা যেন 

গুটপোকা। মন করলে কেটে বেরিয়ে আসতে 

পায়ে; কিন্ত অনেক যত্ব করে গুট তৈয়ার করেছে, 

ছেড়ে আনতে পারে না। তাতেই মৃতু হয়।” 
আর দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন__ঘুনির মধ্যে মাছের, প্যে 
পথ দিয়ে ঢুকছে সে পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে 

পারে, কিন্ত জলের মিষ্ট শব্দ মার অগ্ধ মাছের সঙ্গে 

ক্রীড়াঃ তাই ভুলে থাকে; বেরিয়ে আসবার চেষ্টা 

করে না।"..ছু একট! দৌড়ে পালায় ; তাদের বলে 
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মুক্ত জীব।” মায়! ও সংসারের বর্ণনাত্মক ছুইটি 
গানও তিনি গাঁহিয়াছিলেন ; আর ভাব্ভক্তিহীন 
হইয়া সাঁধুসঙ্গ করার প্রতি কটাক্ষ করিয়! বলিয়া- 
ছিলেন “কেউ কেউ সাধুসঙ্গ করে গাঁজা খাবার 
জন্থ। সাধুর গাঁজা খায় কিনা» তাই তাঁদের কাছে 
এসে গাঁজ! সেজে দেয়, আর প্রসাদ পায় ।” 

তারপর চতুর্থ ভাগের ১৬-১৮ পৃষ্ঠায় বণিত 
১৮৮৩ খুষ্টান্বের ৭ই এপ্রিলের ঘটনা । সেদিন 

সকালে আসিয়া ঠাকুর বলরাম-ভবনেই দ্বিপ্রহরে 

প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। সেদিন ঠাকুরের আগ্রহে 

ও বলরামের নিমস্ত্রণে নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল এবং 

আরও দুই একটি ভক্ত সেখানে আহার করিয়াছেন। 
আহারাস্তে বৈঠকথানায় উত্তরপূর্বের ঘরে বগিয়া 
আলাঁপ হইতেছে । ঠাকুরের আদেশে শ্রধুক্ত 
নরেন্দ্রনাথ সেদিন অনেকগুলি গান গাহিয়াছিলেন, 

ভবনাথও গাহিক্াছিলেন। গানের পর নরেন্দ্রনাথ 

যখন সহান্তে বলিলেন ষে, ভবনাথ পাঁন-মাছ ত্যাগ 

করিয়াছেন, তখন ঠাকুর সকৌতুকে বলিলেন; “সে 
কিরে! পান-মাছে কি হয়েছে! ওতে কিছু 

দোষ হয় না। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ ।” 

ঠাকুরের শিক্ষাপ্রদ রসিকতায় একটি দৃষ্টান্ত সেদিন 
পাওয়া গিয়াছিল। ভবনাথের সহিত কথা শেষ 

করিয়া তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেনঃ প্রাথাল 

কোথায় 1” তখন উত্তর পাইলেন “আজ্ঞা রাখাল 

ঘুমুচ্ছেন।” ইহাতে ঠাকুর সহাস্তে বলিলেন, "একজন 
মাছুর বগলে করে যাত্রা শুনতে বসেছিল । যাত্রার 

দেরি দেখে মাছুরটি পেতে ঘুমিয়ে পড়লো । যখন 
উঠলো তখন সব শেষ হয়ে গেছে।” 

বিকালে চারিটার সময় ঠাকুর বৈঠকথানায় 

তক্তসঙ্গে আপিয়! বপিলে কয়েকজন ব্রাহ্মভক্ত 

উপস্থিত হইলেন। একজন ব্রহ্মভক্ত প্রশ্ন করিলেন, 

“মহাশয়ের 'পঞ্চদণী” দেখা আছে?" ঠাকুর উত্তর 

দিলেন “ওসব একবার প্রথম প্রথম শুনতে হয়-- 

প্রথম প্রথম একবার বিচার করে নিতে হয় । তারপর 

বলরাম-মন্দিরে শ্ররামকৃ ১৫৩ 

“যতনে হৃদয়ে রেখে। আঁদরিনী শ্যাম! মাকে । 

মন তুই দেখ. আর আমি দেখি, 
আর যেন কেউ ন! দেখে ।” 

তিনি আরও বলিলেন--"শাস্ শুধু পড়লে হয় না। 
কামিনী-কাঞ্চন থাকলে শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে দেয় ন1। 

সংসারের আসক্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে যায়। 

“সাধ করে শিখেছিলাঁম কাব্যরস যত। 

কালার পীরিতে পড়ে সব হইল হত।” 

( সকলের হাস্ত )। 

১৮৮৩ খৃষ্টানদের ২র! জুন আমরা আর একবার 

বলরাম-ভবনে শ্রশ্রঠাকুরের পুণ্যদর্শন পাই । সেদিন 

শ্রীযুফক অধর সেনের বাড়িতে তিনি মনোহর সাই 
কীর্তন শুনিতে যাইবেন এবং পরে শ্রীযুক্ত রামচন্র 

দত্তের গৃহে কথকতা শুনিবেন। অধর-ভবনে যাইবার 
আগে তিনি বলরাম-গৃহে শুভাগমন করিলেন এবং 

সেখানে ভাবাবেগে বলিতে লাগিলেন “মা, একি 

দেখাচ্ছ! থাম; আবার কত কি! রাখাল- 

টাথালকে দিয়ে কি দেখাচ্ছ? রূপ-টুপ সব উড়ে 

গেল। তা মাঃ মান্ষ তো কেবল খোলটা বই তো! 

নয়! চৈতন্য তোমারই ॥ মা, ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা 

মি রস পায় নাই। চোখ শুকনো মুখ শুকনো 
প্রেমভক্তি না হ'লে কিছু হ'লনা।” (€৫ম ভাগ, 

৪৮ পৃষ্ঠা )। সেদদিনকার লীলা অতি অল্পকাল- 

ব্যাপী; অতএব কথামূতের চিত্রও ক্ষুদ্র, যদিও 

উহা! ভাবগম্ভীর । 

১৮৮৩ খুষ্টাব্ষের ২৫শে জুনের ছবিখানিও 

অনুরূপ ক্ষুদ্রায়তন ১ কিন্তু হারও সৌন্দর্য অনুপম । 

গাকুর সেপ্দিনও বলরামভবনে ভাবাবিষ্ট। পার্খে 

মাস্টার এবং রাখাল ৰসিহ্া আছেন। ভাববিহ্বল 

ঠাকুর বলিতেছেন, “দেখ, আন্তরিক ডাকলে 

্বস্ববূপকে দেখা যায়! কিন্ত যতটুকু বিষয়ভোগের 

বাসন! থাকে, ততটুকু কম পড়ে যায়।” কিছুক্ষণ 

চুপ করিয়! থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন, দেখ; 

সকলেরই আত্মদর্শন হতে পারে ।” ক্রমে অব্তার- 
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লীলার কথ! উঠিল। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, 
“ “নিত্য” দর্শন্রে পর নিত্য থেকে লীসায় এসে 

থাকতে হয়-_ভক্তি ভক্ত নিয়ে। এইটি পাঁকা 
মত। তার নানা রূপ, নানা লীলা--ঈশ্বরলীলা, 

দেবলীলা, নরলীলাঃ জগং-লীলা। তিনি ম।মুষ 

হয়ে, অবতার হয়ে যুগে যুগে আসেন _ প্রেমভক্তি 

শিখাবার অন্য । দেখ না চেতন্তদেব। অবতারের 

ভিতরেই তাঁর প্রেমভক্তি আস্বাদন কর! যায়। 

তাঁর অনস্তলীলা। কিন্তু আমার দরকার প্রেম, 

ভক্তি। তমার ক্ষীরটুকু দরকার। গাভীর বাট 

দিয়েই ক্ষীর। অবতার গাভীর বাট ।* ( €ম ভাগ 
৬৪-৬৫ পৃষ্ঠ! ) 

১৮৮৩ খৃষ্টানদের ১৮ই আগস্টের লীলাও বঙ্প- 

কালন্থায়ী । সেদিনও ঠাকুর ব্লরামের বাটীতে 

আপিয়াছেন। সেখান হইতে অধরের বাটাতে 

কীতন শুনিতে যাইবেন। বলরামবাবুর গৃছে 

পদ্দার্পণ করিছা তিনি ভগবৎ-প্রসঙ্গে বলিলেন, 

'ক্সবতার লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি-ভক্ত নিয়ে 

থাকেন। যেমন ছাদে উঠে লি'ড়িতে আনাগোন। 

করা ।” কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, “বাগানের 

মালিককে খোজা, আর তার সঙ্গে আলাপ করা 

এইটেই কাঁজ। ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য ।” 

( ৫ম ভাগ, ৬৯ পৃষ্ঠা ) 

১৮৮৪ খৃষ্টানদের ৩রা জুলাই, শ্রশ্বাক্গগ্জাথদেবের 

পুনর্ধাত্রার দিনে শ্রধুক্ত বলরামবাবুর বৈঠকথানাক় 

ভক্জ-পরিবেষ্টিত আনন্দময় মুতি শ্রীপ্রীঠাকুরের নয়নাভি- 
রাম পুনর্দর্শন আমরা পাই। রথের দিনে এবং 
পুনর্ধাত্রার দিনে ছোট একখানি রথ দোতলায় 
বহির্বাটার চকমিলানো বারান্দার চারিদিকে ঘুরিয়া 

ঘুরিয়! টানা হইত এবং শ্রীঞ্ীঠাকুর ও তক্তগণ নৃত্য- 
গীতাদ্দিসহকারে রথের অগ্রপশ্চাতে চলিতেন। 

আমর! 'লীলাগ্রসঙ্গ' হইতে এইরূপ একটি রথযাত্রার 
বিবরণ দিতেছি, “সকলই ভক্তির ব্যাপার। বাহিরের 

কড়ন্বর কিছুই নাই। বাড়ী সাজান, বাগভাগ্ত, 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_৩য় সংখ্যা 

বাজে লোকের হুড়াহুড়ি, গোলমাল, দৌড়াঁদৌড়ি__ 
এ সবের কিছুই নাই। ছোট একখানি রথ বাহির 

বাটার দোতলায় চকমিলানে! বারান্দার চারিদিকে 

ঘুষ্িয়! ঘুরিয় টানা হইত, একদল কীর্তনিয়া আসিত, 
তাহারা সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন করিত, আর ঠাকুর ও 

তাহার ভক্তগণ এ কীর্তনে যোগদান করিতেন। 

কিন্ত সে আনন্দ সে ভগবদ্ুক্তির ছড়াছড়িঃ সে 

মাতোয়ারা ভাব, ঠাকুরের সে মধুর নৃত্য--সে আর 

অন্ত্র কোথ| পাওয়া যাইত? সাত্বিক পরিবারের 

বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎ ৬ভগন্নাথদেৰ 
রথের বিগ্রহে এবং শ্রীরামকষ্ণখশরীরে আবিভূতি__ 

সে অপূর্ব দর্শন আর কোথায় মিলিৰে? সে বিশুদ্ধ 
প্রেমআোতে পড়িলে পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়! 

নয়ন শ্রুরূপে বাহির হইত-_ভক্তের আর কি কথা ! 
এইব্বপে কয়েক ঘণ্ট। কীর্তনের পরে শ্রশ্রুঞ্গগন্মাথ- 

দেবের ভোগ দেওয়া! হইত এবং ঠাকুরের সেবা 

হইলে ভক্তের! সকলে প্রসাদ পাইতেন। এবং পরে 
অনেক রাত্রে এই আনন্দের হাট ভাঙ্গিত, এবং 

ভক্তেরা দুই চারিজন ব্যতীত যে যাঁর বাটীতে চলিয়া 

যাইতেন।” ( গুরুভাব-_-উত্বরাঁধ, ২৮৭ পৃঃ) 

এইটুকু ভূমিকার পর আমরা শ্রশ্রারামকৃষ্চ- 
কথামূতে বণিত ( ৪র্থ ভাঁগ, ১৮৮ পৃঃ) ১৮৮৪ 

খৃষ্টানদের উপ্টারথের দিনেই ফিরিয়া যাই। সেদিন 

বৈঠকখানায় ঠাকুরের পার্খে বসিয়া আছেন_ রাম, 

মাস্টারঃ ব্লরামঃ মনোমোহন, কয়েকটি ছোকর!- 

তক্ত, বলরামের পিতা প্রভৃতি । বলরামের পিত৷ 

নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। আপনমনে আপনভাবেই থাকেন । 

পরমত-সম্বন্ধে উদারতা প্রকাশের অবকাশ নাই। 
ঠাকুরকে দর্শন করাইবার জন্ত বলরাম নিজের পিতৃ- 

দেবকে পত্রের উপর পত্র লিখি! বৃন্দাবন হইতে 
আনাইয়াছেন। বলরামের পিতাঁকেই প্রধানতঃ 

উদ্দেশ করিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, “সব মতের 

লোকের] আপনার মতটাই বড় করে গেছে ।**'ষে 
সময় করেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই 
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একঘেয়ে । আমি কিন্ত দেখি _সব এক। শাক; 

বৈষ্ণব, বেদান্ত মত সবই সেই এককে লয়ে। যিনিই 
নিরাকার, তিনিই সাকার, তারই নানা রূপ ।.*" 
বেদে ধার কথা আছে, অস্ত্রে তারই কথা, পুরাণেও 

তাঁরই কখা। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথা। 
তারই নিত্য, তাঁরই লীলা 1." সেই এক সচ্চিদা- 

নন্দের কথাই বেদ পুরাণ তত্ত্রে আছে। আর 
বৈষ্বশাস্ত্রেত আছে, কৃষ্ণই কালী হয়েছিলেন।” 

(এঁ ১১৯-২০ পৃষ্ঠ! ) 
ঠাকুর বারান্দার দিকে গিয়া আবার ঘরে 

ফিরিলেন এবং শ্রীযুক্ত বিশ্বস্তরের ৬৭ বৎসরের 

কন্সার সহিত রসিকতা করিগা গান গাছিলেন, 

সকলেই হাসিতে লগগিলেন। এই প্রসঙ্গে ভ্রাতুপ্ুত্র 

রামলালের ছেলেবেলার সরলতার উল্লেখ করিয়া 
ঠাকুর বলিলেন, “পরমহংস বালকের ্যায়_-আত্মপর 

নাই, এঁহিক সম্বন্ধেও আট নাই। রামলালের ভাইও 
(শিবু) একদিন বলেছিল, “তুমি খুড়ো ন! পিসে ? 

পরমহংসের বালকের স্তায় গতিবিধির হিসাব নাই। 
সব ব্রদ্ধময় দেখে । কোথায় যাচ্ছে কোথায় চলছে, 

হিসাব নাই ।” (১২২ পৃঃ) 
ঠাকুরের নির্দেশিমত বলরাম এ দিন পণ্ডিত 

শশধর তর্কচুড়ামণিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর 

অন্তঃপুরে গিয়া ৬জ্গন্মাথ দর্শনাস্তে আবার বৈঠক- 

খানায় আপিয়! বসিলে পণ্ডিত শশধর ছুই একজন 

সঙ্গীর সহিত তীহাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। 

ঠাকুর পগ্ডিতকে বলিলেন, ণজ্ঞানের চিহ্ন__-প্রথম 

শান্ত ক্বভাঁব, ছিতীয় অভিমানশূন্ত স্বভাৰ। তোমার 
ছুই লক্ষণই আছে।' জ্ঞানীর আর কতকগুলি 
লক্ষণ আছে । সাধুর কাছে ত্যাগী, কর্মস্থলে _ 

যেমন লেক্চার দিবার সময় সিংহতুল্য, স্ত্রীর কাছে 
রসরাজ, রসপণ্ডিত। বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা-_ 

যেমন চৈতন্তদেবের অবস্থা । বাঁলকবৎ, উন্মাদ 

জড়বৎ। পিশাঁচৰ্ত।” (এ ১২৬-২৮) 

পরে স্বয়ং গান গাহিলেন ও বেষ্ণবচরণের গান 

শুনিতে শুনিতে তিনি সমাধিস্থ হইলেন। সমাধি- 

ব্লরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষঃ ৯৫৫ 

ভঙ্গ হইলে আরও একটু কথাবার্তার পর ছোট 

রথথানি বারান্নার উপর আনা হইল। ঠাকুর রথের 
দড়ি ধরিয়া কিয়ংক্ষণ টানিলেন; একটু পরে গাঁন 

ধরিলেনঃ 

"যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, 

তারা, তাঁরা ছুভাই এসেছে রে।” 

গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন। 

ভক্কেরাঁও তাহাতে যোগ দিয়াছেন এবং ঠবষ্বচরণও 

নিজের সম্প্রদায়ের সহিত উহাতে মিলিত হইয়াছেন। 

দেখিতে দেখিতে সমস্ত বারান্দা পূর্ণ হইফ়। গেল। 
মেয়েরাও নিকটস্থ ঘর হইতে এই প্রেমানন্দ 

দেখিতেছেন। 

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুর সকলের সহিত 

বৈঠকথানাঁয় গিয়া আবার ভগবত্প্রসঙ্গ করিতে 

লাগিলেন। ঠাকুর সেই রাত্রেই দক্ষিণেশ্বরে 
ফিরিবেনঃ তাই তীহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়। 
জলযোৌগ করানো হইল । জলযোগান্তে বৈঠকথানায় 

ফিরিয়! আসিয়! তিনি পুনর্বার কীর্নে যোগ 

দিলেন ও পরে দক্ষিণেশ্বর যাত্র। করিলেন। (এ 

১২৯.৩১ পৃষ্ঠ! )। 

এই প্রসঙ্গে লীলাপ্রসঙ্গের একটি বিবরণের 
প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এ গ্রন্থের গুরুভাব- 
উত্তরাধের ২৩৩ পৃষ্ঠার উল্লিখিত আছে যে, ১৮৮৫ 

খৃষ্টানদের এজগন্নাথদেব্র রথধাত্রার দিনে শ্রশ্রীঠাকুর 

প্রাতে ঠন্ঠনিয়ায় ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়। অপরাহে পণ্ডিত শশধরকে 

দেখিতে যান। সন্ধ্যার পরে শ্রীযুক্ত বলরামবাবুর 

ৰাটাতে রথোথ্সবে যোগদান করেন এবং এ রাত্রি 

সেখানে কাটাইয়। পরদিন প্রাতে কয়েকটি ভক্ত- 

সঙ্গে নৌক! করিয়। দক্ষিণেশ্বরে ফিরেন । 

কথামূতের বর্ণনান্থসারে কিন্তু ইহা ১৮৮৪ 

খৃষ্টাব্দে পুনর্ধাত্রার ঘটনা । এই বিষয়ে ৪র্থ ভাগ 
১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । তবে পার্থক্য এই যে, কথামুতের 

মতে ঠাকুর এ রাত্রেই দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয্া ছিলেন, 
লীলা প্রস্গ-মতে পরদিন । ইহা ১৮৮৪ অথবা ১৮৮৫ 



১৫৬ 

থুষ্টান্দের ঘটনা হউক ৰা উভয় বৎসরের বিভিন্ন 

ঘটনার একত্র মিলনের ফলেই হউক 'লীলা প্রসঙ্গে 

উল্লিখিত আছে যে, শ্রাশ্রঠাকুর রথযাত্রার পরদিবস 

নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার কালে ছুইটি 

সত্রীতক্তও তাহার সহিত গিক়াছিলেন। শ্ত্রীভক্ত 

ছইজনের নামোল্লেখ নাই। তথাপি বর্ণনার ভঙ্গি 
হইতে স্বতই মনে হয় ইহার! শ্রীবুক্ত| যোগীন-ম! ও 
গোলাপ-মা। 

নৌকা প্রস্তুত আছে জানিয়! ঠাকুর অন্তঃপুরে 
শ্রীশ্রীজগন্সাথদেবকে প্রণাম করিতে গেলেন এবং 

ত্বয়ং পুরনারীদের প্রণাম গ্রহণ করিয়! গোৌ-ভরে 

উদ্বোধন, | ৫৯তম বর্ব--৩য় সংখ্যা 

বাহিরে আসিলেন। অপর স্ত্রীতক্তেরা অন্দরমহলে 

থাকিয়। গেলেও একজন যেন আত্মহারা হই! 
ঠাকুরের সহিত বাহির মহলে আসিয়! পড়িলেন। 

ঠাকুরের দৃষ্টি হঠাৎ এঁ দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি 

ধঁড়াইলেন এবং “মা! আনন্দময়ী, মা! আনন্দময়ী” 
বলিয়! বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন । শ্ত্রী- 

তক্তটি তাহার চরণে প্রত্তি-প্রণাম করিলে ঠাকুর 

বলিলেন পচ না গো চ।৮ সেই আকর্ষণে যোগীন-ম। 

অন্দরমহলে খবর দিয়াই দ্রুত দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন। 

তিনি যাইতেছেন দেখিয়! গোলাপ-মাও তাহার 

সঙ্গ লইলেন। (ক্রমশঃ) 

স্বামীজীর কবিতার পটভূমি 
অধ্যাপক শ্রীপ্রণৰ ঘোষ, এম্-এ 

শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শন করে মহাবিন্বয়ে 

অজু'ন বলেছিলেন-_ 

অনাদিমধ্যাস্তমনস্তবীর্ধমনস্তবাহুং শশিহুর্ধনেত্রম্ । 

পঠ্যামি তং দীপগুহুতাশবক্ত,ং স্বতেজস! বিশ্বমিদং তপস্তম্ ॥ 

“্জামি দেখছি তোমার আঙ্ি-মধ্য-অস্তহীন রূপ, 

অনস্তবীর্ধ তুমি, অনস্ত তোমার বাহু, চন্দরনূর্ধ 

তোমার ছুই নেত্র, মুখমগ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির 

জ্যোতিঃ, আপন তেজে তুমি নিখিল জগৎ সন্তু 

করে তুলেছ। হে বিষ, নতম্পর্শা অনেকবর্ণ 
তেজোময় তোমার ব্যায়ত মুখমণ্ডল আর দীপ 

বিশাল নেত্র দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত, দূরে গেছে 

আমার ধৈর্য ও শাস্তি। মরণের আহ্বানে যেমন 

করে পতঙগেরা মহাবেগে ছুটে চলে প্রদীপ্ত অগ্নির 

অভিমুখে, তেমনি এই সকল প্রাণী মৃত্যুর জঙ্থই 
তোমার মুখখগহবরে প্রবেশ করতে চলেছে ।” (গীতা 

১১১৯১ ২৪, ২৯) 

জগৎ-কারণের এই মহাকালমুর্তির ভয়হর 

সৌন্দঙ্ধ অজুনের মনকে অতিভূত করে প্রশ্ন 

তুলেছিল__“আখ্যাহি মে কো ভঙবাম্গ্ররূপো” 

( উগ্রমুর্তি-কে আপনি আমায় বলুন)। উত্তর 
এল--কালোহম্মি লোকক্ষয়কংআমি লোক- 

ক্ষয়কারী কাল! তুমি যদ্দিযুদ্ধ নাও কর, তবু 

বিপক্ষদলে যে বীরের আছেন তারা কেউ বেঁচে 

থাকবেন না।” প্তম্মাত্বমুতিউ যশে! লভম্ব, জিতা 

শব্রন ভুঙ্ষ রাজ্যং সমুদ্ধম্।”--অতএব, তুমি 

যু্ধার্থে উখিত হও, যশোলাভ কর এবং শক্রবর্গকে 
পরাজিত করে নিঘ্টক হয়ে রাজ্যভোগ কর। 

বৃন্দাবন ও কুরুক্ষেত্র-এ ছৃ'য়ের পটতুমিতে 

শ্রকষ্ণ-জীবন পূর্ণাজ। মনে হয়ঃ চিরায়ত- 
সাহিত্যেরও এই লক্ষণ; জীৰন ও মৃত্যু, প্রেম ও 

ধবরাগ্য, কুস্থম ও বজ্জ সেখানে পাশাপাশি দেখা 

দেয়। তা না হলে জীবনের পরিপূর্ণ সত্যকে 
উপলব্ধি করা বায় নাঁ। অবশ পরদ্রমুখে সবাই 
ডরায়, কেহ নাহি চায়, মৃত্যুরূপা এলোকেশী |” 

কিন্ধ রুড্রের তো বামমুখও আছে। মঙজল ও 

অমঙগল- এ ছুয়ের মধ্য দিয়েই ভগবান আত্মপ্রকাশ 
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করেন। ছুঃথ থেকে পালিয়ে গিষে নয়, হুঃথ্র 

মুখোমুখি হয়েই তার অন্তরালে ছুঃথমূর্তি ভগবানকে 

চিনে নিতে হবে ।1* তাই জীবনের বেদনা, ব্যর্থতা, 
সংগ্রামের উপরে মানবাত্মার জয়-ঘোষণাই শ্বামীজীর 
কবিতার ব্যপ্রনা। “তম্মাৎ তমুভি্”__-"জাগো 
বীর”__-এই তাঁর কবিতার মুল সুর, এর ছন্দ “প্রাণ” 

এবং দেবতা “মহাকালী।” 

বাংলার এঁতিহো অজুনের বিশ্ববূপ-দর্শনের 

মতো! ব্যাণ্ড সমগ্রান্গভূতি দেখ! দিয়েছিল তম্ত্রের 

ধ্যানে। বাংলা সাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণ উনিশ শতকের 

আগে বৃন্দাবন লীলার বাইরে উজ্জল হনে উঠতে 

পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রই তাঁর জীৰন 

কাহিনী পুনরালোচনা করে, সমগ্র শ্রীকষ্ণজীবনকে 

আগাদের মানসলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু 

স্থপ্রাচীন কাল থেকে তন্ত্রের সাধনার মধ্য দিয়ে 

বাঙালী পরমাশক্তির ধ্যান করে এসেছে-__ 

করালবদনাং ঘোর।ং মুক্তকে শীং চতুভূ জাং। 

কালিকাং দক্ষিণাঁং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম ॥ 

সন্থশ্ছিন্নশিরঃ খড়গ-বামাধোধব-করানুজাম্। 

অভয়ং বরদধ্চের দক্ষিণোধ্বধঃপাণিকাং ॥ ২ 

হু্গা, চণ্ডী ও কালিকামুতির মধ্য দিয়ে স্ন্টি ও 

সংহাররূপা জগজ্জননীর পালনীশক্তির উদ্দেশে 

বাঙালী-হৃদয় যুগ ধুগ ধরে প্রণাম জানিয়েছে। 
একদিকে বৈষ্চব সাধনা, অন্তদিকে শাক্ত সাধনার 

ধুগ্ম ধারায় বাঙাঁলী-হৃদয় অভিসিঞিত। 

অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্য দিয়ে যারা মানবকল্পনার 

ইতিহাস লক্ষ্য করে থাকেন, তারাও বাঙালীর 
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স্বামীজীর কবিতার পটভূমি ১৫৭ 

এই কালিকাপুজার মধ্য দিয়ে একটি নূতন সত্যের 

ইঙ্গিত পাবেন। মাধুধমগ্ডনের দিকে বাঙালী মনের 
সহজাত প্রবণতা রয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্ত ছুঃখ- 
দহছনের মধ্য দিয়ে জীবনের পূর্ণতর সত্যকে উপলব্ধি 

করার চেষ্টাও তার জাতীয় এঁতিহা। হূর্গাপূজায় 
চণ্ডীপাঠের মুলকারণটিও এইখানে । শ্রশ্রচণ্তীর 

মধ্যেও আমরা জীবনামুভূতির সকল বিকাশে পরম 

সত্যের প্রকাশকেই অন্রভব করতে চেয়েছি। 

আমাদের কালিকামুর্তি একদিকে খড়গ-মুগ্ডধরা 

বিভীষণা, আর একদ্বিকে বরাভন্করা অপরূপ1। 

ভগবানের এই মাতৃরূপ-বন্দনার পিছনে 

আমাদের অতীত ইতিহাসের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ- 
ব্যবস্থা অথৰ! পারিবারিক জীবনে মায়েদের প্রাধান্ত 

নিশ্চয় কাজ করেছে । তাই আমাদের কবি দেখতে 
পেয়েছেন-_এত্রিভূবন যে মায়ের মুর্তি 1” এই মাতৃ- 
সাধনার অগ্রদূত কবি রামপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণের 
আবিভাঁবকে সুচিত করে গিয়েছেন আঠারো 

শতকের মাঝামাঝি সময়ে। জয়দেব, চণ্তীদাস, 

বিগ্কাপতি যেমন “চতন্ঠ/-ভাবনার পরিমগণ্ডল রূচন! 

করে গিয়েছিলেন, রামপ্রসাঁদ কমলাকাস্ত প্রভৃতির 

গানে তেমনি “রামকুষ্ণ*-ভাবনার পরিমগ্ডল গড়ে 

উঠেছিল । উনিশ শতকে এই সংগীতের ব্যাকুলতা 

সাধনার মন্্রষলে মূর্ত হ'ল শ্রারামকৃষ্খচরূপে। তারপর 

একে একে সকল মতের পথ পরিক্রমা শেষ করে 

অধৈতজ্ঞানের সঙ্গে ঘৈতজ্ঞানের রাখীবন্ধন করলেন 
শ্ীরামকৃষ্ণদেব। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে 

ভারতের অধ্যাত্ব-এঁতিহের একটি মাত্র দ্রিক__ 

নিরাকার-সাধনার দ্িক-_শিক্ষিত-সমাব্জে স্বীকৃতি 

পেয়েছিল। অছৈতজ্ঞানের আলোকে সাকার থেকে 

নিরাকারে, আবার নিরাকার থেকে সাকারে-_- 

“ভাব থেকে রূপে অবিরাম যাওয়া আসার 

পরিপূর্ণতা এনে দিলেন দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের 
পৃজারী। ভগবানের অনন্ত বৈচিত্র্যকে ধার! বুদ্ধির 
নিগড়ে বাঁধতে চেয়েছিলেন তারাও অনন্তলীলাময়ের 



১৫৮ 

মাতৃসভাকে প্রণাম জানালেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্সিধ্য 

আসবার পর থেকে। 

এই প্রসঙ্গে ব্রাঙ্মদমাজে গীত শ্রারামকষ্ণচদেবের 

অতিশ্তরিয় সঙ্গীতগুলি স্মরণীয় £ যেমন__ “আমায় 

দেমা পাগল করে, “চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেম- 

চন্ট্রোদয় ছে”, “নিবিড় আধারে মা তোর চমকে ও 

রূপরাশি”, “অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তরষামিনী” | 

সাকার নিরাকার বোঝাতে গিয়ে অপূর্বনন্দর 
উপমায় শ্রারামরুষ্চদেব বুঝিয়ে দিলেন_-“আমি 

শুনেছি কোন কোন স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ 

হয়। অন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে? এক জায়গায় কোন 

বিশেষ কাঁরণে খানিকটা জল জমে গেল; ধরবার 

ছেশাবার মত হলো। অবতার যেন কতকট।! সেইরূপ; 

অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোন বিশেষ 

কারণে কোনও বিশেষ স্থানে থানিকট! এ্শী শক্তি 

মুঠি ধারণ করলে, ধরবার ছো বার মত হ'ল ।” 

( আত্মচরিত-_শিবনাথ শাস্ত্রী ) 

সাহিত্যের অনুর|গীমাত্রেই জানেন গভীর 
অনুভূতি বাক্যমনের অগোঁচর--“অবাঙমনসো- 

গোচরম্।” আমরা তার আভান পাবার চেষ্টা 

করি মাত্র। সুতরাং অনুভূতির কোন মৌল সত্যই 

সাহিত্যান্রাগীর কাছে উপেক্ষণীয় হতে পারে না; 

অধ্যাত্ম অনুভূতি তেমনি একটি সাহিত্যিক 
উপাদ্দান_-শ্রেন্ট এবং ছুশ্রাপ্য উপাদান। কেবল 

ষে প্রাচীন কালের সাহিত্যেই এই উপাদান পাওয়া 
যায় তা নর, সাম্প্রতিক বাংল! কবিতায়ও এর কম 

বেশি অন্থরণন কান পাতলেই শোন! যায় । অধ্যাত্ব- 
চেতনাপূর্ণ কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথই 
অগ্রগণ্য । তার পরেও রজনীকান্ত সেন, অতুল 

প্রসাদ, কালিদাস রায়, ককুণানিধান, কুমুদরঞন 

মল্লিক, নজরুল ইস্লাম, ছিলীপকুমার রাঁয়, নিশিকাস্ত 
এবং অমিয় চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
কিন্ত কল্পনালন্ধ সত্যের মঙ্ষে প্রত্যক্ষ অমুৃতির 

পার্থক্য থাকবেই । 

উদ্বোধন [ ৫৯তম ব্ধ--৩য় সখ্য! 

এই অধ্যাত্ম অনুভূতি শ্রীরামকষ্ণদেবের অন্তরে 
কতথানি প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে ধর! দিয়েছিল, তার 

সাক্ষ্য রয়েছে শ্রীরামকুঞ্চ-কথামুতের পাঁচটি খণ্ডে। 

তা ছাড়! আরে! বহু জনের স্ৃতিতে তার বাণী 

চিরমুদ্রিত আছে। শ্ররুষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিতে 

পাই-__ণ্একবার এই প্রসঙ্গ হইয়াছিল, “মাচষ 
অনন্ত ঈশ্বরকে জানিতে পারে কি না”। তিনি 

বলিয়াছিলেন, “বাতাস যেমন গায়ে ঠেকে, ঈশ্বরও 

তেমনি আমার গায়ে ঠেকেন”।” এই অনুভূতির 
গভীরে ডুব দিয়ে তিনি সমাঁধিমগ্ন হতেন, সমাধি 

থেকে অভ্যতখানের সময় নানা উপম! ও কাহিনীর 

মধ্য দিয়ে অসীম-রাজ্যের সংবাদ পৌছে দিতে 

চাইতেন, সসীম-রাজ্যের কানে। 

নরেন্দ্রনাথের সন্দিগ্ধ জীবনজিজ্ঞাসার উত্তরে 

ভগব্ছপলব্ধির নিশ্চিন্ত অভিজ্ঞান তুলে ধরতে 

পেরেছিলেন বলেই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নরেন্দ্রনাথের 
অন্তরের দ্বার চিরদিনের জন্ত উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। 

তবু পদে পদে সংশয়, স্কট ও জিজ্ঞাসার ক্ষুরধার 
পথে নরেন্দ্রনাথকে বিচরণ করতে হয়েছে । অবশেষে 

একদিন যথন তিনি মহাজীবনের মোহনায় এসে 

ভূমা-সমুদ্রে মিশে যেতে চাইলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণই 
তাকে মনে করিয়ে দিলেন_-“কোথায় কালে 

বটগাছের মত শত শত লোককে শাস্তির ছায়। 

দিবি, তা! না, তুই নিজের মুক্তির জন্ত ব্যস্ত হয়ে 
উঠেছি) এত ছোট আদর্শ তোর!” কিন্তু তবু 

অনুভূতির স্পর্শ চাই-তা না হলে কল্যাণকর্মের 

পরিপূর্ণ প্রেরণা জাগে না। সুতরাং নরেন্ত্রনাথের 
ব্যাকুল অনুরোধে শেষ খ্বধি সম্মতি দিলেন 

শ্রীরামকষ্ণ _-“আচ্ছ! যাঁ, নিৰিকল্প সমাধি হবে।” 

"একদিন সন্ধ্যাবেলা ধ্যান করিতে করিতে 

নরেন্দ্রনাথ অপ্রত্যাশিতভাবে নিবিকল্প সমাধিতে 

ভূবিক়্! গেলেন। ইন্দরিয়-প্রত্যক্ষ আপেক্ষিক জড়পুঞ্জ 
যেন মহাশূন্তে মিলাইয়! গেল? দেশ-কাল-নিমিতের 
পরপারে অবস্থিত নিজবোধন্বরূপ আত্মা! ম্ব-মহিমাঁয় 



চৈত্র, ১৩৬৩] 

বিরাজ করিতে লাঁগিলেন। ***** ব্ছক্ষণ পরে 

তাহার সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি অনুভব করিলেন, 
তাহার মন এ অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে কামশূন্থ হইলেও 
একট] অলৌকিক শক্তি তাহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে 

জোর করিয়া পঞ্ষেন্দ্রিয়-গ্রাহ বাহজগতে নামাইয়! 
লইয়া আসিতেছে । অনুভব করিলেন, প্বহুজন- 

ছিতায় বহুজনম্থায় কর্ম করিব, অপরোক্ষান্থভূতিলূ 

সত্য প্রচার করিব* এই মহতী কামনার সুত্র ধরিয়। 

তাহার মন নিৰিকল্প অবস্থা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল।'* 

ব্রহ্ষকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে তিনি 

সর্বজীবে ব্রহ্মদর্শন করলেন । উচ্চারিত হ'ল নব- 

যুগের নৃতন মন্ত্র পড়েছ--“মাতৃদেবো ভব”, 

“পতৃদ্দেবো ভব”ঃ আমি বলি, “্দরিদ্রদেবো ভব, 

মুর্খদেবো ভব £ দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর __ 

ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই 

পরমধস জানিবে। /চা0ণু [লয়] 102 19০0]া 

29581 20 99917, 2100 300০ 07010391003 
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0719 09০৭ 0781 2501303৯ 10০ 0701 0০ণু ] 

0911959 120) 0৪ 9010-0001] 00 9]] 50013. 

অপরোক্ষানুভূতির গভীরতম গুহ! থেকে মন্জ্রিত 

হ'ল “প্রলয় ব! গভীর সমাধির সুর £ 

নাহি হ্ধ, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর । 

ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥ 

অস্ফুট মন-আকাশে, জগতসংসার তাসে। 
ওঠে ভাসে ডোৰে পুনঃ অহংআোতে নিরস্তর ॥ 

ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল, 

বহে মাত্র “আমি” আমি” এই ধারা অনুক্ষণ ॥ 
সে ধারাও বন্ধ হল, শৃন্টে শূন্ত মিলাইল, 
অবাঙ মনসোগোচরম্ঃ বোঝে- প্রাণ বোঝে যার ॥ 

আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত না থেকে সে ধারা 

নেমে এল বিশ্বঞ্জনের সেবামন্ত্র নিয়ে-_ 

* বিবেকানন্দ চরিত--জীসতোন্্রনাথ মজুমদার 
(পৃঃ ৭৭৭৮) 

স্বামীজীর কবিতার পটভূমি ১৫৯ 

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়, 

মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর, সথে, এ সবার পায়। 

বহুরূপে সম্মুথে তোমার, ছাড়ি কোথা খু'জিছ ঈশ্বর? 
জীৰে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেৰিছে ঈশ্বর । 

(স্থার প্রতি ) 

বেদাস্তের এই কর্মপরিণত রূপদ্ানই মানবাত্মার 

উদ্দেশ্যে শ্রারামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ধ্য। 

সমাধিলোক থেকে নেমে এসে ধারা মানবকল্যাণের 

জন্তজ আত্মোৎসর্গ করবেন তীর] সংখ্যার দ্বিক থেকে 

মুর্ইমেয়। সাধারণ মানুষ সেই উচ্চতম অধ্যাত্ম- 

সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্তেই নিফাম সেবাত্রত 

গ্রহণ করতে পারে। এই সেবাধর্মের মধ্য দিয়ে পাথিৰ 
সত্যের সঙ্গে অপাথিব সত্যের যোগস্ত্র স্থাপন কর! 

চলে। সুতরাং নবধুগের বেদাস্ত-সাধনা ব্যক্তি কেন্র্রিক- 

তার গুহ! ছেড়ে সর্বমানবের কল্যাণব্রত গ্রহণ করলো। 

এই সাধনার ইতিহাসই স্বামীজীর জীবনের পটভূমি । 
১ সু ও 

স্বামীজীর কৰিতা আলোচনার আগে তার মনন- 

ধারার উত্স সম্বন্ধে আলোচনায় এতক্ষণ নিবিষ্ট 

ছিলাম । এবারে তার সময়কার বাংল! কাঁব্য ও 

কবিতার প্রতি মনোযোগ প্রয়োজন । 

মধুহ্দনের আবিভাৰ যে বাংল! কবিতার ক্ষেত্রে 
কত বড় যুগান্তর সেকথ! তার সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ 

মনীষী-মাত্রেই উপলব্ধি করেছিলেন । তাই “মেঘনাদ- 

বধ-কাব্য'কে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেকালের 

সেরা মনীষিবৃন্দ | রাজনারায়ণ বন, কালীপ্রস্ন 

সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 

রামগতি চ্ঠায়রত্ব প্রভৃতি মহারথীদের নাম এ 

প্রসঙ্গে স্বরণীয় । কিন্ত একদিকে এই অভিনন্দনের 

সমারোহ থাকলেও গতামনগতিকতা-পরায়ণ পণ্ডিত- 

সমাঞ্জে এ কাব্যের নিন্দারও অবধি ছিল ন। 

পঢুছুন্দরী-বধ”--রচনা করে জগম্বন্ধু ভদ্র যে ব্যজ 

করতে চেয়েছিলেন সেটি আসলে বাঙালী জাতির 

আত্মব্যজ । সবচেয়ে আশ্চধ এই, কিশোর রবীন্দ্র 
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নাথও “মেঘনাদবধকাব্যে র চেয়ে “বুত্রসংহারকাব্য'কে 

ব্ড় স্থান দিয়েছিলেন। পরবর্তাকালে তিনি ষে 

মত বলেছিলেন তাতে এই প্রমাণিত হয় যে, 
মেখনাদ্বধকাব্যের রস উপলব্ধি করতে হলে পরিণত 

মনের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় _“কাঁচা 

আমের রসটা! অশ্নরস-ক।চা সমালোচনাও গালি- 

গালাজ।” (জীবনম্বতি ) 

পরবর্তীকালে রবীন্দর-দৃষ্টিতে মেঘনাদবধকাব্যের 
অভিনবত্ব ধর! পড়েছিল এইভাবে __“মেধনাদবধ- 
কাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা-প্রণালীতে নহে, 

তাহার ভিতরকাঁর ভাব ও রসের মধ্যে একট! অপূর্ব 
পরিবগ্তন দেখিতে পাই। "**তিনি ( মধুস্থদন ) 
স্বতঃস্যৃর্ত প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়া- 

ছেন। :*"*এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত এহ্বর্ঘ; 
ইহার হর্মাচূড়া মেঘের পথ রোঁধ করিয়াছে ১ ইহার 
রথ-রথি-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; যাহা চায় 

তাহার জন্ত এই শক্তি শান্বের বা অস্ত্রে কোন 

কিছুর বাঁধা মানিতে সম্মত নহে। "*যে অটল 

শক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মাঝথানে বসিয়াও কোন- 

মতেই হার মানিতে চাহিতেছে নাঁ-কবি সেই 

ধর্মবিদ্রোহী মহাদভ্ের পরা'ভবে সমুদ্রতীরের শ্বশানে 

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। 

যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়! চলে, 

তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি 

স্পধণাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে 

কাব্যলক্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই 
গলায় পরাইয়। দিল ।” 

এখন মেঘনাদ বধকাব্য সম্বন্ধে ক্বামীজীর মতামত 

স্মরণ কর! যাক্। মধুহ্দন-প্রসঙ্গে তিনি বলে- 
ছিলেন__-“এী একট! অদ্ভূত £20103 (মনম্থী ব্যক্তি) 

তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত 

ছিতীয় কাব্য বাডালা ভাষাতে ত নাই-ই; সমগ্র 

ইউরোপেও অমন একথাঁনা কাব্য ইদানীং পাওয়! 
দুর্লভ ।” ..."তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্-_-৩য় সংখ্য। 

করলেই, তোরা তাকে তাড়া করিস। আগে ভাল 
করে দেখ, লোকটা! কি বলছে, তা নাযাই কিছু 

আগেকার মত ন! হ'ল, মনি দেশের লোকে তার 

পিছু লাগল। এই মেঘনাদ্বধকাব্য--যা তোদের 
বাঙ্গাল! ভাষার মুকুটমণি__তাকে অপদস্থ করতে 

কিনা ছুঁচোবধ কাব্য লেখা হ'ল! তা যত পারিস 

লেখ.ন।; তাতেকি? কিন্ধ তার খু"ত ধরতেই 
ধরা ব্যস্ত ছিলেন, সে সব ০10০দের (সমালোচক- 

দিগের) মত ও লেখা কোথায় ভেসে গেছে! 

মাইকেল নৃতন ছন্দে, ওজন্মিনী ভাষায়, যে কাব্য 

লিখে গেছেন-তা| সাধারণে কি বুঝবে ?” 

মেঘনাদবধকাব্যের কোন্ অংশটি ম্বামীজীর 

সবচেয়ে প্রিয় ছিল, তাও এক্ষেত্রে অন্ুধাবনযোগ্য 

_-*যেথানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, মন্দোদরী 

শোকে মুহ্ৃমান! হয়ে রাবপকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ 

করছে, কিন্ত রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর 

করে ঠেলে ফেলে মহাবীরের ন্তার যুদ্ধে কৃতসঙ্কলর__ 

প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রীপুত্র সব ভুলে যুদ্ধের 
জন্য বহির্গমনোনুখ-_সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ 
কল্পনা । যা হবার হোক গে; আমার কর্তব্য 

আমি ভুলবে! না, এতে ছুনিয়া থাক, আর যাঁক”__- 

এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেইভাবে 

অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ওই অংশ লিখেছিলেন ।” 
মেঘনাদকাব্যের সম্তম সর্গের ওই অংশটি 

এক্ষেত্রে উদ্ধ তির যোগ্য-_- 

রণমর্দে মত, সাজে রক্ষকুলপতি 7 

হেমকুট-হেমশূঙ্গ-সমোজ্জল তেজে 

চৌদ্দিকে রথীন্দ্ররল ! বাঁজিছে দুরে 
রণরাগ্ঠ ; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে, 

অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে। 

হেনকালে সভাতলে উতরিল। রাণী 
মন্দোদরী, শিশুশুন্ঠ নীড় ছেরি যথা 
আকুল! কপোতী, হায় ! ধাইছে পশ্চাতে 

সব্খীদল। বাঁজপদে পড়িলা মহ্ষী। 



চৈত্র, ১৩৬৩ ] 

যতনে সতীরে তুলি, কহিল। বিষাদে 

রক্ষোরাজ, “বাম এবে, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণি, 

আমা ফ্রোহ! প্রতি বিধি ! তবে যে বাচিছি 

এখনও, সে কেবল গ্রতিবিধিংসিতে 

মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্ত ঘরে তৃমি ১ 

রণক্ষেত্রযাত্রী আমিঃ কেন রোধ মোরে ? 

বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাৰ! 

বৃথা রাজ্য স্থথে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়, 

বিরলে বসিয়া ছে স্মরিৰ তাহারে 

অহরহঃ | যাও ফিরি) কেন নিবাইবে 

এ রোষাগ্রি অশ্রুনীরে, রাণী মন্দোদরী ? 

বাঙ্গালীর জাতীয় আদর্শে এমন একটি ৰলিষ্ঠ 

গ্রতিজ্ঞার সেদিন প্রয়োজন ছিল। আত্মবিশ্বাস__ 

বিবেকানন্দ-জীবনের ভিত্তিভূমি। সমগ্র জাতির 

জীবনে তিনি এই আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করতে 

চেয়েছিলেন। 

বেদান্তের আত্মমত্যে প্রতিষ্ঠা স্বামীজীর মনে 

যে বলিষ্ঠ আশাবাদ সঞ্চার করেছিল, তার সঙ্গে 

এসে মিশেছিল দেশপ্রেমের দীপ্তি। বস্ততঃ য1 

কিছু চলম্ত ও জীবন্ত তার মধ্য দিয়েই তিনি ব্রহ্ষর 

প্রকাশ দেখতে পেতেন। পত্রাৰলীতে তাই তিনি 

লিখেছেন" বদি জন্মেছে ত' একট! দাগ রেখে 

যাঁও।” ৭/১৮৪191501১০-এর মত ছৃনিয়ার উপর 

পড়__ছুনিয়! ফেটে যাক চড়চড় করে''** তাই 

মেতনাদব্ধকাব্য স্বামীজীকে গভীরভাবে অন্ধ প্রাণিত 

করেছিল। তার পরিচয় আছে তার কবিতার 

ভাবেঃ ভাষায় ও ছন্দে। 

সমগ্রভাবে দেখতে গেলে বিবেকানন্দের তরুণ- 

বয়সে মধুহ্দন, রঙ্গলাল, হেমচন্ত্র নবীনচন্ত্র প্রভৃতি 

বিশিষ্ট কবিদের কাব্যে ৰবীররসের প্রেরণাই বড় 

হয়ে দেখা দিয়েছিল। তখনকার নবজাগ্রত 

দেশাত্মবোধ কবিদের কাছে উত্সাহ ও প্রেরণার 

দাবি করত। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ উপস্তাসত্ত্রণী 

€ আনন্দমঠ, দ্েবীচৌধুরাণী ও সীতারাম ) এবং 

স্বামীজীর কবিতার পটগঁমি ১৬১ 

নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যত্রয়ী ( রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও 

প্রতান) জাতীয় আদর্শের পুনরুজ্জীবনেরই 

সাহিত্যিক প্রকাশ । জোড়াসাকোর ঠাকুর পরি- 

বারে হিন্দুমেলার জাতীন্র ভাবের উদ্দীপনায় 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন “পুরুবিক্রম”, “অশ্রমতী” 

“সরোজিনী” প্রভৃতি নাটক লিখে চলেছেন। 

কাব্যে নাটকে উপন্থাসে -বাংলাসাহিত্যের পরি- 

মগ্ডলে সর্বত্র তখন পরাধীনজ্জাতির নব-উৎসাহ-সঞ্জাত 

বীরত্ববোধই স্থায়ী ভাঁৰ। বিবেকানন্দের কৰিতার 

পটভূমিতে এই স্থায়ী ভাৰের সঙ্গে এসে মিলেছে 
তার দৃণ্ত-পৌরুষে সমুজ্জল ব্যক্তিত্ব। 

মানুষ ছিসাবে ব্যক্তিগত জীবনের গভীর বেদনা- 

বোধ এবং জাতিগত দিক থেকে অপরিমেয় পৈন্ত- 

দুর্দশার উপলব্ধি তার অনুভূতিকে স্পন্দিত করেছে। 

আবার আত্মন্বরূপে অচল প্রতিষ্ঠার ফলে সর্ববন্ধন- 

মুক্ত আত্মার জয়ঘোষণ! তাঁকে দেশকালের উধ্বে” 

সবমানবের প্রতি শ্রীতিসম্পন্ন করে তুলেছে। 

জীবনরহস্তের আলোছায়াসম্পাতে বিবেকানন্দের 

মানসতরঙ্জ তাই এত সুন্দর, এত মহনীয়। 

তাঁর ব্যক্তিগত বেন! বলতে জীবনের লাভ 

ক্ষতির সুক্ষ অংশভাগের কথা বলছি না। সেই 
বেদনার কথাই ব্লছি যে বেদনায় সকল ধুগের 

সব মহামানবই আলোড়িত হয়েছেন, যে বেদনার 

বশে ম্বামীজী বলেছিলেন -_ণ্যতদিন এ দেশের 

একটি কুকুরও অভুজ্ঞ থাকবে, ততদিন আমার মুক্তি 

চাই না। সেদিন অলক্ষ্যে থেকে শ্রীরামকষ্ণের 

জ্যোতির্ময় হাসি বিবেকানন্দের হদর়-আকাশকে 

উজ্জ্বলতর করে তুলেছিল। 

স্বামী বিবেকানন্দের আগে রামমোহন, কেশব- 

চন্দ্র প্রমুখ মনীষীরা ইংলগড আমেরিক! প্রভৃতি 
দেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 

নভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করে ভবিষ্যৎ 

ভারতকে এই ছুই সভ্যতার মিলনকেন্দ্র্পে গঠন 

করবার কল্পনা বোধ করি শ্বামীজীরই প্রথম। এই 



১৬২ 

বিশ্ব পরিক্রমার ফলে বিবেকানন্দের কবিতাও সর্ব 

দেশের সর্ব মানবের বাণী বহন করে এনেছে) 

সমগ্র মানবজাতি তার কবিতার উদ্দিষ্ট পাঠক । 

(৩) 

ভাব, ভাষা ও ছন্দ-এ তিন্টিই ভালে! 

কবিতার ক্ষেত্রে “অপৃথগ.যত্ব-সম্পাগ্চ* অর্থাৎ 

আলাদা আলাদ! ভাবে চেষ্টা করে এদের যুক্ত করতে 

হয় না। কবিমানস থেকে স্থষ্টির ঘূর্ণাচক্রে এরা 

এক সঙ্গেই আকার লাঁভ করে বেরিয়ে আসে। 

কিন্তু তার মধ্যেও ব্যক্তির নিজন্ব মানসভঙ্গী কাজ 

করে বৈকি-__তাছাড়া পূর্বপুরুষাগত এ্রতিহথও 
অনেকথানি প্রেরণা জোগায়। 

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা কবিতার ভাষা ও 

ছন্দে তার গভীর আবেগের সঙ্গে সঙ্গে অটল 

সংযমের পরিচয় রয়েছে । বিলম্বিত পয়ার ছন্দে তিনি 

“সথার প্রতি” ও এনাচুক তাহাতে শ্তামা” কবিতা 

ছুটি লিখেছেন । এ ছুটি কবিতার ভাষায় তিনি সংস্কৃত 

শব্দের সুচারু প্রয়োগ করেছেন। এ শব সম্তারের 

বার! বক্তব্যের গভীর গাস্তীধই ধ্বনিত হয়েছে । 
দেহ চায় সুথের সঙ্গম, চিত্ত বিহঙ্গম, সঙ্গীত হুধার ধারু। 

মন চায় হানির হিন্দোল, প্রাণ সদ লোল, ধাইতে দুঃখের পার ॥ 

( নাচুক তাহাতে শ্যাম! ) 

জাম্ত সেই যেব! ুখ চার, ভুঃখ চায় উন্মাদ সে জন,__ 

মৃহা মাজে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা অকিঞন। 
( সথার প্রতি) 

উপরের এই ছুটি উদ্াহরণেই তার ভাষার একটি 

বৈশিষ্ট্য বুঝা যাবে। সংস্কৃত শব্দের সুগম্ভীর ব্যঞ্জন! 

ও সংস্কৃত ভাষালুলভ সংযমেই তার বক্তব্য আরো 

দোরালে হয়ে উঠেছে । আর এই ছন্দের মধ্যে 

যে তরঙ্গিত গতি দেখতে পাই,__তা” মধুহুদনের 
অমিত্রাক্ষরের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত । চরণের 

শেষে নিদি্ যতি থাক! সত্ত্বেও আশ্চর্ধ চলমানতা 

রয়েছে এই ছন্দে। পয়ারের চরণাস্তিক যতি 
অক্ষুণ রেখে এমন গতিবেগ সঞ্চারের উদাহরণ 

সেকালে খুব বেশি ছিল লা। ভাষার ক্ষেত্রেও 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_৩য় সংখ্যা 

্বামীজী মধুহ্দনের হারা অল্পবিত্তর প্রভাবিত । যে 
পৌরুষদৃণ্ড জীবনাদর্শ তাঁর আকাত্ফষিত ছিল 
মধুস্থদনের কাব্যভাষায় সেই আদর্শের প্রথম 
প্রকাশ__-সে গ্রকাশের ফলে বাংল! কৰিতার ক্ষেত্রে 

যুগান্তর হুচিত হয়েছিল। মধুসদনের মহাকাব্যের 
কল্লোলধবনি ম্বামীজীর কবিতায় আরও স্গম্ভীর 

মহিমায় স্ধারিত হয়েছে । মিলের প্রতি ম্বামীজী 

ষে বেণী মনোযোগী হন নি--তার কারণও ওই 

অমিত্রাক্ষর। 

গিরিশচন্দ্র এই অমিত্রাক্ষরকে ভেঙে নিয়ে 

নাট্যরচনার ক্ষেত্রে যে নৃতন রূপ দিয়েছিলেন, সেই 

গৈরিশ ছন্দ গাই গীত শুনাতে তোমা 

কবিতাটিতে প্রযুক্ত । এ কবিতায় যে গীতি-কাব্যের 
স্পর্শ পাই--ছন্দ ও ভাষা তারই অনুযায়ী । 'সখার 
প্রতি/ ও “নাচুক তাহাতে শ্তামা”-র মন্ত্রধবনি চিরায়ত 

সাহিত্যেরই উপযুক্ত। 'হ্থটি' এবং “প্রলয়” মূলতঃ 
গান-কিস্ত এ ছুটি গানের কাব্যসৌন্দধের তুলন। 
একমাত্র উপনিষদেই মেলে। ম্বামীজীর ইংরেজি 

কবিত1 *[০৪০৪০* ( শাস্তি ) এ গান ছুটিরই 

সমগোত্র। 

স্বামীজীর বাংল! কবিতায় যে বলিষ্ঠ দৃপ্তভঙ্গীর 

পরিচয় পাই, তার ইংরেজী কবিতায়ও সেই 
মনোভঙ্গীর পরিচয় মেলে । এ প্রবন্ধে বিশেষভাবে 

বাংল! কবিতার পটভূমিই আলোচিত হয়েছে। 

স্বামীজীর ইংরেজী কবিতার পটভূমি মূলতঃ এক হলেও 

সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। 

স্বাধীনতার আকাজ্ক! স্বামীজীর ব্যক্তি-চরিত্রের 

অন্থতম প্রধান টৰৈশিষ্ট্য । আমেরিকার স্বাধীনতা 

দিবস উপলক্ষ্যে রচিত “চৌঠ! জুলাইয়ের প্রতি” 
(70 08 ০410 ০৫091 ) কবিভায় তার 

প্রকাশ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীন 

মনোবৃত্তির ৰিকাশসাধন তার আস্তরিক আগ্রহের 

বন্ধ ছিল। পত্রাবলীতে তাই তিনি লিখেছেন-__ 

*.*ছ্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়ক । স্বাধীনতা 



চৈত্র, ১৩৬৩ ] 

হরণ করিয়া! লও, তাহার ফল অবনতি ।” 

(পত্রাবলী* ১ম থণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা) 0০ 0 

4১৮78155190 11019 ( প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি ), 

না 5908 ০৫ 06 715৪ (জীবনের গীতি ) 

প্রভৃতি কবিতায় ভারতবর্ষের ও নিখিল মানবৰাত্মার 

চিরম্বাধীন সত্তার জন্পগান ধ্বনিত। কিন্তু মুক্তি 

পথের যাতীর হাতে স্বামীজী তুলে দিয়েছেন জীবন- 

মঘিত বেদনাবিষের “পেয়ালা” (115 ০0০ ) এ 

কবিতার ঘননিবন্ধ আঙ্গিক কাঁব্যোতকর্ষের দিক 

থেকেও লক্ষণীয় । “155 10129 13 0010৪” ( খেলা 

মোর হলো শেষ) কবিতায় স্থগ্টির উতসমূলে প্রত্যা- 

বর্তনরত জীবনতরঙ্গের বিলীয়মান ধ্বনিটুক্ু ফুটে 
উঠেছে। সমগ্র ইংরেজী ও বাংলাসাহিত্যে তুপনা- 

রহিত কবিতা- তার 41911 ০ 1৬০05:% 

(জননী কাপিকাঁ_“মৃত্যুবূপা মাতা” )-নবধুগের 

খষিকবির ধ্যাননেত্রে জগজ্জননীর যে চিত্রচেতনাময় 

রূপ ফুটে উঠেছে তার অপার বিস্ময়রস সাধক ও 

সাহিত্যিকমাত্রের কাছেই অমূল্য সম্পদ বলে মনে 

হবে। এর আগে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি, 

বিবেকানন্দের কবিতার দেবতা_-“মহাকালী”। 

নিঃসংশয় ১৬৩ 

“হয়ে বাক্য মন অগৌচর, সুথে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান, 

মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তারি আগমন |» 

( সথার প্রতি ) 

[৪11 00০ 1০117 কবিতায় বিবেকানন্দের 

জীবনোপলব্ধির কেন্দ্রচেতন! রূপ পেয়েছে এ কয়টি 

চরণে_- 

৬/1০ 05753 00192] 10৬) 

৯00 1709 0006 00100 06 16200) 

[02008 1) 10300001103 9321)0১ 

[09 110 00৪ 1৬19090 ০091763. 

সাহসে যে ছংখদৈস্ত চায়, মৃত্যুরে যে বাধে বাহুপাশে, 
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, 

মাতৃরূপ1 তাঁরি কাছে আসে। 
( মৃত্যুরব্ূপা মাতা-__-অন্জবাদক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ) 

এই নুখছুঃখে সম-নধিষ্ঠাত্রী, জীবনমৃত্যুর লীলা- 

বিভঙ্গে শাম্বতরূপিণী, মহাশক্তি কালী মৃতুরূপা 

বিবেকানন্দের কবিতার পটছূমিতে সংস্থিতা। তাই 

বিবেকানন্দের কাব্যস্থ্িঃ বালা কবিতার জগতে 

এক অভিনব সত্য ও সৌন্দধের আদর্শ তুলে 
ধরেছে,_-এ আদর্শ সাহিত্যরপিক পাঠকমাত্রেরই 

সশ্রদ্ধ অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে। 

নিংনংশয় 
শাস্তশীল দাশ 

সকলের তরে উতলা! আমার মন, 

শুধু চঞ্চল হই না তোমার তরে; 

তুমি কাছে নাই, পাই নাকো দরশন, 
তবু বেদনায় আধি-বারি নাহি ঝরে। 

তুমি তে! আমার বড় আপনার জন, 

তবু তো তোমায় পাই নাকে! কাছে কাছে; 

সকলের সাথে কী নিবিড় বন্ধন, 

তোমায় বাধার মন্ত্রট জানি না যষে। 

কত জন আসে- কত হাসি, কত গান; 

ভালবাসাবাসি; শেষ হয় নাকো তার। 

তুমি আস নাকে, তবু কই অভিমান 
জাগে নাতে! মনে, ঝরে নাকো! আধিধার। 

সৰ শেষ হবে, থেমে যাবে কোলাহল, 

নীরৰ রাতের নির্জন পরিবেশে 

দেখ! দেবে তুমি ওগে! চির চঞ্চল, 

বক্ষে আমায় টেনে নেবে ভালবেসে। 



সমালোচন। 

মায়াবতীর পথে--শ্রীমকেন্্রনাথ দত্ত প্রণীত। 
প্রকাশক-_প্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যার। মহেন্ু 

পাবলিশিং কমিটি_-৩, গৌরমোহুন মুখাজি স্ট্রীট, 

কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা-_-৫* ) মৃল্য--১২ টাকা 

সম্প্রতি-পরলোকগত গ্রন্থকার বাংলা ১৩২১ সালে 

হরিঘার হইতে হিমালয়স্থিত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম 
দেখিতে যান। আলোচ্য পুস্তকে তাহার এ ভ্রমণের 

মনোজ্ঞ বিবরণ বণিত। প্রবীণ জ্ঞান্তাপসের 

তত্বদর্শী মন রচনার ভিতর একটি সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক 

ছাঁপ রাখিয়া গিয়াছে । 

মহিমবাবু- তরহ্ধচারী প্রাণেশকুমার প্রণীত। 
লেখক কর্তৃক ৩১৯, দেব লেন, ইটালী, কলিকাতা 

-১৪ (শ্রারামকৃষ্$-অর্চনালয় ) হইতে প্রকাশিত। 

ৃষ্ঠা--১১৮ 7 মূল্য-_২২ টাকা 
ত্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম অনুজ বহুগ্রন্থপ্রণেতা 

বিশিষ্ট দার্শনিক শ্রামকেন্দ্রনাথ দত্তের ( মহিম বাবু) 

সিত লেখকের বারো বৎসরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্ধের 

স্বতি ব্তমান পুস্তকে লিপিবন্ধ। কলিকাতা; 

বৃন্দাবন, হরিদ্বার, পাঞ্জাব, অযোধ্যা এবং আরও 

কয়েকটি স্থানে মহিমবাবুর সঙ্গ করিবার সুযোগ 

লেখক লা করিয়াছিলেন। বর্ণনাগুলি সুখপাঠ্য | 

শেষের দশ পাতার শ্রমহেন্্নাথ দত্তের গ্রন্থাৰলীর 

ও দার্শনিক মতবাদের আলোচনা! আছে। 

যুগবিপ্লাবী বিবেকানন্দ __ শ্রীযুণালকাস্তি 
দাশগুপ্ত প্রণীত, প্রকাশক-_নবভারতী, ৬ রমানাথ 

মজুমদাঁর স্ট্রীট ; কলিকাঁতা-৯। পৃষ্ঠা (ডিমাই) 
--৪৮৮ 7 মুল্য _ সাতটাকা আট আন! । 

ত্বামী বিবেকাননের স্তাঁয় বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন 
একটি বিরাট ব্যক্তিত্বের জীবন ও চরিত্র চিত্রণে যে 

মনোযোগ, ধৈর্য, অধ্যয়ন। অন্তদূর্টি ও মনীষার 
প্রয়োজন হয় এই বৃহৎ পুস্তকের লেখক তাহার 
কোনটিরই প্রমাণ দিতে পারেন নাই। ম্বামীজীর 

উপর তাঁহার ব্যক্তিগত শ্রন্ধাভক্তি নিঃসন্দিপ্ধ, কিন্ত 

সাহিত্যকীতির মাধ্যমে উ্ভার সার্থক রূপায়ণ হ্তন্্র 

কথা। সাময়িক কৌতুচলোদ্দীপক উপন্তাসের 
আকারে এ রূপায়ণের অপচেষ্টা এই বইটিতে 

দেখিয়! আমর! মর্সগীড়! অনুভব করিলাম। শ্রুতি- 

মধুর অনেক আধুনিক বাংলা শব্দের সহিত অর্থহীন 

ব্যাকরণছুষ্ট শব্দের জগাখিচুড়ি লেখকের ব্বাচাহাতের 

পরিচয়কে স্ুম্পষ্ট করিয়! তুলিয়াছে। 

--শ্রদ্ধানন্ন 

(১) কিং জ্যোতি ? (২) অনাত্ব- 
শ্রী-বিগর্থনম্ বা ততঃ কিম্ আচার্য শঙ্কর- 
বিরচিতম্। অধ্যাপক শ্রদেবকুমার দত্ত কতৃক 

অনুদিত । . এ+ আই, পিঃ প্রেস, কলিকাত1-১৪ 

হইতে প্রকাশিত । যথাক্রমে পৃষ্ঠা-২২ ও ১২ 

এবং মূল্য ॥* ও ।* আনা । 
(১) শাদু'ল-বিক্রীড়িত ছন্দে রচিত পৃজ্যপাঁদ 

আচার্ধ শঙ্করের ণ“কিং জ্যোতিঃ?” শিরোনামে 

একটি মাত্র শ্লোকে সংক্ষেপে বেদাস্তের মুল তত্ব 

প্রকাশিত। কি তোমার জ্যোতি? অর্থাৎ কি 

তোমার দৃষ্টির সহায়ক? দিবসে সৃুর্ধ, রাত্রে 

চন্দ্র প্রদীপ প্রভৃতি । চক্ষুর সাহায্যেই হাদি 

দুষ্ট হয়? চক্ষু মুদ্রিত করিলে বা চক্ষু না থাকিলে 

বুদ্ধির সহায়তায় বস্তজ্ঞান হইয়া! থাকে । বুদ্ধি 
আত্ম! দ্বারাই প্রকাশিত। অতএব অআত্মাই পরম- 

জ্যোতি । এই শ্রোকে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তত্বজ্ঞ গুরু 

একান্ত অন্থগত উপযুক্ত. শিষ্কে অন্ত-নিরপেক্ষ 

সর্বপ্রকাশক স্বয়ংপ্রকাশ আত্মতত্ব বুঝাইয়াছেন। 

(২) অনাত্স-শ্রী-বিগর্থনম্__মন শ্বভাবতই 
চঞ্চল, চঞ্চল মনকে স্থির করিতে না! পারিলে সাধন- 

পথে অগ্রসর হওয়! অত্যন্ত কঠিন। সাংসারিক 

ভোগন্ুখঃ বিষয়-বাসনা,॥ মানযশ-এই অনাত্ম 

বস্তগুলি হইতে মন উঠাইতে পারিলে তবেই নিত্য 



চৈত্র ১৩৬৩] 

ব্ন্ত “আত্মার জন্ত ব্যাকুলত! আসে । অনাত্ব- 

শ্রী-বিগর্থনম্”-১৮টি শ্লোকের এই পুস্ভিকাথানিতে 

আচার্য শঙ্কর আত্মা-ব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্তর ক্ষণ- 

স্থায়িত্ব প্রতিপাদন করিয়া সাধক-মনকে আত্মা ভিমুখী 

করিতেছেন। 

পুস্তিকা দুইটির বাংল! কাব্যানুব।দ প্রাঞ্জল ও 

স্থথপাঠ্য । আচারধ-শঙ্কর-কৃত প্রকরণ-গ্রন্থগুলি 

সহজ অনুবাদের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার বেদান্ত 

জনপ্রিক্ন হইতেছে-__এ বিষয়ে প্রকাশক-গ্রস্থাকারের 

সাধু প্রচেষ্ট। প্রশংসনীয় 

পথের কথা (পরিবধিত দ্বিতীক্ম সংস্করণ )-- 

শ্রীবিজয়কান্ত রায় চৌধুরী এম্-এ প্রণীত; প্রকাশক ঃ 
মেসাস” বি. কে. রায় চৌধুরী এগ সম্স, পোঃ 
মিহিজাম, জেলা সাওতাল পরগনা । পৃষ্ঠ ১৭৯) 
মূল্য ছুই টাকা। 

বিবিধ সমস্তাদ্কুল বাঙলার অর্থনৈতিক সমস্তাই 

প্রধান। মানুষ যদি অন্নচিন্তার দুঃসহ জ্বাল! হইতে 

পরিত্রাণ পায় তবে নব নব চিন্তায় অন্তান্ত সমস্যারও 

সমালোচনা ১৬৪৫ 

সমাধান করিতে যত্বশীল হওয়! তাহার পক্ষে সম্ভব। 

বাঙালী যুবকের! ক্রি উপায়ে স্বাধীনভাবে অন্পসমস্তার 

সমাধানে ব্রতী হইতে পারে আলোচ্য পুস্তকটিতে 
তাহাই বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে । শহরমুখী 
মনোভাব ত্যাগ করিয়া পল্লীতে থাকিয়া পরিত্যন্ত 

জঙ্গলাকীর্ণ অনাবাদী জমিগুলিতে কিভাবে সোন! 

ফলাঁনো যায়, পাক ও পানায় ভরা খাল-বিল- 

পুকুরগুলির সংস্কার-সাধন করিয়া বৈজ্ঞানিক 

প্রণালীতে মত্স্ত-চাষ করিয়া কিরূপে লাভজনক 

ব্যবসা কর! যায়_- তাহার নান! তথ্য ব্যক্তিগত 

অভিজ্ঞতা হইতে লেখক এই পুস্তকথানিতে পরিবেশন 

করিয়াছেন। এতত্ধযতীত ছুগ্ধনমস্ত|, গোপালন, 

গরুর থা, ফলের আবাদ, রেশমশিল্প, স্বাস্থ্য ও 

থাস্চ, কলকারখানা ও জগতের প্রগতি সম্বন্ধে অবশ্ত 

জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বহু কথা ইহাতে আছে। 

আচার প্রফুল্লচন্দ্র রায় বইটির প্রথম সংস্করণের 

ভূমিকা লিখিয়া ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। 
-_জীবানন্দ 

ঈরামকষ্ণ মই ও মিশঢনর নব প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকা! 

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী_ উদ্বোধন 
কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩০৭, মূল্য ২।* 

স্বামী বিবেকানন্দের মৌলিক রচনা, পত্র, 
কথোপকথন, বক্ততা প্রভৃতি হইতে অনেকগুলি 

নির্বাচিত অনুচ্ছেদ পর পর নিবন্ধাকারে ছাবিবশটি 

বিষয়ান্যায়ী অধ্যায়ে সংগৃহীত হইয়াছে । আধ্যা- 

তিক সামাজিক ব্যক্তিগত জাতিগত নানা প্রশ্নের 

সমাধানের সহায়করূপে পুম্তকথানি গ্রথিত। 

ভশিনী নিবেদিতা স্বামী তেজসানন্দ। উদ্বোধন 

কারধালয় হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ১১৯, মুল্য ১০ 

কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের মাহবানে ১৯৫৬ 
খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত প্রথম “নিবেদিতা লেকচার” । 

দিবসত্রয়ে পরিবেশিত বক্ততা পুস্তকাকারে মুদ্রিত। 

ভগিনী নিবেদিতার জীবনের মুখ্য ঘটনাবলী ধারা- 

বাহিকভাবে সন্নিবেশিত, ততৎসহ যথাস্থানে তাহার 

চিন্তাধারার নৃতনত্ব এবং ভারতের মুক্তিসাধনায় 

তাহার দান সম্যগভাৰে আলোচিত হইয়াছে। 
প্রীন্রীম। ও সগুসাধিক1__ত্বামী তেজসানন্দ। 

প্রকাঁশক ন্বামী বিমুক্তানন্ন, রামকৃষ্ণ মিশন, সারদা- 

পীঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া । পৃঃ ১৬৮, মুল্য ২২। 

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী লিখিত ভূমিকা সম্থলিত। 

শ্রিরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়! যে কয়টি সাধিকার 

জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল-_তীহাঁদের কেন্দ্রে শ্রীশ্রমা 

সারদাদেবীকে রাখিয়া গ্রন্থখানি রচিত। বিভিন্ন 

অধ্যায়ে জননী সারদামণি, রাণী রাসমণি, যোগেশ্বরী 

ভৈরবী ব্রাহ্ষণী, গোপালের মা, যোগীন-মাঃ গোলাপ- 

ম!॥ গৌরী-মা ও লক্ী-দিদির জীবন শ্রন্দর ও 

তথ্যপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ । 



১ বগি 

আনন নিল্ডাত্ত জীবন বিকাস পত্রিকা_ 

নাগপুর শ্রীরামকুষ আশ্রম হইতে প্রকাশিত নৃতন 
মারাঠী মাসিক পত্রিকা ; প্রতি সংখ্যা ॥০ বাধিক ৫২। 

জীবনের উচ্চতর মৃল্যমান নির্ণয়ের জঙ্ 

অসাম্প্ররায়িক ধর্মভাব বিকীরণের প্রয়োজন, 

রামকুষ্জ মিশনের এই ভাব মারাঠা-ভাষাভাধীদ্দের 

মধ্যে প্রচারকল্ে এই নব উদ্ভম। আত্মজ্ঞান ও 

ও সেবার মাধ্যমে মানবের অন্তনিহিত শ্রেষ্ঠত্বকে 

ফুটাইয়! তুলিয়! ব্যক্তিগত ও জাতিগত সামগ্রিক 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্--৩য় সংখ্যা 

উন্নয়নই ইহার লক্ষ্য । ইহাতে খ্যাতনাম! মারাঠী- 
লেখক-লিখিত ধর্ম দর্শন শিক্ষা সমাজবিজ্ঞান। 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সাহিত্য ভ্রমণ ইতিহাস ও জীবনী 

বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। প্রথম সংখ্যার 

প্রচ্ছদপটে দক্ষিণেশ্বরের জ্যোতির্ময় পঞ্চবটীর ছৰি 

তাৎপধপূর্ব। সম্পাদকীয় সহ ১৭টী প্রবন্ধে 

কবিতায়, সমালোচনায় শ্ররামকৃষ্ণ, গীতা, কবীর, 

রাজ! রামমোহন বায়, সাহিত্য, সন্ভজীবন প্রসভৃতি 

আলোচিত হইয়াছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 
বেলুড় মঠ 2 শ্রীরামকৃক্-জন্মতি থি- 

উৎসব-__গত ১৯শে ফাল্গুন (৩. ৩. ৫৭) রবিবার 
গুরু! ছিতীয়ায় ভগবান শ্রাশ্ীরামকৃষ্ণদেবের ১২২তম 

শুভ জন্মতিথি-উত্দব বিপুল আনন্দপূর্ণ ও শুচিম্ন্দর 
অনুষ্ঠান-সহায়ে উদযাপিত হইয়াছে । ভোর 

৪-৩০ মিঃ মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভ সুচনা 

হইলে পর একে একে উপনিষদ্পাঠ, চস্তীপাঠ, 
উধ্াকীর্তন, বিশেষ পূজা ও হোম এবং দশাবতারের 

পূজা; £লীলা গ্রসঙজগ' পাঠ ও ব্যাখ্যা, 'কথামৃত' পা 

কাল'কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে পারাঁদিন ভক্তহ্ৃদয়ে 

শ্রীরামকষ্চ-লীলামাধুরী সিঞ্চিতি হইতে থাকে। 
বৈকাল ৪ ঘটকাঁয় স্বামী বোধাতআ্মানন্দের নেতৃত্বে 

এক সভার স্বামী পুণযানন্দ বাংলায় ভাবপূর্ণ ভাষায় 
ও ভঙ্গিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী বিবৃত 

করেন। শ্বামী লোকেশ্বরানন্দ ইংরেজীতে বলেন, 

শ্রীরামকষ্ণ বর্তমান সভ্যতার সম্মুখে একটি “চ্যালেঞ্জ 
_তীহার শিক্ষার দ্বারাই বতমান যুগব্যাধির 
প্রতীকার হইতে পারে । সভাপতি মহারাজ এই পুণ্য 
তিথির উদ্দেশে সস্রদ্ধ প্রণিপাত জানাইয়। ভারতীয় 

চিন্তাধারায় সব্ধর্মসমন্বয়ের তাৎপর্য ও শ্ররামকুষ্চ- 

জীবনে তাহার রূপায়ণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি 

আরে! বলেন, আধ্যাত্মিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 

ক্ষেত্রে নারীজ্াতির জ্বাগরণ একান্ত প্রয়োজন-__ 

তাহা শ্রীরামরুঞ্চের স্ত্রীগুরুগ্রহণ দ্বার] প্রমাণিত। 

সকাল হইতে প্র।য় ৫০ হাঙ্জার নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণের 

চরণে তক্তি-অর্ধ্য নিবেদন করিতে আসেন। 

ভক্তবুন্দ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া পবিষ্র 

ভাবধারায় বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। প্রায় 

এগারো সহম্ব নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। 

রাত্রে দশমহাবিগ্তার পৃজা, শ্রাশ্রীকালীপুজা ও হোমের 
পর রাত্রিশেষে পুজ্যপাদ মঠাধ্যক্ষ শ্রমৎ স্বামী 
শঙ্করানন্দজী মহারাজ ২৯ জনকে সন্্য।সত্রতে এবং 

২৪ জনকে ব্রহ্মচর্ধব্রতে দীক্ষিত করেন। 

পরবর্তী রবিবার ১*ই মার্চ সাধারণ উৎসব 

অনুষ্ঠিত হয় এই দিন মন্দিরের পূর্বদিকে গঙ্গাভীরস্থ 
প্রাঙ্গণে নিন্নিত মণ্ডপে ভগবান শ্রারামকুষ্ণদেবের 

ন্ববৃহৎ ঠৈলচিত্র ও তাহার ব্যবহৃত জিনিসপত্র 

সজ্জিত রাখা হয়। মণ্ডপে ও মঠের অঙ্গনে বিভিন্ন 

কার্তনের দল সার! দিন ভঙ্গন-কীর্তনের দ্বার! 
উৎসব-ক্ষেত্র মুখরিত করেন। উষাকাল হুইতেই 
সারাদিন ধরিয়া বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হইতে পাঠ এবং 
ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী ভাষায় শ্রীরামকুষ্ণ-কথা বিছ্যুৎ- 

সহায়ে সম্প্রচারিত হয়। প্রধান মন্দিরে শ্রারামকষণ- 

মুর্তি দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হ্ইয়াছিল। 



চৈত্র» ১৩৬ ] 

বিভিন্ন কার্ধে বহু স্বেচ্ছাসেবক নিধুক্ত থাকেন। 

সন্ধ্যারতির পর বাজী পোড়ানো! হইলে উৎসবের 

সমাপ্তি হয়। সারাদিনে পঞ্চাশ হাঁজার নরনারী 

হাতে হাতে প্রসাদ পান, তিন লক্ষের উপর লোকের 

সমাবেশ হইয়াছিল। 
ভুবনেশ্বর মঠ ব্রক্মানন্দ-জয়ন্ত্ী_গত 

১৯ মাঘ (১ল| ফেব্রআরি) ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে 

মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ হ্বামী ব্রহ্মানন্দ 

মহারাজের ৯৪তম জন্মোৎসব মহাঁসমারোহে উদ্- 

যাপিত হইয়াছে । সকালে মঙ্গলারতি হইতে 

আর্ত করিয়! পুজা, পাঠ, ভজন, কীর্তন, শ্রারাম- 

নাঁমসংকীত্তন, ছাক্সাচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রভৃতি অধিক 

রাত্রি পরধস্ত অনুষঠিত হয়। সন্ধ্যায় ওড়িষ্যার 

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ হরেকুষ্খ মহতাবের পরিচালনায় অনঠিত 

জনসভায় স্বামী অসঙ্গানন্দ-প্রমুখ বিভিন্ন বক্তা 

স্বামী ব্রহ্মানননজীর অপূর্ব ভাগবত জীবন স্থন্দরভাবে 

আলোচনা করেন। শ্রীমহতাব তাহার বাল্যস্থৃতি 

উদ্ঘাটিত করিয়া বলেন, ছাত্রাবস্থাতেই তিনি 

ব্রক্ধানন্দ মহারাজের পুত সাঙ্গিধ্যে আসেন, সেই 
সময় পৃজ্যপাদদ মহারাজ তাহাকে শরীর সুগঠিত 
ও শক্তিশালী করিতে উপদেশ দেন। এই 

উপদেশের তাৎপর্য তিনি তখন উপলব্ধি করিতে 

পারেন নাই, পরে তিনি উহ! মর্মে মর্মে উপলব্ধি 

করিয়াছিলেন। শ্রামহতাব তাহার আর একটি 

উপদেশের উল্লেখ করেন, জাতীয় জীবন গঠন করিতে 

গেলে নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা অপরিহার্য । 

বোম্বাই ঃ আশ্রম-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন__ 
গত ২৭শে জানুমআরি খার (বোম্বাই ) শ্ররামকৃষ্ণ 

আশ্রমে বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 

ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
মহারাজ শ্রুশীমায়ের শতবার্ধিকী স্মারক-ভবনের শুভ 

্বারোদঘাটন করেন। এতছপলক্ষ্যে শ্রীপ্রীমা সম্বন্ধে 

পুজ্যপাদ মহারাঁজজী বলেন ; শ্রীরামকৃষ্ণের শক্কি- 
স্বরূপ! ভারতীয় নারীজাতির শ্রেঠ আদর্শ গ্রত্রীমা 

শ্রীরামকুষ্ত মঠ ও মিশন সংবাদ ১৩৭ 

সারদাদেবীই রাঁমরুষ্জ মিশনের বিশ্বব্যাপী কল্যাণ- 

কর্সের বিছ্বাদাধার | স্বামী বিবেকানন্দও তাহারই 

শুভাশীবাদে সতত শক্তি ও উত্সাহ লাভ করিতেন। 

ক্বামীজীর জন্মোুসব 
দক্ষিণেশ্বর £ গত ৯ই মাঘ শ্রাসারদামঠে হ্বামী 

বিবেকানন্দের জন্মতিথি-উৎসব_ বিশেষ পুজা 

হোম, উপনিষদ্পাঠ, চণ্তীপাঠ এবং ভঙ্গনাি দ্বার! 

উদযাপিত হয়। বৈকালে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত 

মহিলা-সভায় সভানেত্রী হইয়াছিলেন ম্থলেখিকা 

শ্রীমতী আশ্াপুর্ণা দেবী। শ্রীযুক্ত জ্যোতির্সয়ী 
সরকার, অধ্যাপিকা বেলা দে এবং মঠের 

ব্রহ্মচারিণীগণ ম্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক 

আলোচনা করেন। সভায় প্রায় চারি শত মহিলা 

উপস্থিত ছিলেন । 

শিলচর ( আসাম ) £ শ্রীরাম মিশন 

সেবাশ্রমে গত ২৭শে জানুআরি স্বামী বিবেকাননের 

জন্মোৎসব অনুঠিত হইয়াছে । পণ্ডিত রসময় 

কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি মহতী 

জনসভায় ম্বামীজীর জীবনী আলোচনা করেন 

ত্বামী শিবরূপানন্দ প্রভৃতি । 

বালিয়াটী ( ঢাক! ) £ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে স্বামী 

বিবেকানন্দের জন্মোত্সৰ উপলক্ষ্যে পূজা পাঠ ও 

নারায়ণসেব! স্ুষ্ুন্ভাবে সম্পম হয়। 

নিউইয়র্ক ঃ রামকৃষ্খ-বিবেকানন্দ সেপ্টার 
ত্বামী ঝতজানন্ন প্রতি মজলবার গীতা ও স্বামী 

নিথিলানন্দ প্রতি শুক্রবার উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন, 

এবং রবিবারের বক্তৃতার নিম়লিখিত বিষয়গুলি 

আলোচিত হইয়াছিল। 

নভেম্বর £ শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, 

হিন্দুধর্মে জাত্মার ধারণা, প্রকৃত সুখলাভের 

উপায়, ধ্যানের অভ্যাস। 

ডিসেম্বর : ভক্তির সাধনা, ঈশ্বরকে খু'জিও ন! 

তাহাকে প্রত্যক্ষ করঃ ঈশ্বর যখন দেবমানব- 



১৬৮ 

রূপে আসেন, শ্রীশ্রীমা £ ভারতীয় নারীর আদর্শ, 

কর্ম ও ধ্যান। 

জান্ুআরি £ নির্ডরে জীবনের সন্মখীন হও, সাধু- 
সন্তের ভক্তি, অহঙ্কার জয় কিভাবে হয়? যুভিঃ 

ও ধর্ম সম্থন্ধে বিবেকানন্দ । 

এতদ্ব্যতীত ২৫শে ডিসেম্বর ঃ "খুষ্ই ও বর্তমানে 

মানুষের অবস্থা” অস্বন্ধে ব্ততার পর খুষটম্যাস- 
সংগীত সমস্বরে গীত হয়। 

সান্ফ্রান্সিস্কো উত্তর কালিফণ্লিয়র 
বেদান্ত সোসাইটি 

স্বামী অশোকানন্দ এবং ম্বামী শান্তম্বরপানন্দ 
প্রতি রৰিবার (বেলা ১১টায়) এবং প্রতি বুধবার 

(রাত্রি ৮্টায়) বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বেদান্তের সাধারণ 

তত্বগুলি বুঝাইয়! দেন । বিষয়্স্চী ১__ 

নভেম্বর ; প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মভাব, কর্মের 

নিয়ম, ঈশ্বরকে খুঁজিও না_ তাহাকে দর্শন কর, 
আমাদের কে এরূপ করিয়াছে, শক্তির সাধনা, 

বিবিধ 
নানান্থানে উৎসব 

সালেপুর ( কটক )ঃ গত ১লা৷ জানুআারি 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে “কল্পতরু' উত্সব উদ্যাপিত 

হইয়াছে । এতছুপলক্ষ্যে পূজা, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, 
হোম, কীর্তন ও ধর্মসভ। অনুষ্ঠিত হয়। 

সুনামগঞ্জ (শ্্রীহট্র )£ কলেজ হলে গত 

১৮ই মাঘ শ্বামী বিৰেকানন্দের জন্মোৎসৰ উপলক্ষ্যে 

মুদ্নেফ মিঃ লিং এফ. করিমের সভাপতিত্বে একটি 

সভায় শ্রীজিতেন্ত্রনাথ রায়, শ্রহরেশচন্দ্র গুপ্ত, 
অধ্যাপক বিনয়কৃষ্ দে এবং প্রিন্সিপ্যাল মোঃ 

দেওয়ান আজরফ, বুগাচার্ধ ্বামীজীর জীবনী ও বাণী 

সম্বন্ধে আলোচন! করেন। 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 

আত্মার চারি অবস্থা, ঈশ্বর আছেন__তার প্রমাণ, 
সমাধি বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রকৃতি । 

ডিসেম্বর ঃ অনাঁসক্তি কিভাবে আচরণ কর! 

যায়? অহং ও আত্ম, অন্তরে চেতন! ও তাহার 

জাগরণ, আমার দেখা মহাপুরুষ, মন পবিত্র করা 

যায় কিভাবে? সত্য ও মিথ্যা জগৎ ঈশ্বরাবতারের 

রহস্ত, যীশুর দিব্যজীবন। 

জানুমারি £ আগামী বখসর কতটা অগ্রসর 

হইবেন? চিত্ত বনাম ধ্যান, জীবন ও মৃত্যুর 
পারের জীবন, মনের রহস্যময় প্রকৃতি, ঈশ্বরে ভক্তি 

কিভাবে বধিত হয়? ভাগবত ভত্ত। ও ভগবান, 

বিশ্বমানৰ বিবেকানন্দ, শরণাগতি-ধর্ম। 

প্রতি রবিবার সকালে শিশুদের ক্লাস হয়, 

সেখানে তাহাদের সর্ব ধর্মকে সন্মান করিতে 

শেখানো হয় এবং বেদাস্তের সাধারণ জ্ঞানের ও 

পৃথিবীর ধর্সগুরুদের জীবনের সহিত পরিচয় 

করানো হয়। 

বাদ 

কলিকাতা £ কিশোর-কল্যাণ-পরিষদ গত ১১ই 

হইতে ১৭ই ফেব্রুমারি পর্ধস্ত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে 

আলোচনা-সভার মধ্য দিয়! স্বামীজীর সগ্াহব্যাপী 

জন্মোৎসৰ উদ্যাপন করিয়াছেন। ১১ই কলিকাতা 

ট্রেণিং একাডেমিতে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ)। ১২ই 

কলিকাতা বিবেকানন্দ বালিক1 বিদ্যালয়ে স্বামী 

সাধনানন্দ, ১৩ই কলিকাত। ওরিয়েন্টঢাল সেমিনারিতে 

স্বামী জীবানন্দ এবং ১৪ই সীতরাগাঁছি কেদার- 

নাথ ইন্ছিটিউশনে ও আন্দুল ছাত্রাবাসে স্বামী 
নিরাময়ানন্দ এবং ১৫ই ভবানীপুরে মাদ্রাজী 

স্তাশানাল হাইস্কুলে স্বামী অচিন্ত্যানন্দ স্বামীজীর 

জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 



কল্যাণ-ভাবন। 

সবেব সত্তা সব্ব পাণ। সবেব ভূতা চ কেবল! ! 

সবেব ভদ্রাণি পস্সন্ত মা কঞ্চি পাপমাগমা ॥ 

সঁ রর 

সবে ভবন্ত স্ুখিনঃ সবে সন্ত নিরাময়াঃ | 

সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্ত মা কশ্চিদ্দ,খমাপু,য়াৎ ॥ 

একটি প্রাণীর প্রকৃত সুখ শাস্তি কল্যাণ ও আনন্দ-সব কিছুই নির্ভর করে তাহার চারিপাশের 

প্রতিটি প্রাণীর সুখ শাস্তি কল্যাণ ও আনন্দের উপর। এই সত্য ধিনি যে পরিমাণে উপলব্ধি করেন 

তাহার হৃদয় হইতে সক্কীর্ণতা ও শ্বার্থবুদ্ধি সেই পরিমাণে দূর হইয়া! যায়) সেই মহৎ হৃদয়ে কষুদ্রত্ব বাস! 

বাধিতে পারে না, সেখানে শুধু একটি বাণীই অহরহ বঙ্কত হুইয়! উঠে__যাহার মূল স্থুর সকলের কল্যাণ । 

স্বদেশের সর্বকালের উপলব্ধিমান্ পুরুষের অগ্ভূতি একই সত্য বন্ড অব্ল্ধন করিয়া ; তাই একই 

প্রকার ভাষায় প্রকাশ পায় তাহাদের প্রাণের কথ! £ 

কেহ যেন কোনও প্রকার ছুঃথ প্রাপ্ত না হয়, কাহাকেও যেন কোন পাপ স্পর্শ না করে। 

যে যেখানে আছে সকলে সুখী হউক, নীরোগ হউক। সকলে মল দর্শন করুক ) সত্য উপলব্ধি করুক। 

এই কল্যাণ-ভাবন! যুগ-বুগান্ত ধরিয়া! ভারতের আকাশ বাতাস ধ্বনিত্ত করিয়াছে, বর্তমান যুগকেও 

ইহা অনুপ্রাণিত করুক। 



কথা প্রসঙ্গে 

নুতন “বর্ষ গণনা 
গত ২২শে মার্চ ১৯৫৭ খুষ্টব্বি, পুরাতন 

৮ই চৈত্র ১৩৬৩ ব্জাঁবদ,--নৃতন ১লা চৈত্র ১৮৭৯ 
শকা্ধ হইতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নৃতন “বধ গণনা 

শুরু হইল। 
১লা বৈশাখ তার পূর্ধগৌরৰ হইতে বিচ্যুত 

হইল--১ল! চৈত্র আসিয়। তাহার স্থান অধিকার 
করিয়াছে । মনে হয়ঃ অদূর ভবিষ্যতে নববর্ষের 

উৎসব হইবে ১লা৷ চৈত্র, এবং বর্ষশেষ অনুঠিত হইবে 
৩*শে ফাল্গুন। অনেকের কাছে এ পরিৰ্্তন 

অন্বিধাজনক ; সাধারণের ধারণা এ পরিব্ন 

নিশ্রয়োজন। 

ঠিক এই কারণেই আমাদের বুঝিতে হইবে__ 

কেন এই পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজনীয়, এবং 

বুঝিতে হইবে-_ ইহার অন্তনিহিত বৈজ্ঞানিক রহস্ত, 
জানিতে হইবে- ইহার পিছনের ইতিহাস। 

ভারতের প্রসিদ্ধ জ্যোতিবিজ্ঞানী (2$6:901১- 

81019) ডর মেঘনাদ সাহা বহুদিন হইতেই বলিয়া 

আদিতেছিলেন- রাশিচক্রে সঞ্চরণশীল বিষুব-বিন্দু 

প্রায় ২০২১ ডিগ্রি আগাইয়া আসার দরুন এখন 

আর ৩০ চেত্র বিধুৰ সংক্রান্তি হয় ন|, ২০।২১ দিন 

পূর্বে ৯ই চেত্র হয়; এই দিনই সূর্ধকে বিষুবরেথা লঙ্ঘন 
করিয়! দক্ষিণ হইতে উত্তরে আসিতে দেখা যায়। 
৩৬*” ডিগ্রিতে ৩৬৫ দিন হওয়ায় কৌণিক মাঁপে 

দিন গণনায় প্রায় ১" ডিগ্রিতে ১ দিন হয়, আত এব 

হক্রান্তিদিবস ২০1২১ দিন আগাইয়! আসিয়াছে। 

পাশ্চাত্য জ্যোতিষে এইরূপ আগাইয়৷ আসার 
নাম 01909981017» ০ 60010100558) ভারতে 

ইহাকে বিষুববিন্দুর অয়ন বা গতি ব্লা যায়। 
৩৬০ ডিগ্রি থুরিয়া আদিতে সময় লাগে প্রায় 
২৬,০০০ বৎসর, অর্থাৎ আঙ্গ ১লা চৈত্রযে 

নক্ষত্রে বিষুবৰিন্দু ধর! হইল-_ইহ! ক্রমশঃ সরিতে 

সরিতে ১৩১*** বংসর পরে ১৮* বা ছয় মাস 

সরিয়া ১লা আশ্বিনে গিয়া দীড়াইবে, আরো 
১৩,৯০০ বৎসর পরে পুর্ণ আবর্তন করিয়া আবার 
১লা চেত্র ফিরিয়া! আসিবে । 

এই বিরাট কাল গণনাঁয় কত ইতিহাস নিশ্চিহ্ন 

হয়, কত জাতি কত সভ্যতার আদি অন্ত হয়, 

অতএব আমাদের ঠদনন্দিন বাঁ শতাব বা সহশ্রাব্ধ 

গণনায় ইহা কোন কাজে লাগে না। তার ন্ত 

বিষুববিন্দুর এই গতি স্বীকার করিয়! মাঝে মাঝে 
পঞ্জিকা-সস্কার একাস্ত প্রয়োজন । নতুবা ব্যবহারিক 

বর্ষগণনায় নাঁনা ভূল আসিফ যাঁয়। 

ইয়োরোপে পোপ গ্রেগরির সময় ষে সংস্কার 

হইয়াছিল তাহাতে লীপ ইন়্ার সংশোধন শুরু হয়! ইহ! 
গ্রেগরিয়ান ক্যালেগ্ার নামে পরিচিত । ভার্তেও 

নানা সংস্ক'র বহুবার হইয়াছে। বনু পূর্বে ভারতে 

অগ্রহায়ণ হইতে বর্ষ গণনা হইত; লেোকমাঁনা তিলক 

তাহার বিখ্যাত 0২10 পুস্তকে এতদ্বারা প্রমাণ 

করিতে চাহিয়াছেন ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন । 

ইহ! সর্বজন-বিদিত; বেদের অঙ্গ হিসাঁবে বেদাল 

জ্যোতিষ পূর্বকাঁলে অবগ্ত পাঠ্য ছিল, কারণ ইহারই 
সাহাধ্যে যাগযজ্ঞার্ির কাল নির্ণয় করা হইত। বৈদিক . 

জ্যোতিষ প্রাগৈতিহাসিক । বেদাঙ্গ জ্যোতিযে 

স্থত্রাকারে গণনার নিয়ম পাওয়া! যায়; নক্ষত্রের 

নামে তিথি বা দিনের পরিচয়, চান্দ্র মাঁস এবং সৌর 

বংসর। মকর-সংক্রান্তি হুইতেও বৎসর গণনার 
নিয়মের উল্লেখ গাওয়া 'যায়। ইয়োরোপ-থণ্ডে 

এখন যে বড়দিন--উহ্থ! বীশুধুষ্টের জন্মদিন কি নাঁ_ 

এ বিষয়ে আজকাল গবেষক-মহুলে সন্দেহ উঠিয়াছে; 

উহা! প্রকৃতপক্ষে উত্তরায়ণ উৎসব ( ৮7107 

801901০6) সুর্ধ দক্ষিণের যাত্রা শেষ করিয়| উত্তরে 

আদিতে আরম্ভ করিলে দিন ধীরে ধীরে বড় হইতে 

থাকে শীত কমিয়! তাপ ৰাড়িতে থাকে, নবজীবনের 
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স্পন্দন অনুভূত হয-__শীতপ্রধান দেশে নববর্ষ 

আরম্তের ইহাই প্রকৃষ্ট কাঁল। পরবর্তীকালে নববর্ষের 

এই জাতীয় উত্সবের সহিত বীশুর জন্মেৎসব 

মিশিয়। গিরাছে। 

খৃষটীপ্ধ পঞ্চম শতাব্দী হইতে ভারতে সিদ্ধান্ত 
জ্যোতিষই সমধিক উন্নত হইক়্াছে__তন্মধ্যে সু্ধ- 

সিদ্ধান্তই ভারতে সর্বত্র গৃহীত। হৃুর্ধ-সিদ্ধাস্তীর! 

বাসস্তী বিষুব সংক্রান্তি ( উত্তরায়ণে যে দিন দিনরাত্রি 

সমান ) হইতে বর্ষ-গণনা প্রচলন করেন। ইহারাই 

লক্ষ্য করেন এক সৌর বৎসরে ১২ চান্দ্র মাস ও 

১১ দিন-_অর্ধাৎ তিন বৎসরে ৩৬ মাস না হস! 

৩৭ মাস হয়, তাই তিন বৎসর অন্তর মলমাস 
পরিত্যাগ বিধেয় ; এইভাবে তাহারা চান্দ্র ও সৌর 

মাসের সামঞ্জন্ত রাখিয়াছিলেন। যাহার! তাহা 

করে না তাহাদের চান্দ্র বখসর সৌর বৎসর অপেক্ষা 

গণনায় ক্রমবধ মান । 

বিষুববিন্দুর অরন জন্ত প্রায় ৭* ব্সর 

আস্ত র বিষুব-সংক্রান্তি ( ৮০1:091 ৫001703) এক 

ডিগ্রি ব! একদ্দিন করিয়া আগাইয়। আসে তাহ! 

বিশেষ ধরা যায় না, কিন্তু এই পার্থক্য এক মাস 

হইলে বেশ ধর] পড়ে। এক মাস, এক রাশি বা 

৩ দিন সরিতে প্রায় ৩০” ৭৯-০২১৯* বৎসর 

লাগে। এখন ২০ পরিতে ২* *৭* মোটামুটি 
১৪০০ বৎসর লাগিক়্াছে । অর্থাৎ মনে কর! যাইতে 

পারে বঙগদেশে প্রচলিত বঙ্গাব্দ ১৩৬৩ এইরূপ 

পঞ্জিকা-সংস্কারের ফলেই একসময় শুরু হুইয়াছিল। 

কাহারও মতে আকবরের সময় চান হিজরি সাল 

অনসারেই ইহার শুরু হুম । চান্দ্র সাল বাড়িয়া! এখন 

১৩৭৬ হিজরিতে পরিণত হইয়াছে । 

বিষুব নক্ষত্র-বিন্দু আগাইয়!.আসার কারণ মানুষ 
অনেক দিন ধরিতে পারে নাই। বিষুৰ অঞ্চলে 

পৃথিবীর স্ফীত অংশে সৃর্ধ-চন্ত্র-গ্রহাদির আকধণের 
ফলেই বিষুববিন্দু সরে ৫*" আগাইয়া আসে । 

ভারতে প্রথম লোকমান্ত বাল গঙ্গাধর তিলক 

কথা প্রসঙ্গে ৯৭১ 

এই পঞ্জিকা-সংস্কারের কথা উখাপন করেনঃ 
কিন্তু বু দ্বিন কেহ কর্ণপাত করে নাই । ১৯৫২ খুঃ 

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও শিক্ষা-গবেষণাঁপরিষদ--ডক্টর 

মেঘনাদ সাহাকে পপ্রিকা-সংস্কার কমিটির সভাপতি 

নিযুক্ত করেন। এই কমিটি সারা ভারতের 
প্রচলিত পঞ্ভিক1 ও অব্র-গণনা বিশেষভাবে পরীক্ষা 

করিয়া দেখেন, প্রায় ত্রিশ প্রকার পঞ্জিকা ও অব্দ 

গণন! প্রচলিত আছে । সমগ্র ভারতের উপযোগী 

পঞ্জিকা, নবব্ষয ও আন্দ-গণন| সম্বন্ধে এই কমিটি__- 

১৯৫৫ খৃঃ ভারত সরকারকে এই সিদ্ধান্ত দেন__যে 

ৰসম্তকালীন বিধুবসংক্রান্তি হইতে বর্ষ গণনা হউক, 
( উহ! এখন ২২শে মার্চ ৮ই চৈত্র হয়) উহাকে 

১ল1 বৈশাখ না বলিয়া ১ল! চৈত্র বল! হউক, 
আর বিভিন্ন অব্দগণনা-মধ্যে শকাবই বহুল 

প্রচলিত, অতএব তাহাই গৃহীত হউক। ভারত 

সরকার ১৯৭ খৃঃ ২২শে মার্চ হইতে ইহ! চালু 
করিয়াছেন। সরকারী ব্যাপারে এখন পাশ্চাত্য 

জব্দ মাসও চলিবে_ আর ধর্ম কর্ম ব্যাপারে নিজ 

নিজ পঞ্জিকা কিছুদ্দিন চলিবে । অবুর ভবিষ্যতে 

আশা করা বায় এই শোধিত পঞ্জিকা এবং স্ব 

ভারতীয় অন্দ-গণন! সর্বত্র গৃহীত হইবে। 

অসহ্দভ সমাঢ্লাচনা। 

পূর্বগামীদের সমালোচনা! করার অধিকাঁর লইয়াই 
মানুষ জন্মগ্রহণ করে__এই আলোচন! সমালোচনার 
উপরই নির্ভর করে পরবর্তী বুগের অগ্রগতি । 
ইহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি সেই সকল 
দেশের ইতিহাসে যেখানে চিন্তার, কথা বলার ও 
লেখার স্বাধীনতা আছে । 

বৌদ্ধধর্ম বেদকে অস্বীকারও করিয়! ভারতে 

প্রচারিত হইয়াছিল এবং বুদ্ধ ও ধর্মকে কেন্তর 
করিয়া বিরাট সংঘ স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তী 
কালে আবার দেখিয়াছি আচার্য শংকর সেই বৌদ্ধ 

মতবাদ খণ্ডন করিয়া! বেদাস্তমত ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত 

করিয়াছেন, পরবর্তী আচার রামানজ আবার 
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শংকরের অছৈতমত খণ্ডন করিয়! বিশিষ্টাত্বৈত মত 

স্থাপন করেন, তাহাও আবার খণ্ডিত হইয়াছে 
মধ্বাঁচার্ধের ঘৈতবাঁদ ছারা । অদ্বৈতবাঁদ আবার এই 
সকল মতের যথাঁষথ উত্তর দিয়া দার্শনিক ক্ষেত্রে 

নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । শংকরও এক 

স্থানে অতি স্থন্দরভাবৰে এই সকল বাদ-প্রতিবাদ 

নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, প্রবলতর 

যুক্তিসহায়ে আমা-অপেক্ষা তীক্ষবুদ্ধিদম্পন্ন কোনও 

ব্যক্তি আমার মতবাদ উড়াইয়া! দিতে পাঁরে--কিস্ত 
অদ্বৈত-তত্ব সম্বন্ধে আমার অনুভূতিকে পরিবর্তন 

কয়িতে পারে না! 

কি ধর্মক্ষেত্রে, কি দার্শনিক ক্ষেত্রে এত কথ! 

বলার উদ্দেশ্য এই যে--মত, মতবাদ, তাহার 

খণ্ডন মগ্ডন--এই ভারতে চিরদিন আছে ও 

থাকিবে, সেইজন্ত এ উভয় ক্ষেত্রে ভারতের এত 

বৈচিত্র্য, জনমানসের এত সচেতনতা । 

যেখানে ইহাঁর অভাব__সেখানে অগ্রগতি সত? 

সেখানে ধর্ম গেৌড়ামিতে পরিণত, দর্শন মতবাদে । 

অতীত ভারতে এই খগুন মগ্ডন বা! আলোচন! 

সমালোচনা যথেষ্ট সশ্রদ্ধভাবে হ্ইয়াছে। পুর্ব 
পক্ষের মত সম্পূর্ণরূপে জানিক়! বুঝিয়। তবে তাহাকে 

খণ্ডন কর! চলে--ব! তাহার সমালোচন! কর! চলে । 

সম্প্রতি আমর! লক্ষ্য করিতেছি, হ্বাঁমী 

বিৰেকানন্দকে পূর্ব পক্ষ করিয়! অনেকে সমালোচন! 

শুরু করিয়াছেন এবং নিজ নিজ সিন্ধান্ত পেশ 

করিতেছেন। চিন্তাত্বাধীনতার যুগে ইহা শু ভলক্ষণ 
সন্দেহ নাই, তবে আমাদের মনে হয়__গাঁড়ী যেন 

তাহার নিধ্ধারিত সময়ের পূর্বেই ছাড়িয়াছে। ছু- 

একটি সমালোচন! পড়িয়া! আমাদের এইরূপই মনে 

হইয়াছে, ভাড়াতাঁড়িতে সমালোচক শ্বামীজীর বক্তব্য 
ভাল করিয়া পড়িবার বা বুঝিবার সময় পান নাই, 
পত্রাবলীতে ব্যক্তি-বিশেষকে লেখ! পত্র হইতে বিভিন্ন 
বিষয়ে স্বামীজীর মত সঞ্চয়ন কর। চলিতে পাঁরে, 

কিন্ত দার্শনিক বক্তৃতাবলীতেই তাহার মতবাদের 

উদ্বোধন [ ৫৯তম ব্য--৪র্থ সংখ্যা 

যথার্থ বিকাশ। যে কোন কারণেই হউক স্বামীজীর 
এই সকল সমালোচক তাহার মহছুদার কল্যাণকর 

বিচিত্র ভাবরাশির মর্ম যেন ধরিতে পারেন নাই, 
ত্বামীজীকে বুঝিবার জন্ত যে মানসিক প্রস্ততি 

প্রয়োজন - তাহা তাঁহাদের নাই। ম্বামীজী সম্বন্ধে 
বিরূপ সমালোচনা! আমাদের চোখে পড়িলে তাহার 

সমালোচন| করা আমাদের অবশ্ত কর্তব্য--শুধু 

সমালোচনার খাতিরেই নয়, স্বামীজীর ভাবরাশি 

যাহাতে সমাজে যথার্থভাবে প্রকাশিত হয়__তাহার 

বিরুতরূপ যাহাতে প্রচারিত না! হইতে পারে--তাহাঁর 

জন্যও বটে। বিখ্যাত ব্যক্তির বৰ! উক্তির সমালোচনা 

করিয়া বিখ্যাত হইবার সুলভ পন্থা ও সহজ প্রবৃত্তি 

গ্শ্রপ্ন পাইলে কল্যাণ ন! হইয়! অকল্যাঁপই হইবে। 

যে সকল সমালোচক শ্বামীজী সম্বন্ধে লিখিতে 

ৰ| বলিতে গিয়! সম্প্রতি এক প্রকার পল্লব- 

গ্রাহিতার এৰং গভীর চিন্তার অভাবের পরিচয় 

দিয়াছেন তাহার মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে 

অনুধাঁবনধোগ্য-_সেগুলি একাধিক ক্ষেত্রেই একটি 

সাধারণ ভূমির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহার 
দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে সমাজের এক স্তরে 
ত্বামীজীর এই ভাৰ গ্রহণে অনিচ্ছ। বা অক্ষমতা 

রহিয়াছে । ইহার কারণ নিজ নিজ সমাজ বা 
ধর্মের দৃ়বদ্ধ সংস্কার । 

শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত “যত মত তত পথ'-_-কথার 

অর্থ, সব ধর্মমতই ঈশ্বর লাভের এক একটি উপায়-_ 

এ-কথা তাহার! স্বীকার করিতে চাহেনন! । তাহাদের 

মতে ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের একটি শুভেচ্ছা মাত্র, সাধন- 

লন্ধ কোন সিদ্ধান্ত নয়; পরবর্তী কালে তাহার 

শিষ্যগণ-_বিশেষতঃ তাহার প্রধান শিষ্য স্বামী 

বিবেকানন্দ এঁ উক্তিকে সর্বধর্মসমন্বয়ের মুলস্থত্ররূপে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাদের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ 

সকল মতকেই সত্য বলিয়! সমান গ্রাহহ মনে 
করেন নাই। 

এই সকল প্রশ্ন সমন্ধে শুধু এইটুকুই বক্তব্য, 
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সত্যের সন্ধানে শুধু মুদ্রিত পুম্তকের অক্ষর-সম্থির 
প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিলে চলিবে না_-এবং স্বিধামত 

মনের মৃত ছু-একটি বাক্য উদ্ধত করিলেও চলিবে 
ন1। শাস্্বচন অপেক্ষা শাস্ত্রের ভাবই গ্রহণীয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত সহজ কথার সরল অর্থ এই যে, 
আজ পর্ধস্ত মানুষ নান! দেশে নানা ভাবে সত্যকে 

জানিবার জন্ত নানা পথে নানা উপায়ে যাত্রা 

করিয়াছে । কেহ ভক্তি-পথে, কেহ জ্ঞানবিচারের 

পথে, কেহ যোগধ্যানের পথে । একাগ্র সাধনাবলে 

বু সাধকই সত্যকে উপলদ্ধি করিয়াছেন নিজ 

নিজ ভাবে; যাত্রাকালের পথের বর্ণনা পৃথক্ 

হইলেও চরম লক্ষ্যে ধাঁচারা পৌছিয়ছেন তাহাদের 
ভাষার এঁক্যও দেখা যার, তাই শ্রীরামকষ্ 
বলিয়াছেন “সেখানে সব শেয়ালের এক রা” 

সর্বোপরি শ্ররামকৃষ্খ নিজ-জীবনে বিভিন্ন মতে 

ও বিভিন্ন পথে সাধনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছিলেন ; এবং কত দৃষ্টান্ত দিয়া ইহ! 
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন £ ছাদে উঠার নানা 
উপায়, কালীঘাটে কত প্রকারে যাওয়া যায়, 

এক পুকুরের চারিটি ঘাটের বিভিন্ন ভাষাভাষী 
একই জলের বিভিন্ধ প্রকার নাম দেয়, 
এক বহুরূপীর নানা বর্ণ। অন্ধের হাতী দর্শন? 

গল্পটিতে বুঝাইয়াছেন আংশিক সত্য উপলব্ধি 
হইতেই যত বিভেদ । মধ্য পথের এই ঘ্বন্থবিরোধ 

অতিক্রম করিয়া আমাদের কর্তব্য যে কোন একটি 

পথ অবলম্বন করিয়া! সরল বিশ্বাসে এবং একাগ্র 

ভাৰে সাধন! করা; শেষ পধস্ত যাইলে সত্যাহুভূতি বা 
ঈশ্বরদর্শন হইবেই-__মধ্যপথে পথ পরিবর্তন করিলে 
কখনই সিদ্ধিলাভ হইবে না। দৃষ্টান্ত £ কৃয়ো 
খু'ড়ে জল পেতে হলে এক জায়গায় খুঁড়ে যেতে 
হয়। আজ এখানে, কাল ওখানে খু'ড়লে পরিশ্রমই 
সার হয় জল কখনও পাওয়া যার না। নিষ্ঠ 
সহকারে ঘে কোন একটি ধর্ম আচরণ করিলেই 
ধর্মন্বরূপ ভগবান নিজেই ভক্তকে টানিয়া লন। 

কথা প্রসঙ্গে ১৭৩ 

প্রত্যেক ধর্মই ঈশ্বরস্থষ্টঃ অতএব সত্য ; এই উদার 
ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে তবেই সর্বধর্মসমন্থয়, 'যত মত 
তত পথ” প্রভৃতি কথার অর্থ বুঝা যাঁয়। নতুব। ধর্ম- 

সম্প্রদায় অশাস্তিপূর্ণ পৃথিবীতে শাস্তি বিতরণ না 
করিয়। নূতন অশান্তির কারণ হয়। অনর্থক 

প্রতিষোগিতা ও বাদবিতগার সৃষ্টি করে। যথার্থ 

সত্যধর্ম যখন জনসমাজে প্রচারিত হয় তখন উহ! 

অপ্রতিদন্দী সর্ষের মতই অন্ধকার বিদুরিত করিয়া 

মানব-মনকে জাগ্রত করে, আকর্ষণ করে। 

আর একটি ভাঁবও এই জাতীয় সমালোচনার 

বিষয়বস্ত, সন্ন্যাসবাদ ! সমালোচকদের ধারণ! বৈরাগ্য 

জীবনবিমুখ, এবং হ্বামীবী-প্রচাগিত সন্যাসবাদ 

দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। শিক্ষাভিমাঁনী ব্যক্তির এই 
প্রকার ভাব দেখিয়া বিশ্ময় ছাড়া আর কি হইতে 
পারে? ইহাদের অজ্ঞতা শুধু ধর্ম সম্বন্ধেই নয়, 
_ইতিহাঁস সম্বন্ধেও ! 

মানব জীবন দেহ-মন-নিয়ন্ত্রিত) প্রবৃত্তি ও 

নিবৃত্তি এই উভয় বৃত্তিই দেহ মনকে চালিত করে। 
একটানা ভোগ-_অন্ভূত সত্যও নয়, কাম্যও নয়। 
ভোগের তৃপ্তি ৰা সমাপ্তির পর ত্যাগ স্বাভাবিক ও 

সর্বান্ভৃত সত্য । ফলটি পাঁকিলেই গাছ হইতে 
পড়িয়! যাঁয়) বৎসরান্তে প্রাকৃতিক নির়মবশতই 

গাছের পাতা ঝরিয়া যায়--গাছ ফল ও পাঁতাকে 
আটকাইয়া রাখে নাঃ এবং ফল বা পাতাও 

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় গাছে সংলগ্র থাকে 

নাঃ বা থাকিতে পারে না। গ্রাম্য দৃষ্টান্ত বারা 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন-_ঘায়ের মামড়ি জোর করিয়া 

তুলি! দিলে আবার হয়ঃ খ! শুকাইয়া গেলে মামড়ি 

আপনি খসিয়া যায়। সংসারবৃক্ষ হইতে স্ুখ-হুঃখ 
অভিজ্ঞত সঞ্চয় করিয়! ধুগ যুগ ধরিয়া মানব-মন 

সংসার-বাসনা ত্যাগ করিয়া শাস্তি ও জ্ঞানস্লাভের 

জন্ত সঙক্স্যাস গ্রহণ করিয়া অনস্তের পথে বাউল 

দরবেশ ভিখারী ফকিরের বেশে যাত্রী হইয়াছে, 
ইহা! ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। 
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বুদ্ধ, খু ও বিবেকানন্দ মানষের এই 

সংলার-বিমুখ ভাবকে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত 

করিয়াছেন। সন্যাস সংসার-বিমুখ বলিয়! জীবন- 

বিমুখ নয়-_জীৰনের উদ্দেশ্ত সংসারে শুধু স্থার্থ- 
ভোগেই পর্যবসিত নয়, জীবনের উদ্দেশ্ত নিজের মধ্যে 
সকলকে» সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি কর! 

এবং তাহার শ্রেষ্ঠ উপায় ত্যাগ বা সন্গযাস। 

বুদ্ধ ও শশংকর 
বৈশাখের পুণ্য মাসে আমরা স্মরণ করি বুদ্ধকে, 

স্মরণ করি শংকরকে--ভারত-আকাশের ছুই 
জ্যোতির্মগুলকে ; একজন পুণিমার চন্দ্রের মত 
পূর্ণ ও নিগ্ধ-আর একজন মধ্যাহ্ন ভাঙ্করের মত 
উজ্জ্বল ও তেজন্বী। 

ভারতেতিহাসের বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া 

তাহারা ভারত-কৃষিকে বিশ্বকঠিতে পরিণত করার 

পথে লইয়! গিয়াছেন_-একজন হৃদয়ের পথে, আর 
একজন মস্তিফের পথে। 

যুগপ্রয়োঞ্গনে এক এক ভাব এক এক সময় 

প্রবল হয়, এবং ধর্মে ও সমাজে সামপ্ম্ত বিধান 

করিবার জন্য এক এক মছাপুরুষের আবির্ভাব 

স্রণাতীতকাল হইতে আমর! প্রত্যক্ষ করিয়। 

আসিতেছি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পরবতী 

মহাপুরুষ বুঝি পূর্ববর্তীর বিপগীত, একজন বুঝি আর 
একজনের সব নিয়ম নীতি শিক্ষা ধ্বংস করিবার 

জন্তই জন্সিয়াছেন; কিন্ত গভীরতর দৃষ্টি ঘারা 

ইতিহাস অধ্যত্নন করিলে স্পষ্টই প্রতীএমান হয় 

একজন আর একজনের পরিপূরক । 
শ্রুতি বা বেদে খধি-অনভূতির পর ভারতে 

দর্শনের প্রথম প্রকাশ আমর! পাই কপিলমুনির 

সাংখ্যে ; তাহাতে আছে জগৎ ছু:খময়--এই ছুঃখ 

অতিক্রম করিতে হইবে-_জ্ঞানের সহায়ে পুরুষ- 

প্রকৃতি বিবেক দ্বারা, জড় ও চেতন্ত পৃথক করিয়!। 
অত:পর আদিলেন যোগধর্শনের পতঙ্জলি মুনি। 

তিনি চিততবৃত্তি নিরোধ-ঘারা মন স্থির করিবার 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_-৪র্থ সংখ্যা 

সাধনপদ্থ৷ নির্ণয় করিলেন; বনু সাধক সেই পথেই 
কৈৰল্য বা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। 

গীতাতেও লক্ষ্য করা! যায়, শ্রকষ্ণ বলিতেছেন-_ 

সাংখ্য এৰং যোগ পৃথক নম্ব-একই। সেখানে 

শ্রকষ্ণ ৰেদের সকাম কর্মীকে নিফাম কর্মের পথে 

আনিয়া জ্ঞান ভক্তি কর্ম এবং যোগের মহাসমনঘয় 

করিয়া গিয়াছেন। 

কালক্রমে এই যোগধর্ম নষ্ট হুইয়। যায়,_কারণ 

মানুষ ম্বভাবত ভোগপ্রবণ, বেদের পূর্ব-মীমাংসার 
পথে যাগধজ্ঞ করিয়া যখন ন্বর্গলোভে উচ্চবর্ণের! 

যজ্ঞার্থে পশবঃ স্থষ্টাত এই বেদবাক্যকেই সার 

করিয়াছিল, তখন প্রকৃত ধর্ম কি-_বুঝাইবার জন্ত 
আবিত ত হইলেন শাক্যমুনি। জন্ম-জর!-ব্যাধি-মৃত্যুর 

প্রত্যক্ষ দুঃখ দর্শন করিয়া তাহা হইতে অব্যাহতি 
লাভের উপায় আবিষ্কারের জন্ত তিনি বিচার-সহায়ে 

ধ্যানের সাধনায় নি্বাণ লাভ করিয়া! অগণিত মানবের 

জন্য সব্ধর্সের দ্বার খুলিয়া দিলেন, ঝআন্জণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ 

শৃত্রঃ হ্বী-পুরুষ-_ সকলের জঙ্ত তাহার হৃদয় উন্মুক্ত! 

অত্যধিক উদ্বারতাঁর জন্ত অভাবনীয় ৰিশুরের 

সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ সংঘে আধ অনার্ধ কটি অবাধে 

আমির! মিশিয়া একট! সমোচ্চসীমা প্রাপ্ত হইবার 
পর ধীরে ধীরে শুরু হইল অবনতি__ দর্শনে, কৃষিতে, 

নীতিতে । শকহ্নার্দি ভারতবহিভ্ত জাতিরও 

কৃষ্টি ভারতে আসিয়া বৌদ্ধভাবে প্রভাবিত হইল 

বটে, সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ কদ রীতিনীতিও 

তাহার! ভারতের প্রবাহে ঢালিহা দিল। 

সর্বৰিধ অবনতি রোধ করিবার জন্ত, ভারত 

কগ্ির শুদ্ধত্বরূপ রক্ষা করিবার জন্ত প্রয়োজন 

হইল নুতনতর এক শক্তির । আঁচাঁধ শংকরই সেই 

মহাশক্তি__ধিনি পুরাতনের যাহা কিছু ভাল গ্রহণ 
করিয়া__নৰাগতের মন্দটুকু বর্জন করিয়া _ভারত- 
কৃষ্টিকে এক নৃতন রূপ দিয়! গেলেন। বুদ্ধের নীতি 
ও সাধন! তাহার প্রবতিত সন্ন্যাসধর্মে গ্রহণ করিয়া, 

বৌদ্ধ দর্শনের বুদ্ধি প্রধান মতবাদকে থগ্ডন করিয়। 



বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 

তিনি তাহার অবিরোধী অছৈতবাদ স্থাপন করেন। 

এই অ্বৈতভাৰ দার্শনিক চিন্তাধারার সর্বোচ্চশিখরে 
অবস্থিত, সাঁধনচতুষ্ট়সম্পন্ন ব্যক্তিই সেখানে যাইবার 
অধিকারী _সকলে নহে । ইহা শংকরের সংকীর্ণতা 
নহে--ইহা এই উচ্চতম দর্শনের শুদ্ধতা রক্ষা করিবার 
উপায় নির্দেশ। 

বুদ্ধের দৃষ্টিতে জগৎ ছুঃখময়, ইহা হইতে নির্বাণ 
লীভ করিতে হইবে-_অষ্টার্গিক মার্গে। ধুক্তি-নির্ভর 

বৌদ্ধদর্শন ক্রমশ: অনাত্মবাদের মধ্য দিয়া শুন্বাদে 
আশ্রয় লইয়াছিল। 

কথা প্রসঙ্গে ১৭৫ 

আনন্দময় ; অহৈততত্ব শৃন্ত নয়__পূর্ণ। বৌদ্ধধর্মের 
ভিত্তির উপর শ্রুতির উপাদান-সহাঁয়ে শংকর তাহার 

দর্শন-সৌধ নির্সাণ করিয়াছেন। তাই শংকরকে 
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ না বলিয়া বলিতে ইচ্ছা! হয়__বুদ্ধের্ই 
পরিপূরক | বুদ্ধ দিয় গেলেন শীতি-শংকর 
দিলেন দর্শন । এই ছুই মহামানৰ ও মহামনীষা_ 
যেন ভারতবর্ষের দুইটি নেত্র) দক্ষিণামুতি গুরুর 

করুণা দৃষ্টিতে তাহারা আমাদের দিকে আজও চাহিয়! 

রহিয়াছেন; আমার্দিগকে জ্ঞানে ও কর্মে উদ্,দ্ধ 

করিতেছেন। ভারতের কৃষ্টি ও দর্শন বলিতে 

ংকরের দৃষ্টিতে জীবজগৎ ব্রক্ষময়, ব্রহ্ম আজও আমরা বুঝি__বুদ্ধ ও শংকর । 

স্বামী অন্রপানন্দজীর দেহত্যাগ 
শ্রীরামরুষ্ মঠের প্রবীণ সন্যাসী স্বামী অরূপানন্দজী (রাসবিহারী মহারাজ ) গত ৫ই চৈত্র, 

( ১৯শে মার্চ) মঙ্গলবার বেলা ৯ট! ৩৫ মিনিটের সমন রক্তের চাপক্গনিত ( এপোপ্রেক্সি) রোগে ৭০ 

বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ১৯০৮ খুস্টান্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং 
১৯১৯ খৃঃ পুজাপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট সন্্যাস লাভ করেন। তিনি শ্রশ্রীমাতা- 
ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং দীর্ঘকাল তীহার সাক্ষাৎ সেবাধিকার পাইয়াছিলেন। ১৯*৭ 
থুস্টান্ের ১লা ফেক্মারি জয়রামবাটাতে তিনি শ্রশ্রীমায়ের প্রথম পুণ্যদর্শন লাভ করেন-এ বিষয়ে 
তাহার মনোজ্ঞ বিবরণী এবং অন্ঠান্থ প্রসঙ্গ এশুশ্রীমায়ের কথ।”--২য় খণ্ডে তিনি পরিবেশন 
করিয়াছেন, এ পুস্তকের ভূমিকার গ্রস্্রমায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনকথাও তীঁহারই রচনা । শশ্রামায়ের 
তিরোধাঁনের পরে *শশ্রামায়ের কথা”-- ১ম থণ্ড তাহারই উৎসাহে উদ্বোধন কাঁধালম্ব হইতে প্রকাশিত হয় । 
মিশনে যোগদান করিৰার পরেই কিছুকাল তিনি মিশনের বন্বাসেবাকাধ করেন ; পরবর্তীকালে জয়রাম 
বাটাতে শ্রশ্বমাতাঠাকুরাণীর নৃতন গৃহনির্মাণ কাধে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন।  শ্রশ্রীমায়ের 
অন্তধানের পর কাশী অছৈত আশ্রমেই তাহার জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত হয়। তীহার 
দেহনিমুক্ত আত্ম! মাতৃ-অঙ্কে পরা শান্তি লাভ করিয়াছে। 

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর দেহত্যাগ 
গৃত্ত ২র! এপ্রিল ৫৯ বৎসর বয়সে ফ্রান্সের গ্রেজ শহরে রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রে হদ্যস্ত্রের ক্রিয়া 

বন্ধ হওয়ায় স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী ( গোপাল মহারাজ ) দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রদ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিস্তালয়ের শিক্ষ! 

সমাপ্ত করিয়া ১৯২০ খুঃ ২২ ব্থসর বয়সে তিনি মাদ্রীজ শ্ররামকৃ্ণচ মঠে যোগদান করিয়া বেদাস্ত- 
কেশরীর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। ১৯২৪ খৃঃ তিনি ্রীশ্রীমহারাজের নিকট সন্গ্যাসলাভ 
করেন। মহীশুরে প্রেরিত হইয়৷ সেখানে তিনি আশ্রম স্থাপন করেন, বাঙ্গালোর আশ্রমের অধ্যক্ষ 
থাকাকাঁলে--১৯৩৭ খৃঃ বেলুড় মঠের কর্তপক্ষের নির্দেশে বেদাস্ত-প্রচারের উদ্দেশ্তে তিনি ফ্রান্সে 
প্রেরিত হন, তদবধি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সেখানকার কাজকে একটি স্থায়ীরূপ দিয়াছেন। ১৯৪৭ খুঃ 
একবার তিনি দেশে ফিরিয়াছিলেন। তীছার আত্মা চির-শাস্তিলাভ করুক । 



বোধি-পুণিম। 
শ্রীপ্রণব ঘোষ 

আবার আসন পাতে! বোধিদ্রমতলে । 

বলে। দৃপ্তন্যরে 

“আস্থিমাংসময় দেহ হয় হোক লয়, 

স্ছুর্লভ বোধি যদি লব্ধ নাহি হয়, 

এ আসন কোনদিন ছাড়িব না আমি |” 

সবিম্ময়ে থামি 

মুগ্ধচিত্তে বিশ্ববাসী জানাবে প্রণাম । 

তোমার প্রশান্ত ধ্যানে আর বার দীপ্ত হবে 

তব জন্মধাম। 

এই পুণ্য বৈশাখের প্রাণের পুর্ণিমা 
খুজে পেয়েছিল ধ্যানে জীবনের সীম।। 

অবিগ্ভার রূপময় অন্ধকার হ'তে 

রোগ শোক জরা মৃত্যু ষে তৃষ্তার স্রোতে 

ভাঁসিতেছে চিরদিন, তাহারি সন্ধান 

এনে দিল চিত্তে তব পরম নিবাণ । 

আজ তাই মনে প্রাণে জানে বিশ্বলোক-- 

তুমি তে! দিশারী নও, তুমিই আলোক । 

ধ্যানমগ্ন বোধিদ্রম । পাশে কলম্বনা 

আজো! বহি চলে ধীরে নদী নিরঞ্জন | 

সেও তো তোমারি প্রেম নিত্য বহমান, 

শ্যটমশোভাময় করি” রাখে মত্য প্রাণ । 

উধ্র্ধে অধে পরিব্যাপ্ত সর্বচরাচরে 

জাগায় করুণামন্ত্র নিখিল-অন্তরে । 

সব কোলাহল ভেদি' সে করুণা-গাথা-_ 

যখনি অন্তরে শুনি--সে মহ।-বারতা 

প্রাণে প্রাণে বলে যায় 2 শুভ জন্ম তব 

প্রেমরূপে প্রজ্ঞারূপে নিত্য নব নব । 

সে পরম-ক্ষণে তুমি বোধিদীপ জ্বালো, 

হঃখ হয় প্রেম আর প্রেম হয় আলো । 



রামকৃষ্-বিবেকানন্দ-দৃষ্তিতে তথাগত বুদ্ধ 
ব্বামী অচিন্ত্যানন্দ 

৯ই এপ্রিল, ১৮৮৬ খু রাত্রি কয়েক দণ্ড 

হইয়াছে । অনুস্থ শ্রারমকুষঞ্চ কাশীপুরের উদ্যান- 

বাটিক।ম দ্বিতলের বড় ঘরে শয্যায় উপবিষ্ট । নরেন 

আসিয়' বসিলেন, শনী রাখাল এবং আরও ছু একটি 

ভক্ত আসিয়া বদিলেন। শ্রীরামকুষ্ নরেক্দ্রকে গায়ে 

হাত বুলাইবা দিতে বলিলেন। নরেন্দ্রনাথ কয়েক 

দিন পূর্বে কাশী পসাৰ (পরে স্বামী অভেদানন্দ ) ও 

তারকনাগ (পরে স্বামী শিবানন্দ ) সমভিব্যাহারে 

বোধগয়া গিয়া! তথা বুদ্ধাদবের মন্দির, মুতি ও 

বোধিদ্রুঘ দন করিয়াছিলেন । মুর্তির সন্ধে ও 

বোধিদ্নতলে তাহার গশীর ধ্যান হইয়াছিল, তথ! 

হইতে তিনি সবে ফিরিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে কথা 

উঠিল। 

শাতামকলও--( মাষ্টরেরুক 

ওখানে শিছ লো। 

প্রতি সহাস্তে) 

মাষ্টার -( ন'রন্দ্রের প্রতি ) বুদ্ধদেৰের কি মত? 

নরেস্থ-_তিনি ভপত্তার পরে য' পেলেন, তা মুখে 

বলতে পারেন নি। তাই সকলে বলে নান্তিক। 

শ্রীরামরুষ্ _( ইঙ্গিত করিয়! ) নান্তিঙ্ক কেন? 

নাত্তিক নয়, মুখে বলতে পারেন নি! বুদ্ধকি 

জান? বোধন্বরূপকে চিন্তা ক'রে তাই হুওয়া__ 

বোধস্বদূপ ততয়। 

নক্ত্র আছে হা) এদের তিন শ্রেণী আছে, 

বুদ্ধ, অর্থৎ আর বোধিসত্ব। 

শ্রারামকৃষ্ঃ-এ তারই খেলা নুতন একট! 

লীলা। নান্তিক কেন হতে যাবে? বেখানে 

ত্ব্ধূপকে বোধ হয়, সেখানে অন্ত নান্তির মধ্যের 

অবস্থা। 

নরেজ-_( মাষ।রের 
01709 0100008 

গ্রতি )-ষে অবস্থায় 

[১০০ ( বিপরীত্ের মিলন )। 

* কথামৃত, ওয় ভাগ, ২৫১ 

২ 

যে হাইড্রে'জেন আর অন্সিতজন-এ শীতল জল তৈয়ার 

হয়, তাতেই আবার ০৯৩-1),3:9:৩0010৬- 

0106 (জলন্ত অভাঞ্ত অগ্রশিথা ) উৎপন্ন হয়। সে 

অবস্থ য় কর্ম, কর্মত্যাগ অর্থাৎ নিঞ্চাম কর্ম ছুঈই 

সম্ভবে।'-' যারা সংসারী ইক্জিয়র বিদ্য় নিয়ে 

রয়েছে, তারা বলছে সব অত্তি) আবার মাঁযা- 

বাদীরা বলছে 'নান্তি বুদ্ধের অবস্থা এই “অন্তি 

“নান্ডি'র পরে। 

শ্রীরামকুষড-এ অন্তি নাস্তি গুরুতর গুণ। 

যেখানে ঠিক ঠিক, সেখানে মস্তি নান্তি ছডা। 

ভক্তেরা কিয়ংক্ণ সকলে চুপ করিয়া অছে। 

ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন। 

শ্ররামকষ্-( নরেন্দ্রের প্রতি ) ওদের কি 

মত? 

নরেন্দ্র ঈশ্বর আছেন কি-না আছেন, এ লব 

কথা বুদ্ধ বলতেন না। তবে দয়া নিয়ে ছিলেন 1... 

কি বৈরাগ্য! রাজার ছেলে হয়ে সব ত্যাগ 

করলেন ।-*'যখন বুদ্ধ হয়ে নিবাণ লাভ করে 

বাড়ীতে একবার এলেন, তখন স্ত্রীকে ছে'লকে রাজ- 

বংশের অনেককে বৈরাগা অবলগ্বন করতে বললেন । 

কি বৈরাগ্য । - গাছতলায় তপস্তা করতে বসলেন 

আর বললেন, 'ইঠৈব শুষ্যতু মে শরীরম্” অর্থ(ৎ 

যদি নিবাণ লাভ না করি, তাহ'লে আমার শরীর 

এইথানে শুকিয়ে যাক, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা !-*. 

কিয়ংক্ষণ পরে রামক্ষ। আবার বুঙ্ধদেবের 

কথা ইঙ্গিত করিয়া ঞ্িজ্ঞানা করিতেছেন। 

শ্রীয়ামকষ্চ-_( নরেন্ত্রের প্রতি) (বুদ্ধদেবের ) 
কি, মাথায় ঝুটি? 

নরেন -__মাজ্ে না? রুপ্রাক্ষের মালা অনেক 

জড় করলে সে রকম হয়, সেই রকম মাথায়। 



১৭৮ 

শ্রীরামকষ্চ_-( নরেন্দ্রের 
চক্ষু (কিরকম) ? 

নরেন্দ্র চক্ষু সমাধিস্থ । 
ক ও ষঁ 

এই ঘটনার কতদিন পরে ভগিনী নিবেদিতা 

লিখিয়াছেন : বুদ্ধের প্রতি স্বামাজীর অগাধ ভক্তির 

পরিচয় পাওয়া যাইত। আড়াই হাজার বছর 
পূর্বেকার সেই বিশ্বমানবের জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনা- 

গুলির সহিত তাহার গুরুদেবের জীবনের ঘটন! 

পরম্পরার মধ্যে প্রায়ই তিনি মিল দেখিতে 

পাইতেন। বুদ্ধের মধ্যে শ্রারামকৃষ্চ পরমহংসকে 
এবং শ্রীরামকুষ্চের মধ্যে বুদ্ধকে তিনি দেখিতেন। 

কখন কখন এই চিন্তাধারা চকিতের সায় বাহিরে 

প্রকাশ পাইত। 
একদিন বুদ্ধের মহাঁপরিনির্বাণ বর্ণনা! করিতে 

গিয়! বলিলেন : শেষ সময় আগত দেখিয়া সেই 
বিশ্বমানবের শিষ্যের একটি বুক্ষতলে কঙ্ছল বিছাইয়! 

দিলেন-_-তাহার উপর শয়ন করিয়া তিনি সিংহের 

হ্তায় দক্ষিণপার্থখে ফিরিয়া! বুহিলেন। চারিপার্ে 

শিষ্ের বিষরবদনে অবনতমন্তকে বসিরা আছেন। 

তাহারই ভাষায় কথিত “নশ্বর দেহের অবসানের 

অপেক্ষায় _ হতাশ মনে ভগ্ন হৃদয়ে কেহ বা সাশ্রু- 

নয়নে অপেক্ষমাণ । এমন সময়ে সহসা বন্ুদুর হইতে 
এক ব্যক্তি উপদ্েশপ্রার্থী হইয়া আসিলেন। শিষ্বেরা 

পথরোধ করিলেন, কিন্তু পুণাপুরুষের কাণে তাহার 

আকুল আবেদন পৌছিল। “না না! পথরোধ 

করিও না, আসিতে দাও--তথাগত সব সময় 

প্রস্তুত, কাঁরণ এই কার্ধের জন্তই তিনি এ সংসারে 

আসিয়াছেন'_এই বলিয়া মন্তক উত্তোলন করিয়!, 

হস্তের উপর তর দিয়া তিনি তাহাকে একবার 

ছুইবার করিয়া চারবার উপদ্দেশ দিলেন। এই কার্ধ 

শেষ করিবার পরই ত্বাহার জীবনের অবসান হইল। 
কাশীপুরেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল। 

সে-বার শ্রীরামক্কষ্ণ পরমহংসের ক্ষেত্রে । সে ভুত 

প্রতি) (বুদ্ধের) 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ব_-৪র্থ সংখ্য। 

ঘটনা! আমি ব্বচক্ষে দেখিয়াছি। এদিনও শ্ারামকৃষণ 

দেহত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় 

একব্যক্তি একশত মাইল দুর হইতে আসিয়। 
উপস্থিত তাহার নিকট উপদেশ লইতে । সাশ্রনয়নে 

শিষ্ের! তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়! আছেন । কাহারও 

ইচ্ছা নয়__সে ব্যক্তি তাহার নিকট যায়। কিন্ত 
শ্রিরামকুষ্জ নিজে সেই নৰাগতের পক্ষ লইলেন। 

তাহাকে নিকটে আসিতে দিবার জন্য ও উপদেশ 

দিবার জন্ত জেদ করিতে লাগিলেন। সে নিকটে 

আনিলে তিনি মস্তক উত্তোলন করিয়া হস্তের উপর 

রাখিলেন এবং তাহাকে শিক্ষা দিলেন । 

রা + না 

তথাগতত বুদ্ধ-বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের 

অধ্যয়ন ও অন্ভৃতি-লন্ধ জ্ঞান অপরিসীম । বুদ্ধ 

ছিলেন তাহার চক্ষে-মানবতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। 

বুদ্ধসম্বন্ধে শ্বামীজীর বাণী-সঞ্চয়ন এ বিষয় বুঝিতে 

আমাদের সহায়তা করিবে। স্বামী বিবেকানন্দের 

ৰিভিন্ন পত্র প্রবপ্ধ ও বক্তৃতা হইতে নিয়লিখিত 

বাণীগুলি সংকলিত হইল £ 

গৌতম বুদ্ধ ছিলেন ২৫তম বুদ্ধ; তাহার পৃবে 

২৪ জন বুদ্ধ আসিয়াছিলেন। 

(তিনি ছিলেন আদর্শ কর্মযোগীঃ তিনি বলিতেন, 

“ঈশ্বর বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ জানিবার প্রয়োজন 
নাই, অন্টে যাহা “সৎ বলে তাহা বিচার করিয়া 

দেখ, উহা যথার্থ ই সৎ, হইলে গ্রহণ কর, জীবনে 

প্রতিফলিত কর, মুক্তি লাভ কর, পরে অন্ককে 

গ্রহণ করিতে ৰলিও ।? 

বুদ্ধ ছিলেন সাম্যের প্রচারক, জাতিভেদ- 

ভঙ্জকারী, অধিকারভেদ-ধবংসকারীঃ “নকল জীবই 
সমান এই বার্তা প্রচারকারী ; জনসাধারণের মধ্যে 

একত্বের প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে তিনি রক্ষা 

করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ছুর্বোধ্য ভাষার মাঝে লুক্কাপ্িত 

সত্যকে সরল সহজবোধ্য ভাষায় প্রচার করিয়া 

জনসাধারণের দ্রুত উন্নতির পথ স্থগম করিয়াছিলেন। 



বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 

বুদ্ধ আসিয়াছিলেন ধর্মের পূর্ণতা-সাঁধনের 
জন্ত, তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্ত নহে। হিন্দুরা 

তাহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া পুর্জা করেন। 
কাঙাল, গরীব, পতিত, চগ্ডাল সকলের প্রতি 

ছিল তাহার করুণ|; তাহার মহান চরিব্র, তাহার 

পবিত্রতা, তাভার উচ্চতম নৈতিক আদর্শ, তাহার 

নিত্য-সত্যের জ্ঞান-সকলের শৃঙ্খল বন্ধন ও গণ্ডী 
ভাজিয়! দিয়া চারিদিকে সহশ্র-ব্ষব্যাপী প্রচণ্ড 

তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিল। 

সর্বত্যাগা বুদ্ধ ত্যাগের মহিমা প্রচার করিয়া" 

ছিলেন। “জগতের মধ্যে বাধা পড়িও না, স্বার্থের 

মূলোচ্ছেদ কর, তখনই তুমি যথার্থ মানবতার 

সন্ধান পাইবে, প্রকৃত মুক্তির নিশ্বাস ফেলিতে 

পারিৰেশ এই কথা তিনি উচ্চকণে ঘোষণ 

করিয়াছিলেন । 

“কোন ধর্মহই বলে না ঈশ্বর কাহারও উপর 

ক্রুদ্ধ হন, কাহারও অনি্ঠ করেন ; সব ধর্মই বলে-_ 

তিনি মঙপমর,। তিনি সংম্বরূপঃ তিনি পরম 

কারুণিক ; এজন সকলেরই উচিত--সৎ হওয়া, 

সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা) সকলের মঙ্গল 

করা, তাহা করিলেই ঈশ্বরকে জানা সম্ভব” এই 

কথা বুদ্ধ পাঁচজন ব্রাঙ্গণকে বলিয়াছিলেন। 

বুদ্ধ বলিতেন, “কেহ কাহারও সহায়তা করিতে 

পারে না, নিজের সহায়তা নিজে কর, নিজের 

মুক্তির সাধন নিজে কর। আকাশের সায় অনস্ত 

জ্ঞানকে বোধ বলে, আমি গৌতম সেই বোঁধ 

লাভ করিয়াছি, চেষ্টা করিলে তোমর! সকলেই সেই 
বোধ লাভ করিতে পার ।” এ কথ! তান সকলকে 

বলিতেন। 

তিনি এমন কি একটি পশুর জন্তও নিজের 

জীবন দ্দিতে প্রস্তত ছিলেন। রাজগৃছে রাজা 

বিশ্থিমারকে বলিয়াছিলেন, “ছাগসমুহ বলি দিলে 

যর্দি আপনার ত্বর্গলাভ হয়, নরবলি দিলে আরও 

উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইবে, অতএব উহ্ার্দের পরিবর্তে 

রামকৃষ্ণ-বিবেকা নন্দ-দৃষ্টিতে তথাগত বুদ্ধ ১৭৭৯ 

আমায় বলি দ্িন।” রাজা শুনিয়! মুগ্ধ হইয়! রাজ্যে 

পশুবলি বন্ধ করিয়া দিলেন। 

বুদ্ধ সেই সত্যে পৌছিয়াছিলেন_যে সত্যে 

অপরে ভক্তি, জ্ঞান, বা যোগপথ অন্ুনরণ করিয় 

পৌছায় । ইহা ত্যাগের পথ, হদয়ের পথ, 
কর্মের পথ। 

যাবতীয় বিধি-নিষেধমুলক ধর্মের পাঁরে_ ইন্দ্রিয় 
সমষ্টি, পাঞ্চভৌতিক জগত, মন প্রাণ বুদ্ধি অহঙ্কার 

চিত্ত ইত্যার্দিরও পারে তাহার “প্রজ্ঞাপারম্-যাহা 

লাভ করিলে অক্ঞানের নাশ হয়, মুক্তি ও আনন্দ 

লাভ হয়। 

্রাস্ত ধারণ! হইতে মুক্তি লাভ কর, অশরীরী 

দেবতাদির উপর নির্ভর করিও না । আত্মার 

অনুসন্ধান কর, তাহারই উপর নির্ভর কর, ইহাই 

হইল যথার্থ মুক্তি, ইহাকেই বলে নির্বাণ_সকলে 

এই নির্বাণের দিকে অগ্রসর হও--এই উপদেশ 

তিনি সকলকেই দিতেন । 

বুদ্ধ বলিতেছেন, "আমার উপর নির্ভর করিও 

না, ইহাও এক প্রকারের বন্ধন ; আমার এই নশ্বর 

দেহ চলিয়া যাইবে ই্ছাকে মহান মনে করিও ন1। 

বুদ্ধ ব্যক্তি-বিশেষ নহেন, অন্ভূতি-বিশেষ নিজের 

মুক্তি সাধন নিজে কর। 

ছঃথের হাঁত হইতে পরিত্রাণের উপায় আত্মার 

বন্ধনমুক্তির উপায়-_তিনি জানিয়াছিলেন, জানিয়! 

ছোট বড় নিবিশেষে সকলকে জানাইয়াছিলেন, 

জন্তান দুর হইলে যে শাস্তি লাভ হয়_তাহা 

তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন। 
সব মাচ্ষই সমান, সকলেরই ধর্মলাভে সমান 

অধিকার-_ ইহাই তিনি শিক্ষা দিতেন। 

আমিত্বের হ্বগ্র হইতে স্বার্থের উৎপত্তি, স্বার্থ-ই 

দুথ আনয়ন করে। আমিত স্বার্থ ও ছুঃখব্বপ্রের 

নায় আসে ও যায়, চিরস্থায়ী নয়। এই স্বর 

ভাঙিলে কষ্টের অবসান হইবে। ইহাও তাহার 

শিক্ষা । তিনি আরও বলিতেন মেঘমুক্ত আকাশেই 



১৮০ 

সর্ষের প্রকাঁশ দৃষ্ট হয়, মোহমুক্ত হৃদয়েই সত্যের 
গ্রকাঁশ হয়। “আমিত্ব'রূপ, স্বার্থবপ-_ মোহ দূর 

কর, যথার্থ সত্যের সন্ধান পাইবে । 

দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য বা পুরস্কার লাভের 

জন্ত কর্স করিও না। আমিত্বকে নই করিয়! 

মুক্ত হইবার চেষ্ট। কর। 

সকলের প্রতি সেই ভালবাসা অর্জন কর 

যাহা! উদারচরিত্র হদয়বান ব্যক্তিগণকেও বিশেষ- 

রূপে অভিভূত করে এবং সকলের সেবায় 

নিধুক্ত করে। 

সত্যের প্রকাশ অক্ুু্ থাকিতে দাও। 

কুসংস্কারের অন্রষ্ঠানের বা প্রতিপত্তির প্রভাবে 

ইহাকে কোমল করিও না, অথবা কু করিও না। 

ঈশ্বরের বিষয়ে যে সকল ধারণ! লোককে 

দুর্বল করেঃ কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে, পরনির্ভঃশীল 

অকর্মণ্য ও অলস করে, সে সকল ধারণা তিনি 
পছন্দ করিতেন না। 

মানুষের মধ্যে অসীম শক্তি নিহিত আছে, সে 

তাহা অনুনব করিতে পারে। সে তাহার অনন্ত- 

দ্বরূপ জানিতে পারে। ইঠাই ছিল তাহার মত। 

তিনি বলিতেন- স্বাধীনতা মাহেই সুখ, 

অধীনতা! মাত্রেই দুঃখ । 

সকলকেই ক্ঠার পরিশ্রম করিতে হুইবে। 

আন্তরতম প্রদেশে সে শক্তি নিহিত আছে তাহার 

সন্ধান লইতে হইবে । কি ধনী, কি দরিদ্র সকলের 

মধ্যেই এই শক্তি বর্তমান-ইহা তিনি মনে 

করিতেন। 

তিনি বপিতেন যে আমরা আমাদের শক্তি 

পরের হাতে তুলিয়! দিয়! তাহার কৃপাতিখারী 

উদ্বোধন [৫৯তম বর্ষ ৪র্থ সখ্য 

হই ফিরিতেছি। তিনি চাহিতেন, আমরা 

যেন অপরের অন্ুগ্রহপ্রাথী না হইয়া নিজের পায়ে 

নিজে দ্াড়াই। 
বুদ্ধ শিক্ষা দিয়াছেন__মজেন্ন সাঁহস+ নিত্য- 

অভয়, আর জীবের প্রতি অদম্য প্রেম। লোককে 

সহ্বা়তা করিবার জন্তই যেন একমাত্র চেষ্টা থাকে, 

ইহাই ছিল তাহার ভাব। 
তিনি বলিতেন, “করুণায় ভর! হৃদয় লইয়া 

জগতে বিচরণ কর। ক্ষুদ্র জীবটর প্রতিও করুণ! 

প্রদর্শন কর।” 

বুদ্ধ তাহার মতবাদ প্রচারের জন্য নানা হানে 

প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। 

থুষ্টের আবির্ভাবের ছয়শত বৎসর পৃবে ভারত 

তাঁহার ভাব লইঘ়াছিল। তখন এদেশের লোকেরা 

বিশেষরূপে শিক্ষিত ও স্বাধীন-চিস্তা-সম্পন্ন ছিলেন । 

এ হেন লোকেরা-- আপামর সাধারণ--কি রাজা, 

কি রানী, দলে দলে তাহার ধর্ম গ্রহণ করিন্নাছিলেন। 

উশ্ুক উদ্দারত! ছিল ইহার বৈশ্ষ্ট্য। ফলে এই 
ধর্ম স্বল্পকালমধ্যেই তিব্বত, পারস্তৎ মধ প্রাচ্যে 

রুশ প্রভৃতি পাশ্চান্তোর অনেক দেশে এবং চীনঃ 

কোরিয়া, জাপান, ব্রহ্ম হ্যান ও দুর প্রাচ্যের 

বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িযাছিল। 

ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এতিহাসিক ধর্ম 
কারণ জগতের মধ্যে ধর্মের অসাধারণ প্লাবন 

আনিধাছিল এই ধর্স। আবাঁর এই ধর্ম হইতেই 
আধ্যাত্মিকতার প্রচণ্ড তরঙ্গ মনুষ্াসমাজের উপর 

প্রবল বেগে আঘাত করিয়াছিল। জগতে এমন 

কোনও সভ্যতা নাই যাহার উপর ইহা প্রভাব 
বিস্তার করে নাই। 

বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত শুনিল; আর ছয় শতাব্দী যাইতে 
না যাইতে সে তাহার সর্বোচ্চ গৌরব-শিখরে আরোহণ করিল ।-_ইহাই রহস্ত । 

_ স্বামী বিবেকানন্দ 



শেষ কোথা কাল-আবতর্নে ? 
শ্রীঅপুর্বকৃষ্ণ ভট্ট চার্য 

মঞ্ুল বাতাসে আজি নববর্ষ নিয়ে এলো বাণী, 
আনন্দের দোল। লাগে বনে বনে কুন্্মে পল্পবে ; 

প্রাণের অঙ্গন-তলে বৈশাখের উপয়-উৎসবে, 

তোমারে প্রণাম করি ধ্যানে ধরি তব চিত্রখানি, 

পরমপুরুষ ! মহাকরুণার হে লীলা সুন্দর ! 

বিন্দুরে করেছ সিন্ধু পাষাশেরে প্রেমের নিঝরি । 

একটি আয়ুর পাতা গেল ঝরে অনন্ত প্রবাহে, 

সন্ধ্যার কবরী-চ্যুত কুস্থমের সম । নব আশা- 

আকিঞ্চন লয়ে জাগে অন্তরের শত ভাব ভাথা 

আশাবরী স্তরে সুরে, স্তোত্র তব সুরধুনী গাহে 

ভবতারিণীর দিব্য আয়তনে উল্লাসে কল্পোলে, 
উষার আলোকে আজি স্মৃতি তব নববর্ষে দোলে ! 
হর্গমের পথ বেয়ে চলিয়াছে তীর্থযাত্রীদল, 

মানস-বলাকা-শ্রেণী উড়ে যায় মহাশূন্য ম!ঝে, 

সীমা হোতে অসীমের পানে । তুমি এসো মোর কাছে, 

রাতুল চরণ তব ধুয়ে দেবো ঢেলে অশ্রুজল | 

তোমার পরশে প্রভু ! শুদ্ধ হোক চীনাংশুক মন, 
নিভৃতে নির্জনে বসি করি আজ তব আবাহন । 

ভাববিপ্রবের যুগে যুক্তিবাদী নিখিলজনেরে 

দিলে মহাঁভাব। নানারূপে বিচিত্র আধারভেদে 

দাও দেখা । পরম প্রেমের পুরে হৃদিমাল্য গেঁথে 

তোমারে পরাবে প্রভূ! পদে তব সপিয়া মনেরে। 

সংখ্যাতীত প্রতাষের অভ্যুদয় তব উদ্বোধনে, 
ব্ব আসে ব্ধ যায়,_শেষ কোথ। কাল-আবত্তনে ? 



বুদ্ধের ধর্ম 
“দীপৃন্ধর; 

চারিদিকে দুঃখ-বেদন! হাহাকার» জরা-ব্যাধি 

শোক, হিংসা-দ্বেষ-লোভ প্রত্যক্ষ করিয়া সিদ্ধার্থের 

কোমল প্রাণে ব্যথা লাগিক়্াছিল ; ছুঃখের নিবৃত্ভির 

জন তিনি ইহার কারণ-সন্ধানে ব্রতী হইয়াছিলেন। 

কঠোর তপস্তার পর যে জ্ঞান ও আঅমূত তিনি লাত 

করিয়াছিলেন এবং লোককল্যাণের জন্ত অকাতরে 

যাহা বিতরণ করিয়। গিয়াছেন তাহাই সদ্ধর্স ব! 
বুদ্ধের ধর্স। 

এই ধর্মের মুলকথা ছুঃখবাদ। বুদ্ধ দেখিয়া 
ছিলেন, জীবন ছুঃথমক্ব-_জন্মগ্রহণে ছুঃখঃ জীবন- 

ধারণে ছুঃখ, অপ্রিয়ের মিলনে ছুঃখ, প্রিয্ের বিরহে 

ছুখ। ছুঃথকে অন্বীকার করিবার উপায় নাই__ 
ছ:খের জন্ত কাহারও উপর কোন অভিযোগ নিরর€৫থক। 

আমাদের যত কিছু দুঃখের পশ্চাতে রহিয়াছে 

আমাদেরই কৃতকর্ণ। কিন্তু বত ছুঃখই থাক; যত 

ছুঃখই আনুক-_সমন্ত দুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তি 

সম্ভব। হতাশ হইবার কারণ নাই-- আমর! 

নিজেদের কর্মদোষে বন্ধ হই, আবার নিজেদের 

প্রচেষ্টাতেই মুক্ত হইতে পারি। নিজের শক্তির 

উপর বিশ্বাস রাখিয়া পুরুষকাঁর-সহায়ে জীবনের 

পরম শ্রেয়, পরম কাম্য লাঁত করিতে পারি-__ইহাই 
বুদ্ধের আশ্বাস। 

বুদ্ধ তাহার শিক্ষা চারিটি আর্থ সত্যের মধ্যে 

প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম আর্ধ সত্য, ছুঃথখ আছে 

দ্বিতীয় সত্য, দুঃখের কারণ আছে__তৃতীয়, 

ছুঃখের নিরোধ করা যায়ঃ এবং চতুর্থ আর্ধ সত্য-_ 

ছুঃথ নিরোধের উপায়। 
ছুঃখম্বরূপ এই সংসারের কারণ নির্দেশ করিতে 

গেলে অন্তরের গভীরে প্রবেশ করিতে হয়। দ্বিতীয় 

আর্ধ সত্যে ১২টি কারণ বা ঘাদশ ( গ্রতীত্য- 

সমুতপাঁদ ) নিদানের উল্লেখ পাওয়া যাঁয় ঃ জর1- 

মরণ, জাতি, ভবঃ উপাদান, তৃষ্ণা (তন্হা ), 

বেদনা, স্পর্শ (ফন্সো ), ষড়ায়তন ( সলায়তন ), 

নামরূপঃ বিজ্ঞান (বিঞ এশন ) সংস্কার (সউখার) 

অবিগ্যা ( অবিজ্ঞ! )। 

জীবন আমাদের কত ন! প্রিয়! এই অত্যন্ত 

প্রিয় জীবনকে ধরিয়া! রাখার সকল চেষ্ট! ব্যর্থ হয়ঃ 

যখন জর! ও মরণ তাহাকে গ্রাস করে। জরা-মরণই 

ভোগন্থথের প্রধান অন্তরায়» জীবনের প্রধান ছঃখ | 

জাতি বা জন্মই (যে অবস্থায় ব্যক্তিভাবাপন্ন 

চৈতন্ত ক্রিয়াশীল থাকে ) জরা-মরণ বা জাগতিক 

ছঃথসমুহের কাঁরণ। জন্মগ্রহণ করিতে হয় বলিয়াই 

মৃত্যুর কৰলিত হইন্তে হয়_সেই জন্ত মরণের 
কারণ জন্ম । 

তাহা হইলে জন্মের কারণ কি? জন্মের 

কারণ পুনর্জন্মের জন্ক প্রথর ইচ্ছা বাঁ ভব? 
ভবের কারণ পাথিৰ জীবনের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ 

বা “উপাদান” । উপাদানের কারণ তৃষ্ণা” 

ভোগ করিবার ইচ্ছা ব! লালস!। 
তৃষ্ণার উদ্ভব হয় কোথা হইতে? “বেদন।” 

হইতে। দর্শন শ্রবণ আঘ্রাণ আম্বাদ প্রভৃতি 
ইন্ড্রিয়জ অনুভবের নাম “বেদনা” । ইন্দ্রিয্ের সহিত 
বহিরবস্বর সংযোগকে বলা হয় £স্পর্শ'_ এই স্পর্শ 
হইতেই “বেদনার” উৎপত্তি। স্পর্শের কারণ 

যড়ায়তন- অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, 
জিহ্বা, ত্বক) ও অস্তঃকরণ। ফড়ায়তনের কারণ 

নামরূপ। নাঁমরূপের কারণ পবৰিজ্ঞান, অর্থাৎ প্রাণের 

স্পন্নন। 

সৎ অসৎ সম্বন্ধে ধারণা এবং বাক্য কর্ম ও 

চিন্তাপ্রহত কর্মফলকে বল! হয় সংস্কার। গ্রাজন 
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সকাম কর্ণ বা সংস্কারই “বিজ্ঞানের, কারণ। 

অবিস্ঠা হইতেই সংস্কারের উদ্ভব। জ্ঞানের অভাৰ 

ব৷ অবিচ্ধা_আমাদের বদ্ধাবস্থার এবং এই ছুঃখ 
ক্েশপুর্ণ সংসারগতির মুখ্য কারণ। অবিষ্াগ্রন্ত 
অন্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন আমর! বারংবার জন্মমৃত্যুর 

কৰলে পড়িয়! কতই না ভূগিতেছি ! তাই অবিগ্া- 
নিবুত্তির জন্ত বুদ্ধের সাদর আহ্বান £ 

“অভিচরেখ কলা।ণে পাপং চিত্তং নিবারয়ে। 

দগ্ধং হি করতো পুঞ্৬%ং পাপশ্মিং রমতী মনো ॥” 

কে কোথায় আছ, তোমর! সকলে কল্যাণকর্মের 

জন্য ছুটিয়া এস। শীঘ্র ধাবমান হও। অসতকর্ম 

হইতে নিবৃত্ত হইয়া! সতকর্মের অন্ুণীলন কর। যে 
কর্মের ফলে বন্ধন হইয়াছে তাহার বিপরীত কর্ম 

করিলেই বদ্ধাবস্থা হুইতে মুক্তিলাভ হইবে। 

আলগ্তের সঙ্গে পুণা কর্ম করিলে চিত্ত পাপেই রত 

থাকেঃ অতএৰ অনপসভাবে নিরন্তর সকার্ষে 

আবন অতিবাহিত কর। 

সিব্বপাপস্ন অকরণং কুসলস্দ উপসম্পদ।। 

সচিত্ত পরিযোদনং এতং বুদ্ধীনুশাসনং ॥' 

সর্ব পাপ হইতে বিরতি, পুণাকর্ম ও চিত্তশুদ্ধি-_ 

ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন । বুদ্ধবাণীতে হতাশার সুর 
নাই। নিজের পায়ের উপর দাড়াইতে-_নিজের 

শক্তিকে উদ্,দ্ধ করিতে বুদ্ধের উপদেশ অপূর্ব । 
হুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ন্বূপ- অতি কঠোর নয়, 

অথচ সহজও নয়-মধ্যপন্থা অবলম্বনীয়; ইহাই 
বুদ্ধোপদিষ্ট প্রসিদ্ধ অষ্টাঙ্গিক আধমার্গ £ 

১। সম্যক্ দৃষ্টি (সন্ম! দিটুঠি ), 
২। সম্যক্ সঙ্কল  সন্মা স্বল্প) 

৩। সম্যক বাক ( সম্ম। বাচা ), 

৪। সম্যক্ কর্মাস্ত ( সন্ম। কম্মস্ত ), 

€ | সম্যক আজীব ( সম্ম! আজীব ), 

৬। সম্যক্ ব্যায়াম ( সম্মা ব্যায়াম ) 

৭। সম্যক্ শ্বতি ( সম্মা সতি ), 

৮। সম্যক সমাধি ( সম্ম! লমাধি ), 

বুদ্ধের ধর্ম ১৮৩ 

যে দৃষ্টি বা জ্ঞানবিচার সহায়ে ছঃখ, দুঃখের 
উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ ও তাহার উপায় এই 

চতুরার্ধ সত্য সম্থন্ধে ধারণ| হয় তাহাই সম্যক্ দৃষ্টি ব৷ 

সদৃষ্টি। প্রকৃত দৃষ্টির অভাবই সকল বিভেদ, 
সংঘাত ও অনৈক্যের মুলে । . যেখানে সত্য দৃষ্টি 
প্রকাশিত, সেখানে জীবন ও জগতের মিথ্যা দৃষ্টি 
থাকিতে পারে না। 

সম্যক্ দৃষ্টি বা জ্ঞান বিফল হুইয়া যাঁয়, যদি 
জীবনের বন্ধুর পথ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত ন! 
হয়। সেই জন্য প্রক্মোজন সম্যক সঙ্ক্ল। শুধু 
বিচার করিলে কী হইবে ?-_-চাই দৃঢ় সঙ্কল্প। সং 
সঙ্কল্প মনে আনিয়! দেয় হূর্জয় সাহস। “মার/-রূপী 

প্রলোভন বা পাপপুরুষ নিরস্তর আমাদের প্রলুব্ধ 

করিয়া বিপথে টানিতেছে। সন্দেহ ভয় নৈরাণ্ঠে 

চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে,-- মৃত্যু সর্বদা আযুকে গ্রাস 

করিতে উন্মুখ! দৃঢ় সৎসঙ্কল্প ব্যতীত ইহাদের 
সম্মুখীন হইতে পারা যায় না। কামনাশৃন্ততা, 
অবিদ্বেঃং আহংস1 প্রভৃতি সংঙ্কল্পের নাম সম্যক্ 

সন্কল্প। এই অহিংসা ও অবিত্বষে বৌদ্ধধর্সের 

প্রাণস্বরূপ। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় বুদ্ধ-উচ্চারিত 
শাস্তির ললিত বাণী £ 

'অকৃকোধেন জিনে কৌধং অসাধুং সাঁধুন। জিনে । 

জিনে কদারিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং ॥” 

ক্রোধকে অক্রোধ ছারা, অসাধুকে সাধুত্ব দ্বারা 

কূপণকে দানের দ্বারা এবং মিথ্যাকে সত্য দ্বারা জয় 

করিতে হুইবে। 

দৃঢ় সঙ্কল্প কে ধ্বনিত করে ন্ুনার ভাঁষ! 
_-সম্ম। বাচা বা সদ্বাক্য। স্ৎসঙ্কলের প্রকাশ 

সধাক্যে। সম্যক বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে পরনিন্দা, 

মিথ্যা-কথন, প্রগল্ততা চিন্তাকে কলুষিত করিতে 

পারিবে না। সম্যক বাক অর্থে সত্য ও প্রিয় 

বাক্য বল এবং অসত্য পরুষ পিশুন ও প্রলাপ- 

বাক্য পরিহার । 

কর্ম বিনা সন্কল্প বা বাক্য যেন ফলহীন বৃক্ষ। 
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সেই জন্ত সৎসঙ্কল্প ও সহ্বাক্যের সার্থক রূপায়ণে 

প্রয়োজন কর্সের। সম্ক্-কর্মাস্ত হইতে পারিলেই 

নব নব কর্মধারায় জীবন ও জগৎ স্বন্দরতর ও 

স্থথকর হইয়! উঠিবে। চিত্ত নির্চল এবং সাধন! 

সাফলামণ্ডিত হইবে। প্রাণবিনাশ না করা, 

অদত্ত বস্ত ন! গ্রহণ করা, কামভোগ হইতে বিরত 

থাকা--এইগুল সম্যক কর্ম। সংকর্ম জীবজগতে 

হিংসার স্থানে স্থাপন করিবে করুণ।, খন্দের পরিবর্তে 

আনয়ন করিবে মৈত্রী আর দ্বেষের হ্থানে বসাইবে 

প্রেম । 

“ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুনাচনং | 

অবেরেন 5 সম্মন্তি এস ধন্মে সনন্তনো ॥ 

স্বণার ঘারা কখনও ঘ্বণার লোপ হয় নাঃ প্রেমের 

হারাই বিদ্বেষ হয় শ্মিতবৈর হয় পরাঞ্জ্রিত। 

ইহাই সনাতন ধর্ম। 
জীবিকার সংস্থান জীবজগতের একটি বিশেষ 

নিম । মানুষ থাস্তের অন্য কত আঅপছুপান়্ 

অবলম্বন করিয়া থাকে । নিষিদ্ধ কর্মের দ্বারা 

জীবন-ধারণ করিলে চিত্তে কলুব-ভাৰ আসে। 

তাই বুদ্ধের অনুশাসন, আদর্শের অনুকূল কর্মের দ্বারা 

জীবিকা আঅর্জন-_সম্ম। আআজীব। সম্যক আঙীব 

অর্থে অন্তায় উপায়ে উপার্জন না করিয়। হ্যায়- 

সঙ্গত ভাবে উপার্জনের দ্বার সহজ সরল অনাড়ম্থর 

জীবন যাপন। 

চিত্ত সঙ্দ! চঞ্চল । অশাস্ত অশ্ব বা মদমত্ত 

মাতঙ্গের মত মন সদাই বিদ্রোহ করে, বাধা মানিতে 

চায় না। মনের বিক্ষিপ্ত বাসনাসমুহ মানুষকে 

বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যব্ুষ্ট করে| মনকে বশীভূত করিবার 

জন্ত আবশ্যক সম্ম! ব্যায়াম । ব্যায়াম অর্থ চেষ্টা বা 

শ্রম। সম্যক্ ব্যায়াম-__সৎ চেষ্টা । সম্যক্ প্রচেষ্টা 
মনকে অসৎ চিন্তা হইতে মুক্ত রাঁথিয়! তাহাকে 

সবল উচ্চ চিন্তার অধিকারী করিয়! তুলে ও পূর্ণতার 

দিকে আগাইয়া দেয়। শ্বতাবতঃ নিম্নাতিমুখী 
মানব-মনে ত্বতই অসৎ তাবের উদয় হয়ঃ অন 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 

কর্মে স্পৃহা জাগে_ মনকে সদ! জাগ্রত রাখিবার 

জন্য, অন্তরে ধর্মভাব স্থায়ী করিবার জন্ত সম্যক্ 

ব্যায়ামের অনুশাসন । 

ইহার পরে আবশ্তক সম্যক্ ম্থৃতি। শারীরিক 
মানসিক--সর্ব বিষয়ে ম্থৃতি জাগ্রত রাখার নাম 

সংস্থতি। মনে শ্লথভাব আমসিলেই বাসনার তরঙ্গ 

থেলিতে থাকিবে- কিন্ত “সম্মা সতি'র অনুশীলনে 

মনকে পাপপুণ্যের চিন্তা হইতে মুক্ত রাখিতে 

পারিলে কোন ভয়ই থাকে না। 

তয়শুন্য চিতই লাভ করে “সন্মা সমাধি 
অষ্টার্জক মার্গের শেষ সোপান। সম্যক সমাধির 

জন্ত সাধককে পর পর চারটি বূপ-মুলক ধ্যানের 

অভ)স করিতে হয্ব। 

বিতর্ক ও বিচারের দ্বারা ধ'রে ধীরে সাধক-চিত্ত 

সত্যের সন্ধান পাইতে থাকে। ইহাই ধ্যানের 

প্রথম সোপান-যেখানে আছে নির্জনতামুলক ও 

অসলজনিত আনন্দ-_“মুদ্দিতা” ভাবনা । 

বিতর্ক ও বিচারের রাজ্য অতিক্রম করিয়] 

প্রীতি-সুৎপূর্ণ ভাবে দ্বিতীয় ধ্যান_প্রীতির অতীত 
অবস্থায় “উপেক্ষা” অবলম্বনে ম্থৃতিমান ও সম্প্রন্ত 

হইয়া তৃতীয় ধ্যান-_-ইছার পরে স্থদুঃংখকে অতিক্রম 

করিয়া চতুর্থ ধ্যান। বৌহশাস্ছে ধ্যানাবস্থায় মৈত্রী- 
সাধনার কথা আছে। “মৈত্রী” ভাবনার শ্বরূপ £ 

মাতা যথা পিষং পুত্তং আযুল! এ কপুত্বমনুরকৃথে। 

এবংপি সবাহৃতেষু মানসং ভাবয়ে অপরিধাণং ॥" 

শ্লেহময়ী মা যেমন একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবনের 

বিনিময়ে রক্ষা করেন, সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি 

হৃদয়ে অপরিমিত ভালবাসা পোষণ করিতে হইবে । 

বিশ্বের সকল প্রাণীর উপর প্রীতির তাবই বিশ্বমৈজরী। 

উধ্বে” নিয়ে চতুরিকে সমগ্র বিশ্বের প্রতি বাধাহীন 
অপরিমের এই “করুণা'ভাব। আরও £ 

বিন] মম পরেনং চ তুল্যমেব সুথং প্রিঃস্। 

তদাজ্মনঃ কে। বিশেষে। যেনা ত্রৈব সাখোস্তমঃ ॥* 

আমার নিকট সুখ যেমন শ্রিয়। অন্কের সুখ 
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তাহার কাছে তেমনি প্রিয়। অতএব অন্ত হইতে 

আমার পার্থক্য কোথায় 1 কেন আমি কেবল 

নিজের সুখের জন্ত চেষ্টা করিব? সত্যই অতুলনীয় 

এই ভাব--এই সাধনা ! 

মুদিত! উপেক্ষা মৈত্রী ও করুণা-ভাবন! বৌদ্ধ- 
ধর্মের সাধনশ্পস্থায় বিশিই স্থান অধিকার করিয়! 

আছে। 

এইবার পাঁচটি অরূপ ধ্যানের প্রসঙ্গ আসে। 

এইগুপি__পুবোক্ত রূপ-মূলক ধ্যান অপেক্ষা উচ্চতর। 
সাধক যথাক্রমে “অনস্ত আকাশ”, “কঅনস্ত বিজ্ঞান' এবং 

“অনন্ত শুন্তের” জ্ঞানলাভ করিয়া সেই সেই আয়তনে 

বিহার করেন। সর্বশেষ অরূপ ধ্যানে সর্বাবস্থাতেই 
তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন। 

বৌন্ধ-শাস্্ান্থমোদিত এই সকল সাধন-প্রণালী 

যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে নির্বাণ লাভ হয়। 

নিরাণের অর্থ-_-সংসার-বাসনার নির্বাণ, ব্যবহারিক 

সত! ও উপাধির নির্বাণ । দুঃখ-নিবৃত্তির পর ষে 

অবস্থা হয় তাহাই নির্বাণ_-তথন অনিত্য সংসারের 
সব কিছু হইতেই নিবৃত্তি। নির্বাণই__নিত্যাবস্থা, 

পরমাবন্থা। যিনি স্থথে হুঃখে» নিন্দা স্ততিতে, আসক্তি- 

বিরাগে-সকল অবস্থায় সমভাবাপন্ন, তাহার তৃষ্ণ 

রাগ দ্বেষ মোক-__ সব ক্ষয় হইয়া! যায়। এই নির্বাণ প্রাপ্ত 

পুরুষের শান্তি ও সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। 
ইহাই বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্য । 

ছঃখের পারে ১৮৫ 

জ্ঞানলাভ ও তৃষগ-ক্ষয় সম্বন্ধে বুদ্ধের সু প্রসিদ্ধ 

উক্তি স্মরণীয় £-- | 

'অনেকজাতি সংসারং সন্ধাবিনূনং অনিব্বিনং 

গহকারকং গবেসন্তে। ছুকৃথ! জাতি পুনপ,পুনং 

গ্রহকারক দিট্ঠোসি পুনৰ গেহং ন কাহলি। 

ভগ! তে ফাস্থুকা সববা! গহকুটং বিসংখিতং 

বিসংখারগতং চিত্তং তন্হানং খয়মজ .ঝগ। &" 

গৃহকারক ( শরীররূপ গৃহের নির্মাতা) কে খু'জিয়া 

থুঁজিয়া বার ৰার এই সংসারে জন্মলাভ করিলাম। 

ছুংখকর এই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ! হে গৃহকারক, 

এইবার আমি তোমাকে ধরিয়া! ফেলিয়াছি--আর 

তুমি গৃহ-নির্নাণ করিতে পারিবে না, গৃহে সকল 

পঞ্জরাস্থি ভাঙিয়৷ গিয়াছে, গৃহকূট ধ্বংসপ্রাপ্ত। 
আমার চিত্ত বিগতসংস্কার হইয়াছে-_আর কামনার 

মোহঘোরে বাধা পড়িৰে না। আমার সকল তৃষ্গ 

ক্ষয়প্রাণ্ত। 

মানবপ্রেমিক বুদ্ধের ত্যাগ তপস্তা! সাধনা ও 

সিদ্ধির সমুদয় ফল এবহুজনহিতায় বহুজনসুখায় 

লোকাঁনুকম্পায়” নিয়োজিত ছিল। তাই তাহার 
ক হইতে দিগ.দ্িগন্ত গ্রতিধ্বন্ত করিয়া নির্গত 

হইয়াছিল£ অনন্ত আকাশে যত জীবলোক আছে 

_যতদ্দিন সেই সৰ জীব মুক্তিলাভ না করে 

ততদিন আমি তাহাদের সেবা করিৰ। 

“এবমা কাশনি্ষহ্ সন্তবধতো রনেকধা । 

ভবেয়মুপজীব্যোহং যাবৎ সর্বে ন নিবৃতাঃ।" 

দুঃখের পারে 

জ্রীযোগীন্দ্রনাথ মজুমদার 

ছুঃখের তরে বিধাতারে শুধু 

মিছে ছুধিও না নিত্য ) 

দোষ তার নয়, হয়তো হয়েছে 

তোমারি মলিন চিত্ত। 

ছুংখ-পারের দ্বার খোলা আছে 

সকলের তরে সতত ; 

সেই পারে শুধু প্রবেশ করিতে 
বত করে যেনিস্ত। 
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(১) 

চিত্ত 
চিত্ত যাহার মুক্ত বাসনা হতে__ 

নাহি হয় চঞ্চল, 

পাঁপ ও পুণ্য করে সে অতিক্রম, 

হয় চির নির্মল ! 

প্রশান্তি আর আনন্দ-রসে ডুবে 

রহে সে সকল ক্ষণ, 

দুঃখ ভূলিয়। করে এ ভুবন মাঝে 

নির্ভয়ে বিচরণ ! 

চিত্ত যখন বিপথের পানে ধায়, 

হয় সে অতীব ত্রুরঃ 

শত্রুর চেয়ে হয় সে ভীষণতর-_ 

নির্মম নিষ্ঠুর! 

(২). 

নির্বাণ 
যে প্রদীপ নিভে যায়, তৈল যায় নিঃশেষে ফুরায়ে। 

আলোকের ছটা তার হয় লীন, আর নাহি জলে! 

গভীর শাস্তির মাঝে আপনারে দেয় সে ডূবায়ে, 

অস্তিত্ব থাকে না তার কোন দ্বিকে আকাশে তৃত্তলে। 

সেইরূপ এ ভুৰনে ষে পুণ্যাত্মা লভেছে নির্বাণ, 

নাহি থাকে অস্তিত্বের কোন ঠাই__ একটু স্পন্দন 

ক্লেশ তার ধরণীতে ধীরে ধারে হয় ক্ষীয়মাণ, 

পরম-শাস্তির মাঝে ডুবে যায় তাহার পরাণ !* 

* মহাকবি জস্বথঘোষ রচিত কাব্যাংশের ভাবানুবাদ। 

বৌদ্ধধর্মে সাধনতত্ত 
গ্রীরাসমোহন চক্রবরতী এমএ, বিদ্যাবিনোদ 

ভগবান্ তথাগত রাত্রগৃভের বেণুবন বিহারে 

অবস্থানকালে একদা তীভার ধর্মের সাধনমার্গ সম্বন্ধে 

সংক্ষেপে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন)_- 

বাচান্ুরকৃথী মনসা সুলংবুতো 

কায়েন চ অবুসনং ন কয়ির।, 

এতে তয়ো কম্মপথে বিসৌধয়ে 

আরাধয়ে মগগ্ামিসিপপাবেদিতং | (ধন্মপদ, ২৮১) 

বাক্যে সংযম রক্ষা করিবে, মনে সংযত থাকিবে 

এবং কায়ছ্ারা অকুশল কর্ম করিবে না। এই ত্রিবিধ 

কর্মপথকে বিশুদ্ধ রাখিবে। এইরূপে খার্ষগণ 

প্রদশিত মার্গে বিচরণ করিৰে। 

বাকা, দেছ ও মন--এই তিনটি কর্সপথের 

সম্যক্ পরিশুদ্ধি সম্পার্দিত হইলে হুঃখের আত্যন্তিক 

নিবৃত্তি বা নির্বাণ লাভ হয়-_ ইহাই বুদ্ধদেশিত ধর্মের 

সারতত্ব। এই তিনটি কর্সপথের বিশুদ্ধিবিধানার্থ 

তিনি যে সাধনার সুবিন্স্ত সোপান পরম্পরা গ্রদশন 

করিয়াছেন তাহা প্আর্ধ অষ্টালিক মার্শ” নামে 

অভিছিত। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন,__পমগ্গান্ট্ঠজিকো 

সেটুঠো”- নিধাণগামী যতগুলি পথ রহিয়াছে 
তন্মধ্যে অষ্টািক মার্গই সবশ্রেষ্ঠ। 

এসে! ব মগ গে! নথগ্রঞ্ে! দস্দন্স্ন বিহ্ন্ধিয়া, 

এহং হি তুম্হে পটিপজ্জথ মারস্সতং পমোহনং | (এ ২৭৪) 

দর্শন-বিশুদ্ধির জন্ত এই অষ্টাঙ্গিক মার্গই একমাত্র 

পথ, অন্ত পথ নাই। তোমরা এই মার্দাই অবলম্বন 
কর; ইহাই মার (পাপের অধিদেবতা)কে মুছিত 
অর্থাৎ পরাভূত করিবার প্রকষ্ট উপায়। 



বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 

সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া! এই মার্গকে “আধ” বল! হয়; 
অথব] নির্বাণকামী শ্রেষ্ট পুরুষগণ কর্তৃক নিষেবিত 

বলিযাও ইহার নাম “আধ৮। আচার্ধ বুদ্ধঘোষ 

বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থে (বিল্ত্ধিমগ গো ) “আধ” শব্দের 

উভয় প্রকার নির্বচনই নির্দেশ করিয়াছেন । 

ভগবান্ তথাগত কত ক উপদিষ্ট অষ্টাঙ্গ সাধন- 

মার্গ প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি বা চিত্ত এই তিনটি 

বগ বা স্বন্ধে বিভক্ত । সমাকৃ সংকল্প প্রজ্ঞা 

হ্বক্ষের অন্তভুক্ত; সমাক্ বাক, সমাক্ কর্মান্ত ও 

সম্যক্ আঙীব 'শীল' স্ক্ধ এবং সমাক্ ব্যায়াম, সমাক্ 

স্বৃতি ও সমাক্ সমাধি এত্ত (বা “সমাধি” ) স্কন্ধের 

অন্তর্গত। 

প্রজ্ঞ। স্কন্ধের সাধনা দ্বারা সাধককে জাগতিক 

বিষয়ের প্রতি লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করিয়া 
নিত্যানিত্য কুশল অকুশল বিচারপৃবক সতাদৃঠিভঙ্গী 
গ্রহণ করিতে হয়__ইহারই নাম “সমাক্নৃষ্টি” ( সম্মা 
দিট্রঠি)। তৎপর অনিতা ও অকুশলকে বর্জনকরত 

নিতা ও কুশলকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সুদৃঢ় 

সংকল্প গ্রহণ করিতে হয়__ইহাই'সম্যক্ সংকল্প 

( সম্ম! সঙকরো )। 

শুধু বিচার বা সংকল্প করিলেই হইল না, 

সাধককে তদমুযায়ী জীবনযাপন করিতে হইবে, 

বিচারকে আচারে পরিণত করিতে হইবেঃ_- 

ইহাই 'শীল'স্কন্ধের সাধনা । মিথ্যা কঠোর ও 
অনর্থক বাক্য পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা সত্য প্রিয় 

ও সার্থক বাক্যপ্রযোগ করিতে হইবে, ইহার নাম 

“সম্যক বাক্গ (সম্ম! বাচা)। প্রাণিহিংসাদি 
অশুভ কর্মত্যাগ ও সতত কুশল কর্মের অনুষ্ঠান,_: 

ইহাই «সম্যক কর্মাস্ত” (সম্মা কম্মস্তো ) নামে 
অভিষ্থিত। কাহাকেও প্রতারণা না করিয়া সাধু 

উপায়ে জীবিকার্জন করার নাম «সম্যক আজীব 

( সম্ম আজীবে! )। সম্যক বাকৃ, সম্যক্ কর্মান্ত ও 
সষ্যক্ আজীব--এই তিনটি শীলস্কন্থের সাধনা! দ্বার! 

সাধকের বাক্য ও দেহ-পরিশুদ্ধি সংসাধিত হয়। 

বৌদ্ধধর্মে সাধন্তন্ব ১৮৭ 

তৎপর “চিত্ত বা সমাধি'স্কন্ধের অর্থাৎ চিত্র 

মার্জনের সাধনা আরস্ত হয়। এই সাধনার তিনটি 

অঙ্গ যথ! সম্যক্ ব্যায়াম, সমাক্ ম্থৃতি ও সমাক্ 

সমাধি । সর্বদা আঅকুশল বিষয়ে চেষ্টা পরিহ'র করিয়া 

কুশল বিষয়ে দৃঢ় প্রচেষ্টা, ইহার নাম “সমাক্ 

ব্যায়াম” ( সন্মা ব্যাামো )। বহিমু'বীন দৃষ্টিকে 

অন্তমূখীন করিয়া দেহ ও মনের স্বরূপ অবস্থা চিন্তা 

ও পধবেক্ষপ করার যে সাধনা তাহাই “সমাক্ স্বৃতি? 

(সম্মা সতি) নামে অভিহিত। তৎপর “সম্যক্ 

সমাধি (সন্ম! সমাধি) বা ধ্যানযোগের সাধন। 

আরম্ভ হয়। সকল কামনা বাসনা এৰং পাপ হইতে 

বিচ্ছিন্ন হইয়া! সাধককে ক্রমশঃ ধ্যানের উচ্চ হইতে 

উচ্চতর শিথরে আরোহণ করিতে হয় । ধ্যানের 

নয়টি আ্তর। নবম ধ্যানে অধিরঢ় সাধকই নির্বাণের 

সাক্ষাৎকার ( সচ্ছিকিরিয়া ) লাভে সমর্থ হন এবং 

এ অবস্থাতেই সাধকের অন্তরে বোধির দিব্য আলোক 
প্রকাশিত হয় এবং অবিদ্তার ( অবিজ্ঞ! ) অন্ধকার 

চিরতরে নিরাকৃত হইয়া যায়। নিবাণপ্রাপ্ত অর্ং 

সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, 

ছন্দরাগবিরত্তে! সো ভিকখু পঞ ঞাণবা ইধ, 
অজ ঝগ!] অমতং সম্ভং নিববানপদলচ্চ তং। (হৃত্তনিপাত, ২৯৪) 

তৃষ্ণা ও আসক্তি বিবর্জিত প্রজ্ঞাবান্ ভিক্ষু এই 

জগতেই অক্ষয় নির্বাণের অমৃত শাস্তি প্রাণ্ত হন। 
পূর্বোক্ত শীলক্কন্ধের সাধনার সহিত ( সমাধি বা) 

চিত্স্কন্ধের সাধনায় কিরূপ সম্পর্ক, নিবাণের পথে 

ইহার! সাধককে কিভাবে কতদুর অগ্রসর করিয়া 

দেয় তাহা “মিলিন্দ প্রশ্ন ( মিলিন্দ পঞ হে) গ্রন্থে 

তিক্ষু নাগসেন শিষ্য যবনরাজ মিলিন্দকে 

(7/079057) একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত সাহাব্যে 
এই ভাবে বুঝাইয়াছেন,__ 

“যা! মহারাজ নগরবড়কী নগরং মাপেতুকামো প$মং 

নগরট্ঠানং সোঠাপেত্বা থাণুকন্টকং অপকড.ঢাপেত্বা ভূমিং 

সমং কারাপেত্ব। ততে! অপরভাগে বীধিচতুক-সিজ্ঘ।টকাদ্দি 

পরিচ্ছেদেন বিভজ্দিত্ব। নগরং মাপোতি, এবমেব থো মহার!জ 

ফোগাবচরে। সীলং নিস্বায় সীলে পতিটঠার পিন্রিয়াশি 



১৮৮৮ 

ভাবেতি সঙ্ছিন্ট্ি়ং 

পাঞ্ঞন্দ্রেয়ং। তি।” 

বিরিযিন্দ্িরং, সাতক্ড্িযং, সমাধিন্ড্িয়ং 

(মিলন্দ পঞ হো ) 

_অরণ্য কাটিয়া নগর পতন করিতে হইবে। 
প্রথমতঃ নগরবধ কী (ইঞ্জিনিয়ার) বৃক্ষার্দি কর্তন 

করিয়া স্থানটি পরিষ্কার করেন, তৎপর স্থাণু কণ্টকাদি 

উৎপাটন করিয়! জমিকে সমতল করিয়! প্রস্তত 

করেন। এই সকল কাধ শেষ হই] গেলে নঝ্স! 
অন্যাত্জী বীথি, চতুফ, রাজ প্রাসাদ, নাগরিকদের 

বাসভবন ইত্যাদি নির্মাণ কার্ধ আরম্ত হয়। শীল- 

বন্ধের সাধনা হইল চিত্তের বনভূমিকে পরিস্কৃত 

করিয়া তাহাকে বোধিচিত্র্ূপ নগর নির্মাণের 

উপযুক্ত করিয়া তোলা শীলঙ্কক্কের সাধন! ছ্বার! পরিষ্কৃত 

ভূমির উপর সমাধি বা চিত্তস্কন্ধের সাধনা অবলম্বনে 

বোধিচিত্বরূপ নগর নির্মাণ করিতে হইবে। 

সমাধি ব! চিততস্কন্কের সাধনার প্রথম কথাই হইল, 

বহিমুবীন চঞ্চল চিত্তকে বশীত্ভৃত করিয়া অন্তমুথীন। 

একাগ্র, স্থির ও প্রশাস্ত করা। বুদ্ধদেৰ এই সম্বন্ধে 
উপদেশ দিয়াছেন, 

কন্দনং চপলং চিত্ত দুরতুং ছুন্লিবারয়ং, 

উঞ্জুং করোতি মেধাবী উন্কারোব তেজনং। ( ধল্মপদ, ৩৩) 

যেমন তীর নির্মাণকারী তীরকে সোজ! করিয়া প্রস্তুত 

করে, তেমনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্পূনননশীল, চপল, 

দূরক্ষণীয় ও ছুনিবার্ধ চিত্তকে সৰল করেন অর্থাৎ 
নিঙ্গবশে আনয়ন করেন । 

হঞ্চল ও অবশীভৃত চিত্ত যেমন পরম শক্রর স্থায় 

সর্বনাশ, ঘটার, তেমনি সংযত ও বশীভূত চিত্ত পরম 

মিত্রের সায় হিতসাধন করিয়া থাকে ;-- 
দিসে! দিসং যং তং কয়ির। বেরী ব| পন বেরিনং, 

মিচ্ছাপপিহিতং চিত্তং পাপিয্পোনং ততে। করে। (শর -৪১) 

একজন দৌষকারী ব্যক্তি অপরের, কিংবা! একজন 

শত্রু অপর শত্রুর যতটা ক্ষতি করিতে পারে, বিপথ- 

গামী চিত্ত মনুষ্যের তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়। 

থাকে। আবার,_ 
ন তং মাতা পিত1 করির! অঞ.ঞে ঝপি চ ঞাতকা, 

সম্মাপশিহিতং চিন্তং সেধাসে। নং ওতে! করে। (এ-৪৩) 

উদ্বোধন [ €৯তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 

সম্যক নিয়ন্ত্রিত চিত্ত মনুষ্ের যেমন উপকার করে, 

মাতাপিত। বা অন্ত কোন আত্মীরই তেমন করিতে 

পারে না। বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট £সম্যক্ ব্যায়াম, 

অভ্যাস-যোগেরই সাধনা, আর দিম্যক শ্বতি? 

হইতেছে বৈরাগ্যের সাধন! ॥ বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁহার 
সাধক-জীবনে কি প্রকারে “সম্যক্ ব্যায়ামের" সাধনা 

করিয়াছিলেন, অগ্নিবেশ নীমক জনৈক ভিক্ষুর নিকট 

তাহা এই ভাৰে প্রকাশ করিয়াছেন ১ 

দস্তে দন্তে সংলগ্ন করিয়া তালুতে ভিহ্বা সংশ্লষ্ 

করিয়! এমন ভাবে বলের সহ্ত চিত্তকে নিগ্রহ 

করিতাম যে, আমার শগীর হইতে ঘর্ম বিগলিত 

হইত। ( মজ ঝিম নিকায়, মহাসচ্চক স্ুত্ত ) 

সম্যক্ ব্যায়ামের সাধনাতে সাধককে সকল বাধা- 

বিদ্ধ অতিক্রম করিয়া দু বীর্ধ সহকারে লক্ষ্যাতি- 
মুখে অগ্রসর হইতেহয়। আলম্ত, অবসাদ, হীনমন্ততা 

সর্তোভাবে পরিবর্জন করিতে হয়। বোধ্চিধাৰ্তার 

গ্রন্থে আচরধ শাস্তিদেব ইহাকেই 'বীর্ধপারমিত।” সাধনা 

নামে অভিহিত করিয়াছেন। “বীধ' কাহাকে বলে? 
কিং বীর্ধং কুশলোৎসাহস্তদ্বিপক্ষঃ ক উচ/তে। 

আলন্তং কুৎদিতা সক্তিবিযাদায্মা বমন্যতা ॥ 

( বোধিচর্ধাবতার--খ।২ ) 

বীধ কি? কুশল বিষয়ে উৎসাহ । বীর্ষের প্রতি- 

বন্ধক কি? _আলম্তঃ কুৎসিত বিষয়ে আসজি, 
বিষাদ এবং আত্মাবমাননা। 

সাধক কোন কিছুতেই মনকে দুর্বল হইতে 

দিবেন না। মন হল হইয়া! গেলে সামান্ত বাধা- 

বিস্বও তাহাকে পরাভূত করিবে । 
মৃতং দুতুভম।সাগ্য কাকোহপি গরুড়ায়তে। 

আপদাবাধত্ হল্পপি মনে! মে যদি ছুর্বলম ॥ (এ--৭1৫২) 

আমার মন যদি ছুধল হয় তবে সামান্ত আপদও 

আক্রমণ করে, যেমন মুত ঢেড়া সাপকে পাইয়া 

কাকও গরুড়ের মত বিক্রম গ্রকাঁশ করিয়! থাকে । 

নির্বাণের সাধককে দ্িগ্বিজয়ী বীরের সাহসি- 

কত! ও আত্মগ্রত্যয় অবলম্বন করিয়! সাধন-সমরে 

অবতীর্ণ হইতে হইবে । তাহাকে অন্তরে এই আত্ম- 
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প্রত্যয়ের বি উদ্দীপিত করিতে হইবে যে, আমি 
িন (বুদ্ধ )-সিংহন্ুত, আমিই সকলকে জয় করিব, 

আমাকে প্রতিহত করিতে পারে এমন কে আছে? 

ময়। হি সব! লেতব্যমহং জেয়ো ন কল্তচিৎ। 

ময়ৈষ মাসো৷ বোটবো!| জিনসিংহহতোহাহম্ ॥ ( এ--৭18৫) 

“আমাকেই সমস্ত জয় করিতে হইবে, আমি কাহারও 

দ্বারা জিত হইব না'__এই সম্মান আমাকে বহন 

করিতেই হইবে--কারণ আমি যে সবজয়ী বুদ্ধরূপ 

সিংহের সন্তান । 

এই ভীষণ সাঁধনসমরে সাধককে বিশেষ 

সাবধানত! সহকারে কামক্রোধাদি রিপুর আক্রমণ 

হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে এবং স্থযোগ বুঝিস্ব 
প্রতিপক্ষকে আঘাত হানিয়া নিপাত করিতে হইবে । 

কেশ-প্রহারান সংরক্ষেতৎ ক্রেশাংশ্চ প্রহরে দৃষ্। 

থড়গবুদ্ধনিবাপন্নঃ শিক্ষিতেনারিণ। সহ ॥ (ব্র--৭1৬৭ 0 

সুশিক্ষিত শত্রর সহিত খড্গাধুদ্ধে প্রবৃত্ত যোদ্ধার 

ন্যায় 'কেশে'র প্রহার হইতে আত্মরক্ষা করিবে এবং 

বলরাম-মন্দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৯ 

কেশ সমূহকে দৃঢ় প্রহার করিবে। “ক্লেশ' সাধন 

পথের কণ্টক ; ইহ! পঞ্চবিধ ষথা-__-অবিদ্যা, অস্মিতা। 

রাঁগ, ছেষ ও অভিনিবেশ। 

আচার্য শান্তিদেব নির্বাণের সাঁধককে এই বলিয়া 

উদ্দীপিত করিতেছেন যে, বুদ্ধদেব প্রতিশ্রুতি 

দিয়াছেন যে কেহ আর্য অষ্টাজিক মারের সাধনা 

গ্রহণ করিবে সে নিশ্চয়ই বোধিপ্রাণ্ত হইবে। 

তাভার কথা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না, অতএব 

অবসাদ পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হও । 

নৈবাবসাদঃ কর্তবাঃ কুতে| মে বোধিরিতাতং | 

যন্মাৎ তখাগতঃ সত্যং সত্যবাদীদমুক্তবান॥ (ই--4১৭) 

“আমার কিন্ধূপে বোধিলাভ হইবে'_ এইরূপ চিন্তা 
করিয়া অবসন্ন হওয়া কখনও উচিত নহে। তথাগত 

সত্যবাদী, তিনি যখন ৰলিয়াছেন_ আর্য অগ্রার্জিক 

মার্গের সাধনা ছার! বোধিলাভ হয়, তখন অবশ্তাই 
তাহা লাভ করা! যাইৰে। 

বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকু্ 
[ পূর্বাহ্গবৃত্তি ] 

স্বামী গম্ভীরানন্দ 

এবারে আমরা কথামুত প্রথম ভাগে (২২৩ 

২৩3 পৃঃ) উল্লিথিত ১৮৮৫ খৃষ্টানদের ১৯ই মার্চের 

ঘটনার ক্জনুনরণ করিব। এ দিন আন্দান্স বেলা 

দশটার সময় দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয! শ্রারামকৃষঃ 
বলরাম-মন্দিরে প্রসাদ পাইয়াছিলেন, আহারান্তে 

বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় 

বিদ্তালয়ের অবসরকালে' মাষ্টার মহাশয় দ্বিগ্রহরে 

সেখানে উপস্থিত হইব! দেখিলেন, অল্পবয়স্ক ভক্কের! 

তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন। মাষ্টার 

মহাশয়কে দেবিয়! শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, “হ্যাগা, 

এট1 আমার কর্দিন ধরে হচ্ছে কেন বল দেখি-- 

ধাতুর কোন জিনিসে হাত দেবার যো নাই।” কিছু 

পরে মাস্ট।র বিগ্ভালয়ে চলিয়! গেলেন। 

বিকালে পুনর্বার আসিয়া! তিনি দেখেন ঠাকুর 

পূর্ব বৈঠকখানাত্ব বসিয্া আছেন-_ পার্থ 

রহিয়াছেন শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ, সুরেন্র মিত্রঃ 

বলরাম, লাটু, চুনিলাল প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ। শ্রীযুক্ত 

নরেন্দ্রনাথের ধর্ভাৰ ও তৎকালীন সাংসারিক 

দুরবস্থা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা হইল। £পর 

ঠাকুর গান শুনিতে চাহিলে শ্রধুক্ত তারাপদ 
গাহিলেন, “কেশব কুরু করুণা দ্বীনে কুঞ্র- 

কানন-চাবী |? 

পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কথা উঠিলে ঠাকুর বলিলেন, 
শুধু পাণ্ডিত্যে কিহবে? **"যার সংসারে আসন, 
আছে, তার শাস্ত্র ধারণ! হয় নাই-_মিছে পড়া ।' 

পরে ঠাকুরও গান গাহিলেন। কথা কছিতে কছিতে 



১৪৩ 

সন্ধ্য। হইল। জ্রীরামকুষ্ণ মধুর নাম করিতেছেন 
ও সকলে উদ্গ্রীৰ হইয়া শুনিতেছেন। ঠাকুর লোক- 

শিক্ষার্থ প্রার্থনা! করিলেন, “মাঃ আমি তোমার 

শরণাগত, শরণাগত। দেহস্থ চাই না মা! 

লোকমান্ত। চাই ন1) (অণিমার্দি ) অষ্টসিদ্ধি চ'ই না। 

কেবল এই কোরো যেন তোমার শ্রপাদপদ্ধে 

শুদ্ধা ভক্তি হয়-_নিফাঁম অমলা আঠৈতুকী ভক্তি । 

আর যেন মা, তোমার ভূবনমোহিনী মায়াস মুগ্ধ না 

হই) তোমার মায়ার সংসারের, কামিনী-কাঞ্চনের 

উপর ভালবাসা যেন কখন ন| হয়; মা, তোমা বই 

আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধন- 

হীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন-কৃপ! করে শ্রাপাদপদ্সে 

আমায় ভক্তি দাও।” (এ ২৩৪ পৃষ্ঠা )। পরে 

শ্রীধুক্ত গিরিশের নিমন্ত্রণে সেই রাত্রেই তাহার 

বাটাতে গেলেন, পথে নরেন্দ্রনাথও তাঁহার সহিত 

মিলিত হইলেন। সেদিন গিরিশভবনে অনেক 

রাত্রি পধন্ত ভগবস্ুক্তি বিতরণ করিয়া ঠাকুর 

দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন। 

৬ই এপ্রিলঃ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ( ৩য় ভাগ, ১৫* 

পৃই) ঠাকুর বলরাম-ভবনে আপিয়াছেন। এখান 
হইতে ভক্তবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের গৃহে 
বাইবেন। তার জাগে বন্থপাড়ার ভক্তমন্দিরের 

বৈঠকখানার বসিয়া! ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা 

কহিতেছেন। বিশেষতঃ মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে 

তিনি তাহার অন্তরঙজদের সম্বন্ধে আলোচন| 

করিতেছেন। পূর্ণ, ছোট নরেন, বাবুরাম, রাখালঃ 
পণ্ট,, বিনোদ গ্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। 
পরে ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথের গৃহে চলিলেন। 

কথামুতের ৩য় ভাগে সংরক্ষিত--১৮৮৫ খৃষ্টান্ধের 

১২ই এপ্রিল (১ল! বৈশাখ)-এর বিবরপটি অপেক্ষাকৃত 

দীর্ঘ এবং মনোহর ( ১৬১--১৮৯ পৃষ্ঠা )১ ইহার 
বিষয়বস্তও বিবিধ। সেদিন রবিবার এবং বৎসরের 

প্রথম দিন। তাই ভক্ত-সমাগমও বেশ হইয়াছে । 
সেখানে আছেন-_-গিরিশ, মাস্টার, বলরাম, ছোট 

উদ্বোধন [৫৯তম বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা 

নরেন, পণ্ট,, ছ্িজ্, পূর্ণ, মহেন্দ্র সুখুষো প্রভৃতি 3 

ক্রাহ্মঘমাজের তেলোক্য সান্যাল, জর়গোপাল সেন 

প্রভৃতি একে একে অনেকেই আনিয়াছেন। মেয়ে 

ভক্তেরা অনেকে চিকের আড়ালে বসিয়৷ ঠাকুরকে 

দর্শন করিতেছেন। ঠাকুর সেদিন নিজের সাধনা 

সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। ধ্যানের সময় তিনি 

দেখিতেন, শৃল-হাতে একজন বলিয়া আছে এবং 

শীসাইতেছে, ঈশ্বরের পাদ্পদ্মে মন না রাখিলে 

বুকে শৃল বপাইয়া দিবে। মন কখনও মায়ের 
ইচ্ছায় নিত্য হইতে লীল/য় নামিরা আসিত, আবার 

লীলা হইতে নিত্যে উঠিয়া যাইত। লীলায় 

অবহ্থান-কালে সীতারামের চিন্তা দিনরাত চলিত, 

আর সীতারামের রূপদ্রশন হইত। রাম-লাল! 

(গোপালকে ) লইয়। সব্1 বেড়াইতেন, তাহাকে 

নাওয়াইতেন থাওয়াইতেন। আবার কখন রাধা- 

কৃষ্ণের ভাবে থাকিতেন_ পুরুষ ও প্রকৃতিভাবের 

এই মিলন অবস্থায় সদ! শ্রীগৌরাজের দর্শন হইত । 

আবার বখন মন লীলা হইতে নিত্যে উঠিয়া গেল, 
তখন সঙ্জনে তুলসী সমান বোধ হইত। যত 

ঈশ্বরীয় পট বা ছৰি ছিল সব খুলিয়া ফেলিলেন_ 
কেবল সেই অথণ্ড সচ্চিদানন্দ, সেই আদি পুরুষকে 

চিন্তা করিতে লাগিলেন । তিনি ষটুপল্মের উন্মীলন 

দেখিক়্াছিলেন__মুলাধার হইতে সহস্রার পর্যস্ত সমস্ত 

পথ কিরূপে উধবমুখ হইয়া! উঠিল । ধ্যানকালে 

তিনি নিবাত দীপশিখার আরোপ করিতেন। 

এই সব বহু অপূর্ব আত্মকথার পর সেদিন 

আরও বলিয়াছিলেন ( ১৬১--১৬৪ পৃঃ) £ 

--দিদ্ধাই (অলৌকিক শত্তি)কে মা দেখাইয়- 
ছিলেন বুড়ি বেশ্তার মলত্যাগরূপে। পাপপুরুষ 

লড়ায়ে গোরার রূপে আসিয়া টাকা, মান, স্ত্রী 

সম্ভোগ ও নান! শক্তি দিতে চাহিয়াছিল। ঠাকুর 

জগদস্থ'র নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন “মা! ওকে 

কেটে ফেল।” মায়ের ভুবনমোহন রূপ তিনি 

দেখিয়াছিলেন। ভক্তদিগকে উহা বলিতেও 



বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 

চাহিলেন ) কিন্তু মা বলিতে দিলেন না। বটতলায় 
ধ্যানকালে তিনি দেখিয়ছিলেন একজন মুসলমান 

সানকিতে ভাত লইয়। সামনে আসিলেন। তিনি 

সানকি হইতে শ্রেচ্ছদের খাওয়াইয়! ঠাকুরকেও ছুইটি 
দিয়া গেলেন। জগদস্ব। তাহাকে দেখাইলেন, “এক 
বই ছই নয়। সচ্চিদানন্দই নানারূপ ধারণ করিয়া 

রহিয়াছেন।” এই সব দর্শন ও অনুভূতির কথা 
বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবস্থ হইলেন। ভাৰসংবরূণ 

হুইলে তিনি পূর্ণকে দেখিতে চাহিলেন। তাই 
পূর্ণকে আনিতে লোক গেল । (১৬৮ পৃঃ) 

ইহার পরে ঠাকুর নিজের মহাভাবের কথা 
বর্ণনা করিলেন £ “আমি এই অবস্থায় তিন দিন 

অজ্ঞান হয়ে ছিলাম । নড়তে চড়তে পারতাম না-- 

এক জায়গায় পড়েছিলাম । হুশ হলে বামনী 

আমায় ধরে মান করাতে নিয়ে গেল। কিন্তু হাত 

দিয়ে গা ছোবার যো ছিল না। গা মোটা চাদর 

দিয়ে ঢাকা। বামশী সেই চাদরের উপর হাত দিয়ে 

আমার ধরে নিষে গিছল। গায়ে যেসব মাটি 

লেগেছিল পুড়ে গিছিল। যখন সেই অবস্থা আসত 

শিরদীাড়ার ভিতর দিয়ে যেন ফাল চালিয়ে দিত। 

প্রাণ যায়, প্রাণ যায়' এই করতাম। কিন্তু তারপর 

থুর আনন্দ। "এতদূর তোমাদের দরকার নাই। 
আমার অবস্থ। নজিরের জন্তু )” 

এইরূপ নানা কথাবার্তার পর ত্রেলোক্য আসিয়া 

উপস্থিত হইলেন এবং তাহার গান আরম্ত হইল । 

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। 

সন্ধ্যা আগতপ্রায়-এমন সময় গান থামিল। 

ব্রলোক্য আদার পৃবে তাহার রচিত “কেশব-চরিত' 

পড়া হইতেছিল। ব্রেলোক্য লিখিয়াছেন__ 

কেশবের সংস্পর্শে আসিয়া সংসার-সম্বন্ধে ঠাকুরের 

মত পরিবতিত হুইয়াছিল। এখন সুযোগ বুঝিয়া 

গিরিশ ভ্রেলোক্যকে বলিলেন, "আপনি যা লিখেছেন 

-যে সংলার-সম্থন্ধে এর মত পরিব্তন হয়েছে, তা 

বস্ততঃ হয় নাই।” তরেলোক্য সংসারের নিজস্ব 

বলরাম-মন্দিরে প্রীরামকঃ 

কোন জিনিস দেখা যায় না। 

১৪১ 

সার্থকতা দেখাইতে লাগিলেন, কিন্ত ঠাকুর তাহার 
মত ছিন্ন ভিন্ন করিয়! বলিলেন যে, সংসার এবং 

ভগবান দুই একসঙ্গে থাকা অসম্ভব । “ঈশ্বরের 
আনন্দ পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। **'তখন 

ঈশ্বরের জন্ত পাগল হয়, টাক1 ফাকা কিছুই ভাল 
লাগে না।” (১৮৩ পৃঃ) 

গিরিশ আবার বিচার তুলিলেন অবতারবাদ 

সম্বন্ধে। ত্রেলোক্য ইহা মানেন না। একটু পরে 

বলরাম ত্রেলোক্য প্রভৃতিকে মিষ্টিমুখ করাইবার 
জন্ত কক্ষান্তরে লইয়! গেলে ঠাকুর গিরিশকে বলিলেন, 
"ওদের সঙ্গে বকচো কেন? ওরা ছুইই নিয়ে 

আছে। ভগবানের আনন্দের আম্বাদদ না পেলে 

সে আনন্দের কথ! বুঝতে পারে ন!।” ব্অবতারতত্্ব 

লইয়াই সে রাত্রির প্রসঙ্গ শেষ হইল। ঠাকুর 

বলিলেন, প্সংসারী লোক যেন ঘরের ভিতর বন্দী 

হয়ে আছে। অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা 
ফাক জায়গায় বেড়াচ্চে। তারা কখনও সংসারে 

বন্ধ হয় না-বন্দী হয় না। তাদের “আমি” মোট 
“আমি নয় সংসারী লোকদের মত। সংসারী 

লোকদের অহস্কারঃ সংসারী লোকদের "আমি'-__ 

যেন চতুদিকে পাচিল, মাথার উপর ছাদ। বাহিরে 

অবতারাদির আমি 

পাতলা আমি। এ আমির ভেতর দিয়ে ঈশ্বরকে 

সবদা দেখা যায়। যেমন একজন লোক পাঁচিলের 

এক পাশে দাড়িয়ে আছে-_পাচিলের দুইদ্দিকে অনন্ত 

মাঠ। সেই পাচিলের গায়ে যি দোঁকর থাকে; 

পাচিলের ওধারে সব দেখা যায়। বড় ফোকর হলে 

আনাগোনাও হয়। অবতারাদির আমি এ ফোকর- 

ওয়ালা পাচিল। পীঁচিলের এধারে থাকলেও অনস্ত 

মাঠ দেখা যায়_ এর মানে দেহধারণ করলেও তারা 

সর্ধদা যোগেতেই থাকে । আবার ইচ্ছা হলে বড় 

ফোকরের ওধারে গিয়ে সমাধিস্থ হয়। আবার বড় 

ফোকর হলে আনাগোনা করতে পারে--সমাধিষ্থ 

হলেও আবার নেমে আসতে পারে” । (১৮৮-১৮৯ পৃঃ) 



১৯২ 

১৮৮৫ থুষ্টাকের ২৪শে এপ্রিল গিরিশ- 

ভৰনে উৎসব হইৰে। এই উপলক্ষ্যে গ্রশ্রীঠাকুর 

কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে আসিয়। ছ্বিপ্রহরে 

বিশ্রাম .করিতেছেন। মাষ্টার মহাশয় আসিলে 

তাঁহাকে তিনি নিজের গলরোগের আরম্তের কথ! 
জানাইয়। বলিলেন। “কে জানে বাপু, আমার 

গলায় বিচি হয়েছে । শেষ রাত্রে বড় কষ্ট হয়। 

কিসে ভাল হস বাপু ?” (তৃতীয় ভাগ, ৩৮ পৃঃ )। 

সেদিন সেখানে শ্রীধুক্ত যোগীন্ত্র, বাবুরামও ছিলেন। 

পরে নরেন্দ্র, ছোট নরেন, রামবাবু প্রভৃতিও 

আসিয়াছিলেন। ৰেল! পড়িলে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে 

গিরিশ-ভবনের দিকে অগ্রসর হইলেন। বোস- 

পাড়ার গলিতে প্রবেশ করিতে করিতে মাস্টার 

মহাঁশয়কে বলিতেছেন, এহ্যাগাঃ কি বলে? 

*পরমহংসের ফৌজ আসছে ? শাঁলারা বলে কি?” 
( সকলের হাস্ত) 

৯ই মেঃ ১৮৮৫ খুষ্টা্ব আজও ঠাকুর ভক্তসঙ্গে 

দ্বিতলের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। সেখানে 

আছেন-_ নরেন্দ্র, মাস্টার, ভবনাথ, পুর্ণ, পল্ট,, 
ছোট নরেন, গিরিশঃ রামবাবুঃ$ ছ্বিজ। বিনোদ 
প্রভৃতি। কিন্তু বলরাম নাই। তিনি বায়ু- 

পরিবর্তনের জন্ত মুঙগেরে গিয়াছেন। 

জোষ্ঠা কন্তা ঠাকুর ও ভক্তদিগকে নিমন্ত্রণ 

করিয়া আশিয়া মহোৎসব করিয়াছেন। উপদেশ 

প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিলেন, “কি জান, একটি কামন! 
থাকলে ভগবানকে পাওয়! যায় না। ধর্সের হুঙ্ষ্- 

গতি। ছুচে সুতা পরাচ্ছে, কিন্ত সুতার ভিতর 

একটু আশ থাকলে ছ চের ভিতর প্রবেশ করবে না। 

ত্রিশ বছর মাল জপে) তবু কেন কিছু হয়না?” 

কথায় কথায় অবতারতত্ব সম্বন্ধে গিরিশের 

সহিত নরেন্দ্রের বিচার আরম্ভ হইল । মধ্যে মধ্যে 

পণ্ট , ভবনাথ ও স্বয়ং ঠাকুর যোগ দিতে লাগিলেন। 

পরে নরেন্দ্র কয়েকথানি গান গাহিলেন ; শুনিতে 

শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। সমাধি ভতগ 

উদ্বোধন 

তাহার 

[ ৫৯তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 

হইলে ব্রহ্ধজ্ঞানের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলিলেন, 

্রহ্ধভ্ঞানের অবস্থা! মনের নাশ হলেই হয়। 

মনের নাশ হলেই অহংনাশ-_যেট| “আমি” “আমি? 
করছে। এট ভক্তিপথেও হয়; আবার জ্ঞানপথে, 

বিচারপথেও হয়। **'সমাধিস্থ ব্যক্তি নেমে এলে 

কি দেখেছে বলতে পারে না”। 

সন্ধ্যার পরে ভাবাবস্থায় শ্রশ্নঠাকুর বলিলেন, 

“আন্তরিক ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে তারই হবে-__ 

হবেই হবে। যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু 

চাঁয় না, তারই হবে। এখানকার ফার1 লোক তার! 

সব জুটে গেছে। আর সব এখন যার! যাবে, তাঁরা 

বাহিরের লোক। তারাও এখন মাঝে মাঝে 

যাবে। (মা) তাদের বলে দেবে, “এই কোরো, 

এই রকম করে ঈশ্বরকে ডাকো |” 

১৮৮৪ থৃষ্টাবে শ্রশ্লীজগন্নাথদেবের পুনর্ধাত্রা 

দিবসে বলরাম-ভবনে যে ক্ষুদ্র অথচ হৃদয়স্পর্শী 
আনন্দোৎসব হইয়াছিল, তাহার পরিচর আমর! 

পূর্বে পাইয়াছি। এবারে আমরা ১৮৮৫-এর ১৪ই 

জুলাই-এ অনুঠিত রথোৎসবের অনুসরণ করিব। 

বলরামের আমন্ত্রণে শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্বদিন ১৩ই জুলাই 
বলরাম-মন্দিরে শুভাগমন করিয়া সকালে ম্টায় 

ভক্তসঙ্গে বৈঠকখানাযর় বসিয়। আছেন। মাস্টার 

মহাশয়ের সহিত অন্পবয়স্ক ভক্তদের সম্বন্ধ কথা 

কহিতেছেন-_ নরেন্দ্র, ছোট নরেন, পূর্ণ, ভবনাথের 

বিষয়ে। বলিলেন, “তপস্তার জোরে নারায়ণ 

সম্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। "রণজিৎ রায়ের 

ঘরে ভগবতী কন্ত। হয়ে জন্মেছিলেন।” 

সন্ধ্য| ছদ্টার দিকে অতৃপ ও তেজচস্ত্রের ভ্রাতা 

আসিয়াছেন। কৃষ্ণধন নামক এক রসিক ব্রাঙ্গণকে 

ঠাকুর বলিতেছেন, ”কি সামান্ত এহিক বিষয় নিয়ে 

তুমি দিনরাত ফ্তিনষ্ি করে সমস কাটাচ্ছ। এটি 

ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। যে চুনের 
হিসাব করতে পারে, সে মিশ্রির হিসাবও করতে 

পারে।” কৃষ্ণধন ( সহান্তে)--“আপনি টেনে নিন” 



বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 

ঠাকুর "আমি কি করব? তোঁমার চেষ্টার উপর সব 

নির্ভর করছে। !এমস্ত্ব নহ--এখন মন তোর” ।” 

পাশের পশ্চিমের ঘরে ঠাকুর সে রাত্রি যাপন 

করিবেন ; তাই সাড়ে দশায় শদ্যা গ্রহণ করিলেন । 

পরদিন, ১৪ই জুলাই বথধাত্র!। সকালে 

শ্রীধুক হরিনাথ (পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ। আসিয়াছেন। 

ঠাকুর বলিতেছেন, “কি গোঃ তৃমি অনেক দিন 

আস নাই। "তিনি একরূপে নিত্য, একরূপে 

লীলা । বেদান্তে কি আছে? ব্রহ্ম সত্যঃ জগৎ মিথ্যা । 

কিন্তু যতক্ষণ “ভক্তের মামি” রেখে দিয়েছেন, 

ততক্ষণ লীলাও সত্য। «আমি' যখন তিনি পু"ছে 

ফেলবেন, তখন ষ! মাছে তাই আছে। মুখে বলা 
যায়না । যতক্ষণ আমি” রেখে দিয়েছেন ততক্ষণ 

সবই নিতে হবে।” হরি মহারাজ তখন একলা ঘরে 
বসিয়া বেদান্ত চ্চ। করিতে ভালবাসিতেন। 

বেলা দশটায় কাশীর মণিকণিকার শিবদর্শনের 

কথায় ঠাকুর বলিলেন, “সেজ বাবুব সঙ্গে যখন কাশী 

গিয়াছিলাম, মণিকণিকার ঘাটের কাছ দিয়ে 
আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। হঠাৎ শিবদর্শন। 

আমি নৌকার ধারে দীড়িয়ে সমাধিস্থ । মাঝির! 

হৃদেকে বলতে লাগল, ধর ধর'--পাছে পড়ে 

যাই। মেন জগতের যত “গম্ভীর! নিযে সেই ঘাটে 

ঈাড়িয়ে আছেন। প্রথমে দেখলাম দূরে দীড়িয়ে, 

তারপর কাছে আসতে দেবখলামঃ তারপর আমার 

ভেতরে মিলিয়ে গেলেন ।***ভাবে দেখলাম, 

সন্ন্যাসী হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একটি ঠাকুর 

বাড়িতে ঢুকলাম সোনার অন্নপূর্ণা দর্শন হ'ল।” 

শালগ্রাম পুর্লার কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর 
ভাবসমাধিস্থ হইলেন। সমাধি-ভঙ্গে বলিলেন, “টি 

দেখছিলাম, ব্রহ্মাণ্ড একট। শালগ্রাম।” 

ক্রমে নরেন্্রু আনিলেন, কামারহাটির বামনী 

( গোপালের মা )ও আসিলেন। ঠাকুর বলরামকে 

লোক পাঠাইয়! বামনীকে আনিতে বলিয়াছিলেন। 

(পৃঃ ২৫৮) ব্লো একট! ভইয়াছে। ঠাকুরের 

ব্লরাম-মন্দিরে শ্রীরামকুষ ৯৪৯৩ 

কথায় নরেন্দ্র গান মারস্ত করিলেন। পরে বৈষঃব- 

চরণের সম্প্রদায় কীর্তন গাছিলেন। গান গুনিতে 

শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। সমাধি-ভঙ্গে 

ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন। কীর্তন চলিতে 

লাগিল। পরে বনোয়ারীর কীর্তনও হইল। 

ইতিমধ্যে রথ বাহির হওহায় ঠাকুর কীর্তন ছাড়িয় 

বাহিরে আমিয় উপস্থিত হইলেন। তখন 

অপরাহব। দোতলার বারান্দায় রথ টান হইল। 

ঠাকুর বুথের রজ্জু ধরিয়া নৃত্য ও গীত আরম 

করিলে ভক্তেরাও তাহাতে যোগ দ্রিলেন। ইহার 

পর তিনি ঘরে আসিন্া বসিলে নরেন্দ্র গান 

ধরিলেন। রাত্রি নয়টায় আবার বৈষ্ণবচরণের গান 
হুইল এবং দ্রশট| এগরটার সমস্ব ভক্তের একে 

একে বিদায় লইলেন। 

পরদিন ১৫ই জুলাই । প্রভাতে ঠাকুর নাম 
করিতেছেন, “কৃষ্ণ কুষ্$। গোপীকৃষ্কচ; গোপী 

গোপী, রাখাল-জীবন কৃষ্। নন্দ-ননন কৃষ্ণ 

গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ”, তারপর নারায়ণের 

নাম কীর্তন করিয়া নাচিতেছেন। অবশেষে ভক্ত 

সঙ্গে ছোট ঘরুটিতে আসিয়া! বসিলেন। বসিয় 

বলিতেছেন, অতি গুহাকথা £ কেন পূর্ণ, নরেন 
এদের সব এত ভালবাপি। জগন্নাথের সঙ্গে 

মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙ্গে 
গেল। জানিয়ে দিলে “তুমি শরীর ধারণ করেছ-- 

এখন নররূপের সঙ্গে সধ্য বাৎসল্য এই সব ভাব 
লরে থাক।” (২৬৬ পৃঃ) 

এইরূপে বেল! আটটা নয়ট| বাজিয়া গেলে ঠাকুর 

দক্ষিণেশ্বরে যাইতে উদ্ভত হুইলেন। বাগবাজারে 
৬অন্রপূর্ণার ঘাটে নৌক! আছে। ঠাকুর ছুই 
একটি ভক্তের সঙ্গে নৌকায় গিয়! বসিলেন। 

গোপালের মাও এ নৌকায় উঠিলেন, দক্ষিণেশ্বরে 

কিঞিৎ বিশ্রাম করিয়া বৈকালে তিনি হাটিয় 

কামারহাটি যাইবেন। 

এখানে বলিয়! রাখা আবহাক যে কথামত ৫ম 



৯৪ 

ভাগে ১৭৭ পৃষ্ঠায় এই রথধাত্রায় পরদিবসের একটু 
সংক্ষিগ বিবরণ আছে। উহাতে শ্রীমুখকথিত 

নরেন্জরের গুণাবলী স্মরণে মাষ্টার মহাশষ তাহার 

সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ আলোচনার অবতারণ! 

করিয়াছেন । 

কথামুতের সর্বশেষ বর্ণনার তারিখ ১৮৮৫ 

খৃষ্টানদের ২৮শে জুলাই (৩য় ভাগ, ৮ম খণ্ড ২৩৫- 
২৫৫ পৃঃ)। সেদিন পূর্বাহ্ণে বলরাম-ভবনে আসিয়া 

শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তদের সহিত ৬জগন্াথদেবের প্রসাদ 

গ্রহণ করিয়াছেন । বিকালে তাহার আহ্বানে 

অনেক যুবক ভক্ত বলরাম-ভবনে আসিয়াছেন। 

একটু পরেই তিনি পালকি করিয়া নন্দ বস্থর বাড়িতে 

গেলেন। সেখান হইতে সদলবলে শোকাতুরা 

ব্রাহ্মণী অর্থাৎ গোলাপ-মার গৃহে পদার্পণ করিলেন। 

এঁ বাড়ী হইতে তিনি আবার গন্ুর মার বাড়ীতে 

গেলেন এবং রাত্রি প্রায় পৌনে এগারটায় বলরাম- 
গৃছে ফিরিযস্া বৈঠকখানার পশ্চিম পার্খের ঘরে 

বসিয়। ভক্তদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। 

মাস্টার মহাঁশ্র বলিলেন, “ষীশুধুষ্ট, চৈতন্দেৰ 

আর আপনি এক ব্যক্তি ।” ঠাকুর সমর্থন করিয়! 

বলিলেন, “এক এক । এক বই কি।” 

ইহার পর আমর! লীলাপ্রসঙ্গের ছুই একটি 
ঘটনার উল্লেখ করিব। পূর্বেও ছুই একটির 
প্রাসঙ্গিক অবতারণা করিয়াছি । ১৮৮৫ খৃষ্টানদের 

পুনর্ধাত্রায় ঘটনাটি এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
সেদিন প্রাতেই ঠাকুর বলরামবাবুর ৰাটাতে 

আসিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া ভক্কেরাও কেহ 
কেহ উপস্থিত হইয়াছেন। অন্দর মহলে জলযোগের 

সময় তিনি গোপালের মার বিশেষ প্রশংসা 

করিলেন। বলরাম বাবু তাঁহাকে আনাইতে 

কামারহাটিতে লোৌক পাঁঠাইলেন। প্রায় সন্ধ্যা 
হয় হয়, এমন সময় বলরামগৃহের বৈঠকখানায় 
উপস্থিত ভক্তগণ দেখিলেন, ঠাকুর অকম্মাথ বাল- 

গোপাল-মূতি ধারণ করিলেন। ছুই জানু ও এক 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--5র্থ সংখ্যা 

হাত ভূমিতে হামা দেওয়ার ভাবে রাখিয়া ও এক 

হাত তুলিগ্াা উধ্ব মুখে যেন কাঁহারও মুখপানে 
সাহলাদে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে ও কি 

চাঁছিতেছে ।********' ঠাকুরের এই ভাবাবস্থা আরস্ত 

হইবার একটু পরেই গোঁপালের মার গাড়ী আসি 
বলরামবাবুর বাটার দরজার দাড়াইল এবং গোপালের 

মা উপরে আসিয়া! ঠাকুরকে আপনার ইট্টরূপে 
দর্শন করিলেন। উপস্থিত সকলে- গোপালের মার 

ভক্তির জোরেই ঠাকুরের সহসা এইরূপ গোপাল 
ভাবাবেশ হইয়াছে জানিয়! তাহাকে বনু ভাঁগ্যবর্তী- 

জ্ঞানে সন্মান ও বন্দনা করিলেন। গোপালের মা 

মসংকোচে বলিলেন, “আমি কিন্তু বাপু ভাবে অমন 

কাঠ হয়ে যাওয়া ভালবাসি না। আমার গোপাল 

হাঁদবে, খেলবে, বেড়াবে, দৌড়,বে--ওমা ও কি! 
একেবারে যেন কাঠ। আমার অমন গোপাল দেখে 

কাজ নেই।” সে-বারে শ্রীশ্রীঠাকুর বলরাম-গৃহে 
ভক্জসঙ্গে সানন্দে ছুই দিন ছুই রাত কাটাই! 

তৃতীয় দিন সকালে আঁটট1 নয়টার সময় নৌকা 

করিয়! দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন; গোপালের মাও 

তাহার সহিত একই নৌকায় গেলেন। এতদ্বযতীত 

গোলাঁপ-মাও ছিলেন, আর সম্ভবতঃ শ্রীধুক্ত কালী 
(ৰা স্বামী অভেদানন্দ )ও ছিলেন। গোপালের 

মার সেবার জন্ত এদিন বলরামবাঁবুর বাটী হইতে 
তাহাকে অনেক জিনিসপত্র দেওয়া হুইয়াছিল-_ 

হাতা, বেড়ি, কাপড় ইত্যাদি । 
শ্রীশীঠাকুরের গলরোগ বৃদ্ধি হইলে ভক্তগণ 

তাহাকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় লইয়া আসেন। 

কিন্ত তাহার বাসের জন্ত হুর্গাচরণ মুখাঞ্জরি স্ট্রীটে 
যে ক্ষুদ্র বাঁড়িথানি ভাড়। লওয়া হইয়াছিল উহা 

দেখিয়৷ ঠাকুর উহাতে বাস করিতে অস্বীকার 

করেন এবং তখনই পদব্রজে বলরাম মন্দিরে 

চলিয়া! আসেন। “লীলাগ্রসঙ্গে'র মতে সপ্তাহকালের 

মধ্যেই হ্াামপুকুর স্ট্রাটে অবস্থিত গোকুলচজজ! 

ট্টাচার্ধের বাটা ঠাকুরের জন্য ভাড়া লওয়া হ্য় 



বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 

এবং ঠাকুর সেখানে চলিয়া ষান। স্থতরাঁং এই 
মতে ঠাকুর সে-বার এক সপ্তাহের কিছু কম সময় 

বলরাম-মন্দিরে ছিলেন। (দিব্য ভাব ও নরেন্ত 
নাথ-.২৫৩ পৃঃ) শ্রীরামচন্দত্র দত্ত কিন্ত তাহার 

রচিত শ্রী্রীরামকষ্খ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত” 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “বমরামবাঁবুর বাটীতে এক 

পক্ষের অধিক বাস করিবার স্থবিধ! হইল ন|।” 
(১৬৬ পৃঃ) ্রশ্রীরামকুষ্-পু'থিতেও লিখিত 
আছে, “এক পক্ষ হৈল গত বন্থুর ভবনে” 
(৫৭৭ পৃঃ )। 

যাহা হউক, আমর! লীলা প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ ও 
এই সময়ে বলর।মভবনে সংঘটিত একটি লীলার 
বিবরণই পরিবেশন করিতে উদ্ভত হইয়াছি। 
ঠাকুর কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন জানির়। 
চারিদিক হইতে পরিচিত ও অপরিচিত বনু ভক্ত 
সেখানে আপিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের অন্থখের 
কথা ভূলিয়। এ বাটীকে উৎসবক্ষেত্রে পরিণত 
করিলেন। ডাক্তারের নিষেধ এবং ভক্তদের সকরুণ 
প্রার্থনায় ঠাকুর যথাসম্ভব নীরব থাকিলেও 

আগতদের আতি তাঁঞাকে বারংবার বিচলিত করিত 
এবং করুণায় বিগলিত হুইয়! তিনি অকাতরে জ্ঞান, 
ভক্তি ও কৃপা বিতরণ করিতেন। এ সময় একদিন 
পুজ্যপাদ লীলাপ্রসঙ্কার বলরামবাৰুর বৈঠকথানায় 
উপস্থিত হইয়! দেখিলেন, ঘরখানি লোকে পরিপূর্ণ । 
পূর্ণ, গিরিশ ও কালীপদ্দ মহোৎ্সাহে গান 
ধরিয়াছেন__ 

আমায় ধর নিতাই । 
আনার প্রাণ যেন আব করে রে কেমন। 

( নিতাই ) জীবকে হরিনাম বিলাঁতে 
উঠল ষে ঢেউ প্রেমনদীতে 

সেই তরজে এখন আমি ভেসে যাই। 
( নিতাই ) খত লিখেছি আপন হাতে 

অ্ সখী সাক্ষী তাতে 
( এখন) কি দিয়ে শুধিৰ আমি প্রেমের মহাজন। 

বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকষ্। ১৯৫ 

(আমার ) সঞ্চিত ধন ফুরাইল 

তবু খণের শোধ ন! হ'ল, 

প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই। 

ঠাকুর এ ঘরের পশ্চিমাংশে পূর্বান্তে বপিয়! 

আছেন-__সুখে প্রসন্নতা ও আনন্দের অপূর্ব ছট!। 
তাহার দক্ষিণ চরণ উত্থিত ও সম্মুথে প্রসারিত। 

একব্যক্তি পরম প্রেমের সহিত সন্তর্পণে উহা বক্ষে 

ধারণ করিয়! অশ্রজলে বক্ষ ভাসাইভেছেন। শীত 

সাজ হইলে অর্ধবাহ্থ দশা প্রাণ্ড হই ঠাকুর 
সন্দুখন্থ ব্যক্তিকে বলিলেন, “বল শ্রীকষ্চচৈতন্ত, ব্ল 

শ্ররুষ্ণচৈতন্ত, বল শ্রীরুষ্চৈতন্ত। তিনবার নাম 

গ্রহণ করাইয়! তিনি প্ররৃতিস্থ হইয়া পুনরায় 

স্বাভাবিকভাবে কথামত বিলাইতে লাগিলেন । 

সেদিনের কপাপ্রাণ্ড ব্যক্তি শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল 

গো্ামী। ইনি ঢাকার কোন কলেজে অধ্যাপনা 

করিতেন। ঠাকুরের অশ্স্থতার সংবাদে তাহাকে 

দর্শন করিতে আসিয়া এই অভাবনীয় কপালাভ 

করেন। 

এই সময় লোকসমাগম দেখিয়! ঠাকুর একদিন 
ভাবাবস্থায় বলিয়াছিলেন-_-“এত লোক কি আনতে 

হয়? একেবারে ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস্। লোকের 

ভিড়ে নাইবার খাবার সময় পাই না। একটা তো! 
এই ফুটে! ঢাক। রাতদিন এটাকে বাঁজালে আর 
কয়দিন টিকবে। 

শ্ীশ্রীরামকৃষ্ পু'থিতেও বলরাম-মন্দিরে শ্রীপ্রভূর 
লীলার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা রহিয়াছে, উহ! এখানে 
সবিস্তারে উপহার দেওয়া সম্ভব নহে। তবু ছইচাঁরি 
পও.ত্বিঃ তুলিয়া ধরিবার লোভ সম্বরণ করিতে 

পারিলাম না। 

বসুর ভাগ্যের কথা নাহি হয় ইতি। 
ধাহার ভৰনে এত প্রভুর পীরিতি ॥ 

প্রভুর আগমন বস্থুর ভবনে। 

সাধারণে রাষ্ট্র কথা হৈল কানে কানে॥ 



লৌকাঁরণ্য হেল লৌকে ভৰবন-ভিতরে । 

অগণন সাধ্য কার সংখ্যা তার করে ॥ 

মঙ্গল-উতসব-ধবনি উঠে দিবারাত্র। 

বন্থুর ভবন ঠিক জগন্নাথ-ক্ষেত্র ॥ ( ৫৭৬ পৃঃ) 

পুঁথি হইতে আরও ছুই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার উল্লেখ 

করিতেছি । বলরামবাবুকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 

"অন্যে দিতে দ্রব্য যদি আনে কোন জন্। 

সেই দ্রবা দেয় যদি খাইতে আমারে। 

তখন ন! পারি তাহা স্পর্শ করিবারে ॥” 

পরীক্ষার জন্য বলরাম একদিন ঠাকুরের জন্য আনীত 

মিষ্টান্নের সহিত নিজ হাতে অপরের নামীয় মিষ্টান্ 

মিশাইয় দ্িলেন। কিন্তু আহারকালে দেখিলেন, 
শ্রীগভু অপরের উদ্দেশ্তে আনীত মিষ্টন্গে মোটে 

হত্তক্ষেপ, করিলেন না 

যে ভোজ্য নিজের তার, তার নামে আনা। 

প্রত্যেকের লয়ে প্রায় ছই এক দানা । 

থাইলেন প্রভুদ্দেব ভরিল উদর । 

বুদ্ধিহারা বলরাম দেখিয়া রগড় ॥ (৩৯৭ পৃঃ) 

পুঁথির আর একটি বর্ণনা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্্রকে 
লইয়া । সেদিন শ্রিশ্রীঠাকুর নন্দ বন্থর বাটী হইতে 

বলরাম-ভবনে যাইতেছেন। সঙ্গে আছেন নারাণচন্ত্র 

প্রভূ তাহার হাত ধরিয়া চল্িয়াছেন। গিরিশ স্বগৃহের 

সম্মুখেই এক রকে ৰসিয়াছিলেন, ঠাকুর তাহার 
প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়৷ আগাইয়! চলিলেন। 

গিরিশের ইচ্ছ! হইল, সঙ্গে যাব। কিন্তু অভিমান 

বাধা দিল। তখনও প্রভুর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা 

হয় নাই। তিনি দ্বিধাগ্রস্ত আছেন) এমন সময় 

নারাণচন্দ্র সহাস্তে আসিল। 

প্অমূতবরধী ভাবে কহিল তাভায়। 

দেখিতে তাহারে ডাকিলেন গ্রভূ রায় ॥ 

তিল নহে দেরি তেঁহ চলিল অমনি। 

মহামন্ত্রে বিমোহিত যেইরূপ ফণী ॥ 

ব্ন্থ-ভবনে উপস্থিত গিরিশের মনে এক সমন্তা 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্-- ৪র্থ সখ্য 

ছিল “গুরু কে?” ঠাকুর তাহার প্রশ্নের উত্তরে 

বলিলেন, *গুরু কি, কেমন জান ? যেমন কোটন]। 

মিলাইয়| ইষ্ট--গুরু নাহি রহে আর। 

তোমার হয়েছে গুরু, কি চিন্তা তোমার ॥” 

গিরিশের আর এক চিন্ত। ছিল_তাহার মনের 

বাক যাইবে কবে? ঠাকুর অভয় দিয়া বলিলেন 

"চিরে হইবে দুর চিন্তা কিছু নাই ॥” পুথির 

আর একটি আলেখ্য সমধিক চিন্তাকর্ষক। 

সেদিন নীলকঠের যাত্া শুনিতে ঠাকুর হাটখোলায় 

গিয়াছিলেন। সেখানে উপস্থিত হইলে যাত্রা-দশনে 

আগত ব্যক্তির! যাত্রা ছাড়িয়৷ তাহাকে দেখিতেই 

ব্যস্ত হইয়া পড়িল । যাত্রার পরিবর্তে তখন হরিনাম 

কীর্তন আরম্ভ হইল এবং শ্রাপ্রভী আসন হইতে 

উঠিয়া সমাধিস্থ হইলেন। 

দেখিবারে গোলযোগে যাত্র! যায় প্রায় ভেঙে, 

ভক্তিমান গায়ক প্রধান। 

আপনার দলে দলে সহ থোল কণ্তালে 

গায় যুগ্ম রাধাকষ্ণ নাম। 

শুনিক্স! যুগল নাম নিয়দেশে ভগবান 

নামিতে লাগিল! ক্রমে ক্রমে | 

তখন ভক্তগণ তাহাকে পুনঃ আদনে বপাইলে যাত্র 

আরম্ভ হইল। কিন্তু ভাবাবেশে তিনি আবার 

কুষ্ণপ্রেমে গাঢ়তর নিমগ্ব এবং বিকলাঙ্গ হইলেন। 
সেহেতু লইয়া তায় স্বর বাহিরে যাঁয় 

ভক্তগণে ভীত অতিশয় । 

সেবাশুশ্রষার পরে সুস্থ করি গ্রভুবরে 

পলাইল শকটারোহণে। 
বাগবাজার়েতে ধাম ভক্ত বন বলরাম 

ভাগ্যবান্ তাঁহার ভবনে ॥ 

এই পর্যন্ত আমর তিনখানি প্রধান গ্রন্থ অবলম্বনে 

বলরাম-মন্দিরে শ্রীপ্রভূর লীলা কিঞ্ন্মাত্র আস্বাদন 

করিয়াছি । অন্থান্ত গ্রন্থেও আরো কিছু ঘটনার 

উল্লেখ পাওয়া যায়। 



শৃছালমুক্তি 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 

নব নব বন্ধনে 

নিজেরে বাধিতে ভব সংসার সনে 

তৃষা কামনায় শৃঙ্খল শুধু পরিয়াছি নিশিদিন 
শতেকের কাছে খাতক হইয়া করিয়া কত না খপ । 

শৃঙ্খলে আমি ভাঁবিন্ু অলঙ্কার 

দিনে দিনে এ শৃঙ্খলই মোর হ'ল ছূর্বহ ভার । 

ভূষণ বলিয়া পরেছিন্ যাহ হরিল তা মোর বল, 

জীবনের পথে আগাতে দিল না পায়ে বাঁধা শৃঙ্খল । 

আমিতেছে আজ ম্ুদূরের আহ্বান, 

ছেড়ে যেতে চাই ছিড়ে যেতে চাই পঞ্জরে পড়ে টান । 
জানি তুমি দেবে কঠোর আঘাত হানি 

সব বন্ধন করিবে ছেদন হে প্রভূ বশ্রপাণি। 

শিথিল করিয়া! দাও বন্ধন, দূর কর মায়া মোহ 

করিতে শিখাও বন্দীরে বিদ্রোহ । 

সব শৃঙ্খল আপনার হাতে ছিড়ে 
সম্মুখে ভব-বৈতরণীর তীরে 

দাড়াইতে যেন পারি 

হে আমার কাগ্ারী-- 

সেই বল মাগি জুড়ি মোর ছুটি পাণি, 

বিন। সাধনায় মিলে নাকো তাহা জ্ঞানি। 

তবে যে শুনেছি তোমার কৃপায় সবি সম্ভব হয়, 

সেই কৃপা আমি-_-পাব না করুণাময় ? 



পথ কই? 
শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী 

সহ বাধা বিদ্র ও প্রয়োজনের জটিলতার মধ্যে 
পড়িযক। আমাদের জীবন্যাত্রার পথ আজ সক্কীর্ণ হইয়া 
পড়িয়াছে। দিনের পর দিন নূতন সমস্তায় পড়িয়া 
আদর্শ কি ভাবিয়া দেখিবার সময়ও পাইতেছি 
না। সর্বদ| শুনিতে পাই আগাইতে হুইবে। 

কিন্ত কোথার যাইব? পথ কই? 
পাশ্চাত্য বীতি-নীতির সহিত ভারতের সামাজিক 

জীবন মিলাইবার সার্থকতা কোথায়? তাহাদের 

নিকট হইতে গ্রহণ করিবার বহু জিনিস আছে জানি, 

কিন্ত সামাঞ্জিক জীবনে নিজের এঁতিহা বজায় 

রাখিয়াও তাহা লইতে পারা যায় । তাহাদের সাহস, 

স্বাধীনতা ও শ্বদেশপ্রিয়তা, তাঁহাদের আত্মনির্ভরতা 

ও নারীজাতির প্রতি সম্মনি, তাহাঁদের একতা ও 

উচ্চাকাজ্ষ! এ সমস্তই অনুকরণীয় ; তাই বলিয়া__ 

যথেচ্ছ বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ও আনুষঙ্গিক সামাজিক 

জীবনধাত্র! গ্রহণ করিলে আমরা আমাদের এঁতিহা 

ও জাতীন্ন গৌরব হারাইব । 

তাহাদের সদ্গুণরাশি আয়ত করিয়া আমাদেরই 
পথে আমাদের আগাইতে হইবৰে। চরিত্র গঠিত 

হইলে মনোবল দৃঢ় হয়, মনোবল দৃঢ় হইলেই পথ 
চলিবাঁর__ অগ্রসর হইৰ।র সামর্থ্য আসে। এ সকলের 

মূল হইতেছে সত্য ও স্বার্থ ত্যাগ। সত্যাশ্রয়ী ন! 
হইলে কি চরিত্রবল দৃঢ় হয়? শত শত বৎসরের 
পরাধীনতার চাপে ও অন্থকরণের ফলে জাতির 

এঁক্যবোধ আজ শিথিল হইয়! পড়িয়াছে, ক্বতন্ত্র 

ভাবও বিলুগু। তাহাকে ম্বধর্মে ফিরাইতে হইলে 
বিবেকানন্দের মত নিঃস্বার্থ, নির্ভীক কর্মবীর চাই। 

সত্যনিষ্ঠ ব্রচ্চচারীই সকলকে আপন আদর্শে 
আকর্ষণ ও সংহত করিতে পারেন । 

সমাজ-জীবন স্ুসংস্কৃত না হইলে জনসাধারণের 

চলার পথ সুগম হুইবে না, পদে পদে তাহার! বিভ্রাস্ত 

হইবে। ভারতের সমাজ চিরদিন ধর্মের ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত, সেখানে রাঁজচক্রৰর্তীরও হস্তক্ষেপ করিবার 
ক্ষমতা নাই। প্রজানুরঞ্জক লোকপ্রিয় রাজাধিরাঁজ 

রামচন্জ্রকেও ধর্মের অনুশাসন মানিয় চলিতে 

হইয়াছে ; অপাপবিদ্ধা লক্্মীস্বরূপিণী সীতাদেবীকেও 

সমাজনীতির শাসনে বনবাসিনী হইতে হুইয়াছে। 
মহাপুরষের প্রদদশিত পথে শিক্ষাপ্রাপ্ত 

বিদ্বন্গুলীর দ্বার সমাজ পরিচালিত হওয়া 

প্রয়োজন। ধনীর হাতে নয়, ব্যবসায়ীর হাতে নয়ঃ 

রাজনীতি-বৃর্ভিপরায়ণের হাতেও কোন ক্ষমতা থাকা 

উচিত নয়,_কারণ তাহাদের স্থার্থপূর্ণ একদেশী 
দৃষ্টির ইজিতে সকল মানব মিলিত হইতে পারে 
না। বাহার! অবনতমন্তকে সমাজনীতি মানিয়! 

চলিবেন_তাহাদেরই শাসনপ্রণালী জনসাধারণ 

মানিয়। চলে। এমন দৃষ্টাম্ত আমাদের রামীয়ণ- 
মহাভারতের প্রতি পাতায় লিথিত আছে । 

আমাদের গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতের 

বহুল প্রচার ও আলোচনা আজ বড়ই প্রয়োজন । 

শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও তাহার প্রতি আঙ্গত্য, সত্যপালন 

ও ন্বধর্মরক্ষাঁ-বিষ়ক অসংখ্য দৃষ্টান্ত সেখানেই 
আছে। প্রতি পল্লীর মধ্যে ১০।১২টি গৃহকে কেন্ত্ 

করিয়া সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন সমবেত পাঠে ঝা 

আলোচনায় সকলের উপস্থিতি চাই, পল্লীর আস্থা- 

ভাজন শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিই পাঠ ও ব্যাখ্য। করিবেন। 

ঘরে ঘরে আলোচন! সর্দ| সবত্র সম্ভব নর। 

আদর চরিত্র আলোচনার ছার! বুদ্ধিবৃত্তি ও পবিত্র 

চিন্তার থোরাক জুটিবে, মানসিক শক্তি সঞ্চিত হইয়া 
চরিত্রবল সুদৃঢ় করিবে। 

ধুব-সমাজ স্বার্থভোগের পক্কেই দিন দিন ডুবিয়া 
যাইতেছে। জীবিকাঁর জন্ত স্কুল-কলেজের পরীক্ষ! 

পাশ করাই ছাত্রদের একমাজ উদ্দেহা। মুখ 
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করিয়াই হউক, নকল করিয়াই হউক বাঁ ধে কোন 
উপায়ে হউক ক্লাস প্রমোশন ও ডিগ্রি লাভ করিয়া 

যেন তেন প্রকারে একটি চাঁকরি সংগ্রহ করিতে 

পারিলেই সর্বসিদ্ধি লাভ হুইল, তারপর গতানু- 

গতিকতার শোতে ভাসিয়া চলা । 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তরুণেরা জনসেবার শিক্ষা না 

পাইলে জাতির জাগরণ কেমন করিয়া সম্ভব ? ধনী, 

বিদ্বান ও বলিষ্ঠ সকলে হয় না; কিন্তু ইচ্ছা করিলে 

সচ্চরিত্র সেবক সকলেই হইতে পারে। সংসারে 
হ্বর্থের তাড়নায় কতই ঘুরিয়া মরিতেছি। পঙ্কিল 

চিন্তায় অবিরত মানপিক কালিমাঁয় মলিন্তর 

হইতেছি । ক্ষণিক অবসরে একটু চিন্তাধার 
যদি কোনও নিংস্বার্থ মহৎ প্রচেষ্টায় ব্যয় করিতে 

পারি, তাহা হইলে সারাদিনের সমস্ত ক্লান্তি নিঃশেষে 

মুছিয়! যাইবে, এবং শাস্তি ও আনন্দ লাঁভ হইবে। 

আমর! ভাবিয়া! দেখি না-__জীবনের শেষে পরিণতি 

কোথায়? সমন্ত দিনের মধ্যে সচ্চিন্তা ও সংপ্রসঙ্গ 

কতটুকু করিলাম? সংসার ও সমাজের সমস্ত দায়িত্ 

প্রত্যেকের উপর নির্ভর করিতেছে । আদর্শ পিতা 

মাতা না হইলে স্ুুসন্তান কেমন করিয়া জন্মিবে? 
স্ুসস্তানের সমষ্টিই তো উন্নত জাতি। তাই আজ 
শৃঙ্খলমুক্ত ন্বাধীন দেশের পুপ্যভূমিতে দঈীড়াইয়া 

আমাদের আত্মবিচার ও আত্মবিশ্রেষণের দ্বার! 

নিজেদের সংশোধন করিয়! চরিত্র উন্নত করিতে 

হইবে৷ সর্ব স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সম্তানদের জীবন- 
গঠন করিতে হইবে, তাহারাই দেশের ভবিষ্যৎ ও 
'অ[মাদের গৌরব । 

ইংরেজের শাসনে ও অন্থকরণে অভ্যন্ত হইয়। 
নিজেদের ধ্রতিহ ভূলিয়! খশ্ডিত হইতে হইতে আমরা 
অতি ক্ষুদ্র হইয়। পড়িয়াছি। পারিপার্থিক পরিস্থিতি 
সম্বন্ধে উদাসীন হইয়াছি, ক্ষুদ্র গণ্তীর মধ্যে 

আবন্ধ হুইয়। সন্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি। কাহাকেও 
সাহায্য করিবার মত প্রবৃত্তি নাই, কাহারও 

সাহাষ্য পাইবার উপায় নাই। উদার অতিথিবৎসল 

পথ কই? ১৯৯ 

তাঁরতের সাধারণ মানৰসমাজ্জ 'আত্মকেন্জ্রিক হইয়া 
আজ আচ্ছন্্র হইয়৷ পড়িয়াছে। 

আজ আমর! পরশ্রীকাতর ও শ্রমবিমূখ, তাই 

আমাদের উত্তরাধিকারী সন্তানগণ উচ্ছৃঙ্খল । আমর! 

আত্মবিস্বৃত। তাই তাহারা বিপথগামী । নিজেদের 
জীবন গঠন করিতে পারি নাই, তাই ইচ্ছাসত্বেও 

সম্তানদের স্থনিয়ত ও চরিত্রবান করিতে পারি না। 

সৃষ্টি করিয়া পণ্ড-পক্ষীও সন্তান পালন করিয়া! থাকে, 

ইহা হ্বাভাবিক। সন্তানকে জ্ঞান, বিবেক ও 
মনুষ্যত্বের সন্ধান দিয়! উন্নতজীবনের অধিকারী ন! 

করিলে জীবজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিবার 

অর্থকি? 

গীতা, ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের আদশ 

জীবন ও চরিত্রের আলোচনার দ্বার! আত্মবিচার 

করিয়া ধ্বংসোনুখ ব্যক্তিকে ও জাতিকে টানিয়া 

তুলিতে হইবে । আমাদের অভীত জ্ঞানগরিমায় 
সমুজ্জল। সেবা ও পরোপকাঁরের দৃষ্টান্ত পরিপূর্ণ । 
কত বলিব? কি নাই? দধীচির অস্থিদান, ভীম্মের 

প্রতিজ্ঞা, হরিশ্চন্ত্রের রাঁজ্যদান, রামচন্দ্রের সত্যপালন 

ও সীতার পবিত্রতা, কর্ণের কবচ কুগ্ডল দীন, 

পাওুবের ভ্রাতৃত্ব, এ সকল মহারত্বের অধিকারী 

আমাদের সম্ভতানগণ। সচ্চিন্তা কোনও প্রতিষ্ঠানে 

সংযুক্ত না হইলে আদর্শ কেমন করিয়া শক্তি সঞ্চয় 
করিবে ? তাই সংঘবদ্ধ আলোচনা প্রয়োজন । 

বনু বিলম্ব হুইয়! গেলেও এখনও সময় আছে। 

জীবনের সায়াহ্কে উপনীত হইয়াও আমরা যদ্দি 

স্বার্থে ও ভোগে ডুবিয়া থাকিঃ তবে আমাদের 

সম্তানগণ মানুষ হইবে কেমন করিয়া? পিতামাতার 

আদর্শ__তাহার্দের জন্মগত সংস্কার ও অধিকার; তাহা 

হইতে তাহাদের ৰঞ্চিত করিলে আমরা কর্তব্যচযুত 

হইব, তাহার! আদশত্র হইৰে। চরিত্র মানুষের শ্রেষ্ঠ 

সম্পদ। উন্নত চরিত্র গঠিত হইলে আর পতনের 
ভয় নাই। অতএব আমাদের প্রত্যেক পিতামাতার 

কর্তব্য হইতেছে মহাঁজন-সেৰিত উপাষে নিজেদের 
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জীবন গঠিত করিয়া সন্তানের চরিত্র গঠন করা। মহাজন-প্রদশিত পথই পথ; সন্তানদের সেই 
শুধু বিষয়-সম্পন্তির উত্তরাধিকারী নয়, আদর্শের পথ ধরাইয়া দিতে পারিলেই আমাদের কওব্য সমাণ্ড, 
উত্তরাধিকারী করিতে পারিলেই সম্তানধারণ সার্থক । তাহাদেরও জন্ম এবং জীবন সার্থক! 

তারাই তো মানব মহান 
বেগম সুফিয়া কামাল 

যাহারা সাম্যের গানে আনে প্রাণে চেতনার বাণী, 
সত্যের সেবায় যারা মুছে দেয় তুস্ছতার গ্লানি 

তারাই ত মানব মহান__ 

তাহাদের পুণা নামে এ পৃথিবী হয় তীথস্থান। 
ভঙ্গুর মৃত্তিকা-পাত্রে হয় বে অম্বত-সঞ্চয় 

সে অশ্বত-বিন্দ্ু পানে যাহার। হইল মৃত্যুঞ্জয়__ 

তুচ্ছ করি দেহের বিলাস, 

আত্মার এশ্বরধরাশি পুষ্পসম করিয়। বিকাশ 
স্বন্দরে সপিল যারা সে প্রেম-সুরভি, 

তারাই তে। কালজয়ী আনন্দ-মমৃত-স্বাদ লভি। 

কালচক্র আবতিয়া কত যে কীতিরে করি লয় 

বহিয়া চলিয়া গেছে, হেরিয়াছে অপুর বিম্ময় | 

সংসারের সিন্ধু হতে হংস নভোচারী 
উত্বে” আরো উর্ধে ওঠে অলৌকিক আনন্দ বিথারি । 
তবু ও মর্ত্যের মায়া আও ক্রিষ্ট ব্যথিতের লাগি 
ন্রেহাত। জননী সম অহরহ রহিয়াছে জাগি, 

“সেবা-ধর্ন” বাণী করি দান 

অযুত ভক্তেরে দেয় কর্মময় পথের সন্ধান । 

বিগত শতাব্দী তবু আজও সেই মৃত্যহীন প্রাণ 
অযুত ভক্তের কণ্ঠে উঠিতেছে সেই নাম-গান । 



আচার্ধ শঙ্করের শিক্ষাপদ্ধাতি 
অধ্যাপক শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য, এমএ, বি-টি 

প্রাচীন ভারত শ্রদ্ধাভরে বেদের সনাতনত্ব ও 

অপৌরুষেয়ত্ব শ্বীকার করিয়াছে । আরণ্যক 
যুগে উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিভিন্ন খধি-করৃকি 

বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । মহধি বাদরায়ণ 
শ্রুতিসিদ্ধান্ত যুক্তি অনুযায়ী সঙ্কলন করিয়! 

রক্ষস্ত্র রচনা করেন। তিনি পূর্ববর্তী খ্ধিগপের 
মত সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্গস্যত্রে 

বিভিম্ন মতের একটি স্ুদ্ধার্থ ঘাত-প্রতিঘাতময় 

ইতিহাস রহিয়াছে । বৌদ্ধোত্তর যুগে ভগবান্ 
শৃহ্করাচার্ধ বেদের শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। 

তাহার ব্রন্হত্র-ভাষ্য এক নবজীৰন-দর্শনের সুচনা 

করে। 

নীতিপ্রধান বোনধর্ম-গ্লাবনের পরে জ্ঞানপ্রধান 
বেদাস্তের ভিত্তিতে ভারতে বৈদিক ধর্মের নব- 

জাগরণ হয়। আচার্য শঙ্কর এই আন্দোলনের 
পুরোভাগে থাকিয়া অথগ্ড ভারত গঠন করিবার 

মহতী প্রচেষ্ট/ করেন। মৌলিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী 
ও গুস্থানভ্রয়ের তাৎপর্ধপূর্ণ ব্যাখ্যা বারা ভারতের 

ইতিহাসে তথা নিখিলমানব-সংস্কৃতিতে তিনি যুগান্তর 

আনয়ন ফরেন। আচাষ যুক্তি ও শ্রুতির প্রামাণ্য 

গ্রহণ করিয়! স্থির করিলেন যে একমাত্র ব্রঙ্জই 

পারমাথিক সত্য এবং জীব তত্বতঃ ব্রচ্ধই। জীব ও 

জগৎ ব্যবারিক দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া প্রতীরমান 

হইলেও পারমাধিক দৃষ্টিতে সত্য নহে। ব্রহ্ম সৎ- 
চিৎ-আনন্দ হ্বরূপ এবং সববিধ দ্বৈত-রছিত বিভু বস্তু । 

ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টদেবকে আশ্রয় করিয়া উপাসনা করিলে 

বা নিক্ষামভাবে কর্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তখনই 

শুৰচিত্ত সাধক তাহার ব্রঙ্গস্বূপ উপলব্ধি করেন। 

সতত পরিবর্তনশীল সংসারের ধন-জন-যৌবনের 

ভোগবাসন! ত্যাগ করিলে নিত্যবস্তর ধ্যানেই আত্ম- 

শ্রূপ লাভ হয়, এই আদর্শ প্রচার করিয়া আচার্য 

শংকর মানিবজীবনকে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করেন। আচার্য সর্ব জীবের প্রক্য 
উপলব্ধি করিলেন, জীবমাত্রের ব্রহ্গরূপতা ও একত্ব- 
বাদের নীতির ভিতরেই নিহিত রহিয়াছে-_-সাম্যবাঁদ 
ও গণতন্ত্রের সত্যতা । আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোঁন 

দুইটি প্রাণীর মধ্যে সর্বাঙ্গীণ এ্ক্য কখনও দেখিতে 
পাই না); অথচ আমরা রাষ্রনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যেক 
মানবের সমানাধিকারের কথ। শুনিতে পাই। 
আচার শঙ্করের পারমার্থিক এক্যপৃষ্টির প্রতি বিশেষ 
গ্রণিধান করিলে জীবের পারমার্থিক এক্য ও 

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমানাধিকারের দাবির মধ্যে 
একটা যোগস্ত্র পাওয়া যায়। 

'দ্াক্ষিণাগত শঙ্কয় বৌধর্মগ্লাবিত উত্তরাঁপথে 
বৈদিক ধর্মপ্রচারে বিশেষ সক্রিয় পন্থ! গ্রহণ করেন। 

শঙ্কর দক্ষিণাপথে ভারতের সনাতন প্রথায় শিক্ষালাভ 
করেন। তিনি হিন্দুঃ বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনে সমধিক 
ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি নৃতনভাবে 
ভারতবধের প্রাচীন ধর্মপ্রচারে সচেষ্ট হন। শঙ্করের 

ছুর্জয় প্রতিভাশক্তি ও তীহার বিভিন্নমতের প্রতি 

উদার ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙী, ভারতীয় মনে এক 
নব-ভাবের উদ্বোধন করিয়া নূতন এক জাতীয়তা- 

বোধের সুচনা করিল । শক্করের প্রবতিত আন্দোলনে 

তাহার পূর্ববর্তী দর্শন ও ধর্মমতগুলির এক অপূর্ব 
সমন্বয় সাধিত হইল। 

শহ্করাচার্ধের প্রবতিত নবধর্মের জাগরণের সহিত 

প্রাগৃবৌদ্ধবুগের শিক্ষা-পদ্ধতিও সমাজে পুনঃপ্রতিচ্ঠিত 

হইল। বৌদ্ধবুগে বৈদিক শিক্ষানীতি ও বর্ণাশ্রমধ্ম 

গ্রামাঞ্চলে কোনরূপে টিকির়া ছিল, শঙ্করাচার্য 

কতৃক বৈদাস্তিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে €ব্দিক 

শিক্ষানীতিও সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাগ, 
বৌদ্ধযুগের শিক্ষাপদ্ধতির সহিত বৌদ্ধোত্তর ঝুগের 
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শিক্ষানীতির মুল কাঠামো একরূপ হইলেও কালের 
প্রভাব বৌদ্ধোততর যুগের শিক্ষানীতির উপর 

বিশেষভাবে পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য পরবর্তী 
ধুগের শিক্ষানীতিতে প্রাচীন শিক্ষানীতি ও বৌদ্ধ 

শিক্ষানীতির একটি সমগ্বয্ন-প্রচেষ্ট। সুচিত হইয়াছে । 
শঙ্কর তাহার অসীম পাণ্ডিত্য-প্রভার ও বাগদক্ষতায় 

সমস্ত ভারতে বৈদাস্তিক ধর্ম প্রবর্তন করিয়! 

ভারতের চতুঃলীমায় চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন । 

তাহার চারজন সক্স্যাপী শিষ্ের উপর মঠগুলির 

পরিচালনা-ভার অর্পিত হয়। তিনি দক্ষিণ ভারতে 

বৃহত্তম “শৃঙ্গেরী” মঠ, উত্তর ভারতে হিমালস্ে যোশী 

মঠ, পশ্চিম ভারতে “সারদা মঠ এবং পূর্ব ভারতে 
“গোবধনঃ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন । এই সমম্স ভারতে 

বৌদ্ধমত ছাড়া শৈৰ টঞ্চব এবং তান্ত্রিক মতও 

প্রচলিত ছিল। এই বিভিন্ন বৈদিক মতগুলিকে 

তিনি একটি অটুট বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা 
করেন। প্রত্যেকটি উপাসক সম্প্রদায় যে সম- 

মধাদা-সম্পন্ন এবং পরমতত্বলাভে প্রত্যেকটি 

উপাসনামতেরই যে প্রয়োজনীয়তা আছে, একথা 

তিনি প্রচার করিয়া শৈব বেষ্ব শাক্ত 

গাণপত্য সৌর প্রভৃতি পঞ্চদেবতা-উপাসক 
সম্প্রদায়ের মিলন প্রচেষ্ঠা করেন। এতছ্দ্দেন্তে 

বিভিন্ন সন্প্রদ্দান্জের উপান্ত-দেবতাসমূহ যে একই 
পরত্রদ্মের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, শঙ্কর তাহাই প্রমাণ 

করেন। প্রতিটি উপাসক-সম্প্রদায়ই যে সম-মধাদা- 

সম্পন্ধ শঙ্কর তাহাও স্বীকার করেন। শঙ্করাচাধের 

এই সমঘধ-দৃষ্টি বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠিতে বিভক্ত ভারত- 
ভূমিতে একটি মহান ভারতীয় বোধ ও এঁক্যের 

সুচনা করে। শংকরই বর্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্মের 
ভিত্তি রচনা করিয়! যান। এই উদার সর্বভারতীয় 

দৃষ্টি অনুসরণ না করিলে মধ্যযুগের ইতিহাসের ধার! 
অন্তরূপ হইত। হিন্দু ভারত হয়তে! ইসলামের 

আক্রমণে পারস্য প্রভৃতি দেশের মতো সম্পূর্ণরূপে 

স্বধর্ম হারাইয়া ফেলিত। 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্--৪র্থ সংখ্য। 

শঙ্করাচার্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 

শৃদ্রের বেদপাঠের অধিকার, সাধারণভাবে স্বীকৃত 
না হইলেও “মোক্ষধর্মে শৃদ্রের অধিকার তিনি 
স্বীকার করিয়াছেন। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি 

অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য ও স্থললিত শাস্মবের মাধামে 

শৃদ্র আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করিতে পারিত। 

শঙ্করাচা মুর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮৭ সুত্র উল্লেখ 

করিয়া দেখাইয়াছেন যে শুদ্রের ভজন উপবাস 
পৃজার্চনাদি দারা শ্রেষ্ট জ্ঞানলাভ হয়। এই উপাক় 
গুলির সাথে ব্ণাশ্রমধর্মের কোন প্রকার সংশ্রব 

নাই, মানুষ মাত্রেই এই সকল সাধন! করিয়! 

আত্মোন্ততি করিতে পারে। মহাভারত পুরাণ 

প্রভৃতির অন্তর্গত আদর্শ-চরিত্র-বহল আখ্যানগুলি, 

শুর্রের জ্ঞানভক্তিলাভের সহায়ক। পরবতী যুগে 
রামানুজাচাধ শূদ্রের মোক্ষধর্মে অধিকার আরও 

ব্যাপকভাৰে স্বীকার করিয়াছেন। 

শঙ্করাচার্ধের প্রতিষ্ঠিত চারিটি মঠে অনুসন্ধান 

করিলে শঙ্করের প্রবর্তিত শিক্ষানীতি সম্বন্ধে নূতন 
জ্ঞানলাঁভ করা যাঁয়। এই ঝুগের শিক্ষাপদ্ধতির 

সম্বন্ধে জ্ঞান-_কালিদাস ভবভৃতি প্রতৃতি কবিগণের 

কাব্য হইতেও সংগ্রহ কর! যাইতে পারে। আচার্য 

শঙ্কর তাহার প্রচার-কারধ সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই 

করিয়াছেন । ইহাতে সংস্কৃত ভাষ! বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ 

করিয়াছে এবং নিথিল ভারতীয় একত্ব-বোধ বিশেষ- 

ভাবে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষার 

দর্শনের চরমতত্ব প্রকাশিত ন1 হওয়ায় এ ভাঁষাগুলি 

বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্তু কাব্য ও পুরাণের পথ 

ধরিয়াছে। শঙ্করবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনে 

বর্ণাশ্রমধর্ষ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চবর্ণ দ্বিজ- 
শ্রেণনীসমূহের ব্রহ্মচর্ধ ও গাহ্স্থ্য আশ্রমে শিক্ষা-_- 

ধর্মের অঙম্বরূপে গৃহীত হয়। প্রাচীন যুগের যজ্ঞ- 

প্রথা, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের আবির্ভাবে লুপ্ত হইয়! যাঁয়। 
শঙ্ুর-পরবর্তী বুগে ব্রাঙ্গপগণ শিক্ষা্দান-বৃত্তি গ্রহণ 

করেন; অধ্যয়ন ও অধ্যাপন পরবতী যুগের 
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ব্রাঙ্মণগণের দেনন্দিন এবং আবশ্তক কর্মের মধ্যে 

নিরধারিত হয়। 

বর্ণাশ্রমের উধ্র্ে আচার্ধ শঙ্কর মোক্ষধর্স ও 

সন্গ্যাসধর্মের বিশেষ প্রচার করেন। বর্তমান যুগের 

শিক্ষা-ব্যবন্থা লক (1.09০19) এর ভাৰ প্রভাবে 

সম্মোহিত্ত। "মন পরিষ্কার শ্লেউ” এই ভাব গ্রহণ 

করিয়া! বতমান যুগের শিক্ষাবাবস্থার জ্ঞান্দান-বিধির 

প্রাধান্ত হইয়াছে । তাই দিনের পর দিন পাঠ্য 

তালিকায় ছার মন ভারাক্রান্ত হইয়া! পড়িতেছে। 

মনীষী কান্ট (1801) মনের স্থট্টিমূলক শ্বভাব স্বীকার 

করিয়াছেন। শিক্ষাহ্থচী 

প্রতি লক্ষ্য করিলে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক 

যে শিক্ষাবিদের অবচেতন মনে এখনও সেই 

লকৃ-এর “ভূত” বাসা বাধিযু! রহিয়াছে । কিন্ত 

আঁচাধ শঙ্কর জ্ঞানের পরিসমাপ্তি যে “মোক্ষে 

তাহ! অগ্রাপ্ত বস্তর প্রাপ্তি নহে-_-পরন্ধ প্রাপ্ত 

বস্তর উপঙসন্ধি, তাহ! জানিতেন বলিয়াই তিনি 

তথ্যের জন্য ব্যস্ত না হইয়া চতুরাশ্রমের অন্তর্গত 

ব্রক্ষচধাশ্রমে দেহ মনের সংযম শৃঙ্খল! ও চরিত্র 
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আঁচাঁধ শঙ্করের শিক্ষাপদ্ধতি ২৬৩ 

গঠনের প্রতি দৃষ্টি দিয়/ছেন। অনেকে ব্রহ্গচ্ধাশ্রমকে 
বর্তমান ধুগের ছাত্রাবস্থার সহিত এক বলিয়া মনে 

করেন। কিন্তু বর্তমান যুগের স্তায় ছাত্র্দিগকে তথ্য 

প্রান অপেক্ষা তথন তাহাদের চরিত্র ও মানসিক 

গঠনের দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া তইত, যাহাতে 

শিক্ষার্থী তাহার অন্তনিহিত জ্ঞানকে উপলব্ধি করে। 

শঙ্করের মতে চরম জ্ঞান ভিতরে_বাঠিরে নহে, 

এ জন্য জ্ঞানোপদেশের পূর্বে শিক্ষার্থীর চরিত্র 

সংগঠন কর! হইত-_যাহাতে সে তাহার অন্তরেই 

আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। বহিজ্ঞানের 

ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিয়া আত্মজ্ঞানের 

পারমার্থিক নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে _-এই শিক্ষা 

ব্যবস্থার মুলনীতিতে । শঙ্কর-গ্রবতিত শিক্ষা- 

পদ্ধতি পরৰ্ ভারতের শিক্ষাধারা নিয়স্ত্রি 

করিয়াছে । হিন্দু ভারত ধর্মকে জীবনের গ্ুবৰতীর! 

বলিহা মানিক্বা লইপ়্াছে_-তাই শঙ্কর-প্রবর্তিন্ত 

শিক্ষাধারাই হিন্দু ভারতকে বহুদিন স্বধমনিষ্ঠ 

রাখিয়া তাহার জাতীয় জীবন কি ও ধর্ম রক্ষা 

করিয়াছে। 

ওই শ্রন্দর আসে! 
শ্রীমুক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যভারতী 

শালবনে কার আগমনে মন 

পুলকিত অনুরাগে, 

হদ্বক-বীণার ভারে গ্তারে কোন্ 

মীড়-মুরনা জাগে। 

পিয়াল-কুঞ্জে, মহুয়ার বনে 

ও কেস্ন্দর আসে? 

প্রাণের মধুর গন্ধ ছড়ায়ে 

বন-কুন্ুমের বাসে। 

উষার উদ্ধার গগন-ললাটে 
অকুণ-কিরণ-বাগ-_ 

'ভ্র-মুকুলেঃ পলাশে, শিমুল, 

অশোকে ছড়ায় ফাগ। 

ধরণীর এই প্রাপ-প্রা চে 
রূপ-রস-মধু-গন্ধে। 

উলসিছে প্রাণ মধুর লগ্নে 

ভাষা-ছলের ছন্ছে। 



রবীক্রকাব্যে হুংখতত্ত 
শ্রীস্ুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত 

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ছুঃখতত্ব একটি বিশিষ্ট স্থান 

অধিকার করিয়্াছে। কবিমানসের আনন্দ-বৈচিত্র্ের 
অন্তরালে রহিয়াছে বিরাট ও গভীর ছুঃখের 

অনুভূতি, যাহা তাহার কাব্যে ফল্তধারার মত 

প্রৰাহিত। এই ছুঃখবোঁধের উৎস- তাহার ব্যক্তি 

গত ভীবন ও অভিজ্ঞতা । রবীন্দ্রনাথের মত 

ভাগ্যবান পুরুষ পৃথিবীতে কমই জন্মিয়াছেন ; 

আবার তাহার মত ভাগ্যহত ব্যক্তিও অতিশয় 

বিরল। বছুর্দিক হইতেই তিনি ভাগ্যবান, কিন্ত 

সুদীর্ঘ জীবনে তিনি যে কত কঠোর হছুঃথদাহন 

পাইয়াছেন তাহারও ইয়ত্তা নাই। তাহীর বিশ্ব 
বিশ্রাত বিপুল খ্যাতি, তথাপি তাহাকে কত গঞ্জন! 

বেদনা! পাইতে হইয়াছিল । মর্মান্তিক মৃত্যুশোক 
তাহাকে বারংবার সহিত্তে হইয়াছে, স্ত্রী, পুত্র, কন্তা, 

নিকটতম আত্তীক্স্বজন বন্ধ-একে একে তিনি 

হাঁরাইয়াছেন। তারপর আসে নানা ব্যর্থতা, 

মানুষের কত রকমের কপটতা, কৃতদ্বতা নিঞম 

নিন্দা, গ্লানি, সব রকমের ছুঃখই তিনি পাইয়া- 

ছিলেন। কোন ছুঃখই তাহার জীবনে বাদ 

যায় নাই। | 
রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই ছুঃথকে দেখিয়াছেন স্ঙ্ির 

মূলে । শিশুকাল হইতেই উপন্ষিদের মন্ 

নানাভাবে তাহার চিত্রকে অন্থরণিত করে। 

ভিনি বিশ্বাস করিতেন বিশ্বতরষ্ট| আনন্দময় । বিশ্ব 

জগৎ সেই ষ্টার আনন্দেরই প্রকাশ। জীব-জগতে, 

প্রক্কৃতির ফুলে ফলে পল্লবে সর্বত্রই সেই অমৃতধারা 
প্রবাহিত। বনহুর মধ্যে সেই আনন্দময় নিজেকে 

প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্ত্রনণথ আনন্দতত্বকে 

হ্বীকার করিয়াও ছুঃথকে দেখিয়াছেন স্যঠির মুলে। 

তিনি বলেন “ছুঃথের তত্ব আর শ্যটিতত্ব একেবারে 

এক সঙ্গে বাধা। কারণ অপূর্ণতাই ত ছুঃখ এবং 

হুষ্টিই যে অপূর্ণ ।” তারপর তিনি ছুঃখতত্ব সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন_-“অপূর্ণের মধ্য দিয়া না হইলে পূর্ণের 
প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া? জগৎ অপূর্ণ বলিয়া 
তাহ। চঞ্চল, মানব সমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট 
এবং আমাদের আত্মৰোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমর! 
আত্মাকে এবং অন্ত সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। 

কিন্ত সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শাস্তি, চেষ্টার 

মধ্যেই সফলতা এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম। 

অতএব মনে রাখিতে হুইবে পূর্ণতার বিপরীত শৃন্ধতা, 
কিন্তু অপূর্ণতা! পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে। 
"সেই জন্তেই এই অপূর্ণ জগৎ শৃন্ত নহে, মিথ্যা 
নহে। সেই জন্তেই এ জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, 

শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলত! 

আমার্দিগকে কোন আঅনির্চনীমতায় নিমগ্ন করিয়া 

দিতেছে ।” সুতরাং ছুঃখ মায়! বা বিকার নয়। হুঃখ 

সুষ্টির অপূর্ণতারই অপরিহার্য অঙ্গ, স্থষ্টির অস্তনিহিত 

অর্থকে প্রকাশ করিবার জন্ুঃ পূর্ণের অর্থকে 
প্রকাশ করিবার জন্ত এ ছুঃখের প্ররোজন ॥ ত্য 

লীলার সার্থকতাকে প্রকাশ করিতে এ ছুঃখের 

প্রয়োজন । 

বিশ্বতষ্ার আনন্দের প্রকাশ হুঃখের মধ্য দিয় | 

মানৰত্ধীবনেও আনন্দের অভিব্যক্তি হুঃখের 

অভিঘাতে। মানুষের প্রাণের মধ্যে আনন্দকে গোঁচর 

করিয়া ধরিয়াছে ছুঃখই। তাই রবীন্দ্রনাথ বার 
বার এই সহজ সত্যের কথ! ব্যক্ত করিয়! বলিয়াছেন, 
“মিলনের আনন্দ অর্থহীন হ'ত যদি বিরকের হুঃখ 

না থাকত ; মুক্তির আনন্দ নিশ্রীভ হত যদদি বন্ধনের 

বেদনা না থাকত) অরূপের বার্তা ও আঅসীমের 

আকৃতি ব্যর্থ হ'ত যদ্দি রূপের ও সীমার বেদনার 
মধ্যে তারা ধরা না দিত।” 

কবির ছঃখতত্বকে অসামান্য সৌনর্ধমণ্ডিত 
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করিয়াছে ছুঃখের কল্যাণতম মহিমা । বহুরূপে ও 

বহুভাবে ছুঃখের এই কল্যাণরূপ রবীন্দ্রকাব্যে মূর্ত 

হইয়া উঠিয়াছে। বার বাঁর তিনি বলিয়াছেন, 

“মানুষের আত্ম! চিন্ময় যুগে ধুগে তার অভিসার 

অনন্তের পাঁনে সত্য শিব ও জদ্বৈতের পানে। সে 

দুর্গম পথে মানুষের শ্রেষ্ঠ পাথের়__তার ছুঃখ।” কৰি 

আরও বলিয়াছেন আত্মীকে উপলব্ধি করবার, ভূমাকে 

স্পর্শ করবার বন্ধুর পথ- দুঃখের মধ্যে, ত্যাগের 

মধ্যে, তপস্তার মধ্যে । বলাকাঁর একটি কবিতায় 

তিনি এই তপস্তার অপূর্ব প্রকাশ দেখাইয়াছেন-__ 
“কত লক্ষ বরষের তপস্ার ফলে 

ধরণীর তলে 

ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী । 

এ আনন্দচ্ছৰি 

যুগে যুগে ঢাঁকা ছিল 'অলক্ষ্যের বক্ষের আচলে।? 

মানুষের এই যে ছুঃখ ইহা কেবল কোমল 

জশ্রুবাম্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহা! রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত, 

বিশ্ব্গতে তেঙ্রঃপদার্থ যেমনঃ মানুষের চিত্তে ছুঃখ 

সেইরূপ । তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই 
গতি, তাহাই প্রাণ। **'ছংখই জগতে একমাত্র 

সকল পদার্থের মুল্য । মানুষ যাহা কিছু নির্মাণ 

করিয়াছে তাহ! দুঃখ দ্রিনাই করিয়াছে । সেইজন্ত 

ত্যাগের দ্বারা, দানের হ্বারাঃ তপস্তার দ্বারা, হুঃখের 

দ্বারাই আমরা আপন আত্মাকে গভীররূপে লাভ 

করি, সুখের হবার আরামের দ্বারা নয়।” হছঃখের 

এই কল্যাণতম রূপের প্রকাশ কৰি করিয়াছেন 
তাহার গীতাঞ্জলির গানে, 'বজে তোমার বাজে বাশি, 

সেকি সহজ গান!” 

“এই করেছ ভালো! নিঠরঃ এই করেছ ভালে! । 
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীত্র দ্াহন জালো! ।, 

_-এইরূপ বছ কবিতায় ও গানে। 

আর একটি অনুভূতি কবির কাব্যে মূর্ত হইয়া 
উঠিগ়্াছে, কবির ভাষাতেই বলা যাক £ “মান্ষ 

সত্য পদার্থ যাহা কিছু পায় তাহা! হুঃখের দ্বারাই 

রবীন্ত্রকাব্যে ছঃখতত্ ২৯৫ 

পায় বলিয়া তাহার মনুষ্যত্ব । তাহার ক্ষমতা অল্প 

বটে, কিন্ত ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষুক করেন নাই। 
সে শুধু চাহিয়াই কিছু পার না, দুঃখ করিয়| পায়। 
আর যত কিছু ধনঃ সে ত তাহার নহে--সে সমস্ত 

বিশ্বেশ্বরের। কিন্ত ছুঃখ যে তাহার নিতান্তই 
আপনার। আমাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদি 

কিছু দিতে হয়, তবে কি দিব, কি দিতে পারি? 

ত্াহারই ধন তাহাকে দিয়া তো তৃপ্তি নাই 

আমাদের একটি মাও যে আপনার ধন-_ দুঃখ ধন 

আছে, তাহাই তাহাকে সমর্পণ করিতে হয়।+ 

হুঃথের এই কল্যাণতম মহত্তর রূপ যেমন ফুটিয়! 

উঠিয়াছে কবির কল্পনায়, তাহা বন্কত হইয়া 

উঠিয়াছে-_ দুঃখের অনুভূতিপূর্ণ রবীন্দ্রকাব্যে, তেমনই 
আবার মূর্ত হইয়! উঠিয়াছে রুদ্রবূপ কল্পনায়, মানব 
ও বিশ্বজীবনের বিরাট রঙ্গভূমির মাঝখানে । কবি 

দেখিয়াছেন ছুঃথকে “যেখানে সে আপনার বহ্ির 

তাপেঃ বজের আঘাতে কত জাতি, কত রাজ্জা, 

কত সমাজ গড়িয়া তূলিতেছে- যেখানে বুদ্ধৰিগ্রহঃ 
ছুভিক্ষ মারী, অন্তা অত্যাচার তাহার সহায়-*.**. ) 

কিস্ত এখানেও দেখি ছুঃখের কল্যাণরূপঃ পাপ- 

কল্পনা এখনও ছুঃখতত্বে স্থান পায় নাই। হুংথ ও 

পাপের ৰাস্তৰ রূপ সুস্পষ্ট আমরা দেখিতে পাই 

বিগত মহাযুদ্ধের প্রারস্তে লিখিত “পাপের মার্জনা” 

নিবন্ধটিতে । বিশ্বব্যাপী হিংসা ও রক্তপ্লাবনের 

গভীর বেদনা এই প্রবন্ধের প্রতি ছত্রে ছত্রে। 
পাপের গ্লানি ও কলুষ আজ প্রথম ত্তিমিত করিয়াছে 
হুঃথের দীন মুতি। সমগ্র মানবের করুণ প্রার্থনার 
মধ্য দিয়া কবির প্রাণ কাদিয়। উঠিল। ছুঃখ ও 

পাপের চিত্র আকিলেন £ 

দুখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে; 

অশাস্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের শ্রোতে পলে পলে।'*" 

ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্তায়, 

লোভীর নিটুর লোভ, বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত-ক্ষোভ 

জাতি-অভিমান। 
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মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান__ 

বিধাতার ৰক্ষ আজি বিদারিয়! 

ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়! । 

আবার “পরিশেষের” প্প্রশ্ন”র কবিতাটিতেও ভীরুর 

ভীরুতা, প্রবলের উদ্ধত অনা আচরণ, লোভীর 

নিুর লোভ, মানবের দেবতার বহু অসম্মানের কথা 

উল্লেখ করিয়। বলিলেন £ 

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে 

হেনেছে নিঃসহায়ে_ 

আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে 

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে ক্বাদে। 

আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে 

কি যন্ত্রনা মরেছে পাথরে নিক্ষল মাথা কুটে। 

সেঁজুতি-কাব্যে প্রশ্নোত্তর” কবিতাও পাই 

মাষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুব আপন হাতে 

ঘটেছে তা বারে বারে 1776, 

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছুঃখকে মানুষের শ্রেষ্ট 

আত্মিক সম্পদ ও এ্রশ্বধ বলিয়া মানিয়াছেন, দুঃখের 

কল্যাণরূপ দেখিম্াছেন। তারপর ধীরে ধীরে 

£থের নগ্র কদধ রূপ, পাপের কুৎসিত রূপ তাহার 

সম্মুখে প্রতিভাত হইল। কিন্তু পাঁপকে স্বীকার 

করিয়াও সত্যের পুর্ণতা ছিল তাহার কামনা, 
পূর্ণতর সত্যের ও অমৃতের দিকে তাহার দৃষ্টি 

চির নিবদ্ধ। 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্--৪র্থ সংখ্যা 

মৃতার অন্তরে বসি অমূত ন! পাই যদি খুঁজে 
সত্য যদ্দি নাহি মেলে দুঃথ সাথে যুঝে, 

পাপ ষদ্দি নাহি মরে যায়, আপনার প্রকাশ লজ্জায়, 

অহঙ্কার ভেঙ্গে নাহি পড়ে আপনার অসহা সঙ্জায়, 

তৰে ঘরছাড়া পবেঃ অন্তরের কি আখাণ রবে, 

মরিতে ছুটিছে শত শত 

প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত? 

কবির শেষ জীবনের আশ্বাস-বাণী-- 

২৮০০০, তবুও শ্রবণ বধির করিনি কভু, 

বেনুর ছাপায়ে কে দিয়াছে সুর আনি; 

পরুষ কলুষ ঝঞ্জয় শুনি তবু, 

চির দিবসের শান্ত শিবের বাণী। 

কবির শেষ বাণী, অন্তিম জীবন-দর্শনের বিরাট 

অভিব্যক্তি_ নব্জাতক-কাব্যে “জয়ধ্বনি” কবিতার 

শেধাংশে £ 

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহশ্র লক্ষণ, 
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ, 

চিরস্তন মানবের মহিমারে তবু 

উপহাস করি নাই কভু, 

প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা-_ 

দৃষ্টির সম্ুথে মোর হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতা, 

গুহা-গহ্বরের ভাঙা-চোরা রেখাগুলো তারে 

পারেনি বিদ্রপ করিবারে, 

যত কিছু খণ্ড নিয়ে অথগ্ডেরে দেখেছি তেমনি, 

জীবন্রে শেষ কাব্যে আজ তারে দিব জয়ধ্বনি | 

ছখ হবে মোর মাথার মানিক 

সাথে যদি দাও ভকতি। 

_ববীজ্দ্রনাথ। 



বেদান্তে কাহার অধিকার ? 
৬শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী 

[ শ্বামি-শিষ্য-সংবাদ-রচয়্িত। ] 

শ্রীরামকুঞ্চদেবের আবির্ভাৰে নিখিল ধর্মমতের 

সমন পুনঃপ্রকটিত হইয়াছে, বঙ্গদেশে বৈদাস্তিক 

সন্গযাসিগণের অভুখান হইয়াছে সনাতন ধর্মে 

নবজাগরণের প্রাণম্পন্দন অন্ভৃত হইতেছে ? বিবেক- 
বৈরাগ্যবান্ মেধাবী গ্রচারকগণ বেদাস্তবিজ্ঞান- 

বিস্তারকল্পে সবত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন । এই শুভ 

মুহূর্তে বঙ্গদেশও বেদান্তের ধর্ম বুঝিতে অবশ্ঠই যত 

করিবে। এই বঙ্গভূমি পবিত্র করিতে _বঙ্গবাসীর 
মোহনিদ্রার অবসাঁন করিতে _-ভগবান্ শঙ্কর যেন 

বেদান্তের মহিমা পুনঃ প্রচার করিতে নরশরীরে 

স্বামী বিবেকানন্দরূপে আবার আমাদের সম্মুখে 

উপস্থিত হইরাঁছিলেন। 

যদ্দি এই শুভনুহূর্তে আমরা শ্রন্বামীজী-প্রচারিত 

বেদান্ত-ধর্মের নৰীনত্ব উপলব্ধি করিতে না পারি-_ 

তবে ব্যক্তিগত, সমাজগত ও সববিধ অকল্যাণ 

আসন্ন। ব্যবহারিক জীৰনে বেদানস্তের সারমর্ম আত্ম- 

বিশ্বাস। আত্মসংবিৎংহারা] ভারতবাসী-_ আমর! 

আমাদের স্বাভাবিক অত্মশ্রন্ধা হারাইয়া বহুকাল যাবৎ 

জগতে বিকত ও দ্বৃশিতপ্রায় দাসভীধন অতিবাহিত 

করিয়াছি । দাসনুলত হিংস1-দ্বেষ সমাজের মেরু- 

মজ্জয় প্রবেশ করিয়াছে । আত্মপ্রত্যক়ী পাশ্চাত্য 

দেশ আমাদের উপর অতুল আধিপত্য বিস্তার 

করিয়াছে । আত্মপ্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান বেদাস্ত- 

শাস্ম যে দেশে প্রথম প্রচারিত হইয়ছিল, সে দেশে 

ক্লীবতা গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে । এই মহামোহ 

ও কীবতার নিধনসাধনে বেদাস্তমুর্তি ভগবান আবার 

নরদেহে আবিভূ্ ত হইয়াছেন। আত্ম গ্রত্যয়ের পুনঃ- 
প্রতি্।__জড়ত! ও ক্লীবতা দুরীকরণ--সত্য সংযম 
ও তপন্া-সাধন__ইহাই নবধুগবজ্জের বিধি-বিধান। 

জীবন ক্ষণন্থায়ী-_-মহাকালের তুলনায় এক নিমেষও 

নহে। ব্যক্তিগত, সমাজগত, দেশগত ও জগদ্- 
ব্যাপী ওজ:শক্তিসঞ্চারে বেদান্তশাস্ত্রের শ্তায় শক্তি- 
সম্পন্ন আর কোন শাস্থ দেখিতে পাওয়া যায় ন]। 
জীবের বিবেক €রাগা উৎপাদন দ্বারা স্বার্থে যে 
ব্রহ্ম -জিজ্ঞাস! ও পরার্থে যে নিষ্কাম কর্ম প্রবণতা উৎপন্ন 
হয়--তাহা জীবহিত-চিকীর্ধায় অমৃত-নিস্তন্দিনী 
গঙ্গার প্রবাহের হায় কেবলি পরার্থে প্রবাঠিতা। 
আমর শুন্ধাদ্ৈ হবাদের পক্ষপাতী হইলেও আনুষঙ্গিক 
যোগকর্ম-ভক্তি-তত্বের সানঞ্জহ্য বিধানে বত্বণীল। 

বেদান্ত বুঝিবার পূর্বে অন্বান্ত দার্শনিক 
মতেরও কিঞ্চিৎ জ্ঞানসংগ্রহ আবন্তক। এইজন্ঠ 
উপক্রমণিকায় আমরা এই মূলতবগুলির কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিব। 

খগাদি ভেদে ত্রিধা এবং যজ্ঞার্থে চতুর্ধ। সংকলিত 
ৰ্দে আবার ছুই প্রস্থানে প্রবৰিভক্ত। সংহিত্য- 
ভাগে স্তোত্রমস্্রাদি, ক্রাহ্ষণভাগে তাহাদেরই 
প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা! দৃষ্ট হয়। উভয় ভাগের শেষ 
অধ্যায়গুলি যাহা বআরণ্যক ৰা উপনিষদ বলিয়া 

কথিত হয় তাহাতে ব্রক্বজ্ঞানের ও উপাসনার 

উপদেেশাদি বণিত আছে। প্রতি বেদের অন্তভাগে 

্র্মজ্রানমূলক উপদেশ থাকায় উহা বেদান্ত শান্ত 
বলিয়। কথিত। উপনিষদ্ই নেদান্ত। 

ব্রহ্ম ও আত্মা এতছুভয়ের এঁক্য-সাক্ষাৎকার- 

বিষয়ক প্রমাণাত্মক শাস্মের নাম “উপনিষদ” । 

যাহার অনুশীলন দ্বারা অনাদি অজ্ঞান বিনষ্ট হুইয়। 

অতি নিকটস্থ অন্তরাত্মাই ম্বরূপব্রহ্গ বলিরা 

নিরূপিত হয়-তাঁদৃশ ব্রদ্ধবিস্তাই উপনিষদ 
উল্লিখিত প্রমাণের অনুকূল বলিয়া শারীরকমুত্রাদিও 

বেদান্ত বলিয়া কীর্তিত। 

যেসকল উপনিষদ অবলম্বনে ব্রন্গহৃত্র রচিত 



চে 

হইয়াছে তন্মধ্যে দশোঁপনিষদই প্রধান । মুক্তি- 
কোঁপনিধর্দে ১৯৮ খানি উপনিষর্দের উল্লেখ 

থাকিলেও নিয়লিখিত দশখানি উপনিষদ্ই প্রধান 
বলিয়! অবলঘিত হয়; (১) ঈশ (২) কেন (৩) কঠ 

(৪) প্রশ্ন (৫) মুণ্ডক (৬) মাওুক্য (৭) তত্তিরীয় 
(৮) এঁতরেয় (৯) ছান্দোগ্য এবং (১০) বৃহদারণ্যক 

_এই দশোপনিষদের উপর প্রধানতঃ তিত্তবিস্থাপন 

করিয়াই মহবি কৃষ্ণদৈপায়ন বেদান্ত-স্যত্রের পরিপাটি 

উত্ত,্গ অট্টালিকা নির্সাণ করিয়াছেন, শহরভাষ্য 

পড়িলে ইহাই বোধ হয়। এই বেদাস্ত-হ্তত্রে 

উপনিষদ্বভউপবনে সংগৃহীত ফুটন্ত কুম্ুমের মালিকা 

-মহষি বেদব্যাস যেন অতি সন্তর্পণে গ্লাথিয়া 

রাখিয়া গিয়াছেন। বিতিন্ন ভাষ্য, টীক।, বৃক্ভিঃ 

ৰার্তিক টিপ্লনীতে ইহা! সমাবৃত হইলেও, ব্রদ্ধ- 

হুত্রমালায় চমতকার রচনানৈপুণ্য ও শু সিদ্ধান্তগুলি 

অস্তাপি অক্ষু্ রহিয়াছে। 

শহ্করাঁচার্ধের পূর্বেও উপব্র্ষ ও বোঁধায়ন মুনি 

ব্রহ্মহ্ত্রের ভাষ্য রচনা করেন বলিয়া! অবগত হওয়া 

যায়। রামান্জাচার্ধয তাহার শ্রভাষ্যে বোধায়ন 

মুনির মত উদ্ধত করিগ্॥ তৎকথিত বিশিষ্টাদৈতবাদ 

সমর্থন করিয়াছেন। উপবর্ষ মুনি পাপণিনির গুরু 

বলিয়া! কথিত হন; এবং তিনিও ছৈতাদৈত-মতের 

সমর্থক বলিয়া! অবগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাষ্য- 
কার শঙ্করাচার্ধের পরবর্তী রামানজ, মধ্বাচার্ধ 

বল্লভাচার্ষ, নিশ্বার্ক এবং শ্রচৈতন্তদেবের সমসাময়িক 

শ্রবলদেব বিদ্যাভৃষণও এই ত্রদ্মসত্রের ভাষ্য প্রণয়ন 
করেন। শুন! যায় ইদ্ানীস্তন কালে রাজ! রাম- 

মোহন রায়ও ব্রহ্ম্ত্রের একখানি ভাষ্য লিখিয়া- 

ছিলেন। সন্াসী সম্প্রদায়ের শুরু ও প্রবর্তক 

শ্রীশঙ্করাচার্য এই ব্রন্গহত্রের যে ভাষ্য রচনা! করেন 

তাহ! 'শারীরক” ভাষ্য বলিয়! প্রসিদ্ধ। শরীর শব্ধ 

শ্” ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । "শৃ; ধাতুর অর্থ 

শীর্ণ হওয়া! । যাহ ব্রিতাপ-আলায় জলিয়! পুড়ি 

তন্তে শীর্ণ ছইয়। যাক তাহার নাম শরীর । তদুত্র 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্য। 

তুচ্ছার্থে “ক প্রত্যয় যোগে 'শরীরক” শব্দ পিন্ধ 

হইয়াছে। “তত্র ভৰ্” ইত্যর্থে 'শারীরক” ইহাদ্বারা 
ভাষ্যকার এই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, হে জীব! 
যে দেহ অবলম্বনে তুমি আমি আমি, করিম! 

বেড়াইতেছ ইহা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও 

আধিদৈৰিক এই ত্রিতাঁপ-জালায় প্রতিনিয়ত দগ্ধ 

হইতেছে; এইজন্ত এই শরীর অতি তুচ্ছ পদার্থ । 
এই মানব-শরীর লাভ করিয়া তুমি আত্মজ্ঞানলাভে 

কতপ্রযত্ব হও; নতুবা জন্মমৃত্যুর ছুঃখময় পথে 

তোমাকে ৰারংবার পরিভ্রমণ করিতে হইবে । 

ভারতীয় প্রতি দর্শনেই চারিটি অন্ুবন্ধ দৃষ্ট হয়। 
সে অন্থবঞ্ধগুলির নাম (১) অধিকারী (২) বিষত়্ 

(৩) সম্বন্ধ (৪) এবং প্রয়োজন। কঠোপনিষদ ভাষ্ে 

ভাষ্যকার বলিয়াছেন £_-”এবমুপনিষন্নিবচনেনৈৰ 
বিশিষ্টোহধিকারী বিদ্যায়ামুক্তঃ। বিষয়শ্চ বিশিষ্ট 
উক্তে বিগ্ভায়াঃ পরং ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মভূতম্। প্রয়ো- 
জন্ধান্তা উপনিষদ আত্যন্তিকী সংসারনিবৃতিত্র দ্ধ 

প্রাপ্তিলক্ষণা ।  সম্বস্বশ্চৈবনূতপ্রয়োজনেনোক্তঃ।” 
অর্থাৎ মুযুক্ষুই এই ব্রহ্মবিদ্তার অধিকারী । সর্ব- 

ভূতের আত্মন্বরূপ পরকব্রক্ষই উপনিধদেের বিষয়। 
অত্যন্ত সংসার-নিবৃত্তি এবং ক্রহ্গ্রাণ্তিই ইহার 

প্রয়োজন ; আর এ গ্রয়োজনের সহিত উপনিষদের 

প্রতিপাদ্ধ-প্রতিপাদকত্বই সম্বন্ধ । 

অতি-ছুরবগাহ্ ব্রহ্মতত্বে যে সে লোক প্রবেশ 

করিতে পারে না। এ ব্রহ্মতবে প্রবেশ করিতে 

হইলে নিত্যনৈমিত্তিকার্দি কর্মপুরঃসর পাধন-চতুষ্টয়- 
সম্পন্ন হওয়া চাই) মুক্তির তীব্র ইচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তিই 
বেদাস্ত-সাধনার অধিকারী । সে-যে জাতি, ষে 

সমাজ, যে শাস্ত্রান্থশাসন ও যে বিভিন্ন আচাঁরাদি- 

সম্পন্ন বর্ণাশ্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তদনুষায়ী 

অনুশাসন মানিয়। নিফামভাৰে কর্ম করিয়া চলিলে 

প্রত্যেকেই সাপন-চতুষটয়-সম্পন্ন হইতে পারেন 3 এবং 

তার পরেই ব্রহ্গজিজ্ঞাসা হয়। বেদাস্তে দেখা বায় 

আান্ধণাদি ত্রেবর্ণিকেরই বে্দবিস্তাধিকার় আছে। 
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সমাঙ্গ ও ম্বৃতিশাসন কাঁলচক্রে ক্রমশঃ পরিবর্তিত 

হইয়া যাঁয়-_ইতিহাসিই তাহার প্রমাণ । 
গীত্তামুখে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "স্থিয়ো বৈশ্া- 

স্তথ| শৃদ্রান্তেহপি যাস্তি পরাং গতিং"। পরাগতি 

অর্থে বক্ষজত! ৷ ভাষ্যকারের অভ্যুরকালে সমাজে 

শূদ্দরাদির অনধিকারিত্ব সথচিত হইলেও তাহা 
ইদানীম্তন সমাজে প্রযোঙ্জা কি না বিবেচনার বিষয়। 

ইতিহাস পুরাঁণ ও জনশ্রুতি এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, 

সকল ভাতির এধ্েই মহা মহা ধর্মণীর ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের 

অন্ুযুদয় হইয়াছে । বর্দি এরূপই হয়ঃ তবে বলিতে 

শংকরাচারধ-জীবন-পরিক্রম। ২৩৯) 

হইবে--গণ্তীবদ্ধ অধিকারবাদ সর্বকালে সমানভীবে 

প্রযোজ্য হইতে পারে না। বেদান্তশীস্টেও দৃষ্ট হয় 
নিতান্ত নির্ষলম্বভাব হইলেই তাচার ত্রচ্মবিবিদ্দিষ! 

জন্মে। নির্সলম্বভাবত্বলাঁ5ন নানাঁপথে জন্মাইতে 

পারে। একদিন শ্বামীন্জী আমাদিগকে বলিম্া- 

ছিলেন, "অধিকারীগাদের বিতগ্তায় অনর্থক শক্তিক্ষয় 

না করে এই পরম ব্রক্মতত্ত আচগ্াল ব্রাঙ্গণকে 

ঘুনাতে লেগে ধা। দেখবি, হয়তো সমাজের 

অতি নিয়স্তর থেকেও মহা মহা হীরের অভ্যুত্থান 

হবে |” 

২করাচার্ষ-জীবন-পরিক্রমা 
“আনন্দ? 

সজম্র বসর অতীত হইয়াছে-_করুণাবতার 

ভগবান অমিতাভ বুদ্ধ তাঁভার সদ্ধর্ম প্রচার ও 
প্রতিষ্ঠা করিষা মকাঁপরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন । 

ন্লিক্ু ভিক্ষুণী সংঘ আরামে দেশ ভরিয়া গিষাছে। 

মহারাজ অশোক আনিয়! গ্রচারক ও শিলালিপি 

সহায়ে ভশবান তথাগতের বাণী চতুর্দিকে বিকীরণ 

করিয়াছেন। তাহার পরও কত্গিন কাটিয়া গেল। 

কাঁল- প্রভাবে অমিতাভের অমিত 

দিগন্তে মান হইতে ল'গিল; ত্যাগ ও আহিংসার 

উচ্চ আদর্শ ধরিতে না পারিয়া জনসাধারণ বুদ্ধবাণীর 

বিকৃত অর্থ করিতে লাগিল। সারা দেশ--বৈদিক 
ও বৌদ্ধ, উভয় ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াঁ-যেন “ইতো| 

নষ্টস্ততো ভ্র্ঃ হইয়া কিনস্তৃতকিমাকার কদচাঁর 

অনাচারের আবর্জনাস্ত.পে পরিণত হইল ! 
১ খা এ 

তখনও ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ত্রাঙ্গণ্য 

ধর্মের একটি স্তিমিত প্রদদীপ-শিখা জ্লিতেছিল ! 

মালাবর প্রর্দেশের কালাভি গ্রামে নম্ুুপ্রি ব্রাঙ্মণ- 

বংশে শিবগুরু নামে এক তপস্বী ব্রাঙ্ছণ বাস 

করিতেন ; এই বংশে প্রাটীন বেদাচার সযত্বে রক্ষিত 
১] 

আতভাও দূর 

ছিল। শিবগুরু-পত্তী বিশিষ্টাদেবীও শ্বামীর সহিত 

জপতপেই দিন কাটাইতেন। সন্তনিসন্ততি না 

হওয়ার এই দিব্যদস্প্তী পুত্রলাভের জন্গ শিবের 

আরাধনা কবেন। আশুতোষ সন্থষ্ট হইয়া! জিজ্ঞাসা 

করেন, “কিরিপ পুত্র চাও? পিতা জ্ঞানী পুত্র 

চাঁছিলেন, মাতা পুত্রের দীরধাযু কামনা করেন। 

শিব বলেন, “ছুই প্রার্থনা একসঙ্গে পূর্ণ হইবে না), 
মুর্খ দীর্ধাযু পুত্র অপেক্ষা জ্ঞানী অল্লাযু পুত্রই 

সর্বাংশে শ্রেম--পত্বীকে বুঝাইয়া শিবগুরু তাহাই 

গ্রার্থনা করিলেন। ৩৬৯৮ শকাব্দ (৬৮৬ খৃঃ) 

১২ই বৈশাখ শুক্র! পঞ্চমী তিথিতে সেই আকাজ্কিত 

পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। শিব-বরে পুত্র হইয়াছে 

তাই পিভামাত! নাম রাখিলেন শংকর। শৈশব 
হইতেই শংকরেয় অলৌকিক প্রতিভ| সকলকে 

মুগ্ধ করিত। অতি অন্ন বয়সেই বালক কথাবার্তা 

তে! শিখিলইঃ উপরন্ত--পিতাঁমাতার মুখে পুরাণের 

গল্প শুনিয়৷ অবিকল পুনরাবৃত্তি করিতে পারিত। 

শ্রুতিধরত্ব ছিল তাঁহার জন্মগত গু৭। 

শিবগুরু শুধু এইটুকু দেখিয়াই চলিত গেলেন। 

পিতৃহীন বালককে বিশিষ্টাদেবী যথাসাধ্য মানুষ 
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করিতে লাঁগিলেন। বংশের গীতি-অন্ুসাঁরে পঞ্চম 

বর্ষে উপনয়নের পর বালক বেদপাঠের জন্ত গুরুগৃহে 

প্রেরিত হইল। গুরু বাল-শংকরের অসামান্ত মেধা 

ও স্থৃতিশক্তি দেখিয়া! চমকিত হইলেনঃ অতি অক্ল 

সময়ে শংকর বেদবেদাঙ্গ পাঠ সমাপ্ত করিয় গৃহে 

ফিরিলেন। চারিদিকে রটিয়! গিয়াছে, সাত বৎসরের 

বালক অসাধারণ পণ্ডিত হই্গাছে-দেখিবার জন্ 

দলে দলে লৌক আসিতে লাগিল--কেহ কৌতুহলী 
হইয়া, কেহ বিগ্তা পরীক্ষা করিতে; কেহ বা ভক্তির 

অর্ধ্য লই বালকের কাছে শাস্ধার্থ শিথিতে। 

কিন্ত একদিন ছঃখ্ের তমসাচ্ছন ছায়! আসিয়। 

বিশিষ্টাদেবীর জ্যোতির্ময় কুটিরখানি ছাইয়া ফেলিল। 

ংকরের অপূর্ব প্রতিভার কথা শুনি কয়েকজন 

জ্যোতিবিদ আপিয়া বালকের কোঠী দেখিতে 

চাঁহিলেন, মাঁতাও এরূপ পুঃত্রর ভবিষ্যৎ জানিবার 

আগ্রহে জন্মপত্রিকা বাহর করিয়া ধিলেন। 

জ্যোতিবিদ্গণ মহা! উৎসাহে গণনা! করিতেছেন, 

বলিতেছেন, এমন রাশি-নক্ষত্রের যোগ।যোগ মানুষের 

ভাঁগো ঘটে ন।। মাতাও উৎফুল্ল । সহসা পণ্ডিতগণ 

বিমর্ষ ও গম্ভীর হইয়া পরম্পরের দিকে চাহিতে 
লাগিলেন। মাতৃহৃদগ্ন ভয়ে ভাবনায় কাপিয়া উঠিল । 

অনেক অনুরোধ উপরোধের পর জ্যোতিষীর! 

ভবিতব্য গ্রকাশ করিলেন--শংকরের আঘু মাত্র 

আট বৎসর, তবে তপস্তায় আরো আট বৎসর 

বাড়িতে পারে। 

যাহার মৃত্যু এত সঙ্গিকট-__-তাহাঁর ও তাহার 

মাতার মনের অবস্থা সহজেই অনুমের। শংকরও 

শান্জাদিপাঠে জানিয়াছেন, আত্মজ্ঞান লাভ না করিয়! 

দেহত্যাগ-_বশেষ দুঃখের হেতু, এরূপ জীবন বৃথা 

বিড়গ্বনা। অতএৰ সন্স্যাসের সৎসংকলপ লইয়! 
বাকী জীবনটুকু তপস্তায় কাটাইতে পারিলেই সর্ববিধ 

কল্যাণ! একদিকে মৃত্যু, অপরদিকে সঙ্্যাস-- 

আর মধ্যে দারুণ উদ্বেগে ষাতাপুত্রের দিন কাটিতে 
লাগিল । 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ -৪র্থ সংখ্যা 

এমন সময়-শংকর একদিন ল্গানার্থে নদীতে 

নামিয়াছেন_ এক কুস্তীর আসিয়। তাহার পা 

কামড়াইন্কা ধরিল, তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 

__কিন্ত সাহস করিয়া কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে 

আগাইয়া অসিল লা, বিমুঢ়া জননী আসিয়া নিমজ্জমান 
মুমূর্ষু পুত্রকে দেখিয়া ভাঁবিলেন__এইভাঁবেই বুঝি 
জ্যোতিষীদের গণনার ফল ফলিবে। শংকর তখনও 

হাঁত তুলিয়া চীৎকার করিতেছেন--মা সন্গ্যাসের 

অন্থমতি দাও, অনুমতি দাও!” আর ভাবিবার 

সমর ও সামর্থ্য নাই, মাতা অনুমতি দিপা মুছাপন্থা 

হইয়া পড়িয়। গেলেন ! 

এদিকে শংকর মনে মনে সন্ধযাস গ্রহণ 

করিবামাত্র কুস্তীর তাহাকে ছাড়িগা গেল। এ যেন 

সংসার-মায়া--সন্গাসমন্ত্র ম্মর্ণমাত্র বিদুরিত হইল! 
কুম্তীরগ্রাসমুক্ত শংকর তীরে উঠিম্জা সেবাশুশষ! 

করিয়া! জনণীর মুছণভঙ্গ করিলেন। বিশিই! দেবী 

পুনরায় পুত্রবুখ দেখিয়া নবজীবন ফিরিয়া পাইলেন, 
ও শংকরকে লইয়া! গৃহে ফিরিতে চাহিলেন। 

বাঁলসন্র্যাসী বলিলেন_-না মাঃ তা আর হয় না, 

জীবন ফিরিয়াছে, কিন্তু সংকল্প ফিরিবে না।? 

বিশিষ্ট! দেবীর মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না, 

ংকর অনেক বুঝাইলেন, শেষে গ্রতিশ্রত হইলেন, 

(১) মৃত্যুকালে মায়ের কাছে থাকিবেন, 

(২) তখন তাহাকে ইষ্টদর্শন করাইরেন, 

(৩) স্বয়ং তাহার সংকার করিবেন। বৃদ্ধা 

কিছু পরিমাণে শান্ত হইলেন। শংকরও মাতাঁকে 

সাঙ্গ প্রণাম করিয়া জীবনের সবোচ্চ আদ্র্শলাভের 

জন কঠিন্তম পথে ধাত্র! করিলেন। 
১৫ নী ম্ট . 

গুরুগৃহে প।ঠকালে শংকর শুনিয়াছিলেন-_ 

নর্সদাতীরে যোগীদের সাধনার স্থান, এখনও সেখানে 

বু সাধক সাঁধন! করিয়! সিদ্ধিলাভ করেন। যোগী 

গোবিন্দপাদ নামে এক সিদ্ধপুরুষ বহু বর্ষ যাবৎ 

সেখানে এক হায় ধ্যানমগ্র,। তিনিই মহুখি 
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পতঞ্জলি_-এইরূপ কিংবদন্তী ! জগৎকল্যাণে তাহার 
সাধন! ও জ্ঞান্রাশি উপযুক্ত আধারে অর্পণ করিবার 
অপেক্ষাতেই তিনি সমাধিস্থ। সেই অলৌকিক 
আধাররূপী দেবপ্রতিম শিষ্টের স্তবগানেই নাকি 
তাহার সমাধিভঙ্গ হইবে। 

শংকর গোবিনপাঁদকেই মনে মনে গুরুরূপে 
বরণ করিয়া চলিয়াছেন-নদনদী গিরি কান্তার 
অতিক্রম করিয়। দক্ষিণভারতের এক প্প্ান্ত হইতে 
মধ্যভারতের হদয়গুহার! কত অনিদ্রয অনাহার 
বিপদ বাঁধা সহা করিয়া শংকর শেষে উপনীত 

হইলেন তার বাঞ্চিত ভূমি নর্মদান্দীতটে ! 
দেখিলেন, অনেক সাধক--যোগীর সমাধিভঙ্গের 
আশায় অপেক্ষা করিতেছেন, স্মাধিস্থ যোগীর গুহা 
প্রদক্ষিণ করতঃ ভিতরে প্রবেশ করিয়া শংকর 
অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন, «নিৰাঁত- 

নিষস্পমিব প্রদীপম্'__স্থিরজ্যোতির মত যোগিরাজ 
ধ্যানমগ্ন_-দেখিক়া দেখিয়! তণ্তি হইল না) উদ্বেলিত 
হাদর ছন্দোবেগে আকুল হইয়া! গ[হিয়া উঠিল-- 

শরীরং সুরূপং সদ! রোগমুক্তং 

যশশ্চারচত্রং ধনং মেরুতুল্যম্। 

গুরোরজ্বি, পদ্মে মনশ্চেক্ন লগ্রং 

ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্? 
ষড়ঙগা দিবেদা মুখে শাস্সবিদ্তা 
কবিত্বাদি গন্ধ স্থপদ্ভং করোতি 

গুরোরজ্ঘি, পন্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং 
ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্? 

অনাহতধ্বনিসপৃশ সুললিত স্তব শুনিতে শুনিতে 
গোবিন্দপাদ ব্যুখিত হইলেন, শাস্তনেত্রে দেখিলেন, 
বুঝিলেন-_-এই সেই, যাঁর জন্য আমি ধুগ যুগ 
ধ্যানমগ্ন ; শংকরও আনন্দে আত্মহারা হইয়া গুরু- 
চরণে তন্মন প্রাণ--সব সমর্পণ করিলেন। স্মৰ্তে 
সকলে এই দিব্যদৃশ্ত দেখি! নিজেদের ভাগ্যবান 
মনে করিতে লাগিল। 

লোকলোচনের অন্তরালে গুরু ও শিস্তের কি 
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আদান প্রদান হইল কে তাহা জানিতে পারে? 
বাহির হইতে শুধু দেখ! গেল-শিষ্য গুকু-সেৰায় 
প্রাণ পণ করিয়াছেন, আর গুরু ও শিষ্যুকে অধ্যাত্ম 
বি্ভার অমুতন্ধা সযত্বে পান করাইতেছেন। 
পরিশেষে একনিন দেখা গেল গুরু উপদেশ শ্রবণমাত্র 
শুদ্ধচিন্ত শিষ্য সমাধিমগ্র ; গভীর হইতে গভীরতর 
সমাধির সোপাঁন-পরম্পর! অতিক্রম করিয়া শংকর 

আজন্ম পিপালার বারি নিবিকল্প সমাধিন্থথে 

নিমজ্জিত। কি দেখিলেন, কি বুঝিলন_-কে তাহার 

সংবাদ রাখে? এই আত্মানন্দের আতিশযঘাই ঝঙ্কৃত 

হইয়াছে তীঁহার জীবন বাণার তারে তারে__ 
অহং নিবিকলে! নিরাকাররূপো 

বিভুর্বাপ। সর্বত্র সবেক্দ্রিাণাম্। 

ন বন্ধনং নৈব সুক্কি ন ভীতি- 

শ্চিদানন্দবপঃ শিবোহহং শিবোইহম্ ॥ 

এই আতৈত অনুভূতি, “অনাদিমধ্যান্তম' “একমেবা- 

দ্বিতীয়ম্ত ভাব শংকরকে বিভোর করিয়া তুলিল, 

তিনি গাছিতে লাগিলেন, 

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন ছুঃখং 
ন্ মন্ত্রে! ন তীর্থং ন বেদ! ন যজ্ঞ| | 

অহং ভোঁজনং নৈৰ ভোজ্যং ন ভোক্তা! 

চিদানন্মরূপঃ শিবোহহং শিবোহছম্ ॥ 

সমীধি-পাগরে অনন্ত আনন্দ-রসে নিমজ্জিত 

শংকরের মনকে গুরু গোবিন্দপাদ আবার টানিয়। 

আনিলেন এই শোঁকছুঃখমন্ন জগত্প্রপঞ্চে কি এক 
নৃতন লীল! বিকাশের আশায়। শংকর বোধে বৌধ 

করিতে লাগিলেন 

ব্রহ্মনত্যৎ জগন্মিথ্য/ জীবে বন্ষৰ নাপরঃ 

অতএব কে কাহাকে জ্ঞান দিবে? অজ্ঞান বা 

বন্ধন কাহার? ধীরে ধীরে গুরু তাহাকে বুঝাইলেন-_ 

কি উদ্দেশ্তে তাহার শরীর ধারণ বলিলেন, 'স্বৃতি বুদ্ধি 
ও ধারণাঁশক্তির অভাবে উপনিষদের ত্রহ্ধবিস্তা লোপ 

পাইলে ব্যাদেৰ বেদবেদাস্তের মর্মকথা ব্রদ্গহত্রে 

লিপিবদ্ধ করিয়া শিষ্যদের শিক্ষা দেন--আমি 
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গুরুপরম্পর! সেই ব্রহ্মবিগ্ভা লাভ করিয়াছি । বৌদ্ধ 
বিপ্লবের পর বেদ উদ্ধারের জন্ত তুমি আবিভূতি! 

তুমি ব্যাসস্থত্রের ভাষ্য রচনা করিয়! শিষ্যমধ্যে 

শিক্ষ! দাও, ও নুতন ধর্মভাবে ভারতকে প্লাবিত 

কর। আমার জীবনোদদেগ্ত শেষ হইলঃ তোমার 

জীবন জয়যুক্ত হউক ।” 
নট এ রঙ 

গুরুর মহাসমাধি-লাভের পর তাহারই আদেশে 

শংকর কানীধামে উপনীত হইলেন। বাঁলসন্গ্যাসী 

শংকর বুদ্ধ পৌঢখুবা-শিষ্য-পরিবৃত হইয়া বেদাস্ত- 
ব্যাধ্য! কারতেছেন-_-এই অপুর অপাথিৰ দৃপ্ত দেখিয় 

কাশীবাসীর! আশ্চধাধিত হইল। বোদ্ধপ্রভাবে 
বৈদিক ধর্ম লুপ্ত, তীর্থ পরিত্যক্ত হইয়াছিল; সহস! 

এ দৃশ্য তাহাদের প্রাণে এক নুতন আশার সঞ্চার 

করিস। মুখে মুখে এই কথা ঢারিদিকে ছড়াইয়! 

পড়িল। শংক্রকে দেখিবার জন্য দেশ দেশান্তর 

হইতে দলে দলে লোক আিতে লাগিল। 

কাশীধামে যে দুইটি ঘটনা শংকরের জীবনে 

জ্ঞ!নের সম্পূর্ণ তা আনয়ন করে, তাহা যেমনই মধুর 
তেমনই মানবিকতায় পরিপূর্ণ । শংকর ভাবতেন, 
নিগুণণ ব্র্মই একম ত্র সত্য, আর সব কিছু মিথা!, 

এই যে স্গ্িঙিতিলরকারিণা শংজি উহাও সায়ামাত্র! 

এক দন মণিকপিক।র পথে চলিম্বাছেন। দেখেন 

এক যুবতী স্বামীর মুতদেহ কোলে করিয়া বসিয়া আছে, 

শায়িত শবদেহে সরুগলির যাতায়াতের পথটুকুজোড়া। 
শংকর যুবতীকে বলিলেন--“গটাকে সরাও পথ 

দাও” যুবতী বাঁললেন “তুমি ওটাকেই লরতে বলনা? 

_শংকর বুঝিলেন, স্বামিবিয়োগ-বিধুরার বুদ্ধিও 

বিলুপ্ত ; বলিলেন “ওর কি শক্তি আছে ?--তখন 

যুবতী বলিলেন, *শক্তি ন! ছলে কি একটুও নড়াচড়! 

যায়ন!? শংকর হাসিয়া উঠিলেন “কি অসম্ভব কথা!” 

এবার যুবতীও হাসিয়! উঠিলেনঃ “কেন অসম্ভব? 
শক্তি আবার কি? শক্তি তো মারা! মিথ্যা ।”-- 

শংকর নিজেরই চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনিষ্থ 

উদ্বোধন | ৫৯তম বদ €র্থ সংখ্য। 

চম্নকিত হইলেন, তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল; 

বুঝিলেন-__শক্তি মিথ্য| নয়ঃ মায়া নয় -- মহামায়া ব্রক্ধা- 

ভিন্ন শক্তি অনির্চনীপ্প। ! আশ্চধ এই জ্ঞানৌন্মেযের 

পর পথিমধ্যে সেই শব ব| যুবতী কাহাকেও 

দেখিতে পাইলেন না! জ্ঞানী শংকর ভক্তিতে 

বিহ্বল হুইগা চলিলেন অন্পূর্নার মন্দিরে, মাকে দর্শন 
করিতে, মায়ের কাছে জ্ঞান ভক্তি ভিক্ষা করিতে £ 

নিত্যানন্দকরী বরাতক্ধক্রী কাশীপুরাধীশ্বরী 

ভিক্ষাং দেঠি কৃপাবলদ্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী । 
দিব্যভাঁবে বিভোর হইয়া অদ্বৈত জ্ঞানগুরু শংকর 

কাশীধামে বিচরণ করিতেছেন -গঙ্গাতীবে একদিন 

এক চগু।ল তাঁহার কষেকটি কুকুর লইয়া আসিতেছে, 

স্পর্শভয়ে সংকুচিত শংকর বলিলেন, 'দুরমপণর রে 

চগ্ডাল !'-চগ্ডাল হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, 

আত্মা ত অথগুমস্পশমরূপমব্যয্ম*_কে কাগাকে 

স্পণশ করে-কে কাহাকে অশ্রচি করে? শংকর 

লঙ্জিত হতবাক্ হইন্া ভাবিতে লাগিলেন সঠ্যই তো 

তাহার অদৈতবোধ ও ছ্বত-ব্যবহার অত্যন্ত আসগ্গত। 

গুরুজ্ঞানে চণ্ডালকে প্রণাম করিত গিয়া দেখেন, 

সেইখানে দাড়াইজা রহিগ্নাছেন রগতগিরিনিভ 

মহ্শ্বর ! শংকর দেখিলেন, নাথল জগৎ শিবময় 

চৈতন্তমনর ব্র্ধনয় “পর্বং খলু ইদং ব্রন --এই ব্রন্ধ ওত 

এবং প্রোতভাবে-সৰ কিছু ব্যাপ্ত করিয়া, সব কিছু 

আতক্রুম করিশ্স--তরঙ্ের তলে পুত্রের মত, মুদ্জাত 

পদার্থের ভিতর মুত্তিকার মত! এই নুতন অনু ভবে 

শংকর আবার আত্মহারা হইলেন। ভাব একটু 

সংবৃত হইলে মহাদেব শংকরকে আশীর্বাদ করিলেন 

এবং নিভৃত হিমালরে ভাষ্য রচনা! করিতে আদেশ 

দিয় অন্তহিত হইলেন। 

কিন্ত বিভিন্ন ভাবাঁবেগে কাশীধামে আরে! কিছু 

কাটিক্া গেলঃ শংকর কখন বালকের মত “সা” “মা 

বলি! ডাকেন-কথন অধৈতব্রক্ষবোধে নিম্ন 
থাকেন। 

শংকরের আর কোন বাসন! নাই, উদ্দেপ্ত নাই 
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কোন কার্ধে অন্রাগ নাই, বিরাগও নাই--ঈশ্বর- 

ইচ্ছায় তিনি থেন ভাসিয়া চলিয়াছেন,তীহাঁরই 

হাতের পুতুল হইয়!ঃ যন্ত্র হইয়া । কত শিষ্য কত ভক্ত 

আসিয়া জুটতেছে তাহাতেও ভ্রাক্ষেপ নাই__অবিরাম 

তাহার কথামূতপানে তাহারা মুগ্ধ _তীছাকে ছাড়িয়। 

কোথাও যাইতে চাহে না। চিতস্খ আনন্দগিরি, 

সনন্দন বা পন্মপাদ তাহার চরণে আন্মসমপ্ণণ করিয়া 

তাহাকে গুকত্বে বরণ করিল। কত প্ডিত আল 

তাহার পাণ্ডিত্য রেখিতে, তাহারা বালকের মাধুধে 

ও গান্ভাধে দুদ হইয়া বুঝিস-এ বালকের কে 

সরন্ব শী, মণ্তকে সদাশিব, হৃদয়ে সাক্ষাৎ জগজ্জণনী 

মহামাা! দেখিতে দেখিতে তাতাকে আর মানুষ 

বপিয়! মনে হইত ন|। বয়সের পার্থক্য ভুলি আবাল- 

বৃ্ধবনিতা সকলেই তাহার চরণে প্রণত হইত। 
নু ৬ রী 

গুরু 'ও মহাদেবের আদেশ শিরোধাধ করিয়া 

কাশীর কোলাহল ছাড় শিষ্য শংকর চলিলেন 

তপো।স্বণি হিমালয়ের নিভৃত মণিকোঠা বদরিকা- 

আমে! কিঞিনযন পঞ্চদর্ষকাল জোশীমঠ ও 

বদরিকা শ্রমাঞ্চলে থাকিয়া ব্রহ্ম হ্র, গীতা ও দশখানি 

উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়! শিষ্যদিগকে শিক্ষা 

দিতে লাগিলেন। 

এদিকে যোড়শব্ধ সমাগত, আযুক্ষাল নিঃশেষ । 

কাণীধামে শরীরত্যাগের উদ্দেশ্তে শংকর ব্দরিকা শ্রম 

হইতে ফিরিক! আসিলেন। আবার লোকজন, আবার 
তর্ক বিচার আলাপ আলোচনা । 

একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ আপিয়া ব্রদ্গস্ত্রের 

ভাষ্য লইয়া তাহার সহিত তর্ক করিতে লাগিল। 

বালক ও বৃদ্ধের তর্ক ক্রমশঃ জমিয়! উঠিতেছে__ 

উভয়েরই বেদবেদান্ত কণ্দ্থ, উভয়েরই বুদ্ধি কুণাগ্র- 

তীক্ষ। নিত্যকর্মের সময় ব্যতীত আট দিন এইভাবে 
চলিতেছে, দকলে শুনিতেছে, ক্রমে তর্ক এমন সুঙ্ষ 

হইয়া উঠিল যে--আর কেহই কিছু বুঝিতেছে না। 
পন্সপাঁদ বুঝিলেন, এ ব্রাঙ্ষণ সামান্ত নকেন-_- 

ং₹কর।চাধ-লীবন-পরিক্রম! ১৩ 

ধ্যানযোগে জানিলেন ইনি ব্যাসদেব, শংকর তথন 

ব্রাহ্মণের পরিচর জিজ্ঞাস]! করিলেন । ব্যাপদেৰ 

আর আত্মগোপন না করিত! তাহার আগমনের 

প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন--শংকরকে শ্নেহরসে 

অভিযক্ত করিয়। বন আশীর্বাদ করিলেন, এবং আরো 

১৬ বৎসর আবুবুদ্ধি করিয়া বলির! গেলেন, “এইবার 

তোমার নূতন ভাবধাক ভাব্যপহাযর়ে প্রচার কর। 

বৌদ্ধ প্রভাবে বেদমার্গ লুপ্ত। বেদাস্তার্থ অপ- 

ব্যাখ্যাত। কুমারিল ভট্ট বেদের কর্মকাণ্ড দারা 
বৌদ্ধমতবাদ কিঞিতৎ খণ্ডন করিয়াছেন সত্য-তুমি 

জানকাণ্ড বারা সকল মত থগুন করিয়া শুদ্ধ বেদান্ত- 

মত স্থাপন করিয়! জগতের অশেষ কল্যাণ সধন 

কর! শুধু তর্কের দ্বারা ইহা সম্ভব নয়, ইহা 
অনুভূতির জন্য যে মহাশক্তি প্রয়োজন তুমিই তাহ! 
সকলের প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত করিবে! অতএৰ 

ব্রক্মবিষ্থা প্রচার ও প্রদানের জন্ত তুমি আরো 

কিছুকাল মানবদ্দেহে থাক ও সব্ত্র বিক্জয়ী হও !? 

কর্মবিষয়ে শংকরের কোন প্রবুত্তিও ছিল না, 

অপ্রবৃত্তিও ছিল না । তিনি দেহত্যাগের জন্ত যেমন 

প্রস্তুত ছিলেন-_আবার ব্রহ্মবিদ্ভা বিতরণের জন্ত 

তেমনি উদ্যোগী হইলেন। 
৬ ন্ সঃ 

কুমারিলের সঙ্গে বিচার করিবার জন্য প্রয্নাগে 

আয়! শংকর দেখেন-তর্ক-গ্রতিশ্ররতির জন্ত 

গুরুহত্যা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে কুমারিল ভট্ট 

তুষানলে প্রাণ বিসর্জন করিতে কৃতসংকল্প। তিনি 

শংকরের কথা শুনিয়! বলি! দিলেন - তাহার মেধাবী 

শিষ্য মগ্ডুনমিশ্বকে পরাজিত করিতে পারিলেই 

তাহার মত খণ্ডিত হইবে। 
এ নির্দেশ-অনুসারে আচাঙ শংকর মাহিম্মতী 

নগরে মণ্ডন্গৃহে আসিনা দেখেন দাসদাপী শুক- 

পাখখীও বেদবিষয় আলোচন! করিতেছে । মগ্ন 

পিতৃশ্রান্ধে ব্যস্ত, সন্্যাপী দেখিয়া একটু বিরক্ত 

হইলেন। যাহাই হউক মগ্ডন্পত্বী উভয়ভারতীর 



২১৪ 

মধ্যস্থতায় তর্ক হইবে, স্থির হইল। বেদের তাৎপর্য 
কর্মকাণ্ড না জ্ঞানকাড__ইছাই ছিল বিচারের বিষয় । 

মগ্ডুনমতে বৈদিক মন্ত্রে যাঁগযচ্ছ করিয়! স্বর্গ প্রাপ্তিই 
জীবের মুক্তি, জীবনের উদ্দেম্ত । শংকরমতে ব্রহ্গ 

ব্যতীত দ্বিতীয় কিছু নাই-_ মায়ান্র নানা প্রতীয়মান ; 

£অযমাত্বা ব্রহ্ম" এবং “আত্ম! বা অরে শ্রোতব্য! 

মন্তব্যে নিদিধ্যাসিতব্যঃ,-_-এই জীব ব্রহ্ম অভেদজ্ঞানেই 

মুক্তি, ইহাই জীবনের উদ্দেশ্ত-_ ইহাই সমগ্র বেদবেদাস্ত 

উপনিষদের মর্মকথ|। সপগুরশ দিবস ধরিয়া তর্ক 

চলিল, অবশেষে মণ্ডনের যুক্তি ক্রমশঃ ফুরাইয়া 

আসিতেছে- লজ্জায় ক্ষোভে তাহার মুখ শীর্ণ বিবর্ণ 

হইল, গলার মাল! শুকাইয়। গেল। অতঃপর উভগ্ব- 
ভারতী শংকরকে বললেন, আপনার জয় সম্পূর্ণ 

করিতে হইলে আঁমাঁকেও তর্কে পরাস্ত করিতে হুইবে। 
তিনি স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রশ্ন করিলেন। 

শংকর এ বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ, তাছাড়। 

সন্গ্যাসী বলিয়! এ বিষয়ে আলোচনাও তাহার পক্ষে 

নিিন্ধ। যাহাই হউক পরকায়-প্রবেশ দ্বারা তিনি এ 
প্রশ্নেরও সমাধান কিয়! এক মাসের মধ্যে উভয়- 

ভারতীর হস্তে লিখিত উত্তর দিলেন। 

তর্ক-প্রতিশ্রতি-অনুযারী স্বামীর সন্গ্যাস নিশ্চিত 

জানিয়। উত্য়ভারতী দেহত্যাগ করিলেন, সন্যাসের 

পর মগ্ডনেয নাম হইল সুরেশ্বর | 
মগ্ুনের ন্তায় মহাপণ্ডিত এক বালক সন্যাসীর 

নিকট পরাজিত এবং তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া 

তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, এই অদ্ভুত সংবাদ 
ভারতের সবর ক্রমে ক্রমে ছড়াইয়! পড়িল। শংকরও 
চারিদিকে ভ্রমণ করিয়! সকল মত খগ্ডনপূর্বক অহ্ৈত 
মত স্থাপনে তৎপর হইলেন। শংকর যেখানেই 
যাইতেন সেখানেই আনন্দের হিল্লোল খেলিয়! বাইত, 

বেদপ্রথা উজ্জীবিত হইত, পুরাতন তীর্থ নৃতনভাবে 

জাগিয়! উঠিত। অধিকারী ভেদে চরম ভ্ঞানের 
সঙ্গে পরম ভক্তির কথা বলিয়া শংকর পঞ্চদেবতার 

পুজা ও গ্রচলিত করিলেন_ হিন্দুধর্ম এক নূতল ধারায় 

উদ্বোধন [৫৯তম বর্--৪র্থ সংখ্যা 

প্রবাহিত হইল। কেহ তাহার স্পর্শে অতৈততত্তের 
আম্বাদ পাইল, কেহ “তত্বমসি” শুনিয়া ইহা বোধে- 
বোধ করিল, কেহ তর্ক বিচার করিয়া! উহ! বুঝিবার 

চেষ্ট/ করিল, কেহ বা তাহার দ্র্শনেই ইষ্টের সন্ধান 

পাইল। বহু জিজ্ঞান্থুর জন্ত শংকর বনুভাবে বিভিন্ন 

দিক দিয় সরল করিয়া বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতেন 

_কখনও বা! ভক্তিরস-পরিপূর্ণ স্তবস্তুতি তাহার 
স্থললিতকণে বারিয়া উঠিত-_ভক্কেরা সেগুলিও 

লিখিয়া লইতেন। এইভাবে মধ্যাহ্ন ভাস্করের মত 

আচারের ভারতের আকাশে বিরাজ করিতে 

লাগিলেন। আজন্ম জ্ঞানী হস্তামলক, গুরুগত প্রাণ 

তোটক প্রভৃতি শিষ্যগণও তাহার আশ্রয়ে মিলিত 

হইল । আবার উগ্রতৈরৰ প্রভৃতি ছুর্মতি কাপালিকও 
তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়! স্বীয় সিদ্ধাই-সাধনে 
তাহাঁকেই নিধন করিতে উদ্ভত। আচাধ নিবিকার, 

স্বেচ্ছায় এঁ ছুর্মতির খড়গাঘাতে মস্তক বলি দিতে 

যাইতেছেন--এমন সময় পছপাদ হৃসিংহমুর্তি ধরিয়া 
বাঁধা দ্রিল এবং উগ্রভৈরবেরই মস্তক ছিন্ন করে। 

তুঙ্গভদ্রাতীরে শুঙ্গগিরি বা শৃঙ্গেরিতে মঠ- 

স্থাপন করিয়া আচাধ শিষ্ঞগণ সহ শান্রচর্চায় মগ্ন) 

এমন সময় একদিন মুখে মাতৃছুদ্ধের আম্বাদ 

পাইয়া বুঝিলেন, মৃত্যুকালে জননী তাহাকে স্মরণ 

করিতেছেন। যোৌগবলে আকাঁশমার্গে তিনি মাতার 

নিকট উপস্থিত হ্ইস্তা দেখিলেন, তাহার অস্তিমকাল 

উপস্থিত। মাতাও দশ বার বসর পরে পুত্রমুখ 

দেখি? অপরিসীম আনন্দলাভ করিলেন-_ শংকর 

ভগবতীজ্ঞানে তাহার সেবা! যত্ব করিতে লাগিলেন। 

মায়ের সকল দুঃখ দূর হইল। পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে 
শংকর তাহাকে তাহার ই্শুতি দেখাইলেন এবং 

তাহা দর্শন করিতে করিতে বিশিষ্টাদেবী ই্টলোকে 
গমন করিলেন। 

জ্ঞাতিদের কাহারও সাহায্য না পাওয়ায় তিনি 

একাই মায়ের সৎকার করিলেন। তাহাদের 

ব্যবহারে অত্যন্ত ছঃখিত স্মাহত হুইয়! তাহাদের 
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দণ্ড দিবার জন্য অভিশাপ দিয়! গেলেন__গৃহপ্রাঙ্গণে 

তোমাদের মুতদেহ সৎকার করিতে হইবে। 

কোনও সন্ন্যাসী কোনদিন তোমাদের অন্ন গ্রহণ 

করিবে না। তোমরা বেদবহিভূ ত হইবে | জ্ঞাতিরা 
গ্রথম ভাবিয়াছিল বালকের কথার কি মূল্য। 

কিন্তু শংকরাগমন-বাতা শুনি! দলে দলে লোক 

আপিতে লাগিল, দেশের রাজাঁও আগিলেন 

শংকরের অপমানের কথা শুনয়! তিনি লঙ্জিত 

হইলেন-_-এবং শংকরাদেশ শিরোধার্ধ করিয়া তিনি 

এ জ্ঞাতিদ্দের সাবধান করিস] দ্রিলেন। শাঁপ- 

মোঁচনের জন্ত তখন তাহারা আসিয়া শংকরের 

পাদমূলে পতিত হইল। করুণারসের বরুণালয় 
শংকর তৃতীয় অভিশাপটি মোচন করিয়া তাহাদের 

ব্দোধিকার দিয়া গেলেন, কিন্ত বাকী ছুটি দণ্ড 

এখনও বলবৃৎ । কেরলদেশে নানা সদাঁচার প্রবর্তন 

করিয়া, প্রচারকাধ শের করিছা শংকর শিম্াগণের 

সহিত মিলিত হইলেন। 

সেতুবন্ধের নিকট মধ্যাজ্নের এক প্রসিদ্ধ 

শিবমন্দির ছিল। শিষ্য শংকর সেখানে আসিয়! 

বীর মত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, দেশের 

সকলে শুনি মুগ্ধ ও অআন্ধান্বিত হইতে লাগিল। 

অকাট্যধুক্তিবলে শংকর সকলের মন অন্বৈত-মুখী 
করিতেছেন, কয়েকজন বৃদ্ধ কিন্তু কিছু মানিতেছেন 

না। অবশেষে একজন বলেনঃ এই মন্দিরের 

অধিষ্ঠাত্রী দেবত। যদি বলেন অদ্বৈতমতই সত্য, উহাই 
বেদের তাঙখপধ-_তবে আমাদের সন্দেহ দূর হয়। 

শংকর বলিলেন-_বিশ্বেশ্বরেরই ইচ্ছায় আমি এই মত 
প্রচারে উদ্চোগী, যদি ,আপনারদ্দিগকেও এ মতে 

চাঁপিত করা তাহার ইচ্ছ! হয়_-অবশ্তই তিনি আমার 

বাক্য সমর্থন করিবেন। এই বলিয়! তিনি মুখে-মুখেই 
ঘ্তব রচনা করিয়! মধুরকে গাহিতে লাগিলেন, 
তাহার! প্রতিধ্বনিতে মন্দির ক্লাপিতে লাগিল! 

সকলের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়! উঠিল, মন্দির উজ্জল 

করিয়া মহাদেব আবিভূত হইয়া তিনবার; 'অছৈত 

শংকরাচাধ-জীবন-পরিক্রমা ২১৫ 

সত্য, অধৈত সত্য, অবৈত সত্য” বলিয়া অন্তহিত 

হইলেন। সকলে শুষ্ঠিত, শংকরের মতের সত্যতা 

প্রাণেপ্রাণে উপলব্ধি করিয়া কলে তাহার জয়ধবনি 

করিতে করিতে চরণে পতিত হইল। 

কর্ণাটরাঁজ্যে এক কাঁপালিকদলের নেতা ক্রকচের 

বিশেষ প্রভাব, আচাধদ্দেৰ বিদ্দভ বিজয় করিয়া 

সেখানে যাইতে চাহিলে সকলে নিষেধ করে। কর্ণাট- 

রাজ নুধর্থা পূৰেই শংকরের শিষ্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। 
তিনি গুরুদেবের ইচ্ছা বুঝিয়! অগ্রপর হইয়া তীহাক্কে 
নিজরাজ্যে লইয়া আলিলেন। ক্রকচও দলবলস্হ 
আক্রমণ করিলে থপ্ুযুদ্ধের পর উন্মন্ত ভৈরবের মত 

এঁ কাপালিক নিহত হয় এবং তাঁহার দগবল ছিন্নভিন্ন 

হইয়। পলায়ন করে। 

উত্তরভারতের পর দক্ষিণভারত বিজয় করিয়। 

শংকর শুনিলেন, ভারতের পুরপ্রান্তে তন্ত্র 

বিশে প্রবল । কামরূপে অভিনব গুথু বেদান্তের এক 

শাক্ত-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শংকর সেখানে 

আসিয়া তাহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। অভিনব 
পরাঞজজিত হইয়া কপটভাবে শংকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ 

করে এবং অভিচারক্রিয়া ছারা আচাধের নিস্পাপ 

শর.রে ভগন্দর প্রবেশ করায়। ভোটক প্রাণপণ 

স্বোয় নিধুক্ত। পন্মপারদ যোগশক্তিবলে জানিতে 

পারিলেন রোগের কারণ কি। ঠিনিও মন্ত্রজপ দ্বার! 

অভিচারকারীর দেহে রোগ ফিরাইয়া দিলেন। 

অভিনব রোগধাতনায় ছটফট করিঙ্জ! মৃত্যুমুখে 
পতিত হুইল। আচাধ সুস্থ হইলেন, কিন্তু পদ্মপাদের 

কাণ্ড জানিয়া তাহাকে তিরস্কার করিলেন । 

অতঃপর কাশ্মীরে সারদ[পীঠের মন্দির-রক্ষক 

পণ্ডিতমগুলীর প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দ্দিয়। তিনি 
উক্ত পীঠে আরোহণ করিলেন এবং “সর্বজ্ঞ' বলিয়া 

গণ্য হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কাশ্মীরে তাহার মত 

গৃহীত হইল। এবার ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম 
সর্বত্র তাঁহার মত গৃহীত, চারিকোণে চারিটি মঠ 

সুপ্রতিষ্ঠিত, চারিজন শিষ্য উহাদের ভার প্রাণ । 
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বত্রিশ বর বয়সে সমাগত আচাধ লীলাবসাঁন 

সম্পিকট বুঝি! শিষাদর সক্ককে সঙ্গে লইয়া কিছু- 

কাল কেদার্ধানে কাট'হলেন। সোন হইতে 

শিষাগণকে চাঁকিটি মণে প্রেরণ করিয়। স্বয়ং ক্লোস- 

ধামে গিয়া মহাসমাধিযোগে শিবন্বরূপে বিলীন 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-- ৪র্থ সংখ্যা 

হইলেন। আঁসমুদ্র হিমাঁচল--ন্দণ্দী গিরি প্রান্তর 

জনপদ অরণ্য- সর্বত্র ধ্বনিত হইল--'শংকরঃ 

শংকরঃ জাক্ষাৎ্ ; নে ধ্বানর শেষ নাই, বিরাম 

নাই--উষ্তা ধ্বনিভ গ্রতিধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে 

যুগ হংতে বৃগান্তরে | 

দক্ুযাতী 
শ্রীসুব্রত মুখোপাধা|র 

সংসার-মরুর যাত্রী ! দীর্ঘ রাতি হও পার, 

হও পার দীপ্ত গরাচিনা। 

খুলে ফেলো আবরণ, স্তরে স্তরে টুটে যাক 
তিমিরের ঘন ববনিকা । 

গপিছনেতে পড়ে থাক স্বপ্র-দম এ সংার 

ছুটে চলে। অন্ধকাঁর চিরি, 

সায়-মৃগ-রূপে ভুলি ছুটি ও না ব্থা আর, 

ছুটে চলো মোহজাল ছি ডি। 

ধরিত্রীর রূপ-জাঁলে কেন আর গ্িছামিছি 

আপনারে আপনি জড়াও, 

নিখা!রে পাইবে বলে সভোরে ঠেলিয়। দূরে 
বারে বারে নিজেদে ঠকাও । 

বাসনার লালসায় দগ্ধ হরে যাবে দেহ, 

অবশেষ থাকিবে যে ছাই, 

মিটিবে না কোন ক্ষুধা, হৃদয়ের যভ আশ 

মরুযাত্রী--হে পথিক ! 

চিন্তে শুধু জলিবে সদাই । 

কেন অবসন্ন মন ? 
সংশয়ের নীহারিকা টুটি-_ 

ওই দেখে! অবিদূরে উদয়ের মহাক্ষণ 

ধীরে ধীরে উঠিতেছে ফুটি 
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মহীশুরের সুপরিচিত প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিত 

শ্রী ভি. সুবঙ্গণ্য আয়ারের (৮১ বৎসর বয়সে 

মৃতু, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯) বক্তৃতামালা! ও 

প্রবন্ধাবলীর এই সঙ্কলন-গ্রন্থ অদ্বৈত বেদান্তের 

অঙ্গরাগী পাঠকবৃন্দের সমাদর লাঁভ করিবে। 

পুস্তকটির সম্পাদনা করিয়াছেন মাদ্রাজ বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের অধ্যাপক ডর টি. এম্. 

পি. মহাদেবন্। শ্রম্সায়ারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারতের 

উপরাহ্পতি ডক্টর এস্. রাধারুঘ্ণন্ গ্রন্থের ভূমিকা 

লিখিয়াছেন। 

“0 শীধক প্রবন্ধে লেখক “তত” ও 

“মতবাদের' পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়াঁছেন। মানুষ 

বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনা দরিরা অসংখ্য মত থ্রি করিতে 
পারে? এক মত অন্ত মতকে খণ্ডন করে, মতবাদের 

অরণ্যে মানুষ পথ খুংজ্িয়া পায় না। 

তত্ব কিন্ত সম্পূর্ণ পৃথক বস্ত। ইহা মানুষের 

কল্পনার অপেক্ষ! করে না। উহা পুরুষতন্ত্র 

নয়-বস্ততন্্। উহ! দেশ, কাল, কারধকারণেরও 

অধীন নয়। আত্মবস্তই তত্ব। আত্ম-ব্যতি রিক্ত 

আর যাহ! কিছু তাহা দৃশ্ত, মানুষের কল্পনার 

এলাকার মধ্যে । আত্ম! 'অকল্পযম্” ॥। আত্মাই জীব 
ও জগতের আশ্রর__সংশয়াতীত ত্য । এই সত্য 

কিন্ত একটি “আকাশ কুম্ম নয়, প্রাত্যহিক 

জীবনে নিত্য অন্থভবযোগ্য । এ সত্যকে উপলবি 
করিতে পারিলে মানুষের আশা, আকাজ্া, চিন্তা ও 

কর্মে একটি বিপুল পরিবর্তন উপস্থিত হ্য়_যাঁহার 

মর্মকথা পরম! শাস্তি ও বিশ্ব-কল্যাণি। 

£[২6110197% 810. 101711098017%”-- প্রবন্ধে 

লেখক পাশ্চাত্যে এ ছুটি শব্ধ কি অর্থে প্রয়োগ করা 

হয় তাঁহার বিচার করিয়। উহ! হইতে ভারতীয় 

দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য নির্ণর করিয়াছেন। ০১19003 
10061630 10 7১0119300175 £৬/179 13 

£]11০ (৫ 

০91936 101)11939117” এবং আরও কয়েকটি 

প্রবন্ধে বেদান্ত-ন্ণিত “তত্রজ্ঞানের মৌলিকতা ও 

শক্তি কোথায় তাহা পরিধ্ণারভাবে লেখক বুঝাইয়া 
দিয়াছেন। ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে ভারতবর্ষেও বহু 

মিতবাদ” আছে। উহাদের প্রত্যেকটিরই স্বকীয় 

সার্থকত| অনন্থীকার্ধ, কিন্ত অন্ৈত-বেদান্ত-নির্ণীত 

তত্বযাহা ভারতবর্ষেই প্রথম আবিষ্কৃত, উহা! এ 

সকল মতবাদের অন্ততুত্ত নয়। উহার মর্ধাদ। 

সম্পূর্ণ হ্বতন্ত্র। বৈদাস্তিক সত্য পৃথিবীর যাবতীয় 

ধর্ম ও দর্শনে প্রযুক্ত হইতে পারে, কেননা উহ! একটি 
বিশ্বজনীন “বিজ্ঞান” (5০1০2০০ ), বেদাস্তের আত্ম 

বিজ্ঞানই সকল মানবজাতির জন্ত ভারতের মহভ্তম 

দান। 

5953911$” প্রবন্ধে বেদাস্তিক তত্বঙ্ঞানের প্রণালী 

বিশ্লেষিত হইয়াছে । বৃহদারণ্যক, এতরেয় এবং 
মাগুক্য উপনিষদে উপস্থস্ত “অবস্থাত্রয়ের বিশ্লেষণ 

ও বিচার “2৬৪30090৪9৪, নামক প্রবন্ধে লেখক 

অতি সক্ষমভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আমর! 

সাধারণতঃ জাগ্রত অবস্থাতেই আমাদের সারা দৃষ্টি 
নিবন্ধ রাখি। উহার ফলে এই জগংকে আনরা 

অভি-বাস্তব মনে করি এবং সংসারের নিত্য 

পরিব্নশীলতার দিকে আমাদের হুশ থাকে না। 

জাগ্রতের গ্ঠায় স্বপ্র এবং সুযুণ্ডিও মানুষের একটি 
সার্বজনীন অভিজ্ঞতা । এই অভিজ্ঞতাকে যথাধথ 

বিশ্লেষণ করিতে পারিলে বৈদান্তিক সত্যলাভে 

অনেক সহায়তা হইতে পারে। জাগ্রৎ-স্বপ্র-ন্যুণ্তি 

01011930101)” [96536 20. 
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তিন অবস্থার যিনি দ্রষ্ট নিত্যসাক্ষী সেই সনাতন 
আত্মাকে জানাই তত্বজ্ঞানের লক্ষ্য । 

সাতটি প্রবন্ধে (6519]5:93015010- 
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লেখক অদ্বৈত-বেদান্তের 

ব্যাখ্যান ও প্রসারে আচার শঙ্করের মহতী কীতির 

বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। এ কীর্তি পুরাতনের 

প্রকোষ্ঠে রাখিবার জন্ নয়, বর্তঘানকালের যুক্তিবাদ 

ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সর্ববয়ী বিপ্লবের বিশৃঙ্খল! 
ও অনামঞ্জস্তকে সংহত ও সুসমপীন করিবার জন্ত 

ব্যাপকভাবে প্রচারযোগ্য । গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ 

5101 1২91708111910100 আনু 09 

9৩.0০9০1- ভূয়োদ্রশী দাশনিক-প্রবরের অন্বৈত- 

বেদাস্তের আলোকে শ্ররামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর 

একটি চমৎকার বিশ্লেষণ । 

210 00 (0063?) 
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107 001211 

_ শ্রদ্ধানন্দ 

পঞ্চদশী-প্রদীপ (প্রথম আরতি )- স্বামী 
সত্যানন্দ প্রণীত; প্রকাশক -শ্রনিগমানন্দ সারম্বত 
আশ্রম, হালিসহর (২৪ পরগণা )। পৃষ্ঠ1--১৬৭ ) 
মূল্য ১॥* টাক 

ক্বামী বিদ্ভারণ্য প্রণীত «পঞ্চদশী” বেদান্তশান্ত্রের 

অপূর্ব প্রকরণগ্রন্থ। আলোচ্য পুত্তকে মূল পঞ্চদশী 
হইতে কতকগুলি শ্লোক নির্বাচন করিয়! অধ্যায়ক্রমে 

সাঁজাইয়! ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । বেদাস্তের 
তত্বসন্থন্ধে নিজের চিন্তাধার! গ্রন্থকার সরলভাবে 

বুঝইতে চে! করিয়াছেন। পঞ্চদণীর নিজস্ব 

বিভাগ অন্ত না হওয়ায় যুক্তি ও বিচার-শৃঙ্খলা 

ছু্বল হইয়াছে মনে হয়। 

উদ্বোধন [ ₹৯তম বর্ষ-- ৪র্থ সংখ্য 

জনগণের উপনিষড (ছিতীয় থণ্ড)__ 

শ্রীধোগেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত এবং গোরাবাজার 

( বহরমপুর ) হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠ।--৮৮ ) মুল্য 
এক টাকা । 

শ্বেতাশ্বতর মুক্তিক! ও কৈব্ল্য এই তিনথানি 
উপনিষদ্দের পছ্যান্বাদ আলোচ্য পুম্তকে স্থান 

পাইয়াছে। অন্গবাদ অধিকাংশ স্থলেই প্রাঞ্জল ও 

স্থথপাঠ্য ; মুল উপনিষদের ভাৰ ও ভাৎপধ রক্ষার 

উদ্ভধন অনেকাংশে সফন হইয়াছে। 

শ্রীর।মকৃষ্ণ শিক্ষালয় পত্রিকা দশম বধ, 
সম্পাদক. শ্রধীকেশ চক্রবর্তী ১০৬, 

নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া হইতে গ্রকাশিত। 

শ্রীরামকষ্-নামাঞ্কিত এই শিক্ষালয়ের বাধষিক 

পত্রিকাটি গল্পে ভ্রমণে প্রবন্ধে কৰিতায় ও চিত্রসম্তারে 

তাহার পুৰ মান অক্ষুণ রাখিমাছে। রসরচনান 

“মশকস্তুতি' বেশ উপভোগ্য হইয়াছে । পরিশেষে 

বিভিন্ন বিবরণী হইতে প্রতিষ্টানটির বহুমুখী বিকাশের 

পরিচয় পাওয়া যাক । আমরা এই শিক্ষালয়ের ও 

পত্রিকাটির উওরোত্তর উন্নতি কামনা করি। 

১৩৬৩৩ । 

গীভি-অর্থ- শ্রশ্রমৎ যোগজীবনানন্দ স্বামী 

__স্ত্যায়তন-প্রচারক-সংঘ, কলিকাতা-৪০১ পৃঃ 

১২৪) মুল্য দেড় টাকা। 

সাধক-কবি গ্রন্থ প্রকাশে উদাসীন । ভক্তবৃন্দের 

চেষ্টায় গ্ীতি-অর্থ প্রকাশিত। ১৫১টি গান গ্রন্থে 

সন্গিৰি্ট। ভাব-সাধন1, দেশপ্রেম ও শান্ত্জ্ঞানের 

পরিচয় অনেকগুলিতেই বিছ্কমান। লেখক প্রাচীন 

কবিদের সাঁধন-সঙ্গীতের অনুরাগী এবং তার চিত্ত 

পরিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের স্থরে-। উভয়ের সঙ্গতে 
বাজিয়া উঠিয়াছে এই গীতি-অর্থ। 

সাধন-পন্থ। (প্রথম বল্পী)--শ্তীমৎ স্বামী 

যোৌগলজীবনানন্দশ, প্রকাশক-_-সত্যা়তন-প্রচারক-সংঘ 

পোঃ সত্যারতন, বাকুড়।। পৃঃ ১৯৭ 3 মূল্য ৩২। 

সত্যাশ্রয়ী মানব্গণকে শাস্তির পথে সাহাধ্য 

করিবার উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি রচিত। শাস্তের 



বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 

অরণ্যে যাহাতে মানব পথহারা না হইয়া! যাঁয়-- 

তাই লেখক স্বীয় অভিজ্ঞতা ভইতে সহজ সরল 

পথের ইজিত দিয়াছেন। ব্রহ্মচর্ধ গাহস্থ্য ধর্ম সম্বন্ধে 
বিস্তারিত কর্তব্য সংগৃহীত হইয়াছে । সাধন সম্বন্ধে 
লিপিবদ্ধ অনেক কথা শিষ্যসম্প্রদায়ের জন্তই সীমাবদ্ধ 
থাকা সমীচীন); জনসাপারণের জন্য সাধারপততবই 
যথেষ্ট। 

জদ্ধর্ম তুমাল।-_হ্রীধর্মপাল ভিক্ষু সঙ্কলিত ; 
প্রকাশক £ ধর্মান্কুর বুক এজেন্সী, ১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল 
লেন, কলিকাতা-১২; পৃষ্ট|_-২২৯ ; মুল্য--৩২ 
টাকা । 

বৌন্ধধর্সের প্রাথমিক সকল প্রকার নিয় মপদ্ধতি- 

বিষয়ক বহু তথ্য যথ1_ বন্দনা, পুজা, দান, ত্রিশরণ, 

শীল, প্রার্থন! বৌন্ধধর্মালম্বীর আঅবহ্য করণীয় দৈনন্দিন 

এই কৃত্যসকল স্থযোগ্যতার সহিত পরিচ্ছেদক্রমে 
সাঁজাইয়। আলোচ্য প্ুস্তকখানি সংকলন করা 

সমালোচনা ২১৯ 

হইয়াছে । প্রজ্তেক বৌন্ধ গৃহস্থের নিত্যপাঠ্য 
সুসমূহ ও তাহাদের স্থখপাঁঠ্য বঙ্গা্গবাঁদ পুস্তকটির 
'অন্ততম টৈশিষ্ট্য। আমর! ইহার বহুল প্রচার 

কামনা করি। 

দাও ত্রিশরণ €কবিত! পুস্তক )--শ্রীশশাঙ্ক- 
মোহন বড়,য! প্রণীত প্রকাশক--ধর্মাঞ্চুর বুক 

এজেন্নি, ১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল প্র, কলিকাঁতা-১২ | 
পৃষ্ঠ।__২৩, মুল্য ছয় আন! । 

তথাগত ভগবান বুদ্ধের সাঁধদিসহত্র জন্মজয়ন্তী 

উপলক্ষ্যে ভক্তহৃদয়ের আকৃতিসম্থলিত কাব্য; 

পয়ারের ছন্দে ৯০টি চাঁর-পড.ক্তি স্তবকে পরিসমাপ্ত। 

ছুঃখপূর্ণ পৃথিবীতে বৈরাগ্পূর্ণ দৃষ্টি লইয়৷ লেখক 

ভারতের ইতিহাস পরিক্রমা করিয়া অবশেষে বুদ্ধ- 

বাণীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, তাহারই নিকট 
“অপ্রমের শাস্তিস্থধাভর।” ত্িশরণ মন্ত্র প্রার্থন! 
করিয়াছেন। 

সই ও মিশহনর নব প্রকাশিত পুজ্তক 
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ভট্টাচার্ধ দর্শনসাগর সম্পার্দিত_ ডর শ্রীভগবান 

দাস “ভারতরতু'-লিখিত ভূমিকা সহ। প্রকাশক 

স্বামী নিত্যক্বরূপানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্য্ি্)যট অব্ 

কালচার ; ১১১ রমা রোড, কলিকাতা-২৬। পুষ্ট! 
৭৭৫ ১৯, মুল্য ৩৫২ । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবাধিকীর অব্যবহিত পরেই ১৯৩৭ 

খৃষ্টাব্দে এই মহাগ্রন্থ (তারত-কৃ্টির উত্তরাধিকার ) 

তিনথণ্ডে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে উহারই পরি- 
বধিত ও সংশোধিত স্স্করণ বাহির হইতেছে। 

প্রতিটি খণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ? বর্তমান থণ্ডে ব্যাপক- 

ভাবে ধর্মের কথাই আলোচিত হইয়াছে ; প্রতিটি 

অধ্যায় বিশেষজ্ঞ দ্বার! লিখিত। এই খণ্ড ছয়টি 

ভাগে বিভক্ত । প্রথম ভাগে_-ধর্ষের সম্প্রদায় 

ও কৃ্টিরপ; ভেইশটি সুনির্বাচিত প্রবন্ধে সমৃদ্ধ । 

দ্বিতীয় ভাগে-_সাধু মহাপুরুগণ ও তাহাদের শিক্ষা 
_-ছয়টি প্রবন্ধ। তৃতীয় ভাগে-_ব্যবহারিক জীবনে 

1২০11010203, 

ধর্ম _নয়টি প্রবন্ধ। চতুর্থ ভাগে__ভারত-সীমীর 

বাহিরের ধর্ম_ছয়টি প্রবন্ধ। পঞ্চম ভাগে__ 
আধুনিক কয়েকটি ধর্মান্দোলন--তিনটি প্রবন্ধ । 
ষষ্ঠ ভাগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজীগরণ-_ 

দ্বামী নির্বেদানন্দ লিখিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। 

এতৎসহ ১০ পৃষ্ঠ! পুস্তকমুচী ও ৩৫ পৃষ্ঠা! বিষয়- 

সুচী পুস্তকখানিকে নিত্যব্যবহথা্ গ্রন্থে পরিণত 

করিয়াছে । ধর্স ও কৃণ্টি ব্যাপারে ইহা একটি 
তথ্যমুলক প্রামাণ্য গ্রন্থ। 

1৮1 9102 ০2 ও % 21010711520 -- শ্বামী 

বিমলানন্দ প্রণীত। মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে 

প্রকাশিত। পৃষ্ঠ! ৪০২, মূল্য-_৫২ টাক । 

মাদ্রাজ মঠ হইতে ইংরেজীতে গ্রকাশিত 
উপনিষদ গ্রন্থমাঁলার পূর্বতন ১১থানি সর্বত্র বহুল 
প্রচারিত । বর্তমান মহানারায়ণোপনিষদ্খানি অন্ঠ 
রীতিতে সম্পাদিত। ইহাতে তুম্ব দীর্ঘ-পাঠের 
মাত্র!, ভূমিকা, অনুবাদ, সংস্কৃত ভাষ্য রহিষাছে। 
ইংরেলী ব্যাখ্যায় ধর্মজীবনের উপযোগী জ্ঞাঁনতক্তির 
নাঁনা গ্রয়ৌোজনীয় কথ! আলোচিত হইয়াছে। 



শ্রীরামুঞ্চ মঠ ও মিশন সংবাঁদ 
স্বামীজীর জন্মোৎসব 

কালিম্পঙ. £ গত ওরা ফেব্রআরি কাঁলিম্পউ. 
শ্রারামকষ্জ আশ্রমের উদ্ভোগে স্থানীয় টাউন হলে 

একটি জনসভায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবাঁধিকী 

অনুঠিত হয়। ইংরেজী, বাংল! হিন্দী ও নেপালী 

প্রভৃতি ভাষায় বক্তাগণ স্বামীজীর জীবন ও আদর্শ 

সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রাশিয়ার খ্যাতনামা 

পণ্ডিত ডর জর্জ রোরিক্ (২০71০) সভাপতির 

ভাষণে-_বাঁশিয়ার জনগণ শ্বামীজীর লেখা পড়িয়। 

এই ভারতীয় সন্গানীর ব্যক্তিত্বের প্রতি দিন দিন 

কিভাবে আকৃষ্ট হইতেছে তাহা বর্ণনা করেন। ডক্টর 

রোরিক্ সর্বপ্রথম স্বামীজীর কথ! শুনেন দক্ষিণ 

সাইবেরিঘ়ার অন্তর্গত সুদূর আঁলতাই উপত্যকার 
একটি প্রদেশে । তিনি বলেন, বিখ্যাত রুশীয় 

সাহিত্যিক ইল্যা ইহারুন্বার্গ (158 [1০:07918) 
তাহার লেখার মধ্যে বিবেকানন্দের গভীর মানবতার 

উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন ইহাই রোমা রল্যাকে 

মুগ্ধ করিয়াছিল। সভাপতি আরও বলেন, যদিও 

্বামী বিবেকানন্দ সক্রিন্ন রাজনীতি হইতে দূরে 
ছিলেন, তথাপি তিনি ভারতের যুগান্তরকারী একজন 

মহান্ নেতা । তিনি মানসচক্ষে গভীর দূরদৃষ্ি- 
সহায়ে জগতের ঘটনাচক্রেন্ন ভবিষ্যৎ পরিণতি এবং 

শক্তির হস্তান্তর প্রত্যক্ষ করিযাছিলেন। গৌতম- 

বুদ্ধের মত স্বামীজী সকলকে জীবনের প্রতিকর্মে 

আত্মবিশ্বাসী ও নিভীক হইতে উপদেশ দিতেন। 
ব্ুহুড়া (২৪ পরগনা): গত ১১ই হইতে 

১৭ মার্চ সপ্তাহব্যাপী বিস্তারিত কর্মসুচী সহায়ে 

রামকৃষ্ণ মিশন বাঁলকাশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের 

জন্মোৎসব পরিপালিত হয়। শিক্ষা-প্রদর্শলী, 

শিক্ষক-ছাত্র-সম্মেলন,। সঙ্গীত ও ত্রীড়ানুষঠান, 
শিক্ষামূলক চলচিত্র প্রদ্শন, পুরস্কার বিতরণ ও 

ছাত্রদের নাট্যাভিনয় এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য ছিল। 

প্রথম দিন পুক্জা পাঠ হোম অনুষ্ঠিত হয়। 

ছাত্রদের উদ্ভোগে আফোোজিত শিক্ষা-প্রদর্শনীর 

উদ্বোধন সভায় ব্ছ সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী উপস্থিত 

ছিলেন তাহারা পরিকল্পনাঁটির মৌলিকতা দেবি 

সহ্ষ্ট হন। টৈকালের সভায় প্রধান বক্তা শ্রীত্ামস- 
রঞ্জন রায় বর্তমান শিক্ষার ধার বিশ্লেষণ করেন। 

দ্বিতীয় দিন সকালে আশ্রম বিদ্যালয়সমূহ্র 
সম্মিলিত সভায় ছাত্রবক্তাগণ ন্বামীজ'র “জীবন ও 

বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করে। বৈকালে 

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী “রামায়ণে ভরত” 
সম্বন্ধে ভাষণ দেন। 

পর দিন শিশু দিবসে প্রাতে ব্রীড়া-গ্রতি- 

যোগিতা! হয় ও বৈকাঁলে 'ম্বপন বুড়ে!”র সভাপতিত্বে 

শিশু সাহিত্যিকদের এক বৈঠকে শিশুগণ রাখাল 

রাজা” অভিনয় করিয়! সকলকে আমোদিত করে। 

১৪ই-_কর্মী-সম্মিলনে সকল বিভাগের কর্মী 

নিজ নিজ পরিকল্পনা পেশ করেন এবং আঁশ্রম 

সম্পাঁদক হ্বামী পুণ্যানন্দ ক্মীদের দায়িত্ব বুঝাইয়! 
দেন। 

১৫ই প্রাতে বেতোর-কথক শ্রম্থরেন্্রনাথ 

চক্রবর্তীর কথকতা ও ট্বকালে সাংবাদিক 

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ছাত্র 

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 

১৬ই প্রাতে হোলির আনন্দোৎসব এবং নগর 

সংকীর্তনে সকলে মাতোয়ারা হয়। বৈকালে 

ধর্মসভায় স্বামী বোধাতআ্মানন্দ ও সাহিত্যিক 

প্রীনজনীকান্ত দাস--শ্ররামরুষ্েরে আবির্ভাব ও 

সাধনার তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেন। 
শেষ দিন রবিবার মাননীয় শ্রীতুষারকাস্তি 

ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে পুরস্কার-বিতরণী সভার 

পর আশ্রম-বালকগণ “চক্রী” যাত্রাভিনয় করিয়! 

সপ্তাহব্যাপী আনন্দোৎসব সমাণ্ড করে। 



বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 

প্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোশুসব 
কাশী £ শ্রীরামরষ্জ অছৈতাশ্রমে গত ৩র! 

মার্চ হইতে ১১ই মার্চ পর্বস্ত নরদিন-ব্যাপী বিভিন্ন 

গাস্তী্ধপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্ীরামকৃষ্ণদেবের ১২২ততম 
জন্মোৎসব অনুষঠিত হয়। 

তিথিপূজার দিন অতি প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিক; 
স্তবাদি গাঁন ও ভজন-সঙ্গীতাদির পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের 

বিশেষ পূজা আরস্ত হয়। আশ্রম-মণ্ডপে পঞ্চবটী- 
চিত্রিত পটভূমিকাঁয় শ্রীরামকৃষ্চদেবের নুবৃহৎ 
প্রতিকৃতি পত্র পুষ্প ও মাল্যাদি দ্বার! সুসজ্জিত 

কর! হয়। আঁশম-প্রাঙগণ ভজন কীর্তন ও বেদ- 

গানে মুখরিত হইয়! উঠে। শ্রীরামকষ্চ-কথামুত পাঠ 

এবং পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন: পাঠ ও আলোচনা 

হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় ২৫** শত নরনারী প্রসাদ 

পান। রাত্রে কালীকার্তন সকলকে আনন্দ 

দিয়াছিল। 

৪ঠ1 মার্চ হইতে প্রতিদিন বৈকাঁলে ও রাত্রে 

গ্তীর পরিবেশের মধ্যে 'বামপ্রসাদের গান, 

উচ্চাঙ্গের সংগীত, বাংলা ও হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ- 

কথামত পাঠ ও আলোচনা, তুলসীদাসী রামায়ণ- 

ব্যাখ্যান, রামায়ণ-কীতন, শ্রীমস্ভীগবত-ব্যাখ্যা এবং 

শ্ীরামচন্ত্র, শ্রীরুষ্ণ ও শ্রচৈতন্তের জীবনী আলো- 

চনা, কালীকীর্তন, শ্ররামকষ্দেবের অষ্টোত্তর 

শতনামকীর্তন প্রভৃতি বিভিন্ন মনোরম কার্ধসটী 

অনুসারে উৎসব উদযাপিত হইয়াছিল। 
১*ই মাচ বেকালে সাধারণ অধিবেশনে 

বারাণনী হিন্দুবিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যাপকগণ হিন্দী ও 

ইংরেজী ভাষায় এবং স্বামী ভূতেশানন্দ বাংলায় 

শ্রীরামক্কষ্চজীবনের আলোচনা করেন, শেষ দিন 

বৈকালে পগ্ডিত শ্রাগিরিধর শর্মার গভীর পাত্তিত্যপূর্ণ 
শ্রীরামচরিতব্যাথ্যান সকলকে মুগ্ধ করে। রাত্রে 

“বাউল কীর্তনের” পরে উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়। 

এ সকল অনুষ্ঠানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৭ শত 

লোক যোগদান করিয! উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করে। 

শ্রীরামরুষ্ মঠ ও মিশন সংবাদ ১ 

ঢাকা 2 শ্রীরামকষ্জ মঠ ও মিশন কেন্দ্রে 

সপ্তাহব্যাপী কর্মস্চী লইয়! স্বামী বিবেকানন্দের 

৯৫তম ও শ্রীরামকৃষ্ণের ১২২তম জন্মোৎসব অনুচিত 

হয়। 

প্রথম দিন পৃজ] পাঠ ও প্রার্থনার পর শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়, 

স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী আলোকচিত্র সহাঁয়ে এ 

বিষিয়ে বৃতা দেন, ছাত্রদের “সিরাজের স্বপ্ন” নাটক 

এবং সখের দলের যাত্রীভিনয় সকলকে আনন্দ দেয়। 

৭ই__ছাত্রসন্ভায় অর্থমন্ত্রী ভ্ীমনোরজন ধর 
“শিক্ষা ও সেবা” বিষয়ের অবতারণা করেন। 

ডঃ হুসেন, অধ্যাপক গুহ, ছাত্র শ্রীঅমিতাভ মণ্ডল 

ও স্বামী সত্যকামানন্দ আলোচনায় যোগ দেন। 

পরিশেষে সভাপতি- তাহার ছাত্রজীবনে রাঁমকৃষণ- 

বিবেকানন্দ আদর্শের অনুপ্রেরণার কথা উল্লেখ 

করেন। 

৮ই--৫০০* নরনারায়ণ প্রসাদ পান। 

*ই__মিশন স্কুলের পুরস্কার বিভবণী সভার পর 
পূর্বপাকিস্তান বিধানপরিষদদের সভাপতি জনাব 

আবদুল হাকিমের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় 

ডঃ গোঁবিন্দচন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত! আশালত। সেন প্রভৃতি 

“বিশ্বকৃঠিতে শ্রীরামকৃষ্খ-বিবেকানন্দের দান বিষয়ে 

বক্তত্বা করেন। সভাপতি তাহার ভাষণে বলেন, 

শ্ররামকৃষ্ণ চিরশিশু; শিশুর সরলতা দ্বারাই তিনি 

বিশ্বের জটিল রহস্ত বুঝিতে পারিয়াছেন। 

নারায়ণগঞ্জ ঃ গত ২৯শে ফাজ্তন, বুধবার 

হইতে ওর! ঠত্র রবিবার পধ্যস্ত ( ১৩ই মার্ট-_ 
১৭ই ১৯৫৭ ইং) পঞ্চ-দিব্স-ব্যাগী নারায়ণগঞ্জ 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রারামকষ্চ দেবের জন্মোৎ্সৰ 

সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে । 
প্রত্যহ প্রাতে মন্গলারাত্রিক বৈদিক স্তোত্র পাঠ 

ভজন, বিশেষ ও নিত্যপূজাঃ হোম এবং শাস্্াদি পাঠ 
হয়। অপরাহে *শ্ররামকৃষজ কথামৃত” পাঠঃ 

শ্রীগীতা আলোচনা এবং সন্ধ্যায় রামায়ণ গানের 
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ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল । ১৪ই মার্চ শ্রীধুক্তা আশালত! 
সেন মহাঁশয়ার নেত্রীত্বে এক মহিলা-সভাঁয় 

সহত্রাধিক শ্রোতার উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীমাঁয়ের পবিক্র 

জীবন বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচিত হয় । ১৫ই মার্চ 

৮ ঘটিকায় “বালক-সম্মেলনে' শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 

বিগ্ভার্থি- ভবনের বালক শ্রীপ্রীতিময় কর সভাপতিত্ব 

করে; শেষে ৫ শত বালক বালিকার মধ্যে মিষ্টান্ন 

বিতরণ হয় । বৈকাল ৪॥* ঘটিকায় এক ধর্সসভায় 

হিন্দু, ইসল!ম, থুষ্টান ও বৌদ্ধ প্রতিনিধিগণ 

সকল ধর্মের মুলবাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 

সভাপতিত্ব করেন আলহাজ মৌলানা” ফজলুল 
করিম এমঃ এ. বিঃ এল ।॥ সভায় প্রায় চারি হাজার 

লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ১৬ই মার্চ বৈকাল 

৪॥ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত জ্যোত্মাময় বন্থু এম, এ 

(সহ অধ্যক্ষ, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা) মহাশয়ের 

পৌরোহিত্যে ছাক্জ-সভাক্ক চট্টগ্রামের শ্রীদেবেন্ত্র দাস 
চৌধুরী ও কুমিল্লার পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাসমোহন 

চক্রবর্তী শাস্ত্রী মহাশয় শ্বামী বিবেকানন্দের জীবনের 

বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করিয়া সারগর্ভ ব্ক্তৃত। 

প্রদ্ধান করেন। 

সন্ধ্যারাত্রিকের পরে বেলুড় মঠের স্বামী 

গ্রণবাস্রানন্দজী আশ্রমে তিনদিবস ছায়াচিত্রযোগে 

ভরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্ীশ্রীমায়ের জীবন 

সম্বন্ধে বলেন। প্রতিদিন প্রায় চারি হাজার শ্রোতা 

সমব্তে হইত । উৎসবের শেষ দিবস ওর! ভেত্র 
রবিবার (১৭ই মার্চ) প্রায় ছয় হাজার নর়নারী 
বসিয়! এবং হাতে হাতে প্রসাদ পান। সারাদিন 

সঙ্গীত, ভজন, গীতা-কথামুত গ্রভৃতি পাঠ ও 

কীর্তনাদি হয়। 

ঢাঁক!, ময়মনসিংহ, বরিশাল, কুমিল!, সোনারগ! 

প্রভৃতি মিশনকেন্দ্রের সাঁধুগণ উপস্থিত থাকিয়া 
আনন্দ ও উতসাঁহ বধন করেন। 

ময়মনসিংহ £ গত ২৫শে হইতে ২৯শে 

মার্চ শ্রীরামরষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামরুষ্* জন্মোৎসব সুষ্ঠ 

উদ্বোধন [ ৫৯তষ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 

ভাৰে অনুঠিত হইয়াছে । প্রথম দিবসত্রয় সন্ধ্যা- 

রতির পর ছায়াচিব্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশীমাতা- 

ঠাকুরাণী ও ম্বামীজীর পুণ্য জীবনী আলোচন! 

উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। 

সেবাকার্ধ ও বিবরণী 
মাতৃভবন  ৭এ, শ্রমোহন লেন (কলিকাতা- 

২৬)-এ অবস্থিত প্রহ্থতি-সেবাসদনের ৭ম বাষিকী 

কার্ধবিবরণী ( ১৯৫৬ ) আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি। 

আলোচ্য বর্ষে বহিবিভাগে চিকিতৎসিতের সংখ্যা £ 

নৃুতন-- ১৮১২, প্ুরাতন--৫৬১৫; অন্তহিভাগের 

সংখ্যা ঃ ১১০১। বর্তমানে মাতৃভবনে ১৬টি শযা! 

(7354 ) আছে, ইহার মধ্যে ৮টি ফ্রি দরিদ্র 

রোগিনীগণের জন্ত সংরক্ষিত । 

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষখ মিশন £ বাত্যা- 
দুর্গতদের সেবা মাদ্রাঞ্জের সাম্প্রতিক ঘৃপি- 
বাত্যায় নিরাশ্রয় ২** দুঃস্থ পরিবারের পুনর্বাসনের 

জই মাদ্রাজ রামকুষ্ণ মিশন বেদারপ্যমে রামকষ্ণপুরম্ 
নামে একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন এখানে 
প্রার্থনাগার, মন্দির ও শিশু-উদ্চান নির্সিত হইয়াছে । 

গত ১০ ফেব্রুমারি মাদ্রাজের রাজ্যপাল শ্রী এ. জে, 

জন উপনিবেশের ২০টি পাক! বাড়ীর মধ্যে 
১২৮টিব্র উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে বেদপাঠ, 

বাস্তপৃজাঃ নবগ্রহ-ছোঁম, শী শ্রচণ্তীপাঠ, প্রসাদ- 
বিতরণ, হরিকথা; পুতুলনাচ, শোভাযাত্রা প্রত্ৃতি 

সুষ্ঠুভাবে অন্থঠিত হইয়াছিল। নূতন গৃহে গ্রতিষ্ঠিত 
পরিবারগুলিকে বস্ত্র ও মাছুর প্রভৃতি প্রদত্ত হয়। 

এই পুনর্বাসন-কাঁধধের জন্য মান্দা সরকার 
কতৃক ১ লক্ষ ৭৫ হাজার. টাকা এবং মিশনের 

রিলিফ ফাগ্ড হইতে ১ লক্ষ ২৫ হাঁজার টাকা ব্যয় 

কর! হইতেছে । 

চিজেলপুট (মাদ্রাজ) শাখাকেক্দ্র ঃ 
বাধেক কার্ধবিবরণী-_আমর! এই প্রতিষ্ঠানের 

প্রথম মুদ্রিত বাঁধিক কাঁধবিবরণী (১৯৫৬) পাইয়া 
আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার 
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মধ্য দিয়! চিঙ্গেলপুটে সর্বপ্রথম মিশনের কার্য শুরু 
হয় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯৪০ খুঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে 

শরীরামকৃষ্জ মিশনের অস্তভূক্ত করা হয়। বর্তমানে 

এই কেন্দ্রে ২টি উচ্চ বিস্তালয় ( ১টি বালিকাদের 
জন্ত ), ২টি প্রাথমিক বিদ্ালম্ন (১টি সম্প্রসারিত 

প্রাথমিক বালিকা-বিস্তালয় ), ১টি ছাত্রাবাস, ১টি 
গ্রন্থাগার ও ১টি ছাপাখানা নিয়মিতভাবে 
পরিচালিত হইতেছে । আলোচ্য বর্ষে (১৯৫৬) 

বি্ভালরগুলিতে মোট ১০৬০ (বালিকা ৪৪১ )-- 

ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নের স্থযোগ লাভ করিক়্াছে। 

বি্ভাথিভবনে ৩৫ জন ছাত্র ছিল। 

বলরাম-মন্দির (কলিকাতা ): সাপ্তাহিক 
ধর্মনভ! £ নিয়লিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়__ 

জানুমারি-_-'৫৭ £ ভাগবত ও প্রেমধর্ম, শিবানন্দ- 

বাণী, শীরামকৃঞ্চ-পু'থি, জাতীয় জীবনে ধর্মের 

প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচাধ বিবেকানন্দ (ছায়া চিত্র- 
যোগে ), বিখসভ্যতায় শ্রারামকৃষ্চদেবের দান 

; ছাজচিএ্যোগে )। 

ফেব্রুমারি--৫৭₹ ধর্মপ্রসঙ্গে শ্বামী ব্রহ্ধানন্দ, 

্বামীজীর জীবনী ও বাণী, বলরামমন্দিরে 

শ্ররামকৃষ্ণ | 

মার্চ 7৫৭ 2 ভক্তিতত্ব, আরামকষ্জের অপরূপলী লা, 

শ্ররামকুষ্চ-জীবনে মহাপ্রভুর মহাভাব। 

শ্ররামকষ্ মঠ ও মিশন সংবাদ ২২৩ 

এতত্যতীত শ্রীশ্রুরামকৃষ্ণ-কথামৃত, শ্রীরামকৃষঃ- 

বাণী, রামায়ণ, গীতা । বিভিন্ন দিনের বক্তা 

ত্বামী গন্তীরানন্দঃ স্বামী পুণ্যানন্ন, স্বামী প্রণবাত্মা- 

নন্দ, স্বামী সাধনানন্দ, স্বামী অচিন্ত্ানন্ন, স্বামী 

জীবানন্দ, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, শ্রীত্বিজপদ 

গোস্বামী, শ্রীন্রেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীযৃত্যুজয় চক্রবর্তী, 
শ্রীগৌরগোবিন্দ গুপ্ত, শ্রীনন্দলাল দে, স্বামী 
দেবানন্দ। 

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের আমেরিকা বাত্রা 
শরামকৃঞ্চ মঠ ও মিশনের কতৃপক্ষের নিদেশে 

ত্বামী শ্রন্ধানন্দ গত ২৭শে মার্চ বেদান্ত-প্রচারকাধে 

আঁমেরিক! ঘাত্র। করিয়াছেন। রাত্রি সাঁড়ে দশটা 
বি. ও. এ. সিং বিমান দম দম ছাড়ে) তৎপুর্বে 

বিমানথাটিতে সাধুসন্ন্যাসী ও ভক্ত নরনারীর 
সমাবেশে বিদ্বায় সংবধ নার জানন্দ-বেদনীময্জ দৃগ্ত-_ 
উপস্থিত নকলের হৃদয়ে এক অপুব ভাবের সঞ্চার 

করিয়াছিল । ক্বামী শ্রন্গানন্দ আমেরিকার 

প্যাসিফিক উপকূলে ভারতকৃহ্টি ও বেদান্তপ্রচারের 
বিশিষ্ট কেন্দ্র_সান ফ্রান্সিস্বে। বেদান্ত সোসাইটিতে 

ব্বামী অশোকানন্দজীর সহাম্করূপে যাইতেছেন। 

নৃতন দেশে নূতন কর্ম-পরিবেশে 'উদ্বোধনে"র প্রাঞ্জন 

ও প্রি সম্পাদকের সবাঙগীণ সাফল্যলাভের জন্য 

আমরা আস্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি। 



বিবিধ সংবাদ 
কষঝচনগর (নদীয়।) 2 শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের 

উদ্বোধন--গত ২৭শে ফেব্রুনারি কৃষ্ণনগর রামকৃষজ 

আশ্রমের নিজন্ঘ ( নদীয়ার মহারাণী কর্তৃক প্রদত ) 

জমিতে নবনিমিত ঠাকুরঘরের শুভ উদ্বোধন করেন 

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ 

স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাঁজ। এতছৃপলক্ষ্যে পুজা, 
পাঠ, হোম ও ভজন অন্ঠিত হয়। 

গত ওরা মার্চ এই আশ্রমে শ্রীরামকষ্ণজন্মোৎসব 

প্রতিপালিত হইয়াছে। 

স্বামীজীর জন্মোৎসব 
বিবেকানন্দ কর্ম-মন্দিরের উদ্যোগে গত ২৪শে 

ফেব্রুমারি ৪৫নং সাম্সুল হুদা রোডে শ্বামীজীর 

জন্মোৎসব উদ্যাপিত হয়। পূর্বাহেই মাঙ্গলিক 
ভজনের সুরে একটি পবিত্র পরিবেশ স্থি হয়। 

শ্রযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ড হ্বামীজীর আবির্ভাব সম্বন্ধে 
আলোঁচন! করেন। অপরাহে একটি সভায় ভন্টর 

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর পৌরোছিত্যে শ্রীনৃত্যগোপাল 
রায় “রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ুগ'ণীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ 

করেন এৰং স্বামী নিরামর়ানন্দ “ম্বামীজীর ভাঁব- 

ধারা” সম্থন্ধে একটি ভাবণ দেন। সন্ধ্যায় শ্ামেঘনাদ 

বসাক ও তাহার সম্প্রদায় 'লীলাকীতন' করেন। 

নানাস্থানে শ্রীরামকৃক্-জন্মোসব 
নিম্ললিখিত স্থানসমূহে ভগবান শ্ররামকষ্চদেৰের 

১২২তম জন্মোৎসব পুজ! পাঠ ও আলোচন!-সভার 

মাধ্যমে সুন্দরভাবে উদ্যাঁপনের পূর্ণ বিবরণী পাইয়! 

আমরা আনন্দিত হইয়াছি ঃ 
আজমীর, ঘামাপুত্র ( জবলপুর ), ঝাড়গ্রাম ও 

খেপুত (মেদিনীপুর), সাহেবগঞ্জ (সাওতাল 

পরগনা ), ফলতা (২৪ পরগনা ), কদমতল! ও 

বেলাড়ি (হাওড়া), কুমিলা | 

মানব-পরিবার চিত্র-প্রদর্শনী 

ইউনাইটেড ষ্রেটস্ ইন্ফরমেশন সাডিসের 
(0513) উদ্ভোগে কলিকাতায় রনঙ্জি স্টেডিয়ামে 
'মানব-পরিবার' (79100115 0? 00810 ) নামক 

নৃতন ধরনের এক আলোক চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা 

হইয়াছে। 

পৃথিবীর ৬৮টি দেশের ২৭৩ জন ( নর-নারী ) 

শিল্পীর ২০ লক্ষ আলোক চিত্র হইতে প্রথমে 
নির্বাচিত দশহাজার, পরে তাহার মধ্য হইতে 

সুনির্বাচিত ৫০৩ খানি চিত্র এডোয়ার্ড ই্টাইকেন 
বিষয়ানুরাতী গ্রথিত করেন-_ নিউইয়র্ক নগরীর 

£মিউজ্জিয়ম অব. মডার্ন আটে'র জন্ত। 

বিভিন্ন দেশের ভাবার ৫চিত্র্য সত্তেও সব 

দেপের মানুষের জীবনের আশ! আকাজ্। ভালবাস! 

ত্বণা সুখ দুঃখ যে একই প্রকার, জন্ম জীৰন ও 

মৃত্যুর তালে তালে অথণ্ড মানৰসংহতি যে 

আগাইয়! চলিয়াছে,__ৰাহিরের শত বিভেদ সত্বেও 

মীনব-জাতি যে অন্তরে এক ও অৰিভাজ্য__ নীরৰ 

ছবিগুলি তাছারই মুখর সাক্ষী । 

জীবিকার জন্ত মানুষের প্রচেষ্টা কখনও 

একক-_-কখনও সংঘবদ্ধ ; যন্ত্রযুগেও মাঁন্ষের কায়িক 

শ্রমের প্রয়োজনীয়তা, সমাজ-জীবনে মিলনের আনন্দ 

ও সংঘর্ষের বেদন| চলচ্চিত্রের ভঙ্গীতে প্রকাশমান। 

যুধুৎস্থ পৃথিবীতে জিজীবিষু মানব আণৰিক শক্তিকে 

ধ্বংন হইতে কল্যাণের পথে চালিত করিবে, 

শত বাধা বিপদের মধ্য দিয়া মানুষের অগ্রগতি 

অব্যাহত, মাঝে মাঝে এই আশার নুর বাজাইয়! 

বাশরিয়া” (012০: ) মান্ষের বংশধরকে ভবিষ্যতের 

পথ দেখাইয়! দেয়। 

ভরমসংশো ধন 

উদ্বোধনের গত (চৈত্র ১৩৬৩) সংখ্যায় প্রকাশিত “বিন্বমজলে' গিরিশ-পরিচিতি-- প্রবন্ধের 

লেখকের নাম শ্রীকু্েশ্বর মিশ্র। পাঠকবর্গ অনুগ্রহ পূর্বক ভ্রম সংশোধন করিয়৷ লইবেন। 



স্ব-রচিত নাট্যে-_ 

ত্বং শক্তিরেব জগতা মখিলপ্রভাব৷ 

ত্বনিমিতঞ্চ সকলং খলু ভাবমাত্রম্। 

ত্বং ক্রৌড়সে নিজ-বিনিমিত-মোহজালে 

নাট্যে যথ। বিহরতে স্বকৃতে নটো বৈ॥ 

( দেবীভাগবত--১।৭৪২ ) 

জগজ্জননি ! তুমিই-_সুষ্টি স্থিতি লয়-__সকল করিবার শক্তিত্বরূপা; কি জন্মদাীনে, কি লালন-পাঁলনে, 

কি ধ্বংস-সাধনে, জীবজগতে সর্বত্র তোমারই প্রভাব অনুভূত হয়। এই অনন্ত বিশ্বে, গুল সুক্ষ যাহা 

কিছু--সকলই তোমা হইতে তোমারই দ্বার! নিগিত। তুমিই একাধারে সব কিছুর উপাদান-কারণ ও 

নিমিত-কারণ; তুমি মাতা, তুমিই নির্মাতা । 

[ উর্ণনাত (মাকড়সা ) যেমন শ্বনিমিত শ্ব-শরীরজাত জালে থাকিয়! প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি ] 

তুমি তোমারই নিমিত সংসার-মায়-জালে থাকিয়া তুমিই থেলা করিতেছ; যেন নাটাকার নিজেরই 

রচিত নাটকে নিজেই রঙ্গমঞ্চে আবিভূত হইয়! বিভিন্ন চরিত্রে নান! রূপে, স্থথে ছুঃখে নানাভীবে অভিনয় 

করিয়া নিজেও আনন। পাইতেছেন, আঁবার নিজেরই নানারপ সকলকে আনন দিতেছেন? 

সর্বদা! কিন্ত স্বরূপে অবিকৃত, শ্বরূপ অবিশ্বৃত! 



কথা প্রনঙ্জে 

জগ কি প্রংঢসর পঢথ £ 

সম্প্রতি জনৈক ভারতীয় ভূ-পর্ধটক দ্বিক্র-যানে 

৫৩টি দেশের মধ্য দিয়! ৮১,০০* হাজার মাইল 
অতিক্রম করিয়া অবশেষে কানাডায় উপনীত 

হইয়াছেন। ভারত-গ্রত্যাবর্তনের পথে তাহার 
অভিন্ঞতা-সগ্থন্ধে পিজ্ঞাসিত হইয়! তিনি বলিয়াছেন, 

যিখন যে দেশেই গিযছি সর্বত্র দেখিয়াছি 

সাধারণ মানুষ শাস্তি চায়। এমনকি আফ্রিকার 

জঙ্গলের পিংহও সশ্বভাবতঃ শ স্তিপ্রিয় 1” মাত্র এক 

জাহগায় একটি বন্ঠমহিয তাহাকে অকারণে__হয়তো| 

ভয়ে আক্রমণ করিগাছিল। নতুবা সর্বত্র মানুষ 

পশু পাথী সবংসৃহা জননী পৃথিবীর বক্ষে স্থথে ও 

শান্তিতে বাস করিতেই চাহে। অবশ্য জীবন- 

ধারণের জন্ থাগ্াপংগ্রচার্থে যতটুকু সংগ্রাম প্রয়োজন 

তাহ! একান্তভাবেই জীবের ধ্ম। জীবন বিস্তারের 

জন্ত, স্বজাতি-প্রসারের জন্য দ্বন্বমিলন সংহতি-সংঘর্ষ 

তাহাও জীর্ণ! কিন্ধু জীবন-রক্ষার্থেই জীবনান্ত 

করা-_নিশ্চয় জীবধর্ম নয়। 

অতএব আজ সমগ্র পৃথিবীর মন্ষ্যকুল যখন 

ছুই শিবিরে বিভক্ত হইগা--পরম্পরকে একই দোষে 
অভিধুক্ত করিয়া আত্মরক্ষার নামে একে অপরকে 

ধ্বংস করিবার আঅপকৌশলে আত্মঘাতী হইবার 

উপক্রম করিয়াছে, তথন বিশেষভাবে চিন্তা করিবার 

সময় আসিয়াছে-_-জীবন-সংগ্রামের সীম! কোথায়? 

অসহায় মানবের জীবন-সংগ্রামের সার্থকতাই বৰ 
কি? আরও প্রশ্ন জাগিতেছে এই *সনক্সো- 

রুভয়ে[্ধ্যে” অবস্থিত আমাদেরই বা কর্তব্য কি? 
গত দেড় শতাব্দী ধরিয়া ক্রমবিকাঁশবাদী 

জীববিজ্ঞানীরা মহামন্ত্রে মতো ছুইটি মুলসথত্র 
শিখাইয়াছেন__“জীবনের জন্ত সংগ্রাম ও “যোগ্য- 

তমের উদ্ব্ন'॥। বর্তমান শতাবীর পঞ্চাশ 

বৎসরের মধ্যেই ছুইটি বিশ্বদুদ্ধে ক্রমোন্লতিশীল 

মারণাস্ত্র সহায়ে মারমুখী সভ্যতাভিমাঁনী পাশ্চাত্তয- 

জাতিসমূহকে দেখিয়! তাহাদের প্রচারিত বিজ্ঞানের 

 সত্যতায় আমরা সন্দিছান হইতেছি। জীবন- 

ধারণ ও জীবন-বিস্তারকেই একমাত্র উদ্দেশ্য ধরিয়| 

লইলে কিছুদিন পর পর এই প্রকার আম্রিক 

সংগ্রাম অনিবার্, এবং কোটি কোটি ভীবক্ষয়ের 

পর শ্বাভাবিক নিয়মেই পৃথিবীর লোকসংখ্যা ও 

খানে একট! সাগ্য স্থাপিত হইয়া (60011100100 

০০০9 ৪00 70073181199 ) সাময়িক শাস্তি 

দেখা দেয়। ক্ছুদিন পরে আবার একটা প্রারৃতিক 

দুর্যোগ, মহামারী বা মন্তষ্যক্লত বিপধয় ঘন্ব- সংখাত 

বা যুদ্ধ-বিপ্লব আসিয়া লোকন্য় করে। ইহারই 

পুনরাবৃত্তি কি পৃথিবীর প্রকৃত ইতিহাস? যদি 
তাহাই হইত, তাহা হইলে-_বিচিত্র মানবজাতি ও 

তাহার বিচিত্র কৃষি নানাদেশে নানাভাবে বিক্রিত 

হইত না। 
“পতন অভ্াদদর-বন্ধুর পদ্থা”়-_মাননযাত্রী চলিয়াছে 

পুনরাবর্তনের সর্পল গতিতে (50151 00০9৪" 

1001) কখন উঠিম্া কখন নামিয়া। উচ্চতর 

জীব মানুষের ক্ষেত্রে উদ্বর্তনের উচ্চতর কোনও 

নীতির প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে । বিরামহীন 

একমুখী ক্রমবিকাশ প্রত্যক্ষ সত্য নয়। আজ তাই 

চিন্তানায়কদের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে, “মানুষের 

উন্নতি হইতেছে, না অবনতি হইতেছে? আজ 

সমাজ-বিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয় £ আন্ত জীবন- 

যাত্রার পথে মানুষের সঠিক অবস্থান কোথায়? 

মান্ুযের নিরপেক্ষ মূল্য-_কিছু আছে কি? মানুষের 

সঙ্গে গ্রক্কৃতির যথার্থ সম্বন্ধ কি? মানুষের সঙ্গে 

মানুষের প্রকৃত স্থক্কই বা কি হওয়া উচিত? 

গত চার শতাব্দী ধরিয়া! আমরা শুনিতে শুনিতে 

অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি, থৃ্ধর্স গ্রীকোরোমান 
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ইগরোপে অন্ধকাঁরযুগ আনিয়ছিল,_-এবং ১৬শ 

শতাবীর তথাকথিত ম্বাধীন চিন্ত! ও বিজ্ঞান-গবেষণ! 

নিব জাগরণ” আনিম্াছে। আজ আবার কি 

দেখিতেছি? এর জাগরণ-জোত ধর্মচেতনাহীন যৌথ 
বুদ্ধি ও বিজ্ঞান-প্রসহ্থত মারণান্্র_রাজনীতি ও অর্থ- 

নীতির শৃঙ্থলে আবদ্ধ সমগ্র মানব জাতিকে মহামৃত্যুর 
গহব:র টানিয়া ফেলিতেছে। একপ্রকার মতবাদের 

কুসংস্কারের পরিবর্তে মানুষ আজ আর এক প্রকার 

মতবাদের কুসংস্কারের গতে নিপতিত । কে বলিৰে 

কেন্উ ভাল, কোনট মন্দ? উন্নততর সমাজচেতনা 

সহায়ে রাঙ্জনীতি ও বিজ্ঞানের এই অটৈধ সম্বন্ধ 

দূর করিতে না পারিলে, বা এ সম্বন্ধ কল্যাণঞ্জনক 

মঙ্গসন্হত্রে বাদিতে না পারিলে এ ধুগের মানুষের 

সম্মুখ যেবিপদ আসন্ন অনুরূপ ভয়াবহ বিপদ 

মানবজাতির ইতিহাসে কখনও আপিয়াছে বলিঙ্ 

আমাদের জানা নাই! 

সকল দেশের পুবাণেই অবশ পড়া যায় টদত্য 

ড্-গন প্রভৃতির অনভ্যাচার,পরবর্তী ধুগে তাহাই 

আবার বূপান্তরিত ভইঘাছে_ মন্ত্র ববর প্রভৃতির 

প্রভৃতির দুণর্ধ আচরণে । যখনই এ প্রকারে মানুষের 

শাস্তি বিনষ্ট ভইঘ্রাছে-তখনই মনুষের মধ্য হইতে 

জাগিয়া উঠিহাছে বীধব'ন্ অশেষ-কল্যাণমুতি। যাহা 

অলৌকিক শক্তি-সঠায়ে এ অশুভ শক্তিকে পরাভূত 

দুরীভূত করিয়াছে! সাধারণ মানবকুল ভদ্বার্ত হই 

দৈবশক্তির আবির্ভাবের জন্ত অ'কুলভাবে উধ্ব“দিকে 

তাকায় । দিব্যশক্তির আবির্ভাব হয় মানুষেরই হৃদয়ে 

সুপ্ত শুত-চেতনার জাগরণ হইতেই! আমরা আজ 

তাহারই জাগরণের প্রতীক্ষা করিতেছি । 
আশার কথ!- জাগরণের সুচনা হইয়া গিহাছে-_ 

বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে নয়-_তাহারই মনোঁ- 

মন্দিরে ! পরমাণুতত্তের ধাহারা দ্র তাহার! প্রথম 

লক্ষ্য করিলেন--তথাকথিত জড় পদ্দার্থ অনির্দেপ্ত গতি- 

শীল হইয়! গ্র5গ্ড শক্ততে রূপান্তরিত হইতে পারে) 

তাহার! বুঝিলেন জড় ও শক্তির বূপাস্তর-লীলাই 

কথা প্রসঙ্গে 

বৈজ্ঞানিক না হইয়া রাজসিশ্লী হইতাম । 

২২৭ 

অহরহ স্থষ্টি প্রলয় ঘটাইতেছে,__কি ক্ষুদ্র ব্রন্ধাণ্ড 

অনুজগতে, কি বৃহৎ বক্ধাণ্ড নক্ষত্র নীহারিকার 

জগতে ! বিজ্ঞানী স্তব্ধ বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন 

বুঝি বা এতদিনে স্যর রহস্য উদ্ঘাটিত হঈল। 

এই মহা আবিষ্কারের আনন্দেই সেদিন বিজ্ঞানী 

মগ্র ছিলেন। তখন কি তিনি জানিতেন--স্ষর 

ভজীরন কাঠি'র মধ্যেই লুক্কাকিত আছে প্রলয়ের 

"মরণ কাঠি” ? তিনি কি জানিতেন_--এই আণবিক 

শক্তি একদিন পৃথিবী-ধ্বংসে নিয়োজিত হইবে? 

জানিলেও তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই-- 

স্থষ্টির শেষ্ট জীব বুদ্ধিমান মানুষ এই মহাশক্তিকে 
কল্যাণের কাজে না লাগাইয়! আত্মধ্বংসে ব্যবহার 

করিবে! 

তাই ত দেখা যাঁয় মানবপ্রেমিক মহামনীষী 

আইনস্টাইন শীবনপায়ান্কে হু:থ করিহা বলিতেছেন, 

আজ যদি বুত্তিনিবাচন করিবার গশ্র উঠিত-- 

তাই তো 

তিনি মৃত্যুর পূব (১৮-৪- ৫৫) আণাবক যুদ্ধের 

ব্রিন্ধে সকল জাতিকে সতর্ক করিয়া একটি 

ঘোবণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া যান! আণবিক বোমার 

অন্ততম আবরিক্ষত! ওপেনহেমার বিবেকের দংশন 

অনুভব করিয়াছেন। ১৯৫৫ খুষ্টাব্দেই নোবেল 

প্রাইজ-প্রপ্ত প্রথম শ্রেনীর বৈজ্ঞানিকগণ স্বাক্ষরিত- 

পত্রে ঘে'ষনা করিয়াছেন £ 

"বিজ্ঞান মানুষকে আত্মবাতী পথে লইয়া 

যাইতেছে দেখিয়া আমরা শংকিত। পরম'ণুক 
মারণাস্্ করিলে রেডিওরশ্মি এবূপভাবে পৃথিবীকে 

ছাইয়া ফেলিবে যে সমগ্র মানবজাতির বিলোপ 

ঘটবে।” (রয়টার £ ১৫.৭.৫৫) 

বৈজ্ঞানিকগণের এই সকল সতর্কবাণী সত্বেও 

রাজনীতিকগণ অবোধ শিশুর মত এই আগুন লইয়া 

খেলা করিতেছেন। আত্মরক্ষার নামে সামরিক 

ন্মসজ্জার মান আধুনিকতম করিয়া কলিত শত্রর 

সমতুল হইবার অন্ত তীহার। বলিতেছেন, 



২২৮ 
আগবিক অস্থ অপরিহার্য! কেন? সম্মিলিত 

জাতিপুঞ্জে কি ইহা এককালে সকলেরই অব্যবহার্ধ 
বলিয়া! ঘোষণা করা চলে না? না, তা চলে ন1-_ 

কারণ, মান্য আজ মানুষের প্রতিই বিশ্বাস 

হারাইয়।ছে। একদল মানুষ আর একদল মানুষকে 

বিশ্বাস করেনা । অতএব দেখা যাইতেছে-_ আণবিক 

বোমা নয়, ত্রাস্ত-মতবাদ-মূঢ় ছুই দল মানুষের 
পরম্পরের প্রতি দ্রদহীন অবিশ্বাসই আজ সর্বনাশের 

মূল। তাই, প্রতীকার-কল্পে ব্লা যায় এই মুমুধু 
মানগষকে বীচাইবার একমাত্র মহাসঙ্ত্র “মানুষ, 

নিজেকে বিশ্বাস কর, নিজেকে জানো, নিজেকে 

ভালবাসে |” আত্মজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 

মানব-প্রীতিই আজ বিশ্বগ্রাসী মহামুত্যু রোধ 

করিতে পারে । ৃ 

এ কথা৷ অবনত সত্যঃ মানুষ মুলতঃ এক হইলেও 

জাতি ও প্রকৃতি হিসাৰে বিচিত্র» বিভিন্ন। এত 

দ্রিন এই বিভেদের উপরই জোর দেওয়া! হইয়াছে; 

তাহার ফলম্ব্ূপ আমর! পাইয়াছি সম্মিলিত 

জাতি-সংধ, যাহা শক্তিমান জাতিগুলির সংঘর্ষের 

মল্লক্ষেত্র। আজ সময় আসিয়াছে, যখন আর এই 
প্রতীয়মান ভেদের উপর জোর না দিয়! অস্তনিহিত 

একত্বের উপর জোর দিতে হইবে। তথাপি যে 

প্রকৃতিগত শুভ ও অশুভ শক্তির (01০53 ০9% 

৪০০৫ 8174 ৪৮1] ) বিভিন্নতা থাকিবে, তাহা 

দূরীভূত হইবে অপরিহাধ স্তায়-যুদ্ধে। নিজেদের 
্বার্থে যে কোন বুদ্ধকেই ন্যায় যুদ্ধ বলিয়া চালাই! 
পূর্বে ক্ষত্রিয়শক্তি রাজগপ, অধুনা! বৈশ্যশক্তি 
ব্যবসায়িগণ শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে ধুদ্ধে মাতাইয়। 
পৃথিবীকে রক্তাক্ত করিয়াছে। 

ব্তমানের ব্যাপার একটু শ্বতদ্ত« এখন আর 

স্থানবিশেষে রক্তারক্তি নয়__-এ যুদ্ধে বিজয়ী বিজিত 
উভয়েই নিশ্চিহ হইবে, অথবা নিকষ্টতর জীবে 
রা ছুধল পদ্চু মানৰে পরিণত হুইবে। এই সকল 
দিক্ চিন্তা করিয়! সমগ্র বিশ্ববাসী আজ সমত্বরে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম ব্য_€ম সংখ্যা 

বলিতেছে। «এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র সম্থরণ কর।+ 

রাজনীতিকগণ অব্য বলিতেছেন, এতটা ভয়ের 

কিছু নাই-একপক্ষ নিজেরা আণবিক অস্ত্রে 

ন্থসজ্জিত হইয়! বিপক্ষকে এর সুযোগ ন! দিবার 
জন্যই শাস্তির নামে এই আতঙ্কের ধুয়া তুলিয়াছেন। 
কাহাকে বিশ্বাস করিব? রাজনীতিকগণকে, 

ব্যবসায্িগণকে 1- না বৈজ্ঞানিকগণকে, মানব 

প্রেমিকগণকে ? 

বিখ্যাত ফরাপী বৈজ্ঞানিক জোলিও-কুরি 

বলিতেছেন ( রয়টার £ ২৩. ৪, ৫৭) “নাগাসাকি 

ও হিরোশিমার আণবিক বোম! যে প্রলয় ঘটাইয়াছে 

_-তাহার ভয়াবহ শ্বতি আমর! মুছিয়া ফেলিতে 

পারি না; তদপেক্ষা সহম্রগুণ শক্তিশালী উদজান 

বোমার পরীক্ষাকালের স্বতিও ছুরপনেয় ।” 

তাহার মতে এই বিস্ফোরণের ফলে আকাশ 

বাতাস, জল ও মাটি--সকলই তেজস্তি্জভাবে দুষিত 
হইয়া! যাইতেছে । বিশেষত ত্র বিস্ফোরণে প্রচুর 

পরিমাণে জাত ই্রন্শিয়াম-৯* নামক পদার্থ 
আকাশে ভাসমান থাকিয়! ধীরে ধীরে, ৩০ বৎসর 

ধরিয়া ধুলা ও খুষ্টির সহিত মাটিতে নামিয়! উদ্ভিদ্ 
জগতে, মানুষের থাগ্যশস্তে, এমন কি দুপ্ধে পস্ত 

প্রবেশ করিয়! অস্থিমজ্জার গিয়া স্থিতিলাভ করিবে? 

এবং দুরারোগ্য ক্যানসার টিউমার প্রভৃতি রোগের 

প্রবণত। লইয়াই ভবিষ্যৎ মানব-শিশু জন্মগ্রহণ 

করিবে। 

এই ভয়াবহ চিত্র আকিয়। বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন 

পরীক্ষার ক্ষেত্র হইতে দূরে আছেন বলিয়! 
অনেকে এ বিষয়ে উদ্বাসীন, কিন্ত তাহারা 

ভুগ্গ। আমর! প্রত্যেকেই এই মহা বিপদের মধ্যেই 
রহিয়াছি এবং যর্দি আণৰিক আস্ত্রের জন্ত এই 
পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ এখনই বন্ধ করা না হয়-_ 
আমাদের বংশধরগণকে আমর! আরও বিপদের 

মধ্যে ফেলিয়! যাইৰ। 
অসলে। হইতে সর্বজন-শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ দাশনিক 



জ্যেষ্ঠ) ১৬৬৪ ] 

ও মানব-সেবক ডক্টর সোগ্জাইটজার ( নোবেল 

শাস্তি-পুরস্কার-প্রাণ্ত )-এই তেজস্ত্ি় পদার্থের 
পরীক্ষা বন্ধ করার অন্ত জনসাধারণের দাবী তুলিবার 

আবেদন জানাইয়! বলিয়াছেন £ বিস্ফোরণ- 
তেজস্ত্রি়তা মানব জাতির পক্ষে এক চরম দুর্ঘটনা | 

তিনি ছুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন__যে দেশগুলি 

পরীক্ষা! চালাইতেছে সে সকল দেশের জনসাধারণের 

পক্ষ হুইতে এই পরীক্ষা বন্ধ করার কোন কথা 

এখনও উঠে নাই। কিন্ত তাহাদের নেতাগণ 
ইহার ফলাফল সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত । 

খৃষ্টান জগতের ধর্মগুকু পোপ ইঠ্রার-উপলক্ষে 

তাহার বাণীতে সকল দেশের সকল ধর্মের 

নেতার্দের নিকট আবেদন করিয়াছেন, মৃত্যুর জন্য 

ব্যবহার ন করিয়! আণবিক শক্তিকে সংযত সংঘ 

করিয়া মানব-সেবায় লাগানো হউক। 

ভারতের প্রবীণ চিন্তানেত! শ্রীরা্াগোপালা- 

চারী সুন্দরভাবে নিষ্ঠুর সত্য ব্যক্ত করিয়াছেন 
“আপবিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া যুদ্ধ ত আর্ত 

হইয়াই গিয়াছে । এই বুন্ধে শুধু শত্রু ধ্বংস 
হইবে না) শব্রু মিত্র নিরপেক্ষ, এমন কি ভবিষ্যৎ 
বংশ পর্যন্ত ধ্বংস হইবে। যে পরীক্ষায় সমগ্র বিশ্ব, 

মানবজাতি ধবংসের সম্মুখীন তাহা বন্ধ করিতে 

বলার অধিকার-_ধুদ্ধে অনিচ্ছুক জাতিশুলির আছে 

কিনা-এ বিষয়ে আইনজ্ঞদের মত জানিতে চাহিয়! 

ীনেহ্রুর যে প্রস্তাব, তাহা তিনি সমর্থন করেন । 

আমরা নিরাপদে আছি, এই ভ্রান্ত ধারণার 

বশবর্তী হইয়া খ্সদন্ন পরীক্ষা বিষয়ে উদ্দাসীন্তা 
সম্পর্কে সাবধান করিয়া তিনি বলিয়াছেন, এখন 
আর নিরাপদ এলাকা! বলিয়! কিছু নাই--আকাশের 
বাতাসই ক্রমশঃ বিষাক্ত হইয়! উঠিতেছে। 

অষ্টেলিয়ার ডক্টর ইভ্যাট প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, 
বারংবার প্রশাস্ত-মহাপাগরে বিস্ফোরণ দ্বারা এ 

অঞ্চলের জীবন বিশেষভাবে বিপন্ন হইতেছে। 
অষ্ট্রেলেপিয়ায়, দক্ষিণ আমেরিকায়, জাপানেও 

কথাপ্রসঙ্গে ২২৪ 

সমুদ্রের মাছে তেজন্্ি্তা ধরা পড়িতেছে। 

সম্প্রতিকালে অস্বাভাবিক উষ্ণত! ও গলিত তুষার- 

জনিত বস্তা, অসময়ে ঘুপিৰাত্যা, অপরিমিত বৃষ্টি, 

গ্রীষ্মকালে তুষারপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্ধয়ও 
বৈজ্ঞানিকগণ লক্ষ্য করিতেছেন, তদুপরি তেজ- 

স্করিমতার ফলে হিরোশিমার ভাগাহত নরনারীর 

শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া তাভার মানবজাতির 

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই শঙ্কিত হইয়! পড়িগ্নাছেন। 

এখন গন হইতেছে--তবে কি আমরা বিশ্ব- 

নাট্যের শেষ অস্কে উপনীত 1 তবে কি এইভাবেই 

স্থট্টি ধ্বংস হইবে? মানুষের সভ্যতার গর্ব আজ 

ধুলি-ধৃূনরিত, বিজ্ঞানের দম্ভ আজ চূর্ণ! তাহার! 

আণবিক শক্তিকে আজ কাজে লাগাইয়াছে, কিন্ত সে 

আস্থরিক স্বার্থ-সাপনে ! আজ একান্ত প্রয়োজন 

মানবিক জাগরণ, মানুষের মন না জাগিলে-_মানুষ 

নিজের মনের মহত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হইলে কেহ 
তাহাকে রক্ষা! করিতে পারিবে না। স্পষ্টই প্রন্তীয়- 

মান, ইরোরোপের ভোগমুখী স্থার্থান্ধ জড়বাদই আজ 
মানুষের এই ছুরবস্থার জন্য দায়ী! আত্ম-সচেতন 

মানুষ জাখিয়া উঠিলেই আত্মঘাতী সকল প্রকার 

প্রচেষ্টার সার্থক প্রতীকার করিতে পারে এবং 

সর্ববিধ শক্তিকে সে কল্যাণের উদ্দেশে নিয়েজিত 

করিয়! মানবজাতির উন্নতির পরবর্তী অধ্যায় শুরু 
করিতে পারে । আমর! অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি, 
এইরূপই হুইবে। 

ষাট বৎসর পূর্বে জড়বাদের লীলাক্ষেত্র পাশ্চাত্ত্ে 
বেদান্ত প্রচারের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়। 

অনূর ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়! স্বামী বিবেকানন্দ 
সেদিন নেপথ্যে থাকিয়া যে কথা বলিয়া গিয়াছেন-_ 

কালপ্রবাহছে ধবনিক! উত্তোলিত হওয়ায় আজ 

তাহাই রূঢসত্যরূপে আমাদের সম্মুখে দপ্ডায়মান £ 
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বাদ! দিয়া কাদা ধোয়া যায় না। জড়বাদ-জাত 

হুথকষ্ট জড়বাদ ছারা দূর করাযায় না। চৈতন্যবাদ 

_অধ্যাত্মধাদ দ্বারাই ইহ! সম্ভব। 

“সমগ্র পাশ্চাত্য দেশ যেন একটি আগ্রেম- 

গিরিয় উপর অবস্থিত, আগামী কাল উহ! ফাটিয়া 

যাইতে পারে-_থণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইতে পারে। 
পাশ্চাত্য জাতির! পৃথিবীর কোণে কোণে থুংঞজিয়াছে, 

-কোথাও শান্তি পায় নাই, ভোগের পাত্র পূর্ণমাত্রায 
পান করিয়া জানিয়াছে, ইহা বৃথা । এখনই সময়, 

পাশ্চান্ভোর হৃদয়ে ভারতের অধ্যাত্মভাবধারা 

সঞ্চারিত করিবার ।” ইহাতেই কল্যাণ, ইহাঁতেই 
অভয়, ইহাতেই শান্তি। 

কিন্তু শক্তিমদমত্ত বিভিন্ন রাষ্রচালকগণ কি 

সতাই শাস্তির জন্ত ব্যগ্র? মতবাদের কুস্থাটকার 

সমাচ্ছম-দৃষ্টি নেতৃবৃন্দ কি সত)ই জগতের কল্যাণ- 

উদ্বোধন [৫৯তম বর্ব--€ম সংখা! 

কামী? তবে তীহার! মতবাদের মোহ কাটাইয়া। 
কূটনৈতিক দ্বিমুখী আচরণ ত্যাগ করিয়া! ঘোষণা 

করুন, “আমরা শাস্তি চাইঃ। আমরা কল্যাণ 

চাই |” 

সকল দেশের সকল জাতির প্রতিনিধি লইয়! 

বিশ্ব-শান্তি-সম্মেলন ব1 বিশ্ব-কল্যাণ-সংস্থার মাধ্যমে 

আজ একান্ত প্রয়োজনে এমন একটি কার্ধনুচী, 

যাহ! দ্বারা দেশ-জাতি-ধর্ম নিিশেষে_শুধু মাত্র 
মানবতার ভিত্তিতে পৃথিবীর সকল শুভশক্তি সংঘবদ্ধ 

হইতে পারে । এই মহাশক্তিই অশুভ-বুদ্ধি-চালিত 

অপর শক্তিকে পরাভূত করিয়া পৃথিবীর শাস্তি 
রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারে। 

বয়ঃপন্ধিকালে শরীরে নূতন শক্তির আবির্ভাবে 

যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়--সংযত না হইলে তাহা 

ধ্বংসের কারণ হইতে পারে-_তাহছাই শান্ত সংযত 

হইয়া! কল্যাণমন্ন পৌরুষশক্জিতে পরিণত হয়। 
মনে হয় মানবজাতি আজ সেইরূপ এক বয়ঃসন্ধিতে 

উপনীত। জল ও বয়ুর শক্তি কাজে লাগাইয়া 

মানুষ একদিন ভাত ব্রস্ত পর্দে সন্যতার পথে পা! 

বাড়াইয়াছিল; পরবতী যুগ বান্প ও বিছ্বাৎকে 

নিষ্ন্ত্রিত করিয়! সে ভড্রুতপদ-বিক্ষেপে অগ্রসর 

হইয়াছে); আজ আপবিক শক্তির আবির্ভাবে সে 

বিহবল হইঘা পড়িয়ছে। আমরা মানুষের 

অন্তনিঠিত চৈতন্ত-শক্তিতে বিশ্বাস করি, তাই আশ 

করি-_- আগামী যুগের মানুষ শুভবুদ্ধ সহায়ে জড় 

আণবিক শক্তিকে কল্যাণ-কর্সে নিয়োজিত করিয়! 

সভ্যতাকে নৃতন এক স্তরে উন্নীত করিবে। 

প্রশ্ন ও উত্তর 
সাংবাদিক £ আণবিক শক্তি কি সত্যই মানুষের চরম ধ্বংস টানিয়া আনিবে ? 

আইনস্টাইন £ মনে হয়_ মানুষের স্বভাবেরই পরিবর্তন অবশ্থান্তাবী | বিদ্বেষ 

- স্বণা ও হিংসার স্থানে জয়ী হইবে-_শুভেচ্ছা, সহিষুুত। ও পারস্পরিক 

বুঝাপড়ার প্রচেষ্টা । 



ভাবী সভ্যতার দিঙনির্ণয় 

স্বামী বিবেকানন্দ 

শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানই আমাদের দ্:খরাশির আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে পারে। অন্য যে কোন 

জ্ঞান_ক্ছু সময়ের জন্ত মাত্র আমাদের অভাব মিটাইতে পারে। আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হইলেই 

অভাববোধ চিরতরে বিদুরিত হয়। 

দৈহিক শক্তির বিকাশ ববশ্ই বড় কথা) বৈজ্ঞানিক তথ্যাুসন্্ী যন্ত্রসমূহের মপ্য দিয়! মনীষার 

যে অভিব্যক্তি, তাহাও আদছুত বটে? তবুও আত্মিকশক্তি জগতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার 
তুলনায় এই সব শক্তি নগণ্য । 

যন্ত্র কখনও মানুষকে সুখী করিতে পারে নাই, কখন পারিবে না। যাহার! যন্ত্রদভাত'র 

মাহাত্ঘ্য প্রচার করে তাহাদের মতে যন্ত্রের মধ্যেই স্থথ নিহিত। বাস্তবিক কিন্তু সুখের উদ্ভব ও স্থিতি 

মনেই । মন যাহার বশে, সে-ই কেবল স্খী_অপর কেহ নহে। সমশ্ত পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার 

শক্তি যদি পাও, বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের প্রত্যেকটি পরমণুকে যদ্দি করতলগত করিতে পার, তাহাতেই বা 

তোমার কি লাভ? 

বাস্ুবিক প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্বই মানুষের জম্ম ; পাশ্চাত্য জনগণ “গকৃতি+ বলিতে স্কুল 
অর্থাৎ বহিঃ প্রকৃতিকেই বুঝিঘ থাকে । অশেষ শক্তির আধার নদী, পর্বত, সাগর প্রভৃতি অসংখ্য 

টবচিত্রোর সমাবেশে এই বধিঃপ্রকূৃতি সত্যই বিরাট ! কিন্তু ইহা অপেক্ষাও এক মহত্তর প্রকৃতি-- 

মানুষের অন্তর্জগৎ! এই অন্তর্গগতের সমীক্ষণেই প্রাচ্য-প্রতিভা সম্যক বিকশিত হইয়াছে, যেমন 

বৃহির্জগতের ক্ষেত্রে প্রতীচ্য-প্রতিভা । 

পাশ্চাত্য দেশে ইন্দ্রিয় গ্রাহা জগৎ যেমন সত্য, প্রাচ্যে অতীন্ত্রিয় জগৎ সেইরূপ। মানবজাতির 

অগ্রগতির জন্ত পাশ্চান্তা আদর্শের মত প্রাচ্য আদশেরও প্রয়োজন রহিয়াছে ; বোধ হয় সে প্রয়োজন 

আরও বেশী। 

পার্থিব ক্ষমতায় শক্তিশালী জাতিগুলি ভাবিয়া বসে যে, এ শক্তিই একমাত্র কামা, উহাই 

প্রগতি ও সংস্কৃতি; যাহাদের বিভ্ত-লালসা নাই, এহিক প্রতাপ নাই--তাহারা বাচিয়। থাকার অযোগ্য । 

পক্ষান্তরে অন্ত কোন জাতি মনে করিতে পারে- নিছক জড়বাদী সভ্যতা একান্ত নিরর্থক! 

প্রত্যেকটিরই নিজস্ব গুরুত্ব ও মহিমা আছে। এই ছুইটি আদর্শের মিলন ও সামগ্রন্তই হইবে 
বর্তমানকালের মীমাংসা। 



শ্রীরামকুষ্জ-কথিকা 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 

(১) বচনসম্থল 

কহে পণ্ডিত £ “হুর্য যেমন দেয় তাপ আলো! সবারে ভবে, 

আমাদেরো ঠিক্ তেম্নি সবারে জ্ঞান ও শিক্ষা দিতেই হবে |” 
পুছে জ্ঞানী £ “প্রভূ, পরকে জ্ঞান ও শিক্ষা যে দেবে বক্ৃতাতে-__ 

খাসা কথ। ; শুধু, পেয়েছ কি তার আদেশ সবারে জ্ঞান বিলাতে ?” 
পণ্ডিত করে ভ্রকুটি ঃ “আদেশ কার নাম ? আমি পেয়েছি প্রাণে 

যে-জ্জানের আলে1__তাকে বিলাতেই হবে পরার্থে শিক্ষাদানে 1” 

জ্ঞানী হাসে £ “হায় ! জোনাকিও চায় দিতে পরার্থে আলো নিয়ত ! 

শুধু, স্ফুলিঙ্গ নাশে না আধার-__দেখায় আধার গভীর কত।” 

(২) ভূল বোঝা 

কহিল শিষ্য সহষে £ “প্রতি জীবে রাজে হরি কপাধার ? 

তবে কোথা ভয় ? নির্ভরে তার ভরিব অকুল এ-পাথার 1” 

ছোটে পথে এক ক্ষ্যাপা হাতী। “পাল! পালা৮--সবে কহে সভয়ে । 

শিষ্য অচল, বলে £ “নির্ভর কই রে তোদের হৃদয়ে ?” 

মাছত হাকিল £ “সাধু! সরে যাও-ক্ষ্যাপ। হাতী !” সাধু হাসিল। 

হাতীর পায়ের তলে সে আহত হয়ে দৈবাৎ বাঁচিল। 

কাদে বিবঞধ £ “প্রতি জীবে হরি, কেন গুরু তবে বলিলে ?” 

“মাহুতেও হরি নাই কি? তাহার নিষেধ কেন ন। শুনিলে %” 

(৩) ফোস 

গুরু কয় £ “হিংসারে ত্যজি' সাপ, ধন্য হ সাধি* প্রেম ভক্তি |” 

হরি-প্রেমে মজি' সর্পের তাপ ঘুচে যায়__জয় নাম-শক্তি ! 
বালকের দল তারে পথে হায় বার বার কত কশা হানে ষে! 

হরিনাম জপি' সাপ স'রে যায়, হিংসারে ভুলেও না! মানে সে। 

মুছিতে সেবি' আনি” চেতনায় গুরু পুছে £ “ও কী .দশ। তোর ভাই ।” 

কহে সে 2 “কিছু না কশা-বেদনায়, তার তরে গুরু কোনো ক্ষোভ নাই । 

শুধু ভাবি-__-অহিংসা সেবিলাম, তবু কেন হ'ল ব্যথা বরিতে ? 
গুরু হাসে £ “হিংসা নিষেধিলাম, মানা তো করি নি ফোঁস করিতে !” 



শ্রীরামকৃষ্ণ কেন এসেছিলেন ?% 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 

( সহাধ্যক্ষ। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ) 

ভগবানের খ্আবির্ভাবের মূল কারণটি কি? 
প্রলয়ের পর কিছুই থাকে না, এই সংসার স্ুল 
থেকে হুক্ষে। সঙ্গ থেকে কারণে, কারণ থেকে 

মহাকারণে লয় হয়! তিনি নিজেকে তআবার স্যরি 

করেন £ “একোহহম্ বছ শ্যাম গরজায়েন্” ; নিজেকে 

বহুরপে আহ্বাদ করার জন্ত বহু রূপ হ্ছষ্টি 

করেন। এই হলো স্যনিতত্ব। একলা তৃপ্তি হচ্ছে 

না। তারপর স্যঙ্টি করে কি করলেন? সকলের 

মধ্যে রইলেন। 

তুমি আনি যা কিছু দেখতে পাচ্ছি সব তাঁরই 
সি, তাতেই স্থিতিলাভ করছে; আবার অস্তে 

তাতেই লম্ন পাচ্ছে। তিনি আত্মারূপে সকলের 
মধ্যে অবস্থান করছেন। তিনি নিজেকে কি 

ভাবে স্যটি করছেন? গম্তবামি বআত্মমায়য়া”__ 
তিগুণাত্বিক শক্তিকে আশ্রর করে নিজের মাযার 

ছারা নিজেকে স্ষ্টি করছেন। এই শ্লোকে আগেই 
বলছেন-__ “'অজোহপি সন্নব্যয়াতা। মামি জন্ম- 

রহিত, অলুণু-জ্ঞানশক্তি-শ্বভাব। এই ভাবট! 

নিরাকার, নিগুণতাৰ। এই থেকেই সব কিছু। 
তারপর বলছেন--'ভূতানামীশ্বরোহপি সন্'__আমি 

দ্ধা্দি স্থাবর পধন্ত সর্বভূতের ঈশ্বর। নিজেই 
নিজেকে আম্বাদনের জন্ত স্ত্টি করছেন। তাই 

আমর] বলি-_তুমি ঈশ্বর, আমর! জীব। 

আর এক ধাঁপ নেমে এসে বলেছেন, যখনই 
ধর্মের গ্লানি, অধর্সের অভ্যুত্থান তখনই আমি 

আবিভূত হুই। যিনি নিগুণ নিরাকার ব্রদ্ধ, 
তিনিই আবার সগুণ সাকার, তিনিই ঈশ্বর । কোন 
গোলমাল নেই। ঠাকুর একট! ছোট উপমায় কেমন 

বুঝিয়েছেন দেখ £ বাড়ীতে মাছ এলো, তিন 

চারটি ছেলে, মাকে নান! রকম ব্যঞ্রন করতে হয়; 

যে ছেলের লিভার বেশ ভাল, তার জন্ত মাছের 

কালিয়া পোলাও ; যাঁর লিভার একটু খারাঁপ 

তাঁর জন্ হয়তো! মাছের ঝাল; আবার যার লিভার 

একেবারে খারাপ তার জঙ্ত হলুদ দিয়ে ঝোল; 

যার যেমন পেটে সর়। সগুণ রূপেই ভক্তের সঙ্গে 

ভগঙ্ানের সম্বন্ধ স্বাপিত হয়। ভগবানের সঙ্গে 

একট! সম্পর্ক করে নিতে হয়। তৰে অণ্থকারী 

ভেদে সাকার নিরাকার সাধন। ব্রিগুণাজ্সিকা 

জগদগ্বার সঙ্গে রামপ্রপারদের কেমন একটা সম্বন্ধ; 

মার সঙ্গে ঝগড়া করতেন। ভগবান ভক্তদের 

আপনার করে নেন। ঠাকুর নানাভাবে তাকে 

আসম্বাদ করেছেন। ব্রাঙ্গরা। আর্ধপমাজীরা এ সব 
মাঁনতো না । খ্রীষ্টানর! তাদের অবতার ছাড়া অস্ত 

আর কিছু মানতো না । এই ঝগড়া মেটাবার 
জন্তই তার আগমন। “যত মত তত পথ” এই ৰাণী 

দিয়ে গেলেন। স্বামীজী এই বাণীটুকু চিকাগো 
ধর্মস্ভায় গিয়ে বলেন। হ্বামীজী হলেন বর্তমানের 

প্রতীক, আর ঠাকুর প্রাচীন ভারতের যত সাধন! 

আছে বেদ বেদান্ত উপনিষদে-_সব তিনি সাধন 

করেছেন, আবার বর্তমানের বত সাধন! তাও 

করেছেন। তিনি প্রাচীন ও নবীনের যোগসাধন 

করলেন। ঠাকুর সেই প্রাচীন কৃষ্টির মূর্ত প্রতীক, 
আর ম্বামীঙ্শী এ যুগের দর্শন-বিজ্ঞানের ও 

বর্তমানের মুঠ প্রতীক। এই ছুই প্রতীকের মিলন 

করে, ধর্মছাপনের জন্ত যে তার আবির্ভাৰ--তাই 

বোঝালেন। 

* লক্ষে গ্রীরামকৃঞ্ণ দিশন সেবাশ্রমে ২২.৯.৫৬ তারিখে প্রদত্ত পৃজাপাদ মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গ হইভে জীজয়দেব 
বন্দ্যোপাধ্যার কতৃক সঙ্কলিত। 

৮ 
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১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধ হয়, তারপর থেকেই 

ইংরেজেরা আস্তে আন্তে ঢুকলো ভারতবর্ষে। 
১৮৩৬ খৃঃ ঠাকুরের জন্ম হ'ল। এলেন দক্ষিণেশ্বরে 

তারপর চললো তার সাধনা; এ সাধনার তুলন! 

ইতিহাসে পাওয়া যায় না । 00779116086 (জোর) 

করে বলতে পারি সবধর্মের সাধনার ছার! সত্য 

অনুস্ভূতি করে সমছ্বয় তিনি করে গেছেন। তিনি 
কোন সম্প্রদায় স্থাপন করতে আসেন নি। বাহা- 

দৃষ্টিতে তিনি কি ছিলেন? পৃঙ্জারী মাত্র। ৫২ 
মাহিনা আর ২ থানা কাপড় বছরে ছিল বরাঁদ্দ। 

সভ্য জগতের অপাঙক্তেয়_-আর আজ দেখ, 

সত্যজগতের ৰড় বড় দার্শনিকর! তার ভাব নিচ্ছেন, 

তার নাম জপ করছেন। কেউ বিশ্বাস করবে? 

দেখ, পাগল পুজারী তার মধ্যে কি শক্তির 
আবিভাব! সাক্ষাৎ ভগবান যে কথা বলছেন-_ 

লোকে মাথ! পেতে নেবে না? 

কলিকাতায় সে সময় ধর্মের খুব আন্দোলন 

চলছে। কলিকাঁতার মনীষীদের ভেতর ৃষ্টান 

মিশনারিদের খুৰ প্রভাব। মিশনারিরা-_শুধু ধর্ম 
প্রচার করতেন নাঃ আবার কলেজে প্রফেসারিও 

করতেন। ধুবকবুন্দ তাদের পড়ানোতে একেবারে 

মেতে যেত। তাঁরা যা বলতেন ছেলেরা তাই 

করত। কত ছেলে খুষ্টান হয়ে গেল। আর 

তার্দের কাছে শিখতো। ভারতের ধর্মে যা কিছু 

আছে-_-সব কুসংস্কার। ত্রান সমাজে আবার 

একট ফরম সই করতে হত, ফরমে লেখা 

থাকত “আমি মুতি পুজ| মানি না, ইত্যাদি । 
এদিকে আবার আধলমাজ। চারিদিকে নানা 

সম্প্রদার । খুগ্ান ডাকছে, মন্দির ছেড়ে এসে 

আমাদের গীর্জায়। মন্দিয়ে কিছু নেই। মুসল- 
মানর! ডাকছে, আমাদের মসজিদে এসো ।॥ শিখেরা 

ডাকছে, আমাদের গুরুত্বধারে এসো । যখন ধর্মের 

এই সব বিরোধ চলেছে, গ্লানি হয়েছে ঠাকুর এলেন 

মায়ের পূজারী হয়ে। বলছেন, মা দেখা দে। 

উদ্বোধন 1 ৫৯তম বর্ষ--«ম সংখ্য। 

সরল ভাবে, ব্যাকুলতার সঙ্গে ডাঁকছেন। বারো 

বছর সাধনা করে কত দেব-দেবীর দর্শন পেলেন। 

অডুত তার সাধনা | যথন যে ভাবের সাধন! চলেছে 

তখন সেই ভাবের গুরু আসছেন । এত সাধন করে 

তিনি কি পেলেন? দেখলেন “যত মত তত পথ? । 

কেশব সেনকে বলছেন, এই যে মুতিপু্জা নিষ্বে 
ঝগড়া, এ সব অঙ্ঞানের কথা । 

ত্বামীজী ঠাকুরের কাছে এসে আগে কত তর্ক 

করতেন, মতের সঙ্গে মিলত না বলে। প্রথমে এসে 

বললেন, মশায় এ কথা মানি না-সব অক্ষময়+ 

ঘট ব্রন্ধ, বাটি ব্রহ্ম! ঠাকুর চুপ করে আছেন। 

একদিন ঠাকুর তীকে স্পশ করে দিব্যচ্ছু দিলেন, 

তখন দেখছেন সব চিন্ময়। ম্বামীজী মুতি-পুজা 

প্রথমে মানতেন না। পরে ছুঃখ করে বলতেন, 

“আমি তাঁকে কতবার বলেছি মৃতি-পুজা ভূল'। কত 

বক্তৃতায় বলেছন॥ “আঁমি এমন একক্ষনের পায়ের 

তলায় বসে শিক্ষা করেছি বিনি মূর্তি-পুজা থেকে 

সব পেয়েছেন মুর্তি-পূজা করে যি তার মত হতে 

পারি, আমি একটা কেন একশোটা মুর্তি পুজ| 
করতে পারি। ম্বামীজী বললেনঃ "1৬/1) 13 1701 

(9৮611105 [070 ০200 09 00)) 100 

0017) 00010 01 201) 10৮০ 0 

01870 2৪071 মান্ষ ভুল থেকে সত্যে যায় 

না, সত্য থেকে সত্যে, নিয় সত্য থেকে উচ্চতর 

সত্যে যায়)। ঠাকুর দ্বাদশ বৎসরর সাধন! করে 

কি দিয়ে গেলেন? শকষ্খ গীতায় যে কথ! 

বলে গেছেনঃ “যে যথা মাং প্রপদ্থান্তে তাংত্ঘৈব 

ভঙ্গাম্যহম্।” যে আমাকে যে ভাবে উপাসন! করে 

আমি তাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করি। ঠাকুরের 
জীবনই এর দৃষ্টান্ত । তিনি ধর্মের পরিপূর্ণ রূপ। 

আমাদের এত কৃষি রয়েছে, কিন্ত বিলেতের 
একটু ছাঁপ নাহলে আমর! নিই না । মনীষীদের 

নাম করতে বললে 7051০গর নাম করবে অনেকে । 

খধিদের নাম কেউ করবে? স্বামীভী যখন ঠাকুরের 
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কথ। ধর্ম-মহাঁসভায় বললেন তখন লোকে আশ্চ্ধ 

হয়ে দেখতে লাগলে! কে এই সন্গ্যাসী! আগে 
তার সম্ঘন্ধে কত রটিযেছিল। এখন বিবেকানন্দের 

কথ! মাথা পেতে নিল। 

ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়ে সাকার নিরাকার কেমন 
বুঝিষে দিচ্ছেন। চারজন লোক জঙ্গলে গিছলো। 

একজন দেখলে গিরগিটিট! লাল। আর একজন 

বললে, ও লল কেন হতে যাবে? সবুজ, আমি 

ত্বচক্ষে দেখেছি । আর একজন বলেঃ তুমি 

মিথ্যাবাদী, আমি বেশ জানি__লালও নয়, সবুজও 

নয়, আমি দেখেছি নীল। আর একক্গন বৰললেঃ ও 

নীল কেন হতে যাবে, আমি শ্বচক্ষে দেখেছি হলদে । 

এই নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। সকলে 

জানে, আমি যা দেখেছি, তাই ঠিক। এই রকম 

সন্প্রৰারের নামে কত রক্তপাত হয়েছে। ঠাকুর 

তে! নিজের নাম করবেন না। সেইজন্জ বলছেন 

তাদের ঝগড়! দেখে একজন লোক এসে জিজ্ঞাস! 

করলোঃ ব্যাপার কি? সৰ শুনে বললেন, এই 
ব্যাপার? আমি এ গাছতলাতেই থাকি; আর 

এ জানোয়ারটাকে আমি চিনি। তোমর! তে। 

মাত্র একবারই দেখেছ। তোমরা প্রত্যেকেই যা 

বলছ, তা সব সত্য; ও গিরগিটিটা কখন লাল, 

কখন সবুজ, কথন হলদেঃ কথন আবার কোন রঙ 

নেই। নিগণন। ওই লোকটি কো? স্বয়ং তিনি। 
অরূপ থেকে রূপে আসা, কেশব সেনকে কেমন 

বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বাণীর সাতটা ফোকর আছে 

ত। থেকে কত রাগ রাগিনী উঠছে--আর একটাতে 

কেবল একটি স্ুরই 'উঠছে। কেশব সেনকে 

বলছেন, ওই হ'ল তোমার নিরাকারের ভে"। 
আমার কি ভাৰ জানে? আমি সাতট! ফোকরে 

সানাই ৰবাজাই। আমি এক থেকে বহুতে যাই; 

ব্হ থেকে একে আসি। আবার এক ছুইএর 

পাঁরেও যাই। 

একট! লোক গামলায় রঙ গুলে রেখেছিল 

শ্ীরামকৃষ্খ কেন এসেছিলেন ? ৭৩৫ 

তার কাছে কেউ রঙ করাতে আসলে জিজ্ঞাস 

করতে! তুমি কি রঙে ছোঁপাৰে? সে হয়ত বলতে! 

লাল। অমনি গামলার রঙে ডুবিয়ে লাপ রঙ করে 

ফেরত দ্িত। আবার কেউ হয়তে। বলত, নীল। 

ওই গামলাঁর রঙে ডুবিয়ে নীল করে দিত। একটি 

লোক দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখছিল। তাকে জিজ্ঞাস! 

করল, তুমি কি রঙে ছোপাবে ? সে বললে, তুমি থে 

রঙে ছুপেছ আমার সেই রঙে ছুপিয়ে দাও । তীর 

কাছে শাক্তরা আসছে, ব্রাহ্মগরা আসছে, বৈষ্ণব! 

আসছে। তিনি গামলাঁয় রঙ গুলে বসে আছেন, 

ষে ধা ভাঁব চাইছে, যা রঙ চাইছে-_-তাই দিচ্ছেন। 
তার ওই সমদ্বয়ের ভাবটি এগিয়ে আসছে। 

চারিদিকেই একট! আলোড়ন চলেছে । জমি 

পরিকর হয়ে গেলে সমন্বয়-ভাব সমাজে প্রতিষ্ঠিত 

হবে। সকলেই আমরা ভাই ভাই। সকলের 
ধর্মকে জানতে হবে, মানতে হবে, সহা করে নিতে 

হবে। এখন দিন দিন এই সব হচ্ছে। কেবলমাত্র 
মুখে, আমর! এক' বললে হবে না। শুধু বাহিরে 
পাতা পেতে একসঙ্গে বসে খেলেও হবে না। 

ভেতর থেকে এক হতে হবে। 
ফা নাঃ 

তার আর একটি ভাব-__“্মাতৃত্ব-জাগরণ”। এই 
মাতৃভাবের জাগরণের অন্ত তিনি এসেছিলেন। 

দেখ প্রথমে “মা মা” করে কেঁদে অস্থির। জোর করে 

মাকে দর্শন করলেন। দর্শন করে কত আ'নন্দ 

হ'ল। এই আনন্দ যাতে অবাধে থাকে সেই জন্ত 
অস্থির হলেন। সে কি ব্যাকুলভা! চন্দ্রামণির 

প্রাণ অস্থির হ'ল। তিনি গদাধরকে কামারপুকুরে 

নিয়ে এলেন। ছেলে ধর্ম ধর্ম করলে অন্থান্ মায়েরা 

যেমন ছেলের বিয়ে দিতে চান তিনিও তাই চেষ্টা 

করলেন। ম৷ চারিদিকে পাত্রী খুজছেন। তিনি 

টের পেয়ে বললেন, মা কোথায় খু'জছ, দেখগে 

জয়রামবাটাভে রামমুখুজ্জের মেয়ে “কুটে! বাধা” 

আছে। 
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দেখ ওই পাঁচ বছরের মেয়েকে নিক্কে কত অভিনয় 
করলেন। বুদ্ধদেব নারীকে ত্যাগ করেছিলেন। 

তিনি কি করলেন? মেয়েমান্ষে মাতৃত্ব -বুদ্ধি 

জাগালেন। এই ভাবটা চলে গিয়েছিল; কোন 

জাতির মধ্যে নেই। অভিনয়ে কি করলেন? নিজে 
সন্তান হয়ে মাকে “ষোড়শী'রূপে পুন্ধা করলেন। 
এর উদ্দেস্ত মাতৃত্বজাগরণ। ছেলেবেলাম্ন ধনী- 

কামারনীকে ভিক্ষা-ম! করলেন। তারপর ঠরবী 

ব্রাহ্গণীকে গুরু করলেন । 

একমাত্র ত্বামীজী তার “ষোড়শী'পূজার উদ্দেগ্ত 
বুঝতে পেরেছিলেন__নারীশক্তির জাগরণ) তাই 
নিবেদিতাকে আনলেন । নিবেদিতা মেয়েদের নিয়ে 

স্কুল করবেন । মা বেঁচে থাকতে থাকতে স্বামীজীর 

ইচ্ছা! ছিল কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে মার কাছে রেখে 
শিক্ষ| দেবেন। স্বামীজী আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। 

মা গড়ে তুলবেন কতকগুলি আদর্শ ব্রহ্মচারিণী। 

সমাজ তখন দিলে না! এমন মেয়ে । কিন্ত স্বামীজী 

বলেছিলেন -- এমন দ্িন আসবে যেদিন গঙ্গার অপর 

পারে মেয়েদেরও একটি মঠ হবে । তিনি সত্য- 

সঙ্কল্ল পুরুষ ছিলেন। এখন সেই মঠ হয়েছে। 
কত 019116০0 (গুণসম্পন্ন) মেয়েরা এসে যোগদান 

করছেন। ভবিষ্কতে তারা আত্মন্র্ভর হে 

ধাড়াবেন। তারাও ভারতে ও বাহিরে বেদাস্ত 

প্রচার করবেন । 

ঠাকুর মাকে পুজা! করে কুগুলিনী জাগালেন। 
এই যে স্ত্রীকে পৃজ। করা, মেয়ে মানুষকে গুরু করা 
এর দৃষ্টান্ত আর কোথার্? এই মাতৃত্ব-তাবটি 

সকল নারীজাতির মধ্যে জাগানো! চাই। আজকাল 
মেয়ের! বাহিরে এসে অনেক বড় বড় কাজ করছেন। 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ব-€ম সংখ্যা 

উচ্চ পর্দও অধিকার করছেন, কিন্তু মাতৃত্ব 

কোথায়? 

রঃ সা স 

ঠাকুরের তৃতীয় ভাব--"শিব-জ্ঞীনে জীব-সেবা” | 

ঠাকুর বঞ্কিমবাঁবুকে বলছেন, এক হাতে টাক 

আর এক হাতে মাটি নিয়ে বলতাম, “টাঁক! মাটি, 

মাঁটি টাকা”, এই রকম কয়েকবার বলে ছুই-ই গঙ্গার 
জলে ফেলে দিতাম। বঙ্িমবাবু শুনে ৰনলেনঃ 

"বলেন কি মশায়, চারটা! পয়সা থাকলে লোকের 

কত উপকার করা যায়!” ঠাকুর একটু চপ করে 

থেকে ভাবে বলছেন, “কার উপকার? সর্বভূতে 

হরি রয়েছেন। সেই হরির সেবা নিজের 

উপকারের জন্ত॥ এই সেবার পিছনে যদ্দি নাম-যশ 

আকাজ্া না থাকে তবেই এতে চিত্র-শুদ্ধি হয়।” 

ৰ্কিমবাবু শুনে অবাক! 

ঠাকুর আর একদিন বলছেন, “বষ্ণব সেব!, 

ভীবে দয়া” । জীবে দয়! জীবে দয়া! জীৰে 

দয়া?” “জীবে দয়া” কথাটি তিন বার বললেন, 

তারপর ভাবে বলছেন-_-'জীবে দয়া কিরে? 

শিব-জ্ঞানে জীবের সেবা 1” ম্বামীজী শুনলেন, 

বেরিয়ে এসে গুরুভাইদের বললেন, “আজ একট! 

নৃতন আলে! পেলাম। ভগবান যদি দিন দেন 

জগৎকে দেখাব। তাঁর সত্য সঙ্ধর দেখ, মিশন 

সেবাশ্রম সব হ'ল। দয়া” কথাটা একেবারে উঠিয়ে 

দাও। তিনি একট! নূতন আলোক দিয়ে গেলেন, 

-_“সেবাঃ সেবা, | 

ঠাকুর এবার জগৎকে তিনটি ভাব দিয়ে গেলেন 
-_সর্বধর্মসমন্য়, নারী-জাতিতে মাতৃবুদ্ধিঃ আর শিৰ- 

জ্ঞানে জীব-সেবা। 

এক ঈশ্বর, তার নানা নাম । সকলে এক জিনিসকেই চাইছে--তবে 

আলাদ! পাত্র, আলাদা নাম। 

_স্্রীরামকৃষ্ণ 



প্রশস্তি 
ক্রীদিব্যপ্রভা ভরালী 

কবিতার অধ্্য রচি নিবেদিৰ চরণে তোমার 

নাহি সে শকতি মোর, ছুর্বল এ হৃদ্য়-বীণার 

মুছন! অবশ ক্ষীণ, বেদনা-বিধৃত সুর-ধ্বনি 
চির জনমের রুদ্ধ বাম্পাৰেগ সেথা দিব আনি? 

মুছিত সংগীত সুরহার! মুক নিঃম্বতায় 

অনাদি কালের গীতি লুটে যার চরণ-ধুলায় । 

নির্বাক যেখানে কবিপ্রাণ। বৃথা যত গুঞ্জরণ 

ক্ষণিকের কাব্যোচ্ছাস, ব্যথাহত হৃদয়-স্পন্দন। 

কবি কাব্য শ্রোতা ও উদ্গাতা যেখ! এক, বহু নছে-_ 

যেথা শাস্তি স্ববিমল অক্ষয় আনন্দ-ধারা বছে ! 

কৰি তুমি, প্রথম পুরাণ বাঞ্ায়েছ বাণী তব 

কত তানে, কত সুরে, কত ছন্দে নিত্য নৰ লব, 

এ বিশ্বভুবনে কত অবিরাম সংগীত-হিল্লোল, 

অনন্ত তরজ-ভঙ্গ, অন্তধীন জীবন-কলোল ! 

রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে স্থষ্টি তব স্বরূপ-বিকাশ। 

অধিল ব্রহ্মাণ্ড জুড়ি, উদ্বেলিত আনন্দ-বিলাস ! 

অরূপ অমৃত ভাতি ! বিরাঞ্িছ হ্বীয় মহিমায় 
কত রূপে কৃত স্থলে জ্যোতির্সয় দীণ্ত গরিমায়। 

তব লীল৷ নৃত্য-ছন্দে- জাগে বিশ্ব, নাচে বসুন্ধরা, 

তৰ তেজে দীন্তিমান্ লে নভে চন্দ্র সুর্য তারা ! 

সে কোন্ বিশ্বত যুগে আলোকের নব উন্মেষণে 

ছুটিল তৃষিত প্রাণ হে অমৃত ! তোমার সন্ধানে ; 

কোন্ সেই মঙ্্র্ট! মহষির হৃদয়-গুহায় 
বিচ্ছুরিলে দিব্যজ্যোতি হে আদীম জ্ঞানের সীমায়? 

তমসার অন্তরালে দেখা দিলে আদিত্যৰরণ, 

কবে তুমি পুরুষ প্রধান, নিত্য শুদ্ধ সনাতন ? 

তন ধরি এলে পুনঃ এ মরতে বুগ-অবতার, 

জেনেছি তোমায় আঙ্জিঃ তুমি প্রেম-করুণা-আধার ! 

অযুতের বার্তাবাহী ! জাগাইলে তুমি সুপ্ত গ্রাণ 
চৈতন্যের দিব্যালোকে, বুগান্তের শোনালে আহ্বান ! 

ক্ষুরধারা সম পথে স্থকঠিন সাধনায় রত, 

বরে নিলে জীবনের ছুঃসহ কঠোর তৰ ব্রত। 

দুখী, তাপী, পাপী কত নিল তব চরণে শরণ 

গুরু, ইষ্ট, পিতৃরূপে করিলে করুণা! ব্তরণ। 
যুগের দেবত। ওগো পরমপুরুষ ভগবান 

যুগে যুগে আসিয়াছ জীবেরে করিতে পরিত্রাণ । 

অচিস্তয অব্যক্ত তত, ওগো দীপ্ত চৈতন্ত অয়, 

অথণ্ড জগৎ-সত্া, পূর্ণ হতে পৃর্ণের উদয় ! 
জাগে! মম হদয়-মন্দিরে আন্জি হে অমর-জ্যোতি ! 

জাগো জগতের প্রাণে সত্য শিব সুন্দর মুরতি 

অনস্ত সংগীত-ছন্দে রদ্ধে বন্ধে মানব-হিপার-__ 

শোনাও অভয়-মন্ত্র মাভৈঃ মাভৈ:_অমোখ বঙ্কার! 
জাগে। আলোকের বত্মে সদা জম্ম-জর-মৃত্যু হীন, 
বিশ্বের বিপুল ব্যথা! করে! আছি ভূমানন্দে লীন 
দুর করে৷ অমানিশ! অন্ধকার মানব-হিয়ার, 
চির তমসার গ্লানি জীবনের দীন হাহাকার । 



বুদ্ধ 
প্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী 

( সম্পাদক, 'জগজ্জ্যোতি? ) 

শুভ বৈশাখী পুণিমা তিথি। এই তিথি 

ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব, তিরোভাৰ ও সিদ্ধি এই 

তিনটি প্রধান ঘটনার সহিত সংশ্রিষ্ট। এইভাবে 
পুণিমার সুহিত বৃদ্ধজীবনের যোগ পূর্ণতারই সংকেত 
ব্লিয়! আমরা মানিয়া লইতে পারি। সহজ কথায় 
বলিতে গেলে, বুদ্ধত্ব সকল প্রকার পারমী ব! পূর্ণ- 

তারই অভিব্যক্তি। এমন পূর্ণ বিকশিত জীবনের 
উপলব্ধি সহজসাধা নর। তাই বুক্ধের সমসাময়িক 

এক পরিব্রাজক উক্তি করিয়াছিলেন, 

'কোচাহং ভে! সমণস্ন গোতমস্ন পঞ্ ঞোবেযাত্তিষং 

ভাগিস্লামি, সো পি নুন'স্দ তাদিলেো। যো সমণস্দ গোতমস্প 

পঞঞাবেয্যত্তিষং জান্যোে ৮” (মজর্ঝন শিকায়) 

অর্থাৎ বুদ্ধকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অন্ত এক 

বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন । এইজন্ত তিনি মানব- 
স্মাজের কাছে এক চিরছুজ্জেক্স মহারহত্ত হইয়া 
আছেন। মানুষের উপলব্ধির অতীত হইলেও 

মান্থষ তাহাকে যুগধুগান্তর ধরিয়! জানিতে 

চাহিয়াছে। এই জানার আঁকাজ্ষা রূপাগ্রিত 

হইয়াছে- শিল্পে, ভাস্কধে, সাহিত্যে, দরশনে এবং 
ইতিহাসে । তাহাকে জানার এই সমারোহের মধ্যে 
কাহার যে থণ্ড পরিচয় মানুষের মনে ৰাজে, তাহ! 

তাহার মনকে অভিভূত করে; তাই সে তাহাকে 

জানার আকাত্ষা রোধ করিতে পারে না। এই 
জানার প্রয়াস দিনের পর দিন বাঁড়িয়! চলিয়াছে । 

বুদ্ধ-জীবনের পূর্বে তাহার সঙ্জে আমাদের 
পরিচয় বৃদ্ধাঙ্থুর বা বোধিসত সিদ্ধার্থরূপে। তাহার 

সেই জীবন তাহার কথায় স্পষ্ট-- 
'পুব্বেব মে ডিকৃথবে সন্বোধা বোধিসত্তস্মেব সতে! অহম্পি 

সুদং অনরিষ পরিষেননং অনুযুত্তে! বিহরামি ॥ (অরিষপরিষেসন 
সুত্ত )। 

অর্থাৎ “সন্থোধি লাভের পুর্বে বোধিসত্বাবন্থায় 

আমিও অনাধ সন্ধানে রত ছিলাম ।” এই বাক্যের 

তাৎপর্য এই-বোধিসত্বজীবনে তিনি সংসারধর্ম 

মানিয়া সংসারী লোকের মত স্ত্রী-পু্র, বন্ধুবান্ধব ও 

ধনসম্পদ লইয়! বিষয়ভোগে মগ্ন ছিলেন, এই 

মগ্রভাৰ বেশীর্দিন রহিল না; নেশ। কাটিয! গেল। 

তিনি ভাবিলেন নিজের কথা, ভাবিলেন বন্ধুৰান্ধবের 

কথ।, ভাবিলেন ভোগসম্পদ্দের কথা আমি তো 

জন্ম জর| ব্যাধি ও মুযুর আবীন ; আবার বন্ধুবান্ধব- 

গণও জন্ম জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-পরিবৃত, এই ভোগ- 

সম্পর্দের পরিণতিও তাহাই; তবে কেন আমি 

জরা-নৃত্যুর অধীন হইয়া জরা-মুত্যুর অধীনকেই 

খু'জিতেছি-_জন্ম-'জর| ইত্যাদি হইতে মুক্তির পথ 
থুঞ্জিতেছি না কেন? এইথানেই তাহার জীবনের 

মোড় ফিরিয়া গেল। অন্তরে এমন একটি জীবনের 

ছায়পাত হইল, যে জীবন জন্ম জরা ব্যাধি ও 
মৃত্যুর অতীত, নির্মল, নিয় এবং অনুত্তর। তাই 

তিনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, “অজাতং অনুত্তরং 

যোগকৃথেমং নিবধবাণৎ পরিষেসিস্লামি'*০ 1” 

এইখানেই তাহার তোগ-জীবনের উপর যবনিকাঁ- 
পাত হয়। 

সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিয়! সন্যাস গ্রহণ 
করিলেন। ভারতের তৎকালীন সাধনা-পন্ধতির 

সঙ্জে একে একে তাহার পরিচয় হইতে লা'গিল। 
তিনি কোনটিকে উপেক্ষা করেন নাই, প্রত্যেকটিকে 

সশ্রন্ধভাবে গ্রহণ করিলেন। উচ্চতম ধ্যানপদ্ধতি 
হইতে থেচরীমুদ্রা পর্ধস্ত তাহার সাধনায় কিছুই বাদ 

পড়ে নাই। এই সমস্ত সাধনাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত 

হইয়। তাঁহার মনে জাগিল- _বিশিষ্টতর সাধনা 
এখনও সন্মুথে। একটির পর একটির সহিত 

পরিচিত হুইঞ্! তিনি শুধু এই কথা বলিয়াছেন, 
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“অনলং' অর্থাৎ ইহা যথেষ্ট নয়, আরও চলিতে 

হইবে। মনের এই উন্নতিশীল ভাব লইয়! সাধনার 
পথে অগ্রসর হইতে হুইতে চির-আঁকাজিকিত শুভ 

মুহূর্ত আসিয়া পড়িল সেই বৈশাখী পুপিমায়। 

তাহার মনে জাগিল এক অপূর্ব আলোকের 

অনুভূতি । তিনি চক্ষু মুদির) বসিলেন সেই অশ্বখ- 

তরুর ছায়ায়। মন ক্রমশঃ ধ্যানের বিভিন্ন স্তর ভেদ 

করিয়! চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হইল । তাহার সমাহিত 

চিত্ত পূর্বনিবাসানগস্বতির দিকে অগ্রসর হইয়া জন্ম- 
জন্মান্তরের বনিক! ছিন্ন করিল। তিনি দর্পণে 

প্রতিবিশ্বিত বস্তর মত জন্ম-জন্মাস্তরের চিত্র দেখিতে 

লাগিলেন । রাত্রির দ্বিতীয় যামে চ্যৃতি-উৎপঞ্ডি 

জ্ঞান তাহার আয়ত্ব কইল-_জন্মমৃতার রত্স্ত 

উদ্ঘাটিত ইয়স! গেল । তৃতীয় যামে হঈটল আশ্রবক্ষয় 
জ্ঞানের উদয় - অন্তরের সমস্ত মারখৈক্ধা বা বিপু 

দলকে নিমূলিত করিয়া চিত্ত হইল মুক্ত, বন্ধন্হীন। 

তাহার ভাষায় বলিতে গেলে অন্ন্তরং যৌগক্থমং 

নিববাণং আভবগমং অর্থৎ আন্ুন্তর যোগক্ষেম নির্বাণ 

অধিগত হুইলাম। এইথানেই তাহ'র বুদ্ধজীবনের 

বিকাশ, সাধনার পরিপূর্ণতা, কর্তব্যের অবদান 

নথি উত্তরি করণনীর়ং। এই অবস্থাকে কোন 

বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, ভাষা এইখানে 

মুক, মানবের চিন্তাধারা এইথ।নে স্তব্ধ । 

বু্ধত্ব এক! বৃদ্ধের জন্ক নহে, বিশ্ব-মানবের জন্ত | 

তাহার মহাসাধনা শুধু নিজের জন্ত নহে, সকলের 

জন্ত। তাহার হৃদয় গলিয়াছে বিভ্রান্ত বিশ্বজনের 

ছুর্শায়। যিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া আত্মমুক্তির 

আবেগে ভাবিয়।ছিলেনঃ “অনন্ত শাস্তির অনস্ত 

আনন্দের নিবণর স্বরূপ যে সত্য আমি কঠিন 
সাধনায় উপলব্ধি করিলাম, সেই সত্য ভোগবিলাসমগ্ন 

মানুষের মধ্যে গ্রচার করিয়া কি লাভ হুইবে? 
কামনা ও বিদ্বেষে অন্ধকারাচ্ছন্ন মাঙ্গষ এই ছুক্তেয় 

গভীর সত্য কি উপলব্ধি করিতে পারিবে? 

তিনিই পরক্ষণে আত্মমুক্তির চেতন! অতিক্রম করিয়া 
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বজ্কঠে ঘোষণা করিলেন, £অপারুতা তেসং 

অমতস্স দ্বারা” অর্থাৎ তাহাদের জন্ত অমৃতের দ্বার 

উদুক্ত হট্ক। এইখানেই তাহার মুক্তি বিশ্ব 
মানবের মুক্তির সঙ্গে এক হইয়া] গেল। সেই হইতে 

তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করিলেন সকলের 

কল্যাণে । নিঞনে মুক্তির আনন্দভোগ পরিহার 

করিয়া! জনসজ্ঘের মধ্যে তিনি আপনাকে টানিয়! 

আনিলেন। যে সন্ধানীরা তাহার সান্লিধ্যলাভে 

আলোকের সন্ধান পাইলেন, তাহাদের অন্তরেও সেই 

উদ্দার চেতনা জাগাইযা দিক্লা তিনি তাহার্দিগকে 

নির্দেশ দিলেনঃ চিরথ ভিকৃখবে চারিকং বন্জন- 

হিতায় ব্জননসুখায় লেোকাজুকম্পায় তত ৮” এই 

নির্দেশের মধ্যে ইহা পরিস্ফুট_মুক্তি শুধু নিজের 
জন্ত ন্েঃ পরকে ও মুক্ত করিতে হইবে। 

এই বিশ্বপ্রেমের মন্ত্র পৃথিবীর বুকে বনিয়াছিল 

এক আলোকময় জাগরণ। ছূর্লজ্বা গিরিঃ দুস্তর 

সমুদ্র তাহার প্রসাঁরকে ব্যাহত করে নাই। সংকীর্ণ 

দেশচারের প্রাচীর তাহাকে বাধা দান করিতে 

পারে নাই। অনায়াসে সমগ্র এশিয়াখণ্ডে বিস্তৃত 

হইয়াছিল তাহার প্রভাব । এই মহামন্ত্রের উদ্গাতা 

ভগবান বুদ্ধ মানুষের মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার 

করেন নাই, সমগ্র মানবগোষ্টিকে এক করিয়া 

দেখিয়াছেন। তীহার মতে মানুষ শ্বকৃত করের 

জনক উচ্চনী5 হয়; কর্ম মানুষকে দেবতা করিয়া 

তুলে এবং কর্ম নানুষকে পশুস্তরে নামাইয়! দেয়। 
অত এব মানুষের চরিত্রগঠনে্র ভার ম!হুষেরই হাতে। 

এইজন্ধ তিনি নিজেকে ত্রাণকতা বলিয়! স্বীকার 
করেন নাই এবং স্পষ্ট কথায় ভিক্ষুদের বলিয়াছেন-__ 

“অস্তদীপ| ভিকৃখবে বিহরখ, অত্তসরণ! অনঞ্ঞলরণ।, 

ধন্মদীপা! ভিকৃথবে বিহরথ ধন্মসরণা অনঞ্ঞসরণ! | 

--( মহাঁপরিনিব্ব!ণন্ত্ত ) 

অর্থাৎ “হে ভিক্ষুগণঃ নিজের প্রতিষ্ঠা নিজে গড়, 

নিজের দীপ নিজে জাল, নিজের মধ্যে আশ্রয় 

লও, অন্ত কাহারও মুখাপেক্ষী হইও না; ধর্মকে 
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ভিত্তি কর, ধর্মের দীপ জাল, ধর্মের আশ্রয় লও।” 

তিনি মানুষকে শুধু আত্মনির্ভর হইতে বলেন 
নাই, তাহার বুক্তিবিচারকে--চিস্তার শ্বাধীনতাকে 
অক্ষুণ্ন রাঁখিয়! সত্যের পথে অগ্রসর হইতেও নির্দেশ 

দিয়াছেন। পরের পাণ্ডিত্য, ব্যক্কিত্ব ও বাগ্মিতার 

মায়াজালে আবদ্ধ ন! হইয়া যথাধথভাবে শাস্ত্রোন্তকে 

বিচার করিয়া! গ্রহণের নিরদেশ “অস্গত্তর নিকায়ে'র 

“কালাম সুত্রে সুম্পষ্ট। 

বল! অপ্রাসঙ্গিক হইবে নাঃ প্রচারকগণ 

সাধারণতঃ পরের আদর্শ ও পরের ভাবকে খর্ব 

করিয়! নিজের আদর্শ ও নিজের ভাবকে বড় 

করিয়। দেখান; কিন্ত ইহা তথাগত-গহিত। 

তিনি প্রচারকগণের এই মনোবৃত্তিকে অন্ধতা, 

অভ্ঞতাঁ এবং বিপর্দের কারণ বলিয়া নির্দেশ 

করিয়াছেন। তীহার ভাষায় এই মনৌবৃত্তিকে 

“ইদ্মেব সচ্চং মোঘমঞ এক্স, বল! হয়; অর্থাৎ 
আমি যাহা ভাবি, মানি ও অনুসরণ করি, তাহাই 
একমাত্র সত্যঃ অন্ধ সমন্তই তুচ্ছ অর্থহীন। তাহার 

মতে এই হীন মনোবৃত্তি হইতে মানবের মন মুক্ত 

ন! হইলে মানবের অন্তরে সত্যের আলোক সম্পা্ত 

হয় না। সত্য উদ্দার অনন্ত, সংকীর্ণতার মধ্যে 

উদ্বোধন [| ৫৯তম বর্ষ--৫ম সংখ্য। 

তাহার স্থান নয়। তাহার কথায় ধর্ম পন্থা মাত্রঃ 

চরম লক্ষ্য নহে। “মধাম নিকায়ে'র “উদ্ুম্পুপম স্তত্ে' 
ধর্মকে তিনি তুপ্লনা করিয়াছেন ভেলার সঙ্গে । 

যাহা অবলম্থন করিয়া নদী পার হয়। ভেলার 

উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাবশতঃ লোক যেমন 

উহাকে কাধে বহন করে না। তেমন ধর্মও 

আকড়াইয়। ধরিবার জন্ত নছে। মোক্ষলাভই 
তাহার লক্ষ্য। মোক্ষলাভের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মের 

প্রয়োজন ফুরাইয়! যায় এবং তখন ধর্মও বর্জনীয়। 

কারণ, অহংভাব বা আমি আমার” ধারণা যখন 

অন্তর হইতে নিশ্চিহৃ হয় তখন ধর্ম ও অধ্ম 

ভরনকে অতিক্রম করিয়! গন্ধ মুক্ত পুরুষ মহাঁশাস্তিতে 

ও মহানন্দে মগ্ন থাকেন। 

বুদ্ধ-বাণী উদ্ধত করিয়া আর প্রবন্ধের কলেৰর 

বৃদ্ধি করিতে চাহি না। বল! বাহুল্য, এইরূপে 

তাহার বাণীর ভিতর তাহার বি্যিষ্ন সন্ধান করিতে 

গেলে সন্ধানী নৃতন নৃতন আলোকের সঙ্গে পরিচিত 

হন বটে, কিন্ত তাহার অন্ত থু'জিক্না পান না। 
এই অন্ত ন! পাওয়ার মধ্যে সন্ধাণী তাহাকে নৃতন 

নূতন বিশেষণ দিয়া পরিতৃণ্ড হন এবং মনে মনে 

ভাবেন-_-তিনি বুদ্ধ। 

বিবেকানন্দ 
গ্রীজলধর বিশ্বাস 

বেদাস্তের বু উধের” মহ! বৈদাত্তিক, 
অনস্ত জ্ঞানের শুত্র উজ্জল প্রতীক, 

অথগ্ড চৈতন্ত শুদ্ধ! তব ভগৰান 

সবার সম্মুখে সত্য, কোটি কোটি প্রাণ; 

নরনারায়ণ সেথ! ধুক্ত মহাযোগে- 

্রন্ম হেথ! জীবরূপে সুখ-ছুঃখ-ভোগে। 

ী 

পাপ-পুণা, ছুঃখ-দৈ্ত, অশুচি ও শুচি', 

স্পৃশ্যাম্পৃশ্ঠয, ধনী-দীন, ব্রাহ্মণ কি মুচি, 

ইংরেজ, জার্সাণ কিবা আমেরিকাবাসী/ব- 
হিন্দু ও অহিন্দু সব এক সঙ্গে আসি 1 

মিলিতেছে তব তীর্থে__পরিপূর্ণতায়,- 
“মহামানবের তীরে শাস্তি-কামনায়। 



সমাঁজ-উন্নয়নে বিবেকানন্দ-শক্তি 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 

প্রতিহাসিক টয়েন্বীর (40010 0. 
»1010106০ ৬ ৪০৭ ০6 17100: তৃতীয় 

খণ্ড পড়ছি। এই প্রথিতযশা] পণ্ডিতের মতে 
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সমাজের স্যজনধমী সকল ক্রিদ্বা-কলাপে শ্রষ্টার 

ভূমিকাঁয় দেখা যায়, হয় ব্যক্তিবিশেষকে নয়তো 

মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে, ধাদের মধ্যে জলছে স্বষ্টির আগুন । 

কিন্ত এইট্রকু বলেই টয়েন্বী ক্ষান্ত থাকেন নি। 
সতোর আর আধখান! তিক্ত অংশ এর সঙ্গে তিনি 

জুড়ে দিয়েছেন। টয়েন্বী বলছেন : প্রতিভাবান্ 
পথিকৃতের! সভ্যতাঁকে যখন উন্নতি থেকে উন্নতির 

শিখরে পৌছে দিচ্ছেন--তখন কিন্তু [0১৩ 2:98? 
17091011% ০01 06 10611010519 06 0৪ ৪০9০1৩0 

27৩ 16601001710 সমাজের বেশীর তাগ লোক 

পিছনে পড়ে থাকে নিক্ষিঘ্তার মধ্যেঃ যখন গ্রজ্বলিত 

মশালহন্তে পথিকৃতের দল আগিয়ে যান সম্মুখ 

থেকে সন্মুখের পানে। 

কোন 

প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি) যখন সত্যকে উপলব্ধি 

করেন, তখন সেই উপলব্ধির বিপুল আনন্দকে 
কেবল নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ 

রেখে তিনি খুশী থাকতে পারেন না। প্রাণের 
প্রাচ্ধে তার চিত্ত কানার' কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। 
নব নব কর্োস্কমের মধ্যে সেই প্রাণ গ্রাচ্রধ সার্থক 

হ'তে চায়। সুর্ধ যেমন তার কিরণজালকে গুটিয়ে 
রাখতে পারে না! নিজের মধ্যেঃ তেমনি তিনিও 

তাঁর উপলব্ধিগত সত্যকে সকলের মধ্যে প্রকাশ 

না ক'রে পারেন না। অতি স্বাভাবিক ভাবেই 

তাঁর ক থেকে তখন উৎসারিত হয় ঃ 

০590৮০  [061900811 (স্মজন- 

৮9613912911 

তোমরা! সকলে এসে! মোর পিছে; 

গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে, 

কমার জীবনে লভিয়া জীবন 

জাগে! রে সকল দেশ। 

০520৮5 €97103 ( স্থজনী প্রতিভার ) এই উদার 

আহ্বান বেণীর ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্ত অরণ্যে রোদনের 
কথ! মনে করিয়ে দেয়। কেন? কারণ টযেন্বীর 
ভাষায় 8119 0169607 চ51752 16 211303) 

215/2798 111303 101073216 ০৮৪1:৮/10611010619 

০0100771061-60 ৮ 076 17600 070650৩ 

10533 01 1013 110 220 10) ০৮০ ৮৮101 

[61725 [7০ 20094 007100৪ 1০9 27109 17৩ 

00103100101017810 01 ৪06৮৮ 1120160 9101010, 

নয়া সমাজের অ্রঃ। যেন ঝঞ্াক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপরে 

নিঃসঙ্গ প্রভাতী তারার মতো জল্ জল্ করছেন। 
কে তার ধ্বনিত হচ্ছে, 'একলা চলে রে?। 

ধাদের আমর! প্রতিভাবান বলে থাকি, তীর 

তে! আসলে সাধারণের পর্যায়ে পড়েন না। তাদের 

মগজে নৃতনতর চিন্তাধারা চোখে নৃতন্তর জগতের 
স্বপ্ন, কে নুতনতর ভাষ| | পুরাতনের সঙ্গে নৃতনের 
সংধর্ষ অনিবার্ধ। এই জন্ত যখনই সমাজে কোঁন 
মহাঁমানবের আবির্ভাব হয় তখনই একট আত্যস্তরীপ 

লড়াই অপরিহার্ধ হয়ে দাড়ায় । টয়েন্বীর ভাষায় £ 
11৩ 2151:0০170৩ ০06 8. 50019611291 01: 

5580 29900 0: 8 292103 01: 2. 90৩1101 

10651091519 01501019653 ৪& 

80019] ০970:01০ এই সামাজিক সংঘর্ষকে ভয় 

করার কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। মিথ্যা 
এবং সীচ্চায়_-এ বিরোধ তে। বাধবেই। পুরাতন 

ংস্কারের সুখতপ্ত কোটরের মধ্যে নিরুঘেগে যারা 

জীবন কাটাচ্ছিল, প্রতিভার কাছ থেকে বৈপ্লবিক 



২৪২ 

চিন্তার খোচ| খেয়ে তারা তো তেড়ে আসবেই। 

যেখানে এই লড়াই নেই? সেখানে বুঝতে হবে 
জীবনেরই দীনতা রয়েছে। ইতিহাসের পাতায় 

চোথ বুলালে একট! সত্য খুবই স্পষ্ট হয়ে দেখ! দেয়ঃ 

মহাপুরুষরা যখনই আসেন লড়ায়ের ঝড়কে তারা 

সঙ্গে বহন করে নিয়েই আসেন। যীশুপুষ্টের 

সেই মৃত্যুহীন ৰাণী : 

71717120061] 2টি 0০170 00 ১০7৭ 

[297017 : 
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“মনে কোরোন! আমি পৃথিৰীতে শান্তি দিতে 

এসেছি ; আমি এসেছি তরবারি দিতে। 

আমি এসেছি বাপে-ছেলেতেঃ মায়েঝিরে 

পুত্রবধূ ও শাশুড়ীতে বিরোধ বাধাতে, আর 

মানুষের শত্রু হবে তার নিজেরই আত্মীয় 

জনের! ।” 

এ কথা আজও কত সত্য! জড়ের রাজ্যে 

যার! প্রাণের প্রৰাহ আনবার চেষ্ট! করবে, আঘাত 

তো তাদের থেতেই হবে। শরতবাবুর 'পপ্ডিত- 
মশাই'কে কি কম আঘাত পেতে হয়েছে? গ্রামকে 
আহিয়ে নেবার জন্তে তিনি যখন আপ্রাণ চেষ্টা 

করছেন প্রবীণ এবং “পরম পাকাণরা তখন তাঁকে 

আঘাতের পর আঘাত হাঁনছে আর সাধারণ 

গ্রামবাসীরা এই সংগ্রামের সামনে একেবারে 
নিক্রিন। এই নিক্রিগ্তা-সম্পর্কে সস্তব্য করতে 
গিয়ে টয়েন্বী লিখেছেন 21018 9998109001 

০ 106 17088868 13 06 00798177011] 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--€ম সংখ্য। 
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০৫ নুন, (আজ পাশ্চান্ত সভাতার সামনে ষে 

সঙ্কট তার মূল কারণ--জনগণের এই নিশ্চলতা])। 
ধার! প্রাচীতে জনসাধারণের মধ্যে উন্নয়নের কাজ, 

করছেন তার্দের সামনেও প্রবলতম বাধা জন- 

সাধারণের আত্মধাতিনী জড়তা । আর এই 
সর্বনেশে জড়তাকে অপসারিত করতে না পারলে 

প্রগতিমূলক সমস্ত পরিকল্পনাই শেব পধস্ত ব্যর্থতায় 
পস্গু হয়ে থাকবে । এ ব্যাপারে পথিকৃৎ হ'তে 

হবে শিক্ষীব্রতীদের । “পণ্ডিতমশাই' উপস্কাসে 

শরত্বাবু এই সত্যের প্রতিই অঙ্কুলিসঙ্কেত 

করেছেন। 

ধারা গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাত্রতীর কাজ নিয়ে রফেছেন 

তাদের সামনে সকলের চেয়ে বড় কাজ জড়প্রায় 

গ্রামবাপীদের মধ্যে জীবনের চাঞ্চল্য জাগানো। 

এই কাজে তাঁরাই হবেন নূতন নূতন আদশের 
পতাকাবাহী সৈনিক । আর এই আদশ-প্রচারের 

কাজে তার! বাধা পাবেন বিজ্তর--এ কথা বলাই 
বাল্য । তবে অদীম ধৈধকে সায় ক'রে তর 

যদ্দি গ্রামোনয়নের কাজে অবিচলিত থাকতে 

পারেন--তবেই জয়ের মুকুট শেষ পর্ধস্ত উঠবে 

তাদের মাথায়। গ্রামাজীবনের অভিজ্ঞতার অলোকে 

এইটুকু বুঝতে পেরেছি' জাতির মুল ব্যাধি হচ্ছে 

জড়তা। এ ভাড়তা দূর ক'রে 

জাতির জীবনে প্রাণের গতিবেগ সঞ্চারিত করতে 

না পারলে জনসাধারণের ছুঃথ যাবার নয়। আর 

এর জন্টে দরকার টয়েনবীর ভাষায় ০৪০৮৩ 

177100715 ( মুষ্টিমেয় স্ষ্টিণীল কর্মী) যারা নিজেদের 
বৈরাগ্যপূত জীবনের প্রোজ্জল হোমানল-শিখার 

স্পর্শে সজনবিমুখ বিরাট জনতার মধ্যে প্রাণোছিমের 

আগুন লিয়ে দেবে। | 

এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন £ 
"ছুতিক্ষ তে৷ আছেই, এখন যেন ওট! দেশের 

১৪709010175 
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তুষণ হয়ে পড়েছে । অন্ত কোন দেশে 

দুভিক্ষের এত উৎপাত আছে কি? নেই) 
কারণ সে সব দেশে মাধ আছে। আমাদের 

দেশের মানুষগুলো! একেবারে জড় হয়ে গেছে ।” 

এ জড়তা যাৰে কি ক'রে? স্বামীজী বলছেন £ 

“পচা পুরানে! লোহার উপর হাতুড়ির ঘ! মারলে 

কিহবে? ভেঙে গুড়ো হয়ে যাঁবে। তাকে 

পুড়িয়ে লাল করতে হবে; তৰে হাতুড়ির 
ঘ| মেরে একটা গড়ন করতে পারা যাবে। 
এদেশে অপন্তভ জীবন্ত উদাহরণ না দেখালে 

কিছুই হবে নাঁ। কতকগুলে! ছেলে চাই, 
যারা সব ছেড়েছুড়ে দেশের জন্ঃ জীবন উৎসর্গ 

করবে। তাদের 11০ আগে তয়ের করে দিতে 

হবে, তবে কাজ হবে ।” 

যারা হবে 01080৮০ 17010001 ( স্যিধমী 

মু্িমেয় ) যাঁদের জীবনের স্পর্শে জীবন জেগে উঠবে 
তাদের তৈরী করষার পথ কি? 

ত্বামীজী এর উত্তরে আবার ব্লছেন : 

ম! ভৰতারিণী ২৪৩ 

“তাঁকে দেখে তাঁকে জেনে লোকে স্বার্থত্যাগ 

করতে শিখুক, তবে ছুভিক্ষ-নিবারণের ঠিক ঠিক 
চেষ্টা জঁসবে।” 

স্বামীজীর এ কথা যে কত মুল্যবান যত দিন 

যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি । মাষ তৈরী করতে 

হ'লে আগে তার অন্তরে উচ্চ আদর্শের প্রতি 

শ্রদ্ধা জাগাতে হবে। আর এর জন্তে জানা দরকার 

শ্ররামকৃষ্ণকে_-খিনি নরেক্দ্রের মতো! গ্রতিভাবান্ 

তরুণদের ত্যাগের পথে টেনে এনেছিলেন, ধর 

অন্ুত ব্যক্তিত্বের স্পর্শে কত জীবন রূপান্তরিত 

হয়ে গেছে। 

দরকার গ্রামাঞ্চলে রামকৃঞ্জ-বিষেকানন্দের 

প্রচার, দরকার গ্রামের তরুণ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে 

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অগ্নিৰচনের পরিচয় করিয়ে 

দেওয়া; তবেই গ্রামাঞ্চলে তৈরী হবে সেই 

আদর্শবাদী ধুবসম্প্রবার। ধারা নিজেদের জীবনের 
গতিবেগ দিয়ে জড়প্রায় জনসাধারণকে প্রাণচঞ্চল 

ক'রে তুলবে। 

মা ভবতারিণী 
শ্রীন্ুধাময় বন্দ্যোপাধায় 

নমে। ভবতারিণী, তাপ-তমোহারিণী, 

গদাধর-জননী, সম্তানপালনী 

মুনিমনোহারিণী, হৃদিলেকচারিণী, 

যোগী-্দিবাসিনী, তিমিরবিনাশিনী, 

এলায়িত কুম্তভলা, দিথ্বলয়াঞ্চলা, 

দনুজ-বিমর্দিনী, দেবাভয়বধিনী, 

শশধর*ভালিনী, শ্যামরূপশালিনী, 
বরতন্ুধারিণী, অতন্ুবিদারিণী, 

নমো মা নারায়ূণী, 

নমো ম' ত্রিনয়নী, 

নমো মা মহামায়া, 

নমে। ম। গায়ত্রী, 

নমে। দিব্যাঙ্গনা, 

নমো জগ-ধাত্রী | 

নমো জ্ঞানদাত্রী ॥ 

নামা মহালক্ছী | 

নমে। বিশালাক্ষী ॥ 

নমো মহাভক্তি। 

নমো নিস্তারিণী, নমে। মহাশক্তি ॥ 

মহাযোগেশ্বরী, বরাভয়দাত্রী ৷ 

নমে। মহেশ্বরী, বিশ্ববিধাত্রী ॥ 



কালীমুতি-রহন্ 
বারেন্দ্রকুমার মজুমদার 

এ ধুগের শক্কিসাধক শ্রীরাম বলিতেন £ 

"ত্র্দ আর শক্তি অভেন। ব্রহ্ম শক্তি; শক্তি 

ব্রহ্ম; সচ্চিদাননময় আর সচ্চিদানন্দমক্সী; এককে 

মানলেই আর একটিকে মানতে হয়-যেমন অগ্নি 
আর তার দাহিকাশক্তি ; স্ধ আর সুখের রাশ্ম। 

দুধ আর তার ধবলত্ব ; মণি ও মণির জ্যোতি। 

দ্াহিকাশত্তি ছাঁড়া অগ্নি ভাবা যায় না, আবার 

অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা-শক্তি ভাবা যায না। 

স্ুধকে বাদ দিয়ে ক্ধের রশ্মি ভাবা বায় না; 

সুধের রশ্মিকে ছেড়ে হুযকে ভাবা বায় না। দুধকে 

ছেড়ে হুধের ধবলত্ ভাব যায় ন!, আবার হধের 

ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। মণি না 

ভাবলে মণির জ্যোতি: ভাবতে পারা যায় না, 

মণির জ্যোতি: না ভাবলে মণি ভাবতে পারা যায় 

ন1। তাই ব্রহ্ধকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে 

ব্রহ্ষকে ভাৰ| যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, 

লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাব! যায় ন!। 

লীলাময়ী আগ্যাশক্তি স্থি স্থিতি প্রলয় করছেন, 

তারই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম ব্রহ্মই কালী। 

এক সচ্চিদানন্দ_-শক্তিভেদে উপাধিভেদ্দ ১ তাই 

নানারূপ। যেখানে কাধ সেখানেই শক্তি; কিন্তু জল 

স্থির থাকলেও জল, তরঙ্গ ভুড়ভুড়ি ( বুদ্ধ ) হলেও 
জল। সেই সচ্চিদানন্দই আস্তাশক্তি-_বিনি সৃষ্ি- 

স্থিতি-গ্রলয়-কারণ। ধিনি শ্যাম! তিনিই ব্রহ্গ। ধারই 
রূপঃ তিনিই অরূপ। ধিনি সগুণ, তিনিই নিগুল। 
একই বন্ত; যখন তিনি নিক্ষিয়-_স্ষ্টি স্থিতি প্রলয় 
কোন কাঞ্জ করছেন না৮-_-একথা যখন ভাবি 

তখন তাকে ক্রহ্ধ বলে কই। যখন তিনি এই 

সব কাধ করেন তথন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। 

যতক্ষণ “আম” আছে-_-ভেদবুদ্ধি আছে, ব্রহ্ধ 

নিগু'ণ বলবার যে। নাই। ততক্ষণ সগ্ুণ ব্রহ্গ 

মানতে হবে। এই সগ্ণ ব্রহ্মকে বেদ পুরাণ 
তস্ত্রে কালী বা আগ্াাশক্তি বলে গেছে। 

ব্রক্ধ আর কালী অভেদ--ওকেই শক্তি, ওকেই 
কালী আমি বলি।” 

শ্রীরাম প্রসাদের উপলন্ধিও এরূপ, “কালী ব্র্থ 

জেনে মর্ম ধমাধম সব ছেড়েছি ।” অবতার ও সিঞ্চ 

মহাপুরুষগণ যুগে যুগে এই ব্রহ্মশক্তি বা কালীকেই 
জগৎকারণ আগ্যাশক্তি বলে উপলব্ধি করিয়াছেন, 

তাদের প্রত্যক্ষান্ভূতি ছিল এই আছ্চাশক্তিই 

নিক্কি অবস্থায় নিরাকার, নিবিকার, নিগুপ, 

মাপাতীত, ভাবাতীত এবং ওতপ্রোতভাবে বিশ্ব- 

ব্রন্মাণ্ড পরিবাণ্ড ; আর সক্রিয় অবস্থায় সাকার 

সগুণ, সর্বদেবদেবীবিভূতিম্বরপা, ইচ্ছামকী, অনন্ত: 
রূপে ৰিরাজিতা, আঅনস্তভাবময়ী ও ভাবগ্রাহী, 

ত্রিগুণাত্মিক! মায়া রতি ও মায়াধিশ্বক্ী, স্বারাধ্যা, 
সর্ধাভাষ্টী এবং ভক্তবাঞছ/কল্নতরু। তাছাড়া দশ- 

মহাবিস্ঞার মধ্যে প্রথমস্থানীয়া! হওয়ায় কালীই 

প্রথমাবিস্তা বা আছ্াশক্তি। এই আস্ভাশক্তিই 
স্যট্টি-স্থিতি-লয়ের নিমিভ্তকারণ এবং উপাদান- 

কারণ-_-উভয়ই । 

সপ্তশতী দেবীমাহাত্যের পপ্রাধানিক রহস্তে' 

জগৎকারণ আঁগ্ভাশক্তির বর্ণনা এইরূপ £ 

পরমেশ্বরী মহালক্্ী ( শিবপুরাণাদিমতে শিবা- 

শৃক্তি ) ত্রিগুপময়ী ও সকলের আছ্ভাগ্রকৃতি। তিনি 
লক্ষ্যা ( সগুণা ) ও অলক্ষ্য। (নিগুণ!) এবং জগৎ- 
প্রপঞ্চ ব্যাণ্ড করিয়া আছেন। এই পরমেশখবরী 
মহালক্ী গ্রলয়কালে সমগ্র বিশ্ব শূন্ভ দেখিয়া কেবল 
তমোগুণ অবলম্বনে অপর এক (নারী) রূপ ধারণ 

করিয়! মহাকালীরূপে পরিপত্তা হইলেন । মুলাদেবী 

মহালক্ী হইতে অভিন্ন! সেই মহাকালী অঞ্জনতুল্য 

গাঢ়নীলবর্ণাঃ দশনগীড়িতানন!, বিশালনয়ন! এবং 
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মধ্যমবয়সা। তাহার চারি হাত খড়গ, পানপাত্র, 

শির ও থেটদ্বার! অলন্কৃত। তিনি বক্ষঃস্থলে কবন্ধ- 

( শিরোহীন দেহ ) মালা এৰং মন্তকে মুগ্ুমাঁলা ধারণ 

করেন। 

সুন্দর শ্রেষ্টা সেই তামসী ( মহাঁকালী ) দেখীকে 

মহালক্ষমী বলিলেন,তোমার যে যে কর্ম তং তং 

অনুযাসী তোমার বিভিন্ন নাম দিতেছি £ 

“তুমি (বচ্জাদিরও মোহক বলিয়া) মহামায়া, 

মহাকালী, মহামারী (মহামূত্যুরূপা ), ক্ষুধা (সব 

অবিদ্ভাদি ভঙক্ষণেচ্ছাঁবতী ), তৃষা ( স্ব অবিগ্ধার্দি 

পানেচ্ছাবতী ), নিদ্রা (যোগনিদ্রা বা সমাধিরূপা), 

তৃষ্ণা! ( ভক্তকুত ভক্তি-ইচ্ছাবতী ), একবীরা ( প্রপঞ্চ 

মধ্যে অদ্বিতীয়! ও অলভ্ব্যবীধ!), দুরত্যক়া ( বিনাশ- 

রিতা ), ( কালনাশক বলিয়া ) কালরাত্রি_ধাহাতে 

ব্রহ্মার লয় হয়, মহারাত্রি যাহাতে জগতের লয় হয় 

এবং মোহরাত্রি--যাঠাতে জীবের নিত্য লয় হয়। 

তোমার এই সকল নাম কর্মান্ুসারে প্রতিপাঞ্থ 

(প্রসিদ্ধ) 

পল্মাসন ব্রহ্মা মধুকৈটভ বধার্থে ষে দেবীকে 
ত্তব করিয়াছিলেন তিনিই প্রলয়জলধিজলে অনন্ত 

নাগশয্যায় শায়িত ভগবান বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপ! 

তামপী মহাকালী। ক্রদ্ধা ধ্যানদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন 
এই মহাকাঁলীর দশমুখ, দশহন্ত ও দশপদ। তিনি 

অগ্রনপ্রভা ও বিশাল ত্রিশটি নয়নমালার (ত্রিন্য়না 

বলিয়া দশটি আননে ত্রিশটি নয়ন) সহিত 

বিরাজমানা। তিনি দশহন্তে খড়গ, চক্র, গদা, 

তীর, ধন, লগুড়, শঙ্খ, শুল, ভূষণ্ডী ও নরমুণ্ড 
ধারণ করেন। ইহার সর্বাঙ্গ অলঙ্কারে সুশোভিত 
এবং নীলকাস্তমণিতুল্য প্রভা-বিশিষ্ট। 

হিমাচলশৃঙ্গে সিংহোপরি সমাসীনা অগ্থিকা- 

দেবীকে যখন চগ্ুমুণ্ড প্রমুখ ত্যগণ আক্রমণ 
করিয়াছিল তখন সেই শক্রগণের প্রতি ভীষণ 

ক্রোধে অস্থিকার মুখমগ্ডল ঘোর কৃষ্তবর্ণ হইয়! গেল 
এবং তার ভ্রকুটা-কুটিল ললাটদ্দেশ হইতে তৎক্ষণাৎ 

কালীমুর্তি-রহস্) ২6৫ 

থডীধর! ও পাপহস্তা ভীবণবর্দন! কালী বিনিঃ্হিতা 

হইলেন। সেই কালিকাদেবী বিচিত্র নরকঙ্কাল- 
ধারিণী, নরমুগ্ডমালিনী, ব্যাপ্রচর্মপরিহিতা, অস্থিচর্ম- 

মাত্রদেহা, অতিভীবণ!, আতিবিশালবদনা, লোল- 

জিহবায় ভয়প্রদা, কোটরগত আরক্তচক্ষুবিশিষ্তা এবং 

বিকট শবে দিও মগুল-পূর্ণকারিণী। অস্থর সেনাগণ- 

সহ চগ্ুমুণ্ডকে বধ করিয়া তিনি চামুণ্ডা নামে 

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শারদীয় ছুর্গাষ্টমী ও 

নহানৰমীর সন্ধিক্ষণে এই চামুগ্ডা কালিকাদেবীরই 

ধ্যান ও পুজা হয়। 

স্থষ্টিপ্রকরণ-সম্পর্কে শ্ররামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন : 

“আছ্ভাশক্তি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই 

মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, বক্ষাকালী, 

হামাকালী। মহাকালী ও নিত্যকালীর কথা তম্তে 

আছে। বন হি হয় নাই; চন্ত্র, হৃধ, গ্রহ, 

পৃথিবী ছিল না) নিবিড় আ্বাধার; তখন কেবল মা 

নিরাকার! মহাকালী--মহাকালের সঙ্গে বিরাজ 

করছিলেন। শ্ঠামাকালীর অনেকটা কোমলভাব--- 

বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ বাড়ীতে তারই পুজা হয়। 

যখন মহামারী, হূর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্ঠি, অতি- 

বৃষ্টি হয় তথন রক্ষাকাঁলী পৃজ| করতে হয়। শ্মশান- 

কালীর সংহার-মুতি-_-শব-শিবা ও ড1কিনী-যোগিনীর 

মধ্যে শ্মশানের উপরে থাকেন । রুধ্রধারা, গলায় 

মুণ্ডমালা, কটিতে নরহন্তের কোমরবন্ধ। যখন 
জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়ঃ তথন মা সৃষ্টির বীজ- 

সকল কুড়িয়ে রাখেন। স্যস্তির পর আস্থাশস্তি 

জগতের ভিতরেই থাকেন, জগৎ প্রসব করেন, 
আবার জগতের মধ্যে থাকেন--যেমন মাকড়স! 

ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে সেই 
জালের উপরে থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার 

আধেয় ছুই-ই।” 
উপরি-উক্ত বর্ণনাগুলি হইতে ইছাই প্রতীয়মান 

হয় যে ব্রহ্মশক্তি অথবা পরমাপ্রকৃতি আস্তাশক্তি। 

প্রলয্নকালে একবার চারিহত্তে এবং বারাস্তরে দশ 
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হস্তে খড়গ, শূল, চক্র, পাশ ইত্যাদি বহুবিধ অন্স ধারণ 
করিয়া এবং কবন্ধ-মুণ্ডমালারদি পরিহিত হইয়া ভীষা- 

কারে আবিভূঁতা হইলেও তীর নয়নীভিরাঁম, মনো 
মু্ধকরঃ কল্যাণমরী মাতৃভাব প্রচ্ছন্ন ছিল না_-যেহেতু 

তিনি অঞজনতুল্য গাঁনীলবর্ণ নীলকাঁন্তমণিতুল্য 

প্রতা-বিশিষ্টা, বিশালনয়ণ1, উও্দলদস্তপড.কিঘুক্তা 

এবং সর্বাঙ্গে অলঙ্কার-বিভৃষিত! মধ্যমবয়সা ছিলেন। 

আবার ইহাও লক্ষ্য কর! যায় যে মহাকালীর এ 
কল্যাণময়ী মাতার সম্পূর্ণরূপেই লুক্কাপ্িত ছিল-- 
যখন তিনি ছ্বিভূজে খড়ডা ও পাশ ধারণ করিয়। 

চগ্ডমুণ্ড এবং রক্তবীর্গাি অস্ুরবধার্থে অতিভীবণ! 

করালবদন! মুতিতে বুন্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া টসৈন্তগণ 
ও ধুদ্ধসম্তারসহ শাঞাদিগকে বিরাট মুখগহ্বরে চবণ 

ও ভক্ষণ করিয়া বিপুল রক্তপ।নে উন্নত! হইযাছিলেন 
এবং রক্তদস্তিকা, রক্তকেশ1, রক্তনয়না, রক্তাক্ত 

লোলজিহব! ও সর্বাঙগ রুধিরচচিতা হইসা অন্থরকুলকে 

সম্ত্রসিত ও নিধন করিয়ছিলেন। একাধারে 

এতাদৃশ ভীষণ ও মধুরের সমাবেশ কেন? ইহার রহ 
এবং তাৎপর্যই ঝ। কী ?-_ এই ব্যাকুল পিজ্ঞানা সর্ব- 
কালে শুধু দেবতাদের নয়, যোগীন্তর মুনীন্্র ঝাষিকুলের 

এবং অবতারাদি সাধক ও সিদ্ধব্যক্িগণের মনে 

অবিরাম অনুসন্ধিৎন! জাগাইয়! তাহাদিগকে গভীর 

চিন্তঃ অনুভূতি ও উপলব্ধির রাজ্যে বত্মরতি, 

আত্মতৃপ্তি ও অআত্মসন্ষ্টিলাভে সমর্থ করিয়াছে ও 

করিতেছে। 

ইতিহাসের যখন জন্ম হয় নাই_-জগত্তের 
সেই প্রাচীন যুগ হইতেই পরম! প্রকৃতি আস্তাশক্তি 
যুগপ্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত নারীনূপে প্রকট হইয়! 
অভুলনীক্! নারীশক্তিরই নানাভাবে প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। তাই দেবতারা এই মহাশক্তিকে 

সর্বভূতে উপলব্ধি করিয়! আব করেছিলেন £-- 

“যা দেবী সর্বভূতেষু শজিরূপেণ সংস্থিতা। 

নমত্ডন্তৈ নমত্তপ্তৈ নমত্তক্তৈ নমো নমঃ ॥% 

ভারতের খবির! বছর ভিতরে একের অগ্সন্ধানে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম ব্ব--€ম সংখ্যা 

প্রবৃত্ত হইপনা আছ্চাশক্তিকে সমগ্রভাবে উপলন্ধি 

করিস্বাছিলেন, এবং বাস ও আস্তর জগৎ একই শক্তি" 
প্রত দেখিগ! শক্তিকে শক্তিমানের সহিত নিত্যবুক্ত 

দেখিয়াছিলেন। তাহাদের দৃষ্টিতে দেবী নিতান্বরূপা 
জগংই তীঁছার মুতিঃ তিনি অধিলক্রন্ধাগুব্যাপিনী, 
তাহা হইতেই জীবজগৎ নিঃস্থত হইতেছে এবং তিনিই 

সকলের উৎপত্তির কারণম্বরূপিণী হইয়! পরমব্রঙ্গে 

নিত্য বিদ্ধমান। কালের আবর্তে প্রগতিশীল 

মানব এমন এক অবস্থায় উপনীত হইল-_যেখানে 
তাহারা খষিদের এই উপলব্ধির কথঞ্চিৎ ধারণা করিতে 

সমর্থ হইয়া নারীপ্রতিমায় জগদহ্থার হুলাদ্দিনী- 
শক্তির উপাসনা করিতে শিখিল, এবং ত্রিজগৎ- 

প্রসবিনীশক্তিকে বিরাট নারীমৃর্তিস্বূপ কল্পনা 

করিয়া তদবলগ্ছনে জগন্মাতার উপাসনা! করিয়া 

রৃতার্থ হইল। এইরূগে জগৎকাঁরণ ঈশ্বরকে 
আঅগজ্জননী, জগদশ্ব! গ্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া 

মাতৃভাবের উপাসনায় সিদ্ধিলাভ কর] ভারতেরই 
নিজস্ব সম্পত্তি। এ ধুগে আবার শ্ররামকষ্ণ সাধনার 

ভিতর দিয়! জগৎ এক নুতন আলোকে উদ্ব দ্ধ হইয়া 

দেখিল যে শিশুন্ুলভ মাতৃগতপ্রাণ ও অনন্শরণ 
হইয়! একা গ্রচিত্তে জগজ্জননীকে শুধু মামা” বলিয়া 
ডাকিতে পারিলেই মাতৃভাবের উপাসনার চরমসিদ্ধি 
করাকতত হয়। 

সাধনেতিহাসে তন্্রসাধনা! ভারতের অন্ততম 

বৈশিষ্ট্য । সাধকগণের ধ্যানদৃষ্টিতে মা! কালী যে 
মুর্তিতে প্রতিভাত হইয়াছিলেন তাহা! তক্ত্রো 

দক্ষিণ-কালিকাদেবীর প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রে বর্ণিত £- 
পগ্ ( বীঙ্গ) করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুভু্জাং । 
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুগও্মালা (বিভৃবিতাং ॥ 

সন্তশ্ছিন্-শিরঃসথভগা-বামাধোধ্ব কর[ন্ুগাং । 

অভয়ং বরদকৈব দক্ষিপোধ্বণাধঃপাণিকাং ॥ 

মহামেঘপ্রতাং হ্যামাং তথাচৈব দিগন্বরীং। 

'কঠাবদক্তমুণ্ডালীগলক্রধিরচচিতাং ॥ 

কর্ণাবতংসতা নীত-শ বধুগ্মতয়ানকাং। 
থোরজ্ষ্্রাং করালান্তাং গীনোরত-পয়োধরাং ॥ 
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শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্ীং হসদ্ুখীং। 

. স্ষক্কন্বশ্নগলদ্রক্তধারাবিস্কুরি তানন1ং ॥ 

ঘোররাবাং মহারৌদ্্রীং শ্মশানালয়ব।দিনীং। 

বালাকমগুল(কার-লোচনত্রিতয়ান্থি তাং ॥ 

দস্ত,রাং দক্ষিণব্যাপি-মুক্তালম্বিকচোচ্চয়াং 

শবরূপমহাদেব-হৃদয়োপরিসংস্থিতাস্ ॥ 

শিধাভির্ধোররাবাভিশ্চ হুদিক্ষু সমন্থিতীং 

মহাঁকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাং ॥ 

হখ্প্রসন্বদনাং স্মেরাননসরোক্হাং। 

এবং সঞ্িস্তয়েৎ কাঁলীং ধর্মকামার্থনিদ্ধিদাম্ ॥” 

এই ধ্যানমন্ত্রপাঁঠে ইহাই মনে হয় যে ভারতের 
তন্থকারেরাও গ্রাচীন খধিদের ম্যায় অসিমুগ্বরাভয়- 

করা, সৌম্যকঠোর, জীবন-মৃত্যুব্ূপ সর্বপ্রকার 

বিপরীতভাবের সম্মিলনভূমিম্বরূপ1 মাতৃমুর্তিগঠনেই 

সহায়তা করিয়াছেন। তাম্ত্বিক সাধক শ্রদ্ধা ও 

সংযম সহায়ে ভক্তিপূরিতচিত্তে এঁ মূর্তির পুজা 

করিতে করিতে কালে সমাধিস্থ হই! দেখিলেন যে 

বান্তবিকই সে মূর্তি জীবন্ত, জাগ্রত এবং বিশ্বের 

সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাণ্ত। সমাধিসহায়ে 

তিনি স্থূল বিশ্ব হইতে পরোক্ষভাবে দূরে অবস্থিত 

হইয়া! আরো উপলব্ধি করিলেন যে এ মহীশক্তি 
কালীই অনন্ত স্থলরক্ষাণ্ডের স্বরূপাঁককৃতি এক বিরাট 
শব-শিবা মুর্তিতে স্ী স্থিতি লয় করিতেছেন। 

ইত্যাকাঁর প্রত্যক্ষদর্শনের ফলে হ্য বিম্ময় ভয় 
প্রভৃতি বহুভাবে এ সাধকঙদয় এককালে উদ্বেলিত 

হওয়ায় তাহারই মুখ হইতে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল 

উপরি-উক্ত এঁ গভীর রহস্তপূর্ণ ধ্যানমন্তর। 
এখন আমরা এ মন্ত্রের বিশ্লেষণ করিয়া 

বুঝিতে চেষ্টা করিৰ যে স্থন্টিস্থিতিলয়ের প্রতীক এ 

অনস্তভাবময়ী মূর্তি হইতে সাধককুল কীদৃশ অনুভূতি 
লাভে সমর্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন। চিরকালই 
মায়ের রূপ--“লৌম্যা,॥ অসৌস্যতরা, অশেষ 

সৌম্োত্যঃ তু অতিন্বন্দরী। তাই তাস্ত্রিক সাধকেরাও 
দর্শন করিলেন__নুথপ্রসম্নবদনা, ম্মেরানন!, পীনো- 

ত-পয়োধরা, মহামেঘপ্রত্তাবিশিষ্ট, দন্ষিণ!, দিব্যা 
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শ্যামামুর্তি--যাঁহ! জগম্মোহিনী মাতৃমূর্তির চক্রকোটি- 
স্থশীতল রূপের গ্োতক । 

শ্তামা রূপটি কেন হ'ল-_-এই জিজ্ঞাসার উত্তরে 
শরামরুষ্ণ বলিয়/ছিলেন £ “সে দূরে বলে, কাছে 

গেলে কোন রঙই নাই-যেমন দূরের আকাশ 
নীলবর্ণ, কিন্ত কাছের আকাশের কোন রউ নাই। 

ঈশ্বরের ষফত কাছে যাবে ততই ধারণ! হবে-_তার 

নাম রূপ নাই । পেছিষে একটু দুরে এলে আবার 
আমার শ্যামা মা-যেন ঘাস ফুলের বুউ।” 

মায়ের দক্ষিণ করঘয়ে বর ও অভয়, এবং বাম 

করছ্বয়ে অপি ও যুণ্ড। সহল দক্ষিণ হস্তদ্ধয় ছার! 

ম! জগতের স্যট্টি খ্থিতি ও পালন করছেন, সুতরাং 

বিশ্বকল্যাণার্থে একদিকে তীর সজনী ও পালনী- 

শক্তির যেমন অপূর্ব সমাবেশ তেমনি অন্কদিকে একই 
উদ্দেশ্তে বিশ্বের সর্বব্ধি ছুগ্তিনাশের গ্যোত কম্বরূপ 

তার বাম হস্তদ্বয়ে অসি ও মুণ্ডধারণ। জগতের 

স্ষ্টি ও কল্যাণের জন্ক করুণাম্য়ী মাতৃশক্তির বিকাশ 
যে পরিমাণ প্রহ্থোজনীয়, মায়ের পাঁলনী শক্তির 

সবাজ-সম্পূর্ণত। সম্পাদনের অন্ত নিত্য ধ্বংস ব1 

লয়্ের বিধাঁনও সেই পরিমাঁণেই অপরিহার্য। অস্থর- 

মুণ্ডমাল! গলে ধারণ করার তাৎপর্য এই ষে-- 

দেবভাবের বিদ্ম্ব্ূপ অস্থরকুল প্রবল পরাক্রাস্ত 

হইয়া যখনই শাস্তি বিনষ্ট করে তখনই মা অতিভীষণা, 

ঘোরা করালব্দনা মুর্তিতে নির্মমভাবে তাহাদিগকে 

দলিত, মথিত ও বিধ্বস্ত করিয়া শাস্তি সংস্থাপন ও 
দেবভাবগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। স্থতরাং 

দেবাস্ররের নিত্য সংগ্রামস্থল অর্থাৎ দেবত! ও 

পশুভাবের অদ্ভূত সংগ্রাম-ক্ষেত্র মানবহৃদয়ে--তথা 

মন-বুদ্ধি-চিত্তে _মহামায়! অনুরূপ শাস্তির গ্রতিষ্ঠাই 
করিয়৷ থাকেন যখনই দেব্তাদিগের স্যার সাধক গণ 
তাদের অন্তনিছিতি পশুভাবগুলির ধ্বংস সাধন 
করিয়। দেবভাবগুলির মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার 

জন্ত ব্যাকুল অন্তরে ও আগ্রহে মায়ের অভয়পদে 

একাস্ত শরণাগত হইতে সক্ষম হন। 
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শ্যামার অন্ান্ত ভাবগুলির তাৎপর্যও অতি 

চমতকার এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক। মা 

শ্মশান বা সিনী, মুক্তকেশী, দিগম্থরী, নরকরকটিবেষিতা; 

উজ্জ্লদশনপঙ্ক্তি দ্বারা সংযত, রক্তাক্ত লোলজিহব! ) 
নিদ্ধ প্রভাতহ্্ধকরোজ্জল! ব্রিনয়নাঃ শবরূপ মহাদেবের 

হৃদয়োপরি দণ্ডায়মান এবং মহাকালের সহিত 

বিপরীত-রতাতুরা। ভারতের খধিগণ সর্বভূতস্থিত 
চৈতন্তের সহিত শক্তির নিত্যমিলন সধত্র প্রত্যক্ষ 

করিয়াই শব-শিবার আরাধনা য় প্রবৃত্ত হইঘা ছিলেন, 

বিশ্বব্যাগী বিশেষ বিশেষ শক্তিশালী পদার্থমাত্রই 
তাহাদের নিকট সেই অনন্ত ঙ্ধাণুমক্সীরও প্রতীক- 

স্বরূপ হইয়া তাহার “সৌম্যাৎ সৌম্যতরা” মুর্তি প্রকাশ 
করিত। অমানিশার হুচীভেগ্ত অন্ধকার, মৃত্যুর 

নিষ্ঠুর ছবিঃ শ্শানের কঠোর উদ্দাসীনতা, কালের 
সংহার ছায়া_সকলই আবার সেই করালবদনার 

ভিতর কোমল কঠোর ভাবের এককালীন একক্র 

সমাবেশ নয়নগোচর করাইয়া তাহাদিগকে মোহিত 

করিত। শ্বাশানে শবসাধনা অথব! শ্বাখানকালীর 

আরাধন। সার্থক হয়-_যদি শ্মশানের কঠোর উদ্াস- 

ভাব সাধক মানবের মনে তীব্র বৈরাগা উৎপন্ন করি! 

তাহাকে কামকাঞ্চন-প্লাবিত সংসারের কামনা, 

বাসনা, আসক্তি হইতে সম্পূর্ণ নিমুত্ত করিতে 

পারে। যেহেতু এতাদৃশ নির্মল ও মার্নামুক্ত মানব- 

হৃদয়ই শ্রাশানবাঁসিনীর নিত্য আবাসস্থলে পরিণত 

হইয়া থাকে। 

মায়ের দ্রিগণ্থরী ও মুক্তকেশী অবস্থা খোর দেবা- 

সুরের যুদ্ধে উন্মাদিনী ভাবের গ্োোতক এবং 

শাস্তিকালে উদ্বাসীনতারই পরিচায়ক । আতস্তাশক্তি 

নারীমুর্তিতে আবিভূতা হইলেও অষ্টপাশ-বিবর্জিতা 

বলিয়া তার দেহ ব্সনাবৃত করিয়া রাখার কোন 

প্রয়োজন হয় না। ্ররামকুষ্জসাধনেতিহাস-পাঠে 

জানা যায় যে আহার নিত্রাদি দেহজ্ঞান-বর্জিত হইয়! 

যে সাধক তীব্র বৈরাঁগ্য সহকারে অনন্তশরণ হইরা 
অনন্তচিত্ত মহাশক্তিকে উপলব্ধি করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
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হয় এবং তর্হেতু লৌকব্যবহাঁরাঁদিতে সম্পূর্ণ উদাসীন 

থাকিয়া বিসদৃূশ আচরণাদির জন্ত সাধারণতঃ 
লোকচক্ষে উন্মাদবৎ প্রতীয়মান হয় তাঁহার পক্ষেও 

পরিধেম্ন বস্ত্রের খবর রাখা সম্ভবপর হয় না; উন্মাদ- 
ভাব ও উদাসীনতা ছুটিই তাঁর অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্ 

একান্ত প্রয়োজনীহ্ হইয়া! দাড়ায় । 
মা কটিদেশে নরকরমাঁলা কোমরবন্ধের মত 

পরিধাঁন করিয়াছেন। ইহা কি লঙ্জাপটের গ্তোতক, 

না অন্ত কোন গভীর ভাবোদ্দীপক? পূর্বে বলা 

হইয়াছে যেলজ্জা সহ অষ্টপাশ-বিবঞ্জিত নারীদেহ 
আবৃত করিয়! রাখাঁর জন্ত কোন বসন বা লঙ্জাপট 

প্রয়োজন মন নহে। তাহা! ছাড়! সচরাচর দেখিতে 

পাওয়া যায় যে স্ত্রী-পুরুষ-বোধ-রহিত বা কামগন্ধহীন 

মনোতভাবাপন্ন শিশু বালক বালিকারা একান্ত 

নিঃসস্কোচে মেলামেশা ও খেলাধুলা! করে। তাহাদের 

সর্বক্ষণ বসনাবুত থাকার প্রয়োজন হয় না। মা 

কালীর কটিদেশে নরকরমাঁল| ধারণ লজ্জাপটাবৃত।| 

হইয়। থাকার উদ্দেশ্যে নহে। সদানন্দময়ী কালীর 

স্থট্টি ও পালনে যে পরিমাণ আনন্দ ও উৎসাছ, 

লয়েতেও তব্রপ, যেহ্তে তিনি কোন কালে কোন 

অবস্থাতেই নিরাঁনন্দ নহেন, সদা লীলাময়ী। 

দক্ষিণেশ্বরে শ্রারামরুষ্খ একদিন জগজ্জননী 

মহাঁমায়ার স্বরূপ অবগত হইতে অভিলাষী হইয়া ভাবে 
দেখিয়াছিলেন-__অনুপমা সুন্দরী নারী সবাজ-নুন্দর 

একটি পুত্র প্রসব করেন) লালন-পালনে অশেষ 

আযাস ম্বাকার করিয়া আবার তাহাকে কিছুকাল 

পরে সহর্ষে গ্রাস করিলেন। শক্তিতত্ব আলোচন৷ 

করিলে শক্তি বে একাধারে প্রসব ও প্রলয়রূপ 

বিপরীত গুধধারিণী একথাই পরমসত্য বলিয়! অনুভূত 
হয়। সুতরাং বাহদৃহিতে উপরি-উক্ত চিত্র অতীব 
নির্মম ও নিষুরভাবের পরিচায়ক হইলেও ইহা যে 
জগংপ্রপঞ্চ পরিচালনায় মা কালীর সম্পূর্ণ নির্ষিকার, 
অনাসক্ত ও মায়ারহিত ভাবের সুস্পষ্ট স্তোতক-_ 

তাহ! সন্দেহাতীত । অতএব গলে ল্বমান হ্টিবীজ 
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মুণ্ডমালার স্যান্, নিধনপ্রাণ্ড সন্ভতনগণের করমাল! 

কটিদেশে ধারণ করিয়া সানন্দময়ী শ্তামা সাধক 

মানবকে কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, কর্মফল 

অনুারেই তিনি জীবের জন্ম দেন? 
সন্ুতের নয়ন ছুইটিতে শ্তাম! মা স্থুল হুক্মসগৎ 

পরিদর্শন করেন এবং তৃধের্ব ললাটে স্থিত তৃতীয় 

জ্ঞাননেত্রটিতে কালী স্বরূপ দেখিয়া থাকেন । তাহারই 
কৃপায় সাধকমানবগণ যখন অন্তদূষ্টি লাভ করিয়া 
জ্ঞনচক্ষুবিশি্ হয়--তথনই তাহার! করুণাময়ী 

শ্তামার স্বরূপ দর্শন্লাভে সমর্থ হইরা জীবনুক্ত হইয়া 

থাকে । 

শ্যাম! মুর্তির অন্থতম দিক্ দাত জিব কাটিয়! 
মা শবরূপ মহার্দেৰের হদঙ্ছোপরি দণ্ডায়মানা এবং 

মহাকালের সহিত বৰিপরীত-রতাতুরা। কোন 

কোন মাতৃসঙ্জগীতে এই চিত্রটর উপর জাগতিক ভাব 

আরোপ কর! হইয়াছে দেখিয়া মনে হয় যে মায়ের 

ভক্ত উপাসকর! নিজ নিজ রুচি এবং ভাবানুষায়ী 

এই চিত্রের বিশ্লেষণ করিয়াছেন; যর্দিও আধ্যাত্মিক 
দৃহিতে ইহার অন্তনিহিত রহস্য ও তাঁৎপ্ধ অন্তরূপ। 
গ্ামার এই রূপ ও ভাবের ব্যাখ্যায় শ্রীরামকৃ 
ব্লিয়াছেন_-“য| কিছু দেখছ সবই পুরুষ-গ্রকৃতির 
যোগ। শিবের উপর কালী দাড়িয়ে আছেন, শিৰ 
শব হয়ে পড়ে আছেন; কালী শিবের দিকে চেয়ে 

কালীমুর্তি-রহগ্ত ৪০ 

যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন--স্ট্ি স্থিতি 

গ্রলয় করছেন।” এই পুরুষপ্রকৃতি- যোগ গীতার 

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র্ত সংযোগ বলিয়! ব্যাখ্যাত হইয়াছে 

যেহেতু স্থাবরজঙ্গম যা কিছু পদর্থ-সবই এই 
সংযোগে উৎপর় হয়। আবার গুণত্রয়বিভাগ-যোগেও 

শ্রীভগবান অজর্নকে বলিয়াছেন_-হে ভারত, 

ত্রিগুণাত্সিকা প্রকৃতি ( মহদ্ত্রক্ম ) আমার গরাধানের 

স্থান, তাহাতে আমি স্থির বীজ নিক্ষেপ করি। 

সেই গভাধান হইতে সর্বভৃতের স্থষ্টি হয়। সুতরাং 
বিশ্বত্রদ্ধাণ্ডে ওতগ্রোতভাবে পরিব্যাণ্ড পরমত্রন্ষের 

প্রতীক নিক্কিয় নিলিগ্ত শবরূপী মহাদেবের হৃদয়ই 
ব্রহ্মশক্তির স্থষ্টিস্থিতিলয়-লীলার একমাত্র উপযুক্ত 

স্থল। মহাকালের সহিত অভিম্ন হওয়াতে পরস্পরের 

অতুলনীয় অবিচ্ছেগ্ক প্রেমান্রক্তির উন্মাদনা শ্তামাকে 

বিপরীত-রতাতুর! করিয়াছে) এই শান্ত অথচ মধুর 
ভাবের নিত্যলীল। মহাকালের সংযোগে অবিরাম 

গতিতে পরিচালিত; ইহ! দেখিয়া! তিনি যেন 
অবাক্-বিস্মষ দৃষ্টিতে ঈষৎ সলজ্জ ও সঙ্কুচিতভাবে 
এই অনার্দি অনন্ত লীলায় মুগ্ধ ও মত্ত রহিয়াছেন। 

সাধক মন এই অদ্ভুত চিত্রের অনুধ্যানে রসনা ও 

বাকসংযম এবং তাহার কলে উপস্থ সংযত করিয়া শুদ্ধ 

শান্ত মনে আগ্াশক্তির লীলা-রহস্ত উপলব্ি 

করিৰে এৰং যুগপৎ প্রেমভক্তিতে বিগলিত হইয়া 
আছেন, এ সমস্তই পুকুষপ্রকৃতি-যোগ। পুরুষ তামার পাঁদপন্সে একান্তভাবে আত্মোৎসর্দ করিয়া 

নিক্িয়, তাই শিব শব হয়ে আছেন। পুরুষের মানবজীবন সার্থক করিবে। 

কালীমৃত্ির ব্যাখ্যা 
জগজ্জননী-_-উীকে প্রকৃতি বা কালীও বলা হয়। একটি নারী-মুর্তি একটি পুরুষ-মূর্তির উপর দীড়িয়ে আছেন_-তার 

ছর্থ, মায়র আবরণ উদ্মেচিত না হলে আমরা জ্ঞানলাভ করতে পারি না। ক্রক্গ ঘ্বরং শ্রী বা পুরুষ কিছুই নন, তিনি 

অজ্ঞাত ও খঅজ্ঞেয়। তিনি যখন নিজেকে অভিব্যন্ত করেন তখন নিজেকে মায়ার আবরণে আবৃত করে জগজ্জননী-রূপ ধারণ 

করেন ও হৃষ্িপ্রপঞ্চের বিস্তার করেন। যে পুরুষ মুর্তট শয়ানভাবে রয়েছেন তিনি শিব বা ব্রহ্ম, ময়াবৃত হয়ে শবরূপ। 

স্বামী বিবেকানন্দ 



শ্রীরামকৃষ্জ-জীবনে নারীর স্থান 
শ্রীমতী দীপালী মুখোপাধ্যায় 

শ্রীরামকষ্চদেৰ তার বিচিত্র লীলাময় জীবনে 

যে সকল পৃতন্বভাবা ধর্মপ্রাণ নারীর সংস্পর্শে 
এসেছিলেন-_তাঁদের কথ! বলার আগে জান! দরকার 

শ্রীরামকৃষ্ণ নাঁরীঞাতিকে কি চোথে দেখতেন? 
সবাই বলবেন, মাঁয়ের মতই দেখতেন সকল মেয়েকে 
কিন্ত সেই মা-টি কেমন? কোন্ মায়ের ছবি 
তিনি দেখতে পেতেন সকল মেয়ের মধ্যে? 

"মা-মা-মা”যে ডাকে দক্ষিণেশ্বর মুখরিত 

হয়ে উঠেছে; যাঁকে পাবার জন্ত অশান্তচিত্তে 

ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছেন তিনি গঙ্গার কিনারে 

কাদার উপর পড়ে লুটোপুটি থেয়েছেন-_ দিনের 

পর দিন, রাতের পর রাত, ভবতারিণীর সম্মুখে 

মর্মভেদ্ী কান্নায় বুক ভাসিয়ে দিয়েছেন__ নিদারুণ 

হতাশায় খড়ণ নিয়ে নিজেকে বলি দ্রিতে 

গিয়েছেন যে মায়ের চরণে; আর সেই মুহূর্তে যে 
মা তাকে দেখা দিকে তাঁর মনোবাঞ্। পুর্ণ 

করেছেন-_ পরম-কলযণমক্সী সেই জগন্মাতারই 

প্রতিচ্ছৰি দেখতেন তিনি সকল মেয়ের মধ্যে । 

তার বিচিন্র লীলাপূর্ণ জীবনে নারীজাতি এক 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 

জননী চন্দ্রামণির নয়নের মণি শৈশবে চঞ্চল 

ছিলেন_ কিন্তু কখনও জননীর অবাধ্য হননি 
তিনি। গ্রামের মেয়েরা যখন পুকুরঘাটে ন্গান 
করতেন তখন বালকও যেতেন শ্লানে__ছুষ্টামিও 

করতেন তাদের সঙ্গে। কেহ কেহ তার ব্যবহারে 

বিরক্ত হয়ে তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন, আসতে 

বারণ করেছিলেন তাদের গানের সময়। কিন্ত 

সে নিষেধ। বিশেষ ফলদায়ক হয় নি। চন্দ্রামপি 

যখন তাঁকে বুঝিয়ে বললেন-__ন্গানের সময় মেয়েদের 

দেখতে নেই-_-তাতে মেয়েদের সম্মানের হানি 

হয়--সেই সঙ্গে নিজের জননীকেও জ্ৰপমান করা 

হয়, তখন থেকে আর কথনও তিনি সে কাজ 

করেন নি। 

আবার উপনয়ন-কালে জননীর কাছ থেকে 

প্রথম ভিক্ষা না নিয়ে নিলেন ধনি-কামারিশীর 
কাছ থেকে । সত্যাশ্রয়ী পিতার পুত্র; সত্যতঙ্গ 

যেতিনি করতে পারেন না। কামার-কন্! ধনি__ 

তার ধাত্রী মাতা । জীবনে প্রথম সেবা» প্রথম 

শুঞ্রধা তিনি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছেন। সেই 

নন্দরাণীর তিনি ষে আদরের ছুসাল । তিনি যে 

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ উপনয়ন-কালে তার কাছ থেকে 

তিনি প্রথম ভিক্ষা! গ্রহণ করবেন। জন্ম থেকে 

নয়ট বৎসর পর্যন্ত মায়ের মতই সে তাঁকে যত্ব করে 

এসেছে ; ৫কান কিছু ভাল খাবার তৈরী করলে 

তার গদাধরকে ন! দিয়ে সে গ্রহণ করতে পারে না। 

কোঁন অংশেই সে তার গভধারিণীর চেয়ে কম নয়। 
সে কি একদিনের জন্তে মায়ের দাবি করতে পারে 

না? নিশ্চয়ই পারে। কেন, শৃদ্রাণী কি মানুষ নয়? 
কোন নিষেধই তিনি শুনলেন না। অবশেষে 

তার মতেই সকলকে মত দিতে হল। 

গৈরিক বসন পরে, হাতে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে 
বালক এসে ভিক্ষা চাইল-_-ভবতি ভিক্ষাং দেহি-_ 

ভিক্ষা দাও মা, ভিক্ষা! দাও। 

রোমাঞ্চিত হুয়ে উঠল ধনি, নত মস্তকে এগিয়ে 

এল। দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও এই নয়টি বৎসরে 
সে যত কিছু সঞ্চর করেছিল -সবই সে উজাড় করে 

ঢেলে দিল তার গোপালের ঝুলিতে । 
সে-ই ঠিক চিনেছে গদাধরকে । সেই জন্তে তার 

একাস্ত বাসনা গদাধর তাকে “মা” বলে ডাকুক, 

তাকে প্রথম ভিক্ষা দিয়ে সে নিজে ধন্ত হোক। কী 

আনন! আজ তার সকল আশ! পুর্ণ করেছে 

গদাধর। 



জ্যিষ্ঠঃ ১৩৬৪ ] 

আর গদাধর সেই ভিক্ষা গ্রহণের সময় তার 

গরভধারিণীকেই প্রত্যক্ষ করলেন ধনির মধ্যে। 

তাকে মায়ের সম্মানে ভূষিত করে অধিকতর 

সম্মানিত করলেন নিজের জননীকেই। 

পিতৃৰিয়োগের পর বালক হলেও অন্তর দিয়ে 

তিনি বুঝেছিলেন জননীর ব্যথ।। তাই তিনি 

গ্রার সকল সময়েই থাকতেন মায়ের কাছে__ 
সাহায্য করতেন তার কাজে। তার সেই বিষ 

মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হতেন । 

দক্ষিণেশ্বরে যখন তিনি রামকৃষ্ণ নামে 

পরিচিত হয়েছেন) অন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধি-লাভও 

করেছেন, তখন অদ্বৈতবাদী শ্রীদৎ তোতাপুরীর 

কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণের সংকল্প করলেন। বেদান্ত 

সাধন করতে হ'লে আনুষ্ঠানিক ভাবে মন্গাস গ্রহণ 

বিধেয়, রামকৃষ্ণ কিন্ত সে কাজটি গে।পনে সম্পন্ন 

করতে অনুরোধ করলেন তোতাপুরীকে। কারণ চন্ত্!- 

মণি তথন দক্ষিণেশ্বরে। 

তার মনে শাস্তি ছিল না। গঙ্গাতীরে প্রাণাধিক পুত্র 

গৰাধরের কাছে শেষ করটা দ্িন কাটাবেন মনস্থ 

করে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। রামকৃষ্ঃও মথুর 

বাবুকে বলে তার থাকবার সুব্যবস্থ। করে দিয়ে- 

ছিলেন। সেই জননীর মনে তার মস্তকমুণ্ডন ও 
গৈরিক-ধারণে যদি ব্যথ| লাগে--তাই প্রকাণ্ঠ 

সন্গ্যানগ্রহণ ও বাহৃচিহ-ধারণে আপত্তি করেছিলেন। 

মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণকালে বৃন্দাবনে 

এসেছেন রামক্ষ্জ। সেথানে পরম ভক্কিমতী 

ব্ষীয়সী সাধিকা গঙ্গামায়ীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। 

তারও ভাবাবেশ হয় শ্রীরামকৃষ্ণের মত। সুতরাং 

অচিরেই উভয়ের মধ্যে অন্তরের যোগ স্থাপিত হ'ল। 
শ্রীরামকৃষ্খ আর ফিরবেন না দক্ষিণেষ্বরে__গঙগা- 

মায়ীও তাঁকে ছাড়বেন না । ভাগিনের হদয়রামও 

সঙ্গে গিয়েছিলেন কোনও মতে মামাকে ফিরিয়ে 
আনতে পারেন না, অবশেষে চন্দ্রামণির কথ! মনে 

করিয়ে দিলেন হৃদয়রাম-দক্ষিণেশ্বরে তারই মুখ 

শ্রীরামকষ্ণজ-জীবনে নারীর স্থনি 

শোকতাপ ও ছুঃখকষ্ে 

২৫১ 

চেয়ে তিনি রয়েছেন । জননীর মুখখানি স্মরণ 

করে রামরুষ্ণ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তাঁকে দেখবার 

জন্ত ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। 

সন ১২৮২ সাল, ১৬ই ফাস্তন ৮৫ বৎসর 
বয়সে ইহলীল! সংবরণ করলেন চন্দ্রামণি ৷ গঙ্গাতীরে 

প্রাণাধিক পুত্র গদাধরের কাছেই তিনি শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। শেব মুহূর্তাট পর্যন্ত তাঁকে 

সেবা করলেন রামকুঞ্জ। পরমারাধা| জননীর 

পায়ে পুষ্পাঞ্তলি দিলেন। কিন্তু সন্গ্যাসীর পক্ষে 

নিষিদ্ধ বলে শেষ কার্ধার্দি করলেন তার ভ্রাতুত্পুত্র 

রামল।ল। তবুও তো তিনি মান্ুষ-_-তাই অর্পণ 

করতে নামলেন গঙ্গায়। আনেক চেষ্টা করেও 

অঞ্জলিতে জল রাখতে পারলেন না; তিনি ষে 

পরমহংস- শাগ্বিহিত ক্রিগ্নাকরণের উধ্বে” সেখান 

থেকে তে আর নেমে আসতে পারেন না । একদিন 

ছুটে গেল্নে পঞ্চধটার দিকে, গঙ্গার কিনারে 

অনেকক্ষণ ধরে ক্বাদলেন। 

রঃ রং মাঃ 

অপূর্ব সাধনার স্থান দক্ষিণেশ্বরের মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত না হ'লে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস হতেন না, 
আর শ্ররামকৃষ্ না হ'লে নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দও 

হতে পারতেন না, পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্ম ও 

প্রচারিত হ'ত না। অতএব সমস্ত ব্যাপারটির 

গোড়ান্ব রয়েছে উনবিংশ শতান্ধীর মধ্যভাগে 

কলকাতার কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে নিমিত 

একটি মন্দির। আর সেই মন্দির ছিল একজন 

ধনবতী মাহিষ্যঞাতীয় মহিলার পরম ভক্তিপরায়ণতার 

ফল। 

প্রাতঃম্মরণীয়! এই রাণী রাসমণি। 

গদাধর শিব্মুতি গড়ছেন । বুষতভে আমীন শিবের 

শিরে জটারাশি, হাতে ডমরু ও ত্রিশুল, কটিদেশে 
বাধছাল। অপূর্ব বিল্ময়ে তাকিরে দেখছেন 

রাসমণি। সহজাত শিল্প প্রতিভার অপুর্ব নিদর্শন ! 
প্রশংসার ভাষা খু'র্জে পেলেন না রাণী। 



২৫২ 

রাধাগোবিন্দজীর পা ভেঙ্গে গেছে; পণ্ডিতের! 

বিধান দিলেন_ গঙ্গায় তা বিদর্জন দিয়ে নৃতন বিগ্রহ 

এনে প্রতিষ্ঠ! করতে হবে। রাণীমা ছুটে এলেন 

গর্দাধরের কাছে। 

“তোমার জামাই-এর যদ্দি পা ভেঙ্গে যায়-_ 
যথাবথ চিকিৎসায় নিরাময়ের ব্যবস্থা না! ক'রে তাকে 

গঙ্গা বিসর্জন দিতে পারবে ?” অপূর্ব বিধান দিলেন 
গদাধর। আর নিজেই নিপুণভাবে জুড়ে দিলেন 
সেই ভাজ! পা। 

সম্পূর্ণ নির্ভরতা ও বিশ্বাসই যে সব কিছুর 
ওপর। সেই বিশ্বাসে ভর করেই রাসমণি 

গদাধরের কাছে এসেছিলেন। তাই ফলও 

পেয়েছিলেন মনোম্ত। 

ভবতারিণীর সম্মুথে গান গাইছেন গদাধর__ 
রাসমণি বসে শুনছেন মে সুর-লহরী। সহস! 

তাকে একটা চড় মেরে বললেন গন্বাধর, “ছিঃ 

এখানেও বিষয়্-চিন্ত। ।” আন্তধামী ঠিকই জেনেছেন 

-ঠিকই বলেছেন! সত্যই রাণী গান শুনতে 
শুনতে কোন এক ফাঁকে বিষয়-চিস্তায় মগ্র হয়ে 

পড়েছিলেন। 

গদ্দাধরের ব্যবছারে তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুৰ হলেন 

না। সেই আঘাতকে তিনি তার প্রাপ্য বলেই 

মেনে নিলেন; এবং এই ব্যাপারের জন্ত পূজারী 
ঠাকুরের উপর অত্যাচার হতে পারে বুঝে কর্মচারীদের 

বলে দিলেন__ভটচাঁধ মশাইয়ের কোন দে।ধ নেই-- 
তার! যেন তাকে কিছু না বলেন। 

এমনই কত ঘটন!। শেষ দিনটি প্স্ত 
শ্রীরামকষ্জের উপর তার ভক্তি ও শ্রদ্ধা সমভাবে 

বিদ্যমান ছিল। 
খাঁ ০ এ 

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবনের পুরোভাগেও 

আমরা দেখতে পাই আর এক নারীকে । বৈষ্ঃৰ 

ও তন্ত্রশান্থে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন! ৫ভরবী যোগেশ্বরী 

তাকে আপন সন্তানিজ্ঞানে অন্ত্রপাধনায় দীক্ষা 

উদ্বোধন 

কালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে খ্যাত। 

[ ৫৯তম ব্ধ--«ম সংখ্য 

দিলেন। আর রামকষ্চ? প্রথম দর্শনেই তাকে মাতৃ- 

সন্বেধনে আপ্যারিত করলেন_-যেন কত কালের 

চেনা! বহুদিনের অদশনের পর মাতা-পুত্রের 

প্রথম সাক্ষাৎ। ছুই বৎসরের একান্তিক নিষ্ঠায় 
সেই মহীয়সী নারীর সহায়তায় চৌবটি প্রকার তন্ত্র 
সাধনার তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন। 

ভৈরবী তাকে “অবতার বলে ঘোষণ। করলেন। 

এক প্রকাশ্ত সভায় শান্ত্রজ্জ পণ্ডিত সকলে এক- 

বাক্যে তার সিদ্ধান্তে সম্মতি দিলেন । জগতের কাছে 

তিনি অব্ভার-রূপে স্বীকৃত হলেন_ বিশ্বের নিকট 

ছড়িয়ে পড়ল পবিত্র "শ্রীরামরুষ্ণ নাম । 
নট সং ১৪ 

ভক্ত-সমাগম হতে লাগল দক্ষিণেখরে । নারী- 

ভক্তগণের মধ্যে প্রথমর্দিকেই এলেন মনোমোহন 

বন্থুর জননী শ্যামানন্দরী। এই শ্রামান্ুন্দরীর জামাতা 

শ্ীশ্রঠাকুরের মানসপুত্র রাখালচন্দ্র, ধিনি পরবর্তী- 

শ্রীরামকৃষ্ণের 

কাছে রাখালচন্দ্রের যাতায়াত তিনি অতি প্রীতির 

চক্ষে দেখতেন--নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে 

করতেন জামাতার এই মহাপুরুষ-সঙ্গলাতে। 
জনৈক ভক্তের বিধব। ভগিনী ধ্যান করতে 

বসেন, কিন্তু মন স্থির হয় না। নিরুপায় হয়ে 

সেকথা বললেন ঠাকুরকে । ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা 

করলেন--তার সবচেয়ে প্রিয় কে? উত্তরে 

বুঝলেন তার এক শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র তার সবচেয়ে 

প্রিয় । তথন ঠাকুর তাকে বললেন, “এই শিশুটিকেই 
তুমি বালগোপাল জানে ধ্যান কর।” অচিরেই 
সেই ভক্তিমতী মহিলা! সেই বালকের মধ্যেই তার 
ইষ্টকে খুজে পেলেন। 

যোগীন-ম! অর্থাৎ যোগীন্দ্রমো হিনী ডাক্তার গ্রসন্ 

কুমার মিত্রের কন্তা। কিন্ত স্বামীর উচ্ছ.লতায় 
অতৃগুচিত্ত হয়ে তিনি ঠাকুরের কাছে ছুটে 
এলেন। প্রথম দর্শনেই তাঁর সকল জাল! 

জুড়িয়ে গেল। শ্রশ্রঠাকুরের নির্দেশে জপতপের 
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সাহায্যে সাধনার উচ্চ সোপানে তিনি আরোহণ 

করলেন। 

একদিন যোগীন-মার সঙ্গে এলেন এক সম্তান- 

হার! ব্রাঙ্গণ মহিলা । একটি মাত্র কন্তাকে ধনী 

সন্ত্রস্ত বংশে বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্ত বিয়ের 

পরেই সে মারা যায়। তাই জ্বাল! জুড়াতে এলেন 
ঠাকুরের কাছে। অর্ধ বাহ্দশীয় ঠাকুর তাকে বললেন, 

"পরম ভাগ্যবতী তুমি! সংসারে যার আপনার 

বলতে কেউ নেই, ভগৰান নিজেই তার ভার 

নেন।” দেৰতার অভয়বাণী যেন শুনলেন তিনি-_ 

লুটিয়ে পড়লেন দেবতার চরণে। ঠাকুরের কৃপায় 

আধ্যাত্মিকতার ন্বর্গরাজ্যে পৌছে গেলেন তিনি। 

ইনি হলেন গোলাপন্ুন্দরী_গোলাপ-ম! বলেই 
পরিচিতা। তার বাড়ীতে যেদিন ঠাকুর পদ্দা্পণ 

করেন সেদিন নিজেকে ধন্ত মনে করেছিলেন তিনি। 

সা ৃ ঙ্ ক 

“ওঃ তুমি এসেছ; দাও দেখি আমার জন্ 

কি খাবার টাবার এনেছ। এধে দেখছি কিনে 

এনেছ। কেনবার কি দরকার? নিজেই নারকেলের 

নাড়, করে রাখবে; আর যখন এখানে আসবে 

সেই নাঁড় ছুচারটি সঙ্গে করে আনৰে, অথব! 
নিজের জন্য য| রান্না কর-_-তা থেকেই একটুথানি 

নিয়ে আসবে; তোমার হাতের রাকা থেতে 

আমার বড়ই সাধ যায় ।” 
কে সেই ভাগ্যৰ্তী নারী-ধার হাতের খাঁৰার 

খেতে ঠাকুরের এত আগ্রহ? 

ইনি হলেন অধোরমণি-_-শ্রারামকুষ্ণ ধাঁকে 
“কামারহাটির বামনি” বলতেন--গোপালের ম! 

বলেই ইনি বিশেষ পরিচিতা। 
বাট বৎসর বয়স। অল্প কিছুই সঞ্চয় ছিল-__ 

তাতেই তাঁর চলে যেত। অতি সাধারণ তীর 

জীবন-যাত্রা। একখানি রামায়ণ ও একটি জপ- 
মালা-এই ছটিই তার জীবনের পাথেয়। দীর্ঘ 

ত্রিশ বসুর জপধ্যান ও এই ছুটি নিয়েই তিনি 

শ্রামকৃষ্ণ-জীবনে নারীর স্থান ২৫৩ 

অতিবাহিত করেন। তীর ছিল ৰাৎসল্যের ভাঁব। 

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তিনি তার গোপালকেই দেখতে 

পেলেন_তাই যখন আসেন কিছু খাবার নিয়ে 

আসেন, আর নিজ হাতে গোপালকে খাইয়ে দেন। 

সারদামণিকে “বৌম1” সম্বোধন করেন। 
একদ্রিন এক বিচিত্র স্বপ্র দর্শন করলেন 

অঘোরমণি-_ দেখলেন তার ইষ্ট দেবত! শ্র্রীবাল- 
গোপালকে। 

এর পরে একদিন মাল জপ করে ইচ্ট-দেবকে 

প্রণাম করবেনঃ এমন সময় সম্মুথে দেখলেন 

শ্ররামরুষ্কে। ইঞ্টই বুঝি সশরীরে তার প্রণাম 
নিতে এলেন ! 

বিশ্মিত অঘোরমণিকে বললেন তিনি, “আর 

এত মাল! জপ কেন? যা পাবার তা কি এখনও 

পাওনি ? 

“আমার কি সাধন ভজন সব সম্পূর্ণ হয়ে 
গিয়েছে? জিজ্ঞাস করলেন অঘোরমণি। 

1 নিশ্চয়ই'_ প্রত্যুত্তরে বললেন শ্ররামরুষ্ণ। 
তবুও জিজ্ঞাসা করলেন অঘোরমণি, “তুমি কি 

ঠিক ঠিক বলছ, আমার সকল কর্ম শেষ হয়ে 

গিয়েছে ? 

হ্যা, আমি নিশ্চিত বলছি-_-তোমাঁর নিজের 

জন্ত সাধনার আর কিছুই আবগ্তক নেই 1” নিজেকে 
দেখিয়ে আবার বললেন শ্রীরাঁমকৃষ্--'তবে এই 

খোঁলটার জন্ত প্রার্থন করতে পার ।, 

ভাগ্যবতী অধোরমণি ন্বয়ং ইষ্টের কাছ থেকেই 
তার সাধনার অভিজ্ঞান পেয়ে ধন্ত হলেন। জপ- 

মাল! গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে অঙ্গুলি-পর্বেই শুধু জপ 
করতে লাগলেন তার গোপালের মঙ্গলের জন্ত। 

ন সঃ ধাঁ 

প্রসন্গময়ী, ভামপিসি, গৌরী-মার সম্ন্ধেও কত 
কথাই বল! যায়। তারাও শ্রামকঞ্ণ-জীবন-নাট্যে 
একে একে এসেছেন । তাদের প্রতি হৃদয়ের অন্ধ! 

জানিয়ে শ্রীশ্রীমাত। সারপধামণি সম্বন্ধে কিছু বলে 
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শেষ করি। রাণী রাসমণি, ভৈরবী যোগেশ্বরী ও 

জননী সারদামণি--এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে শ্রীরামকৃষ্ণ 

এ যুগের তীর্থরাজে পরিণত। 

রাসমণি সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন, যোগেশ্বরী 

বার! সাধনার হ্ত্রপাত, সারদামণিতে তাঁর পরি- 

সমাপ্তি। জ্রীশ্রমা শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী ; নারী- 

ভক্তবৃন্দের মধ্যমণি । জয়রামবাটীতে প্রথম দেখতে 

পাই তাঁকে পাচ বৎসর বয়সে বিবাহের সময়, তার 

পরে কামারপুকুরে চৌদ্দ বৎসর বয়সে। 
অদ্বৈত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন রামকৃষ্চ । 

গুরু তোতাপুত্বী কতৃক পরমহংস উপাধিতে ভূষিত 

হয়েছেন। এতদিনে অবকাশ পেয়েছেন কিছুট!। 

ব্ছদ্দিন জন্মভূমি দর্শন করেন নিত! ছাড় বৎসরে 

পর বৎসর কঠোর তপন্তাঞ্ শরীর ভেঙ্গে গেছে__ 
স্বাস্থ্যলাভের আশায় স্বগ্রাম কামারপুকুরে বেড়াতে 

এলেন। জয়রামবাটা থেকে সারদামণিও এসে 

উপস্থিত হলেন। কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ, 

স্্রীকে কিন্তু গ্রহণ করলেন_ সাদরে তার পাশে 

স্থান দিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর পরম বিস্মন্ধ এই দেব 

দম্পতী। শ্ররামকৃষ্ণের পূর্বে যত মহাপুরুষ, যত 
সাধক জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের দেখতে পাঁই__ 

দাম্পত্য জীবনের পরে তাদের সাধক জীবন শুরু। 

গৃহত্যাগ করে তার! বেরিয়ে পড়েছিলেন তাদের 

অভীষ্ট-সন্ধানে । কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন একমাত্র 

ব্যতিক্রম; সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর শুরু হল 

তার দাম্পত্য জীবন__বিচিত্রঃ অপুর্ব ! 
সমম্ত প্লেহ ভালবাসা উজাড় করে তিনি 

ঢেলে দিলেন সারদামণিকে। সংসারের কত 

খু'টিনাটি বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন-_ প্রদীপের 
সলিত! তৈরী, অতিথি অভ্যাগত পরিচর্ধা_-এমনকি 

কেমন করে রাধতে হয়, কোন্ তরকারির কি 
মশলা দিতে হয় তাও তিনি শেখালেন। 

রাত্রিতেও শ্য়ন-কালে কত কথা; কত 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--€৫ম সংখ্যা 

সদালোচন1। চাদ! মামা যেমন সকল শিশুরই 
মামা-_-ঈশ্বরও তেমনই সকলের আপনার । ডাকলেই 

দেখ দেন। তোমার ডাঁকেও আসবেন তিনি” 

এমনই কতভাবে তিনি শিক্ষা দিলেন তাঁর সহধমিণী 

ভক্তপ্রধান। পরমা শিষ্যাকে । 

আর একবার-_-শ্রামকষ্খ তখন দক্ষিণেশ্বরে। 

জয়রামবাটী থেকে সারদামণি এসে উপস্থিত 

ক'লেন তার কাছে পথশ্রমে জ্বরে অবসন্ন হয়ে। 

রামকৃষ্ণ তাকে নিজের ঘরে রাখলেন, এবং তিন 

চারদিনের মধ্যেই সেবা ও পরিচর্ধায় তাঁকে সম্পূর্ণ 

সুস্থ করে তুললেন। 

সারদামণি অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন তার 

পরম[রাধ্যের আন্তরিকতা! । জয়রামবাটীতে তাকে 

সকলে “পাগলের বৌ” বলে ঠাট্টা করত। সেই 
উপহাসের অপারত| তিনি বুঝতে পারলেন। আরও 

বুঝলেন__ছুল“ভ দেৰতাঁকেই তিনি বরণ করেছেন। 
শররামকৃষ্ণ সারদামণিকে ন্হৰত-ঘরে জন্নী 

চন্দ্রামণির কাছে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। 

কিন্ত মনে পড়ে গেল গুরু তোতাপুক্রীর কথা, 

স্ত্রীকে কাছে রেখে যে ব্রহ্মচধ অক্ষুপ্ন রাখতে পারে 

সেই প্রকৃত সিদ্ধ। 
ডেকে পাঠালেন সারদামণিকে। 

কক্ষেই তারও শয্য| রচিত হল। 
তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিয়ে 

যেতে এসেছ? জিজ্ঞাস! করলেন রাঁমকৃষ্জ। 

'না-তোমাকে ইষ্টপথেই সাহাধ্য 

নিজের 

কপুতে 

এসেছি” তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন সারদামণি । 

এ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ, পরে বলেছিলেন__ 

পববাহের পর মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম-_- 
গর মনে যেন পার্থিৰ ভোগবাসনা স্থান না পায়। 

কাছে রেখে বুঝতে পাঁরলুম__ম! সেই প্রার্থনা পূর্ণ 
করেছেন। র 

_ সারদামণি একদিন সরল কৌতুহলে জিজ্ঞাসা 
করলেন রামকৃষ্কে “আমি তোমার কে? 
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তেমনই সরলভাঁবেউত্তর দিলেন রামরুষ্ণ) “তুমি 

সারদা; সরম্বতী। এবারে রূপ ঢেকে এসেছ-_পাছে 

অশুদ্ধ মনে দেখলে লোকের অমঙ্গল হয়। এসেছ 

বিদ্যা নিষে। তুমি জ্ঞানদা, জ্ঞান দিতে এসেছে ।? 

আর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবা! করছেন, 

জিজ্ঞাসা করলেন -- আচ্ছা, আমাকে তোমার কী 

বলে মনে হয়? 

রামকৃঙ্ উত্তর দিলেন, “যে ম! মন্দিরে রয়েছেন, 

যিনি এই দেহের জন্ম দিয়েছেন এবং এখন 
নহবতে বাঁস করছেন, আর এক রূপে তিনিই এখন 
আমার পদসেব! করছেন। সত্যই আমি তোমাকে 

ম! আনন্দমক্সীর প্রতিমুতি বলে জ্ঞান করি । 

এর পরে এদের দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে কোঁন 

ব্যাখ্যারই প্রয়োজন হয় না। মাসের পর মাঁদ 
এইভাবে কেটে গেল। এক মুহূর্তের জন্ত তীরা 
পাখিব জগতে নেমে এলেন না। 

একদিন ভক্ত যোগেন-মাকে দিয়ে সারদামণি 

শ্রীরামকষ্ণকে জানালেন ঠাকুরের মত তীর যদি 
একটু ভাব টাব হয়_-বড় ভাল হয়। 

শুনে রামকৃষ্ণ চিন্তামগ্ন । তারপরেই নহৰৎ ঘরে 

সঞ্চয়ন ৫৫ 

হাসছেন সারদামণি, বঁবার কখনও বা কাদ্ছেন। 

শেষে হাঁসি নেই, কান! নেই, সম্পূর্ণ সমাধিস্থ । 
সন ১২৮০ সাল, ১৩ই জ্যেষ্ঠ, অমাবস্তা_ফল- 

হারিণী কালীপুজার রাত্রি। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের 
শেষ ও শ্রেষ্ঠ সাধনা । 

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে শ্রাশ্রীমা এক আলিম্পিত 

গীঠে উপবেশন করিলেন। শ্ররামকৃষ্ণ তাঁকে 

দেবীজ্ঞানে “যোড়শী/রূপে যথাবিধানে পুজ! করলেন। 
পূজা-অস্তে উভয়েই সমাধিমগ্র; এক হয়ে গেলেন 
পুর্ক ও পুজিতা। শেষে শ্রীরামকৃষ্চ অঞ্জিত 
সমস্ত সাধন-ফল, জপমালা, দেবীর শ্রাপাদপদ্ে 

চিরকালের জন্ত সমপ্পণ করে প্রণাম করলেন । 

শেষ হল তাঁর সাধনা ? এক অপূর্ব পূর্ণতায় রূপাঁয়িত 

হল দেবদম্পতীর দিব্য জীবন। 

শ্রীরামকৃষ্ণদেষ এই একটি রাত্রির নবতম 

পৃজজানুষ্ঠানে নারীত্বকে যে সন্মান দিলেন, বিশ্বের 
কোন দেশঃ কোন জাতিই তা কল্পনা করেনি 

কখনও । ধন্ত বাংলা ধস্ত তার ক্ষুদ্র গ্রাম 

কামারপুকুর ও জয়রামবাটা। আর শত ধন্ত 

দক্ষিণেশ্বর__ সেই লীলা-সাধনার নীরব সাক্ষী । 

সঞ্যয়ন 
শ্রীমধু্দন চট্রোপাধায় 

কবীর 

প্রেম ফোটে নাক ফুল-বাগিচায় 
প্রেম ন! বিকায় হাটে । 

রাজ! আর প্রঞ্জা অথচ সবারই 
প্রেম পেলে দিন কাটে । 

প্রেম প্রেম প্রেম সবাই টেঁচায়, 
প্রেম কে চিনিল হায়! 

অষ্ট প্রহর সিক্ত যে জন 
প্রেমিক বলিব তায়। 

দাছ 
সাধু-সস্তের শুধায়ো না জাতি 

শুধাও তাহার জ্ঞান, 

খাপ দুরে যাঁক, তরবারি দেখে 
দাম করে! অন্ষান। 

রবিদাস 

তুমি যেন প্রভু চন্দন আর 
আমি যেন তাহে বারি, 

উভয়েরি নাথ নিবিড় মিলনে 
স্থবাস উঠেছে ভরি । 

তুমি যেন প্রভু ঘন অরণ্য, 
আমি যেন সেথা কেকী, 

চকোর যেমন চন্দ্রকে দেখে, 

আমি যে তোমারে দেখি। 
তুমি ষেন প্রভু অমূল্য মোতি, 

| গ্াথিবার সুতা আমি 
সোনা-সোহাগার শুদ্ধ মিলনে, 

ছুজনে মিলেছি স্বামী! 



'কীতিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাঁম্--. 
শ্রীতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, কাব্যসাংখ্যতীর্থ 

গীতার দশম অধ্যাঙে ভগবান শ্রীকষ্চ যখন তার 

প্রিয়া অজুনকে স্বীয় বিভূতি; অর্থাৎ এশ্বরিক 

ভাবের কথা খোনাঁচ্ছেন--তখন তিনি কোথাও 

সম্বন্ধে ষষ্ঠী, আর কোথাও বা নিধারে ষঠী ব্যবহার 

করেছেন। তিনি যখন বলছেন, “তেজন্তেম্থিনামহম্ত 

তখন বুঝতে হবে তিনি সন্বপ্ধে যী ব্যবহার 

করেছেন, যার অর্থ 'আমি তেজন্বী পুরুষদিগের 

অন্তঃকরণস্থিত তেজ ।” আবার যখন তিনি বলছেন, 

“পাগুবানাং ধনঞ্জয়ঃ, তথন বুঝতে হবে তিনি 

নিধারে ষ্ী ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ, "সামি 

পঞ্চ পাগুবের মধ্যে মাত্র একজন, যাঁর নাম 

ধন্য বা অজুন | 

নিমলিখিত শ্লোকটিতে সর্বত্র সম্বন্ধে বঠী ব্যবহার 

কর! হয়েছে £- 

দৃতং ছলয়তাঁমস্মি তেজন্তেজশ্বিনমহম্। 
জয়োহস্মি ব্যৰসায়োহস্মি সত্বং সত্ববতামহম্ ॥ 

“আমি ছলনাকারীদের খেলিবার পাশা, তেজন্বীদের 
তেজ, জয়শীল ব্যক্তিদের জয়, অধ্যবসায়ী ব্যক্তিদের 

অধ্যবসায় এবং সব্বগুণী ব্যক্তিদের সত্ৃগুণ/ | 

আবার নিয়োক্ত শ্লোকটিতে কেৰল নির্ধারে 

যী ব্যবহার করে গেছেন £-- 

অশ্বথঃ সর্ববুক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদ: | 
গন্ধরবাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো! মুনিঃ ॥ 

'আমি বৃক্ষদকলের মধ্যে অশ্বথ, দেবধিদের মধ্যে 

একমাত্র দেবধি, যাঁর নাম হচ্ছে নারদ ইত্যাদি? | 
হুতরাং এই অধ্যায়ের এক স্থানে, শ্রীভগবান 

যখন আমাদের জানাচ্ছেন, *কীর্ভিঃ শীর্বাক্ চ নারীণাং 

স্বৃতি্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা” তখন এই শ্লোকাধে র-_ 
ছিবিধ অর্থই ব্যাকরণসঙ্গত হতে পাঁরে। প্রথম 
অর্থ হচ্ছে__আঁমি নাঁরীদ্দিগের মধ্যে এই সাতটি 
নারী। যাঁদের নাম হ'লঃ কীর্তি, শ্রী। ৰাক্, স্তৃতি, 

মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা । আর ধিতীহ অর্থ হচ্ছে-_ 

আমি নারীদের জন্মগত এই সাতটি গুণ, যথা,__ 

কীর্তি, শ্রু, ৰাক্, স্থৃতিঃ মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা । 

গ্রথম অর্থ গ্রহণ করলে কত সন্দেহ ও অস্জতি 

দেখ! দেয়, সে সম্বন্ধে একটু আলোঁচন! কর! যাক্। 
এই সাতজন নারীর মধ্যে তিন জন দক্ষ- 

প্রজাপতির কন্া। দক্ষপ্রজাপতির যে কন্ঠাটির 

জগৎ্-জোঁড়! নাম, যাকে আমরা সতী বা দ্াক্ষায়ণী 

বলে সকলেই জানি তীঁকে বাদ দিয়ে অপর তিনটি 

অধ্যাত অজ্ঞাত কনা! ভগবানের বিভূতির মধ্যে 

গণ্য। হলেন) মুলেই যেন ভুল হয়েছে ৰলে মনে 

হয় ন! কি? কেহ শ্রীকে বিষুশক্তি লক্ষ্মী এবং 

বাক্কে ব্রহ্জার একি সরদ্বতীরূপে ব্যাখ্যা করেছেন । 

তা হলে মহেশ্বর-শক্তি-_ দুর্গা বাদ পড়ল কেন? কি 

কারণে যে এই সাতজনের মধ্যে ভগবানের এঁশী 
শক্তি উল্লেখযোগ্যভাৰে প্রকটিত হয়েছিল তা কেউ 

বোঝান নি। কেবল নাম কয়টির অভিধানগত 
অর্থ উল্লেখ করেছেন। 

এরা সকলেই হচ্ছেন যমরাজের পত্বী_ 

শ্রীভগবান্ স্বর্গ মর্ত্য ছেকে অনেক দেব্মানবের নাম 

বাহির করেছেন, কিন্তু তখনকার কালের সীতা, 

সাবিত্রী, দরময়স্তী প্রভৃতি প্রচলিত মহীয়সী 
মহিলাদের নাম করেন নি। 

প্রাণী অপ্রাণী গ্রভৃতির বেলায় ভগৰান এক 

এক দল হুতে মাত্র এক এক জনকে ৰা বস্থকে বেছে 

নিয়েছেন, যেমন বুক্ষলকলের মধ্যে একটি মাত্র বৃক্ষ, 

যথা অশ্বখ, সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে একজন মাত্র 

পিদ্ধপুরুষ, যথা! কপিল। কিন্ত নারীর বেলায় 

একেবারে তিনি সাতজনকে বেছে নিয়েছেন। 
কিন্ত যদি ছিতীয় অর্থ গ্রহণ করা যায় তবে 

কোন দোষ থাকতে পারে না, এবং একটি সোঁজ! 
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অর্থ আমাদের চিত্তে প্রবেশ করতে পারে। তা ছাড়! 

শ্রেকার্পটি যে একবার পড়বে সে-ই বলতে বাধ্য 

হবে-_উহার দ্বিতীক় অর্থই যুক্তিযুক্ত এবং ভগবান 
থিতীয় অর্থেই শ্রী উক্তি প্রয়োগ করেছেন। 

পুরুষদের বেলায় দেখা যায়, তিনি পুরুষদের নান! 

দলে বিভন্ত করেছেন এবং এক এক দল হতে এক 

একটি গুণ বেছে নিয়ে সেই গুণে বিভূতির আরোপ 

করেছেন, কিন্ত নারীদের আর দলে বিভভ্ত। না করে 

সাধারণভাবে-তাদের জন্মগত সাতটি টৈশিষ্টোর 

উল্লেখ করেছেন। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে নারীদের চরিত্রগত এই সাতটি 

গুণ অতিরঞ্জনের আভাস দিষেছে কি নাঁ। একটু 

অনুধাবন করলেই দেখা যায় নারীমাব্রেই এই সাতটি 

খণের অধিকারিণী। এই সাত্তিক বুত্তিসকল 

কারো মধ্যে কম, কারো মধ্যে বেশি পরিমাণে 

থাকতে পারে; কিন্ত ইচারা কম-বেশিভাৰে সকল 

নারীতেই বর্তমান । 

অভিধানে বলে, একদরিগ্ব্যাপিনী কীর্তিঃ 

অর্থাৎ কার্তি সমগ্র একটা দিক্ বোপে থাকে । 

নারীর কীর্তি বা সুখ/াাতি. বলতে তার সতীত্বঃকই 
বুঝায় । যে সময়ে শ্ররুষ্ আছুনকে গীতার শিক্ষা 

দ্রিয়েছেন সেই সময় সীতা সাবিত্রী দ্রৌপদী সুভদ্রা 

শকুন্তল। অরুন্ধতী প্রভৃতির সতীত্ব-কাহিনী ঘরে 

ঘরে প্রচারিত, সুতরাং নারীর সতীত্বেই যে 

ভগবানের বিভূতি বিশেষভাবে গ্রকটিত, তাহা 

ভগবান সবাগ্রে উল্লেখ করলেন। তারপর শ্র। 

নারীর যৌবনঞ্র। বাদ দিলেও, তার বাহ্ আকৃতিতে 

যে একট! শ্রীর ভাব সর্বদাই ফুটে থাকে, ইহা 

অবিসংবাদিত সত্য। ইহার উপর ভাব্য-টাকার 

প্রয়োজন নেই। বাক্ অর্থাৎ বাক্যে, ধৃতি অর্থাৎ 

সহা করবার শক্তিতে এবং ক্ষম! অর্থাৎ অপকারীর 

অপকারকে উপেক্ষা করার শক্তিতে--নারী যে পুরুষ 
অপেক্ষা এক ধাপ উপরে, একথা ৰললে বোধ হয় 

কেহ জআপত্তি করবেন ন!; কিন্ত নারীর স্বতি ও 
৫ 

“কীত্তি: শ্রীবাক্ চ নারীপ।ম্.-. ২৫৭ 

মেধা কি সত্য সত্যই পুরুষের স্বতি ও মেধা অপেক্ষ। 

বেশি? অনেকের এ বিষে সন্দেহ হতে পারে, 

কিন্তু এই স্্ীশিক্ষার যুগ আজকাল মেষেদের লেখা- 
পড়া ৭ পরীক্ষার ফল দেখে মনে হয়ঃ স্ৃতিশত্তিং 

ও মেধাশক্তি পুরুষ অপেক্ষা নারীর কম তো নয়ই 

বরং বেশি । কিন্তু এখানে ভগবান পুরুষ ও নারীর 

মধ্যে তো কোন তুলনামূলক আলোচনা করছেন না 

নারীর চিত্তের যে কয়টি সাত্বিক বৃত্তি লক্ষ্য 

করেছেন--সেই কয়টির উল্লেখ করেছেন মাত্র। 

অনেকে মনে করেনঃ ভগবান গীতায় নারীকে 

বিশেষ শ্রন্ধার চক্ষে দেখেন নি। তারা গীতার 
আর একটি গ্লোকার্ধ উল্লেখ করে-_ এই ব্ষিয়ের 

প্রমাণ দেখাতে চান। শ্লোকটি হচ্ছে_ -পস্ত্িয়ে। 

বৈশ্ঠান্তথা শৃদ্রান্তেহপি যাস্তি পরাং গতিম্।” 

অনেকে বলেন, এখানে স্বীজাতিকে বৈশ্ত ও শৃদ্রের 

সহিত এক পধায়ে ফেলায় নারীর উচ্চাসন অস্বীকার 
কর! হয়েছে। বাহাতঃ দেখতে তাই বটে, কিন্ত 

গতীর অন্তৃ্বির নিত বিচার করলে এ ধারণাকে 
থগ্ডন করা যায়। তুলনায় দেখ! যায় ব্রাহ্মণ ও 

ক্ষত্রিন্ন অবসরধুক্ত জীবন যাপন করে থাকেন, স্থতরাং 

তারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের বা! সমাধি-সাধনের 

স্থযোগ পান; কিন্তু ব্যবসায়ী টৈশ্তঃ সেবাবৃত্তিপরায়ণ 

শৃঙ্গ আর গৃহকর্ম নিধুক্তা নারী অধ্যাত্-সাধনার বড় 
একটা সুযোগ পান না। এরপ স্থলে বৈশ্য, শূকর 

বা স্ত্রীজাতি যদি ভগবং-সাক্ষাৎকার লাভ করতে 

চানঃ তবে তাদের আক্মাসসাধ্য ষোগ-সমাধি-পথের 

পরিবর্তে গীতোক্ত সহজ ভক্তিপথ অবলম্বন করতে 

পারলেই মনস্কামনা পূর্ণ হবে এবং ব্রহ্মনির্বাণ লাভ 

হবে। এই ভাবটিই এ শ্লোকের নিহিতার্থ। 

স্বজনবন্দিতা সুভদ্রার ভ্রাতা, মহীয়সী দ্রৌপদীর 

সখা মাতৃজাতিকে খনাদদর করতে পারেন না। 

তিনি দ্রৌপদী প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ভাঁবে মিশে 
নারীহদয়ে যে সাতটি গুণ দেখেছেন তাতেই 

শ্বরিক ভাবের আরোপ করেছেন। 



৫৮ 

শীভগবাঁন যে এখানে সাতটি নারীর নামোল্লেখ 

করেন নি, পরস্ত নারী মাত্রেরই সাতটি জন্মগত 

গুণের বর্ণনা করেছেন-_তা আর একদিক দিয়ে 

প্রমাণ করা যায়। সকলেই জানেন গীতা ও চণ্ডী 

প্রতিপাদ্ত বিষয় একই, তবে উপাসনার দ্বার! লক্ষ্যে 
পৌছিৰার পথ উভয়ের পৃথক্ পৃথক । অনেক সময়ে 

গীতা পড়তে পড়তে মনে হয়ঃ এ কথা চগণ্তীতে 

পড়েছি। আবার অনেক সময চত্তী পড়তে পড়তে 

মনে হয়, এ কথা যেন গীতাতেও পড়েছি। 

চণ্ডীতেও বহুবার নর-নারীর অন্তঃকরণস্থিত কতিপয় 

সাত্বিক বৃত্তিতে এঁশী শক্তি বা! বিষুঃমায়ার বিভূতি 
আরোপ করা হয়েছে। স্মৃতি, শ্রী, মেধা ও ক্ষমা 

( চণ্তীতে ক্ষান্তি) ভাগবতী শক্তির এক এক 

কলাবৰিশেষ,- ইহা প্েবতাদের শুবে বহুবার প্রকাশ 
করা হয়েছে। 

তং শ্রাত্তৎমীঙ্বরী ত্বং হীন্তধং বুদ্ধিরোধলক্ষপা । 

লঙ্জ| পু্টিন্তথ! তুষ্টিন্ডংং শাস্তি ক্ষান্তিরের চ॥ 

দেখ] যাচ্ছে এখানে নর-নারীর চিত্তস্থিত কতি- 

পয় দৈবীবৃর্তিকে মহামায়ার বিস্ৃতিরূপে বর্ণনা করা 

হয়েছে। 

“মেধে সরম্বতি বরে ভূতি বাত্রবি তামসি।” 

এখানেও মেধাশক্তি যে ভাগবতী শক্তির অংশ- 

বিশেষ তা বোঝান হয়েছে । 

“যা দেবী সর্বৃতেষু স্বতিরূপেণ সংস্থিতা।+ 
যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষাস্তিূপেণ সংস্থিত1 |, 

এখানেও ম্থৃতি এবং ক্ষমা ভগবতীর অংশবিশেষ 

ৰলেই ব্ণিত। 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ব _€ম সংখ্যা 

সুতরাং গীতাকাঁরও কীর্তি শ্রী প্রভৃতি নারীর 

সাতটি উৎকৃষ্ট বৃত্তিতে দেবত্বের আরোপ করে 

নারীর মধাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন--ইহা অনায়াসেই 
উপলবি করা যাঁয়। 

গীতা ও চণ্ডী যখন একই ভাবে অনুপ্রাণিত 
তথন চণ্ডী নারীকে যে উচ্চাঁসন দান করবে গীতাও 

নারীকে সেই পদবী দান করবে-_ইহাই স্বাভাৰিক। 

অত এব চণ্তীতে যখন দেখতে পাই__ 

“স্ি্ঃ সমত্তাঃ সকলা! জগত্নু”_-অর্থাৎ জগতে 

যত ত্বী আছে সকলেই তগব্তীর অংশম্বরূপ, তখন 
গীতাতে নারীর যে সাতটি গুণ ভগবানের বিভূতিরূপে 

বণিত হবে-সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে 

পাঁরে না। 

আমাদের বাংলাদেশ সেদিন পধস্ত পুরাণের 

প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। সুতরাং বিগত শতকে 

এবং বর্তমান শতকের প্রথমপাদে অনুপ্দিত বহু গীতা য় 

শ্লোকটির পুরাঁণ বণিত প্রথম অর্থই গ্রহণ করা 

হয়েছে, অর্থাৎ কীর্তি প্রভৃতি সপ্ত নারীকে 

পৌরাণিক দেবীরূপে শ্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। 

বঠমানে বাংলার গ্রাস অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি 

গীতার সহিত অক্পবিস্তর পরিচিত; কিন্তু সকলেই 
পকেট-সংস্করণ পাঠে অভ্যন্ত। এ গ্লোকটির প্রকৃত 

অর্থ কি তলিয়ে বোঝেন না, পুস্তকে যা মাছে 
তাই মুখস্থ করে যান। 

কিন্তু চণ্ডী ও গীতার এঁ ছুটি উক্তি অর্থাৎ__ 

“প্লিয়ঃ সমস্তাঃ সকল! অগৎন্থ' এবং “কীর্তি: জীর্বাক্ 

চ নারীণাম্, নারীজাতির পক্ষে 100808 ০0৪2 বা 

মহাধিকার-পত্র বলেই স্বীকৃভ হওয়। উচিত। 

অস্থা 
ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত 

আমি যারে চাই, 
খুজে নাহি পাই, 
আধারে থুরিয়! মরি সারাটি লীবন। 

হয়তো! সে আশে পাশে 

নিযর়তই যায় জাসে 

দেখিতে ন পাই' তায়, নাই সে নয়ন। 



প্রকৃতি-সন্ধানী বিভূতিভূষণ 
শ্রীনীলকাস্ত 

জগতের অসংখ্য আনন্দের ভাগ্ার উনুক্ত 

আছে। গাছপাল!, ফুল, পাখী, উদ্ধার মাঠঘাট 

১০০০০০০ত৭ অন্ত শুর্ধের আলোয় রাঁডা নদীতীর, 

অন্ধকার নক্ষত্রময়ী উদার শৃন্তত!-*.'''জগতের 

শতকর!| নিরাঁনববই জন লোক এ আনন্দের অস্তিত্ব 

সম্বন্ধে মৃত্যা্দিন প্ধস্ত অনভিজ্ঞই থেকে যাঁয়'****" 
সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্তা 

সাধারণের প্রাণে পৌছে দেওয়া। তারা ভগবানের 

প্রেরণ। নিয়ে এই মহতী আনন্দ-বার্তা, এই অনন্ত 

জীবনের বাণী শোনাতে জগতে এসেছে*****'এই 

কাঁজ তাদের করতে হবেই''*.-.তাদের অস্তিত্বের 

এই শুধু সার্বকতা*-.**, 
ওপন্াসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৫ 

খৃষ্টানদের ৩রা এপ্রিল তারিখে ভাগলপুরে পথের 
পাঁচালী” রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। সেদিনকার 

দিনলিপিতে তাঁর উক্তরূপ চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ 

করেছিদেন। 

বস্ততঃ সাহিত্যিকের এই মহৎ অনুভূতি তার 

জীবন দিয়েই তিনি অনুভব করেছিলেন। আনন্দ- 

লোকের বার্তা তিনি দিকে দ্বিকে প্রেরণ করবার 

আগে আপনার অন্তরলোকেও তা গতীরভাৰে 

উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। চক্ষের সম্মুখে 

সহস্র আনন্দবস্ত তাদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে 

বিরাজমান থাকলেও, সবার কাছে সহজে তার! 

ধর] দেয় নাদৃষ্টির বন্ধনে তাদের বাধা সহজসাধ্য 
নয়। বিভূতিভূষণ তাঁর অনন্থসাধারণ দৃষ্টি-প্রাথধে 

সেগুলি নিজে দেখেছিলেন আর দেখিয়েছিলেন 
বিদগ্ধ সমাজকে । সেই হিসাবে সাহিত্যিকের 
কঠোর সাধনা তাঁর জীবনে সিদ্ধির সাফল্য আনতে 

পেরেছে। 

ৰানাড শ তার 5গা৮থে ০ এ গ্রষ্থে ০7- 

রায়। এম-এ 

(৪100 সম্পর্কে এক মন্তব্য করেছেন, 76 ৬123 

(76 01620318163 01 211--16 106৬ 0 

2: ০৫ 11108, (তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় 

শিল্পী-_তিনি জানতেন জীবনযাপনের কৌশল )। 
শরৎ-রবীন্দ্রে/ভ্তর আধুনিক সাহিত্যিকগণের মধ্যে 

বিভূতিভূষণের প্রতি এই কথা সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে 
প্রয়োগ কর! যেতে পারে। তার অন্তরের কবিধর্ম__ 

তার জীবনের অন্ততুতি, প্রেরণা ও অন্তদূ্টির সঙ্গে 

একান্তভাবে সম্পক্ত ছিল। তার শিল্পায়ন তার 
জীবনায়নকে কেন্ত্র করেই গ্রথিত হয়ে উঠেছিল। 

তার ব্যক্তিত্ব ও অস্তঃপুরুষের আত্মপ্রকাশ তার 

সমগ্র স্ট্টির মধ্যে এক বিশিষ্ট আসন লাভ করতে 

সমর্থ হয়েছে। বিভৃতিভূষণের চক্ষে, হৃদয়ে ও 

লেখনীতে ছিল অসীম কৌতুহছল-_সেই কৌতুগলের 
দুর্বার আকর্ষণী তাকে টেনে নিয়ে গেছে প্রকৃতির 

অনন্ত-বিস্ময্রভর! চিরন্তন সৌন্দ্যভাগ্ডারের দিকে। 

বিশ্বরহস্ত সন্ধানের জন্তে অভিযান শুরু হয়েছিল 

তার মর্মের নিভৃতলোক থেকে । সেই রহস্ত- 

সন্ধান-অভিযাঁনে কী পেয়েছিলেন তিনি? তার 

কৈশোরের স্বপ্নঃ যৌবনের কল্পনা, পরিণত জীবনের 
উপলব্ধি। সেগুলির প্রত্যেকটিই ছিল তার 

সমস্ত বিশ্মপ্-বোধের দৃষ্টির প্রেরণার কেন্দ্রীভূত । 
বিভূতিভূষণের কবি-মানস তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে 

এমনই সাবলীলভাবে জড়িত ছিল যে তাঁর জীবনের 
পূর্ণ প্রকাশ অনবদ্ধ রসোঁপলব্ধির মধ্যে একেবারে 

ডুবে গিয়েছিল। ব্যক্তি ও কবিমানসের যুক্ত 

প্রয়াস-প্রেরণা-সাধনার মধ্যে তার শৈশব-কৈশোর- 

যৌবনের চিরজাগ্রত স্বপ্ন ও অদীম কৌতৃছলের 
সঞজীবনী-সঞ্জাত পরিবেশ তার কল্ললোকের মূর্ত 

ছবি নিয়ে তার সাহিত্যের মধ্যে অক্ষয় স্পর্শ 

রেখে গেছে। 
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(প্রত্যেক সাহিত্যিক নির্জনতাকে বরণ করে নেবে 

বধূর মতো )। বিভৃতিভূষণের দিনলিপিতে আছে 

"এই প্রকৃতির সঙ্গে, পাখীর গানের সঙ্গে, মানুষের 

স্থথ-দুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভাল লাগে। 

গ্রামপ্রান্তের সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন বেণুবনশীর্ষের দিকে 

চেয়ে মনে হ'ল ওদের সঙ্গে কতদ্দিনের কত স্থৃতি 

যে জড়িত__সেই বর্ধার রাতে দিদির কথা, মায়ের 

কত দু:খ, আ'ছুরী-ডাঈনীর ব্যর্থতা, পিসিমা, ইন্দির- 

ঠাক্রণের কথ১-""কত সমুদ্রে যাওয়ার ম্ৃতিঃ 271 

সেই পিটুলিগোলা-পান্কারী দরিদ্র বালকের, পল্লী- 
বালা “জায়ানের”, কতকাল আগের সে সব ইংরেজ 

বালক-বালিকাঁর কথা _ গাঁংচিল পাতীর ডিম সংগ্রহ 

করতে গিয়ে যারা বিপন্ন হয়েছিল, 097৩ ৬/৪০এর 

ওদিকে গিয়ে যারা আর ফেরেনি, ''কত কিঃ 

কত কি?” প্রকৃতির অলীম রূপ-রপ-লীলা বিভৃতি- 

ভূষণের শিল্পী-কবির চক্ষে এক হ্থপ্রমাধুরী-ভরা 

মায়া-অপ্রন পরিয়ে দিকেছিল । তাই তার সাহিত্য- 

তীর্থযাত্রায় তার লেখনীর প্রসন্নতা ও রসমধুরতা 
এক অপরূপতার আবেশে ভরপুর । আধুনিকতার 

চলার পথে তার ব্যতিক্রম এইথানেই--তার 

তীর্থযাত্র! ছিল শাশ্বত-সন্ধানী। তার মধ্য বিতর্কের 

অসিখেলার রোমাঞ্চ নেই, বুক্ধিবৃত্তির প্রতিদ্বন্দিতার 

সংশয় নেই, জীবন-সমস্তার বিরাট জিজ্ঞাসা নেই; 
আছে শুধু প্রকৃতির লীশলা-নিকেতনের দ্বার-বাতায়নের 
উন্ুক্ততার মধ্যে রহন্ত-বস্তর বিশ্তাপ, চির বিশ্ময়ের 

রসপাত্র দুরধিগম্য আনন্দলোকের প্রাণপ্রাচুর্ধ। 

প্রক্কতি-প্রেমের স্থরলোকের আনন্দ-সঙ্গীতের ঝঙ্কার 

তার জীবনরসে মুক্তির আম্বাদ এনেছে, তার 

অনুভূতির জগৎকে কানায় কানায় পূর্ণ করে 
রেখেছে। 

মুছিত মান্বাত্মাকে জাগ্রত করতে প্রকৃতির 

চেয়ে শক্তিময়ী আর কেউ নেই। প্রকৃতির সাথে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৫ম সংখ্যা 

পরিচয়ের ছত্রে ছত্রে শুধু আপন আত্মার অন্তরের 

সম্ভার বোধই যে জেগে উঠে তা নয়, প্রকৃতি 

প্রেমের মাধুরী-স্পর্শ জীবনে অনন্তের উপলব্ধি 

আনতেও সক্ষম। বিভূতিভূষণের জীবনেও তার 

সম্যক সংঘটন হয়েছিল। তাঁর কিদৃষ্টির সামনে 

প্রকৃতি তার অতিপ্রাকৃত-লোৌকের রহস্ত-মহলের 

সিংহদ্ধার উনুক্ত করে দিয়েছিল। একদিন 

আকাশে কাঁজবৈশাখার ঝড় দেখে ইছামতীর জলে 

তিনি তরঙ্গের লাস উপভোগ করবার জন্ত 

ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। সেদিন তার মনে হয়েছিল, 

-ণ্এমনি কত ঝটিকাময় অপরাহ্ু ও শীরন্্র অন্ধকার- 

মরী রাত্রির কথা-- প্রকৃতির মধ্যে এমনি মিশে হাত 

ধরাধরি করে চলা, এ শ্যামল ডালপালা-ওঠা শিমুল 

গাছ, সাই-বাবলা গাছ-__এই তে আমি চাই। 

*.*'নর্দীজলে নেমে কেমন একটা ভক্তির ভাব 

এল। সমস্ত দেহমন যেন আপন! আপনি ইয়ে 

পড়তে চাইল। এই ধরনের ভক্তি একট! বড় 

1135, জীবনে হঠাৎ আসে না. আমি 

ভগৰানকে উপলব্ধি করতে চাই তার এ লক্ষ বিরাট 

রূপের মধ্য দিয়ে।” আবার তান শুধের প্রথর 

দীপ্থির মাঝে, অনন্ত আকাশের শীল শশ্চতার মাঝে 

অগীম অথগ্ডের সন্ধান পেয়েছিলেন! “মাথার 

ওপরকার এ মধুরকগ্ঠী রঙের আকাশ, ঘাসের নিচে 

এই বিচরণশীল পোকামাকড়, ছোট ছোট ঘাসের 

ফুল, এ উড়ন্ত চিল, বটের ডালে লুকানো এ 
“বউ-কথা-কও” পাধীর ডাক, কত বিচিত্র বনলতা, 

বনফুল--এ হুধ থেকে পাচ্ছে এদের জীবন, রঙ ও 

আলে । কিন্তু এই সবের পিছনে, হুর্ধেরও পিছনে 

এই ভূতধাত্রী ধরিত্রীর সব রূপ-রস-গন্ধের পিছনে যে 
বিরাট অতিমানস শক্তির লীলা--তার কথা কেবলি 

এমনই ছুপুরে নীল আকাশের দিকে চেয়ে ভাবতে 

ইচ্ছ| করে।'.....তখন যেন মনে হয়, এই বিশ্বের 
সজে আমি এক তারে গ্রাথা-'.""'অনৃষ্ত যে লতার 
এই সৰ ফুল নিক্ষে মাল গাথা হয়েছে, আমি 
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তাদের দল থেকে বাদ পড়িনি, তাঁদেরই একজন, 

বিশ্বের সঙ্গে একট! যোগ স্থাপিত হয় মনে মনে ।” 

প্রকৃতির মধ্যে আপনাকে একেবারে লীন 

করে দেওয়ায় যে অসীম অব্যঞ্ত আনন্দ আছে, 

তা” তিনি মর্নের নিভৃত লোকেই অনুভব করতে 

পেরেছিলেন। তাঁর জীৰনের অধিকাংশ সময়ই 

কেটেছে পল্লীতে, গ্রামে- বাংলার গ্তামল পরিবেশের 

মধ্যে । প্রকৃতির সাঙ্িধ্যে সাপণবার স্মযোগ তিনি 

গভীরভাবে পেয়েছিলেন বলেই তার সাহিত্যদৃষ্টির 
প্রস্থান অক্ৃত্রিমভাবে মানবহদয়কে মুগ্ধ করতে 

পেরেছে । বিভূতিভূষণ তাঁর ইছামতীকে ভ'ল- 

বাসতেন; সে ছিল তার বাল্য কৈশোরের এবং 

ৰোধ করি বাঁ যৌবনেরও খেলার সাদী । ইচ্ছীমতীর 

প্রবাহধারার কলধ্বনিতে মুগ্ধ বালক; ৫কশোরের 

অবিরাম কলোচ্ছাস-মুখরিত তীরভূমি তার 

স্্টি-প্রবাহে স্থিতি আনত্তে পেরেছে-_ প্রশাস্তি 

আনতে পেরেছে । পল্লীর জীবনধার! তার সাহিত্যের 

জীবনবেদ; প্রকৃতির বনু প্রকাশ, তরুলত। ফল ফুল; 

পাীর কৃজন, বন জঙ্গল, শান্ত পরিবেশ তাঁর সজনী 

শক্তির মন্দাকিনী। পরিণত জীবনে পথের 

পাচালী'র “অপরাঞ্জিত' পথিক 'ছামতী'র তীরে 

তীরে বেড়িয়েছেন, বনপ্রান্তে পাহাড়ের পর পাহাড় 

অতিক্রম করে কবিচিত্তের তৃষা মিটিয়েছেন, কঠোর 

নিষ্টাচারীর ব্রত নিয়ে “হে অরণ্য কথ। ক বলে 
আরণ্যকে'র স্কায় “বনে পাহাড়ে অনুনয় করে 

ফিরেছেন, তার “দৃষ্টি প্রদীপ? প্রকৃতি-রচিত মনোরম 
ক্রততী-বিতানের তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যার শ্গিপ্ধ রশ্শির 

আলোকমায়া রচনা করতে পেরেছে, “তৃপাঙ্কুর' ও 

কবি-ৃষ্টিতে মনোহারিস্তবের অমরাপুরী হৃষ্টি করেছে। 

বিভূতিভূষণের কবিমানস সর্বতোভাবে ছিল 

প্রক্কতির রূপ-রস-সন্ধানী। তর এই সঙ্ধানী মানস- 

ধর্ম তার দীর্ঘ সাহিতা-তীর্থ পরিক্রমার মধ্যে উজ্জল 

হয়ে রয়েছে আর এক প্রকৃতির সন্ধান কারে। সে 

অনুসন্ধানের কেন্দ্র হচ্ছে শিশুর প্রকতিবোধ, 

প্রকৃতি-সন্ধানী বিভূতিভূষণ ২৩৬১ 

শিশুর মানসিক গতি-প্রগতি-পরিবেশ-বোধ। তার 

অপরিসর জীবনের বহু অধ্যায় এই রসে ভরে 
রয়েছে । শিশুর মনের গভীর কোণে তিনি প্রবেশ 

করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিশুর হৃদয়রাজ্য তার 

কাছে অনধিকৃত ছিল না। শিশুরা কী ভাবে, 

কী বোঝে, কী বুঝতে চায়, তার তত্ব তার কাছে 

দুরধিগম্য ছিল ন! | অনস্তাব্যতার আবিশ্বাস_-শিশুর 

মনে কখনও সংশয় আনতে পারে লতার বন্থদুর- 

প্রসারী কল্পনার তীব্রাপোকে সবকিছুই তার কাছে 

সম্ভব বলে ধরা দেয়। পাখী-ডাঁক! গ্রামের মুগ্ধমতি 

বালক 'অপুতর রামায়ণ মহাভারতের দেশের পথ 

পরিচয় তাই নিছক কবি- কল্পনা নয়। শিশুমনের 

কাছে তা” একান্ত বাস্তব বলেই তার অন্ভূত্তির 

মধ্যেও রোমাঞ্চ আছে । মনোজগতের “নিশ্চিন্দি- 

পুরে অপু পটু, রাণী, নুনীল, নীরেন ও ছুর্গ 

নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে। 

বিভৃতিভূষণের ব্যক্তিগত জীবনের কর্মধারার 

ধ্ে শিশুর সান্ধ্য ছিল। সে নৈকট্যের মধ্যে 

থেকেই তিনি পরম বিম্ময় ও আনন্দ আহরণ করতে 

পেরেছিলেন। শিশুদের সঙ্গে মেলামেশা তার 

জীবনে আনন্দের স্পশ সঞ্চার করেছে; সাহিত্য- 

স্থষ্টির মুলে প্রেরণা যুগিয়েছে । অতি সাধারণভাবে 

তিনি তাদের সঙ্গে মেশেন নি--অতি অসাধারণ- 

তাৰে তিনি নিজেকে তাদের মধ্যে মিশিয়ে 

দিক্লেছিলেন। তাই তিনি শিশ্ু-মনোরাজ্যের গভীর 

গহনে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন-_-এট! তার পক্ষে 

সহজ হয়েছে- তার প্রধান কারণ শিশুর গতি 

তিনি ছিলেন দরদী, অপরিসীম সহানুভূতির 

প্রকাশে উচ্ছুদিত। শিশুর মনের তীরুতা দুর করার 

জন্যে, চিত্তে সাহসিকতা! সঞ্চারের জন্গে, নিৰিড় 

নির্মল আনন্দ স্যটির জন্তে-তিনি তার শিশু- 

সাহিত্যে বু থোরাক রেখে গেছেন। জানিয়েছেন 

তিনি তাদের ন্গিদ্ধশ্তামল পল্লীগ্রামের আনন্দবারভা, 

শহরজীবনে সে সরল সাবলীলতার একান্ত অভাৰ। 



ত্গ২ 

নাগরিক জীবনকে স্বাভাবিক করতে গেলে অধিক 

পরিমাণে মুস্কিল বাঁধে, কল্পনায় বাস্তবের প্রলেপ 

দিয়ে চাদের পাহাড় পাওয়৷ সম্ভব, 'হাজরি খুড়ির 

টাকা”কে কেন্দ্র কেমন গ্রীম্য মানুষগুলি ঘুরেছে, 
সাহসের উত্তেজনায় শিশুমন সতেজ হয়ে কেমন 

বিপদ হতে উদ্ধার পায়,__এমনই ৰ্হু সরস তথ্যের 

'হীরামাণিক* শিশুর মনের মণিকোঠার ভরে 

দ্িয়েছেনঃ_যেগুলি চিরদিন চিরন্তন শিশুমনের 

কাছে নিরস্তর জলজ্ল করবে। শিশুর প্রককৃতি- 

বোধের প্রয়সে তিনি কোথাঁও অলীক কল্পনার 

আশ্রর নেন নি। শিশুমনকে বৃহত্তর কিছুর দিকে 

অনুপ্রাণিত করবার বাসন! তার সাহিত্যস্থটির ছত্রে 

ছত্রে, এইখানেই শিশুদের প্রতি তার অপূর্ব 
নিবিড় আন্তরিকতা । মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে দিতে; 

সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্তে সাহায্য করতে 

তিনি সব সময়েই তার শিশু-সাহিত্যে এক 
রৃহস্তময় উন্মা্দন! ও প্রেরণার সন্ধান দিয়েছেন। 

বালকমন বোঁঝে-যা কিছু অভিনৰ, যেটা তার 

অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেই বালক- 

মন যাতে জগতের কল্যাণমুখা প্রবৃত্ভিতে সার্থকভাবে 

রূপান্তরিত হতে পারে, প্রকৃতির সৌন্দধের 
বিস্ময়কর স্পর্শ যাতে লাভ করতে পারে, তার জন্তে 

তার সাধন! ছিল ক্রান্তিহীন। অতি সহজে, অতি 

্বাভাৰিকভাবে, শিশুর পরিচিত অভিজ্ঞতা-লব 

পরিৰেশের মধ্যে তার মনে অনুভূতির তীব্রতা 

জাগিয়ে তোলবার জন্তে যে বিশ্তাস সেটাই হচ্ছে 

বিভূতিভূষণের শিল্পতুলিকাঁর রডের বর্ণচ্ছট1। এই 

পৃথিবীটা! যে আশাতীত মুন্দরঃ অত্যন্ত প্রিয়, 

অতিশর মধুর-_এই উপলব্ধির ব্যাকুলতা, ব্যাপকতা, 

মনের কোণে এই গোপন সত্য, যাতে সঞ্চার হ'তে 
পারে তারই ইঙ্গিত তার লেখনীর ছত্রে ছত্রে। 

এই জগতের আশ্চর্ধ লীলাক্ষেত্রে প্রবেশ করতে 
হ'লে বাইরের পরিচয়-পত্রের দরকার নেই-_অন্তরের 
পরিচয়-পত্র পেলেই হ'ল। আর সেই পরিচয় 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্--€ম সংখ্যা 

শিশুর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে যেমন হয়, তেমনি 

বড় বয়সে ঘটে না। সৌন্দর্য-শিল্পের মোহনরূপকে 

যদি নিজের চৈতন্থের সঙ্গে একাঙ্গীভূত করতে হয় 
তাহলে শৈশবই মানবজীবনের আদি গীঠম্থান। 

অপরের মনে অনুভূতি জাগিয়ে তোলবার সত্যি- 

কারের শিল্পী মনৌভাৰ বিভূতিভূষণের ছিল বলেই 
তাঁকে প্ররূত আটি৪ বলা যেতে পারে। গ্রকৃতি- 

প্রেমের সঙ্গে মানব্হৃদয়ের ভালবাসা-_-পাশাপাশি 

থাকলেই মানুষের জীবনের রথ স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলে। 

শান্ত সরল ও সাবলীল শিশুর মানসপ্রকৃতি, কিন্ত 

তবুও তাকে ঠিকভাবে গড়তে হ'লে প্রয়োজন-__ 
প্রকৃতির প্রেম এবং মান্বহদয়ের ভালবাস! । 

বিভূতিভূষণের স্থঞ্জনী প্রতিভা এদের থেকে বঞ্চিত 

ছিল না। 

বিশ্ব প্রকৃতির নিসর্গশোভ! আর মানবপ্রকৃত্তির 

আন্তর সৌন্দর্য সন্ধান করে বিভূতিভূষণ তার 
অনেক পরিচয়ের মধ্যে আপন পরিচয়কে দূ ও 

স্থলমঞ্জস করে গেছেন। তার সাহিত্য-প্রতিভার 

বিশ্লেষণ সমাজ-জীবনের পরিবর্তনশীল দৃষ্টিতঙ্গীর 
পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন হ'তে ভিন্নসতর-__তাই সে ৰিতর্ক 

অকথিত থাকুক। মানুষের হৃদয়বীণার তম্ত্রীতে 

আনন্দের লহরী তুলতে তিনি পেরেছিলেন, সেই 

সত্যটাই চিরজাগ্রত হয়ে থাকুক। অধিকাংশ 
মানুষের জীবন তাঁর দেহাবসাঁনের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ 

হয়, কিন্তু অল্লসংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রে তার 

দেহাতীত জীবন নূতন পরিচয়ের হুচন! দেয়। সেই 

সৰ মনীষীদের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের, প্রতি পরিচয়ের, 

প্রতি পদক্ষেপের জীবনে" যা দেখ! যায়, যাকে 

চেন! যায়--তাকে অতিক্রম করে আরও এক নব 

পরিচয় ফুটে উঠে। মৃত্যুর আলোক জীবনের 

অপ্রকাশিত অন্ধকারের দ্িককে উদ্ভাসিত করে 

তোলে। বিভূতিতভূষণের তাই মৃত্যু ঘটেনি, তীর 
নম্বর জীবনের অস্তে মৃত্যু তার অতি পরিচিত 

সত্যকার মানষকে প্রকাশ করে দিয়েছে। সম- 



জ্যেষ্ঠ) ১৩৬৪ ] 

সাময়িক সাহিত্যিকগণের সমকক্ষতাকে ছাড়িয়ে 

তিনি আজ মুক্ত মনের ঞপ্ুৰলোকের যাত্রী। তার 

সাহিত্যে তিনি রেখে গেছেন আনন্দ-চঞ্চল গ্রাণবন্া, 

এক আলোকোজ্জল আদর্শ, অনেক বেদনা-ছুঃথ- 

বিরহের মাঝে আনন্দের জ্যোতি ও সুথের বার্তা । 

তিনি যে সম্পদ দিয়ে গেছেন-_ৰাংলার মানুষ 

চিরদিন তা” বুক ভরে রেখে দেবে) তবু তার অবাধ 

মুক্ত সি যেভাবে আকন্মিকরূপে ব্যাহত হয়েছে 

বাংলা সাহিত্যের কাছে তা অপূরণীয় ক্ষতি। সেই 

গরলা মুত ৬৩ 

জন্তেই তার কথা স্মরণ করে গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে 
সঙ্গে এক দুঃখের নুরও প্রাণে বেজে ওঠে ঃ 

আজো যাঁর! জন্মে নাই তব দেশে 

দেখে নাই যাহার! তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে 

দেখার অতীতরূপে আপনারে ক'রে গেলে দান 

দুর কালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য গাওয়া! গান 

মৃতিহীন। কিন্তু যার! পেরেছিল প্রত্যক্ষ তোমায় 

অনুক্ষণঃ তা'র! যা হারাল তার সন্ধান কোথায়। 

কোথার সাস্বন! ? 

গরলা মুত 

শ্রীম্থনীলকুমার লাহিড়ী 

আছে তো কলুষ-কলাষজাল এই ধরণীরে নিয়ত ঘেরি, 
আছে মিথার মধুর ছলন! বাজে শাঠ্যের বিজয়-ভেরী। 

মহাঁদানবের প্রতারণা-জালে ছূর্গত সীতা পায় না ত্রাণ_- 

ছিন্নপক্ষ জটায়ু হতায়ু ঃ বার্থ কি তার আত্মদান ? 

ভুলিনি তো আজে বারণাবতের কলঙ্কময় সে ইতিহাস, 

জতুগৃহ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে-কুরুকুল-কালি হয়নি নাশ। 

মন্ত্রণাদাতা শকুনিও ছিল--তারি পাশে ছিল বিছুর ধীর : 

জীবন-মৃত্যু পাশাপাশি যেন--একই নদীর দুইটি তীর। 
লভে ব্যর্থত৷ জটায়ু বিছ্র--তবু ধর্সেরই হয়েছে জয় ; 
বল-দর্পার প্রবল ঘাতেও ন্ায়ের শক্তি হয়নি ক্ষয়। 

সোনার লঙ্কা পুড়ে হ'ল ছাই-_মহাভারতের শ্বাশান-মাঝে 
মহাজীবনের সন্ধান দিতে জীবনেশ্বর নীরবে রাজে। 

প্রলয়ের মাঝে তাই যেন বাজে উদার মধুর গভীর তান 
শব-সাধনার মাঝে জাগে শিব, রুদ্র জাগায় নৃতন প্রাণ 



কোন্টি প্রশস্ত? 
স্বামী জীবানন্দ 

মত্তিক্ষ না হাদয় ? 
মস্তিফের মর্ধাদা বেশি, না হৃদয়ের? মানুষের 

মস্তিষ্ক এমন একটি জিনিস--যাঁর সম্বন্ধে চিন্তা 

করতে গিয়ে বড় বড় বৈজ্ঞানিকও কুলকিনার! পান 

না। একটি ছোট শিশু শশিকল[র মতো বড় 

হতে গাঁকে; বঞ্জোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গানাকে 

জানবার, অচেনাকে চেনবার আগ্রহও তার বাড়তে 

থাকে! দিনের পর দিন কত মে নতুন জিনিস 

সে শেখে তার ইয়ত্া নেই। কিছু শ্বনলে বা 
দেখলে মনের মধ্যে একটি ছাপ পড়ে এবং মন্তিক্ষের 

মধো এক একটি রেখা অঙ্কিত হতে থাকে। 

সার জীবনে অঙ্আ্র জিনিস দেখা শোনা ও শেখা 

হয় এবং তাঁদের প্রত্যেকটি মন্তিক্ধের মপ্ো নিজস্ব 

ছাপ রেখে যায়; ভাল মন্দ স্ব কিছুরই রেখা 

মস্তিক্ষর মধ্যে স্থান পায়। 

শৈশব থেকে শুরু করে একটি মানুষের জীবন 

শেষ প্যস্ত পধালোচনা! করলে ভেবে আশ্চধ 

হতে হয় যে, তার মস্তিষ্কের মধ্যে যে বিপুল পরিমাণ 

জিনিস স্থান পেয়েছে সেই পরিমাণে কিন্ত 
মন্তিফটির আকার বা আদতন বৃদ্ধি পায়নি । কোন 

একটি নির্দিষ্ট বস পরধস্ত মস্তিদধের আয়তন বাড়ে, 

কিন্ত বছ বৎসর অবধি মন্তিক্ষের ধারণক্ষমতা 

অব্যাহতই থাকে । স্বদেশের বিদেশের বহু 

শিক্ষণীয় বিষয়-_রাঁজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, 

বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, ললিতকলা, সঙ্গীত, 

ধর্ম, ইতিহাস, ভূগোল প্রতৃত্তি আজীবন শিক্ষা 

চলতে পারে; কারণ ঘতদ্দিন বাচি ততপ্দিন শিখি ।” 

শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমর 

সকলেই সচেতনঃ তাই মস্তিষ্ষের ধারণক্ষমতা বুদ্ধির 
জন্য চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্তু বড়ই ছুঃখের কথা 
শিক্ষার আমল উদ্দেস্টের দিকে যেন আমাদের 

লক্ষা নেই ! শিক্ষার প্রচলিত মাপকাঠি ডিগ্রি ব! বনু 
বিষয়ে জ্ঞানসঞ্চয় অথবা অভিজ্ঞতা অর্জন--সন্দেহ 

নেই, কিন্ত ইছাই একমাক্র মাপকাঠি হওয়া উচিত 

নয়। জদস্কের গ্রসারতাই প্রকৃত শিক্ষার পরিমাঁপক 

ভওযা উচিত । ঘিনি যে পরিমাণে হদয়বান্ তিনি 

সেই পরিমাণেই শিক্ষিত বলা যেতে পারে । দেব- 

শিশুর মত স্ন্দর যে ছোট্ট ছেলেটি সকলের দৃষ্টি 
আকষণ করত--সদা সত্যকথনঃ মধুর ব্যবহার, 

সহানুভূতি, পরোগকার-স্পৃহা, দয়! গ্রভৃতি মহৎ 

গুণে বিভূষিত ছিল-_সেই-ই তে এখন ব্যারিষ্টার 
হয়েছে-হাঁকে না করছে, আইনের তর্কজালে 

সতাকে মিথা। করতে পারদশী প্রসিদ্ধ আইনজীবী 

বলে, পরিচিত, রাজনীতির ধূর্াবর্তে পড়ে তার 

ব্যক্তিত্ব সংকুচিত-- এখন তার জদরবতার কোন 

বালাই নেই, যত দিন ঘাচ্ছে ততই যেন সে জদয়হীন 

ও শুদ যুক্তিপরায়ণ হয়ে ধাড়াচ্ছে ! 

ক্ষুত্র আয়তনবিশিষ্ট মন্তিদের অদ্ভুত ধারণ- 

ক্ষমতা সগ্থন্দে আমাদের বিস্মঘ্ হওয়া স্বাভাবিক, 

কারণ এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা সক্রিয়, কিন্ত 

হদয়েরও যে এইরূপ ধারণক্ষমত। রয়েছে সে সম্বন্ধে 

আমরা ক'জন অবহিত? হৃদয় যেন একটি 

শেওলা-ঢাকা বন্ধ জলের ছোট ডোবায় পরিণত 

হয়েছে! সংকীর্ণত| ও স্থার্থবুদ্ধির আকর এই হদয়টি 
কেবল “আমি, আমার ভেবেই আকুল! কোন 
সৎচিন্তার স্থান যেন এখানে'নেই ! যে হৃদয়ের আজ 

এই অবস্থা তাকেই যদি উপযুক্ত সংভাৰ ও পরের 

কল্য!ণকামনায় পুর্ন করতে চেষ্টা কর! যায়-তা 
হলে সেই ক্রমে ক্রমে বিশাল হতে বিশালত্তর 

হবে। বদ্ধ জলের ক্ষুদ্র জলাশয়__শ্বচ্ছ সরোবরে। 

সরোবর সাগরে, সাগর যেন মহাসাগরে রূপান্তরিত 

গুতে থাকবে; প্রশান্ত নির্মল অক্ষুন্ধ মহাসমুদ্র! 
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আমিত্ব বুদ্ধির বহু উধ্বে” গিয়ে ক্ষুপ্র হৃদক্ই একদিন 

মহৎ হ্ৃ্য়ে পরিণত হবে_যখন সকলেই আপনার 

জন__“বন্ধৈব কুটুপ্ধকন্”,. “্বদেশে| ভুবনত্রয়ম্ঃ__এই 
অগ্রভূতিতে মন প্রাণ ভরপুর হরে উঠবে। তাই 
উপনিষর্দের খষি বললেন--“রৈবেতি, চরৈবেতি'__ 

অগ্রসর হও, অগ্রসর হও। অনন্ত পথের যাত্রী 

আমরা, ঝড়ঝঞ্চায় ছর্গম দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম 

করতে হবে। পিছন ফিরে না তাকিয়ে "ম্বর্গাৎ 

্বর্গম্ঠ, উন্নতি থেকে ক্রমোক্তিতে আরুঢ় হব--এই 
হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা । 

মস্তি ও হদ্য়--উভয়েরই উৎকর্ষ প্রয়োজন 

মানবমনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্ত। একদিকে 

ক্ুরধার মেধা ও অপরদিকে আকাশ-উদার হৃদয়, 

উভয়ের শুভ মিলনে যে অনুভূতি --তাই মর্ত্যবাসীকে 

অমরত্বের সন্ধান দের__তাকে ম্মরণীয় ব্রণীয় করে। 

উর্বর মন্তিদ্দ ও ক্ষুরধার বুদ্ধি--সকলের হয় 

ন!) বহু চেষ্টার দ্বারাও মন্তিক্ষের সেরূপ উন্নতি 

দেখ! যায় না, কিন্ত হৃদয়ের প্রসারতার জন্ত কিছুই 
ব্যয় করতে হয় না। মানুষের প্রতি মানুষের 
সহানুভূতি, ছঃখে সমবেদনা, অন্তরে অপরের 

কল্যাণকামনা--সকলের পক্ষেই সম্ভব। তাই 
মানবজীবনে সর্বোপরি এবং সধাগ্রে হদন্নবত্তাই 
কাম্য। 

স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন এই রকম মানুষ 

যর থাকবে ক্ষুরধার মস্তিক, অনন্ত হাদয়বত্তা এবং 

প্রচণ্ড কর্মশক্তি। 

হাসি ন। অভ্র? 

হাসি ও অশ্রু ছই-ই মানুষের সখহুঃখের সাথী । 
সুখের সাধারণ সহচর হাসি, হুঃখের অশ্রু । আবার 

সুখের সময়ে--আনন্দের সময়েও অন্তরের অমিয়- 

ধার! অশ্ররূপে নয়নকোণে প্রবাহিত হয়। আমর! 

হাসিরই মুল্য দিই বেশী, অশ্রুর তত দিই না। 

অশ্রর মুল্য কিন্ত কম নয়। হৃদয়ের পুঞ্জীভূত 
০ 
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বেদনা মর্মভেদী শোক লাঘব হয় অশ্রর বন্তায়। 

অন্থতাপের অনলে যে হৃদয় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে তার 

প্রায়শ্চিত্তের পরিসমাপ্তি চোখের জলে! পাপে, 

অকুতকাধতায়। ব্যথ-ব্দ্নার যখন পদে পদে 

লাঞ্ছনা গঞ্জনা, তখন তো! মুখে হাপি ফোটে না 

ছুনিয়ার সব বন্ধু পরিত্যাগ করে চলে যায়,জগৎ 
শৃন্ঠ বলে মনে হর, তখন রক্ষা! করে কো? অশ্রু। 

অশ্রুই তখন সব কালিম! মুছিয়ে দিয়ে হৃদয় মূন 
শুদ্ধ পবিত্র করে দেয়। যখন সংসারের সব কিছু 

অসার--মায়ামোহে আর মন বদ্ধ হতে চায় ন৷ 

_সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে শিক্ষালাভ করতে 

করতে এমন একটি ছ্িনিসের জন্ড ব্যাকুল 
আসে-য না পেলে যেন আর কিছুতেই শান্তি 

নেই-_তথন সেই ব্যাকুলতার বাহ্ প্রকাশ নয়নের 
অশ্রধারা। যার জন্য এত ক্রন্দন তখন আর তা 

দূরে থাকে না, কাছে এসে ধর! দেয় দীর্ঘ তিমির 

রাত্রির অবসানে উধার আলোক চারিপ্দিক উদ্ভাসিত 

হয়ে ওঠে, অকুণোর্য়ে পূর্ধাকাশ রক্তরাগে 

রঞজিত হয়। 

যার অধরে অবিরত মধুর হাসির রেখাটি লেগে 
আছে-_-সকলেষে তার সাহুচধ কামন! করে তাতে 

কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু যার একাস্তিকত! অশ্রুকে 

সঙ্গে নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হত» তার 

আবেদন হৃদয়কে স্পর্শ করে--চিত্বরকে অভিভভূ 

করে, তার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা 

ছঃসাধ্য। ছেলের কানা শুনে তাই ম! ছুটে এসে 

তাকে কোলে তুলে নেন। সংসারের স্ুখৈশ্বধে 

পরম নিশ্চিন্ততায় যতদ্দিন সন্তান হাপির আনন্দে 

ভূলে থাকে ততদ্দিন ধেন মাতৃকৃপা! ছুর্লভই থেকে 

যার, কিন্ত যে মুহূর্তে নিশ্চিন্ততার মোহ কাটিয়ে 
জগন্মাতার জন্ত ব্যাকুপতায় ত্রন্দনে বুক ভরে ওঠে 

তখন মা তার অশ্ষে কল্যাণকর পন্মহস্ত বুলিয়ে 

দিয়ে সকল জালা-বস্ত্রণার চিরতরে অবসান করে 

দেন। অভাব ব| ছুঃখই অশ্র আনে, আর অশ্রু 
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টেনে আনে মাকে । তাই হাঁসি অপেক্ষা ব্যাকুলতার 
অশ্রু, প্রেমের অশ্রুই কাঁম্য। 

ভোগ না ত্যাগ? 

ভোগ করতে গেলে ত্যাগ হয় না; আবার 

ত্যাগী হতে হলে ভোগ করাও যায় না। ভোগ 

আর ত্যাগ--ছুটি বিভিন্নমুখী ভাব। একটিতে আছে 

সংসারের যা কিছু সুন্দর ও সুখময় তার দিকে দুবার 
আকর্ষণ_-অপরটিতে সকল আকর্ষণীয় বস্ত হতে 

সম্পূর্ণ উপরতি। একটিকে বরণ করে সুখের 

হিল্লে/লে গা ভালিয়ে দেওয়_অন্তটকে আশ্রন 

করে স্থুথ ছুঃখ সর্বাবস্থায় উদ্দাসীন হওয়া ও আোতের 

গতিকে বিপরীত মুখে ধাৰিত করবার প্র।ণপণ 

প্রচেষ্টা! । ত্যাগের প্রয়োজন কি? বেশ তে! 

আছি-_সুথে ম্বসক্ছন্দে দিন কাটছে। মনযাচায় 

তাই নিয়েই নিশ্চিন্ত থাকি না কেন? কেন তাকে 

অনর্থক বিব্রত করা? সংপারের আরও দশ জন 

যা করছে-ধন জন মান নিয়ে সদ! ব্যস্ততার 

মধ্যে দিন যাপন-_-সেই তো বেশ! কেন মিছা- 

মিছি বিপরীত পথে যাঁওয়া--যেখানে আছে নিরন্তর 

অন্তরে ছন্দ আর বাহিরে ব্যর্থতা ! 

. কিন্ত সহজ সরল ভোগের পথ মনের একান্ত 
কাম্য হলেও সেইটিকেই সব সময় মন মেনে নিতে 

চার ন!-এমনি আশ্চরধ তার গঠন। যখন দেখ! 

যায় ইন্ধন পেতে পেতে ভোগাগ্নির লেলিহান 

জিহবা! অবাঁধগতিতে বেড়েই চলেছে-_-থামতেই 

চাইছে নাঁ-একশ হ'ল তো সহম্রের জন্থ ভাবন!, 

সহস্র মিলল তো লক্ষের জন্ত উন্মাদনা। আরো! চাই 
আরও-_-তখন আর মন নিজেকে ৰাসনা-অনলে 

দগ্ধ হতে দিতে চায় ন॥ বিদ্রেহ করে ওঠে, পিছন 
ফিরে তাকিয়ে পর্ধালোচন| করে--কতদুর এসেছি, 

কোথায় চলেছি, কেন? এই কী শাস্তির পথ? 

তখনই ক্লান্ত মন যেন ঘরে ফিরতে চায়-বলে ঃ 
না না অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চর করেছি, পথ ভুলে 

অনেক দুর তো এসছি, আর না। দেখে শুনে 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ব--€ম সংখ্য! 

ঠেকে অনেক শিক্ষা হয়েছে, এইৰার প্রকৃত শাস্তি 

চাই) সুখ চাই নাঃ ভোগ চাই না। 
ত্যাগের শক্তি অলীম। আমাদের দৈনন্দিন 

জীবনে প্রত্যেক কর্মের মধ্যেই তা উপলব্ধি করি। 

সংসারের কেউ কোন কিছুর অধিকার ত্যাগ 

করলে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে- ছোট ছোট 

শিশু বা বালকের মধ্যে থাগ্চদ্রব্য বা ব্যবহারের 

জিনিস যখন নিজেদের ভোগাংশ থেকে অপরের 

জন ছেড়ে দেয় তখনই তাদের একটি আত্মতৃপ্তির 

অনুভূতি হয়। উপযুক্ত পরিবেশে অনুকূল আব- 

হাওয়ায় এই ত্যাগের ভাবটি সযত্বে লালিত হলে 

ভবিষ্যৎ জীবনে বৃহত্তর 'ক্ষেত্রে--সমাঁজে ব! রাষ্ট্রে 

নিঃস্বার্থ ও নিলোৌভ জীবন যাপন করা সম্ভব 

হতে পারে। 

প্রত্যেক মান্গষের জীবনধারণ ও সাঁমাজিকত। 

রক্ষার জন্ত যতটুকু সুখস্বাচ্ছন্যের প্রস্জোজন 

ততটুকুর জন্যই আমাদের ভোগ সীমাবন্ধ থাক! 
কর্তব্য। কোন এক জায়গায় গণ্ডতী না টানলে 

উপাঁয় নেই, কোথায় নিম্মে গিয়ে যে ফেলবে 

কেজানে? এক ব্যক্তি শত জনকে বঞ্চিত করে 

প্রচুর ধন, প্রচুর থাছঃ অপরিমিত বিলাস-সামগ্রী 
ভোগ করবে এ শুধু দৃষ্টিকটু নয়, অন্থচিতও | 

প্রত্যেক মানুষের ভালভাবে বেচে থাকার স্থযোগ 

পেতে হলে বাল্যকাল থেকেই দেশের ভাবী 

নাগরিকর্দের মধ্যে যাতে স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তি জন্মায় 

তাঁর জন্য অগ্ুকুল পরিবেশ স্থষ্টি করা উচিত কিন!__ 

অবশ্যই চিন্তনীয়। 

পরছিক ভোগম্ুথের *বকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝলে 

জীবনের কতটুকু ত্যাগ করব-_ যখন প্রশ্ন জাগে 

তখন সংসারের লীমার সংকীর্ণতা ত্যাগ করে 

একমাত্র অনস্ত বিস্তারের পথ গ্রহণ করাই হুকতিযুক্ত। 

কিন্ত সাংদারিক পরিবেশে সব সময় পরিপূর্ণ ত্যাগের 
পথ বরণ কর! সম্ভব নয়। অবশ্ত বৈরাগ্য যখন 

তীব্র হয় তখন কি অনুকুল কি প্রতিকূল যে কোন 
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অবস্থার সঙ্গেই অরেশে যুদ্ধ করে পথ সহঞ্জ করে 
নিতে পারা যায়। অন্তরে এবং বাহিরে পরিপূর্ণ- 
ভাবে যে ত্যাগ তা! শ্রেষ্ঠ, তাই শান্মে বলা হয়েছে £ 

“ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশঃ অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারাই 

অমুতত্ব লাভ হয়। 

ঠিক ঠিক ত্যাগ হচ্ছে মনে, অন্তরে অনাসভ্ি। 

এই জআস্তর বৈরাগ্য বহু তপন্তার ফলে হয়। বাহিরে 

অনস্ত ভোগসামগ্রীর মধ্যে থাকলেও অনাস্ক্ত 

পুরুষের অন্তরে পূর্ণ বৈরোগ্য সদা বর্তমান। কিন্ত 
তপস্তাৰিহীন ব্যক্তির পক্ষে ভোগবিলাসের মধ্যে 

থেকে অনাসক্ত হওয়া অসম্তব-বামনের চাদ ধরার 

ইচ্ছার মতো হাস্তকর। তপন্তা ব্যতীত অনাসক্তি- 

লাভ অসম্ভব । 

প্রকৃত ত্যাগীই অন্লদ নিক্ষাম কর্মী; তিনিই 
প্রক্কত কর্মী। ধিনি নিজে মনে প্রাণে ত্যাগের মহ্মি! 

উপলব্ধি করেছেন তিনিই দেশের দশের ও সকলের 

কল্যাণে নিঞ্জেকে বিলিয়ে দিতে পারেন। কারণ 

নিজের স্বার্থ বলতে যে তাঁর কিছুই নেই! ত্যাগ 

জীবনবিমুখতা নয়_-জীবনকে পূর্ণ করৰার উপায় 
একটি শরীর দিয়ে ও একটি মন দিয়ে মানুষ 

কতটুকুই বা ভোগ করতে পারে? বস্ন্ধরার বিপুল 

সম্পৰ-- রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ_তিনিই বিচিত্র- 

ভাৰে সকলের মধ্যে উপভোগ করতে পারেন ধিনি 

প্রকৃত ত্যাগী--স্ব ছেড়ে যিনি সব পেয়েছেন। 

ভোগীর চিন্তাধারণার ৰাহিরে এ জিনিস! স্বামী 

বিবেকাননে'র কর্মবুল জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনাস়্ 
কথাটির তাৎ্পর্ধ কি তাৰোঝা! যায় £ 

আমেরিকার বিথ্যাত অজ্ঞেমবার্দী স্তপ্রসিদ্ধ 

বক্তা ইঙ্গারসোল শ্বামীজীকে একবার ৰলেন,_ 

£এই জগংটা থেকে ধতদুর লাভ করা৷ যেতে পারে 
তার চেষ্ট! সকলের কর! উচিত--এই আমার 

বিশ্বাস। কমলা-লেবুটাকে নিংড়ে যতটা সম্ভব 
রস বের করে নিতে হবে-.যেন এক ফোটা রও 

বাদ ন! বায়-কারণ, আমর। এই জগৎ ছাড়া অপর 

কোন্টি প্রশস্ত? ৬৭ 

কোন জগতের অন্ডিত্ব সম্বন্ধে স্থুনিশ্চিত নই” 

স্বামীজী তাকে উত্তর দিয়েছিলেন, “আমি আপনার 

চেয়ে এই জগতরূপ কমলা-লেবুটাকে নিংড়াবার 

উৎ্কৃষ্টতর প্রণালী জানি-আর আমি তাই এ থেকে 
বেশী রস পেয়ে থাকি । আমিজানি, আমার মৃত্যু 

নেই, স্থুতরাং আমার এ রস নিংড়ে নেবার তাড়। 

নেই। আমি জানি, ভয়ের কোন কারণ নেই-_ 
স্ৃতর'ং বেশ করে ধীরে ধারে আনন্দ করে 

নেংড়াচ্ছি। আমার কোন কর্তব্য নেই, আমার স্ত্রী- 

পুত্রার্দি ও বিষয়্-সম্পত্তির কোন বন্ধনও নেইঃ আমি 

সকলকে সমভাবে ভালবাসতে পারি। সকলেই 
আমার পক্ষে ব্র্মত্বূপ। মানুষকে ভগবান বলে ভাঁল- 

বাসলে কি আনন্দ--একবাঁর ভেবে দেখুন দেখি! 

কমল'-লেবুটাকে এইভাৰে নেংড়ান দেখি-__অন্যভাবে 

নিংড়ে যা রম পেতেন, তার চেয়ে দশ হাজার গুণ 

বেশী রস পাবেন_-এক ফৌোটাঁও বাদ যাবে ন!।, 

এই হ'ল প্রকৃত ত্যাগী অনাসক্ত পুরুষের ভোগ ! 

ত্যাগের অসীম শক্তির কথা ভেবেই সত্তর! 
খষি ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে বলেছেন £ 

ঈশা বাস্তমিদং সর্বং ষৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগং। 

তেন ত্যক্তেন ভূষ্গীথা মা গৃধঃ কম্তান্বিদ্ ধনম্ ॥ 

জগতে যত কিছু পদার্থ আছে, সবই আত্মরূপী 

পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন কর, অর্থাৎ একমাত্র 

পরমেস্থরই সত্য, জগৎ তাতে কল্পিত--মিথ্যাঃ এই 
জ্ঞানের দ্বার! জগতের সত্যতা-বুদ্ধি বিলুপ্ত করবে। 

(তাতেই তোমার হৃদয়ে আসক্তি-ত্যাগ রূপ সন্গ্যান 

আসবে। সেই ত্যাগ বা সন্ন্যাস দ্বার। অধ্বৈত নিবিকাঁর 
ভাব রক্ষা কর; কারও ধনে আকাজ্ষা! করো না।? 

অভিজ্ঞতাদ্বার মানুষ শেষে বোঝে, আপাত- 

স্থথকর ভোগের পথ পথ নয়-_ত্যাগের পথই পথ, 

অনন্ত বিস্তারের পথ, অনন্ত শান্তির পথ। তাই 

ত্যাগই কাম্য _ত্যাগই বরণীয়। সংসারের সব 

বিষয়ে সকল অবস্থায় যতটুকু ত্যাগ করিতে পার! যায় 

ততটুকুই কল্যাণজনক। 



যাত্রীর চিঠি 
[ ব্যাঙ্ককের কথা] 

স্বামী শ্রন্ধানন্দ 

গত রবিবার (৭ই এপ্রিল) স্তান্ফান্িন্কো 
পৌছেছি ; দেখতে দেখতে সাত দিন কেটে গেল। 

ভারতবর্ষ ছাড়বার পর আঠারোটি দিন অতীতের 

গর্ভে মিলিয়ে গেছে । এখানকার বেদান্ত-সমিতির 

পরিচালক শ্রদ্ধাম্পর অশোকানন্দজী মহারাজ মাঝে 

মাঝে হেসে জিজ্ঞাসা করছেন, দেশের জন্তে মন 

হহুকরছেকিনা। জবাব দেওয়া মুস্কিল । তবে 

এটা তো! সত্যিকথ!, মানুষের ব্যক্তিগত উল্লাস- 

বেদনা বেগবান কালের অব্যর্থ অগ্রগতির কাছে 

একান্তই অকিঞ্চিংকর। কালপ্রবাহের সঙ্গে তাল 

রেখে যর্দি কিছু বলতে বা করতে পার! যায় উত্তমঃ 

নতুদা নিগ্গেকে প্রকাশ করতে যাওয়া মুঢ়তা। 

আমেরিকার মাটি ধরবার আগে পথের কল্ধেক- 

দিনের অভিজ্ঞতা জানাস্ছি। সাতাশে মার্চ রাত 

সাড়ে দশটার কিছুক্ষণ আগে দমন বিমাঁনঘাটিতে 
সকলের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিয়ে বি. ও. এ. সি-র 

প্রশান্ত-মহাসাগরগামী বিমানটির সিড়ি বেয়ে যখন 

ভিতরে ঢুকলাম সেই যাত্রা-শুরুর মুহূর্তট এক 

নৈর্যক্তিক অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে চিরদিন উজ্জল 

হয়ে থাকবে। মনে হয়েছিল সমগ্র মানবজাতির 

সাধারণ ধর্ম_স্বাত্র/ । চলে। চলে। চলে! । পিছনে 

তাকিয়ে! না, সামনের অনিশ্চয়তায় মুষড়ে প'ড়ো 

না। সমস্ত মানুষ চলছে । সমস্ত মানুষের সাধারণ 

ধর্মের অতিরিক্ত অভিনব কিছু এই মুহূর্তে তোমার 

পক্ষে ঘটছে-_এমন মিথ্যা ভাবন! রেখে! না । আনে 

হয়েছিল এই বৃহৎ পৃথিবীতে সংযোগ-বিয়োগ একট! 

গণ্তীবদ্ধ সত্য মাত্র। মানুষের সঙ্গে মানুষের 

সংঘোগ দেশ ও কালের ধারা সীমায়িত হতে পারে 

না| সমগ্র মানবঞ্জাতির কথ! ভাবলে মান্য কখনো 

মানুষ থেকে আলাদা হয় নাঃ দুরে যায় না। অতএব 

মানুষ কখনই একা নয়। সকল কালের সকল 

মানুষ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বাস! বেধে রয়েছে 

অতীত মানুষ, ব্তমান মানুষ, আবার অনাগত 

মান্য । মানুষের শক্তি ব্ঙিতে নয়, সমগ্িতে। 

মহাশৃন্তে উড়ে চলবার আবেশের মধ্যে কথন 
যে চোখ বুজে গিয়েছিল খেয়াল নেই, নিশ্চয়ই রাত্রে 

কিছুটা ঘুমিকেছিলাম, কেননা হঠাৎ জেগে উঠে 

ঘড়িতে দেখলাম রাত প্রায় ছু'টো!। ছুই কানে 

স্চ বেধার মতো প্রথর যন্ত্রণায় জেগে উঠেছিলাম। 

আড,ল দিয়ে কাঁন চেপে ধরলাম, তুলো খুজে 

দিলাম কিন্ত যস্ত্রণার উপশম নেই। তখন স্ট ার্ডকে 

বলতে তিনি বললেন, গ310% ০০: 0০03০ (নাক 

থেকে হাওয়! বের করে দিন )। প্রব্ূপ কিছুক্ষণ 

করায় উপকার পাওয়া গেল। ক্যাপ্টেন ঘোষণা 

করলেন আমর! ব্যাঙ্ককে নামছি। 

টাইম টেবলে ছিল ভোর ৪টায় ব্যাঙ্কক, তবে যে 

এত আগে? ক্যাপ্টেন বললেন, বব্যাক্কক টাইম! । 

বুঝলাম। পুবে চলেছি, সময়ও এগিয়ে গেছে। 

কলকাতার ঘড়ির রাত ছুটে! নানে ব্যাঙ্ককে রাত 

সাড়ে তিনটা । দেড় ঘণ্টার তফাৎ। তবুও প্লেন 

বেশ কিছুক্ষণ আগেই ব্যাঙ্ক পৌছে গেছে। 

কাস্টমদ্-এর পরীক্ষার্দির পর মালপত্র নিয়ে ৰি. ও. 

এ. সি-র বাঁসে উঠে ১৮ মাইল দূরে শহরে যখন 

পৌছুলাম তখনও বেশ রাঁত রয়েছে । থাই-ভারত 

লঙ্জে আমার থাকবার ব্যবস্থা আগে হতে নিদিষ্ট 
হয়ে আছে, কথা ছিল গুদের কেউ বি. ও. এ, সি-র 

শহরের অফিস থেকে আমাকে নিয়ে যাবেন। 

অতএৰ বি. ও, এ, সি-র অফিসেই নাম! গেল। 
বেশ লম্বা চওড়া গোলগাল এক ব্যক্তি আমাকে 

সন্নাসী দেখে করজোড়ে নমস্কার করে হিন্দীত্ে 
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বলে উঠল, আইয়ে মহারাজ । ইনি বি. ও. এ. সি. 
অফিসের দারোদীন। (পরে জেনেছিলাম ব্যাঙ্ককে 

যত অফিসে বা! বড় বড় বাড়ীতেও দারোয়ানের 

কাজ এবং শহরে ছধের ব্যবস1-গোরথপুরের এই 
হিন্দুস্থানী লোকদেরই প্রায় একচেটিয়া! । এদের 
স্থানীয় নাম “ভাইয়।” । এরা দেশের মতই কাপড় 
পরে-তবে হ্াামদেশের ভাবা শিথে নিতে 

হয়েছে )। 

দারোয়ানজী আমার জিনিসপত্র বাস থেকে 

নামিয়ে ঘরের এক পাশে রাখলো এবং আনাকে 

“পহ্থাকে নীচ” বসতে বললোঃ কেননা সেই শেষ 

রাত্রেও দস্তরমতো! গরম বোধ হচ্ছিল। ইতিমধ্যে 

অফিসের একটি কর্মচারী-_-মামি থাই-ভারত লঙ্জে 

যাব শুনে- বাসের ড্রাইভারকে এরস্থানের নির্দেশ 

দিয়ে আমাকে ওখানে পৌছে দিয়ে আসতে 

বৰললেন। তখনও আমাকে নিতে থাই-ভারত লজ 

থেকে কেউ বি. ও. এ. সি-র অফিসে আসেন নি। 

অনির্দিষ্ট কালের জন্তে এই অফিসে বসে না থেকে 

তাড়াতাড়ি ঠিকানায় পৌছে যাওয়াই সমীচীন মনে 

হল। দারোয়ানজজী আমার মালপত্র আবার 

বি. 9. এ. পি-র বাসে তুলে দিল। 

ঘুমন্ত ব্যাঞ্কক শহরের স্থৃশ্ত অন্্রালিকাঁশোভিত 
অনেকগুলি বড় রাস্তার মোড় ঘুরে প্রায় ২* মিনিট 
পরে বাস্ সিরিংফঙ স্ রোডে প্রশস্ত ময়দানযুক 

একটি বৃহৎ ব্যারাকের মতে! ছিতল বাড়ীর সামনে 

ঈাড়ালে!। বাড়ীর গাসে লেখা দেখলাম_-থাই- 

ভারত কালচারাল ল্ । তখনও ভোর হয়নি। 

ড্রাইভার আমার জিনিসপত্র গিয়ে গেটের ভিতর 

ঢুকে মক্বদ্রানে দাড়ালো, পিছনে আমিও এলাম। 

কিন্ত কোন লোকজনের সাড়াশব্দ নেই-_কেবল 

দুরে দোতলায় একটি ঘর থেকে অন্পষ্ট একটি 

বাজনার সুর ভেসে আসছিল। ড্রাইভারের কিছুক্ষণ 
ডাঁকাডাকির পর একতলার ঘর থেকে একজন 

£ভাইয়' বেরিয়ে এল--এখানকার দারোয়ানি। 

যাত্রীর চিঠি ২৩৯ 

করজোড়ে নমস্কার করে সে আমায় হিন্দীতে অভ্যর্থন। 

জানালো । বললোঃ আপনি আসবেন আমরা 

জানি, আপনার ঘরও ঠিক আছে, তবে চাৰি 
পপ্ডিতজীর কাছে ( পণ্ডিতজী অর্থাৎ লজের 

সেক্রেটারী ), তিনি শীন্রই এসে পড়বেন। আপনি 

বরং ততক্ষণ উপরে চলুন শাস্বীজীর কাছে। 

দোতলার সিড়ি উঠে প্রশস্ত বারান্দা এবং 

অনেকগ্চলি ঘর পেরিয়ে একটি কক্ষে নীত হলাম। 

আলো জলছিল, মেজেয় মাদুর পেতে একটি ভদ্র- 

লোক হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন। আমায় দেখে 

উঠে ধাড়ালেন এবং কমতি অমাক্িকভাঁবে হিন্দীতে 

অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে বললেন। কাপড়-পরা, 

খালি গ' গলার উপবীত, মুখে লগ্। গৌফদাড়ি। 

বুঝে নিলাম ইনিই শাস্ত্রীজী। ঘরের দেওয়ালে 
অনেক দেবদেবীর ছবি। মেজেতে এক কোণে 

আসন পাতা রয়েছে, তার সামনে কোশাকুশি। 

বুঝলাম এই ঘর থেকেই বাঁজনার শব্দ নীচে শুনতে 

পাওয়া যাচ্ছিল। 

শাস্মীজীর সঙ্গে গল্প বেশ জমে উঠলো । ইনি 

ব্যাঙ্কক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক । থাই 

ভাষায় সসস্কৃতের় প্রভাব সম্বন্ধে ভদ্রলোক অনেক 

তথ্যপূর্ণ কথা বললেন। 

সকাল হল। নান সেরে নিলাম। ইতিমধ্যে 

লজের সেক্রেটারী পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মা এসে হাজির 
হয়েছেন; বললেনঃ আপনাকে আনতে বি. ও. এ. 

(সি-র আফিপে একটি বাঙালী ভদ্রলোককে পাঠিয়েছি, 
প্লেন আগে এসে গেছে বলে তিনি আপনাকে 

ধরতে পারেন নি। ক্ষমা চাইলেন। বাঙালী 

ভদ্রলোকটিও কিছু পরে এসে উপস্থিত হলেন। 

ইনি ব্হু বৎসর ব্যাঙ্কে রয়েছেন। স্ত্বীথাই 
মহিলা । গুদের একটি মাত্র মেয়ে--বাংলা নাম 

রেখেছেন £অরুণা | মেয়েটি বাংলা বলতে পারে না, 

কিন্ত বাংলা দেশের উপর তার একটা টান আছে, 
চেহারাও আধা ভারতীয় আধা থাই। 
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লজের সেক্রেটারী পণ্ডিতজী এবং এ বাঙালী 

ভদ্রলোক তিন দিন আমার ব্যাঙ্ক এবং পাশ্ববর্তী 

অঞ্চলের অনেক জায়গ! দেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। 

থেল-ল্যাণ্ড বা! শ্তামদেশ প্রধানতঃ বৌদ্ধদেশ। 

ব্যাহ্ককের শত শত মন্দিরের মধ্যে প্রধান কয়েকটি 

দেখলাম। মন্দিরগুলির একটি স্বকীস় স্থাপত্য 

আছে। কাঠের তৈরী সৌধ ধেমন বিরাট, তেমনি 

উচু। সমগ্র মন্দির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এবং 
বিস্তুত প্রাঙ্গণের মধ্যে অনেকগুলি স্তর পার হলে 

তবে প্রধান মন্দিরে পৌছানো যায়। দক্ষিণদেশের 

মন্দিরের কথা মনে পড়ে। তিনট বুন্ধ-মুর্তি এখানে 

বিখ্যাত-_দৃপ্ডারমান বুদ্ধ? শয়ান বুদ্ধ এবং পান্নার 

তৈরী বুদ্ধ-মূর্তি (157757914 [3449 )। ভগবান 

বুদ্ধের দাড়ানো এবং শায়িত__ছুটি মুর্তিই অতি 

প্রকাণ্ড, মুখের ভাবও খুব প্রশাস্ত। শেষোক্ত 

পান্নার বুদ্ধ-মুর্ডিটি রাজপ্রাদাদের সংলগ্র একটি 

মন্দিরে রক্ষিত। মুর্তিটি খুব বড় নয়ঃ কিন্ত দেখতে 

ভারী সুন্দর। আমর! যখন গিয়েছিলাম তখন 

মন্দিরে পাঠ হচ্ছিল; শত শত নরনারী সশ্রদ্ধভাবে 

বসে শুনছিলেন। ঠিক আমাদের দেশের মন্দিরের 

পরিবেশ। এই মন্দিরের স্থবৃহত প্রাঙ্গণের চতুষ্পাস্বহ 

দালানে রাঁশাকণের চিত্রাবলী আক! রয়েছে। 

রামা়ণের অনেক নাম থাই ভাষায় কিছু কিছু 

রূপান্তরিত হয়েছে, ঘ্টনাবলীও কিছু কিছু বিকৃত 

হয়েছে, তবে মোট কাঠামোটি ঠিক আছে। 

ছু তিনটি বৌদ্ধ মঠেও গিয়েছিলাম। নান 

বয়সের শত শত ভিক্ষুক দেখলাম। শ্যামদেশে 

গৃহস্থকেও আজীবনের কোন একট। সময়ে কিছুকালের 

জন্ত ভিক্ষু হতে হয়। বৌদ্ধ মঠে অনেক বিস্যার্থী 

এবং ব্রন্মচাগীও নজরে পড়ল। এদেরও ভিক্ষুদের 

মতো বেশ, তবে সাদ! কাপড় । বৌদ্ধধর্ম শ্তামদেশে 

বেশ জাগ্রতই রয়েছে। 

ব্যাঙ্কক শহরটি দ্রুত পাশ্চাত্য শহরে রূপান্তরিত 

হয়ে চলেছে। সম্প্রতি আমেরিকা ফুক্তরাষত্ের 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৫ম সংখ্য! 

আর্থিক সহায়তায় রাস্তাথাটের বহু উন্নতি ঘটেছে 

শহরের পরিচ্ছন্নতা এবং যানবাহন ও যাত্রীদের 

নিয়মশৃঙ্খল! দেখে মুগ্ধ হলাম। মনে পড়লো! 

আমাদের রাজধানী কলকাতার কথা । শ্যামদেশ- 

বাসী তাদের রাজবানীকে কি করে ণত পরিফার 

রেখেছে, আমরা পারি না কেন? বার বার এই 

প্রশ্নটি মনে তোলপাড় করতে লাগলো । 

ব্যাঙ্কে বহু চীন! অধিবাসী আছে! চীনা 

এবং থাইর! পাশাপাশি বেশ গ্রীতির সঙ্গে বাস 

করছে-_স্বার্থের সংঘর্ষ বাঁধছে না; তবে চীনার! 

থাইদের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রমী, দোকানপসার 

টিনাদেরই হাতে । চীনা এবং থাইন বৈবাহিক 

আদান প্রদানও কিছু কিছু চলে। শহরের উপাস্তে 

একটি থাই পল্লীও একদিন দেখতে গিয়েছিলাম । 

শ্তামদেশে অন্কষ্টা নেই) ভাত এবং মাছ 

প্রধান থাবার। থাইবাসীদের মধ্যে জাতিভেদ 

নেই। এক জাতি, এক ভাষা, এক ধর্ম_ 

জাতীয় সংহতির দিক দিয়ে এ একটা সন্ত 

বড় কথ|। পুরুষরা বাঁইরে কাজকর্ম করে। 

গৃহস্থালী, বাঁজার হাট সব মেয়েরাই করে। থাই 

মহিলারা সাজপোষাকে ভ্রত পাশ্চাত্দেশের 

অনুকরণ করে চলছেন। ব্যাঙ্কক বিশ্ববিদ্তালয়টি 

দেখে আনন্দ হল। একদিন ব্যাঙ্কক থেকে দুরে 

গ্রামাঞ্চলেও বেড়াতে গিয়েছিলাম । ধানক্ষেত 

এবং নানা গাছপালার মাঝে ছোট ছোট বাড়ীগুলি 

দেখে বাংল! দেশের গ্রামের কথা মনে পড়ে । 

ব্যাঙ্ককের নদী, নদীর বুকে শ্যামদেশীক্ষ নৌকার 

আনাগোনা এবং নদীর তীরে বৃহৎ বৌন্ধমন্দির 

ওয়াট-অরুণ (অরুণ বা সুর্যোদয় চিত মঠ) 

দেখে ভাবী আনন্দ লাঁভ করলাম। 

গাম এবং ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাকৃতিক, 

ভাষাগত এবং ধর্মীয় সাদৃশ্য উপেক্ষার বস্ত নয়। 
থাই-ভারত কালচারাল লঙ্গ এই সাধৃশ্াকে পুরো- 
ভাগে রেখে উভগ়্ জাতির মধ্যে প্রীতি ও সাংস্কৃতিক 
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সংযাগ দৃঢ় করবার চেষ্টা করছেন। এদের কাজ 
যে থুব ব্যাপক প্রসারলাভ করেছে তা বলা চলে না, 

তবে এদের প্রচেষ্ট। প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই। জনৈক 

বাজালী সন্্যার্সা এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। 

দীর্ঘকাল ব্যাঙ্ককে থেকে তিনি থাই ভাষা আয়ত্ত 

করেছিলেন এবং থাই সংস্কৃতি সম্বন্ধে কয়েকখানি 

মূল্যবান গ্রন্থও লিখেছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি 

দেহত্যাগ করেছেন, কিন্তু ব্যাঙ্ককের অভিজাত এবং 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে তার নাম এখনও 

শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে। লজের লাইব্রেরীতে 

ভারতীয় ও থাই সংস্কৃতি বিষয়ক অনেক বই রয়েছে 

দেখলাম। লজ একটি বিদ্যালয়ও পরিচালন! 

করেন। 

ব্যাঙ্ককে ভারতীয়ের সংখ্যা কয়েক হাজার। 

এদের অধিকাংশই পাঞ্জাবী (শিখ ও হিন্দু উভয়ই) | 

এরা বেণীর ভাগ কাপড়ের ব্যবসা করেন। উত্তর 

প্রদ্দেশের “ভাইয়াদের কথা আগেই বলেছি। 

একদিন পুরোক্জ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের গৃহে তার 

প্ীপ্রীমায়ের অদোয-দ্দরশনঃ ২৭১ 

নির্বাচিত ভার তার বন্ধুদের একটি সম্মেলনে উপস্থিত 

হতে হয়েছিল। বছদিন ভারতবর্ষ ছাড়া হলেও 

এদের মনে ভারতের প্রতি টান এবং ভারতের 

স্ুথছুঃখের সহিত তাদম্ম্যবোধ কথাবার্তায় ফুটে 

উঠছিল) দেখে বড় আনন্দলাঁভ করলাম । এদের 

কেউ কেউ নেতাজী ম্ুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে 

এসেছিলেন। নেতাঁজীর ব্যান্ককে থাকার সময়ের 

কথ! এদের কাঁছে কিছু শোনা গেল। 

ব্যাঙ্ককের তিনটি দিন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির 

পরিবেশ বহুলভাবে অনুভব করেছিলাম । শ্যামের 

নরনারীর সমাজ এবং জীৰনরীতি ভারতীয়দের 

থেকে অবশ্ত অনেক আলাদা । কিন্তু জগত ও 

জীবনের প্রতি এশিয়ার যে একটি স্বকীয় উদার 

অনাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী আছে__তার ছাঁপথাইদের ভিতর 
আবিষার করতে দেরি হয় না। আমেরিকার 

ক্রমপ্রসারপশীল সংযোগ থাই-জীবনকে দ্রুত আচ্ছন্ন 
করতে থাকলেও সেই ছাপ মুছে যেতে বোঁধ করি 

এখনও ৰ্হ বিলম্ব আছে । 

শ্রীশ্রীমায়ের অদোষ-দর্শন' 
শ্রীমতী বীণাপাণি ঘোষ 

জশ্রীঠাকুরের এক একটি কথা শিষ়্ে ঝুড়ি ঝুড়ি 

দশন লেখা যার়”-_পৃজ্যপাদদ স্বামীজী এক সময় 
তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন। বন্ধুটি আশ্চর্য হয়ে 

কিছু বুঝিয়ে বলতে বলায় শ্ররামকষ্ণের “হাতি- 

নারায়ণ ও মাহুত নারায়ণ” গল্পটির অন্তর্নিহিত ভাব 

ত্বামীপী তাঁকে বুঝিয়েছিলেন তিন দিন ধরে। 

শান্মমমূহের সত্যতা যেন প্রমাণ করার অন্ত 

শ্রীরামকৃষ্ণ হ্হেচ্ছায় প্রার নিরক্ষর হয়ে এসে 

নিজ জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেলেন-সকল মত 
এবং সকল শাস্ববাক্য সত্য-স্থানকাল পাত্রভেদে। 

বড় বড় পণ্ডিত তীর শ্রাচরণ আশ্রন্ধ করে 

শাস্তিলাভে ধন্ত হয়েছিলেন। এসব তবু বুঝতে 

পারা! যায়, কিন্তু শ্রশ্রীমার এক একটি ছোট্র 

কথায় কত তত্ব আছে আমরা কি তার কিছু 

বুঝতে পারি ? 

মা জনৈক শিষ্যাকে বললেন, “মা দোবদৃষ্টি 

পরিত্যাগ করো” ; আরও বললেন, “মানুষের নিজের 

মনটি আগে দোষ করে,তবে সে পরের দোষ দেখে। 

পরের দোষ দেখলে অপরের কি ক্ষতি হয়? 

নিজেরই ক্ষতি, বআমারও আগে লোকের দোষ 

চোখে ঠেকৃতো, তারপর ঠাকুরের কাছে কেদে 

কেদে “ঠাকুর, আর দোষ দেখতে পারি না” বলে 

কত প্রার্থনা করে, তবে দোষ দেখাটা গেছে। 
দোষ তে! মাজ্ষ করবেই, ও দেখতে নেই, ওতে 
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নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে দেখতে শেষ- 
কালে দোষই দেখে ।” 

যোগেন্-মাকে মা বল্লেন, যোগেন দোষ কারুর 

দেখ না, শেষে দূষিত চোখ হযে যাবে” 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীর ত্যাগের পর মা বুন্দাবনে 

রাধারমণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, 'ঠাকুর, 

আমার দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও, আমি যেন কারুর 
দোষ না দেখি।” 

নহবতে বাসকালে জ্যোত্মাপ্লাবিত রজনীতে 

চাদের দিকে চেয়ে মা বললেনঃ “তোমার জ্যোতঙ্গার 

মত আমার অন্তরটি নির্মল হোক্।+ 

কিন্ত আমর! সাধারণতঃ কি করে থাকি? 

কারুর দোষ যর্দি চোখে পড়ল, আবার সে যদি 

নিজ-জন বা সম্তানা্দি হয় তবে তো বেশ করে শাসন 

করে ছাড়ি, আর যর্দি তত নিকট সন্বঙ্ধ ন! 

হয়ঃ তবে তার দোষের নিন্দা! করিঃ সমালোঁচন! 

করি। তারপর ৫বাৎ যদি সে দোষটা নিজের 

না! থাকে তবে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ বা একটু 

গর্বও অনুভব করে ফেলি। আর মায়ের কথ 

মনে করে হয়ত বাঁ ৰলি-ধারা সাধুসন্ত, লোকসজ- 

বর্জিত, অরণ্য-পর্বত গুহাবানী তাদের দোষদুষ্টি না 
থাকার সুযোগ থাকতে পারে ; কিন্ত আমরা সংসারী 

মানুষ, নিয়ত ছেলেপুলে লোকজন নিয়ে চলতে 

হয়। আমরা কি করব? যেন দোষদৃষ্টি থাঁকাট 

খুবই সঙ্গত। 
মাকে আমরা! কিভাবে দেখেছি? আমাদের 

ব্লৰার কোনও উপায় নেই যে, মা আমাদের মতো! 

ংসারের জালা ভোগ করেন নি। মা আমাদের 

মতই হয়ে রাধু-নলিনী-মাকু-ভৃদেব প্রভৃতি ছেলে- 

মেজেদের নিয়ে যেন কতই জড়িয়ে রয়েছেন, তাদের 

জন্তু কত ভাবনা, কত চিস্তা। নিজে মহামায়! 

হয়েও আমাদের দেখিয়ে গেলেন ছেলেমেয়ে নিয়ে 

তাদের জন্ত কত ভাবনা চিন্তায় মায়ায় জড়িয়ে 

থাকা। ম| মহামায়া» মায়াতীতা ;) গুপমমী হয়েও 

উদ্বোধন [ ৫৯তম ব্্ষ-- ৫ম সংখ্যা 

গুণাতীতা ? নিলিপ্তা, ৰাধুর মতই নিবিকার;) সুজন 
হুর্জন সকল সম্ভানকেই সমভাবে কোলে ঠাই 
দিয়েছেন। আমাদের চোখের সামনেই সংসার 
চিত্র ধরে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, অরণ্য-পর্বতবাসী 

ন1 হয়েও দৌষদৃষ্টি ত্যাগ করা যায় এবং কেমন করে 
কর! যায়-_আমাদের তাই শেখাতেই মায়ের 

শশ্রুঠাকুরের কানে কেঁদে বলা “ঠাকুর দোযদৃষ্টি 
ঘুচিয়ে দাও ।” আময়! যদ্দি মনে বুঝি দোববৃষ্ট 
দোষীর চেয়ে আমার নিজেরই বেশী ক্ষতি করে এবং 

সেটি ছাড়তে ঠাকুরের কাছে কেঁদে প্রার্থন! করি-_ 
তবে তা যাবেই যাবে। আমাদের প্রতি মায়ের এই 
শিক্ষা এবং আদেশ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছিলেন, “ওরে আমি 

ষোল টাং করে গেলুম তোর! এক টাংও তো 
ক্রৰি। ঠাকুরের কাছে মা আমাদের সহজসাধ্য 

প্রার্থনাটুক করেই নির্মল হবার ছাচ তৈরী করে 

গেছেন, যাতে আমর! তাতে ঢেলে সহজে নিজেকে 

গড়তে পারি। 

শ্রশ্রুঠাকুরের এই সব ভাবসমাধি ভক্তঙ্জনের 

নিত্য প্রত্যক্ষ ছিল, মার আমাদের সবই গোপন। 

পুজনীয় স্বামী প্রেমানন্দজী বলেছিলেন, “মাকে কে 
বুঝবে? রাজরাণী হয়ে ঘর নিকুচ্ছেন, আমরা যা 

হজম করতে পারি না, সৰ মার কাছে চালান করি, 

ম! সব বুকে তুলে নিচ্ছেন ।” 

শ্ীশ্ুচস্তীতে মায়ের রূপ পাঠ করি, “বিশ্বাত্মিক 

ধারয়সীতি বিশ্ব”; মা আমাদের বিশ্বাত্সিক! হয়েই 
বললেন, “মা, জগৎ তোমার” | 

মায়ের কাছে সধসৎ সধাঁই সমান। চিরদিনই 
মা সেবাবুদ্ধিতে আমাদের বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করতে-_ 

সবার সেব! নিজে হাতে করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, 
এবং ছোট্ট একটি কথ! বললেন, “তুমি জগতের? | 

বিশাল মহীরুহ যেমন ছোট্ট একটি বটবীজের 
মধ্যে লুকানো থাকে, মায়ের এই ছোট্ট ছোট 
কথাগুলির উপরও ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন লেখা যায়। 



সমালোচন। 
[900)198 (কুভ্ত )--্দিলীপকুমার রায় 

ও শ্রীমতী ইন্দির! দেবী প্রণীত, প্রকাঁশক--ভারতীয় 

বিস্তাভবন, বোম্বাই । পৃষ্ঠাঁ-২৯৪+২৮ ) মূল্য-_ 
১৮* আনা। 

১৯৫৯ থুঃ প্রয়াগে অনুষ্ঠিত সর্বভাঁরতের জাতীয় 

ধর্মমহামেল সম্পর্কে লেখা ইংরেজী বই। কে. এম্. 

মুদ্সী-লিখিত মুখবন্ধে যথার্থই উত্ত হইয়াছে, কুস্তে 

সমাগত প্রকৃত সাধুসন্ন্যাসীর সহিত বহু প্রতারকও 
মানুষের মনে দাগ রাখিয়া যায়) লেখকদের 

দৃষ্টিতে কিছুই এড়াস্থ নাই। এগারটি অধ্যায়ে 

পধায়ক্রমে তাহারা কুস্তের পৌরাণিক ইতিহাস, 

সাধুদশনে আধ্যাত্মিক উদ্দীপন! নিপুণভাবে শিল্পীর 
তুলিকায় ফুটাইয়৷ তুলিদ্লাছেন। কয়েকটি চিত্র 

পুস্তকথানিকে সমুন্ধ করিয়াছে। কুস্ত সময়ের 

কথা ছাড়াও অন্ত সময়ের অনেক সাধুসস্তের 

কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়ছে। 
উশ্বরদর্শন _শ্ীযোগেন্ত্রনাথ সরকার কর্তৃক 

সম্পাদিত ও ফানীতলা, নবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত । 
পৃ্ঠ1--৪২ ; মুল্য দশ আনা । 

ঈশ্বরদর্শন অতি দুর্লভ এবং অপ্রকাশ্ত । তাহা 

হইলেও ঈশ্বরদর্শন স্থন্ধে অবগ্ত জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য পুত্তিকাখানিতে আছে। লেখক 

শ্ীধোগেন্্রনাথ সরকার যৌবনে বিগ্লবপথে 

তারতমাতার শৃঙ্খলমোচনে সক্রিন অংশ গ্রহণ 

করেন। পরবর্তী কালে কিরূপে তিনি সাধন্পথে 

অগ্রসর হন, তাহা এই বইটিতে প্রকাঁশ করিয়াছেন। 

জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্াম কর্মযোগে ইঈশ্বরদর্শন। তথা 

প্রণাম ও গায়ত্রীমন্ত্রে ঈশ্বরের শ্বরূপ উপলব্ধির বিষয় 

আলোচিত হইয়াছে । নাম ও ভাবের মহিমি 

বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা 

বলিগ্পাছেন; এমন অনেক কথা পরিবেশন 

করিয়াছেন যাহ! লিপিবদ্ধ না করাই সমীচীন 

ব্যক্তিগত সাঁধনপ্রণালী প্রকাশ করা অনাবশ্তক | 

পুস্তিকাটিতে অনেকগুলি ক্রুটি পাঠকবর্গের চোখে 

পড়িবে; গীতা হইতে গ্লোকাংশের উদ্ধ'তি এবং 
গায়ত্রী মস্ত্রটও নিভূল নয়। 

-জীবানন্দ 

ভারতের রাষ্ট্রবিবভ'ন- শ্রীতীন্দ্রমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; প্রকাঁশক-_ প্রবর্তক পাঁব- 
লিশান ৬১নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাঁতা-১২। 
পষ্ঠ1__-১** 7 মুল্য ৯।* টাক!। 

শ্ীযুক্ত যভীন্ত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন 

প্রবীণ চিন্তাশীল লেখক। সমগ্র বঙগসাহিত্যের সঙ্গে 

তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। আলোচ্যমান গ্রন্থখানির 

সঙ্গে তাহার সে পরিচয়ের সম্বন্ধ নাই। 

এই গ্রন্থে তিনি ভারতের শাস্নপদ্ধতির একটা 
এ্রতিহাসিক আবেষ্নীর স্ব করিয়াছেন। এবং 

আমাদের দেশের রায় এতিহোর সঙ্গে সামঞজস্ত 

রক্ষ। করিয়া ভারতের দশাবিপর্ধয়ের পর প্রবর্তিত 

নব শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে স্থচিস্তিত মতামত ইহাতে 

প্রকাশ করিয়াছেন। এই আলোচনায় কোন 

উদ্ম। নাই__ শান্তসংঘতভাবে এই বিষয়ের আলোঁচন! 

করিয়াছেন। ইহাতে তিনি যে চিন্তাশীলতার 

পরিচয় দিয়াছেন_-তাহ1 আঅনন্তসাধারণ। সবচেক়ে 

লক্ষ্যের বস্ত-শ্বদেশের ই্টানিই সম্বন্ধে তাহার 
আন্তরিক ও অকপট উদ্বেগ। গ্রন্থথানি ছাত্রগণের 

পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং প্রত্যেক বিস্তালয়ের ও 

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পাঠাগারে ইহার স্থান হওয়া 
উচিত মনে করি। 

--শ্রীকালিদাস রায় 

আরাবল্লীর আড়ালে- শ্রামতী জ্যোতির্সয়ী 
দেবী প্রণীত, প্রকাশক- জেনারেল প্রিপ্টা” যাও 

পাঁবলিশার্ন, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। 
পৃষ্ঠা-_১১৪, মূল্য ১॥* টাকা। 



২৭৪ 

আলোচ্য পুস্তকথানি রাজস্থানের অন্তঃপুরের 

কাহিনী সম্বলিত ছয়টি গল্পের সম্টি। পাত্রপাত্রী 

কারনিক হইলেও কাহিনীগুলিতে ঘটনার ছায়া 

বিমান) গ্রহ্রী-বেছিত রাজস্থানের অন্তঃপুরে 
বাল্যকালে লেখিকার আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণে যাতায়াত 

ছিল। সেই সময়ের স্বতি পুস্তকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
অন্তঃপুরের বিলীদ বৈভব ও এশ্বর্ধের পথে তিনি 
সেখানকার নাপীদের যে করুণ কাহিনী ব্যক্ত 

করিয়াছেন তাহাতে পাঠকের হৃদয় সমবেদনায় 

দ্রবীভূত হয়। 

শ্রীদেবেশ দাশের “রাজোয়াড়া'য় পড়িয়াছিলাম 
রাজস্থানের বহির্বাটার কথা ও রাজনীতি, আর এই 
পুস্তকে পাওয়া যায় সেখানকার অন্তঃপুর ও রাজ- 

পরিবারের কথা, তাহাদের আচার-ব্যৰহার ও ভীৰন- 

মরণের চিত্র । 
_বিদেহানন্র 

আশ্রম--( একাদশ বর্ষ, ১৩৬৩ )-- সম্পাদক 

_শ্রশিশিরকাস্তি ভট্ট, প্রকাশক-_স্বামী পুণ্যানন্দ, 
রামকষ্চ মিশন বালকা শ্রম, রহড়!, ২৪ পরগন|। 

পৃষ্ঠাঁ_-৮৪। 

বালকা শ্রমের মুমুদ্রিত এই বাধিক পত্রিকাখানি 

পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইলাম । বিভিন্র ধরণের 

প্রবন্ধ ও কবিতায় সমৃদ্ধ পত্রিকাটিতে শিক্ষা ও 

গরশ্থাগার সন্ধে লিখিত রচনাগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। আশ্রম-সংবাদ এবং আলোক-চিত্রগুলি শিক্ষা- 

প্রতিষ্ঠানটির বহুমুখী উন্নতি ঘোষণা করিতেছে । 

বিবেকানন্দ ইনষ্রিটিউশন্ পত্রিক] (স্বামী 
শিবানন্দ স্মরণে) ত্রিংশ সংখ্যা, ১৩৬৩। ছাত্র- 
সম্পার্দক-শ্রীশ্তামল চক্রবর্তী ও শ্রীঞ্গন্নাথ আট্য; 
১০৭ নেতাতী সুভাষ রোড, হাওড়া_হইতে 
উন্থধাংশুশেখর ভট্রাচার্ধ কতৃক সম্পাদিত ও 
প্রকাশিত। পৃষ্ঠা -_*৪। 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_-৫ম সংখ্যা 

২৯টি প্রবন্ধ ও কবিতাঁর সমাবেশে মাঝে মাঝে 

পুজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীমৎ ম্বামী শিবাননদজীর 
কথা সন্নিবেশিত করিয়া এই পত্রিকাটি তাহার 

স্থৃতি-অর্থ্য রূপে রচিত হইয়াছে । আচার নন্দলাঁল 
বস্থুর লেখা-চিত্র অবলম্বনে একটি ছাত্রের অঙ্কিত 

ভাবে নৃত্যরত শ্রীরামকৃষ্তের ছবিথানি উল্লেখযোগ্য । 

অনেকগুলি আলোকচিত্র প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন 
কর্মধারার পরিচয় দিতেছে । 

অঘ্লন--( ২য় বর্ষ, ৪র্থ অঙ্ক) ১৯৫৬) 
সম্পাদক দেবেন্দ্রকুমার সত্যনারারণ মিশ্র, ৩নং 

পতুণীজ চার্চ, শ্রপ্রতাপমিং বেদ দারা প্রকাশিত। 

অখিল ভারত অণুব্রত সমিতির এই হিন্দী মুখ- 
পত্রে সম্তবাণী, (নৈতিক পথ, বিশ্বশান্তি ও আধ্যাত্মিক 

সমন্তা-বিষস্বক বহু প্রবন্ধ অহিংস জৈন্ধর্মের দৃষ্টিকোণ 
হইতে লিখিত হইয়াছে। 

ক্রযাজ-_( তীর্থাঙ্ক, ৩১তম বধ, প্রথম সংখ্য1) 

গোরখপুর গীতা! প্রেস হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠ/_ 
৭০৪, সুচী ৩২ 7 মূল্য 90* টাকা। 

ভারতের চতুর্দিকে বিরাজিত আঠারো শতের 

উপর তীর্থের সচিত্র বিবরণ পাঠকের মনকে অজ্ঞাত- 

সারেই তীর্থযাত্রীতে পরিণত করে। ২১টি প্রধান 

গণপতি-ক্ষেত্র, ১০৮টি দিব্যশিব-ক্ষেত্র, ২৭৪টি 
পবিত্র শৈবস্থল, ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গ ; ১০৮টি দিব্য 
বিষুস্থান, ১৮টি বৈষ্ণবন্থল ; ১৮ দিব্য শক্তিতীর্থ, 

৫১টি শক্তিপীঠ এবং ১২টি প্রধান দ্রেবী-বিগ্রহের 

বর্ণনা গ্রন্থটকে অসাম্প্রদায়িকতাঁর মহান্ ভাবে 
গৌরবাঘিত করিয়াছে । থহু রডীন ও একবর্ণের 
চিত্র, মানচিত্র, শ্তব ও ভ্ঞোত্র,। এমনকি তীর্থ- 

বিশেষের পু্াপদ্ধতি পুম্তকখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। 
হিন্দীভাষায় অভিজ্ঞ তীর্থধাত্রীদদিগের পক্ষে ইহা 
একখানি অমুল্য অপরিহার্য গ্রন্থ। 



রামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 

জীরামকৃষ্ত জত্মাসব 
আসানসোল 2 শ্ররামকৃষ্জ মিশন আশ্রমে 

ভগবান শ্রীরামকষ্খের জন্মোৎসৰ মহাঁসমারোছে 
অনুচিত হইয়াছে । ১৯শে এপ্রিল শুক্রবার পুণ্য- 

প্রাতে ভগবান ই্রারামকৃষ্জের প্রতিকৃতি হস্তিপৃষ্টে 

স্থসজ্জিত সিংহাসনে এবং দেবী সারদামণি ও স্বামী 

বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিছয় সিংহাসনে স্থাপন 

করিয়া নগর প্রদক্ষিণ কর! হয়। শোভাধাত্রায় 

আশ্রমবিগ্তালয়ের ছাত্রবৃন্দ ব্যতীত স্থানীয় আরও 

চারিটি বিগ্ভালয়ের ছাত্রবৃন্দ যোগদান করিয়া ইহার 
সৌষ্ঠৰ ব্ধন করে। শোভাবাত্র! আশ্রমে আসিয়া 

সমাপ্ত হইবার পর মন্দিরে শ্রশ্রঠাকুরের বিশেষ 
পূজা ভোগারতি ও হোম সম্পন্ত হয়। সন্ধ্যায় 

শ্ররামকৃষ্ণের দিব্য জীবন ও অমৃতময়ী বাণীর 

আলোচনা-সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব রেলওয়ের 

জেনারেল ম্যানেজার শী এস্. শাঙগ পাণি। 

সাহিত্যিক শ্রীনৃপেন্দ্রকষ্চ চট্োপাধ্যায় ৪ স্বামী 

হিরণয়ানন্দ ও হিন্দী বত্তগ শ্রী এস. তারাল 

বিভিন্ন দৃষ্টিভী হইতে শ্রমভগবানের জীবনবেদর 
পর্ধালোচন! করেন । 

২*শে এপ্রিল বিশ্বগননী দেবী সারদামণির 

স্মরণবাঁসরে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর রমা চৌধুরী, 
অগ্তান্ত বক্তাদ্দের মধ্যে ছিলেন ডক্টর তীন্দ্রবিমল 

চৌধুরী এবং স্বামী রঙগনাথানন্দ। এই দিনের 
সভার বিশেষ আকর্ষণ ছিল সঙ্গীত-শিল্পী শ্রগৌরী- 

কেদার ভট্টাচার্ধের মাতৃসঙ্গীত। 
২১শে এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দের ম্মরণ- 

মহোৎসবে প্রভাত হইতে আশ্রম-প্রাঙ্গণে ভাগব্ত- 
পাঠ, স্থানীন শ্রীগৌরাজ-নাম-গ্রচার-সমিতির পালা- 

কীর্তন উৎমবে সমবেত অগণিত ভক্ত নর-নারীর 

প্রাণে বিমল আনন্দ দান করে। এই দ্রিবস বেলা 
১১টা হইতে ৩ট। পর্বন্ত প্রায় তিন সহম্ীধিক নর- 

নারায়ণকে বসাইরা ষত্ব সহকারে প্রসাদ দেওয়া 

হয়। সন্ধ্যার স্বামী রঙ্গনাথানন্দের ইংরাজী বক্তৃত। 

শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে। কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, 

স্থানীয্ব কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীভবরঞ্জন দে এবং স্থামী 

হিরণ্য়্ানন্দ ত্বামীজীর বাণী বিশ্লেষণ করিয়। বমান 

ভারতের নবরূপায়ণে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান 
এবং বুবকবৃন্দের প্রতি তাহার উদাত্ত আহ্বান 
সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। উৎসব উপলক্ষ্যে ২২শে 
এপ্রিল পারিতোধিক বিতরণ অসুঠিত হয় । 

কাথি 2 গত ৬ই, ৭ই ও ৮ই বৈশাখ কাথি 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকুষ্চ পরমহংসদেবের ১২২তম 

জন্মোৎসব মহাসমারোকে অনুঠিত হইয়াছে । প্রথম 
দিবস পূর্বাহে পুজা চণ্তীপাঠ ও সন্ধ্যায় স্বামী 

সুশীস্তানন্দ কতৃক ছায়াচি্রযোগে বক্তৃতা এবং 

স্থানীয় শিল্লিগণ কর্তৃক ভজন ও উচ্চাদ সঙ্গীত হয়। 

দ্বিতীয় দিব অপরাহে লোকসভার সদশ্ত শর প্রথ- 

নাথ বন্দ্োপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভায় 

অধ্যাপক শ্রভুবনমোহন মজুমদার এবং উদ্বোধনের 

সম্পাদক হ্থামী নিরাময়ানন্দ “ধর্ম কিঃ ও কেন 

প্রয়োজন ?” বুঝাইয়া বলেন । তৃতীয় দ্বিবস প্রাতে 

ভজন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামূত পাঠের পর মধ্যাহ 

হইতে বৈকাল ৪ ঘটিক! পর্যন্ত শ্রীহরিনাম সংকীর্তন 
ও প্রসাদ ব্তিরণ হয়। সংকীর্তনে বিভিন্ন পল্গী 
অঞ্চলের অন্যুন দশটি কীর্তন দল অ শ গ্রহণ করেন। 

তাহাদের সম্মিলিত মৃদঙ্গবাদন, নৃত। ও মধুর কীতনে 

আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। কয়েকটি 

বালকের মৃদঙ্গবাদন এবং দুইটি বালকের মধুর কীর্তন 
সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। সন্ধ্যায় অতিরিক্ত 

জেলাশাসক শ্রীহশোদকান্ত রায়ের সভাপতিত্তে একটি 

সভায় শ্রাশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেন শ্রীমমুলাভূষণ সেন 
এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ। বকৃতান্তে সভাপতি 

রচনা-প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। 



২৭৬ 

মনসাদ্বীপ (২৪ পরগনা )$ গত €ই এপ্রিল 
রবিবার, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রারামকষ্চদেবের 

জন্মোৎসব বিশেষ উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 

প্রাতে পুজাপাঠের পর মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের 
এক শোভাযাত্র! গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। বৈকালে 

কথামত পাঠের পর স্বামী নিরাময়ানন্বজীর সভা- 

পতিত্বে এক মহতী জনসভায় আশ্রম-সম্পাদক 

ত্বামী রথুবীরানন্দ, হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক 

শ্রীন্থুধীরকুমার মাইতি প্রভৃতি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের সাধনা ও বাণী আমাদের জাতীয় জীবন 

গঠনে অপরিহার্ধ। বেতারকথক শ্রস্্রেন্দ্রনাথ 

চক্রবর্তী বন্তৃতা ও কথকতার মাধ্যমে সরল ভাষায় 

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য আবিাব কাহিনী বিবৃত করিয়া 

পল্লীবাসীদের মুগ্ধ করেন। 

সভাপতি বলেন, কমী ব1 কর্মের প্রতি নয়-_ 

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতের আদশের প্রতি অনুরাগ 

জন্মিলেই আমর! শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ধরিতে 

পারিব। উত্সব-কমিটর সম্পাদক শ্রন্ষগন্সাথ 

মাইতি কাধবিবরণীতে ব্যক্ত করেন_গত ত্রিশ 

বৎসর ধরি! রামকঞ্চ মিশন কি-ভাবে এই দ্বীপে 

শিক্ষ! বিস্তারের কাধ চালাইতেছেন, এই আনন্দ- 

উত্সব তাভারই একট স্বত:স্কৃর্ত প্রকাশ। 

প্রায় ছুই সহ পল্লীবাসী পরিতৃপ্তির সহিত 

গ্রসাদ ধারণ করিয় রাত্রে প্রাক্তন ছাত্রগণ-কতৃকি 

অভিনীত দঁশবাজী' যাত্রাভিনর় দর্শন করে। 

রাচিঃ রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১০ই ও ১১ই 
এপ্রিল শ্রীরামরুষ্ণদেবের জন্মোৎ্মৰ অনুষ্ঠিত হয়। এ 

উপলক্ষ্যে স্থানীয় বাংলা স্কুলে সঙ্গীত-প্রতিযো গিতা 

এৰং হ্থামী জ্ঞানাত্সানন্দজ্ীর সভাপতিত্বে ছুর্গা- 

বাটাতে একটি সভান় শ্রাচিত্তরঞ্জন দত্তগুপ্ত সুললিত 

কণ্ঠে একটি গান গাহিবার পর অধ্যাপক বিষুখপদ 
নারায়ণ ওঝা হিন্দীতে ও স্বামী ত্যাগীর্থরানন্দজী 
বাংলায় ওজস্ডিনী ভাষায় ভগবান শ্রারামকৃষ্েের দিব্য 

জীবন সম্বন্ধে আলোচন! করেন। শ্রদ্ধেয় সভাপতি 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্--৫ম সংখ্য। 

মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের বৈশিষ্ট্য ও সমাজে 

উহ্থার সার্থক রূপায়ণ সম্বন্ধে একটি পাপ্ডিত্য পূর্ণ 

ভাষণ দেন। জন্মতিথি-দিবসে আশ্রমে পূজাপাঠ 
ও হোমের পর ২২০০ ভক্ত আদিবাসী প্রসাদ পান । 

ময়মনসিংহ (পূর্ব পাকিস্তান ) £ গত ২৫শে 
মার্চ সোমবার হইতে ৩১শে মার্চ রবিবার (বাংল! 

১১ই হইতে ১৭ই চৈত্র, ১৩৬৩ সন) সপ্রদিবসব্যাপা 

ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম সেবাকেন্দ্র 

যুগাবতার শ্রশ্রীরামরুষ্খ পরমহুংস্দেবের শুভ- 

জন্মোৎসব মহানন্দে উদ্যাঁপিত হইল। 

২৫শে হইতে দিবসত্রয় প্রাতে শুশ্রঠাকুরের 

পূজ! সঙ্গীতাদি অনুষ্ঠিত হয়, সান্ধ্য আরাব্রিকের 
পর ছায়াচিত্রযোগে গ্রশ্ঠাকুর, শ্রম! ও হামীজীর 

জীবনী ও বাণী--স্বামী প্রণবাত্মানন্দম কতৃক 

আলোচিত হয়। ২৮শে অপরাহু ৫ ঘটকান্ন এক 

মহতী জনসভা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও তাহার 

প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর! হয়। 

২৯শে প্রতযাবষে মঙ্গলারতি ভজনঃ মধ্যাহ্ছে 
যোড়শোপচারে শ্শ্রঠাকুর, শ্রুখীমা ও স্বামীলীর 

পুজার্চনা! ও ভোগরাগ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়। 

অপরাহ্র ২ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিক| পধস্ত 

জাঁতিধর্সনিবিশেষে চারি সহস্রাধিক নরনারীর মধ্যে 

প্রসাদ বিতরণ কর! হয়। 

৩*শে ও ৩১শে ছায়াচিত্রযোগে “শ্রারুষ্ণ-চরিত্র” 

ও “আর্ধসভ্যতা” সম্বন্ধে বিপুল জনসমাবেশের 

সম্মুখে মনোজ্ঞ বিবৃতির পর এই আনন্দোৎসবের 

সমাপ্তি ঘটে। 
বাগের হাট (পূর্ব পাঁকিন্তান ) £ শররামকৃষ্ণ 

আশ্রমে ভগবান শ্রারামকষ্দেবের শুভ জন্মোথ্সৰ 

গত ২২শে চৈত্র শুক্রবার ১৩৬৩ (৫.৪.৫৭ ইং) 

মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হুইয়াছে। ভোর 
৪॥ট| হুইতে ১২ট! পর্বন্ত মঙ্জলারতি, ভজনসঙ্গীত। 
বিশেষ পুজা, ছোম গীতা ও চণ্ডী পাঠ এষং ১টা 

হইতে প্রসাদ বিতরণ হয়। তিন সংমবাধিক তক্ত নর- 



জৈষ্ঠ, ১৩৬৪ ] 

নারী জাতিধর্মনিবিশেষে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। 

বৈকাল €টায় সাধারণ সভার সভাপতি হন স্বামী 

প্রণবাত্মানন্দ। সভার প্রারস্ভে আশ্রমের বাৎসরিক 

কাধ-বিবরণী পাঠ করা হয়। পরে বক্তৃতা করেন-_- 

স্বামী শর্ানন্দঃ শ্রানশ্বিনীকুমার দাস (উকিল), 

শ্রত্বৃপেশচন্দ্র আইচ (উকিল), মৌ কে. নওয়াজ 
( প্রফেসর, বাগেরহাট কলেজ), শ্রীশিবনারায়ণ 

রায় (ঢাকা)। সন্ধ্য! ৭॥টায় স্বামী প্রণবাত্মানন্দ 

শ্রীরামকৃষ্ণের লীব্ন ও বানী সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে 

বক্তৃতা গ্রদান করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ- 

বধন করেন। রাত্রি ৯টায় রামায়ণ গান হয়। 

পরদিন ২৩শে চত্র শনিবার টবকাল টোয় 

গীতাপাঠ করেন পণ্ডিত হ্ৃষীকেশ বিগ্ারত্ব। সন্ধ্যা 

টায় স্বামী প্রণবাত্বানন্দ ছাঁয়াচিত্রযোগে আধ 

সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে ফল মিষ্টি 

প্রসাদ বিতরণান্তে উৎসবের কাধ সমাপ্ত হয়। 

স্বামী অখগ্ডানন্দজীর স্মৃতি-পুজ1--সার- 
গাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত (৯.৪.৫৭) ২৫শে 

চত্র ১৩৬৩- শ্রু্রঅক্পপূর্ণাপূজাদিবসে শ্রীমৎ স্বামী 
অথণ্ডানন্দজী মহারাজের স্বৃতিপূজা-উত্সব সমারোহে 

সম্পন্ন হইয়াছে । মঙ্গলারতি, বিশেষ পুজা, 
হোম» ৬চগ্ডীপাঠ ও ভজনাদি-মাধ্যমে সারাদিন 

আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিগ্রহরে স্বামী 

অন্নদাননদজী স্বামী অথগাানন্দ মহারাজের জীবন ও 

সেবাব্রত ব্ষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা! করেন। 

অপরাহে একটি জনসভার শ্রুমৎ স্বামী প্রেমেশা- 

নন্দজী, স্বামী অনদানন্দ ও শ্রানারাযণচন্দ্র ভট্টাচা 

স্বামী অথগ্ডানন্দীর পুণ্য জীবনী অবলম্বনে হৃদদয়- 

গ্রাহী বক্তৃতা করেন। প্রায় ৬০* নরনারী প্রসাদ 

গ্রহণ করেন। 

শাখাকেন্দ্রের কার্যবিবরণী 

লক্ষ্ৌ হ লক্ষ রামকুষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের 
১৯৫১-৫৫ সালের কাধবিবরণীতে পাঁচ বছরের 

উল্লেখযোগ্য কর্সব্যাপৃতি প্রকাশিত হুইয়াছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ৭৭ 

চিকিৎসা : এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক 

উ্তয় বিভাগে 'এই পাচ বছরে যথাক্রমে ১,৪১০০৮ ; 

২১০ ২১৫৭৮) ১,১২১০১১) এবং 

১৯৯,৭৪২ জন রোগীর চিকিৎসা! করা হইয়াছে; 
ইহাদের মধ্যে অন্ত্রচিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যাও 
অন্ততুক্ত। ১৯৫৫ খৃঃ গুড় ভুধ এবং মাথন 

শিশুদের স্বাস্থ্যোন্গতির জন্ত বিতরিত হয়। 

শিক্ষা £ এই বিভাগে একটি লাইব্রেরি ও 
একটি অবৈতনিক পাঠাগার পরিচালিত হয়। 

গ্রন্থাগারে ৬২১০ খানি বই আছে, পাঠাগারে ৬টি 
দৈনিক ও ২৯টি সামগ্িক পত্রিকা লওয়া হয়। 

বর্তমানে গ্রন্থাগারের সভ্যসংখ্য। ২১২; পাঠাগারের 
দৈনিক উপস্থিতি ২৪। নিয়মিত ধর্মসভার অনুষ্ঠানে 

স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষভাবে আকুষ্ট হইতেছেন। 
পাটন। 2 পাটন! রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের 

১৯৫৬ খৃঃ বাধিক কাধৰিবরণী আমরা পাইয়াছি। 
আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক ও গ্্যালোপ্যাথিক 

চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিতের সংধ্যা যথাক্রমে 

৬৯,৬৬৭ ( নুতন ৭১৭৫২ ) এবং ৪০,৬৬৩ | 

প্রধানতঃ আনুমত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্য 

স্বাপিত “অভভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্তালয়ে” ছত্রি 

ছিল ১৬ জন। গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ২৪২৬, 
পঠনার্থে প্রদত্ত সংখ্যা ২৩২৭। পাঠাগারে ৬টি 

€দনিক এবং ২২টি মাসিক ও সাগ্াছিক পত্রিক' 

নিয়মিত আসিয়াছে । ২৫০টি ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা ও 

আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 

১১৬৪৪৭৫৭ ) 

গ্রন্থাগারের একতলার নির্াণ-কাধ আলোচ্য 

বর্ষে শেষ হয় এবং ভারতের উপরাস্ত্রপতি ডক্টর 

রাধাকৃষ্ণন্ ম16 মাসে ভাহার দ্বার উদ্ঘাটন করেন। 

দ্বিতল নির্ীপ করিয়া গ্রন্থাগারটি সম্পূর্ণ করিবার 
জন্ত কেন্দ্রীর সরকার ৬*,০** টাক! দিয়াছেন, 

নির্মাণকার্ধ চলিতেছে । 

মায়লাপুর; মাদ্রাজ £ শ্রীরামকষ্ণ মঠ দাতব্য 

চিকিৎসাপয়ের ১৯৫৬ থুষ্টাব্ধের কার্ধ-বিবরণী আমর! 



১৪ 

পাইয়াছি। এই বৎসরের শেষের দ্িকে দাতব্য 

চিকিৎসালম্ন বিভাগের 'ভ্রীশ্রীমা-শতবাধিকী স্মারক 

ভবন” শ্রীমৎথ স্বামী বিশুন্ধানন্দ মহারাজ কর্তৃক 

উদ্ঘাটিত হয়। এখানে বিশেষভাবে চোখ, কাঁন- 

নাক-গল! [5-বি-া] এবং অস্ত্রোপচার-শাথাগুলি 

বিশেধজ্ঞের তত্তাবধানে পরিচালিত হইৰে। আধুনিক 

যন্ত্রপাতি সমদ্বিত এই বিভাগ এতদঞ্চলের বহুদিনের 

অভাব দূর করিয়াছে । 

গ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয়ভাবে 

বিবিধ 
কলিকাতা ঃ বিবেকানন্দ সোসাইটি 

২১শে এপ্রিল, রবিবার সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ 

সোসাইটির উদ্ভোগে ইউনিভাপিটি ইনগ্রিটিউট হলে 

স্বামী বিবেকানন্দের ৯৫তম জন্মবাধিকী উত্সব 

অনুষিত হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা স্বামীজীর প্রতি 

শ্রদ্ধ৷ নিবেদন প্রসঙ্গে তাঁহার আদর্শ অনুসরণের 

অন্ত দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান । 

সভাপতির ভাষণে প্রবীণ সাংবাদিক শ্রহেমেনদ্ 

প্রসাদ ঘোষ বলেনঃ যিনি এই নৰভারতের 

প্রতিষ্ঠাত। তাহার কাজ যাহাতে পূর্ণতা পায় সেই 

জন্ঠই আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। তিনি কি 

করিয়া গিফ্লাছেন তাহা বিশ্লেষণ করিতে গেলে 

তাঁহার সীম। খুজি পাওয়। যায়। আমর! দেখিতে 

পাঁই ঘে, স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব সর্বত্র। তিনি 

আঁসিয়াছিলেন বৈদান্তিক পথে ভারতকে আগাইয়া 

লইতে । ভারতের মুক্তির পথ তিনি উপনিষদের 

; মন্ত্রের ভিতর দিয়! দেখাইয়াছিলেন, আধ্যাত্মিকতার 

উপর তিনি হ্ব্দেশপ্রেমকে প্রতি করিয়। 

গিয্লাছেন। তাহার শিক্ষা আজ আবার প্রয়োজন । 

কারণ, তিনি যে দুর্দিনে আপগিয়াছিলেন আজ 

ভারতের তদপেক্ষাও ছর্দিন। 

স্বানী গম্ভীরানন্দ বলেন যেঃ একদিন তাহাকে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_-€ম সংখ্য! 

চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা গত বৎসর অপেক্ষা দশ 

হাঁজার বাড়িয়া একলক্ষ একুশ হাজারের উপর 

উঠিক্াছে। রোগী ব্যতীত অপুষ্ট শিশু ও নারী দিকে 

নিয়মিতভাবে ছুধ দেওয়া হয়। 

গৃহাদি নির্মাণ ব্যাপারে সয়কারের যথেষ্ট 

সাহাধ্য পাওয়া গেলেও দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহের জঙ্ক 

জনসাধারণের দানের উপরই নির্ভর করিতে হয়। 

দরিদ্র রোগীর সংখ্য। যেরূপ বাড়িয়াছে আর সেরূপ 

না বাঁড়াক্স প্রায় ২,০০০ টাকা ঘাটতি হইয়াছে। 

বাদ 

বল! হইস্াছিল দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ । এই কথার 

ভিতর দিয়াই তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। 

ভারতের চিন্তার সহিত জগৎকে তিনি পরিচিত 

করিয়াছিলেন। মায়ের পৃজ্জার জন্ত তিনি ছিলেন 
সকলের পুজারী। ধর্মের সঙ্গে তিনি মানব-সেবার 

ংধোগ সাধন করিয়াছেন । 

শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেন যে, স্বামী 

বিবেকানন্দ সন্গ্যাসের এক নূতন ধারা প্রবর্তন 

করেন। ছুংস্থ দরিত্রকে নারায়ণ মনে করিয়৷ সেবার 

আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠা করিগা গিয়াছেন। 

নানাস্তাঢেন রাসক্কষ্তজত্মলো-সব 

টাকুরিয়া 3 ( কলিকাতা-৩১ )-গত ৭ই 

এপ্রিল ঢাকুরিয়! শ্রারামকষ্খ। আশ্রমে ভগবান্ 

শীরামরুষ্জদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে আনন্দোৎসব 

হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ম্ুদজ্জিত প্রতিকৃতি সহ 

প্রাতঃকালে নগরকীর্তন বাহির হয় ও ঢাকুরিয়া 

পল্লীর বিভিন্ন অঞ্চল প্রদক্ষিণ করে। বিশেষ 

পূজা ও চশ্তীপাঠ নিষ্ঠার সহিত সুসম্পন্ধ হয়। 

ছিগ্রহরে প্রায় তিন হাঞ্জার ভক্ত পরিতোষ সহকারে 

প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহে স্বামী নিরাময়ানন্দের 

সভাপতিত্বে এক ধর্মসভায় শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী 

প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাৰ ও সাধনা সম্থন্ধে 
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আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় হাওড়! কানুন্দিয়! 

মায়ের মন্দিরের সভ্যগণ “ভগবান ধুগে যুগে? গীতি- 

আলেখ্য পরিবেশনের দ্বারা সমবেত ভক্তবৃন্দকে 

প্রচুর আনন্দ দান করেন। 

সিঁথি 2 (কলিকাত-২ ) __ রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের 
উদ্যোগে গত ৪ঠা বৈশাখ হইতে ৮ই বৈশাখ পর্যন্ত 

শ্ররামকুষ্ণের আবির্ভাব উৎসব মহাঁসমারোছে 

উদ্যাপিত হুইয়! গিয়াছে । একটি বিরাট সুসজ্জিত 

মণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রামায়ের প্রতিকৃতি নানাবিধ 

পুশ্প ও উপাচারে স্থশোভিত করিয়া রাখা হয়। 

প্রতিদিনই পৃ্জা, পাঠ ভজন, কীর্তন ও ধর্ম- 

সভার আয়োঁঞজন কর! হইয়াছিল। এই কয়দিনে 

ত্বমী সাধনানন্? স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী বীত- 

শোকানন্ন, স্বামী দরেবানন্দ, হ্বামী শাস্তিনাথানন্দ, 

স্বামী জীবানন্দ এৰং ডঃ গৌরীনাথ শাস্মী, শ্রীশৈল 

কুমার মুখাঞি; শ্রীরতনমণি চটোপাধ্যায়, অধ্যাপক 
বিনয় সেন, শ্রতামসরঞ্জন রায়, ডঃ রম! চৌধুরী ও 
ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী-শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রশ্রমা ও 
ত্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দ্রিক নুললিত ভাষান্ব 

বর্ণনা করেন । শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দীশ্রমের বালিকাগণ, 

চারিগ্রাম শ্রারামকৃষ্ণ আশ্রম ও করুণাময়ী আশ্রমের 

ভক্তবুন্দ ভঞ্জন ও কীর্তন করেন। বিখ্যাত রামায়ণ 

গায়ক মৃত্যুঞ্জয় চক্রবতী রামায়ণ গান করেন এবং 
শ্রীমতী ক্ষান্তিলতা! দেবী শ্রারামকুষ্*জীবন কথকতা 

ও গান সহ ব্যক্ত করেন। ছাত্রছাত্রীদের জন্য 

প্রবন্ধ, আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন 

করা হইয়াছিল। উত্সবের শেষ দিন একটি বিরাট 

শোভাযাত্রা সিথি পরিক্রমা করে। দিপ্রহরে প্রায় 

৩৯০০ হাজার ভক্ঞ নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ কর! 

হয়। এদিন সন্ধ্যান়্ রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের 

অধ্যক্ষ স্বামী পুণ্যানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধকভাব 

সঙ্গীতসহ বর্ণনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পদরেণুপৃত 
শিখি এই কর দিবস এক স্বর্গীয় ভাৰ ধারণ করে। 

রাণাঘাট-_রামকষ জন্মবাধিকী কমিটি কতৃণক 

বিবিধ সংবাদ ৭৯ 

শ্রিরামকুষ্দেবের শুভ জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন 

হইয়াছে। এতছৃপলক্ষ্যে গত ১৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায় 

রাণাঘাট পিপল্স্ ব্যাঙ্ক প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্স- 

সভায় স্ব'মী জীবানন্দ শ্ররামকষ্ণজদেবের পুণ্যজীবন 

ও বাণী আলোচনা করেন। ২*শে প্রাতে স্বামী 

প্রেমরূপানন্দ পুজাহোম সম্পন্ন করেন এবং সান্ধ্য 

সভায় স্বামী গুঁকারানন্দজী মহারাজ শ্ররামকষ্ণ- 

জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়। বহুসমন্তা- 

কণ্টকিত বর্তমান কালের উপর শ্রারামকৃষ্চ-জীবন 

ও সাধনার আলোকসম্পাত করেন। 

কাটোয়। ( বর্ধমান )-গত ৮ই বৈশাখ 
কাটোয়া শ্রশ্রীরামকুষ্ণ সেবাশ্রমে ভগবান শ্রীরাম 

পরম্হংসদেৰের পুণ্যাবিভাৰ উৎসব মহাসমারোছে 

উদ্যাপিত হইক্ছে। শোভাযাত্রা পুজাঁপাঠ, 
হোম ও প্রসাদ বিতরণ উৎস্বের অঙ্গ ছিল। 

অপরাহু ৫ ঘটিকায় বেলুড় মঠের স্বামী অচিন্তযানন্দের 
পোৌরোহিত্যে একটি জনসভার অধিবেশন হয় । 

আমতল। (২৪ পরগণা )--গত ১৪ ও ১৫ই 
বৈশাখ আমতলা রামকৃষ্ণ সেবক-সংঘের উদ্ভোগে 

শ্ররামকৃষ্ণ-জন্মোৎ্সব অনুঠিত হইয়াছে । প্রথম 

দিন পুজা, চণ্ডীপাঠ, কীতন ও ভাগবতপাঠ হয়। 
দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় আয়োজিত একটি ধর্মমহাসভায় 

বিভিন্ন ধর্সের আলোচনা! হয়; স্বামী জীবানন্দ 

সভাপতিত্ব করেন। রেভাঃ সুধীরকুমার চট্টো- 

পাধ্যায় খৃষ্ধ্ম সম্বন্ধে বলেন। বৌদ্ধধর্ম ও ইসলাম 
ধর্ম সথন্ধেও বক্তৃতার ব্যবন্থ|! ছিল। হিন্দুধর্মের 

ব্ষয়ে বলেন ডক্টর রাম্চন্দ্র পাল ও অধ্যাপক 

পক্ধজকুমার মুখোপাধ্যায় । সভাপতি শ্রারামকুষ্ণ- 

দেবের সর্বধ্ষ সমন্বয় ও “যত মত তত পথ” এই 

যুগবাণীর তাৎপর্ধ বিশ্লেষণ করেন। 

ব্লরামপুর (মেদিনীপুর )--গত ৬ই টৰৈশাখ 
বলরামপুর শ্রীরামকৃষ্জ সাধন মঠে শ্রীরামকষ্খদেবের 

জন্ম-মহোতসব উদ্যাপিত হয়। পূর্বাহে বিশেষ পৃজা 

সম্পন্ন হয় এবং শ্রীরামকষ্ণদেবের সুসজ্জিত প্রতিক্কৃতি 
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সহ সংকীর্তন করিস! গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হ। 

স্বামী নিরাময়ানন্দের সভাপতিত্বে অপরাহে একটি 

সভায় শ্রীমচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বক্তৃতা করেন। 

কৃষ্ণনগর ( নদীয়!)2 গত ১৮ই ও ১৯শে 

এপ্রিল (১৯৫৭) কৃষ্জনগরের নবনিমিত আশ্রমে 

শ্রীরামকুষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎ্মৰ অনুঠিত হইয়াছে । 

প্রথম দিন সন্ধ্যায় আশ্রমপ্রাঙ্গণে বৃহৎ জনসভায় 

শ্রীতারাপ্রসন্গ মুখোপাধ্যায় (প্রথম যুন্সেফ ) 
মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বেলুড় মঠের স্বামী 

ধ্যানাত্মানন্দ আরামকৃষ্চ ও শ্রামায়ের জীবনী ও 

বানী আলোচনা করেন। 

পরদিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পুজা, গীতা পাঠ, 

হোম ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। আশ্রমের বৃহৎ প্রার্থনা- 
মণ্ডপে শ্রীরামকষ্ণদেবের বুহৎ প্রতিকৃতি পুষ্প ও 

মাল্দির দ্বারা স্থপজ্জিত করা হয় ও তথায় 

সারাদিনব্যাপী ভজনকীর্তন গানে আশ্রম মুখরিত 

হইব উঠে। ছিপ্রহর বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ৭॥টা 

প্স্ত প্রায় ২৫৯* শত নরনারী বসিক্ক। প্রসাদ পান। 

গোরক্ষপুর 2 স্থানীর ভক্তমগ্ডলীর উদ্চোগে 

বিগত ২৩শে মার্চ শনিবার হইতে ২ দিন ব্যাপী 

শ্রীরামকৃষ্খদেব্র জন্মোত্সৰে শ্রীরামকৃষ্খ মঠ ও 

মিশনের বারাণসী কেন্দ্র হইতে আগত স্বামী 
অপূর্বানন্ধ প্রমুখ সাতজন সন্ন্যাসী যোগদান করিয়া! 

এখানকার এই প্রথম উৎসবটিকে সাফল্যমত্ডিত 

করিয়াছিলেন। প্রথম দিন ৫বকাল ধর্ম-সন্মিলনে 

বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধি ভিন্ন ভিন্প ভাষায় বক্তৃতা 

করার পরে শ্রীরামকুঞ্চ মিশনের কানপুর শাখার স্বামী 
চিদাাত্মানন্দ শ্রারামকুষ্খদেব সম্বন্ধে হিন্দীতে মনোরম 

ভাষণ দেন। ২৪শে মার্চ বিশেষ পুজা ও হোমার্দির 

পর সন্নযাসিবুন্দ শ্ররামরুষ্চ নামকীর্তন ও ভজন 

করেন। দ্বিগ্রহরের পরে প্রায় ১২** নরনারীকে 

ভোজন করান হয়। সন্ধ্যাকালে এক সভায় বাংলার 

স্বামী অপূর্বানন্দ এবং হিন্দীতে অধ্যাপক কমলা- 
প্রনাদ সিংহ শ্রীরামকষ্ণ সন্বন্ধে আলোচনা! করেন। 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৫ম সংখা। 

খামাব্রিয়া (জববলপুর )- শ্রীরামরুষ্ণ-সঙ্ঘ 

ত্বারা গত ৬ই ও ৭ই এপ্রিল, বিপুল উৎসাহ ও 

উদ্দীপনার মধ্যে শ্রীরামরুষ্ণ-জন্মেতসব প্রতিপালিত 

হয়। উভয় দিবসই বৈকালে সভায় স্বামী সমুঙ্ধানন্দ 
মহারাজ, বিচারপতি মাননীয় শ্রীচতুর্বেদী, অধ্যক্ষ 

ডঃ নেরুল৷ প্রভৃতি ভাষণ দেন। 

রেডিও দুরবীক্ষণ যন্ত্র 
নক্ষত্রমগুলকে জানতে মানুষ এতদিন নির্ভর 

করে এসেছে আলোক-রশ্মি ও বুহদাকার দূরবীক্ষণ 
যন্ত্রের ওপর । আলোক যে জ্ঞান বহন করে এনেছে 
কোটা মাইল দূর থেকে-- তাকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানী 
এতদিন ব্রহ্মাণ্ডের রূপ কল্পনা! করার চেষ্টা করেছেন। 

সম্প্রতি কে্বিজ-এর জ্যোতিবিজ্ঞানীরা আর 
এক রকম ষন্ত্র তরী করেছেন, তার নাম রেডিও 

দুরবীক্ষণ (7994109 1619500972০) এর সাহায্যে 

নভোমগুলের 1ৰভিন্নস্থান থেকে ক্ষাণ রেডিও রশ্মির 
সন্ধান পাওয়া গেছে । এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 

12419 3০1 বা রেডিও নক্ষত্র। আজ পধস্ত 

অন্ততঃ ২০*০ রেডিও নক্ষত্রের অস্তিত্ব জানা গেছে। 
যে রশ্মির সাহায্যে বেতার বাতা প্রেরণ করা 

হয় তাকেই রেডিও রশ্মি বলে_ এই রেডিও-রশ্মি ও 
আলোক-রশশ্মর মধ্যে প্রকারগত ভেদ নেই, পার্থক্য 
শুধু তরঙ্গ-দৈধে ? সেজন্য সাধারণ নক্ষত্র ও রেডিও 
ন্ক্ষত্রকে এক জাতীয় নক্ষত্রেরই বিভিন্ন অবন্থ! বলে 
মনে করা হয়। 

এই নবধনিমিত যন্ত্রের আবিষ্কার যেমন আমাদের 
স্থষ্টিুত্ব সম্বন্ধে কিছু নুতন জ্ঞান দেবে, তেমনই 
আভাস দেবে আমাদের জ্ঞানের পরিধির বাইরে 
আরও বহু নক্ষত্রের যাদের জানবার মত যন্ত্র 
আমর! এখনও তৈরী করতে পারিনি। স্থ্টিকে 
জেনে বিজ্ঞানী যে কোনদিন ইয়ত্তা করতে পারবে 
বলে মনে হয় না-তবে একদিন না একদিন তার 
মন স্যগি থেকে হৃষ্ার দিক্টে ফিরে তাকাবে। 

--(5016009 900 01076) 

ভ্রম সংশোধন £ 

গত বৈশাখ সংখা। পৃঃ ১৭৫ ; হ্থামী সিদ্ধেখর।নন্দ-সংবদে £ 

১৯২৪ থৃঃ তিনি শ্রীঙ্ীমহীপুরুষ মহারাজের নিকট সন্নাসলাত 

করেন। 



%৮, রী 
"শি, 

ডি 

শি 
প র্ ্ 

১: ৮1 ংং ১০০৩ 

এ নিতে দন রজত | 

শ্রীগুরুর দক্ষিণামুত্তি 
বিশ্বং দর্পবদৃশ্টমান-নগরীতুলাং নিজান্তর্গতং 

পশ্বান্নাতুনি মায়য়া। বহিরিবোভূতং যথা নিদ্রয়।। 

যঃ সাক্ষীকুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাঝানমেবাছয়ং 

তশ্যৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণা মূর্তয়ে ॥ 

নিদ্রাকালে হ্বপ্রুর প্রভাবে গৃহপরিজন শক্রমিত্র অশ্বগবাঁদি যানবাহন বৃক্ষলতা দেশবিদেশ 

সম্ভব অসম্ভব নানা ভাব অনুভূত হয়--নাঁনা পদাথ ফেন দৃ্ হয়। প্রকৃতপক্ষে তাহারা তো বাহিরে 

নাই--তাহাঁরা মন হইতে উদ্তৃত, মনেই অবস্থিত ; অবশেষে মনেই লয় পায়। 

সেইরূপ অজ্ঞ।নকাঁলে অনির্চনীয় মাঁয়াশক্তি-গ্রভাবে যে বিচিত্র বিশ্বজগৎ বহির্ভাগে বিস্তৃত 

বিরচিত বলিয়া বোধ হয়-_তাহার উৎপত্তিও অন্তরের অন্তরে । দর্পণে প্রতিবিস্বিত নগরীর স্তায় 

এই বিশ্বজগৎ চিত্ব-দর্পণে প্রতিফলিত। 

নিয়ত পরিবর্তনশীল গ্রতীতি-প্রবাহ--অপরিবতিত লাক্ষীর মত দর্শন করিয়া জ্ঞানী অঙুতৰ 

করেন, একই আত্মা 'নানারপে প্রত্তীয়মান। পূর্ণ জ্ঞানে গ্রতিঠিত হইয়া যিনি নিজের এই শাশ্বত 

'একমেবাত্বিতীয়ম্, স্বরূপ উপলর্কি করেন __সেই প্রীগুরুর রূপধারী পরম করুণাময় জ্ঞান ও প্রেমের 

জীবস্ত বিগ্রহ প্রীদক্ষিণামূতিকে গ্রাম করি। তিনিই করুণাপরবশ হইয়া জ্ঞান-চক্ষু উন্মীপিত করিয়া 

আমারদিগের অজ্ঞান-ছুঃখ দূর করিতেপারেন॥। 



কথা প্রসঙ্গে 
আণবিক যুগ ও বিশ্ব-শাস্তি 

মে মাসের তৃতীয় সপ্ড।হে দিংহল সফরের সময় 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রথমে কলম্বে। রামক্ুষ্খ মিশন 

বিবেকানন্দ সৌসাইটিতে, পরে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ 

কেন্দ্রে ও দিংহলের বৌদ্ধ ছাত্র-সংসদে বর্তমান 
বিশ্বপরিস্থিতি সম্বন্ধে তাহার যে চিন্তা ব্যক্ত 

করিয়াছেন--তাহাতে ভারতের অন্তরের কথাই 

গ্ররতিধবনিত হইয়াছে; এই কথাই ভারত 

চিরদিন নানা ভাবে নানা ভাষায় বলিয়া 

আসিতেছে । 

তিনি গভীর উদ্বেগের সহিত বলিয়াছেন, 'আজ 

আমরা লক্ষ করিতেছি, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ । 

আমার কশ্নপরিধি আমার দেশের মধ্যেই নিবন্ধ, 
কিন্তু আমর! বাধ্য হইয়াই আন্তর্জাতিক সমস্যাঁতেও 

আগ্রহান্বিত,। কারণ ভারত বিশ্বব্যাপার হইতে 

বিচ্ছিম্ন নয়; আজ বখন সমগ্র মানবজাতির 

বিলুপ্তির সম্ভাননা তখন আমাদের নিজের যতই 

বিশেষ সমশ্তা থাঁক--মআমরা সাধারণ সমস্তায় 

উপ্রাসীন থাকিতে পারি না? 

সেবার ভাব লইয়া হুঃথ দুর্দশা বিপদের সময় 
বন্ধুর মত সাহাষ্য করিতে আগাইয়া আসার ভাঁবটি 

বর্তমানে একান্ত প্রয়োজন, এবং যে সকল গ্রতিষ্ঠানে 

এইরূপ কর! হয়, সেখানেই মানুষে মানুষে গ্রীতির 

মন্বন্ধকে দৃঢ় করিয়৷ একদল মামুষ যথার্থ বিশ্বপাস্তির 

জন্ত কাজ করিতেছেন। 

এই ভাৰ লইয়াই ছুই বৎসর পূর্বে আস্তর্জাতিক 

সম্পর্কে বৌদ্ধ জীবননীতির রাজনীতিক সংস্করণ 
পঞ্চনীলের গ্রাস্তাব করা হয়। অনেকেই এ বিষয়ে 

অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই নীতি 

অনুযায়ী কাজ কতটুকু হইয়াছে? আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে শান্তির জন্তু আজ শুভেচ্ছা এবং সহ- 

যোৌগিতাই একান্ত প্রয়েজপীয়,--এ কথা শ্বীকার 

করিলেও, শতবার মুখে বলিলেও কেন এই পথে 

কাজ করা সম্ভব হইতেছে নাঃ ইহাই আজ প্রধান 

বিচাধ। 

সিংহলে ছাত্রদের সভায় শ্রানেহেক যাহা 

বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে গ্রণিধানযোগ্য,-- 

কারণ আণবিক যুগের সমন্তার সমাধান করিতে 

গেলে পূর্বে সমস্যাটির প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইবে। 
তিনি বলিয়াছেন £ 

“এই সমন্তাগুলি যে শুধু কঠিন তাহা নয়, গুণ- 
গতভাবে বধ্ঠমান সমস্তাগুলি_ পৃথিবীর পুর্ব 
সমস্তাগুলি হইতে পৃথক, মনে হয় বিভিন্ন শুরে 

ইহাদের সম্মুখীন হইতে হইবে। 
'আমরা আণবিক শক্তি, আণবিক বোমা 

প্রভৃতির কথা বলি। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহারা 

সম্পূর্ণ নূতন, মানব সমাজে এগুলি মহা কল্যাণও 

বহন করিয়া আনিতে পারে।? 

সব সমস্তার সমাধানের জন্ত পরিশেষে ামাদের 

ফিরিয়া যাইতে হইবে-_মানুষেরই মন্ুযাত্বের কাছে। 

এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার এঁতিহ!দিক ও আন্তর্জাতিক 

অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছেন £ 

“মনে হয় বর্তমানে আমর] ষে প্রধান সমন্যা- 

গুলির সম্মুধীন-নিছক অথথনীতি বা রাজনীতির 
উপায়ে সেগুলির সমাধান হইবে না। পরিচিত 

রাজনীতিক-আর্থনীতিক ক্ষেত্র হইতে আমাদের 

ফিরিয়া যাইতে হইবে নৈতিক-মানপিক জগতে 1 

বর্তমান বিশ্বসমস্তা-সমাধানে ইহাই ভারতীয় 

সমাধান, এবং মনে হয় একমাত্র সমাধান । তগ্থবের 

দিক দিয়া সমাধানে উপনীত হইলেও-_সমস্তার 
সমাধান সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহাকে কার্ধে 
পরিণত করিতে পারা যায়। স্পষ্টই দেখা ধাইতেছে 
মানুষের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির উপরই 
আজ তাহার শান্তি ও কগ্যাণ নির্ভর করিতেছে। 

পৃথিবী আজ মহামৃত্যুর ছায়ায় প্রহর গণিতেছে। 
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বিজ্ঞানসহায়ে সুনিয়ন্ত্রিত আণবিক অন্ত্রষোগে আগামী 

কোনও ঘধুদ্ধের পরে যে সামশ্রিক ধ্বংস পৃথিবীর 

বুকে নামিয়া আসিবে তাহাতে এক পক্ষ হয়তো 

একেবারে ধ্বংস হইবে, অপর পক্ষও বিধ্বস্ত হইবে। 

মন্তষ্যকুপ একেবারে নিশ্চিহ্ন হইবে কি ন| 

কে জানে? তবু, মচুষ্য-সমাজ ও সভ্যতা বিনষ্ 

হইতে পারে ভাবিয়ই মানুষ আজ আতঙ্কগ্রস্ত; 
তাই আৰ শান্তির জন্ত সকলের এত আগ্রহ । 

ষে প্রধান "শক্তি'গুলি পরস্পরকে প্রতিদন্ী 

ভাবিয়। সমরায়োঞ্জন বাড়াইতেছে -_তাহাদেরও 

মূল লক্ষ্য হইল যুদ্ধকে এড়ানো । তাহাদের মত, 

যদ্দি উভয় পক্ষ সম-সমান ঘুদ্ধোপকরণে সুসচ্জিত 

হয়, তবে আণবিক যুদ্ধ কখনই হইবে না। তাই 

তাহাদের মতে বিপক্ষ শক্তিকে আণবিক অস্ত 

বাবহারে নিরুৎসাঁহ করার জন্তই এই আপবিক অস্ত্র- 

নির্মাণ, এবং উহার ক্রমোন্ততির জন্তই এই 

বিনাশধর্মী পরীক্ষা-পরম্পরা ; বিশ্বশাস্তির উদ্দেশে 

ইহা! একান্ত প্রয়োজন। শান্তিপ্রির ভারতবাসীর 
পক্ষে এ যুক্তি বোঝা কঠিন। কিন্তু ইহাই আজ 
বিশ্ব-পরিস্থিতি, এবং ইহারই জন্ত আজ ঘন ঘন 

পরীক্ষামুলক বিশ্ফোরণঃ যাহা 'প্রতিবাঁরে পৃথিবীর 

নানাস্থানে ৫*,৯০* ব্যক্তির জীবনে ধীরে নীরবে 

অলক্ষিতে মৃত্যুর বীঞ্জ বহন করিয়া আনিতেছে। 
একটি মুমূর্যু মানবকে কয়েক দিনের জঙ্, 

কয়েক ঘণ্টার জন্ বাঁচাইতে চিকিৎসাবিজ্ঞান কত 

গবেষণা করিয়াছে! মানুষের উন্নতির ভঙ্গ 

বৈজ্ঞানিকগণ কত না চেষ্টা করিতেছেন! 

ভাবিলেও বিশ্মিত হইতে হয়-_সেই জ্ঞান ও 

কল্যাণের সাধক-পুরোছিতগণের সমগোত্রীয় একদল 
টবজ্ঞানিকই আজ সমভ্রি-মৃত্যুুত্ের হোতা 
হইয়!ছেন ! 

আশার সংবাদ--গ্রতিক্রিয়৷ শুরু হইয়াছে। 
আমেরিকার ছুই হাঞ্জার বিবেক-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিকের 

তবাক্ষর মংগৃহীত হই্স/ছে, আরও হইতেছে। তীহারা 

কথা প্রসঙ্গে ২৮৩ 

বলিয়াছেন, “আপবিক বোমার পরীক্ষা! বিশ্বব্যাপী 

মৃত্যুর সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ, টৈজ্ঞানিকগণ যেন শাস্তি 

ও কল্যাণের জন্ত ছাড়া অন্ত উত্দেস্তে আণবিক শক্তি 

লইয়! পরীক্ষা না করেন।” ভারতের বৈজ্ঞাঁনিক- 

শিরোমণি ডক্টর রামন্ও বলিয়াছেন, জীবিকার জন্ঠ 
আণবিক মারণাস্ত্র লইয়া পরীক্ষা করা অপেক্ষা 

বৈজ্ঞানিকগণের অনাহারে প্রাণত্যাগও শ্রেয়। 

পাশ্চাত্য মন পরীক্ষায় বিশ্বাসী, অভিজ্ঞতায় 

নয়। “শাস্তির জন্ত যুদ্ধ” “যুদ্ধ শেষ কারবার 

জন্ত যুদ্ধ'--এ ত বহু পুরাতন ও ব্যর্থ নীতি। 

ইওরোপীয় রণাঙ্গনেই, আমাদের চক্ষের সমক্ষেই 

ছইবার ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে । আবারও কি এ 

্রাস্ত নীতির পরীক্ষার জন্ত কোটি কোটি অনিচ্ছুক 

নিরপরাধ ঘুবকের জীবন বিসর্জন দিতে হইবে? 
তদপেক্ষ! ইহাই কি যুক্তিধুক্ত নয়, অন্ত কোন নীতি 

পরীক্ষা করা হউক? সে নীতিও নূতন নয়, বনু 
পুরাতন পরীক্ষিত নীতি-_মাম্ষকে মানুষ ভাবিয়া 

লইয়া পারস্পরিক বোঝাপাড়ার নীতি, ধর্মের 

নীতি, বুদ্ধের নীতি, থৃষ্টের নীতি! প্রেম ও 

গ্রীতির নীতি, ত্যাগ ও সেবার নীতি 1 প্রাচ্য 

দেশের অভিজ্ঞতা-লন্ধ জীবন-নীতি । যখনই মানুষ 

ইহার অনুশীলন করিয়াছে তখনই দেখা গিয়াছে 

মনুষ্য-সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে । 
এ কথা কি এ্রতিহাসিক সত্য নয় যে বুদ্ধের পরই 

আসমুদ্র হিমাচল ভারতের জনসাধারণ ধর্সভাৰে 
অনুপ্রাণিত হইয়াছে 1_-ভারত জগতের তীরে 

পরিণত হইয়ছে? এ কথাও কি সত্য নয় যে খৃষটধ্স 
গ্রহণ করার পরই বর্বর জাতিগুপি ধীরে ধীরে 

সত্যতার স্তরে উঠিতে শুরু করিয়াছে? বৌদ্ধ 

ধর্মকে অবলম্থন করিয়া ভারতে এবং বৃহত্তর ভারতে 

শিল্পকলা সাহিতা ও স্থ'পত্যের উন্নতি জগংকে মুগ্ধ 

করিয়াছে । থ্ু্-ধর্মকে ঘিরিয়া ইওরোপেও কি 

অন্রূপ উন্নতি হয় নাই? 
ধর্মনীতির হুক শঞ্জি স্ছন্ধে প্রপিদ্ধ বচন: 
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“আলেকজাগার সীজার ও নেপোলিয়নের রাজ্য 

তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে--আর হুত্রধর 
পুত্রের (খুষ্টের ) রাজ্যসীমা দিনের পর দিন বাড়িয়া 

চলিয়াছে 1 ধর্সগ্রাণ অশোকের রাজ্য যতই বিস্কৃত 

হউক তাহাও সংকুচিত হইয়া ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্চ 
হইয়াছে; কিন্তু আজও বিরাজমান তাহার 

কীন্তি--প্রেম ও প্রীতির মাধ্যমে পূর্বে ও পশ্চিমে 
প্রচারিত প্রসারিত তাহার “সদ্ ধর্ম” | বৌদ্ধধর্মের 

প্রতীকম্বর্ূপ অশোকন্তস্ত অন্ধকার পৃথিবীতে আজ ও 

সমুন্পতশীর্ষে আলোক-স্তস্তের কাজ করিতেছে । 

গত তিনশত বৎসরের বিজ্ঞানের সাধনা নানা- 

বিধ উদ্নতির মধ্য দিয়া চরম সাফল্যের শেষ মুহূর্তে 

যেন আজ মানুষকে চরম অকল্যাণের মাঝে 

অবধারিত মহা মৃত্যুর সন্মুথে আনিম্বা ফেলিয়াছে ; 

এ যেন পর্তারোহুণের শেষ ধাঁপে উধ্ব মুখী 

ঢালু পথের বাঁকের সীমায় আগিয়! বিকট খাদের 
মুখে যন্ত্রধান চালকের আয়ত্তের বাহিরে গিয়। 

যাত্রীদের জীবন বিপন্ধ করিয়াছে! এই চরম 

মৃত্যুৎভয়-জনিত অশান্তির মধ্যে মানুষ আজ নুতন 

করিয়া চিনিতেছে জীবনকে, নুতন করিয়! 
চাহিতেছে শান্তি। 

কিন্ত অমুতম্ম জীবনের আকাঙ্ষা মিটাইবার 

শত্তি, কি বিজ্ঞানের আছে? কিংব। সামাজিক, 

পারিবারিক, শারীরিক, মানমিক কোনও প্রকার 

শাস্তি স্থাপন করিবার ক্ষমতা কি বতমান রাজনীতির 

ব1 রাষ্ট্রনেতাদের আছে? 

তাহার চেষ্টা করিতেছেন সত্য--কিন্ত একটু 
চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝ! যাঁয়--এ চেষ্টা 
ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিক হইলেও সমষ্টিগতভাঁবে 

আন্তরিক নয়; কারণ তাহারা দেখিয়াছেন 

আপৰিক বোমা-বিস্ফোরণই গত ধুদ্ধের ধবনিকাপাত 

করিয়ছে। তীহারা ইহার ভয়াবহ মহাঁশক্তি 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত | . তাঁহারা! মুখে শাস্তির 

কথ। 'বলিলেও ঘুর্ধের ভুগ্ঠ প্রান্ত হইতেছেন। 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ--৬ষ সংখ্যা 

আপোঁষ-মীমাংসার বৈঠকের প্রথম উদ্দেশ্য 

কালক্ষেপ ও শক্তিবৃদ্ধি করা, দ্বিতীয় উদ্দেশ্ঠ 

বিপক্ষকে দোষী প্রতিপন্ন করিয়া নিজেদের চ্ঠায়ের 

পক্ষ বলিয়া ঘোষণা করা। 

আণবিক অস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে করিতে 

উহা! আজ এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ষখন 

উভয় পক্ষ দ্বারা প্রচণ্ড আক্রমণই সম্ভব, আত্মরক্ষার 

উপায় এখনও অনাবিষ্কৃত। উভয় পক্ষই ধবংস- 

বিশারদ, তাহার ব্রঙ্গাস্ত্র নিক্ষেপ করিতেই জানে, 

সংবরণ করিতে জানে না; অতএব প্রপর 

আসন্ন। আজ এই বিশ্বব্যাপী বিভীষিকার জন্তু 

বিশ্বশাস্তি-প্রচেষ্টা । 

কিন্ত বিজ্ঞানের বলে এক পক্ষ আত্মরক্ষা মূলক 

আবিষ্কার একট! করিতে পারিলেই আবার আমিবে 

ভয়প্রদর্শনের পালা । তাই মনে হয়, এ শাস্তি- 

প্রচেষ্টা আন্তরিক নয়, নিতান্ত সামযিক। আবার 

একথাও ঠিক-_বর্তমানে যখন ভয়াত সাধারণ মানব 

শান্তির প্রয়াসী, এই পরিস্থিতির মধ্যে বিশ্বব্যাপী 

স্থায়ী শান্তির ভিত্তি রচনা করিতে না পাঁরিলে 

হয়তো পরে আর ইহা সম্ভব হইবে না। হয় এখন, 

নহিলে কখনও নয়। 

আমাদের বিশ্ব(স-_মাগুষের, তথা মানুষের প্রিয় 

কৃষ্টি সমাজ ও সভ্যতার উদ্বতুনের জন্গ আজ 

একাস্ত এবং একমাত্র প্রয়োজন মানষের মনের 

উন্নয়ন, মনুষ্যত্বের উদ্বোধন; ব্যক্তিগত জীবনের 

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকলের সচেতনতা ! জড়বিজ্ঞানের 

ক্রমোন্গতি মানুষকে অত্যধিক যস্ত্রনির্ভর করিয়া, 

তাহাকে যস্ত্রাংশে পরিণত করিয়া--“মন” সম্বন্ধে 

তাহার'চেতন! নষ্ট করিয়াছে । শারীরিক ভোগের 

বাহুল্য ওগুবৈচিত্র্যই জড়বাদী জীবনযাঞজার টব শিষ্ট্য ! 

যন্ত্র ও বিদ্যুতের সাহাধ্ে মানুষকে যন্ত্রাংশবৎ ব্যবহার 

করিয়া, কোথাও তাহাকে অবমানিত করিয়া, 

কোথাও তাহাকেই নিশ্চিহ্ন করিয়! প্রস্ৃত ভোগ্য 
পণ্য উৎপর্ন হইল--কিস্ত ভোক্তা! কই? সে এ 
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যন্ত্রের পার্থে জড়পদার্থের মত নিব্ঝুম হইয়া, 
ষস্্রেরই মত প্রাণহীন হইয়া পড়িয়া আছে, বুঝি বা 

বিশ্রাম লইতেছে ; তাহার ভোগ করিবার অবসর 

নাই, শক্তি নাই--কোথাও বা উপায় নাই। 

ব্্মাঁন বিশ্ববিপদ্ধের মুল কারণ এই বিপথে 

পরিচালিত অপরিমিত যন্ত্রায়ণ, যে কারণে সাধারণ 

মানুষ অবমানিত, অবহেলিত ! 

তাই আজ শাস্তির জন্ত বৃ5ৎ শক্তিগোঠীর 

নেতাদের বৈঠক বা [বিবৃতির প্রতি চাহিয়া 

থাকিলে চলিবে না, তাহা হইলে কল্লিত সমষ্টি 

কল্যাণের নামে পুনশ্চ বাটি স্বার্থ, ব্যক্তির জীবন 
বলি দেওয়া হইবে । ব্যঙি বিনষ্ট হইলে সমষ্টি থাকে 

কোথায়? বহি ও সমগ্টির বিলুপ্তির ভয়ই আজ 

মানুষকে শাস্তির জন্ত ব্যগ্র করিয়াছে আজ মানুষ 

সমষ্টি-মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া সম্টি-শান্তি প্রার্থন। 

করিতেছে । বিশ্বধ্বংদী যুদ্ধ যাহাতে না ঘটে 

তাহারই শেষ চেষ্টা করিতেছে। 

এই চেষ্টা সফল করিতে গেলে বর্তমান বিজ্ঞান- 

পুষ্ট সভ্যতার মুলে যাইতে হইবে; ষে সভ্যতা এই 
মহামৃত্যুর বিভীষিকার কাঁরণ, তাহা এক প্রকার 

রোগ-বিশেষ। এ রোগের বীজাণু সমাজ-শরীরে 

প্রবেশ করিয়াছে শিল্প-বিপ্রাবের সময় হইতেই। 

তাহার পর হইতে ধনতন্ত্র গণতন্ত্র, জনতন্ত্র 

প্রভৃতি নানা প্রকার তম্ত্র-চিকিৎসার পর মানুষ 

আজ এই দুরবস্থার সম্মুখীন__হখন দুই শক্কিগেহো 
পৃথিবীকে তাহাদের মধ্যে ভাগ করিষা লইতে গিয়া 

মন্ুয্যতীবনকে লইয়াই ছিনিমিনি খেলিতেছে। 
শত প্রতিবাদসন্ত্বেও গ্রীষ্টম্যাস দ্বীপে নিবিগ্রে এবং 
সবিক্রমে বোমার পর বোম! বিস্ফোরিত হইল। 

আবার ্রলেশারিভ। হইতে অত্যঙ্ভুত বেডিও-চালিত 

ঘণ্টায় ২২** মাইলগামী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া 

জগৎকে চমকিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে কল্পিত শত্রুকে 

সাবধান করিয়৷ দেওয়৷ হইল। 

আণবিক বৌমা একদিনেই আবিড্ভূত হয় নাই, 

কথা প্রসঙ্গে ৮৫ 

তাহার পরই উদজান বোমা--ভাহার পর এই 

রেডিও-চালিত ক্ষেপণাস্ত্র! সাধারণের অজ্ঞাত আরও 

কত গোপনাস্ত্র প্রতিদিন আবিষ্কৃত হইতেছে, যাহা 

জনসাধারণের জাঁনিবার উপায়ও নাই; যৃদ্ধকাঁলে 
তাহাই নিরপরাধ জনসাঁধারণেরই জীবন-হানির 

কারণ হইবে-যেমন হইয়াছে নাগাসাকি ও 

হিরোশিমায়। সেই মহাঁছুদিনের পুনরাবৃত্তি ব্যাহত 

করিবার অধিকার মাচুষমাত্রেরই আছে। বকিস্ত 

কি উপায়ে? 

এই যে সব আণবিক আবিক্ষার কেন 

হইতেছে-_কাহার। করিতেছে-_জানিলেই বিষয়টি 

পরিষ্কার হইৰে। গবেষণা করিয়া আবিষ্কার 

করিতেছেন অবশ্ঠই বৈজ্ঞানিকেরা, তাহাদের 

উৎসাহদাতা অস্ত! মন্ত্রণা্াতা রাষ্ধুরদ্ধরগণ। 

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন-মতবাদী বিরুদ্ধমতবাদী 

রাষ্্ীনেতাগ্ণ প্রতিযোগিতার আবর্তে পড়িয়া একই 
প্রকার কাধ করিতে বাধ্য হইতেছেন, একই পথে 

চলিতেছেন_- ইহাই আশ্চর্য, ধ্বংস-কার্ধে তাহাদের 

মতবিরোধ নাই। অভয় ও বিত্ষেজনিত এই 

অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মনোভাবই বর্তমান 

বিজ্ঞানপুষ্ট আথনীতিক সভ্যতার অভিশাপ! 

বলিতে গেলে ইহাই বর্তমান সমাজশরীরে 

রোগবীজ।ণু-যাহা মহামারী-রূপে পৃথিবীতে 

বিস্তৃত হহয়৷ মানুষের শ্বাভাবিক শাস্তি ও আনন্দ 

নষ্ট করিয়াছে, রাজনীতি সমাঞ্জনীতি সব কিছু 

আচ্ছন্ন করিয়া মন্ুয্য“জীবনকেই বিপন্ন করিয়াছে, 

অহরহ তাহাকে মৃত্যুভয়ে কণ্টকিত করিতেছে । 
বর্তমানে বৈজ্ঞানিক আবিফারের পিছনে ষে 

এষণা৷ কাজ করিতেছে-_-তা শক্তি ও সম্পদ 

লাভের প্রতিযোগিতা । বিংশ, শতাব্দীর শিল্প- 

সভ্যতার জীবন এই প্রতিযোগিতায়, মরপও এই 

প্রতিযোগিতায় । 

বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির নামে মানব নিহিচারে , 

্বতঃসিদ্ধের মতে! ষানিয়া লইঘ়াছে--জীবনে 
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ধোগ্যতষেরই উদ্বর্তন, অতএব প্রতিযোগিতায় 
“যোগাতম” হওয়ার জন্ত যে কোনও প্রকার নীচতা 
নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিতে তাহার বিবেক কুনঠিত হয় 
না, যথা ব্যক্তিগতভাবে--তথা জাতিগতভাবে। 

ইহার দৃষ্টান্ত সমলাময়িক ইতিহাসে এত 
রহিয়াছে ষে উল্লেথ নিশ্রয়োজন। প্রতিযোগিতার 

চরমাবস্থাঁয় এক মল্লকে নিহত করিয়া অপর মল্ল নিজে 

আহত হইয়াছে__-এ তো সে-দিনের সচিত্র সংবাদ | 

প্রতিদ্বন্বিতার পথ হিংসার পথ, প্রতিযোগিতার 

পথ, যুদ্ধের পথ, মৃত্যুর পথ; সহযোগিতার পথ 

প্রীতির পথ, জীবনের পথ, শাস্তির পথ। 

মানুষ বুদ্ধিবলে এবং সহযোগিতার বলেই 

বন্ঠজস্থর আক্রমণ হইতে, প্রাকৃতিক বিপর্ধয় হইতে 

আত্মরক্ষা করিয়া ব্মাঁন অবস্থায় পৌছিয়াছে, 

নিছক শারীরিক শক্তিতে নয়। একথা অবস্থা 

সত্য--মানুষে মানুষে বুদ্ধ, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ 

মানবজাতির মতই পুরাতন । একদিন পেশীর বলই 
ছিল শৌর্ধের পরিচায়ক, বীর্ধের মাপকাঠি ; কিন্ত 
আজ মানুষ এমন এক অবস্থায় উপনীত-_ধখন আর 

জাতি-উপজাতির প্রশ্নে নয়, দেশ-বিদেশের প্রশ্নেও 

নয়, মতবাদের ভিত্তিতে মানব বিভক্ত! তাই 

যদি হয়, তবে মতবাদের লড়াই মানসিক স্তরেই 

হউক ; তাহার জঙ্ক ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র লইয়া খেলা এবং 

তজ্জনিত সামগ্রিক ধ্বংস বা সভ্যতার বিলোপ 

নিশ্চয়ই কোন মতবাদীর অভিপ্রেত নয় । পরিশেষে 

বক্তব্য--যে মত-প্রভৃত্ব ও ভোগের গ্রতিযোগিতার 

ভাব হইতে এ ঘুগের রোগ সংক্রামিত হইয়! 
গ্রসারিত হইয়াছে, প্রতিষেধক দিয়া সেই মহামারী 

প্রতিরোধ করিবার সময় এখনও অতিক্রান্ত হয় 

নাই। প্রথম ও প্রধান প্রতিষেধক চিন্তা এই 

বে--মান্ুষের উগ্নতির জন্তই মতবাদের প্রয়োজন, 

মতবাদের বিস্তারের[ূজন্ট মানুষ নয়। 

জড়বিজ্ঞান: মাকে স্থখ দিয়াছে, সম্পদ 

দিম্নাছে, স্ৃত্যুর বিভীষিকা দিয়াছে, শান্তি দিতে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 

পারে নাই। তাহার জগত প্রতিযোগিতামূলক 

মনোভাব দূর করিয়া সহযোগিতা মুলক জীবনাদর্শ 
রচনা করিতে হইবে । প্রয়োজন হইলে হয়তো৷ এক«* 

জনের ভাগে ভোগের কিছুটা কম পড়িবে, 

“ত্যাগের ভিতর দিয়া ভোগ করার নীতি গ্রহণ 

করিতে হইবে; তবেই আজ মানুষের মহতী বিনষ্রি 

ব্যাহত হইতে পারে । প্রকৃতি ভোগমুবী, স্বার্থন্খী ; 
-স্কৃতি ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, বনুজনহিতায়। 

ষে মানুষ একদিন 'একা এক প্রস্তর খণ্ড 

সহায়ে বন্তপশুর আক্রমণ ব্যাহত করিয়াছে-__-পরদিন 

ষে তীরধনুর সহায়ে দূর হইতে শত্রুর হাত 
হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তার পরদ্দিন সেই আবার 

দলগঠন করিয়া অন্ত এক দলকে প্রতিরোধ 

করিয়াছে, এক সবগ জাতি তুর্বল উপজাতিকে জয় 

করিয়াছে, তারপর ক্রমশঃ-উতৎকর্ষশীল অন্মসহায়ে 

পৃথিবীব্যাপী সাম্াজাও সে স্থাপন করিয়াছে । সে 

কিআজ মুর্খের মত এই প্রচণ্ড আণবিক অস্বের 

দ্বিমুখী ব্যবহারের প্রতিযোগিতায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া 
শক্রকে ধ্বংন করার নামে নিজেকেও ংস 

করিবে 1 অথবা-_বুদ্ধিবলে সহযোগিতার মনোভাব 

লইয়া কল্পিত শক্রকে বন্ধতে পরিণত করিয়া, 

সমগ্র মানবজাতিকে এক মহাজাতিতে এক্যবন্ধ 

করিয়াঃ বিশ্ব-শাসন-তগ্্ গ্রবতিত করিয়া নুতন যুগের 
সুচনা! করিবে? যেখানে দেশ-জাতিষ্ধর্মভাষার 

বিভেদে বিভ্রান্ত না হইয়া সর্বপ্রকার শাস্তি ও 

স্বাধীনতার অধিকার লইয়! ম।নুষ আগাইয়! চলিবে 

উত্তরোত্তর কল্যাণের পথে ;--যেখানে সমবেতভাবে 

গবেষণা করিয়া আণবিক শক্তিকে মান্য কাজে 

লাগাইবে কৃষিকার্ধে ও খাঞ্জ-উৎপাদনে, রোগ 

নির্ণয়ে নিবারণে ও নিরাময়ে % পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন 
প্রান্ত নিকটতর করিয়া দেশবিদেশের সীম! দুর 
করিবে ; সহ বিহ্যুৎ-শক্তির সরবরাহ ঘর মানবের 

কারিক শ্রম লাঘব করিয়া তাহাকে দুখ, শান্তির 

ও উচ্চতর জীবন-বিকাশের অবসর দ্দিবে ১-- 



আবাট, ১৩৬৪ ] 

যেখানে পারম্পরিক ভয় ও কলহের পরিবর্তে বিরাজ 

করিবে শাস্তি ও মৈত্রী ! 

অভাব ও ভয়কে অতিক্রম করিতে না পারিলে 

মুক্তি কোথায়? শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্থাপিত না হুইলে 
শান্তির মুল্য কি? গ্রীতি-বিবর্জিত কল্যাণ কি 
সম্ভব? মানুষ পেশীর সমঞ্ি নয়, মানুষ বোম! 

বাকদের ভোজ্য পদার্থ নয়, মান্য কলকজার 

অঙ্প্রতাঙ্গও নয়; মাগ্ুষ মননশীঙগ প্রাণী- ক্রমোল্পতি- 

কথাপ্রপঙ্গে ২৮৭ 

শীল জীব । তাঁহার শ্রেষ্ঠ ধন এশ্বধ অস্থ যন্ত্র তাহা 

মন,--তাহারই শক্তিতে সে এতদিন চলিয়াছে, 

চিরদিন চলিবে-উল্লতি হইতে উন্নতির পথে। 

আপবিক যুগের অভ্যুদয়ে, মনে হয় তথাকথিত শিল্প- 

যুগের প্রতিযৌগিতামুপক দেশজাতি-পরিচ্ছিন্ন স্বার্থ- 
কেন্দ্রিক সভ্যতা হইতে নৃতনতর উম্মততর 

সহযোগিতীমুলক শান্তিগ্রীতিপূর্ণ উদার এক বিশ্ব- 
কথ্টির ভিত্তিস্থাপনার মাহেন্্রক্ষণ সমুপস্থিত ! 

শ্বীরাসকফ-জতন্পোনুসৰ 

ফান্তুনের শুক্লাহ্িতীয়ায় শ্রামকৃফদেবের শুভ 

জন্মতিথি হইতে শুরু হইয়া তাহার দিব্য জম্ম ও 

জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যে উৎসবের ধারা উৎসারিত 

হয়-ফাস্ভতন ঠত্রকে প্লাবিত করিয়া বৈশাখের 

পরেও তাহা নিঃশেষিত হইতে চাঁয় না। 

কলিকাতায় ও শহরতলীর প্রায় প্রতি মহল্লায়, 

জেলা ও মহকুমা শহরে, তার পর পলীর প্রাস্তরে-_ 

যেখানেই পাঁচজন মিলিত হইয়াছে, অথবা একজন 

মাত্র অনুরাগী ভক্তের শুভ বাসনা হইয়াছে সেখানেই 

বিচিত্র অন্ুষ্ঠান-সহায়ে উৎসবের স্বত:স্ফুর্ত আয়োজন? 

সেখানেই পৃজ1 পাঠ ভঙ্গন কীর্তন, ভক্ত জনগণের 

সম্মিলিত প্রসাদধারণ, সভায় প্রবন্ধ ও বক্তৃতার 

মাধ্যমে শ্রারামকষ্-বিবেকানন্দের জীবন ও 

বানীর আলোচনা, পরিশেষে কোথাও ছায়া! চিত্র, 

কোথাও কথকতা ৰা যাত্রাগানের পর উৎবের 

পরিসমাপ্তি । 

এ বংসর ১৯৫৭, ৩রা মা6-_বাংল। ১৩৬৩, 

১৯শে ফাল্গুন হইতে কয়েক মাস ধরিয়া সর্বত্রই 
উৎসবের সরল সতেজ অথচ অনাড়ম্বর ভাব ও 

অনুরাগ আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিন্মিত করিয়াছে । 

এমন সময় ১৩৬৩ ফাস্ভন ( ফেব্রুয়ারী ) সংখ্যার 

“গ্রবর্তকে'র সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার আলোচনা চোখে 

পড়িল £ “বেলুড় রামকৃষ মিশন এবং অন্থান্ত 

কয়েকটি স্থানে শ্রশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত 

হইল, কিন্তু তাহাতে বড় ভাবের অভাব, 

আন্তরিকতার মভাব 1” 

ভারতের নান৷ স্থানে এবং ভারতের বাহিবেও 

সারা বৎসর ধরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ খ্রষ্্রমা ও ম্বামী 

বিবেকানন্দের জন্মোৎসব স্বতই অনুষ্ঠিত হয়-_ 
জনসাধারণ তাহ! বিশেষভাঁবে অবগত । 

'ঘুগের ভাব বিগ্রহে'র জীবন ও বাণী বুঝিবার 

এবং জীবনে তাহা পরিণত করিবার আকুল আগ্রহ 

সর্বত্র দিন দিন বাড়িয়াই চঙ্গিয়াছে। সাময়িক 

উৎসব বাতীত মাসিক ও সাশ্রাহিক আলোচনা বা 

পাঠচক্রের মাধ্যমে তাহার সুস্পষ্ট গ্রমাগ আমরা 

নিত্যই পাইতেছি। তবে ধধর্মশ্ত তত্বং নিহিতং 

গুহায়াম্--অতএব সহসা চমকপ্রদ কিছু আশা ন! 

করিয়! শ্রদ্ধানত চিত্তে “মহাঁজনগত গম্থা*র অনুদরণ 

করিয়া ধীর পদ্বিক্ষেপে অগ্রসর হওয়াই যথার্থ 

সাধন! । 

মানবন্জীতির ভাগ্যরচনায় ষে সকল শক্তি কাজ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে. 

তাহাদের মধ্যে কোনটিরই প্রভাব সেই শক্তি অপেক্ষা নিশ্চয় অধিক নয়-__যাহার বাহ 
প্রকাশকে আমরা “ধম” বলি । স্বামী বিবেকান্জ্দৰ 



স্বামী রাঘবানন্দজীর দেহত্যাগ 
স্বামী রাঁধবানন্দ কলিকাতাঁর উপকণে বড়িশীর সন্তরান্ত পরিবারে ১৮৮৮ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন । 

সীতাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (তাহার পূর্বনাঁম) প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র বলিয়া: পরিগণিত 

ছিলেন। শ্রী কলেজ হইতে "ঈশান স্কলারশিপ” পাইয়া তিনি বি. এ. পাঁশ করেন। ছাত্রজীবনেই 
তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত” প্রণেতা শ্রীমহেন্ত্রনাথ গুপ্ত--পূজনীপ্ন মাষ্টার মহাশয়ের সংস্পর্শে আসেন। 
তাহার জীবনের গতিধারা আধ্যাত্মিক পথে চালিত হইলে তিনি বেলুড় মঠে জ্ীরামকৃষ্ণচলীলা সহচরগণের 

পদ্প্রীস্তে উপনীত হন ও সংসার ত্যাগের বাসনা ব্যক্ত করেন। 

যথাসময়ে কৃতিত্বের সহিত 'এম, এ. ও বি. এল. পরীক্ষা পাস করিয়। ১৯১৩ খৃঃ ২৫ বৎসর 

বয়ে তিনি মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে গিয়। যোঁগদ্দান করেন। রামকৃষ্জ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ 

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯১৮ খুঃ তাহারই নিকট সন্ন্যাস 

গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে প্রথমে ১৯১৩ খৃঃ শেষভাগে তিনি মায়াবতী অঙ্ৈত আশ্রমে প্রেরিত হন_- 
€প্রবুদ্ধ ভারতে'র তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানন্দজীর সহায়ক রূপে । পরে স্বামী তুরীয়ানন্দজীর 
সঙ্গলীভ করিবার জন্ত তিনি আলমোঁড়ায় কিছুকাল অবস্থান করেন এবং শ্যামলাতালেও ম্বামী 

বিরঞ্ানন্দজীকে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী-রচনায় কিছুকাল সাঠাষ্য করেন | ১৯১৮ খৃঃ হ্বামী 

প্রজ্ঞানন্দজীর দেহুত্যাগের পর তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক নিযুক্ত হন। হিমালয়ে অবস্থানকালে 

ভিনি লাস ও মানস-সরোবর এবং কেদার-বদূরী প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া তপস্যা ও ঠৈরাগোর 

ভাঁবটি জীবনে দৃঢ় করিয়া ঙগন। 

১৯২৩ খৃঃ শ্বামী রাঁধবানন্দ ইওরোপ হইয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। নিউহয়র্ক বেদান্ত 

কেন্দ্রের স্বামী বোধানন্দজীর সহায়করূপে যোগদান করিয়া সেখানে এবং ফিপাডেলফিয়া প্রভৃতি স্থানে 

বেদান্ত প্রচার করেন। প্রায় চার বৎসর আমেরিকায় কাটাইয়া ১৯২৭ থৃঃ তপোতভৃমি ভারতে ফিরিয়। 

আসেন । কলিকাতায় পূজনীয় মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে কিছুকাল থাকার পর হিমালয়ে ও দক্ষিণেশ্বরে 

তপস্তায় জীবন কাটাইবাঁর জন্ত তাহার আগ্রহ প্রবল হয়। সংঘের নির্দেশে মাঝে মাঝে এবং পর পর 

তিনি পুরী, এলাহাবাদ ও গদাধর আশ্রমের কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। শেষদিকে আবার 

হিমালয়ে চলিয়া যান। গড়োয়াল জেলায় তপন্তাঁকালেই তাহার শরীর অপটু হইয়া পড়িলে তিনি 
বেলুড় মঠে ফিরিয়া! আসেন । 

১৯৫৪ থৃঃ রক্তচাপ-জনিত ব্যাধির প্রথম আক্রমণে তাঁহার অঙ্গের একদিক অবশ হইয়া যায়, 

গত অক্টোবরে ছ্িতীয় আক্রমণে বাকৃশক্তি ব্যাহত হয়। ১৭.৪.৫৭ তারিখে 'তৃতীয় আক্রমণের পর 

তিনি শেষ শয্যা গ্রহণ করেন। এই নুদীর্থ রোগভোগকালেও তাহার সহিষ্ণুতা ও বৈরাগ্য ভাব, তৎসহ 
বালকম্ুলভ দরঙলতা, আনন্দময় ও গ্রীতিপূর্ণ ব্যবহার সকলকে--বিশেষত সেবকগণকে মুগ্ধ ও বিশ্মিত 
করিত। গত ১*ই জুন সন্ধ্যার পরই দেরিব্রযাল থঙ্বোসিস-রোগ ছ্বারা শেষবার আক্রান্ত হইয়া ৮-৩৩ 

মিঃ সময় গুরু ও ইষ্টনাম শ্রবণ করিতে করিতে এই তপঃপরায়ণ প্রবীপ সন্ন্যাসী দেহত্যাগ করিয়াছেন । 

বেলুড় মঠে পুণ্য গঙ্গাতীরে এ রাত্রেই তীহার দেহের সৎকার কর! হয় । 

ও শান্তিঃ | শাস্তি; 1! , শাস্তিঃ |]! 



মনুয্যত্ব-বিকাশে বেদান্ত* 
স্বামী সম্থুদ্ধানন্দ 

বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে সর্ব প্রথমে 

আমাদের জানতে হবে বেদান্ত কি? বেদের অন্ত-- 

বেদাস্ত। আবার প্রশ্ন আসে বেদ কি? “বিদ" ধাতু 

থেকে বেদ ? “বেদ” অর্থে জান । স্থতরাং জ্ঞানের শেষ 

কথ| বেদীন্ত। বেদের শেষ ভাগ উপনিষদ্কেই 
বেদান্ত বলা হয়। যে জ্ঞান লাভ হলে মানুষের 

আর কিছু লভ্য থাকে ন।__সেই যে জ্ঞান--তাঁকেই 

আত্মঙ্ছান বা ব্রহ্গজ্ঞান বলা হয়। ব্রহ্ম কি? 

বৃহত্তম বিশ্বব্যাপী বস্ত-য।র থেকে আর কিছু বড় 

হতে পারে না,-তাই বর্গ, তাকেই পৃথিবীর 

২৮০ কোটি মানব নানাভাবে সম্বোধন করে থাকে। 

যেমন- হিন্দুরা ঈশ্বর বা ভগবান, মুসলমানেরা 

খোদা বা আল্লাহ, আবার থুগ্লানের। বলে গড়.। 

কিন্তু বস্ত সেই একই ব্রহ্ম, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

ষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে--জল; কেউ 

তাকে “ওয়াটার”? বলে, কেউ বলে পানি, কেউ 

বা অব. বলে থাকে । কিন্ত যে যাই বলুক ন৷ 

কেন-পান করলে সকলেরই পিপাস। সমভাবেই 

নিবারিত হয়। 

বেদাস্ত-স্ত্রের গ্রথম স্থত্রই হলে অথাতো 

ব্রহ্গজিজ্ঞানা” ৷ ব্রহ্ধ সম্বন্ধে যাঁর জানবার ইচ্ছা 

হয়েছে সেই তাঁকে জানতে পাঁরবে। তাঁকে 

জানলে সকলেবই জ্ঞানের পিপালা মিটে যায়) 

আর এই জ্ঞানপাতই-_মনুষাত্ব-বিকাশই--মানব- 

জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য | 

ব্র্ যে এক, সে সম্বন্ধে বেদান্ত বলেছেন £ 

(৯) এএকং সদ্ধিপগ্রা বছুধা বদস্তি--বস্ত একই, 
পপ্ডিতগণ তাকে নানাভাবে ব্যক্ত করছেন। 

(২) “একং জ্যোতির্বহধা বিভাতি+--জ্যোতি 

একই, নাঁনারূপে ফুটে উঠছে। 

* ২৮.৪.৫৬ তারিখে চট্টগ্রামে প্রগ্ ব্তৃ্ার সারাংশ 

(৩) “একং সন্তং বুধ কল্পঘতি”__সত্য একই, 

বহুরূপে কল্পিত হচ্ছে। | 

সকল বেদ তাঁকে “এক” বলেছেন । স্য্টি- 

স্থিতিলয়ের সেই বুহত্বম শক্তি-_-তাকে আমর! ঈশ্বর 

বলিঃ কেউ আল্লাহ, কেউ জিহোবা বলে থাঁকে। 

তা যে এক-_সে সম্বন্ধে আরও একটি উপম। দেওয়া 

যেতে পারে । যেমন--পিতা একটি বড় পরিবারের 

কর্তা-_গৃহস্বামী ; তাঁর ছেলের পক্ষে তিনি পিতা 

তীর মা বাবার পক্ষে তিনি পুত্র, তার স্ত্রীর 

পক্ষে তিনি শ্বামী, আব'রতীর বন্ধুর পক্ষে তিনি 

বন্ধ। যদ্দি এই একটি মাত্র পরিবারের একটি মাত্র 

লোক বিভিন্ন লোকের পক্ষে বিভিন্ন নামে অন্ভিহিত 

হতে পারেন--তবে বিরাট পৃথিবীর ২৮০ কোটি 

মানুষ বৃহত্তম পরিবারের গৃহম্বামীকে বিভিন্ন 

নামে অভিহিত করবে তাতে আর বিচিত্র কি? 

এই আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে পর পর চার 

প্রকার সাধন-প্রণালী অবলঘ্ধন করতে হবে । সেই 

সাঁধনশ্চতুষ্টর সম্বন্ধে বেদান্ত বলছেন £-- 

(১) প্রথম “বিবেক বা নিত্যানিতা-বস্তর-বিচার 

চাই । এই জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রথমতঃ নিত্য 

বস্ত এবং অনিত্য বস্ত বিচার করতে হবে। ঘা 

চিরদিন আছে ও থাকবে যার ক্ষয় নেইঃ লয় নেই,-_ 

তাঁকেই নিত্য বস্তু বলে; এবং বা আজ আছে, কাল 

নেই ; অথব। যা কাল হবে, পূর্বে ছিল না এবং ছর্দিন 

পরেও থাকবে না--তাঁকে অনিতা বস বলে। যা 

নিত্যবস্ত তাই গ্রহণ করতে হবে। অনিত্য বস্তর 

প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করতে হবে । শ্রীরামককষ্ণদেব 
বলতেন, “সদসদ্বিচাঁর” চাই; যা সং, নিত্য বা 

চিরস্থায়ী তাই গ্রহণ এবং বা! অসৎ বা অনিত্য তা 

পরিহার বা পরিত্যাগ করতে হবে । 



২৪৯৩৬ 

(২) দ্বিতীয় “বৈরাগ্য” £ "হা মুত্রফপভোগ- 

বিরাগঃ ।” কর্মফলভোগের আকাজ্কা ত্যাগ করতে 

হবে। কোন কাজ করেই তার ফল কাঁমন। করতে 

পারবে না। ইহলোকের স্থথ, কি পরলোকে প্রাপ্য 

স্বর্গাদি সুথ উভয়েতেই বীতরাগ হতে হবে। 

(৩) তৃতীয় সাধন £ “শম্দমাদি ধট-সম্প্তি”-- 

শম, দম, উপরত্তি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান-_ 

এই ছয় প্রকার সম্পত্তির অধিকারী হতে হুবে। 

আমরা সাধারণ সংসারী মানব যারা-_তারা 

সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে পড়ি- গোলাম হয়ে 

পড়ি! আমাদের মোটেই ধৈর্ধ থাকে না। ইন্দ্রির 

আমাদের যে দিকে চালায় আমরা সে দিকেই ছুটি । 

চোখের ইচ্ছা হল--চল আজ কি “ছৰি” হচ্ছে 

দেখব-_-অমনিই ছুটে যাই। কানের ইচ্ছা হচ্ছে 

সঙ্গীত শুনব-__-অমনিই শুনতে যাই । জিহ্বার ইচ্ছ। 

হচ্ছে-_অমনি মিষ্টি খাই । এভাবে ইন্দ্রিয় আমাদের 

যে দিকে চালান আমরা অন্ধের মত সেই দিকে 

পরিচালিত হুই। আমরা সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় ও মনের 
দাস হয়ে আছি। কিন্তু মহাপুরুবেরা ইন্দ্রিয়ের ঝ। 

মনের ধাস হন না। 

বিচার করে দেখা যাক্--“আমরা মনের? না, 

মন আমাদের? আমরা যদি মনের হই, তবে 

আমার মন, আমার মন বলি কেন? শাস্গ 

বলেছেন “মহাজনো। যেন গতঃ সঃ পন্থাঠ | মহাজনের 

যে ভাবে চলেছেন সেটাই পথ। তারা তো 

ইন্দিয়ের দাস হন না। তীরা ইন্দ্রিয়কে দাস করে 

রাখেন। বহিরস্তরিন্জ্িয সংঘমই দম ও শমঃ তাঁর 

পর দুঃখ সহা করার নাম তিতিক্ষা, ভোগে অনিচ্ছা 

উপরতি, গুরু-বাক্যে বিশ্বাস শ্রদ্ধা, তারপর সমাধান 

--ইষ্টে চিত্তস্থাপন। 

এই ষটুসম্পত্তি লাভ হলে শেষ বা চতুর্থ সাধন 

হচ্ছে “মুমুক্ষতা” ৷ পৃথিবীর সমস্ত মানুষ কি চাঁয়? 
শুধু মাছষ কেন--সমণ্ড জীবজ্গৎ--সেই একটি-- 
শুধু মাত্র একটা জিনিস চাচ্ছে--সেটি হল মুক্তি 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৬্ঠ সংখ্যা 

ব|শাস্তি। কোথায় সেই শাস্তি পাওয়া যাৰে? 

সেই শান্তিময় ধিনি--তাঁর থেকেই শাস্তি আনন্দ 

নিতে হবে। পিপীলিকা এককণা চিনি পেল-_ 

তা পেয়ে মনে করল তার শাস্তি হয়ে গেছে। কিন্তু 

সেটি ভোগ করা শেষ হতে না হতে আবার এককণা 

পাবার জন্চ সে অশান্ত হয়ে ছুটাছুটি করে । আমরা 

শাস্তির জন্ট, আনন্দের জন্ত ছুটাছুটি করছি, বহির্জগ- 

তের নানা স্থানে নাচে, গাঁনে, সিনেমায়, থিয়েটারে 

যাই শান্তি পাবার আশায়, মনে হ'ল শান্তি পেয়ে 

গেছি । কিন্তু ক্ষণেক পরেই আবার অশান্ত হয়ে 

পড়ি। এ ভাবে আমরা কোথাও চিরশান্তি খুজে 

পাই নাঁ। কিন্তু যখন আমরা কোন্টা সত্য, 

কোন্টা অসত্য জানতে পারব, তখন আমরা 

আর অসত্য বস্ত্র জন্ত ছুটাছুটি করব না। সত্য 

বস্ত লাভ করবার জন্ত ছুটে যাব। দৃষ্টান্তশ্বরূপ-__ 
ংসার-সন্বন্ধের অনিত্যতা বুঝে দস্থ্য রত্বাকর যখন 

সত্যের সন্ধান পেলেন তখন তিনি খ্ষি বালীকি 

হয়ে রামায়ণের মহা!কবিতে পরিণত হলেন । 

আমাদের মনে রাখতে ভবে, ৮1005 ৬০15 
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10651091015.” মুত্যু অনিবার্ধ, জন্ম হলে মৃত্যু 

অবধারিত। কাঁজেই ষে সত্য বস্তু লাভ হলে 
আমরা যুত্যুর পারে যেতে পারি-_যে বস্ত লাভ 

হলে আর কিছু লভ্য থাকে না, তা লাভ করাই 

মানবজীবনের চরম সার্থকতা । নইলে মানবজীবনের 

কোন মুল্য নেই, উদ্দেশ্ত নেই। সকল ধর্মই মানব- 

জীবনের উদ্দেস্ত সম্বন্ধে একই প্রকাঁর বলে থাকেন। 

কোরান বলেন, “মিস্ি যেমন একটি ঘর /ততরী করে 
তাতে অৃশ্ভাবে এক কোণে তাক নিজের নাম 

বেখে দেয়, সেরূপ আল্লাহ মানুষ টি করে প্রতিটি 

মান্যের হাতে আল্লাহ” এই নম রেখে দেন,” 

কাজেই আমাদের প্রতিটি কাজেনর সময় চিন্তা করতে 
হবে--যাতে এই হাতে--ধে হাতে আল্লাহর নম লেখা 
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আছে তা দিয়ে ষেন কোন গ্রকার অন্তাঁয় কার্য 

না করা হয়, অর্থাৎ যে সমন্ড কাজ আমার্দের 

ভালোর দিকে নিয়ে যায় আমরা যেন সে সমস্ত 

কাজই করি। 

সকল প্রকার দানের মধ্যে জ্ঞানদানই শ্রেষ্ট 
দান। অন্নবস্থ দ্বানের দ্বারা মানুষের সাময়িক 

অভাব দূর হয়, স্থায়ী উপকার হয় না--আবার 

অভাব দেখা দেয়। কিন্ত আত্মজ্ঞান লাভ হলে 

পর মানবের আর কোন অভ্ভাব থাকে না-_পসে 

পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং সেই আত্মজ্ঞান লাভ করা 
প্রত্যেক মানবের পক্ষেই সম্ভব। কারণ প্রত্যেকের 

মধ্যে সেই ব্রহ্ম সমভাবে বিরাজমান-_সকলেই পূর্ণ । 

কেউ বড় বাঁ কেউ ছোট নয়। কিন্তু মায়ায় আবদ্ধ 

হয়ে আমরা তা দেখতে পাই না। ধাঁদের মারা 

কেটে গেছে তারাই দেখতে পান, “আমিই সেই 

পূর্ণ ।” মত্মজ্ঞান লাভে বিদ্ব বা বাঁধা অজ্ঞান । 

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বললে ব্যাঁপারটা সহজে বুঝ! 
যাবে। একজন ধনী লোক চট্টগ্রাম থেকে দিল্লী 

যাবেন স্থির করেছেন। তার সঙ্গে ৫* হাজার 

টাক।--এক হাঁজার টাকার ৫* খানা নোট । 

স্থানীয় এক বাটপার সে খবর জানতে পারে। এ 

৫* হাজার টাকা আত্মলাৎ করবার মানসে সেও 

একখানা টিকিট করে ধনী লোকের গাড়ীতে চলতে 

থাকে। চট্টগ্রাম থেকে দিল্লী ষেতে মোটামুটি তিন 

রাজি লাগে, প্রথম রাত্রিতে ধনী লোকের নিদ্র! 

যাবার পূর্বে টাকা বের করে গুনে তীর বাক্সের 

মধ্যে রেখে শুয়ে পড়লেন। তিনি নিপ্রাভিভূত 

হলে তখন এ তস্কর উঠে তার বাক্স খুলে দেখে 
সেখানে টাকা নেই। সে প্রথ্মবারে বিফলমনোরথ 

হয়ে দ্বিতীয় সুযোগ সন্ধানের অপেক্ষা করতে লাগল। 
ধনী ব্যক্তি অনুরূপভাবে তার সামনেই সকালবেল! 

এবং রাত্রিতে আবার টাকা বের করে গুনে বাকের 

মধ্যে রেখে দিলেন। কিন্তু তস্কর সেবারও ধনী ব্যক্তি 

নিদ্রান্তিভূত হলে বাসটি খুলে টাকা খুজতে লাগল 

মন্য্যত্ব-বিকাশে বেদান্ত ৯১ 

কিন্ত টাকার সন্ধান না পেয়ে চিস্তিত হল, এভাবে 

তাদের গন্তব্য স্থান সঙ্সিকট হওয়ায় ভ্রমণ অবসান 

হতে চলল । তখন ত্কর মহাজনকে বলল, “দেখুন 

আমি একজন তস্কর-আপনার টাকা আত্মা 

করার মানসে আপনার অনুসরণ করছি । আপনি 

প্রতিদিন সকাল ও রাত্রে আমার সম্মুখে টাকা 

বাক্সে রাখেন, অথচ আমি আপনার নিদ্রিত 

অবস্থায় বাক্স খুলে টাঁকার কোনরূপ সন্ধান পাই 

না? আচ্ছা, আপনি কি কোন যাছু জানেন ?” 

তখন ব্যবসায়ী বললেন, “দেখ, আমি কোনরূপ 

যাদু জানি না। প্রতি রাত্রেই আমি টাকা গুনে 

তোঁমার সম্মুথেই বাঝ্সর মধ্যে রেখেছি সত্য, কিন্ত 

আমি শোবার পূর্বে যখন তুমি শ্নানধঘরে ঢুকে পড় 

তথন মামি তাড়াতাড়ি টাকাগুলে৷ তোমার শব্যার 

নীচে রেখে দিই! আবার সকালে ষখন তুমি 

ন্ানঘরে যাও তখন আমি টাকাগুলো এনে বাক্সে 

রেখে দিই । তুমি টাকা যথাস্থানে খোঁজনি, কাজেই 

কি করে পাবে?” 

আমরাও শাস্তির জন্তু অন্ধের মত বহির্জগতে 

খুব ছুটাছুটি করি। কিন্ত বহির্জগতে প্রকৃত শান্তি 
নেই। বহির্জগতে বৈষয়িক আনন্দের চেয়ে অস্তর্জগতে 

আত্মানন্দের শাস্তি কোটি গুণ বেশী। উহা 

প্রতোকের অন্তরে আছে, অন্তর্জগতে খুজতে 
হৰে-_বৃহির্জগতে তা কি করে পাবে? 

বর্তমান ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাঁয়, 

পৃথিবীর বিভিন্ন রাঙ্্রশক্তি আজ গ্রত্যেকে নিজ নিজ 

প্রতিপত্তি স্থাপনের জন্ত কতই না উদুখ হয়ে 

পড়েছে । কয়েক শত বৎসর পূর্বে গ্রীস, রোম 
প্রস্ততি দেশ, প্রতিপত্তি দ্বারা সভ্যতার উচ্চতম 

শিখরে আরোহণ করেছিল, কিন্ত আজ সেই সব 
দেশের স্থান কোথায় ? আজ তারা ধ্বস্ত বিধবস্ত। 

এ জগতে ধন, দৌলত, প্রশ্থর্ধ, বিত্ত, সম্পত্তি, 

মান, বশ বা শক্তি যে বারই অধিকারী হউন না 

ন। কেন আজ প্রত্যেকটি বস্ত্র ঠিক ঠিক মধাা 
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দেওয়া না হয় তবে কৌনটিই থাকে না। নিজে জায়গায়। পথে এসে তার। এক বিরাট নদী 

ব্ড় হবাঁর জন্ত যে যতই চেষ্টা করুক না কেন, পেলে। তাই সাতার কেটে তারা নদী পার হ'ল, 

ঝগড়া, বিবাদ এমন কি লড়াই বা তুমুল বুদ্ধ করুক এক এক বারে ২৩ জন করে করে। সকলে পার 
না কেন, যদি শক্তির উপযুক্ত মর্ধাদা রক্ষ। না করে হবার পর একজন বললে, গুনে দেখি আমর! 

তবে সে কখনও কৃতকার্ধ হইতে পারে না; উহ! 

জলের বুদ্বুদের ন্তার লন প্রাপ্ত হয় । ইহা কি বারি, 

কি সমষ্টি সকলের পক্ষেই সত্য । জগতের ইতিহাসে 

বিশেষতঃ ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা! করলেই 
দেখা যায় ষে এই পৃথিবীতে যার ষেট প্রাপ্য তাকে 

সেটি দিলে যেমন সত্যের সেবা ব! মর্ধাদ। রক্ষা হর 
তেমন আর কিছুতেই হয় না। এই পৃথিবীতে 

গুরুজনকে সম্মান না করে কেউ বড় হতে পারে 

পিতামাতার মধাদা রক্ষা! না করে ছেলে বড 

হতে পারে না, শিক্ষক ব| আচঢাধকে সম্মান না 

করে শিষবোর শক্তি বিকশিত হতে পারে ন!। 

এই জগতে প্রত্যেক বস্তরই মর্ধীদা আছে। 

ধারা সেই মর্ধাদ। রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকেন 

তার্দের আশ্ররেই সেই সকল বস্ত চিরকাল থেকে 

না| 

যাঁয়। মধাদার হানি হলেই মা লক্ষ্মী ঘর থেকে চলে 

যান। ভারতে বেদ-বেদাস্তের মধাদ। বতরদিন অক্ষর 

ছিল ততর্দিন ভারতবর্ষ সমগ্র জগৎ-সমক্ষে 

ধান-জ্ঞানের দেশ বলে সুপরিচিত ছিল । অব্শ্ত যুগ 

যুগাস্তরে মহাপুরুষ ও অবতার-পুরুষদের আবির্ভাবে, 

পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ হয় বটে, কিন্তু আবার 

যখনই মধাদার হানি হয়েছে তখনই জনের (জন 

সাধারণের ) বেদান্ত বনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। 

এবার ভগবান শ্ররামরুষ্জ ও তাহার প্রধান শিষ্য 

বিশ্ববিশ্রুত আচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবে 

সেই ৰনের বেদান্ত ঘরে ফিরেছে । 

মানুষ নিজেকে চেনে না বলেই এত গোলমাল । 

নিজের আত্ম। সম্বন্ধে কিছুই জানে না বলেই বাহিরে 

শাস্তির জন্ত ছুটাছুটি করে। বেদান্তের আত্মতত্ত 
বুঝবার একটি নুন গল্প £ “দশমন্বমসি”। দশজন 

লোক মিলে একসাথে বেড়াতে ধাচ্ছিল এক 

দশজন ঠিক আছি কিনা; গোনার সময় সে বরাবর 

নিজেকে বাদ দেয়; কাজেই একজন কম পড়ে 

ধার়। তখন প্রতোকেই একবার করে গুনতে 

আর্ত করলে, এবং প্রত্যেকেই একই প্রকার ভুল 

করতে লাগল, বার বার নিজেকে বাদ দেওয়া 

হচ্ছে। শেষে তার! ভাবলে, আমাদের কেউ হয়তো 

জলে ডুবে গেছে নয়তো! কুমীরে টেনে নিয়ে 

গেছে। বাড়ীতে আমরা সব আত্মার স্বজনদের 

কি জবাব দেব?--এই ভেবে তারা কাদতে 

লাগল । ক্রন্বনের এক মহা রোল পড়ে গেল। এই 

সময় সেখান দিয়ে একজন বুদ্ধিমান পথিক 

যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের কান্না শুনে ও ব্যাপার 
বুঝে সকলের হয়ে নিজে গুনে দেখালেন-_তার৷ 

দশজন ঠিকই আছে, তখন তাদের একজনকে 
দিয়ে আবার গোনালেন, সে “নয়” গোনার পর তিনি 

বললেন, “দশমস্ত্রমসি” ৷ এইভাবে তাদের ভুল ভেঙ্গে 

দিয়ে আত্মজ্ঞান দিলেন; কাঁজেই তিনি তাদের গুরু 

হলেন । সংসারেও আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে গুরুর 

প্রয়োজন । সব্গুরুই বপে দেন, ধর্ম বাহিরে নয়__ 

শাস্তি বাহিরে নয়, জ্ঞান বাহিরে নয় ১-একেবারে 

ভিতরে, অন্তরের মধ্যেই । 68010399173 

[70167091]) 1510, গ্রত্যেক আত্মাই শ্বভাবতঃ 

সত্য পূর্ণ ও পবিত্র, 101৮1010105 10 0107 

0187৮ শুধুমাত্র মালা জপলেই ধর্ম হয় না, শুধু 
নামাজ পড়লেই ধর্ম হয় না এবং গীর্জায় গেলেই 
ধর্ম হয় না। আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে 

আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন, তা হলেই আত্মোক্সতি 

হয়। তার পরিণামেই 9612ি7015170601 সিদ্ধি 

ৰা পরিপূর্ণতা লাভ হয়। 
যত্র নরঃ তত্র নারায়ণঃ) যেখানে নর সেখানেই 
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নারারণ, যত্র নারী তত্র গৌরী: যেখাঁনে নারী 
সেখানেই গৌরী । 

্রীরামকৃষ্চ আরও বিস্তার করে বলেছেন-_ 
যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ | যেখানে জীব সেখানেই 

শিব অর্থাৎ ভগবানকে দেখতে হবে। শুধু মানুষে 

নয, সকল প্রাণীতেই সমদৃষ্টি করতে হবে_ আত্মুষ্ট 

করতে হবে। বেদান্তের শেষ সিদ্দাস্ত--কিছুতেই 

ভেদজ্ঞান রাখতে পারবে না, সব কিছুতেই সেই 

বিরাট 'আত্ম। রয়েছেন, কাজেই ভেদবিভেদ থাকতে 

পারে না ; থাকে শুধু প্রেম, যার উদর হলে মানুষে 
মানুষে, 08315 220 0169] ব| জাতি-ধরের 

প্রশ্ন থাকে না, মতবাদের প্রশ্ন থাকে ন।, পৰিবতে 

এক ম্হান্ এক্য দেখ দেয। আজ মাসুষ শান্তি 
স্থাপনের জন্ত ছুটাছুটি করছে; একমাত্র বেদাস্তের 
এই মহান শিক্ষা গ্রহণ করলেই পৃথিবীতে শাস্তি 

সংস্থাপিত হতে পারে। 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় ৬০ 

বলেছিলেন তা আমর! 

ব্মর পুর্বে 

আজ বুঝতে পারছি, 
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দেশে দেশে এই বেদাজ্বের 

আত্মতত্ব শিক্ষা দিরে জগতের সভ্যতাকে পর্ণ 

করবার জন্তই ভারত আজও বেঁচে আছে। বেদ 

বলেছেন “মাঁতিদেবে ভব”, “পিতৃদেবে! ভব”, 'আচাধ- 

দেবে! ভব” | পিতামাতাঁকে দেবদেবীৰৎ পুজা করতে 

হবে। স্বামী বিবেকানন্দ মেটাকে আরও বাড়িয়ে 

5101০ ৮৮০10,” 

মন্ব্ত-বিকাশে বেদান্ত ২৪৯৩ 

বলেছেন, প্রিদ্রদেবো ভব মুর্খদেবো ভব |” এই শত 

শত দরিদ্র না থেয়ে মার। যাচ্ছে তাদের সেবা করতে 

হবে। তার! যেন দেবতার মান পায়। এই যে 

কোটি কোটি মুর্খ যাঁরা অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে 
আছে তার্দের সেবা কর দেবতাবোধে। 

পল ডয়সন, ম্যাক মুলর প্রভৃতি পৃথিবীর 

সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও মনীষীর। বেদান্ত সম্বন্ধে সর্বোচ্চ 

ধারণ! পোষণ করেছেন । বেদান্ত-দর্শনের চাইতে 

আর যে বড় দর্শন নেই-তীার! তা ম্বীকার 

করেছেন। 

বেদাস্তের শিক্ষার মগধ্যত্বের চরম বিকাশে 

মানুষ ভাই ভাই হয়ে যার; কোনরূপ ভেদভাব 
বিবাদ বিসংবাঁদ বুদ্ধ বিগ্রহ থাকে ন!--পৃথিবীতে 

এক মহান এঁক্যের, মহান ভ্রাতৃত্বের স্াট হর-_ 

পৃথিবী চির শাস্তির পথ খুঁজে পার; তা হলেই 

মান্য একটা ভয়শৃন্ত আনন অনুভব করতে 

পারে; সমস্ত মানব গোঁঠী সব রকমের ভেদ ভুলে 

গিয়ে পৃথিবীতেই সর্বদা ম্ব্গায় আনন্দ উপলব্ধি 

করতে পারে। সমগ্র মানবজাতি যা চার ত। 

শান্তি । বেদান্ত দ্বার মানুষের এই শ্রেষ্ঠ বিকাশ লাভ 

সম্ভব। বেদান্ত মানবকে অতিমানবত্বলাভে সাহাধ্য 

করে। জাতি-ধর্ম-নিৰবিশেষে সমগ্র মানবজাতির 

সর্তোমুখী উন্নতি এবং সর্বপ্রকার কল্যাণ সাধন 

করে বেদাস্তভাব মানবসভ্যতাকে কতখানি আগিষে 

দিয়েছে, ও আরো কত আগিয়ে নিয়ে যেতে পারে 

আজ তা বুঝবার সময় এসেছে। 

বেদান্তের আলোক প্রত্যেক গৃহে লইয়া! যাও, প্রত্যেক গৃহে বেদাস্তের 
আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠিত হউক, প্রত্যেকের ভিতরে দিবাভাব সুপ্ত রহিয়াছে__ 
তাহাকে জাগ্রত কর। 

স্বামী বিবেকানন্দ 



প্রভাতী সমুদ্রতটে 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভষ্টীচাধ 

স্মদূুরের নীলাকাশ জলধির কোন্ সে বিন্দুতে 

অগণন মুহুত্ের ফাকে ফাকে আলিঙ্গন করে ! 

মৃত্যুতরঙ্গিনী-শ্রোত মিশেছে কি অমৃত-সিন্ধৃতে 

নব স্জনের তরে ? 

হৃদয়-অস্বর যেন ছুলিতেছে চিত্ত-পারাবারে, 

উদরয়-অস্তের রাগে-_ 

এমনি প্রত্যহ । অস্তরের সিন্ধু যেন কারে ডাকে 

নিখিল প্রান্তর হোতে আলো অন্ধকারে 

তঠখে সুখে বৈরাগা-নিংশ্বাসে- 

চির যাযাবর প্রাণে--খেল। কেন সিন্ধৃতে আকাশে 

ভয়াতত শিশুর মতো ক্রন্দন বিলাপ 

শুনি কার বালুবেল। তটে ! ক্ষুব ক্ষুপ্ন দরিয়ায় 
নিল যেথ। শত শত শতাব্দীর সভ্যত। বিদায় ! 

পুষণের আকির্ভাব 
উষার তোরণ-দারে । ভাষা-হাঁরা সতত বিদ্রোহ 

তরঙ্গের ফীকে ফাকে তবু আনে জীবনের মোহ । 

অন্তহীন বারিধিরে আলিঙ্গন দিতে 

অনস্ত আকাশ ব্যগ্র পৃথিবীর সান্ত সীমানাতে। 

তরঙ্গ-ইঙ্গিতে আর আনন্দ-সঙ্গীতে 
পরম আগ্রহ লয়ে মায়াজাল রচিতেছে প্রাতে 

উমির্দল | বায়ুস্রোতে বলাকারা চঞ্চল উদ্দাম । 

একটি দৃষ্টির মতো৷ ফেলে রেখে আঁপন হৃদয় 
দূরের ছ্প্রাপ্য তরে কি রহস্য করেছে সঞ্চয় 
ত্রস্ত জলধি? --এই প্রশ্ন চিত্তে মোর জাগে অবিরাম। 



কথামুতের আলোয় অবতার-পুরুষ 
অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত 

উপনিষদে অবতার পুরুষের কোনো উল্লেখ 

নাই। খষিরা ছিলেন তত্বান্বেধী__ভ্ঞানপণের 

পথিক । মআর্ধরা বীর ও শক্তিমান, প্রধানতঃ 

্বীয় সাধনার শক্তিতেই তাঁরা চেয়েছিলেন সত্তাকে 

লাভ করতে । মৃত্যুর তোরণম্বারে নচিকেতার 

বিজয়-মভিযান এই নিভীকতাঁরই চরম পরিচয়। 

মুণ্ডকোপনিষদ্দের খধষি গান করছেন-_ 

“প্রণবে ধনুঃ শবে হাত্মা ব্রঙ্ম তললক্ষ্যমুচাতে | 

মগ্রমন্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভাবেৎ ॥” 

প্রণব ধনু, জীবাত্মাহি বাণ; আর ব্রহ্গ 

বাণের লক্ষা । লক্ষ্য ভেদ করতে হবে প্রমাদ- 

হীন হয়ে । বাঁণের মত তন্ময়, অর্থাৎ লক্ষের সাথে 

অভিন্ন হতে হবে| 

ভগবান শ্রারামকষ্জ বলতেন, “জ্ঞানীর ঈশ্বর 

তেজোময়, ভক্তের ভগবান রসময়”, মানুষের এই 

রসস্পৃহা চিরন্তন। সতাকে ঝবিরা “রসে! ঠব সঃ 

রূপে উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু সেই আনন্দময়- 

তত্তবের মধো মাচুষ-ভগবানের কোনো স্থান ছিল 

নাঁ। প্রেমধমের বীজ উপনিষদ্রে আছে, কিন্তু সে 

বীজ ভক্তিবাদে অবতারবাদে অক্কুরিত পল্লবিত 

হয়ে ওঠে নি। 

অবতারবাদ-_গ্রাণধমের প্রকাশ। প্রাণের 

খেল।র কোনো নিয়ম কিংবা কোনে নির্দিষ্ট পদ্ধতি 

শাই। ভক্ত কেন অবতাঁরকে পুজা করেন, তা 
ধুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় ন|। ভালবাঁসা বিচারের 

অপেক্ষা করে না--তার একটা নিজন্ব সত্ত/ আছে। 

সে ম্ব-সম্পূর্ণ। ফরাসী দার্শনিক প্যাস্কালের মতে 
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ড/1010 15890030993 701 10০৬৮ হৃদয়ের 

নিজেরই যুক্তি আছে, থা ঘুক্তি নিজেই জানে না। 
কিন্তু প্রেমকে সত্য বলে গ্রহণ করলেই প্রাণের 

দেবতার অস্তিত্ব প্রতিফলিত হয় ন।। স্ায়বাদীদের 

মৃতে অনস্তের সান্ত হওয়া সম্ভব ন্য়। অন্তপক্ষে 

বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রমাণও যুক্তির মধ্যে নেই, 

আছে তার অন্তিত্বের অনুভূতির মধ্যে । প্রমাণ 

বলতেই স্ডায়ের বিচার বোঝার না। মাধ্যাকর্ষণ- 

শক্তি-আছে বলেই সত্য, কারধকারণ আছে বলে 

নয। ক্রমবিবর্তনবাদীদের মতে (57061851 

[5০1000910) অগ্রাণ থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে 

মন, মন থেকে পশুর প্রবৃত্তিজাত বুদ্ধিঃ এবং 

প্রবৃন্তিজাত বুদ্ধি থেকে মান্গষের বিচারশক্তি (০০7) 

90109] 7:99307) জন্মীর। এই কম থেকে 

বেশী হওয়ার মধ্যে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। 
এ অযৌক্তিক, তবু এ সত্য । এই প্রসঙ্গে দাশনিক 
হার্বাট স্পেন্সীর একটু রসিকতা করে বলেছেন-_ 
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3৪৬৪1097৩3৮ অর্থাৎ “ব্যাখ্যা করা”, মানে একট। 
অল্পপরিণত ভাব দিয়ে একট অধিক পরিণত 

তাব বোঝানো । 

ভগবানের আবিভাবের সব চেয়ে বড় প্রমাণ-_ 

এই অস্তিত্বের উপলান্ধ। শ্রীরামকৃষ্খ বলেছেন-_ 

“দেখেছি বিচার করে একরকম জানা যায়, আবার 

তিনি যখন দেখিয়ে দেন--সে এক । তিনি যদি 

দেখিয়ে দেন, এর নাম অবতার-- তিনি ধদ্ি তার 

মান্গষলীল! দেখিয়ে দেন, তা হলে আর বিচার 

করতে হয় না, কাকরুকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। 

কি রকম জান ? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই 

ঘসতে ঘদতে দপ. করে আলো হয়। সেই রকম 
দপ. করে দি তিনি আলো জেলে দেন, তাহলে পব 

সন্দেহ মিটে যাঁয়। এরূপ বিচার করে কি তাকে 

জানা ধায়?” আবার বলছেন, “তিনি অবতার 
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হয়ে আমেন-__এটি উপম। দিয়ে বোঝানো যায় না, 

অগ্ুভব হওয়1 চাই__ প্রত্যক্ষ হওরা চাই”। যুক্তি 
দিয়ে প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করা চলে না। 

অবতার প্রমাণপিদ্ধঃ_যুক্তিপিদ্ধ নন কিংবা সম্পূর্ণ 

যুক্তিবিরুদ্ধও নন। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে বুদ্ধি দ্বারা 

তার একটু ইঙ্গিত পাঁওয়। যাঁয় মাত্র। তারই 

শ্রীমুখের কথা--"তার অবভারকে দেখা হলে তাঁকে 

দেখা হলো। যদ কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে 

গঙগাজল স্পশ করে, সে বলে গঙ্গা দর্শন-স্পশন 

করে এলুম। সব গঙ্গাটা-হরিদ্বার থেকে গ্গাসাগর 

পথন্ত ছুঁতে হয় না”। পূর্ণ থেকে অংশকে পৃথক 

কর! যায় না। অসীম অনন্ত ভাগবত-চেতনার 

সাথে একীভূত অবতারকে অসীম থেকে বিচ্ছিন্ 

করা অসম্ভব । এ যেন-- 

“সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর” | 

এই স্ুুখে-দুঃথে-ভর। মাটির বুকে ভগবানের 

আবিভাঁব এক বিশ্ময়ের বস্তু । এ থেন নিরাকারের 

সাথে সাকারের প্রণয় মিলন, রূপের সাথে অরূপের 

রাখীবন্ধন। ভগবান বারংবার নামরূপের বন্ধানে 

ধর। দিলেও তিনি নামরূপহীন । একদিন কুরুক্ষেত্র 

পাথপারথি বন্ধ অজুনিকে বলেছিলেন-_ 

“অজোহপি সর্গব্যয়াত্স। ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। 

প্রক্কৃতিং শ্বামধিষ্ঠার সম্ভবামাতমীয়য়া ॥” 

_আমার জন্ম নাই, আমার জ্ঞান কখনও 

লুপ্ত হয় নাই। বিশ্বজগতের আমিই ঈশ্বর। সেই 
আমি নিজেরই তিগুপাত্সিকা শক্তিকে আশ্রয় করে 

মীয়।র যেন দেহ ধারণ করি। 

সে মায়ার রূপ এবার ভগবান ফুটিয়েছেন 

কথামুতে । “অবতারাির 'আমি' পাতলা আমি। 

এ “আমির তিতর দিয়ে ঈশ্বরকে সব সময় দেখা 

ষায়। যেমন একজন লোক পাঁচিলের একপাশে 

দাড়িয়ে আছে--পাচিলের ছুইদ্দিকেই অনন্ত মাঠ। 

€সই পাঁঁচিলের গারে ধদি ফোকর থাঁকে পাঁচিলের 
ওধারে সব দেখা ধায়।” সেই ফোকরটিই অবতাক্ক ; 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৬৮ সংখ্য 

সীমার মাঝে অসীম । ফাকটি সীমার গায়ে দেখা 

গেলেও এবং তার একটা আকার ফুটে. উঠলেও 
সে নিজে শুন্ত এবং অনন্তের মাঝে একাকার । 

কথামুতের অবতারপুরুষ পরম্পর বিরোধী ভাবের 

এক অপূর্ব সমঘ্বয়। দার্শনিক হেগেলের কথা 

স্বতাবতই মনে পড়েঃ "00105100018 256305 
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বুকে পরস্পর বিরোধী ভাৰ শান্ত সুখে জড়িয়ে 

রয়েছে। 

“শক্তির লীলাতেই অবতার ।” ষে পরম শক্তির 

প্রকাশে এই বিশ্বস্থই-_-তারই ঘনীভূত পপ ভগবান 

শ্রীরামকৃষ্ণ ; অলৌকিক তপস্তাবলে বলীয়ান ও 

বিচিত্র জন্গভূতির রঙে রউীন এই ভাগবত বিগ্রহ । 

সেই বিগ্রহের ভিতরেরই স্সচ্চিদানন্দ বাইরে এল, 

এসে বললে আমি যুগে যুগে অবতার'*'.* তারপর 

চুপ করে থেকে দেখি তখনও 'আপনি বলছে, 
শক্তির আরাধনা ঠৈতন্তও করেছিল।”  প্রশ্থো- 

পনিষদ্দে আছে--প্প্রজীকামে!। বৈ প্রজাপতিঃ স 

তপোহতপ্যতত 1” তেই পরমপুরুষের তপস্তা য় 

স্থির বীণায় প্রথম রাগ্িণী বেজে উঠল॥ শীমদ্* 

ভাগবতেও পিতামহ ব্রহ্মা এই বিশ্বউন্মেষের প্রথম 

প্রভাতে নিজেরই অন্তরে শুনতে পেয়েছিলেন সেই 

শাখত বাণী-_-“তপ, তপ, তপ”। সাধনার অর্থ 

প্রচ্ছন্জ আত্মশক্তির বিকাশ, প্রয়োগ কিংব! 

অভিব্যক্তি । ভগবানের সেই অভিব্যক্তিই এই জগৎ, 

এবং তারই পুর্ণ বিকাঁশ অবতার পুরুষ। আবার 
ভগবানের সাধনার রূপ শক্তি-প্রকাশের বিগ্রহ । 

আদি পুরুষের প্রথম তপোমুতি আমর! দেখি নাই। 
কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের পুণ্য পঞ্চবটীমূলে সত্য, শিব ও 

স্থন্দরের যে আরাধনার রূপ এবার ফুটে উঠেছে 

তাকে অস্বীকার করব কোন প্রাণে? সে রূপ 

নিজেরই সম্বন্ধে ইজিতে বলছেন--"এক রকম 
তুবড়ি আছে যাঁর ফুলকাটা আর ফুরায় না!” 

বেদান্ত মতে ঈশ্বর সত্বগুণপ্রধান |: “ইয়ং 
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সমটিরুতকষ্টোপাধিতয়! বিশুদ্ধপত্ত প্রধানা”। সত্বগুণ 

আলোর মত প্রকাশশীল; তম'র কাজ অন্ধকারে 

ঢেকে রাখা, আর রজ'র কাজ বিক্ষেপ কিংবা 

অ[লোড়নের স্যি করা । শ্রামদভাগবতে আছে-_ 

"পার্থিবাদ্দারুণে? ধুমস্তম্মাদস্লিম্বয়ীময়ঃ | 
তমসম্ত রজজ্তস্মাৎ স্তং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্ ॥” 

_-শুকনো কাঠ তম”র প্রতীক, কারণ তার ভিতরের 

আশুন সে রেখেছে চেপে । তারপর দেখ! গেল 

ধোঁয়া, মে আপোড়ন রজোগুণের । শেষে জলে 

উঠল আগুন--কাঠি প্ধস্ত হয়ে উঠল আলো। 

এই আলো সত্তর, যা থেকে হয় ব্রঙ্গবর্শন। জীব 

কাঠের মত তামসিক, তার কর্মচঞ্চলতা রাঞ্জসিক 

ধেোোয়।। অন্তরের ভাগবত সত্তাকে ফোটাতে 

পাঁরে সত্তর আলে) এই সত্তগুণেরই পূর্ণ গ্রকাঁশে 
অবতারলীলা । তাই কথামুতের ভগবান নিজের 

ভিতরে দেখলেন "পূর্ণ আব্ভাব, তবে সত্বগ্ুণের 
উশ্বধ । যে ত্যাগ, পবিত্রতা, ভক্তি, জ্ঞান, 

বিবেক ও বৈরাগ্য দিব্যচেতনার শ্রেষ্ট উপাদান 

তারই মূর্তবিগ্রহ অবতার-পুরুষ। 

এ জ্ঞান, এ ভক্তি সাঁধনলভ্য নয়; ভগবানের 

নিজস্ব সত্তা । শ্রীরামকষ্জের ভাষায় তিনি পজ্ঞান 
ও ভক্তির জমাটবাধা মুতি'*'****** সাধা-সাধন। 

করে নয়, এমনিই হয়েছে” । অবতারপুরুষ “বসানো 
শিব নয়, পাতালফৌড়া শিব হ্বয়স্ুলিঙগ |” মানুষ 
সত্বগুণের সাহ।ধ্যে ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করতে পারেন 

“বসানো! শিব” হতে পারে--কিন্ত অবতারত্ব অজন 

করতে পারে না। ভক্তের আকাক্ষা-- 

“শুধু তোমার বাণী নয় গো,হে বন্ধু হে মোর প্রিয়, 

মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো ।” 

সে পরশ দক্ষিণেখখখরের তাপস এবার রেখে 

গিয়েছেন প্রাণে প্রাণে । দার্শনিক ভীন্ ইঞ্জের 

মতে-ধর্মকে প্রচার করে শিক্ষা দেওয়া যায় না, 
তার ছোঁয়া লাগে প্রাণে । মানুষ-ভগবান ধর্মের 

সেই পরশমণি--যোগমায়র প্রকাশ। এই মায়া 

"কথাযুতের আলোয় 'অব্তার-পুকুষ” ৪৭ 

অবতার-পুরুষের সহজাত শক্তি এবং এই শক্কির 
সাহাধ্যেই তিনি করেন লীলা! । ভগবান শ্রীরামকৃষঃ 

বলছেন, "যোগমায়ার এমনি মহিমা, তিনি ভেলকি 

লাগিয়ে দিতে পারেন। বৃন্দাবন-লীলায় তিনি 

ভেঙ্গকি লাঁগিয়েছিলেন। ষোগমারা যিনি আগ্ঠা- 

শক্তি, তাঁর একটি আকর্ষণী শক্তি মাছে । আমি 

এ শক্তি আরোপ করেছিলাম”। নীল যমুনার 

কূলে একদিন এই যোগম'য়াই বাঁশীর সুর হয়ে 
ফুটে উঠেছিল। সে স্থরে উতলা হয়েছিল গোপী, 
ছুটে চলেছিল শ্রীদ।ম, স্থদাম। এই যোগমায়াঁকে 

আশ্রয় করেই-_“যোগমায়ামুপ।শ্রিতঃ”--ভগব।নের 

রাঁসলীল।। সেই মায়াতেই আজ সার! জগতে 

ছড়ি,য় পড়ছে কথা মুতের সুর। 

যোগমায়ার সাহায্যে অবতারলীল। হলেও, 

লীপা একটা রামধন্ুর রডের অলীক খেলা নয়। 

ঠাকুর বলছেন, "লীলাও সত)” । অব্তারের বিগ্রহ 
অনিত্য নয়। সিনেমায় যেমন করে মানুষের 

অভিনয় বাঁধা পড়ে, প্রকৃতি তার নিজের ক্যামেরায় 

তেমনি করে চিরকাল ধরে রাখে ভগবানের খেলার 

রূপ। ঠচতস্ভাগবতে মাছে-_ 

"অস্থাপিহ চৈতন্ত এ সব লীলা করে 

যার ভাগ্যে থাকহে সে দেখয়ে নিরস্তরে |” 

মহাঁগতুর শ্রামুখের বাণী- 

"সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তার দাঁস। 

সত্য মোর লীলাকর্ম, সত্য মোর স্থান। 
১ ্ নাঃ 

স্বেনা জানে মৌর সঙ্গ সেই যায় নাশ।” 
মানুষ-ভগবানের লীলা তত্বজিজ্ঞাপা নয়; তার 

একটা বাস্তব প্রয়োজনের রূপ আছে। কথামুতের 

ভগবান প্রয়োজনবাদী। তিনি বলেছেন, প্গরুর 

শিংটা যদি ছৌয় গরুকেই ছেণাওয়া হলো:***." 

কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর সার পদার্থ হচ্ছে দুধ। 
বাট দিয়ে সেই দুধ আসে। ঈশ্বর অনন্ত হউন 

আর বত বড় হউন, তাঁর ভিতরের সার বন্ধ 
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মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে” 

অবতার যেন গরুর বাট, ষা দিয়ে গরুর ছুধ পাওয়া 

যাঁয়। ভগবৎপ্রেমের পিপাসা তৃপ্ত করাই যদি 

ধর্মের উদ্দেশ্ত হয় তবে মানুষ-ভগবানই-সেই রস ও 

রলপা্র। 

স সঃ স 

এ কথা বোঝ কিছু কঠিন নয় যে এই মাটির 

বুকে দিব্য আবির্ভাবের কারণ আছে। কারণ 

ছাড়! কাধ হয় না। কিন্ত সেই হেতু নির্দেশ করার 

কোনো শক্তি কিংবা অধিকার মানুষের নেই। 

আমরা প্রত্যেকটি কর্মের পিছনে একটি অভিমন্ধি 
দেখতে চাই । ভগবানের লীঙ্লা অভিসন্ধিমুলক নয়। 
আমাদের চিন্তাপ্রণালীর সাথে ভগবানের ভাবধারার 

সামগ্রস্ত করা যায় না। তাঁর লীলা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক 
--অবতারের জীবন ভাগবতভাবের স্বতঃপ্রকাশ। 

তীর কার্ধের কারণ একমাত্র তিনিই জানেন এবং 
যুগে যুগে তিনিই বলেন। 

কুরুক্ষেত্রে গীতামুখে ভগবান তাঁর দিব্য 

আবির্ভাবের যে ব্যাখ্যা করেছিলেন সে আজ 

সর্বজনবিদিত। তিনি এসেছিলেন অধর্সের বিনাঁশ 

করতে, ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে ও সাধুর্দের পরিব্রাণ 
করতে । এই তিনটি কারণ ছাড়াও হয়তো তাঁর 

লীলার আরও অর্থ ছিল, কিন্ত তার সুস্পষ্ট কোনো 
উল্লেখ গীতায় নেই। দক্ষিপেশ্বরের গঙ্গাতীরে 

এবার তিনি নিজেকে একটু বেশী প্রকাশ করেছেন 

আমাদেরই প্রতি অহেতুকী করুণায়। পেই করুণার 
আলোতেই মানুষ আজ তকে চিনতে পেরেছে তাঁর 
প্রাণের ঠাকুর বলে। 

সেই প্রেমের ঠাকুর বলছেন, “ঈশ্বর সর্বত্র 
আছেন, কিন্তু অব্তার না হলে জীবের আকাঙ্ষা 
পুরে না। প্রয়োজন মিটে না”। মানুষের প্রেম 

চায় প্রেমাম্পদের একটি বাস্তব রূপ। শ্রীরামকুষেের 
ভাষায়, “ভক্তের! অবতারকে চান-_ভাক্ত আম্বাদন 

করার জন্ত” | প্রিয়তমের রূপ ও গুপ বাদ দিয়ে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ধ--৬্ষ সংখ্যা 

ভাপবাসার রস অন্থভৰ করা যায়না । আধারকে 

ছেড়ে আধেয়কে কল্পনা করা একপ্রকার অসম্ভব । 

সগ্ডণ নিরাকারবাদীদের মতে নিছক ভাবময় 

ভগবানকে ভালবাসলেও অন্তরের রমপিপাসার শাস্তি 

হতে পারে; এখানেও একটা আধার কল্পনা করতে 

হয়। কিন্ত প্রেম তত্বানুরাগ নয়, বিরাটের জয়গানও 

নয়, হিতোপদেশও নয়। সম্ধম্মেই প্রেম সম্ভব । 

ভালবাস! ইয় সমানে সমানে । প্রাণের আকৃতিকে 

দার্শনিক বিচার করে অস্বীকার করা চলে না। 

তাইতো "ভগবান কথাঁমৃতে বলছেন, "তাকে হাতে 

ক'রে খাওয়াতে পারলে তবে তো মানুষ ত্তাকে 

ভাঁলবানতে পারবে” শ্রীষ্রীমা বলছেন, “হাওয়াকে 

কে কবে ভালবাসতে পেরেছে বাবা ?” 

মানুষের অন্তরে থাকে প্রেমের ক্ষুধা, আর তার 

কালো চোখে থকে দেখবার পিপাসা । সেই স্কুল 

পিপাসা মেটাবার জন্চ ভগবানের স্কুল রূপ। যেমন 

ঠিক হুধোদয়ের সময়ে সূর্ধ। সে স্র্বকে দেখতে 

পার! যায়-_ চক্ষু ঝলসে যায় নাবরং চক্ষের তৃপ্তি 

হয়। ভক্তের জন্ত ভগবানের নরম ভাব হয়ে 

আসে। তিনি প্রশ্বর্ধ ত্যাগ ক'রে তার কাছে 

আসেন ।” ভালবাসা এশ্বধ-গ্রীতি নয় । কুরুক্ষেত্র 

ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে অজুন শুধু আনন্দ পান 
নি, ভয়ও পেয়েছিলেন | 

“ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনে মে 

তদেব মে দর্শয় দেব রূপম্.**” 
“আমার মন ভয়ে ব্যথিত হয়েছে । ওগো তুমি 
আমাকে তোমার পূর্ববূপ দেখাও। কোনো ভক্ত 

শ্রীরামকষ্চের বিরাট রূপ' দেখতে চাইলে তিনিও 

বলেছিলেন, “ওগো» ও রূপ দেখতে চাওয়া ভাল নয়, 

ওতে ভালবাপার ভাগ কম পড়ে যায়, তয় হয়*। 

কথামুতের ভগবান আবার বলছেন-_“মন্যা- 

লীগা কেন জান ?....."এর ভিতর তাঁর কথা 

শুনতে পাওয়। যায়?” এজ্ীম'” কোন পাশ্চাত্য 

মনীষীর মত উদ্ধুত করলেন, “ঈশ্বরের বাণী মানুষের 
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ভিতর দিয়ে না এলে মানুষ তা বুঝতে পারে না”। 

শরামক্ক্ এ কথার পূর্ণ সমর্থন করেন--প্বাঃ এ ত 

(বেশ কথা!” ধুগে যুগে ভগবান আসেন আচীার্ধ 

হয়ে, আর নিজেরই অন্তরের বাণী শোনান মানুষকে 

তার নিজের ভাষার | মে ভাষা দর্শনের ভাবা নয়। 

সে কথ! ভাগবত সত্যের সহজ সরল সরানরি 

প্রকাশ এবং বিচার-বিতর্কের বহু উধ্র্বে। 

অবতার-পুরুষ শুধু সাধনার মুঠ বিগ্রহ নন, 

তিনি সাধনার ধন। চীনদেশের মহাপুরুষ লাউৎসের 

মাত সত্যের সাথে সত্যলাভের পথের বিশেষ কোনো 

পার্থক্য নাই। শ্রীভগবান্ একই সাথে সত্যপথ 

এবং পথের শেষ । তিনিই সাধনা, তিনিই সাধ্য । 

তিনিই উপাসনা, তিনিই উপান্ত। তিনিই উপায়, 

তিনিই উদ্দেশ্বা। ঠাকুর বলছেন, “তিনি যখন 

মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে আসেন তখন ধ্যানের খুব 

সুবিধা হয়। এেন কাচের লহনের ভিতর আলে 

জঙ্গছে।, সেই ভাগবত চেতনার আলো ল।ভ করাই 

তপস্তার শেষ, আবার তাকেই উপায়রূপে গ্রহণ কর! 

সাধনার আরস্ত। 

সে উপায় মানুষ শিখেছে তাঁরই আবির্ভাব ও 

সাধনার ফলে । মানুষ ভালবাসার জন্ত অবতার" 

পুরুষকে চাঁয় সত্য, কিন্ধু তাকে ভালবাসার সম্পূর্ণ 

যোগ্যতা তার থাকে না। এ মাটির যে প্রেমের সাথে 

সে পরিচিত তার রূপ ভগবদ্তক্তির সাথে মিলে না। 

তাই প্রেম ভক্তি শেখাবার জন্ত অবতার” । এই 

শিক্ষ। দেবার পদ্ধতি কিন্তু একটু ব্বতন্ত্র। যে বিরহ, 

ব্যাকুলতা, উন্মাদনা, দিব্যরসপ্রিয়তা, ভাব, 

মহ1ভাব ও প্রেম এবার দক্ষিণেশ্বরের তাপসের মধ্যে 

ফুটে উঠেছে--তারই আলোতে মানুষ চিনেছে তাঁর 

সত্যকারের চলার পথ। তবু কিন্তু এ হোমানল 

জালার পিছনে কোনে উদ্দেস্ত নেই। এ ধ্দিক 

সকাম যল্ঞ নয়। প্রেম দেখাবার কিংবা! শেখাবার 

ঝন্ক প্রেমের অবতারণা হাস্তকর। এ দিব্যান্গরাগ 

অবতার-পুরুষের ভাগবতভাবের স্বাভাবিক এবং 

“কথামৃতের আলোয় অবতার-পুরুষ” ২৪৯৪ 

হ্বতংস্ফৃর্ত গ্রকাঁশ, এবং তার ফল তারই গ্রক্কৃতির 

সাথে জড়িত। এ প্রেমরূপ তার নিজস্ব সন্তা। এবং 

তার প্রভাবও তার থেকে অবিচ্ছেম্ক। হুধের 

নি্ম্ব প্রক্কৃতিই মালে দেওয়! ; এ দ্বানের মধ্যে 

কোনো উদ্দেশ্ত নেই। আলো দেওয়।র অভিমন্ধি 

নিয়ে সূর্ধ জলে না, কিন্তু তবু সে অন্ধকার দূর 

করে । 

প্র্থটি অন্তদিক থেকেও আলোচনা করা চলে। 

অবতার-পুরুষের ভলবাসা জীৰ ও ভগবানের প্রতি 

সমভাবে পড়ে, কারণ তার দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কোনে 
ভেদবুদ্ধি নাই। জীবও ভগবানেরই রূপ প্রেম 

আবার পাক্রাপাত্র বিচার করে না, তাই সে শক্তি- 

মান্। মায়ের শ্লেহ কুসস্তানকেও মাতৃভক্ত করে। 

অবতার-পুরুষের মানবপ্রেমও অভক্ত অবিশ্বাসী 

মানষকেও ভগবতপ্রেমিক করে। তিনি মানুষকে 

ভালবেসে তাকে ভালবাসতে শেখান। কিন্ত 

এই ভালবাসার মধ্যেও কোনে। উদ্দেপ্ত নাই। এ 

প্রেম সম্পূর্ণ অহেতুকী--এ তার নিজস্ব ধর্ম। 

মাতৃত্বের উপাঁদানই ৰাৎসল্যের রস, অপত্যন্নেহ। 

সে ন্নেহকে বাদ দিয়ে মাকে কল্পন। করা যায় না, 

আর সন্তানের গ্রতি তার গ্রভাবও অস্বীকার করা 

চলে না | দরদী শ্রীরামকৃষ্ণের মরমের টানে আজ 

মানুষ তাঁকে চিনেছে নিজেরই প্রাণের ঠাকুর বলে; 

বুঝেছে-_-পুঙ্জার আলোর সাথে জড়িয়ে রয়েছে 

চরম প্রেম। দার্শনিক, বিচারে ভগবানের প্রেমরূপ 

ও জ্ঞানরূপের ষে সমন্বয় কর। ষাঁয় নি, সেই সমন্ব়ই 

এবার রূপ ধরে ফুটে উঠেছে এই অপরূপ অবতার- 

পুরুষে । 
এ কথা সত্য যে, তার প্রেম মানুষের পক্ষে 

সম্পূর্ণভাবে আয়ন্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু তার 
ভাগবত জীবনের দৃষ্টান্ত তাঁকে প্রেরণা দেয়। সেই 

ভালবাসার, দেই তপন্তার মধ্যেই সে সন্ধান পায় 

পরিপূর্ণ দিব্যজীবনের । অবতার-পুরুষের আবির্ভাব 
আধ্যাত্মিক সত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রামাণু। ঠাকুর বলছেন, 
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মহাঁভাব ঈশ্বরের ভাঁব'**এতদুর তোমাদের দরকার 
নাই'*'আমার ভাব নজিরের জন্ত' | উপদেশের 
চেয়ে দৃষ্টান্ত অনেক বেশী কার্ধকরী। 

সে প্রেম জীবের পরম কল্যাণের নিদান, তার 

মুক্তির সোপান। শ্রীরামকুষ। বলছেনঃ “তিনি 

যখন মানুব হয়ে আসেন, অবতার হন জীবের 

মুক্তির চাবি তার হাতে থাকে; তখন-_-সমাধির পর 

ফেরেন--লোকের মঙ্গলের জন্ত ॥ “অবতার, যিনি 

তারণ করেন” । তাঁকে দর্শন করা, তকে স্পর্শ করা, 

তাকে প্রণাম কর! মোক্ষসাভের শ্রেষ্ট উপায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের বুকে হাত দিয়ে বলছেন, “এর 
ভিতর যদি কিছু থাকে, তবে তার সেবা করলে 

অজ্ঞান অবিস্তা একেবারে চলে যায়” | “চতন্দেব 

সন্গান নিলেন কেন? লোকে প্রণাম করবে বলে। 

এখানে যে একবার প্রণাম করবে সে উদ্ধার হয়ে 

যাবে ।” অবভারপুরুষকে তিনি “বাহাঁছুরী কাঠ? বা 

স্টীম বোটের' সাথে তুলনা করেছেন-__“যে নিজেও 
পারে যায়, অপরকেও পারে নিয়ে ষাযঠ। 

তার সাধন! ব্যক্তিগত নিরাণলান্তের জন্তক নর, 

সমষ্টিগত মুক্তির জন্ত। তিনি চিরমুক্ত। অবতার- 

পুরুষের তপন্যা অন্তটের মনে শুধু প্রেরণার সঞ্চার 

করে না, তাকে শক্তিও দান করে। সে হোমানলের 

আলো! বছদুর ছড়িয়ে পড়ে আর মানুষের চলার 

পথের অন্ধকার দূর করে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, 

“একজন আগুন করলে দশজন পোয়ায়”। 

অবতার-পুরুষের লাধন-সম্পর্দের উত্তরাধিকারী 

মানুষ, আর মানুষের সঞ্চিত কর্মের ফপভোগী 

লীগাময় ভগবান। বাইবেলের মতে যীশুদ্রীষ 

এসেছিলেন জীবের পাপ গ্রহণ করে তাকে মুক্তি 

দিতে--৬1০971083 মানুষের 

কল্যাণের জন্ঠই তিনি দিলেন তার বুকের রক্ত, 
হলেন জ্ুশবিষ। এবার দক্ষিণেশ্বরের তগবানও 
এসেছেন মান্ষের পাপের বেদন! নিঙ্জে সহা ক'রে 

তাঁকে পাঁপমুক্ত করতে, তাঁকে চেতন্ত দিতে | “চৈতন্ু 

2৪001061700, 
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হউক”, একথ! সকলকে বললে--“কলিতে পাঁপ 

বেশী, সেই নব পাঁপ এসে পড়ে” । তবু তো মহামায়া 
তার গলার ক্ষত দেখিয়ে বলে উঠলেন যে, এ বেদনা 

অন্তের অপরাধ গ্রহণ করে তাকে মুক্তি দেবার 

প্রত্যক্ষ ফল! চীনের মহাঁপুরুষ লাউৎসের কথা 

মনে পড়ে--ধিনি পৃথিবীর পাপ বহন করেন, 

তিনিই পৃথিবীর রাজা” । 

এই বেদনাও তীর লীলাবিলাসের অঙ্গ। 

“দেখলাম, যে কামার সেই নলি--সেই হাড়িকাঠ 

হয়েছে । অবশ্ত সে সম্তোগের মধ্যে শুধু হংখের 

রসই যে আছে তা নয়। তাঁর আবির্ভাবের মধ্যে 

প্রেমের আনন্দই প্রধান। তারই শ্রামুখের কথা 
_-“লীলা বিলামের জন্ত--মন্তষ্যলীলা কেন জান? 

এর ভিতর তার বিলাস, এর ভিতর তিনি রপাম্বাদন 

করেন'**'*'সচ্চিদধানন্দ নিজে রগাশ্বাদন করতে 

শ্লীরাধিকার সৃষ্টি করেছেন। সচ্চিদানন্দ কুষ্ঃের 

অজ থেকে রাঁধা বেরিয়েছেন। সচ্চিদানন্ন কৃষ্ণই 

আধার, আর নিজেই শ্রীমতীরূপে আধেয় নিজের 

রদ আম্বাদন করতে-_-অর্থাৎ সচ্চিপানন্দকে ভাল- 

বেসে আনন্দ সম্ভোগ করতে । অবতার পুরুষ 

তক্ত হয়ে আসেন- নিজেরই অন্থরে ভগবানকে 

তাগবেসে আনন্দ করতে | লীল। শেষ করবার 

মাগে ঠাকুর নিজের সম্বন্ধে বলছেন-_-এর মধ্যে 

ছুটি আছে। একটি তিনি, আর একটি ভক্ত হয়ে 

'আছে.*'দেখলাম তিনি (ঈশ্বর ) আর হৃদয় মধ্যে 

যিনি আছেন এক ব্যক্তি । তবে একটি রেখা মাত্র 

আছে--ভক্কের আমি আছে-সম্ভোগের জন্)।+ 

রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর কাছে কৃষ্খগ্রেমের স্বরূপ 

বর্ণন। করেছিলেন-__ 

“জাপন মাধুর্য হরে আপনার মন, 
, আপনা আপনি.চাছে করিতে আলিঙ্গন !” " 

এই সস্তোগের ছুটি দিক আছে। পরমপুরুষ 
শীরাদকষ্ণের কথায় “একবার ভগবান হন ফুল, 

ভক্ত হন ভ্রমর; আবার কখনও তগবানই হন 
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অলি, আর ভক্ত হয় ফুল ।” শুধু ভগবানের ভিতরেই 

ষেরস আছে তা নয়, তক্তভাবেরও মাধুধ আছে। 

মা যেমন বাঁৎসঙ্য রস উপভোগ করেন, সন্ত।নও 

তেমনি মাতৃন্নেহ আন্বা্দন করে। তাই অবতার” 

পুরুষ একবার ভক্তরূপে নিজেরই ভাগবত রস 

সস্তোগ করেন, আবার ভগবানরূপে ভক্তের হৃপর- 

মধু পান করেন। 
এ খেলা শুধু তার নিজেকে নিয়ে নয়, তার 

জগতরূপের সাথেও চলেছে তাঁর একই অভিনয়। 

এই স্ষ্টির মধ্যে যে বিচিত্ররূপে তিনি আত্ম প্রকাশ 

করেছেন তারও দাঁথে ফুটে উঠেছে এই রসের 

আদান-প্রদান । ভগবানের এই জগৎলীল। 

সম্ভোগের রূপই অবতার-পুরুষ ৷ প্রকৃতির থালায় 

সহশ্োপচারে সাজানো নৈবেগ্ঠ গ্রহণ করতে তিনি 

যুগে যুগে আসেন এই মাটির কোলে। গ্রক্কৃতির 

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেই তার হয় আবির্ভাব । 

অন্তর্ধামী ৩০৩ 

নিমন্ত্রণ থেয়ে থেয়ে আর বাঁড়ীর ভালভাত 

ভাঁল লাগে না|” কিন্তু এ নিমন্ত্রণ শুধু বাইরের 

গ্রকৃতির নয়, সমস্ত প্রকৃতির মানব-শিশুর। সে 

আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়েছেন স্ষ্টির প্রথম -প্রভাঁত 

থেকে । মানুষের তপস্যা, তার সাধনা, ভার 

চোখের জল যে পাষাণ'-দেেবতার পূজা নয়, তাঁর 

প্রতীক্ষা নিরর্থক নয়, এরই প্রমাণ অব্তার- 

পুরুষের আবির্ভাব । 

ভক্তিপ্রিয় মাধব ভক্তের নৈবেছ গ্রহণ করতে 

আসেন, আর রেখে যান তাঁরই জন্ত একটি পুজার 
বিগ্রহ। সে মুততির প্রতিষ্। এবার ভগবান 

শ্রীরামকৃষ্ণ করেছেন নিজের হাতে। নিজের 

অবতার-রূপের গলার তিনি নিজে পরিয়েছেন 

মালা, তাঁর পায়ে নিবেদন করেছেন ফুল, ছবিকে 

করেছেন পুজা, এবং বলেছেন__ 

'এর পর ঘর ঘর এর পুজা হবে।” 

অন্তর্যামী 
্ীমতী বিভা সরকার 

ওগো অন্তধামী মোর, 

হে ৫বরাগী নিঃসঙ্গ সঙ্গ্যাসী, 

ঘরভোল! বাশরীর স্থরে-- 

করিছ উততল। শুধু 

আড়ালে আড়াপ রচি 

রছি মোর দূর অস্তঃপুরে ! 

নিভৃত এ নিকেতনে' 

নিত্যদিন একাস্তে নিরালা 

কিসের চয়নে আনমনা ? 

খুলি মন-বতা য়ন 

তৈরবীর শেষ গুনে 

কার লাগি করিছ বনন1? 

রহিব কি রবাহৃত সেথা? 

ডাক মোরে স্থান দাও 

তোমার মন্দিরে ! 

মানস-দেউল হতে 

আমি শুধু বার বার 
যাব ফিরে ফিরে? 

আপনারে নাছি চিনি 

£সহ এ জ্বাল। 

বেপথু ব্যথার ভরে 

আমার নিরালা ! 

বন্দ ভোল হে নিষ্ঠুর 
খোল তব স্ব বনিক 

অধৃত-আলোয় জালে 

্বপ্রময় দুর নীহারিক1! 



প্রাচীন ভারতের শ্রমিক 
শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 

[ অবসর-প্রাপ্ত লেবার গ্মফিসার, বেঙ্গল চেম্বর অব কসাস] 

প্রাচীন ভারতে শ্রমিকরাই সমাজের ষেরুদপ্ 

ছিল। ধর্ম ও অর্থশাস্স প্রণেতা শ্রীমৎ্থ শুক্রাচার্ধ, 

নারদ, বৃহস্পতি প্রভৃতি ঝধিরা শ্রমিকদের সম্পর্কে 

অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। তাহাদের 

গ্রন্থ পাঠে সহজেই অনুমিত হয় যে, সেকালের 

শ্রমিকর্দের অবস্থা বেশ সন্তোষজনক ছিল। প্রাচীন 

তারতে শ্রমিকদের অবস্থ! অর্থাৎ পারিশ্রমিক, 

অবসর প্রভৃতি সম্বন্ধে ছু-চারটি আবশ্তকীয় বিষয় 

আলোচনা করিব । 

(১) পারিশ্রমিক 

সেকালে রাজা তাহার নিজের ও রাজ্যের 

মঙ্গলের জন্ত শ্রমিকদের সদ] সন্তুষ্ট রাখিতেন-_ইহাই 

আদর্শ ছিল। শুক্রাচাধ লিখিরা গিয়াছেন যে, 

রাজা স্বরং শ্রমিকদের কা্ধদক্ষতা বিবেচন। করিয়া 

তাহাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করিয়া দিবেন, এবং 

তাহা প্রদান করা কখনও বন্ধ থাকিবে না। নারদ 

বলিয়াছেন, কার্ধের পূর্বে ষে পারিশ্রমিক স্থির 

হইয়াছে__কারধের পূর্বে, মধো বা কার্ধ সমাপ্ত হইলে 

ভূত্যকে তাহ! দ্বিতে হইবে, এবং যে নিয়োগকঠা 

কার্ষের জন্ত পারিশ্রমিক দেওয়া বন্ধ করিবে, তাহাকে 

পারিশ্রমিকের গীচগুণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে! 
বৃহস্পতি বলিয়াছেন কার্ধ-সমাপ্ডিতে, নিধারিত 

পারিশ্রমিক না দিলে, পারিশ্রমিক ও অর্থদণ্ড দুই 

দিতে হইবে । নিয়্োগকারী ও শ্রমিকের পারিশ্রমিক 

লইয়। মৃত-দ্বৈধ হইলে রাজ। দ্বয়ং সাক্ষী লইয়া ও 

আবশ্তক হইলে নিযে।'গকারীর জবানবন্দী গ্রহণ 

করিয়া পারিশ্রমিক স্থির করিয়! দিবেন। 

প্রাচীন ভারতে পারিশ্রমিকের হার বেশ উচ্চ 

ছিল। শ্রমিকর। সাধারণ ভাবে জীবনযাপনের 

ব্যয়নির্াহের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইত। শুক্রাচার্ধ 

বলিয়াছেন, শুধু যে পারিশ্রমিক অর্থ হইতে 
দৈনন্দিন আবশ্তকীয় জিনিষ কিনিবার মুল্য হইবে 

তাহা নহে, শ্রমিকরা ও তাহার্দের পরিবারবর্গ 

যাহাঁতে বেশ সুখ-ম্বাচ্ছন্দ্যে জীবনধারণ করিতে পারে 

এরূপ পারিশ্রমিক দিতে হইবে । সমাজের পক্ষে অন্ন 

পারিশ্রমিক বিপজ্জনক, কারণ শ্রমিকরা অস্ত 

থাকিলে সমাজের বন্ধু হওয়া দূরের কথা, ক্রমশ: 

শক্রু হইয়া দাড়াইবে | শুক্রাচার্ধ পারিশ্রমিকের অর্থ 

তিন ভাবে বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন £ 

(ক) সাধারণ পারিশ্রমিক অর্থে বুঝ! যাইবে 
ষে অপরিহার্য অকন্নবস্থের সচ্ছলতা উপভোগ করিবার 

উপযোগী অর্থ । 

(থ) উত্তম পারিশ্রমিক অর্থে প্রচুর খাছ 
ও বস্ত্র পাওয়ার জন্ত ব্যয় সঙ্কুলানের উপযোগী অর্থ । 

(গ) অল্প পারিশ্রমিক অর্থে একটি লোকের 

জীবন-ধারণের উপযোগী অর্থ । 

পারিশ্রমিক কখনও সময়, কখনও কাধৰিশেষ 

বিবেচনা! করিয়া নিধণরিত হইত । শু ক্রাচার্ধের 

উক্তি ছাড়াও আমরা “জাতকে' দেখিতে পাই 
যে পারিশ্রমিকের হার বেশ উচ্চ ছিল। 

গৃহস্থের ভৃত্যরাঁও সে সময়ে ভিক্ষা দান করিত 

(0809159 ][]]1) 159953 445--446). ইহা হইতে 

বেশ অনুমান করা যায় যে তাহাদের অবস্থা সচ্ছগ 

ছিল, নতুবা ভিক্ষা দান' কখনও তাহাদের পক্ষে 

সম্ভব হইত না। 

(২) শ্রমিকদের কতকগুপি বিশেষ সুবিধা 

মে সময়ে শ্রমিকদের কতকগুলি বিশেষ 

সুবিধার বিষয় উল্লিখিত দেখ! যায়। চল্লিশ বৎসর 

রাষ্ট্রের কার্ধে নিধুক্ত থাকিয়া! যে পারিশ্রমিক পাইবে 

শ্রমিক কান্ধ না করিয়া পরে তাহার অধেক পাইবে 



আধা, ১৩৬৪ ] 

এবং শ্রমিক জীবিত না থাকিলে তাহার বিধবা স্ত্রী 

বা পুত্র বাঁ কন্া তাহা পাইবে। সম্তোষজনক 
কাঁজ করিলে নিয়োগকর্তা গ্রত্যেক বৎসর মাহিনার 

এক অষ্টমাংশ পুরস্কার দিবেন । 

অনুস্থ হইলে শ্রমিককে অন্ুস্থতার অঙ্ুহ!তে 
বিতাড়িত করা চলিত না। শয্যাশায়ী থাকিলে 

সে পুরা বেতনে অবসর পাইত। পনেরে দিনের 
অধিক অস্স্থ হইলে যতদ্দিন না সে আরোগ্য লাভ 

করে-ততর্দিন পারিশ্রমিকের চারি ভাগের তিন 

ভাগ সে পাইত। সপ্তাহকাল অন্ুস্থ থাকিলে পারি- 

শ্রমিকের কোন মংশ কর্ঠিত হইত না। বদি শ্রমিক 

অন্ুস্থতানিবন্ধন স্থায়িভাবে অকর্মণা হইয়! পড়িত 

তাহ! হইলে, যে শ্রমিক পাঁচ বৎসর কাজ করিয়।ছে, 

তাহাকে তিন মাসের পারিশ্রমিক ও ষে ততোধিক 

কাজ করিয়াছে তাহাকে ছয় মাসের পারিশ্রমিক 

দিবার নির্দেশ ছিল | 

(৩) অবসর 

প্রত্যেক শ্রমিককে তাহার নিজের গৃহকাধ 

পরিদর্শন করিবার জন্য অবসর দিবার রীতি ছিল। 

স্থায়ী ভৃত্কে দিনের বেলা এক ষাম সময় ও 

রাত্রে তিন যাঁম সময় বিশ্রামের জন্থ দিতে হইত _ 

অস্থায়ী ( অর্থাৎ এক দিবসের জন্গ ণিধুক্ত ) 

শ্রমিককে আধ ঘাম সময় বিশ্রামমর জন্গ দেওয়া 

নির্দেশ ছিল। 

(৪) পরিবার-সংক্রান্ত মায়-বায় 

কৌটিলা লিখিয়া গিয়াছেন, যেখানে অধিক 

শ্রমিক বা কারিগর নিযুক্ত থাকিত, সে সকল স্থানে 

শ্রমিকদের জন্ত একজন গোঁপ নিযুক্ত থাঁকিবে। 

একজন গোপ দশ কুড়ি বা চল্লিশ পরিবারের 

থবরাখবর করিত। তাহাদের জাতি, নাম, পেশা 

ও আয়ব্যয় নিধারণ করিত। 
(৫) সংরক্ষণ-তহবিঙ্গ (0:০95106171 17000) 

শ্রমিকদের সংরক্ষণ-তহবিল থাঁকিত। শুক্রাচার্ 

নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন যে নিয়োগকর্তী কর্মকাল 

প্রাচীন ভারতের শ্রমিক ও) ৩ ৩ 

শেষ হইলে ভূত্যদের সম্পূর্ণ টাকা দিয়া দিবেন, 

বা বসবে এক চতুর্থাংশ বা এক যষ্ঠাশ বা 

অধেকে বা ছুই তিন বৎসরে সংরক্ষণ-তহবিলে 

সঞ্চিত সম্পূর্ণ টাক] দিবেন। শুক্রাচার্য বলিয়াছেন 

যে, নিয়োগকর্তা নিজে নিকট ভূত্যের বেতনের 

এক চতুর্থাংশ বা এক ঝষ্টাংশ জমা রাঁথিয়। দিবেন 
এবং তাহা উপধু-ক্তভাবে প্রদান করিবেন। 

এক কালে সংরক্ষণ-তহবিলের সব টাকা দিবার 

কোন উল্লেখ বেশী পাঁ€য়। যায় না। বোধ হয় 

এককালে শ্রমিক সমস্ত টাকা পাইলে কোনরূপ 

বিলাপসিতায় ব্যয় করিয়া অসুবিধায় পড়িবে বলিয়াই 

ক্রমে ক্রমে টাকা দিবার প্রথাঁই কৌটিল্য সমর্থন 

করিয়াছেন। 

সকল সময়ে যে নগন্দ টক! পারিশ্রমিক দেওয়। 
হইত এমত নহে। “জাতকে” অনেক ভাবে পারি- 

শ্রমিক দিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। একটি 
লাল পোষাকের জন্ত কোন বালিকাকে কোন 
পরিবারে তিন বৎমর কাজ করিতে হইত এবং 

এক পত্বীলাভ করিবার জন্ত কোন যুবককে কোন 
পরিবারে সাত বৎসর কাজ করিতে হইত । 

অশোকের শিলা-লিপি ( 1২০০] 10800101107 

টি, ১] ) হইতে শ্রমিকদের সঙ্গে কিরূপ 

ব্যবহার করিতে হইবে তাহার আভাস পায়! 

যায়। শ্রমিকদের সঙ্গে সহাস্তে সুমিষ্ট কথা 

কহিবার এবং কাপড় ভোজ্য পানীয় ও অর্থ দিয়া 

সম্ষ্ট রাখিবার আদেশ দেওয়া আছে। 

শ্রমিক” শব্দের ব্যাপক অর্থে দে সময় গৃহ- 
ভৃত্াকেও বুঝাইত। হিউয়েন সাঙ লিখিয়া 
গিয়ছেন, তিনি যে নময়ে ভারতবর্ষ পধটন 
করেন সে সময়ে শ্রমিকদের বাধ্যতামুলক নিযুক্তি 
(09050 1919901) দেখেন নাই তবে সাধারণের 

মঙ্গলের জন্য কোন কাধ হইলে শ্রমিকরা নিধুক্ত 
হইতে বাঁধ্য হইত এবং তাহাদের কাজের অনুপাতে 
তাহাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হইত । 

ধর্ম ও অর্থ শাস্ত্র হইতে বেশ প্রতীত হয় যে 
প্রাচীন ভারতের শ্রমিকরা! আধুনিক শ্রমিকদের 
অপেক্ষা অনেক স্থুখ সুবিধা উপভোগ করিয়া জীবন 

যাঁপন করিয়া গিয়াছে । 



অন্নে অধিকার 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রাঁয় 

"মাহং রাজন্ অন্তরৃতেন ভোজম্-_” 

_ গৃৎসমদ শৌনক। 

ভিক্ষার মত নাই কোন মহাপাপ, 
ভিক্ষাই অভিশাপ । 

শিশু অক্ষম পঙ্গু যদি না হও, 
ব্যাধিতে আধিতে শায়িত যদি না রও, 

মূল্য না দিয়া আপন পরিশ্রমে 
কাহারো অন্নে অধিকার তব হয় নাক; কোনক্রমে | 

শ্রমজলপাত ন। করিয়া যাহ! লবে, 

ভিক্ষা কিংবা হরণ বলিয়! তাহাই গণা হবে, 

ধণভার হয়ে রবে। 

পিতার অন্ন, পতিরও অন্ন শ্রমজলপাত বিনা, 

যে করে গ্রহণ তারে দেবগণ করেন সতত ঘৃণ।। 

বিনা শ্রমে যদি কর পরান্ন ভক্ষণ কোন দিন, 

জানিও তাহারে খণ। 

আছে দাসদাসী, ধন রাশি রাশি, শ্রমে নেই প্রয়োজন 

পেয়েছ পিতার সঞ্চিত বহু ধন, 

তবু কর খাটি মাটির অন্ধে অধিকার অর্জন। 

পতির সোহাগে অলস বিলাসে জীবন যাপো যে সতী, 

সোহাগ তা নয়, মহাপাপে তোম। মগ্ন করিছে পতি । 

হে বরুণদেব তোমার চরণে আমার আকিঞ্চন-- 

ভুঞ্জিতে যেন ন! হয় পরের অজিত কোন ধন, 

হইতে না হয় পরের গলগ্রহ-- 

এই প্রার্থনা করি আমি অহ্রহঃ | 



যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ ও ধর্মবিশ্বাস 
অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্তী 

প্রথাত জীধবিজ্ঞানী অধা।পক জে. বি এস্, 

হাঁলডেনের একটি সাং্্রতিক প্রবন্ধে পড়েছিলাম 

যে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে মানুষের পক্ষে কোন 

লোকোতর পরমপুরুষে বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব 

নয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ জড়বিজ্ঞানের দাঁপটে 

ঈশ্বরের অস্থিত্বও যেন বিপন্ন হয়ে উঠছে। তাই 
আঞ্জ মানুষের ধর্ম-_ঈশ্বরকে ছেড়ে অন্তত্র সন্ধান 

করতে ইংলগ্ের মনীষী বাট্রাগু রাসেস পরামর্শ 
দিয়েছেন কুসংস্কারমুক্ত মানবমনের ধম- মানুষের 

সেবা । 

যদিও একদল দাঁশনিক সর্বদাই বিজ্ঞান ও 

ধর্মবিশ্বাসের মধো সামঞ্জন্ত ঘটাবার চেষ্টা করেছেন, 

তবুও ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ ক্রমশঃ গ্রচণ্ড হয়ে 

উঠেছে । অত্যাধুনিক আণবিক মারণাস্ত্রের যুগে 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব গ্রায় বিলুপ্তির কাছাকাছি এসে 
পৌছেছে । এখনও অধিকাংশ অশিক্ষিত নরনারী 

ধর্মপ্রাণ হলেও, তথাকথিত সংস্কারমুক্ত বিদগ্ধ 

মানুষের দরবারে ভগবানের আলোচনাও অবৈজ্ঞা- 

নিক অযৌক্তিক বলে পরিত্যক্ত হচ্ছে । 
বিজ্ঞানের পদ্ধতি £ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও 

বিশ্রেষণ। মোহমুক্ত মন নিয়ে ইন্দ্িয়গ্রাহ 

প্রাকৃতিক বিষয় ও ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করে জড়- 
প্রাণ- ও মনোজগতের প্রমাণলিন্ধ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান- 

লাতই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। অবশ্ঠ ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থের 

বিশ্লেষণ অগ্রত্যক্ষ অণুপরমাণুর খবর দিতে পারে; 
কিন্ত গ্রারতিক জগতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভূললে 

চলবে না । পরমাণু, জীবকোষ ইত্যাদির প্রকল্প 

ইন্ড্িয়গম্য জগতেরই ব্যাখ্যার তাগিদে রচিত হয়। 

প্রত্জ্িয়িক অভিজ্ঞতা ও তদনুঘায়ী অনুমনি 
নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় বলা 

হয়েছে। এরূপ ধজ্ঞানিক জ্ঞানকে অস্বীকার 

করার উপায় নেই; কারণ বৈজ্ঞানিক বার্থ 

জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ ম।নবজ্াতির মঙ্গল বা 

অমঙ্গলের নিধণারক। 

যে ব্যক্তি প্রতাক্ষবাঁদী প্রায়ে।গিক (070017- 

বিজ্ঞানের বিরোধী- তিনিও বিজ্ঞানের 

সুবিধাটুকু গ্রহণ করতে নারাজ নন। রোগে 
সুচিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে, দূরভাষণের সাহাযো 

নিজের জরুরী কাজ সমাধা করে, দ্রতগাঁমী 

ব্যোমযান, জলযান বাবহার করেঃ? এক কথায় 

বিজ্ঞানের হাজার রকম স্থবিধা ভোগ করে, ঘরে 

বসে বিজ্ঞানের নিন্দা করা অপরাধ । নিদ্রায় 

জাগরণে, আচারে ব্যবহারে, আহারে বিহারে, 

স্থিতিতে ভ্রমণে, জীবনে মরণে বিজ্ঞানের সাহাষ্য 

না নিলে আধুনিক জীবন একেবারেই অচল। অবশ্ত 
বিজ্ঞানের অভিশাপও দ্দিকে দিকে প্রকট হয়ে 

উঠছে। আণবিক বজ্র প্রচগ্ডতম বিদারণে 

নাগাসাকি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেপ-_ প্রশাস্তমহাসীগরে 

উজান মারণাস্ত্রের পরীক্ষা এশিয়াবাসীকে সন্ত্রস্ত 

করে তুলছে। কিন্তু এই ভীতি ও সন্ত্রাস বিজ্ঞানের 

অপব্যবহারঞজজনিত। এর জন্ত বিজ্ঞানকে দোষা- 

রোপ করা চলে না। বেজ্ঞনিকের বিশ্লেষণ বা 

পরমাঁণুবিদারণ মানবের কল্যাণে নিয়োজিত না! 

হয়ে তাঁর ধ্বংস সাধন যদি করেই, তবে তার দায়িত্ব 

বৈজ্ঞানিকের নয় -_- রাজনীতিকদের । তাই 

বিজ্ঞানের অপব্যবহীরে বিজ্ঞানবিমুখ হওয়া মুর্খতার 

নামাস্তর | 

কিন্তু বিজ্ঞানের এই যে অপব্যবহার, পৃথিবীর 

বিতিন্ন রাষ্রীয় কর্ণধারগণের এই ষে পরম্পর ভীতি- 

গ্রুদর্শন ও অবিশ্বাস তা কী মানবের কশ্যাণবুদ্ধির 
অবনতি প্রদর্শন করে না? ধীরভাবে বিচার করে 

দেখতে হবে--জড়বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে 
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তাপ রেখে মানুষের শুভবুদ্ধিও অগ্রসর হতে পারছে 

কিনী। বিগত মহীযুদ্ধে, নানা সম্ভব ও অসম্ভব 

পরিবেশে, মানুষের সহজাত কলাণকামনা প্রচণ্ড 

আখাত থেয়েছে_ পরাধীন দেশের অসহায় মানুষ 

শক্তিমানের স্ার্থযুপে বলি প্রদত্ত হয়ে পাঁশবিকতাঁর 
নিম্নতম স্তরে নেমে এসেছে; আর অশক্তকে 

কলুষিত করে শক্তিমদূমত্ত জাতিগুলিও কলুষ- 

কাঁলিমায় বিকট হয়ে উঠল । দেবতার লীলাঁভূমিতে 

দানবের তাগুৰ সন্ত্রাসের বীজ বপন করে গেল, 

পরম্পর অবিশ্বাস আর সন্দেহ মানুষের শান্তিকে 

করল বিদ্বিত। তাই.আজ দিকে দিকে আণবিক 
অন্থরের আস্ফালন । মানুষের মুল্যবোধের আমুল 

পরিবর্তন না হলে বৈজ্ঞানিক শক্তির অপবাবহার 

হবেই। তাই কিছুদিনের জন্ত বিজ্ঞানসাধনা থেকে 

অবসর নিয়ে মানুষের আত্মজিজ্ঞান। প্রয়োজন হয়ে 

পড়েছে । আজ তার প্রয়োজনীয়তা যতখানি 

ততখানি এর আঁগে ছিল কি না সন্দেহ। 

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইউরোপীয় দর্শন 

বিজ্ঞানের সক্রিয় সহযোগিতা করেছে । লগুন 

বিশ্ববিগ্ভলেয়ের অধাঁপক এ. জে. এয়ার ও 
আমেরিকা-প্রবানী অধ্যাপক কারনাপ_ যৌক্তিক 

দৃষ্টিবাদের (1981091 10017101912) ঝত্বিকৃ। 

এদের বিশ্লেবণমুখী দর্শন ক্যাম্ত্রিঞঙ্জের অধ্যাপক 

জর্জ এড ওয়ার্ড মূর ও লুড উইগ, উইটুগেনষ্টাইনের 
ভাঁষা-বিশ্লেষণ-পদ্ধতির দ্বার প্রস্ভাবিত। বিজ্ঞান 

করে পদার্থ বিশ্লেষণ, আর দার্শনিকের কাজ হচ্ছে 

সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ষে ভাষায় বাক্ত হয় 

তার ব্যবচ্ছেদ। যৌক্তিক দুষ্টিবাঁদীদের মতে, 
দার্শনিক সমন্তাঁর উদ্ভব হয় ভাষার অপব্যবহারে ॥ 

দর্শন এক প্রকার মানসিক বিকার মাত্র। ভাষার 

বিশ্লেষণ করে তার যোগা ব্যবহার নির্দেশ করাই 

এই রোগের একমান্্র চিকিৎসা । দর্শনের ইতিহাস 
প্রমাণ করে যে দর্শন চিরকালই প্রধাঁনতঃ অন্তরিক্দ্রিয় 

মনের জগতে বিচরণ করেছে; ইন্দ্রিয়গম্য বহি- 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ, ৬ সংখা 

জগতের তথ্য বিশ্লেষণে নিজেকে সীমাবদ্ধ করেনি । 

সেই জগতের জ্ঞান দিয়েছে শ্রমিক* বিজ্ঞানী । 

সে বনু যত্ে বহু বিপদের মুখে পড়ে জগতদশ্বন্ধে তথ্য 

সংগ্রহ করে প্রামাণিক সত্য উপনীত হতে চেয়েছে । 

কিন্তু দাশনিকের ছিল অভিজাত “নীলরক্ত'-_-তিনি 

বিচরণ করেছেন ভাবের জগতে, ঈশ্বর ও আত্মার 

সমভিব্যাহারে। কিন্তু এসব অতীন্দ্রিয় বস্তুপন্বদ্ধে 

প্রাম।ণিক জ্ঞান লাঁভ করা মানুষের অপাধা--যতই 

উচ্চবর্গের “পদার্থ এর| হোক ন! কেন। প্রাকৃতিক 

জগংসম্বন্ধেই মানুষের সাক্ষাৎ ইন্দ্রিরগমা জ্ঞান হতে 

পারে। এরূপ জ্ঞানেরই সত্যাদত্য নির্ণয় কর] 

সম্ভব। সাঁধ।রণ ও ঠবজ্ঞানিক জ্ঞান এইরূপ প্রাকৃতিক 

জ্ঞান। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির লৌকিক জ্ঞান 

স্ূলংবদ্ধ হয়ে বিজ্ঞানের স্ন্টি হয়। ভাঁব-জগং 

সম্বন্ধে কোন বাক্য বা বিচার €ৈজ্ঞানিক প্রমাণ 

পদ্ধতির দ্বার প্রমাণ ব। অপ্রমাণ করা যায় ন। 

তাই যৌক্তিক দুষ্টিবাদীদের মতে এ সন্বন্ধীয় বাক্য 
অর্থহীন ধ্বনিসমহ্টিমাত্র। যে বাকোর ইন্দ্রিয়গম্য 

প্রমাণ নেই বা থাকতে পারে না, তা শুধু অর্থহীন 
প্রলাপ । 

ঈশ্বর দ্বিচন্ু না সহআক্ষ__-এ সমস্ত।র মীমাংসা 

কর। আমাদের ইন্দ্রি়গম্য অভিজ্ঞরতার-পক্ষে সম্ভব 

নয় বলে_-এ সমস্তা কোন সমন্তাই নয়। অধ্যাপক 

এয়ার তাই শুদ্ধমাত্র সাধারণ লৌকিক জ্ঞান ও 

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকেই অর্থবাঁন্ বলে মনে করেন। 
ঈশ্বর আছেন, কী নেই_তার প্রমাণ বা অপ্রমাণ 
অন্ততঃ লৌকিকভাবে কিছু নেই। “ঈশ্বর” শবটি 
একটি বিশেষ পদ । ঘট, পট ইত্যাদি অন্ান্ত 

বিশেষ্য পদের অন্গরূপ বস্ত প্রাকৃত জগতে ইন্িয়- 

ংবেদনে পাই বলে আমরা মনে করি যে “ঈশ্বর” 
নামধারী কোন পরমপুরুধ কোথাও বর্তমান । কিন 

আমাদের ব্যবহৃত ভাষার সব বিশেষ্যপদই যে বস্ত- 

জগতে দ্রব্যাদি নির্দেশ করে এমন কোন কথা নেই। 
উইটগেনষ্টাইন এই পনাম--বন্ত”-রূপ ভাষার 
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আলেখ্যকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। সর্বত্র এই 

আলেখ্য ঠিক নয়। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীর! দৃষ্ট বস্তার 
অস্তিত্ব স্বীকার করে তাকে বস্তু” বললেও অতীক্জিয় 

বস্তূক £অবস্ক' বলে থাকেন। 

পাঁচটি ইন্জ্রিয়ের দুর্বল ভিত্তির উপর স্থ।পিত 

বিজ্ঞ।নের প্রকাণ্ড সৌধের স্ত/বক উল্লিখিত প্ার্শনিক- 

গণুভুলে যান ষে ইন্দ্রিয়গম্য অভিজ্ঞতাই একমাত্র 
অভিজ্ঞতা নয়। শিল্পীর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে, ম!নুষের 

বাঙ্র় নীতিবোধে, প্রেমিকের মরমী অন্তর্লোকে 

যে দিব্যানভূতি স্পন্দিত হয় তার খবর দেহসর্বন্ব 

এন্ট্রিয়িক অভিজ্ঞতাবাদী রাখেন না । সৌন্দ্ধ- 

তত্বের মাপকাঠিতে কাব্যরসামূত আস্বাদন ঈশ্বরা- 

স্বাদের পর্যায়ে । অপরূপ লৌন্দর্ধের ধ্যানে নিমগ্ন 

হলে এক মখণ্ড, অন্য, চিদ্ধন, অব্যক্ত আনন্দে 

জদয় পরিপুত হয়_-অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও “ইহ 

আমার, উহা! তোমার” এইরূপ ভেদধর্মী চৈতন্যের 

বিলোপ হয়। এরূপ অনুভূতি যখন আমারও ন্য়, 

তোমারও নয়, তথন 'এ অনুস্তি এক অনন্ত 

সম্ভার । এ রসানুভৃতি একটি জাগতিক ঘটনা, 

একে অন্বীকাঁর করি কী প্রকারে? ইন্দ্রিরগম্য, 

ব্যবচ্ছিন্ন অনুভূতি নয় বলেই কী একে ত্যাগ করতে 

হবে? ভারতীয় দর্শনিকগণ লৌকিক জ্ঞান ছাড়। 

আরও এক রকম প্রাতিভ জ্ঞান স্বীকার করেছেন। 

অবশ্য জড়বিদ্ানের বন্ধু যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা এরূপ 

দিব্যান্ুভূতির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। শুধু 
সারা বলতে চান ষে এ সব তনুভূতির আলোকে ষে 

অতীন্ররিয় পদার্থের নির্দেশ হয় তার বাস্তবতা স্বীকার 

করার কোন যুক্তি নেই। এ সব পদ্দার্থ গগন- 
কুস্থমবৎ অলীক। একমাত্র বান্থপ্রত্যক্ষ ও আন্তর- 

প্রত্যক্ষের মাধামে, অনুভূত পদার্থ ই বাস্তব; আর 

তার প্রমাণ বিজ্ঞানের জয়ধাত্রা। তাই যদি কোন 

বাক্যে অতীন্দরি্র বিষয় উল্লিখিত হয় তবে, হয় মেই 

বাক্যের কোন কোন পৰ্দ সম্পূর্ণ অর্থহীন চিন্কমাত্র, 
অথবা বিশ্লেষণের ছার! এ বাকাকে এমনভাবে 

যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ ধর্মবিশ্বাস ৩৬৭ 

পরিবতিত করতে হবে যেতার থেকে অতীন্দ্িয 

পদার্থবাচক পদগুলি লুণ্ত হয়ে বাক্যটিকে অর্থবান 
করে তুলবে । যথা-_-মআমি যদি ৰলি যে, “অমুক 

অধাপক সরম্বতীর বরমাল্য লাভ করেছেন”, তা 

হলে আমার উক্তিকে অর্থবান্ করতে হলে এর 

রূপান্তর করতে হবে এই ভাবে £ “অমুক অধ্যাপক 

প্রভৃত বিদ্ার অধিকারী হয়েছেন”। এই উক্তি 
প্রম।ণসিদ্ধ, ইন্ছরিয়গম্য ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ । কিন্ত 

ধ্দি উল্লিখিত বাক্য কোন লোকোত্তর দেবীর 

ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করে তবে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন । 
অধ্যাপক এয়ার এরূপ বাক্যবিশ্লেষণের পক্ষপাতী । 

তিনি মনে করেন লোকোত্তর, চিম্্র, অথ্ণ্ড পর- 

ব্রহ্মের অস্তিত্ববাচক বাক্যগুলি সত্যও নয়, মিথ্যাও 

ন্য-_মর্থহীন প্রললাপমাত্র ; কারণ লোকোত্তর বিষয়ে 

কোন ইন্দ্রিয় গ্াহা প্রমাণও নেই, অপ্রমাণও নেই। 

ঘি বল যে ইন্ড্রিয়গম্য প্রকৃতির নিয়মান্থুবতিত। 

থেকেই তো জগৎকারণ ঈশ্বরের অনুমান হয়, তৰে 

“ঈশ্বর আছেন*-বাক্য আর প্প্ররুতির একরূপত। 

আছে”-বাক্য সমতুপ হবে; কিন্তু কোন স্তক্তই 
এরূপ সমতৃলতা স্বীকার করবেন কী? অর্থে বদি 

বাঁক্য ছুটি সমতুল হয় তবে অধ্যাপক এয়ার “ঈশ্বর 
আছেন” বাক্যটি অর্থবঃন্ মনে করতে পারেন। 
তাছাড়া ধর্ম।ন্ধ ব্যক্তিও বলেন “বিশ্বাসে মিলয়ে 

বস্ত, তর্কে বহুদূর” । অর্থাৎ ঈশ্বর প্রমাণ অপ্রমাণের 
বিষয় নন-বিশ্বসের বিষয়। তা হলে পরীক্ষিত 

সত্যের মতে। ঈশ্বরের অস্তিত্ববাঁচক বাক্য বৈজ্ঞানিক 
বাক্য হতেপারে না। অধ্যাপক এয়ার বিজ্ঞানের 

সঙ্গে ধর্মের কোন বিরোধ ত্বীকীর করেন না; 

কারণ অর্থহীন বাক্যের সঙ্গে অর্থবান্ প্রমাণিত 

সত্যের কোন বিরোধ সম্ভব নয়। “ইশ্বর টির. 
রহন্তাবুত”"-_-এই ষদ্দি বিশ্বাসীর মত হয় তবে তো! 

ঈশ্বরের সার্থক বর্ণনাই অপস্তব । তা হলে ধর্মপ্রাণ 
বাক্তিও ঈশ্বরের অন্তিত্ববাচক বাক্যকে অর্থহীন 

ধ্বনিসমষ্টিমার মনে করতে বাধ্য । 



৩৪০৮৮ 

কিন্ত যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী দর্শনের অভিলধিত 
ভাঁষার এই ব্যবচ্ছেদ শ্বীকাঁর করা যায় কী? যখন 
বলিষে ঈশ্বর বিশ্বাসের বিষয়__তথন নিশ্চয়ই একথা 
বলি না ষে ঈশ্বর সম্বন্ধে বাক্যগুলি তাঁৎপর্ধহীন। 
শুধু একথাই বগা হয় যে তিনি কোন লৌকিক 
প্রমাণগম্য নন। অধ্যাপক এয়ার ভক্তের উত্ভি- 

গুলির অর্থ করেছেন নিজের সুবিধামতো! | তাছাড়। 

ঈশ্বরের অপাঁর প্রহস্ত” তাঁর ষড়েম্বর্য ও অপার 

মাধুর্ধের প্রকাশক। তার রহস্তাবৃত হবার অর্থ 

এই নয় ষে তার কোন আভাস ইঙ্গিতও আমরা 

পাঁই না। শুধু এটুকুই বল! হয় যে তার প্র্র্ধের 
ও মাধুর্ধের কণিকামাত্রই মানববুদ্ধির গোচর হয়__ 
অধিকাংশই আবরিত থাকে । এ কথা না হয় 

মেনে নিলাম যে, কোন অনুভূতি অতীন্দ্রিয় বস্তুকে 

অবলম্বন করলে তার যৌক্তিকতা মানা কঠিন। 

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে বায়, ইন্দ্রিয়গম্য অঙ্গভূতিই 
কী তৎ্-নিিষ্ট পদার্থের বাস্তবতা প্রমাণ করেছে? 

অদ্বৈত বেদান্তবাদী দৃশ্যমান জগত্প্রপঞ্চের অলীকতা 
প্রমাণে বুক্তি দেন "জগন্সিত্য। দৃশ্তত্বাৎ_-ঘটবৎ”। 
অর্থাৎ দৃশ্ত্ব ও মিথ্যাত্বের মধ্যে অনিবাঁধ ব্যাণ্ডি- 
সম্বন্ধ বর্তমান, ধা কিছু দৃশ্য__ইন্দ্রিয়াভূতির বিষয়__ 
তাই অনিত্য ব। মিথ্যা । 

যদিও সাধারণ জীবনে য| দেখি, শুনি বা ম্পশশ 

করি তার বাস্তবতা অস্বীকার করা খুবই কঠিন, 
তবু ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষের বিষয় বূপ রস গন্ধ স্পর্শ 

নিশ্চয়ই বাস্তব নয়। এই ভ্রমগ্রত্যক্ষের যুক্তি 
আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ জগতের বাস্তবতায় সন্দিহান 

করে তুলতে পারে। শঙ্কর ও তার পরবর্তী 
আচার্ধগ্রণ প্রারকত জগতের অঙ্গীকত৷ স্থাপনে বন্থ 

যুক্ধিঞগ্রশন করেছেন_ তাঁদের বিশদ আলোচন! 
এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভব নয়। | 

. বর্ণশবেধিরূপ আমাদের ইন্জিয়ানুভূতি যে বর্ণকে 
নির্দেশ করে তার. বস্তবতার যুক্তি কী? যদি 

দিব্যাঙ্চভূতি নির্দিষ্ট 'অতীন্ত্িয় পদার্থ খ-পুম্পের 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ, ৬ সংখ্যা 

মতোই অলীক, তবে রূপরসগদ্ধের বাস্তবতাই বা 

বাঞ্ যায় কেন? বর্ণ-বোধ বা শব্ববোধ এক প্রকার 

চেতনা-_সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব, ব্যক্তিগত ব্যাপার । 

এর বোধের কাঁরণরূপে বহিরবস্ত স্বীকারে কোন 

যুক্তি নেই; বহুকাঁরণবাদ অনুলারে আমিই তো 
আমার শবম্পর্শ-বোধের কারণ হতে পারি। শুধুমান্র 

মানসিক, একান্ত নিজন্ব, ইন্জিযামুভূতিটুকু স্বীকার 
করলে যোগাচারী বিজ্ঞানবাঁদে পর্ধবসাঁন অবস্তস্তাবী। 

তা হলে প্রাকৃত বিজ্ঞানের বিজর-কেতন ধুলিলুষ্ঠিত 
হবে। বিজ্ঞান কী বাস্তব জগতের সর্ববাদিসম্মত 

জ্ঞান দেয়? তা হলে বৈজ্ঞনিক নিয়মাবলী ঘুগে 

যুগে পরিবতিত হয় কেন? কোন এক বিশেষ দৃষটি- 

কোণ থেকে সত্যদর্শন করলে আমাদের জ্ঞান খগ্ডিত 

হতে বাধ্য; আর বিজ্ঞান এই খণ্ডিত জ্ঞানেরই 

সম্ভার । 

প্রান্কৃত জগতের অলীকত্ব প্রতিপাদনে শঙ্কর- 

মতাবলম্বিগণ যে শক্তিশালী যুক্তিজাল বিস্তার 

করেছেন তা অবহেল। কর1.অযৌক্তিক। বিজ্ঞানের 

জ্ঞানই একমাত্র চরমজ্ঞান__-একথার প্রম।ণ অবশ্যই 
প্ররেজন।  বিজ্ঞানই সার্থক, আর মুষ্টিমের 

দিব্যান্থভূতিসম্পন্ন মানুষের জ্ঞান নিরর্থক--এ কথার 

প্রমাণন্থরূপ যৌক্তিক দৃষ্টিবার্দিগণ বলেন যে, সর্ব- 

সাধারণে বিজ্ঞানকেই অর্থবান্ মনে করে থাকে । 
কিন্তু সাধারণ মানুষ কী ধর্নবোধ বা নীতিবোধকে 

অর্থহীন প্রলাপ মনে করে? তাদের কাছে এর 

অর্থহীন তো নয়ই, বরং বহুক্ষেত্রেই সত্য বলে 

প্রতিভাত । আর যদি কতিপয় বিদগ্ধ মানুষের 

কথা ভাবি, তা হলেও দেখা যায় যে গ্লেতো, 

আরিস্ততল্, হেগেল, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি 

সাধকও পণ্তিতমগ্লী অতীন্দ্িয় অনুভূতির সত্যজ্ঞান 
দেবার ক্ষমতা স্বীকার করে গেছেন। এদের 

অবশ্ঠ দৃষ্টিবাদীরা অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছ্র বলতে 
সাহসী হবেন না! 

ইন্জ্রির়গম্য অভিজ্ঞতার উপরে গ্রতিষিত প্রাকৃত 
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বিজ্ঞানের এমন বহু সত্য আছে যার প্রামাণ্য 

সাধারণ ইন্দরিয়শক্কিতে স্থাপন করা ধাঁয় না। এক- 

বিন্দু অপরিষ্কার জলে যে লক্ষ লক্ষ বীঞ্জাণু বর্তমান, 

তা তো চর্মচক্ষে দেখি না। বিজ্ঞানী বলবেন থে 

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দুষ্টিশক্তিকে ব্যাপকতর 
করলেই তার কথ! প্রমাণিত হবে। সেইরূপ 

দিব্যানুভূতির প্রামাণ্য স্থাপন কী একান্তই অসম্ভব? 
ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে কী আমর! কোন অণুবীক্ষণ ব! 

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অনুরূপ কিছুর কথা ভাবতে পারি 
ন1? দিব্যানুভৃতি প্রাকৃত অনুভূতির মতো! অনায়।স- 

লভ্য না হতে পারে। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকগণ 

বলেন যে মোঁক্ষশান্্-প্রদশিত স্থকঠিন সাঁধনমার্গে 
অগ্রসর হলে শুদ্ধমনে ষে কোন মানুষেরই দিব্যদর্শন 

হতে পারে। আমরা যদি সেই নিষ্ঠা, বত্বু ও শ্রম 

করতে পরাজ্ুখ হই তবে তা মুষ্টিমেয় মহামানবের 

মধ্যেই সীমারিত থাকবে । কিন্তু ধর্মজীবনের সেই 

স্ব্ণমণ্ডিত অন্তবাঁক্ষণ যন্ত্র তে! পড়েই আছে; তুলে 
নিয়ে বাবহার করলেই মানুষের অন্তরূর্টি খুলে 
যার--অথগ্ু, চিন্মর, দ্দিব্যানুভূতিতে মানবের হৃদয় 

বাজ্মর হয়ে ওঠে। সদ্ৃগুরুর প্রদশিত পথে অচল 

নিষ্ঠয় থাকতে পাঁরলে অতীন্দ্রিয় জগতে উত্তীর্ণ 

হওয়া কঠিন নয়--আর তাতে “অমৃতের পুত্র“ সকল 

মানবেরই অধিকার । এমন সদ্্গুরও আছেন 

ধিনি মান্ষকে দিব্যদৃষ্টি দাঁন করে তাঁর চক্ষুকর্ণের 
বিবাদ ভঞ্জন করতে সমর্থ । 

"আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন ?”__-উৎস্ুক অথচ 

অবিশ্বাসী নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীরামক্কষ্ণকে । 

"দেখেছি কী রে, তার সঙ্গে থাকি, ঘর করি" 

-এলে! অন্রাস্ত অবিশ্বাস্ত উত্তর । আমাকে 

দেখাতে পারেন?” “নিশ্চয়ই, দেখবি ?” ঠাকুর 
নরেন্দের সন্দেহ দূর করলেন_ চিন্ময় মহা সমুদ্রের 

উতরোল কল্লোল তাঁকে শ্রবণ করালেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের মতো সদ্গুরুর দর্শনলাভ ছূর্লভ। 
তাহলেও মানুষের দিব্যানুূতিলব্ধ পদার্থের প্রামাণ্য 

যৌক্তিক দৃর্টিবাদ ও ধর্মবিশ্বাস ৩৩০ 

যাঁচাই করবার উপায় আছে । আর ষদ্দি জ্যোতির্যয় 

দিব্যানভুতিকে বলি কুসংস্কার--তবে ইন্দ্রিয়গম্য 

অনুভূতিকেই বাঁ কুসংস্কার বলতে আপত্তি কী? 

শান্্ বা সদগুরু-প্রদ্শিত পথে সাধন না করেই 

যদি বলি যে অতীন্রিয় ঈশ্বরের কোন প্রমাঁণ নেই, 
তাহলে অণুৰীক্ষণ যন্ত্র বাবহার না করেই “জঙগবিন্দুতে 

বীজাণু নেই” বলার মতো৷ অযৌক্তিক কথা হবে 
না৷ কী? ভক্তের কোন প্রশ্ন নেই বার সমাধান 

করতে হবে। সে চায় প্রাণের অনুভূতি ৷ ধর্ম 

মানব জীবনেরই একটি অবস্থা! । 

তাই মনে হয় যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ অযৌক্তিক । 
দর্শনের কাজ শুধু প্রাকৃত বিজ্ঞানের দাঁস হয়ে 
থাকা নয়। পঞ্চেন্দ্রির-গ্রাহ্া নয় বলেই কী 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা? মহাপুরুষগণ তো সর্বদাই 
সর্বত্র ঈশ্বরের স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ করে গেছেন। তীর! 
কী প্রত্যেকেই ভগ বা গ্রতারক? নব্য দৃষ্টিবাদী 
দার্শনিকগণ বুদ্ধিচালনা করেছেন অনেক, ভাষ! ও 

বাক্যের ব্যবচ্ছেদ করে তার কঙ্কাল বের করেছেন; 
কিন্ত দরশনের প্রধান কাজ সং-বন্তর সন্ধান থেকে 

বিরত থেকেছেন। ভাঁষাকেই সৎ বা সত্য বস্ত ধরে 

তার বিশ্লেষণ মুর্খতাঁর নামান্তর মাত্র। 

সম্প্রতি এই দার্শনিক মতবাদ ইউরোপে খণ্ডিত 

ও অনাদূৃত হতে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু জড় 

বিজ্ঞানের এই অন্ধ-স্তুতিবাদী দশনের মধ্যে মানবের 
মূল্যবোধের প্রতি ষে প্রচণ্ড উদাসীনতা বর্তমান তা 
মানুষকে ভুলপথে নিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে, 
এখনও | মানুষের কল্যাণবোধ ও শুভবুদ্ধি 
অন্বীক্কৃত বলেই আজ পৃথিবীর এত সন্তপ। 

এই যন্ত্রবানবের যুগে মানুষের আত্মিক শক্তি 
পুনরার় প্রতিষ্ঠিত না! করতে পারলে তার ধ্বংস 
অবশ্থস্তীবী। আত্মিক শক্তির প্রেরণা কী 
একান্তই অর্থহীন? জড়বিজ্ঞানই কী একমাত্র 
প্রামাণ্য? . 

যুগে ধুগে মান্য দেখেছে দানবের পরাজয় 
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আর অসহায় মানবের কলা ণকামনায় ভগবানের 

নররূপধারণ। যখন অধর্সের অভ্যুত্থান তখনই পড়ে 

ম্হামানবের পদধূলি--কখনও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধরথে, 

কখনও বোধিদ্রমতলে, কখনও ক্রুশে বলিপ্রদত্ত 

হয়ে, শত অবহেলা ও লাঞ্চনা সহা করে তারা 

তমসাচ্ছন্গ মানবের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করে যান। 

আজ পরম্পর হিংসা ও মবিশ্বাসের ঘোর অন্ধকারে 

সেই কপ্রের “অযুত আলোকে ঝগলিত” মু্তির 

অপেক্ষার রয়েছে সাধারণ মাচষ। যখনই মানুষের 

বিপদ গাঢ়তম হয়েছে তখনই ইতিহাস সবিস্মিয়ে 

দেখেছে নরের মধ্যে নারায়ণের লীলা । 

পরিচয় 
শ্রীশান্তশীল দাশ 

রেখে যাঁব এইটুকু মোর পরিচয় ঃ 

সুন্দরের দানে আমি করিনি সংশয়। 

সে-দানন এসেছে কভু অন্ধকার রাতে, 

জ্বালাময় বেদনার বহ্ছিকণা সাথে; 

কথন এসেছে স্নিগ্ধ প্রভাতবেলায়, 

সাজায়েছে এ ধরণী আলোর মালার । 

কখন উঠেছে ঝড়, বিক্ষু্ধ চঞ্চল 

করেছে হয় মোর; নয়নের জল 

ঝরেছে ; কখন পথ বাধাবন্ধহীন 

চলেছি নিশ্চিন্তচিন্রে। হয়নিকো ক্ষীণ 

আমর অন্তর মাঝে সে প্রদীপ জলে, 

সে-দীপ ধরেছি নিত্য ও চরণতলে। 

য| পেয়েছি সবই আমি করেছি গ্রহণ, 

সংশয়ের কালে! মেঘে ঢাঁকিনি ভুবন। 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ, ৬ষ্ সংখ্যা 

আজ দেখি শাস্তিপ্রিয় সম্তানবৎসল ীল্ 
দস্পতি চলেছেন উদজান বোমার পরীক্ষা বন্ধ করতে; 

মন্ুষ্যুত্তুর জন্ক, কল্যাণের জন্ত এই আত্মত্যাগের 

ভাব ষে কতো মহন ও আত্মিক শক্তিতে 

সমুদ্তামিত তা কী যুক্তি দিযে বলে বোঝাঁবার? 

নররূপী নারায়ণের অপার লীলা দেখা আমাদের 

অনেক বাকী আছে। তাই আজ জড়ের শক্তিতে 

শক্তিমান জাতিদদের সতর্ক হতে হবে। মানবের 

কল্যাণবোধ ও আত্মশক্তি তুচ্ছ করার মতো 

নয়। জড়বিজ্ঞানের জয়গাথাই মানুষের ইতিহাসের 

শেষ কথা নয়। 

তুমি সাথী 
-_ মোহম্মদ দাউদ 

যত কিছু আশা ও আক।জ্ম। মোর 

সকলই তোমারে ঘিরি | 

ব্যথাতুর মন লয়ে বসে আছি 

যুগ যুগধরে করি তব আরাধন। | 

আমি জানি তুমি আছ, আছে তব স্থজিত ধরণী-_ 

রবি-শশী, ফুল-ফল, লতা-পাতা মাটি 

তাই আছে আজে! । দিন যার রাত আসে, বাঁধু বয় 
ভুলিয়াও কেহ কতু স্তন্ধ নাহি রয়। 

ঝতু বায়, খতু আসে বর্ষ বর্ষ ধরে, 

নদী নাহি ভোলে কু পড়িতে সাগরে 

অবকেলি আদেশ তোমার । 

মানবের সুখ দুঃখ 

ঘুরে ফিরে আসে চলে যায় । তোমারি বিস্তৃতি 

নীরন্ধ জীধারে জলে, ঝলে তব ছাতি। 
লক্ষ্য স্থির রাখি এক-_-চপি ঠিক পথে, 
থাকিবে না ছুঃখ ভয় যদি থাক" সাথে 
দ্বেখাইতে পথ | পূরিৰে আকাজ্ষ। আশ! 

মিটে বাবে চিরতরে অতৃপ্ু পিপাপা। 



সাধু শ্রীজ্ঞান-সন্ধর্ 
স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ 

দশ্চিণ ভারতে বনু মহাপুরুষ, সাধু ও ভক্ত 

জন্মগ্রহণ করেছেন। এদের পবিত্র জীবন ও দিব্য 

বাণী আজও হাজার হাজার আধ্যাত্মিক জ্ঞান- 

পিপান্থর জীবনপথে আলোকবর্তিকান্বূপ। বন্ 

লোক প্রত্যহ শ্রদ্ধাসহকাঁরে এদের পবিত্র নাঁম স্মরণ 

করে, মন্দিরে মন্দিরে এদের অনেকের আবিরাব- 

উত্সব মহাসমারোহে উদযাপিত হয় এবং এদের 

অলৌকিক জীবনকাঁহিনী বিভিন্ন ভাষায় সর্বত্র 

গীত হয়। সত্যই এদ্েশবাসীর মনের ওপর এদের 

প্রভাব অতুলনীয় । 

এইসব সাঁধু ও ভক্তদের মধ্যে সাধারণত: 
ছুইটি শ্রেণী দুষ্ট হয়। এক শ্রেণী বিষ্ণুর ভক্র-_ 

এদের বলা হয় 'আলোয়ার ১ সংখা! বারো। 

অপর শ্রেণী শিবভক্ত- এদের বলা হয় নয়নার; 

খ্যা তেষটি। তামিল ভাষায় এরা “'আরুবত্তমুন- 

ওয়ার নামে খ্যাত। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত প্রধান 

বিষু-মন্দিরে দ্বাদশ জন আলোয়ারের মুল ও 

উৎসব-বি গ্রহ প্রধান শিবমন্দিরে 

তেষট্টি জন নয়নারের মুল ও উৎসব-বিগ্রহ দৃষ্ট 

হয়। এমনকি কর্ণাটক প্রদেশের নঞ্জনগড় গ্রভৃতি 

হানেও শিব-মন্দিরে এদের বিগ্রহ আছে। পেরিয়া 

পুরাণে এই সব মহাপুকষদের জীবনী বিস্তারিত 

বর্ণিত হয়েছে । তামিল ভাবায় “পেরিয়া পুরাণ, 

একখানি সর্বজনসমাদূত মহাকাব্য। এছাড়া শিব- 
ভক্তবিলাসঃ অগন্তয-তক্তবিলাস প্রভৃতি সংস্কৃত 

গ্রন্থে এবং দাক্ষিণাত্যের অন্তান্ত ভাষায়ও এদের 

জীবনী ও বাণীর বিবরণ পাওয়া! যাঁয়। 

এই তেষট্ি জন নয়নারের সকলেই এতিহাঁসিক 

ব্যক্তি; কেহই কল্পিত নহেন। এ'দের মধ্যে 
চারজন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন ; “সময় 

আঁচার্ধ নামে এরা অতিহিত। 

এবং সমশ্গ 

এদের নাম 

আগ্লার্, স্ুন্দরর্, জ্ঞানস্থন্ধর 'ও মাণিকভাসগর্। 
তামিলে সম্মানিত ব্যক্তির শেষে সাধারণতঃ র্, 
যোগ করা হয়। এই চারজন মহান্ আচাধ ঠৈৰ- 
ধর্মের চারটি পন্থা, যথা-__কার্ধ, ক্রিয়া, যোগ ও 
জ্ঞানের এক একটির প্রতিনিধিত্ব করেন। এই 
চারটি পন্থা আবার দাসমার্গ, সংপুক্রমার্গ, সহমার্দ 
ও সন্মার্গ নামে পরিচিত । ইহাদের মধ্যে জ্ঞান- 
সম্বন্ধর ক্রিয়। বা সংপুল্র-মার্গের আচার বলে 
পরিচিত। আগার কাধ বা দাঁপমার্গের, সুন্দর 
যোগ বা সহমার্গের এবং মাণিকভাসগর্ জ্ঞান বা 

সন্মার্গের আচাধ। ইতিহাস অনুযায়ী প্রথমে আগপ্লার 
এবং তৎপরে জ্ঞানসম্বন্ধর, স্বন্দরর্ 'ও মাণিকভাসগর 
জন্মগ্রহণ করেন এবং স্ব শিব-মন্দিরেই এ ক্রমে 
ওদের মুতি স্থাপিত আছে। কেহ কেহ অবশ্ত 

বলেন মাণিকভাসগর্ই সর্বপ্রথম আবিভূত হন। 
ঈশ্বরোদেশ্ে এরা তামিল ভাষায় যে সব 

স্তবস্ততি রচনা করেন--ভাবের গান্তীরধে, ভাষার 
মাধুর্ধে, ছন্দের সৌকর্ধে সেগুলি অতুঙনীয়। এঁদের 
রচনাবলী তামিল ভাষাকে অতীব সমৃদ্ধ করেছে । 
শিবের প্রতি তাদের একান্তিকী ভক্তি, অপার শ্রদ্ধ। 
ও আন্তরিক ভালবাসার কাহিনী এ সব রচনার 
মাঁধামে স্ুপরিস্ফুট। প্রথম তিন জনের রচনাবশ্ী 
“তেবারম্' নামে এবং মাণিকভাসগরের রচনাবলী 
“তিরুবাঁচগম্ নামে খ্যাত। অতীব শ্রদ্ধ। সহকারে 
এখনও প্রত্যহ দাক্ষিণাত্যের বনু শিবমন্দিরে- 
“তেবারম্, গীত হয়ে থাকে । ৬ রামেশ্বরের মন্দিরে 
ভোরে ভগবানকে জাগাবার সময় এবং রাত্রে শয়ন 
দেবার সময় গ্রাত্যই “তেবারমের' অংশবিশেষ গীত 
হ'তে শুনেছি । | 

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আঁচাধশ্রেষ্ঠ শ্রীজ্ঞ(ন- 
সম্বন্ধরের পৃতজীবনকাহিনী সংক্ষেপে" আলোচনা 
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করব। এর পুরা নাম পতিক্চজ্ঞান সন্বন্ধমূতি 

ক্বামী*। দাক্ষিণাত্যে সব ব্রাঙ্মণদেরই এবং মহা- 

পুরুষদেরও “ম্বামী',বলা হয়। «তির অর্থে শ্র। 

অথবা “টব? বা “পবিত্র | শিশুকাঁপেই ইনি দৈব- 

জ্ঞান লাভ করেন বা দৈবজ্ঞানের সংস্পর্শে আসেন 

সেন্ড একে 'তিরুজ্ঞ[নসন্বন্ধর্? বলা হয়। শ্রীশঙ্করা- 

চাধ স্বর বিখাত রচন। “লৌন্বধলহরী'র ৭৬তম 

শ্রোকে জগজ্জননী পাবতীদেবীর স্তনপানে দ্রাবিড় 

শিশুর জ্ঞানলাভের কথ৷ উল্লেখ করে জ্ঞানসম্বন্ধর্কেই 
স্মরণ করেছিলেন । শ্রীশঙ্কর তাঁর অমর লেখনীতে 

লিখেছেন £ 

তব স্তন্তং মন্তে ধরণিধরকন্তে হৃদয় তত, 

পয়ঃপারাবারঃ পরিবহতি সারস্বত ইব। 

দয়াবতা দত দ্রবিড়শিশুরাস্বাগ্ভ তব যৎ 

কৰীনাং প্রৌঢানামজনি কমনীয়ঃ কবযিতা ॥ 

“হে গিরিস্ুতে ! তোমার বক্ষ হইতে সারম্বত পয়ঃ- 

প্রবাহের স্তায় অর্থাৎ কৈলাসশিখরস্থিত সারম্বত 

নামক অগাঁধ অমুতসিন্ধুর স্তায় স্তন্ত প্রবাহিত হইয়া 

থাঁকে সন্দেহ নাই। কারণ দ্রাবিড়দেশীয় শিশুকে 

কৃপা করিয়া তুমি স্তন্ত পান করাইয়াছিলে, সেই 

স্তন্পান-প্রভাবেই বালক তৎক্ষণাৎ প্রচ 

কবিদ্দিগের মধ্যে উত্তম কবিত্বশক্তিসম্পন্প হইয়। 

উঠিল ।” 

_ মাদ্রাজ প্রদেশের তাজৌর (7801076) জিলায় 

শিয়াপি নামে এক ছোট পুরাতন সহর আছে। 

মাদ্রাজ হইতে উহার দূরত্ব প্রায় ১৬২ মাইল এবং 

উহ। বিখ্যাত রেলওয়ে জংশন মাঁয়াভরমের সন্নিকটে 

অবস্থিত। আমাদের পুরাণে কথিত আছে গ্রতোক 

গ্রলয়ের শেষে ধরাধাম জলে পরিপূর্ণ হয় । এমনই 

এক প্রলয়ের পর যখন সবত্র জল, তখন একমাত্র 

এই শিয়ালি শহরস্থিত শিব-মন্দিরটি তিন মাস্তলযুক্ত 

ছোট জাহাজের (35:0৩) স্তায় ভাসতে থাকে। 

সেজন্ক এই সছর “বার্ক টাউন' নামেও খ্যাত। 

এই সহরে শিবপাদনৃদয়ার নামে এক তি ধাঁমিক 

উদ্বোধন 

কাল। 

[ ৫৯তম বর্ষ--৬ষ সংখা! 

শিবভক্ত ব্রাঙ্গণ বাস করতেন। চার বেদে তার 

ছিল অসাধারণ জ্ঞান। মন্দিরে শিবের আরাধনা 

ও সেবাপুজাতেই তাঁর অধিকাংশ সময় কাঁটত। 
যৌবনে তিনি ভগবতী নামী এক ভক্তিমতী ব্রাঙ্ষণ- 

তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। সে খুষ্টীর সপ্ুম 

শতাব্দীর কথা । তখনকার দিনে তামিলনাদে 

জৈন ও বৌদ্ধদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। চোলা 
এবং পাণ্ত রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ জৈন ধর্সে 

দীক্ষিত হন। মন্ত্র ওযাছ্বিগ্ঠার প্রভাবে জৈন এবং 

বৌদ্ধরা বিশেষ করে জৈনরা-_-হাঁজার হাঁজার 

হিন্দুকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করে। অসংখ্য জৈন- 

মন্দির নিমিত হয় এবং হিন্দুরা ক্রমশঃ তাদের 

সনাতন দেবদেবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'তে থাকে । 

বলা বাহুল্য হিন্দুধর্মের অঙ্গ শৈবরাও শিব-আরাধনা 
পরিত্যাগ ক'রে রঞ্জন তীর্থস্করের পুজা শুরু করেন। 
তক্তপ্রবীর শিবপ।দহৃদয়ার এতে অত্যন্ত ব্যথিত 

হন। তিনি চাইতেন তার প্রাণের আরাধ্য দেবতা 

প্রিয়তম দেবাদিদেব মহাদেবকেই সকলে ভজনা 
করুক। নিরুপায় হয়ে তিনি শুরু করেন কঠোর 

সাধনা এবং গ্রার্থনা! করেন, “হে ভগবান, তোমার 

কৃপায় আমার এমন একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করুক-_ 
যে এই সব দন ও বৌদ্ধদের তাড়িয়ে দিয়ে 
তোমার অমৃতময় উপদেশ জনসমাঁজে গ্রচার করতে 

পারবে । ভক্তের ভক্তির আতিশয্যে দেবতার 

আসন টলে ওঠে এবং দর্শনদানে ভক্তকে কৃতার্থ 
ক'রে শিব বলেন, “তোমার মনস্কামনা পুর্ণ হবে?। 
যথাসময়ে ভগবতী দেবী সর্বসথলক্ষণঘুক্ত এক সুকুমার 
পুত্র প্রদব করেন। . সঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে 
জ্ঞানসম্বন্ধর্ জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতিষীর নব- 
জাতকের জন্মনক্ষত্রাদি পরীক্ষান্তে বলেন যে 
জাতকের আয়ু মাত্র আট বছর, তবে বন্দি সে 
ধম প্রচার করে তবে আরও আঁট বছর আঘু পাবে। 
সুতরাং মাত্র যোঁল বছর বয়প পর্যন্ত তার জীবিত 

কিন্তু এই অল্পকাল মধোই দাক্ষিণাত্যের 
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তথা ভারতের শৈবজগতে যে আলোড়ন তিনি স্য্টি 

করেছিলেন তা জগতের আধাত্মিক ইতিহাসে 

অতুলনীয় । এই দেবশিশু ছু-বছর বয়ল হতেই 

পরিষষার কথা বলতে আরম্ভ করেন এবং মাত্র তিন 

বছর বয়সে তিনি অতি সুন্দর ও ভক্তিভাবাত্মক 

কবিতা রচনা করেন এবং উহ্াই প্রথম “তেবারম্? । 

উহাকেই তামিল ভাষায় শৈবশান্ত্রের প্রারস্ত বলা 

হয়েথাকে। এক আশ্চধ পরিস্থিতির মধো তিনি 

প্লোকটি রচনা! করেন। 

একদিন শিবপাদহৃদয়।র যখন শিয়ালির শিব- 

মন্দিরচত্বরের অভ্ান্তরস্থ পুকুরে মান করতে যাবেন, 

শিশু জ্বানস্ন্ধর্ ধরে বসলেন তিনিও পিতার সঙ্গে 

ধেতে চান। তাকে নিবৃত্ত করার সকল চেষ্টা 

বার্থ হওরায় অনিচ্ছাসত্বেও তাকে সঙ্গে নিতে হ'ল। 

পুকুরের ঘাটে পুত্রকে বসিয়ে পিতা জলে নামলেন । 

পিতা জলে ডুব দিলে বালক ভীত হয়ে কাদতে 
লাগল। হঠাৎ মন্দিরের চুড়ায় বালকের দৃষ্টি পড়ায় 

ভার মনে কি ভাব এল এবং “ও মা, ও বাবা” বলে 

মন্দিরের দিকে তাকিয়ে শিশু আরও কাদতে 

আরম্ভ করল। পিতা মানে এবং সন্ধ্াআক্কিকে 

বাস্তথ । বালকের ক্রন্দনে শিব ও পাৰতী কুপাবিষ্ট 

হয়ে ষাড়ে চড়ে বাঁলকের সম্্ুখে উপস্থিত হওয়া 

মাত্র বালকের হাদয় আনন্দে ভরে গেল এবং তার 

ছু"চোথ দিয়ে গ্রেমাশ্রু পড়তে লাগল । বালককে 

ক্ষুধার্ত মনে ক'রে পার্বতীকে শিব বললেন, “আহা, 

ছেলেটি বোধ হয় থখিদেয় কাদছে, ওকে দুধ 

খাওয়াও ।” পার্বতী এক সোনার বাটিতে নিলের 

বক্ষ থেকে দুধ বার করে শিশুকে পান করানো 

মাত্র শিশুর হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল এক দিব্ভাবে- 
তার জ্ঞানের কপাট যেন খুলে গেল। ন্নানাস্তে 

পিতা এসে বালকের ঠোঁটে ছুধের চিহ্ন দেখে রুষ্ট 

হ'য়ে তাকে প্িজ্ঞসা করেন, 'কে তোকে দুধ 

থাইয়েছে বল্? বাগক তৎক্ষণাৎ মন্দিরের দিকে 

অঙ্গুলি নির্দেশ কবে বিখ্যাত ছন্দে বলে উঠল, 
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“ী দেউলের দেবতা--ধিনি চোরের মত এসে আমার 

সমস্ত হাদয় চুরি করে নিয়ে গুগলেন, বিষধর সর্প 
ধার কর্ণের ভূষণ, বুধ ধীর বাহন, মস্তকে ধার 

শে।ভা পাচ্ছে সিদ্ধ শশা, শ্শানের ভন্মে ধার সর্ব 

শরীর লিগ সেই ভগবানের আদেশে স্বয়ং তগবতী 

আমাকে হৃধ পান করিয়েছেন।” মুগ্ধ বিস্ময়ে পিতা 

ভাবতে লাগলেন, “এই ক্ষুদ্র শিশু কিরূপে এই 

সুন্দর ছন্দোবন্ধ দেবতার মাহাত্মাবিষয়ক গ্লেক 

রচনা করল !' ভগবানকে ধদ্ধবাদ দ্বিয়ে আনন্দে 

তিনি এই বলে নৃত্য করতে লাগলেন, 'বাক 

ভগবান আমার কাতর প্রার্থনা শুনেছেন। আজ 

থেকে আমাদের ধর্ম নিরাপদ । জৈন ও বৌন্ধর! 
আর আমাদের ধর্মের কোনও ক্ষতি করতে পারবে 

না। বালক বয়সেই পুত্র দৈবজ্ঞানের সম্পর্কে 

এলেন বঙ্গে পিতা তার নাম রাখলেন, “তিরুজ্ঞান- 

সম্বন্ধর্' । কিছুকাল পরে তিরুভলেকের মন্দিরে 

জ্ঞানসম্বদ্ধর যখন হাতে তাল দিতে দিতে ভগবানের 

মাহাত্ কীতন করছিলেন, হঠাৎ ওপর থেকে 

এক জোড়া সোনার করতাল তার সামনে পড়ল 

এবং তদবধি তিনি সেই করতাল-বাছাসহকারে 

ভগবানের মহিমা! কীতন করতে করতে তীর্থ হ*তে 

তীর্থান্তরে গমন করেন। বিখ্যাত ভক্ত ও 

অসাধারণ পণ্ডিত বলে তার খ্যাতি অচিরেই 

চতুর্ণিকে ছড়িয়ে পড়ল। অনেক ভত্তঃ জ্ঞান" 

সম্বন্ধের ভক্তি ও রচনায় মুগ্ধ হয়ে তার কাছে 

সমবেত হলেন। কথিত মাছে জ্ঞানসন্বন্ধ চারবার 

তীর্ঘভ্রমণ করেন এবং মোট ২৭৫টি বিখ্যাত শিব- 

মন্দির দর্শন করেন । যখনই তিনি কোনও মন্দিরে 

গেছেন, তখনই সেই মন্দিরস্থ দেবতার উদ্দেশে 

স্থনর স্তব রচনা করে তার মহিম কীর্তন করেছেন। 

 স্তবগুপিই 'তেবারম্” নামে সুপ্রসিদ্ধ এবং তামিল 

ভাষায় উহ! এক অসুল্য সম্পদ। 

জ(নসম্বন্ধের চরিত্রের এক গুধান গু৭ যে তিনি 

সঙ্গীদের খুব ভাল বাঁলতেন। তখনকার দিনের 
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অনেক বিশিষ্ট ভক্ত ও সাধক তাঁর অনুগামী হন। 

তন্মধ্যে ণতিরুনীলকীস্ত পেরমপানার” অন্ততম । 

তিনি একজন অতি স্থ গ্রসিদ্ধ বীণাবাদক ছিলেন । 
জ্ঞানসম্বন্ধের সম্মতিক্রমে তিনি তীর্থপধটনকালে তাঁর 

অন্ুগমন করেন এবং যখনই জ্ঞানসন্বন্ধ কোনও 

তেবারম্ রচনা করতেন, পানার তখনই তার 

বিখ্যাত বীণ! বাজিয়ে উহ1 গাইতেন । জ্ঞানসগন্ধের 

ভক্তিরসাত্ক ও গভীর ভাবোদীপক অপুৰ 

গীতিকাব্য রচনার কৌশল দেখে পানারের হৃদয় তার 

প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। 

পাঁনারের আত্মীয় শ্বঞ্জন কিন্তু বলতে লাগলেন 

যে বীণাসহষোগে পানার এত সুন্দরভাবে জ্ঞান- 

সম্বন্ধের রচনা গেয়েছেন বলেই সেগুলির এত 

সমাদর । আত্মীয়ম্বজনের নীচতা দেখে পানীরের 

হৃদয় দুঃখে অভিভ্ভূত হয়ে পড়ে এবং জ্ঞানসম্বন্ধের 

নিকট তিনি প্রার্থনী করেন, তিনি এমন একটি 

গ্লেক রচনা করুন যা বীণা সহযোগে গাওয়। 

যায় না। ভক্তের ভভী্-সিদ্ধির জন্ত জ্ঞান্সঙ্থদ্ধ 

তাই করলে পর পানার একটু শান্ত হন। কিন্ত 

যে বীণা তাঁর এরূপ মন্ঃকষ্টের কারণ তা 

তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে ফেলতে উদ্ভত হলেন। জ্ঞান- 

সপন্ধ বীণাটি নিয়ে উহার সাহাধোে এমন একটি 

কঠিন শুব গান করেন যা মাধারণ মানুষের 

সাধ্যাতীত। পরে আশীবাদাস্তে তিনি বীণাটি 

পানারকে প্রত্যর্পণ করেন। কথিত আছে, ভক্তের 

ভক্তির আভিশয্যে দেবতা জাগ্রত হন। জ্ঞান- 

সম্বন্ধের জীবনী আলোচনা করলেও দেখা বায় যে 

প্রত্যেকটি মন্দিরে তিনি হৃদয়ের সমন্ড ভক্কি নিংড়ে 

যেন ভগবানের পার্পন্মে অর্পণ করছেন এবং 

তার বাগ্ধয়ী পৃঙ্জাতে সন্ধ্ট হয়ে ভগবান যেন 

সেখানে জাগ্রত হয়ে উঠছেন। উপস্থিত অসংখ্য 

ভক্ত নরনারী সে সব মন্দিরে ভগবানের আবির্ভাব 

সাক্ষাৎ অন্নগ্তব করতেন । 

পূর্বেই বলেছি জ্াঁনপঘ্বন্ধ চারবার তীর্থ 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ --৬ষ্ সংখ্যা 

পর্যটনে গিয়েছিলেন । প্রথমবার তার পিতা কাঁধে 

করে শিয়ালির আশেপাশের মন্দিরে তাঁকে নিথে 

যান; দ্বিতীয়বার পবিভ্র কাবেরী নদীর উত্তর 

তীরের মন্দিরসমুহ দর্শন করেন; তৃতীয়বার পাণ্য 

রাজাদের এলাকায় প্রতিঠিত শিবমন্দিরসসুহ দর্শন, 

চতুর্থবার তোগ্ায় নাডুতে ( নাড়ু অর্থে এলাকা ) 

অর্থাৎ কাঞ্ষীপুরম্ ও ততসন্সিকটবত্তী তীর্থস্থান গুলি 

দশন করেন । শেষের তীর্থযান্তা ছুটি বিশেষভাবে 

প্রসিদ্ধ । | 

এথম যাত্রার শেষভাগে পিতার কাধে চড়ে 

যখন তিনি যাচ্ছেন, হঠাৎ তার মনে হল, যে 

পিশাকে কষ্ট দিয়ে এরপভাবে যাওয়। উচিত নর। 

ষে চিন্তা সেই কাজ। সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লেন 

পিতার কাধ থেকে । কিন্তু বালকের অনভান্ত 

কোমল পদদ্ধযম় শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন 

তিনি তিরুমারাণপাড়ির বিখ্যাত শিবমন্দিয়ের 

কাছাকাছি এদেছেন। ভক্তের কণ্ঠ ভগবানের 

হৃদয়কে আঘাত করল। সেই রাতেই গ্র।মবাসী 

ও পুরোহিতের ওপর আদেশ হ'ল, “মন্দিরে 

আমার যে মুক্তার পালকি ও ছাতি আছে উহা 

সত্বর জানসম্বন্ধরকে দাও ।' আদেশ পাওয়া মাএ 

সকলে পালকি ও ছাতি অশেষ শ্রন্ধাসহকারে 

জ্ঞানসম্বদ্ধের সম্মুখে রেখে ভগবানের আদেশ তাকে 

নিবেদন করল। তদবধি সেই পালকিতে চড়েই 

জ্ঞানসন্বন্ধ তীর্থপরধটনে বেরুতেন। 

জ্ঞানসন্বন্ধের জীবন অসংখ্য অলৌকিক ঘটনায় 

পরিপূর্ণ । সে সব ঘটনার বর্ণনা কর] ক্ষুদ্র প্রবন্ধের 
মাধ্যমে সম্ভব নয়। তবুও কয়েকটি গ্রধান প্রধান 

ঘটনার উল্লেখ না করলে তীর জীবনী যেন মসম্পূর্ণ 

থেকে যাঁয়। বখনই তিনি কোনও বিপদ, পরীক্ষা 
বা সমন্তার সম্মুখীন হতেন তখনই তার প্রিয়তম 

ইষ্টদেব শিবের মহিমা-বিষয়ক অপূর্ব ভক্তিরসাত্মক 
গ্ততি গতই তার ক থেকে ধ্বনিত হ'ত এবং 

অলৌকিক ঘটনা ঘটত। | 
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তার ভ্রমণকালে মলোনাঁদ গ্রামের শিবমন্দিরে 

এক অদ্ভুত ঘটন ঘটে । কোল্লিমালভন নামে-_সেই 

গ্রামের এক ভক্তের একমাত্র কুমারী কন্তা 

ছরারোগ্য জবন্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যখন অস্তিম 

কালে উপস্থিত তখন অনন্টোপায় পিতা প্রিয় 

কগ্ঠাকে মলোনাদের মন্দিরে এনে ভগবানের সম্মুখে 

শায়িত করে তার রুপার জন্ প্রার্থনায় রত হন। 

এমন সময় খবর আসে যে ভক্তপরিবৃত হয়ে জ্ঞান 

সন্বন্ধর সেই দিকে আসছেন। কোল্লিমালভন কন্ঠার 

অবস্থা ভুলে গিয়ে জ্ঞান্সপ্বন্ধের সাদর অভ্যর্থনা 

জন্ত তৎক্ষণাৎ গমন করেন এবং ফলে-ফুলে গ্রামটি 

সুশোভিত করেন, মঙ্গলঘট স্থাপনপূর্বক বাগধ্বনি 

সহকারে বালক-সাধুকে আন্তরিক স্বাগত জানিয়ে 

তাকে মন্দিরে নিয়েযান। মুমুষু কন্তাটিকে দেখে 
ভঞানসম্বন্ধের দয়! হ'ল। জিজ্ঞাসিত হয়ে কোল্লিমালভন 

বললেন, “জাগতিক চিকিতৎপক অক্ষমতা প্রকাশ 

করায় ব্রিলোকের চিকিৎসক ভগবানের দ্বারে 

মেয়েটিকে এনেছি ।” জ্ঞানসম্বন্ধ তখনই এক শব 

রচনা! করেন এবং কন্তাটির আরোগ্য লাভের জগ্ 

ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা জানান। আশ্চধের 

বিষয় মুহৃতের মধো স্ুপ্টোখিতের ভ্ঞার মেয়েটি 

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে পিতার পাশে উঠে দীড়ায় এবং 

পিতাপুত্রী উভয়ে ভক্তিভরে জ্ঞানসমধন্ধের পাদ- 

বন্দনা করেন। 

মলোনাদ থেকে জ্ঞানসন্বন্ধ কাবেরী নদীর 

দক্ষিণ-তীরস্থ কোঞু অঞ্চলে চেনকুনরূর* চোলা- 

মাগডালা, তিরুভাডাতুরাই প্রভৃতি বিখ্যাত শৈব- 

তীর্থসমুহছ দর্শন করেন শেষোক্ত স্থান থেকে 

পূর্বপ্রতিশ্রুত যজ্ঞ সম্পাদন-মানসে জ্ঞানসমন্ধের 
পিতা পুক্রের নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে শিয়ালি 

প্রত্যাগমন করেন। এ সব স্থানেও জ্ঞানসন্থন্ধ 

অনেক অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্প করেন। অতঃপর 
সিকতোগার নামক বিখ্যাত শিবভত্ত সেদিকে 

আপছেন শুনে তিনি ছুটে যান ত।কে দর্শনকরতে। 

সাধু শ্রীজ্ঞানসম্বন্ধর্ ৩১৫ 

ছুই ভক্তের লে মিগন এক অপূর্ব দৃহা! অশেষ 
প্রেমভরে একে অপরকে আলিঙ্গন করেন এবং 

পিরুতোগ্ডারের মহিমা বর্ণনা করে জ্ঞানসম্থনধ 

স্ব রচনা করেন; তার কণ্ে সর্বক্ষণই দেবী 

সরম্বতী যেন বিরাজ করতেন। 

সিরুতোগ্ডারের ভক্তির অবধি ছিল না । তিনি 

ও তার ভক্তিমতী স্ত্রী প্রত্যহ বহু শিব ক্তকে 

পরিতোষ সহকারে ভোজন করিয়ে তবে নিজের! 

আহার গ্রহণ করতেন। একদিন কোনও শিৰ- 

ভক্তকে ন। পাওয়াতে ভক্তদল্পতি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন 

হয়ে পড়েন, ভক্ত-সন্ধান-মানসে সিরতোগ্ার রাস্তায় 

বেরিয়ে পড়েন। ইত্যবসরে এক শিবভক্ত এসে 

দরজায় করাঘাত করেন। সিরুতোগারের সী 

দরজা খুলে তাকে সাদর আহ্বান জানিয়ে বলেন, 

“পুজনীয় মহাশয়, ভেতরে আম্গন। আমার স্বামী 

একটু বাইরে গেছেন। তিনি এসে আপনাকে 
দর্শন করে থুবই আনন্দিত হবেন।” ভক্তি 
বলিলেন, "না মা, ষে বাড়ীতে কোনও পুরুষলোক 

নেই আমি সে বাড়ীতে প্রবেশ করি না। ইহা 

করা উচিতও নয়। আমি উত্তরদেশবাসী। তোমার 

স্বামী না আসা! পর্বস্ত মামি বাইরেই অপেক্গ! করব, 

বরং ইতিমধ্যে আমি পুকুরে ন্নান করে আমি ।” 

কাউকে না পেয়ে হতাশহদয়ে সিরুতোগ্ার 

ফিরে এসে যখন শুনলেন যে 'এক শিবভক্ত অযাচিত- 

ভাবে তার বাড়ীতে এসেছেন তখন তাঁর. আনন্দের 

সীমা রইল না। ম্নানাস্তে ভক্ত ফিরে এলে 

সিরুতোগ্ার জোড়হাতে বল্লেন, “প্রভু, আমার গৃহ 

পবিভ্র করুন এবং এখানে ভিক্ষা গ্রহণ করে 

আমাদের কৃতার্থ করুন|” উত্তরে ভক্ত বললেন, 

"ভাঁই, তোমার ঘরে ধেতে আমার আপত্তি নেই। 

কিন্তু তুমি বোধ হর আমাকে খাওয়াতে পারবে না। 

প্রতি ছয়মাস অন্তর আমাকে একবার মাংস খেতে 
হয়। কিন্তু তুমি কি ক'রে আমাকে মাংস 
খাওয়াবে?” ণআপনি..কিরপ মাংস থান?" 



৩১৬ 

ব্যগ্রভাঁবে জিজ্ঞাসা করলেন সিরুতোগ্ডার । উত্তরে 

অতিথি বল্লেন, “আহা! সে মাংস তুমি আমায় 

দিতে পারবে না ভাই। নধর স্থুন্দরকাস্তি সগুম- 

বর্ষায় কোনও বালকেয় মাংস তোমরা উভয়ে রেঁধে 
দিলে তবেই আমি খেতে পারি ।” 

অতিথি অভুক্ত থাকবেন, একথা তখনকার দিনে 

দাধারণ গৃহস্থও ভাবতে পারতেন না; সিরু- 

তোগারের ত কথাই নেই। পতিব্রতা সহধর্মিণীর 

সহিত পরামর্শ ক'রে তীরা নিজেদের একমাত্র 

সপ্তমবধীয় প্রিয়দর্শন পুত্রকে কেটে তার মাংস রন্ধন 

ক'রে খাওয়ার জন্ত অতিথিকে সাদর আহ্বান 

জানালেন। অতিথি আসনে বসে বললেন, “আমি 

ত একা থাই না, আর আমার থাওয়া না হ'লে 

তোমরাও ত থাবে না, কাজেই তোমাদের ছেলেকে 

ভাক, সে আমার সঙ্গে বন্গুক।” কি করবেন 

ভেবে সিকুতোগার হতবাক হয়ে রইলেন। ভক্ত 

কতৃক পুনরায় জিজ্ঞাদিত হয়ে কম্পিতকণ্ে 
সিরুতোগ্ডার বললেন, “প্রভু, আমার ত পুত্র আর 

নেই ।” অতিথি বললেন, “সেজন্ত কিছু ভেব না। 

তোমার ষে পুত্র ছিল--তার নাম ধরেই ডাক।” 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্--*্ সখ্য 

অতিথিপরায়ণ ভক্তদম্পতি হত পুত্রের নাম ধরে 

ডাকামাত্র সে হাসতে হাসতে দৌড়ে তাদের কাছে 

এল। মাতাপিতা আনন্দাতিশযো হারাঁনিধি পুত্রকে 

পেয়ে তাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন ক'রে অতিথির 

দিকে ফিরে দেখেন যে অতিথি অদৃশ্য । 

তীরা বুঝতে পারলেন যে স্বয়ং শিবই তাদের 

ভক্তি পরীক্ষার জঙ্ঠ অতিথিরূপে তাদের সম্মুখে 

এসেছিলেন । 

এ হেন ভক্তের দর্শনে শ্বতই জ্ঞানসম্বদ্ধ অত্যন্ত 

পুলকিত হন এবং তার সাথে কয়দিন মহানন্দে 

যাপন করেন। অতঃপর তিনি তিরুমারুকল, 

তিরুভানাই প্রভৃতি তীর্ঘস্বানে গমন করেন। 

পিরতোগ্ডার তার অনুগামী হন এবং পথে 

পৃর্বোল্লিখিত সাধু নাগ্পার তার সাথে যোগ দেন। 

ত্রিঝেণী-সঙ্গমের ভ্ায় এই অপূর্ব তিন ভক্তের 

দৈব মিলন দেখতে সহস্র সহস্র নরনারী মিলিত হন 

এবং সকলে সমবেতকণে “হর হুর” ধ্বনি করতে 

থাকেন। সেই ধ্বনি শুনে সকলেই মনে করলেন 

যে পন ও বৌদ্ধদের অন্তিমকাল উপস্থিত 1 সত্যই 

হয়েছিলও তাই । ( ক্রেমশঃ ) 

স্বপ্ন ও জাগরণ * 

শ্রীশিবদাস শুর 

গ্রামবাসী চাষী এক, অন্রুভব-জ্ঞানী, 
সকল বিষয়ে শান্ত, নহে অভিমানী ; 
ধামিক বলিয়া তারে সবে ভালবাসে, 
নিরাপদে কাটে কাল স্ুথে চাব*বাসে; 
গৃহেতে গৃহিনী ছিল, পুত্র হারাঁধন, 
পিতামাতা উভয়ের মেহের ভাজন । 

দুর মাঠে একদিন চাষী চাধ করে, 
হেনকালে হার)ধনে বিশ্বচিক ধরে ; 

বিপরীত থাতে বহে জীবনের ধারা, 
 শ্বরে ফিরে দেখে বাপ, ছেলে গেছে মারা । 
ভবনের বিয়োগাস্ত নাট্য-অভিনয়, 

দেখে গুনে মিথ্যা জেনে নিবিকার রয়। 

শ. ্রয়াদকৃষকখাশঅবলগ্ষমে। 

পতিরে কহিল পত্বী, পুন শোকাতুরঃ 
“একবার কাদিলে না? নিদয় নিঠুর ? 
পাষাণে গঠিত হিয়া, নহি মায়া লেশ, 
উদ্দাসীন আচরণে বাড়ে মোর রেশ। 
'কাদি না ষে' কহে চাধী, “শোন কি কারণ 
কাল রাতে দেখেছিস মার হ্ুপন ; 
সাত রাজপুত্র সহ হইয়াছি রাজা 
ধাত্রি শেষে কিছু নাই অভিনয়ে সাজা ; 
ভাবিয়! ন৷ পাই তাই স্বপ্ন হতে জাগি 
একপুত্র তরে কাঁদি, কিনা সাত লাগি ? 

টি ৬] দি 

বেদাস্ত-বিচারে হয় তশ্ব-্নিরাপণ 
: স্বপ্ন ও সুযুগ্তি সম--মিথ্যা জাগরপ। 



জশ্রীম-স্মৃতি 
শ্রীমহেন্দ্রকুমার চৌধুরী 

শ্রীরামরুষ্দেবকে আমাদের দেখিবার সৌভাগ্য 

হয় নাই, কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গলাভ করিয়া 

যসামান্ত কিছুকাল সেই সঙ্গস্থ লাভ করিয়।- 

ছিলাম; তাই তাহার চুম্বক ম্মতিকথ! লিপিবদ্ধ 
করিতেছি । 

বিগত ১৯২১ খুগ্াঝের শেষ এবং ১৯২২ 

থু্টাব্ষের প্রথম ভাগে সরকারি কাধোপলক্ষ্যে 

কিছুকাল ৪৭*নং আমহাষ্ট স্ট্রীটে একটি মেসে বাস 

করি। চিরকালই সাধুসঙ্গ ভালবাসি । লোকমুখে 

জানিতে পারিলাম শ্রশ্ররামকুষ্জকথামৃত-প্রণেতা 

মাষ্টীর মহাশয় ( পর্মভাগবত শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ) 

সম্পিকটব্তী ৫*নং আমহাষ্ট স্্রটে (7১10:1017 

[08000092এ ) বাপ করেন। তথায় সন্ধ্যাকালে 

বন্ধ ভক্তের সমাগম হয় ও নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও 

কীর্তনাদি হয়। ইহ। শুনিয়াই তাহার দর্শনের জঙ্থ 

প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং কর্মস্থল হইতে 

আ.সিয়! কিছুকাল বিশ্রামের পর সন্ধ্যার অপেক্ষায় 

বাকি সময়টুকু উদ্বেগের সহিত কাটাইতাম। 

প্রথম দিন গোধুলির সময় তাহার খোজ লইয়] 

নির্দিষ্ট ঘরে গিয়া অপেক্ষা করিতেছি ; হঠাৎ 

তিনি আসিয়া সেই ধরে উপস্থিত হইয়া আমার 

পরিচয় জিন্তাসা করিলেন, এবং আমায় সেই ঘরেই 

বসিয়। ধ্যান করিতে বলিয়া কিছু সময়ের জগ 

উপরে ত্রিতলের ঘরে ' চলিয়া গেলেন। আমি 

অবাক হইয়া ভাবিতেছি, কি করিয়া তিনি আমার 

মনের কথা বুঝিতে পারিলেন? কারণ তৎপূর্বক্গণে 

এ স্থানে বসিয়া আমার ধ্যান করিবার ইচ্ছা 

হইয়াছিল। 

যাহা হউক, তাহার নুদীর্ঘ বাহুধুগল এবং 

দুপকক এবং আবক্ষলন্িত গুজ শ্শ্ররাজি ও 

নয়নাভিরাম মুতি দর্শন করিয়াই প্রাণে অপার 

আনন্দের ঢেউ থেলিতে লাগিল। তাহার কথামতো 

কিছুক্ষণ ধ্যানের চেষ্টা করিলাম । তিনি কিছুক্ষণ 

পরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া এ স্কুল ঘরটির নৃ-উচ্চ 

আসনে উপবেশন করিলেন এবং তীহাকে ধ্যানের 

বিষয় জিজ্ঞাসা করায় মোটামুটি কয়েকটি বিষয় 

বলিয়া দ্বিলেন। তখনও আর কোনও ভক্ত আপিয়া 

উপস্থিত হয় নাই । 

ক্রমে ক্রমে যেমন রাত্রি বাড়িতে লাগিল 

ভক্তগণের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বাড়িতে আরস্ত 

করিল। তখন সেই পূর্বোক্ত দ্বিতলের সামনের ঘর 
হইতে পূর্ব পার্খের অন্ত ঘরে সমাগত ভক্তগণের 
সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিয়া মাষ্টার মহাশয় নিজ 

আপনে উপবেশন করিলেন এবং যথারীতি «পঞ্চ 

বিংশতি গীতা” ও শ্রীখীরামকৃষ্চকথা মুত” পাঠ 

করিয়া আমাদিগকে শুনাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 

“কথামত” হইতে সেই পূর্বকালের ইতিবৃত্ত সবিস্তারে 

আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন। 

এইভাবে কিছুকাল চলিল। প্রতিদিনই তাহার 
নিকট হইতে নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ পঠি ও সুমধুর 
সঙ্গীত শ্রবণ ফরিতাম। তীহার সুদীর্ঘ ও শুত্র 

শ্ুশ্ীরাঞজজি ইতম্ততঃ দোলাইয়া গানের তালে তালে 

যে ভাবে মন প্রাণ মাইয়া! ভক্তহাদয়ে নুধাবর্ষণ 

করিতেন তাহা যেন হৃদয়ে চিরাক্কিত হইয়া 

রহিয়াছে। 

দিন ধায়, কথা থাকে। একদিন তাহার প্রীমুখ 

হইতে শ্রীপ্রীরা মকৃষ্ণকথামুতের মুল উৎস কোথায় 

জানিতে পারি; সেই নজে তীহার কথিত অন্যান 

কথাও ধতটুকু মনে ছি বাসায় ফিরিয়া! সেই রাজেই 

লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। 



৩১৮ 

লেকালের সঙগিগণের সঙ্গে পরবর্তীকালে মাঝে 

মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে । নানাজন নানা দিকে 

উদ্লৃতি করিয়াছেন। কেহ সংসারী, কেহ বিরাগী 

হইয়াছেন ; কেহ বা সন্গাস-ধর্ম'গ্রুণ করিয়াছেন । 

ইতিমধ্যে আবার কেহ কেহ ধরাধাম হইতে বিদায় 

লইয়াছেন। 

কিখামূত রচনার মুল সম্বন্ধে সেদিন তাহার 

শ্ীমুখ হইতে শুনিয়াছিলাম। পুজনীয় মাষ্টার 

মহাশয় বলিলেন, “ছোটকাঁলে খন 01833 ৬ কি 

01858 ৬] এ পড়িতাম তথন হইতেই দৈনন্দিন 

কাজকর্মের দিনলিপি (10181% ) লিখিতে আরস্ত 

করি। পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনের পৃ পধস্ত 
যথনির়মে উহ] লিখিতেছিলাম এবং শ্রী্ঠাকুরের 

সঙ্গে দর্শনের পর হইতে ডায়েরিতে তাহার 

(্ীই্াঠাকুরের ) বাণীই প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং 

পূর্বেকার ভায়েরি নিজরূপ বধলাইর! শীশ্ররামকষঃ- 
কথাম্ুতে রূপান্তরিত হইল ।” 

এইজন্ত মাষ্টার মহ1শয় বলিলেন, পরবর্তীকালে 

শ্ীপ্ীরামকষ্ণচকথামুত প্রকাশিত হইবে বলিয়াই যেন 

শ্র্রঠাকুর তাহাকে পূব হইতেই নিজ ডায়েরি 

লিখিবার অভ্যাস করাইতেছিলেন। 

এই ভাবেই শ্রশ্ররামকষ্ণচকথামুত প্রকাশিত 

হইয়া অগণিত দীনদুঃখী, পাপীতাগী, সাধুসজ্জনের 
প্রাণ জুড়াইবার ও মোক্ষপথের সোপান্ন 

সুষ্টি করিল । 

তাহার শ্রীমুখ হইতে “কথ।মুতে'র ইতিবৃত্ত শ্রবণ 

করিয়৷ তাহার একদিনকার কথামত যতটুকু স্থৃতি- 

পথে ছিল নিম্ে তাহাও লিপিবদ্ধ করিলাম £ 

হয় সাঁধুসঙ্গে বাস করবে, নচেৎ সিংহের স্থায় 

এক] বাস করবে । নিঞজনে ও গোপনে ব্যাকুল হয়ে 

তার কাছে প্রীর্থন। করবে। 

অন্যের সঙ্গে হ'একটি মিটি কথ! বলে কি হবে? 

সে. সময়টি ফাধন-ভঞ্জন ধ্যান-ধারপায় নিয়োগ 

কর! উচিত। 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৬্ঠ সংখ্যা 

শরীর তিন প্রকার-_স্থুল, সুক্ষ এবং কারণ ; 
--3০নু9, 7100. ৪07 59106 কারণ-শরীর 

ংসারের কোন ভোগ নেয় না, কেবল জশ্বরীয় 

ভাব আস্বাদন করে থাকে । ঈশ্ববীয় কথায়_-অঙে 

পুলক হয় এবং নেজ্রে ধারা বয়। কারণশরীর 

ধ্যানসমাধিতে মহাকারণে,লয় হয় । 

চন্দ্রলোক, সুধলোক, শিবলোক ইত্যাদি আছে 
বপে জানা যায় এবং তা আমরা মহলোৌক হতে 

জানতে পারি। মানুষের বুদ্ধি সামান্ত, এইজগ্ু 

নিজের ধারণা হয় না বলে অস্বীকার করা উচিত 

নয়। তবে বঙ্গা উচিত-- আছে বলে শুনা যার, 

আমি অবিশ্বাস করি না। 

ঠাকুরকে কেহ জন্মান্তর মাছে কিনা জিজ্ঞাসা 

করলে তিনি উত্তর দিতেন--মাছে বলে জান। যায়, 

অবিশ্বাস করা উচিত নয়। 

মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ত__ঈশ্বর লাভ 

করা। যে প্রকারে তাকে লাভ কর! যাঁয় তা করা 
উচিত। অত বাজে বিষয়ের ঠিসাব নিকাশ করে 

কিহবে? আম থাও পেট ভরবে, পাতা লতা গুণে 

ফপ কি? 

তাঁকে জানলেই তিনি সব জানিয়ে দিবেন । 

যছু মল্লিকের সহিত আলাপ করলে তিনিই জানিয়ে 

দিবেন তার কত কোম্পানী কাগঞ্জ ইত্যাদি । 

অনেকে মনে করেন, প্রথম পুস্তকার্দি থেকে 

জ্ঞান লাভ করা, পরে তাকে জানা: কিন্ত তাহা 

না করে প্রথমে তাঁকে জানা দরকার । প্রয়োজন 
হ'লে তিনিই সব জানিয়ে দেবেন। 

সাধুলঙ্গ ঈশ্বর লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। 
এখন (ঠাকুরের সময় হইতে বর্তমান পর্বস্ত? 

বারা জন্মগ্রহণ করছেন তারা অনেক ভাগ্যবান্, 

কারণ তারা একটা নির্দেশিত পথে চলতে পারবেন 7 

তিনি বুগে ধুগে গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়ে এসে 

দুর্গম ও দুর্বোধ্য পথ সরণ ও সহজ করে লোকের 

ঈশ্বর লাভের পথ সুগম করে দিয়ে যান.। 



আষাঢ়, ১৩৬৪ ] 

বাদের এ জীবনে স্থযোগ ঘটেনি তাদের আগামী 

জন্মে ঘটবে । 

ঠ।কুর বলে গিয়েছেন, তার ধ্যান করলেই তাকে 

( ঈশ্বরকে ) পাওয়া যাবে। 
তাঁকে ডাকার চেয়ে তার নির্দেশিত কাজ 

করা ভাল ।--”][7090 88593910099, 0০৭, 

09০9৫, ০001৮৮17000 0099৪118091 ৫09 ৮৮109 

1 52 01010 ৬০২২৮310019, 

গুরুর কৃপা হ'লে শিষ্য যে অবস্থায়ই থাকুক ন। 

কেন ভাববার কোন প্রয়োজন নাই। এক 

বাঞ্জিওয়।লা দুই সহস্র দর্শককে সহশ্ত গ্রদ্থি-বিশিষ্ট 

একখানা রজ্জু থেকে তার একটি গ্রস্থি খুলতে 

বলেছিলেন । কেহই তা পারল না। অবশেষে 

সে রজ্জুর এক প্রান্ত একটি লোককে ধরতে বলল 

এবং অপর প্রীস্ত নিজে ধরে যখন থুরাল তথন সমস্ত 

গ্রন্থি খুলে গেল। গুরুর কৃপা হলেই শিষ্ের 
সর্ব প্রকারের বন্ধন মুক্ত হয়ে ষায়। 

নির্জনে ধ্যান ধারণা করবে এবং কোন সদ্গ্রন্ 

পাঠ করবে । পড়ার চেয়ে শোনা ভাল। 

কাহারও ভাব নষ্ট করা উচিত নয়, বরং তার 

সেই ভাবে সাহাধ্য করা উচিত। কারণ সব পথেহ 

ঈশ্বরকে পাওয়। যায়। 

সব পথে ঈশ্বরকে পাওয়া যাঁয় থলে একাধিক 

পথে চলা বায় না। ভক্তি বিশ্বাসের সহিত একপথে 

চা উচিত । যেমন ছাদে উঠতে হ'লে দালানের 

জীম-স্মতি ৩১৪ 

সিড়ি, মই, বাশ ও দড়ি ইত্যার্দির ষে কোঁন একটি 

দ্বার! উঠা যায় এবং নামবার সময়ও ষে কোন 

একটি উপায়ে অবলম্বন করে নাম! ধায়। সই 

প্রকার একটি পথ অবলম্বন করে ঈশ্বর লাভ করবে। 

দরিদ্র অবস্থায় ষে সব সঙ্গী তারাই প্রকৃত 
সঙ্গী । এইজন্ শ্রকষ্খ বলেছিলেন, এখন আমি 

মথুরায় রাজা ; এখনকার সঙ্গী অপেক্ষা যখন আমি 

বুন্দাবনে দরিদ্র অবস্থায় ছিলাম--তখ্খনকার সঙ্গীরাই 

আমার প্ররুত সঙ্গী, আপন জন । 

কষ্েের নিকট বাবার জন্ত চে! করে যে 

সকল গোপিকা স্বামী প্রভৃতির দ্বারা বাধা প্রাপ্ত 

হয়ে যেতে পারে নি-তারা গৃহের দ্বার বন্ধ করে 

সমাধি দ্বার! প্রাণ বিসর্জন করে কৃষ্ণকে পেয়েছিল । 

শ্ীকষ্ণের প্রতি তাদের এতই ভালবাস! । 

এই সঙ্গে তখন মাষ্টার মহাশয়ের নিকট তাহার 

প্রিয় ষে কয়েকটি সংগীত প্রায়ই গীত হইত 

তাহা উল্লেখ করি । “কে আঙিলে হে মন্দিরে 

মম» “রথুকুলরাজা রামচন্দ্র, “এ হাটে বিকৌয় 

না স্থৃতে। 'আমার কি ফলের অভাব প্রভৃতি 

সংগীতগুলি প্রসিদ্ধ । একটি গান সম্পূর্ণ লিখিয়া এই 

স্বৃতিকথ। সমাপন করিলাম £ : 

কেমনে রাখিবি তোর তারে লুকায়ে 

চন্ত্রমা তপন-তার৷ কাহারি আলোকে ভায় 

এ বিপুল সংসার, স্থথে হুঃখে আধার 

কেমনে রাখিবি ঢাকি তাহারে কুহেলিকায়? 

চেনা ও অচেনা 
জীপুলকেন্ছু সিংহ 

জগতের বাহ কিছু পরম বিস্ময়, 

তাহাদের সাথে মোর আছে পরিচয় । 

চিনিনাক' আমি শুধু, জানিনাক' তারে, 
বিরাট পরিধিব্যাপী আপন আত্মারে | 

“আমারে চেনাতে শুধু করেছি সাধনা, 

“আমি কে? জানিতে আজে জাগেনি বাঁসন 

ব্যর্থ হল অচেনারে চিনিবার ধান ; 

চেনার কাছে চেনা-_-চিরদিন মান। 



স্বামীজীর 'পত্রাবলী' 
অধ্যাপক শ্রীপ্রণব ঘোষ 

মাঁনব-মনের ছুটি আয়না--চোখ আর চিঠি । 

আমাদের অন্তরের প্রতিচ্ছবি যেমন সবচেয়ে বেশী 

ধরা দেয় চোখে, অন্তরের কথা! তেমনি বেশী ধরা 

পড়ে চিঠিপত্রের মাধামে, অবশ্য সব লেখকের 

সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য নয়। কোন কোন 

লেখকের চিঠিতে আর প্রবন্ধে বেশী ভেদ থাকে 

না--কারণ তীার। এ বিষয়ে বেশ সচেতন যে, এ 

চিঠি একদিন ছাপা হবে। আবার কোন কোন 

লেখক সাহিত্যক্ষে৫রে যতই কল্পনাচারী হোন না 

কেন, চিঠির ক্ষেত্রে তারা একান্ত প্রয়োজনবাদী, 

এই দুই ধরণের লেখককে বাদ দিয়ে সেই সব 

লেখকর্দের স্মরণ করি, ধারা আপন মনের সম্পূর্ণ 

প্রকাশ ঘটিয়েছেন চিঠিপত্রে অথ5 লেখনীর গুণে 
সেসব চিঠি আপনিই সাহিত্য হয়ে উঠেছে, স্বামী 

বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে এই দুল ভ গুণের সমাবেশ 

দেখি, তাই বাংলা পত্র-সাহিতোর আলোচনায় 

তাঁর “পত্রাবলী বিশেষভাবে উল্লেখষোগা। 

স্বামী বিবেকানন্দের গন্চশৈলী গজোগুণসম্পর 

এবং একেবারে মুখের ভাবার মতই ভ্রতচলনে 

তার কৃতিত্ব । বলা বাহুপ্য তার ব্যক্তিত্বের অস্তুনিহিত 

গতিশীপতাই তার গগ্ভেও গতিবেগ সঞ্চার 

করেছে, চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে এই গতিসম্পন্ন ভাষা 

ইম্পাতের শাণিত উজ্জলঙ1 এনে দ্রিয়েছে, চিন্তার 

দিক থেকে বেদাস্তের মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি, এবং জীবনের 
দিক থেকে কঙ্গকাতার কথ্য-ভাবার সঙ্গ-_এ 

ছুয়ে মিলে তাঁর চিঠিপত্রের ভাষাকে গড়ে তুলেছে, 
জগৎ ও জীবনের নানাদিকে তার দৃষ্টি, তবু 
মূলতঃ তিনি সঙ্্যাসী--এ কথাটি গার চিঠিতেও 

পরিপ্ফুট, অথচ এ সঙ্গ্াসের একটি মূল আদর্শ 
“জগদ্ধিতায়'--আধুনিক কালে বার নাম বিশ্বাগ্রেম, 

খ্বদেশ, দ্বজাতি--সেই' সঙ্গে সর্ব মানবের প্রতি 

অপরিমেয় প্রেমের গভীর মন্ত্রধনি তার চিঠিপঞ্জে 

অনাহত সুরে বেজে চলেছে,_-একটু কান পাঁতলেই 

শোনা যায় । 

'উদ্বোধন”- প্রকাশিত শ্বামীজীর পঞ্জাবলী ( ১ম 

ও ২য় খণ্ড) পাঠকালে এই সব কথাই মনে 

জাগছিল। এ প্রবন্ধে অনস্তা কেবল বাংলায় লেখা 

চিঠিগুলির আলোচনা কর্ব__বাংলাঁসাহিত্যের সঙ্গে 

প্রতাক্ষ ষোগ গওদেরই, ইংরেজী থেকে অনুবাদ-করা 

চিঠিগুলির সঙ্গে বাংলাসাহিতোর পরোক্ষ যোগ : 

যদিও এই চিঠিগুলির অনুবাদে শ্বামীজীর রচনাভঙগ 

যে ভাবে অন্ুস্থত ও অন্ককত হয়েছে তা” বিশ্য়কর | 

পৃথিবীর অনেক মহামানবের মতোই ম্বামীজীর 

পত্রাবলী তীর জীবনের ও অনুভূতিলোকের অনেক 

গুঢ় সংবাদ বহন করে এনেছে, এই পত্রাবলী তার 

জীবনী-রচনার অপরিহার্য উপার্দান। 

একদিকে অগাধ আত্মবিশ্বাস, আর একদিকে 

স্থগভীর মানবগ্রীতি--এই ছুই সম্পদে তার চিঠি- 

পত্রের ভাষা সমুজ্জল, চলতি ভাষায় সাহিত্য-রচনার 

ক্ষেত্রে পরিব্রাজক” এবং “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তা"-- 

বই ছুটিতে স্বামীজী যে অনায়াসকৃতিত্য লাভ 

করেছেন, পত্রাব্গীতে সেই কৃতিত্ব আরও বেশী, 

তার বাক্তি-জীবনের নানা মুহুর্তের রঙে রঙানো 

এই চিঠিগুলি আমাদের স্থুথদুঃখময় আস্তর-চেতনার 

সঙ্গে অনায়াসে যোগন্থাপন করে। যাদের উদ্দেশ্য 

করে এসব চিঠি তিনি লিখেছিলিন, আজ তাদের 

অপরিসীম সৌভাগ্যের কথা মনে হলে বিস্ময় জাগে, 

তার ব্যক্তিগত সান্সিধ্য ও আলাপের চেয়ে এই 

পত্রাগাপগুপির মুল্যও যে কিছুমাত্র কম ছিল না. 

একথা বেশ উপলব্ধি কর! যায়। এই পত্রাবলীর 

মধ্য দিয়ে তার বৈত্যতী ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ স্পশ 

পাই । সঙ্গ্যাসী বিবেকাননের সঙ্গে সঙ্গে অন্তয়জ 



আধাঢ়, ১৩৬৪ ] 

বিবেকানন্দকে পাওয়া ধাঁয়--কার পন্ত্রাবলীর 

পৃষ্ঠাতেই | 
“তুমি আসিতে পারিবে না জানিয়া হুঃখিত 

হইলাম। তোমাকে দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল; 

তোমাকে সমধিক ভালবাসি বলিয়া বোধ হয়। 

ধাহাই হউক, এ মায়াও আমি কাটাইবার চেষ্টা 

করিব।”১ 

স্বামী অথগ্ডানন্দকে লেখা এই পত্রাংশটুকু 
গুরুজ্রাতার প্রতি সন্ম্াসীর কী অমেয় ভালবাসার 

বাণী বহন করে এনেছে, অথচ এ বন্ধনও সঙ্সযাসীকে 

কাটাতে হবে! ভগবান বুদ্ধের জীবনেও দেখি_- 

ত্যাগ তো প্রেমেরই নামান্তর । এ চিঠিরই মার এক 

শে বুদ্ধ প্রদঙ্গে আছে--“যে ধর্ম উপনিধদে জাতি- 

বিশেষে নিবন্ধ হইয়/ছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার 
ভাঁঙ্গিয়া সরল কথায় চিত ভাষায় খুব ছড়াইয়া- 

ছিলেন। নির্বাণে তার মহত্ব বিশেষ কি? 
তাহার মহত্ব 1 1015017015981]150 ৪%1779.075 

( তাহার অতুলনীয় সহান্থভূতিতে )। তাহার ধমের 

যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রতৃতি গুঢ়তত্ব, তাহ। 
প্রায় সমস্তই বেদে আছে; নাই তাহার 10151150€ 

এবং 175৪0, যাহা জগতে আর হইল না ।.**.***** 

বুদ্ধদেব আমার ইঠ্ট, 'আমার ঈশ্বর । তাহার ঈশ্বরবাদ 
নাই--তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি। 

কিন্ত ইতি করিবার শক্তি কাহারো নাই ।” খ 
ঠিক তেমনি রামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও তাহার অনুভূতি £ 

+*৯৮০৭ রামকুষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্বব 

সিদ্ধি, আর সে অপুর্ব অহৈতৃকী দয়া, সে 10161885 

৪1১80] ( প্রগাঢ় সহানুভূতি ) বন্ধ জীবের জন্ট 

_এ জগতে আর নাই।.*...'তীহার জীবদ্দশায় 

তিনি কখনো আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই 
আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন_ এত 

ভালবাসা আমার পিতাঁমাতায় কখনো বাসে 

১। পত্রাবলী ( ১ম খণ্ড) পৃউ| ৪৭ । 

। এই--পঃ ৪৩-৪৪ 

ত্উ 

ক্বামীজীর “পত্র/বলী? ৩২১ 

নাই।”৩ ব্যক্তিগত অনুভুতির মানদণ্ডে তিনি 
নিঃসংশয় হয়েছিলেন যে--,০৮৪ 19 076 8৪০ 

6০:৪1] 075 ৩০:95 06 0৩ 001৮51:9৩ 

( প্রেমই বিশ্বরহস্তের প্রবেশদ্বার )। 

নারদভক্তিন্ত্রে আছে--প্ন ঈশ অনির্বচনীয়ঃ 
প্রেমন্বরূপঃ” | মহাকবি দাস্তে অনুভব করেছিলেন 

009৮৪ 0096 20৬৩3 ৪0109 207 80918, 

(ষে মহ! আকর্ষণ সৃুর্ধনক্ষত্রকে চালাচ্ছে )। জ্ীীবন 

শতরলের মধুস্থলী এই অনির্বচনীয় প্রেমসত্তারই শুভ্র 
ও সুন্দরতম বিকাশ বুদ্ধ ও রামরুষ্ণের মতো মহা” 

মানবদের জীবনে । বিবেকানন্দের দুটিতে তাই 
এরাই মানবজাতির আদর্শ,__তীর মানস-আকাশের 

প্রবজ্যোতি। 

মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শের মানদণ্ড হিসাৰে তিনি 
এ অতুঙনীয় দহানুভূতিকে বুঝতেন বলে “জীবে 

দয়”র জায়গায় “জীবে প্রেম” তার জীবনে নূতন 
পন্থ। নির্দেশ করেছিল। আমোরিকা থেকে স্বামী 

রাঁমকৃষ্ণানন্দকে তিনি লিখছেন-__."" ***এই যে 

আমরা এতজন সন্গাাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, 

লোককে 1768095101)58159 (দর্শন ) শিক্ষা দিচ্ছি, 

এসব পাগ্লামি । 'খাপি পেটে ধর্ম হয় না”--গুরুদেব 

বলতেন না? এ ষে গরীবগুলোর পশুর মত 

জীবন যাপন করছে-_তার কারণ মূর্খতা; পাঞ্জি 

বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে থেয়েছে, আর 

হ-পা দিয়ে দলেছে। 

মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গায়ে গাঁয়ে 

ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন্ কাম করে? তেমনি কতক- 

গুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীধ্ুণ সঙ্ম্যাসী গ্রামে গ্রামে 

বি্ভা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপ|য়ের নানা 

কথা, 17810 0900679১819 ( ম্যাপ, ক্যামেরা, 

গ্লোব) সহায়ে আচগ্ালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, 

তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কিনা ?* 

৩। পৃঃ &১ 

৪। এ -_-পৃঃ ১৫৬ 
[| ৮5:৮5] 
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: কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতি এই সহাগ্ভূতি 

কেবল চিন্তনীয় তত্ব নয়। বিগ্কাসাগর ও বিষে- 

কানন্দের জীবনে আমরা অনুভূতিকে কর্মে 

রূপাস্তরিত করবার ধে প্রবল প্রাণশক্তি দেখি তা 

উনিশ ও. বিশ উত্তয় শতকের বাঙ্গালীর পক্ষে 

জাতীয় আদর্শ | সেই প্রবল কর্মশক্তির উদ্দীপনা 
তার পত্রাবলীতে বারংবার প্রকাশিত--1166 18 

৪৬৫৮ 23008100106 00106900017 13 06801). 

(জীবন হচ্ছে সম্প্রসারণ, আর সঙ্কোচনই মৃত্যু )। 
যে আত্মস্তরি আপনার আয়েন খুঁজছে, কুঁড়েমি 

করছে, তার নরকেও জায়গা নেই; যে আপনি 

নরকে পধ্যস্ত গিয়ে জীবের জঙন্গ কাতর হয়ঃ চে! 

করে, সেই রামকৃফ্জের পুত্র-ইতরে কূপণাঃ ( অপরে 

হীনবুদ্ধি )।* ৭ 

কাজ করতে গেলেই বাঁধা আসে । বিশেষ করে 

বাঙ্গালী শিক্ষিতন্মন্তের কাছে অন্তের নেতৃত্ব 
অসহনীয় । ৮» প্ত 16819535 (ঈর্ষা ), এ ৪৮- 

391096 06 ০০921010)6ণ9 ৪০610 ( সম্মিলিত ভাবে 

কাজ করার শক্তির অভাব) গোঁলামের জাতের 

(শ্বভাব ); কিন্তু আমাদের ঝেড়ে 

ফেলতে চেষ্টা করা উচিত।” এই ঈর্ধার অনল 

রামমোহন, বি্ভাপাগর, বিবেকানন্দ? রবীন্দ্রনাথ 

সবাইকে দগ্ধ করেছে। আজ অবধি এই 

স্বভাঁবটি ছাড়তে না পেরেই আমরা নেতৃহীন 

হয়ে আছি। 

কিন্ত বিবেকানন্দের সমালোচন। তে ভাঙ্গনমুখী 

নয়, গড়নমুখী। তাই নবধুগের কর্মপন্থা নির্দেশ 

করে তিনি লিখেছেন-- " “পড়েছ 'মাতৃদেবেো 

ভব, পিতৃদেবে ভবন আমি বলি “দরিদ্রদেবে! ভব, 

মুর্খদেবো ভব” দরিদ্র, মুর্খ, অজ্ঞানী, কাতর 
ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই 

পরম ধর্ম জানিবে।” 

৬। এঁ- পৃঃ ৩*৭-৮ 

৭। পৃঃ ৩১১ 
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ওদোধন [ ৫৯তম বর্ষ, ৬ সংখ্য। 

সত্যিকার অধ্যাত্ ধর্মচেতনা ভারতবর্ধের 

কয়জনের আছে তা সন্দেহের বিষয়-_কিন্ধ ধর্মের 

নাম করে সামাজিক নিপীড়নের বেলায় আধ্যা- 

ত্িকতার দোহাই দেওয়।টা! এদেশের রেওয়।জ হয়ে: 

গিয়েছিল। দেখে শুনে স্বামীজীর মন্তব্য--” “ধর্ম কি 

আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানম।্গ, ভক্তিমা্গ 

যোগমার্গ-সব পলায়ন। এখন কেবল আছেন 

ছুত্মার্গ। আমায় ছু'য়োনা; আমায় ছঁয়োনা। 

দুনিয়া অপবিভ্র, আমি পবিত্র । সহজ ব্রহ্মজ্ঞান ! 

তালা মোর বাপ ! হে ভগবান ! এখন ব্রক্ষ হদয়- 

কন্দরেও নাই, গৌলকেও নাই, সর্বভূতেও নাই, 

এখন ভাতের হাঁড়িতে ৮ ব্যঙ্গরসের সঙ্গে বেদনার 

মিশ্রণে এখানে উচ্চাঙ্গের হিউমার স্য্ হয়েছে। 

এই ছু*ত্মার্গী সামাজিক আচার যেধর্ম নয়, 

উপনিষদ্-প্রতিপার্দিত সত্যই যে হিন্দুধর্মের আসল 

রূপ, একথাটি রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত 

বহু বেদাস্ত-চচার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের বাঙ্গালী 

সমাজ বারবার শুনেছিল। ধর্মচেতনার ক্ষেক্রে এই 

উপলক্ধি হিন্দুধর্মের ভিতরের কলহ এবং অন্তান্ত 

ধর্মের মধো পন্থ।গত পার্থক্য দূর করে সবার অলক্ষ্যে 

এক মহান্ চিন্তাচ্ত্রের এক্যে ভারতীয় জাতি 

গঠনের কাজ করে চলেছিল । অথচ এ সতো]- 

পঙ্গব্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবপ্রীতির গভীর যোগাযোগ 

ছিল। তাই আধ্যাত্মিকতা উনিশ শতকের সেবামূলক 
কর্মশক্তিকে অনেকথানি উদ্বদ্ধ করেছে। এই 
পটভূমিতে বিবেকানন্দের আর একটি পত্রাংশ 

স্মরণীয়-_-* "আমি একমাত্র কর্ম বুঝ পরোপকর, 

বাকি সমস্ত কুকর্ম। তাই শ্রাবুদধদেবের পর্দানত 

হই।"*-****- ্রঙ্গা'দি স্তদ্বপর্ধস্ত সমস্ত প্রাণী কালে 

জীবন্ুক্তি প্রা হবে এবং আমাদের উচিত সকলের 

সেই অবস্থা পেতে সহায় হওয়া । এই সহায়তার 

নাম ধর্ম, বাকি অধর্ম।” 

৮ | এ পৃঃ ৩৪৩ 

৯। এ--পৃঃ ৪৪৪ 



আযাঢঃ ১৩৬৪ ] 

আর এই পরোপকারের জন্ত যে বিপুল প্রাণ- 
শক্তি চাঁই, তার জন্টে প্রয়েজন অনস্ত আত্মবিশ্বাস । 

বিবেকানন্দ তো সেই আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধারই অলম্ত 

বিগ্রহ । ১৭ “যে বলে আমি মুক্ত, সেই মুক্ত হবে। 

ষে বলে আমি বদ্ধ, সে বদ্ধ হবে। দীনহীন ভাব 

আমার মতে পাপ এবং অজ্ঞতা |'::7222 যেস্দ। 

আপনাকে হুল ভাবে সে কোনকালেও বলবান হবে 

ন]; ষে আপনাকে সিংহ জানে সে 'নির্গচ্ছিতি 

জগজ্জাপাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী+।” এই পাশমুক্ত 
কেশরীর নিয় বিচরণের মহিমা বিবেকাননোর 

ব্যক্তিসত্তার প্রতীক । আমাদের জাতীয় চরিন্রের 

নিবীধতাকে তিনি এই অভয়মন্ত্রে উদ্বোধিত করতে 

চেয়েছিপেন--তার ইংরেজী ও বাংলায় সর্বজাতীয় 

রচনার মধ্যেই বারংবার এই নির্ভীকতার উপর 

জোর দেওয়ার ভাব দেখতে পাই। স্বামী ব্রঙ্গা- 

নন্দজীকে লেখ! একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন £ ১; 

“**.***আসঙ কথা এ কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই; 

কাপুরুষের উদ্ধার হয় না-এ নিশ্চিত। আর 

সব সয়, এঁটি সয় না। গুটি ষে ছাড়বে না তার সঙ্গে 

আর আমার সম্পর্ক চলে কি ?1*"..এক ঘা থেয়ে 

দশ ঘা তেড়ে মার্তে হবে" ' তবে মানুষ |**০, 

কাপুরুষ--দয়ার আধার 11” 

স্বামী বিবেকানন্দের মাঁনস-পরিমগ্ডলে ছুটি 

দেবতা-_বস্ততঃ একই দেবতার ছুটি রূপ-_-আমর! 

দেখতে পাই। একজন “উমানাথ সবত্যাগী 

শঙ্কর, আর একজন 'মাতৃরূপা কালী” । শ্মশান 

চান্ী এই ছুটি দেবতার মধ্যে তার বৈরাগ্যপূত 
শ!ক্তচেতনার ঘনীভূত , প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের 

কল্পনায় আমরা ত্যাগ ও ভোগের, স্যট্টি ও প্রলয়ের 

সম্মিলিত প্রকাশ দেখি “নটরাজ'-গ্রতীকের 

মাধ্যমে । তীর “নৃত্যের তালে তালেঃ 'তপোতঙ্গ 

প্রস্তুতি গান ও কবিতা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 

১১৭1 এীাপৃতি 5৪৪ 

১১) পত্রাবলী ( বর )--পৃঃ ৩৬১ 

স্বামীজীর “পত্রাবলী' ৩২৩ 

বিবেকানন্দের “নাচুক তাহাতে শ্যামা" 

0১০ 20০90, প্রভৃতি কবিতায় আমরা শত্তি- 

রূপিনী জগন্মতার প্রকাশ দেখি। পরাবলীতে 

নানা জায়গায় জগন্ম।তার নামোচ্চারণ করে আত্ম” 

শক্তিকে ্রবুদ্ধ করার প্রয়াস দেখি--১২ “আমি 

মায়ের দাস, তোমরা মায়ের দাস__ আমাদের কি 

নাশ আছে, ভয় আছে? অহংকার যেন মনে ন! 

আসে, ভালবাসা যেন না যায় মন থেকে। 

তোমার্দের কি নাশ আছে !_মাভৈঃ! জর কালী! 

জয় কালী!” 

এই সঙ্গে শ্বামীজীর “911 076 177910155, 

কবিতাটির ( সত্যেন্দ্রনাথ দতের ) অনুবাদ স্মরণীয়--. 

সাহসে যে ছুঃথদৈন্ত চায়, 

মৃত্যুরে যে বাধে বাহুপাশে-_ 

কাঁলনৃত্য করে উপভোগ, 

মাতৃরূপ। তারি কাছে আসে। 

মহাশক্তির উপাসক বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন, 

জাতির মনে আবার শক্তি সঞ্চার করবার জন্তে 

প্রয়োজন নূতন ধরনের শিক্ষাপ্রণালী । ১৩ কেবল 

শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা ! ইউরোপের বহু নগর পর্যটন 

করিয়। তাহাদের দরিদ্রদেরও সুখন্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা 

দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া 

অশ্রজ্ল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য 

হইল? শিক্ষা, জবাব পাইলাম । শিক্ষা-বলে আত্ম" 

প্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়-বলে অন্তনিহিত ব্রহ্ম জাগিয় 

উঠিতেছেন ; আর আমাদের ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত 

হচ্ছেন । নিউইয়র্কে দেখিতাম, [2191 091010190 

(আইরিশ উপনিবেশবাসী ) আসিতেছে__ইংরেজ 
পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্ী। হৃতসর্বন্ব, মহাঁদরিদ্র, 

মহামুর্খ; সন্থল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলদ্থিত 
একটি ছেঁড়া কাপড়ের পু'টুলি। তার চলন সভয়, 

তার চাউনি সভয়। ছ-মাস পরে আর এক 

১২। পৃঃ ৩৬১ 
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দৃশ্--সেসোজা হয়ে চলছে, তার বেশভভূষা বদলে 

গেছে। তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে "ভ্তয় 

ভয়” স্কাব নাই। কেন এমন হুল? আমার বেদাস্ত 

বলছেন যে_ [118, 1৮92 (আইরিশ )-কে 

তাহার হ্বদেশে চারিদিকে দ্বণাঁর মধ্যে রাখা 

হয়েছিল--সসম্ প্রকৃতি একবাক্যে বলছিল “প্যাট 

তোর আর আশা নাই; তুই জন্মেছি গোলাম, 

থাকবি গোলাম” আজন্ম শুনিতে শুনিতে 781 

( প্যাট ) এর তাই বিশ্বাস হল। নিঞ্জেকে 221 

(প্যাট ) হিপ্নটাইজ করলে যে, সে অতি নীচ; 

তার ব্রহ্ম সম্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় 

নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল--প্যাঁট, 

তুইও মানুষ আমরাও মানুষ, মামুষেই ত সব 
করছে, তোর আমার মত মানুষ সব করতে 

পারে, বুকে সাহস বীধ 1” 72৪৫ (প্যাট) ঘাড় 

তুললে, দেখলে ঠিক কথাই ত; ভিতরের বর্গ 
জেগে উঠলেন, শ্বয়ং প্রক্কতি ষেন বললেন, 

'উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত ইত্যাপ্দি।” 
আইরিশ লোকটির এই উদাহরণের মধ্য দিয়ে 

বেদাস্তের শিক্ষাকে বাক্তবজীবনে প্রয়োগ করবার 

কি আশ্চর্য উদাহরণ তিনি জীবন্ত ভাষ।য় ফুটিয়ে 

তুলেছেন, পাশ্চাত্তের এই রঞ্জোগুণাত্মক শক্তিকেই 
তিনি নিদ্রিত ভারতবাসীর সুপ্ত চেতনায় সঞ্চারিত 

করতে চেয়েছেন। কিন্ত তার কাছে রজোগুণের 

অর্থ_তৃপ্থিহীন সম্ভোগ নয়, *পরছিতায়” সর্বন্থ 

সমর্পণের আনন; ৷ সমগ্র হদেশী-যুগ জুড়ে বাঙ্গালী 

ঘুবকদের আত্মপানের মধ্য দিয়ে এই রজোগুণের 
আহ্বানকেই আমরা সফল হতে দেখেছি। 

তার বনুবিষ্কৃত জীবনানুভূতি এমনি করে 

প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত 

হয়েছে। প্রথমেই কেউ সর্বন্থ ত্যাগ করে নিষাম 

সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারে না। প্রথমে 

ব্যক্তিগত ভালবাসা, তারপরে দেশগত প্রেম; 

বিশ্বানুভূতি তারও পরের কথা। 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ, ৬ষ সংখ্যা 

১৪ “একটিকে নিঃস্বার্থ ভালবাসতে শিখতে 

পারলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা ধায়। 

ইষ্টদেবতা-বিশেষে ভক্তি হলে ক্রমে মিরা বরহ্ে 

গ্রীতি হইতে পারে। 

অতএব একজনের জন্তু আত্মত্যাগ করতে 

পারলে তবে সমাজের জন্ত ত্যাগের কথা কহা উচিত, 

তাঁর আগে নয়। সকাম থেকেই নিফ্ষাম হয়। 

কামনা আগে না থাকলে কি কাহারও ত্যাগ হয়? 

আর তার মানেই বাকি? অন্ধকার না থাকলে 

কি কথনও আলোকের মানে হয়? 

সকাম, সপ্রেম পৃজাই প্রথম । ছো'টর পুজাই 

প্রথম। তারপর আপনা আপনি বড় আসবে ।” 

ব্ক্কিপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেমের এই প্রতিটি ধাপ 

উত্তীর্ণ হবার মুল্য মানুষকে দিতে হয়__কঠোর 
বেদনা, কঠিনতর সাধনার মধ্য দিয়ে। হুঃখের 

ভয়ে যে পিছিয়ে আসে তার “অমৃতত্ব--বৃথ 

আাকিঞ্চন 1” ১৭ "ক্ষীর ননী খেয়ে, তুলোর উপর 

শুয়ে একফ্রোটা চোখের জল কখনও না ফেলে--কে 

কবে বড় হয়েছে ?--কার ব্রঙ্গ কবে বিকশিত 

হয়েছেন ? কাদতে ভয় পাও, কেন? কাদ। 

কেঁদে কেদে তবে চোখ সাফ, হয়, তবে অন্তরূ্টি 
হয়, তবে আন্তে আন্তে মানুষ, জন্ত, গাছপালা দুর 

হয়ে তার জায়গায় সবত্র ব্রঙ্গদশন হয় ।” ১৯ 

“্বাঙ্গালীভ।ধা” প্রবন্ধটিতে স্বামীজী লিখে- 

ছিলেন--"ম্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমর! 

প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ তুঃখ ভালবাসা 

ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে 
পারেই না; সেই ভাব) সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত 
ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, 

এ--পৃঃ ৪৫২ 

১৫ | এ--পৃং ৪৫৩ 

১৬। আসলে এ প্রবদ্ধটিও শ্বামীজীর লেখ| চিঠির জংশ। 

১৯০৯ ত্রীষ্টাঙের ২*শে ফেব্রুয়ারী 'উদ্বোধন' গঞ্জের সম্পাদককে 

১৪। 

ত্বামীজী যে চিঠি লেখেন এটি তারই মধ্যে আন্কে। 



আষাঢ়, ১৩৬৪ | 

যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, বেমন যেদিকে ফেরাও 

সেদিকে ফেরে, যেমন তেমন কোন তৈরী ভাষা 

কোনও কালে হবে না।” ভাষার এ আদশ সবচেয়ে 

বেশি প্রমাপিত হয়েছে তার পক্রাবলীতে। পত্রা- 

যাত্রীর চিঠি ৩২৫ 

বলীর রচনাভঙ্গীই স্বামীজীর মানসভঙ্গীর পরি- 

চায়ক; সে মানল--ত্যবাগে প্রেমে, বীর্ধে, ব্রঙ্গ- 

দৃষ্টিতে সমুজ্জল, মানবাত্মার অনন্ত যাত্রাপথে 

শাশ্বত সত্যের চিরস্তন দিশারী । 

যাত্রীর চিঠি 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 

( পূর্বান্থবৃত্তি ) 

ক্রুঙথেপ (ব্যাঙ্কক) শহরের স্থুরিওয়ঙস্ 

রোডে প্যান্-আমেরিকান এয়ার-ওয়েজের অফিসের 

সামনে দাড়িয়ে আছি । রাত প্রার বারোট!। 

৩*শে মার্চ, ১৯৫৭--শ্তামদেশে আমার চতুর্থ রাত্রি 

_বিদায় রাত্রি। শহর থেকে আঠারো মাইল 

দূরবর্তী এয়ার-পোঁটে নিয়ে যাঁবার জন্থ প্যান-আমে- 
রিকানের বাসের এখনও দেখ নেই, অথচ সওয়া 

এগারোটায় বাসটির ছাঁড়বার কথা! আধ ঘণ্টার 

উপর অপেক্ষা করছি । ছড়িয়ে দাড়িয়ে ভাবছিলাম 

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এই কিন ছুই লক্ষ বর্গ- 
মাইলের দেশটির সঙ্গে প্রায় দশগুণ বড় ভারতের 

যুগ-ধুগ-বাহী অতীত সংযোগ এবং জাতিগত 
সালক্ষণ্য-বৈলক্ষণ্যের কথ।। ভারতবাসীর মতো 

থাই জাঁতিও ধর্মপ্রাণ, ধর্ম সম্বদ্ধে তাদের উদারতাও 

লক্ষণীয়। ১ ধর্মে ত্যাগের আদর্শ সম্মানিত । * 

১। থাইদেশে খ্রীষ্টধ্মীবলন্বী ও মুনলমান সংখালধিষ্ঠগণ 

নিবিবাদে বাস করছে । কয়েকমাস আগে শ্ামদেশের বর্তমান 

রাজার সনহ্বোদর (প্র্প, চুল! (7. £. মু. 21009015019) 

লগ্ডনে একটি বেতারভাষণে বলেছিলেন,__-"আমরা! বৌদ্ধের| 

্রীষ্টধর্মের 'মৌিক পাপ' (9218105] 880) এবং “পরিত্রাত।. 

বাণে' বিশ্বাস করিনা । আমর!1 ইহকাল ব| পরকালে আসাদের 

ভবিষ্ঞতের জন্তে আস্থা স্থাপন করি শুধু নিজেদের ভাল-মন্ 

কাজের উপর। বাক্তিগত সৎ-ভাবের অতিরিক্ত --পর-জীবমের 

জন্ভে ত্রীষধর্মের "পাপ-ক্ষমা (0১949179510) জাতীয় অপর 

কিছুর প্রয়োজন আছে বলে আমরু। মনে করি ম1। তথাপি 

থাইরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী, ভারতবাসীর মতো | 

প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং খাগ্চের দিক দিয়ে ভারতের 

সঙ্গে অনেক মিল আছে। থাই ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত 

শব্খ এবং প্রচলিত কথা-কাহিনীর মধো ভারতীয় 

পুরাণ ও কিংবদন্তীর প্রভাব আগেই উল্লেখ 

করেছি। ভারত থেকে বৈলক্ষণ্য- এদের জাতি- 

প্রথারাহিত্য এবং সামাঞ্জিক স্বাধীনতা । হ্ামদেশ 

থেকে বিদায় নেবার প্রাক্ক্ষণে এই দেশ এবং 

দেশবাসীর প্রতি একটি অস্পষ্ট মমতা বে বোধ 

করছিলাম সেটা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক ছিল না। 
তবে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছিল এদের ক্রমব্ধমান 

পাশ্চাত্তয-সংষোগের কথা । বেশভৃষা এবং চালচলনে 

পাশ্চাত্য প্রভাব বেশ শিকড় গেড়েই বসেছে, তবে 

জাতির নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ অনুর বা দুর 
ভবিষ্যতে এর প্রভাব থেকে কতটা আত্মরক্ষা করতে 

পারবে সেইটাই প্রশ্ন । ইংলগ্ু, ইয়োরোপের অস্তান্ত 
দেশ এবং আমেরিকায় দলে দলে থাই ছাত্র নান! 

আমাদের (বিশ্বাস বে, ধর্মের চরম উদ্দেস্ত যখন মানবাজ্মার মঙ্গল, 

তখন সব ধর্মই মানুষকে এ একই লক্ষে লিয়ে ধার এবং সব 

ধর্মকেই সম্মান কর! উচিত। আমর! খাইন্জেশ-বাসীর! এই 

জন্তে অপর ধর্মের প্রতি সহিষুতা সম্পন্ন ।” 

২। শ্যামদেশে স্থায়ী বৌন্ধভিক্ষুর সংখ্যা প্রায় একলক্ষ। 

এতগ্াতীত এই দ্বেশের রীতি অনুযাস্মী প্রত্যেক গৃহস্থকে কিছু- 

কালের জগ্ক ভিক্ষুর জীবন ধাপন করতে হয়--এঁ সব “অস্থায়ী 

ভিশ্গুর সংখ্যাও কম নয়। | 



৩২৬ 

বিষয়ে শিক্ষালাভের জগ্ডে যাচ্ছে । ইংলগ্ডে বর্তমানে 

প্রায় এক হাজার ছাত্র রয়েছে । 

প্যান্-আমেরিকানের মোটর বাঁস যখন এল 

তখন মধ্যরাত্রি উত্তীর্ণ হয়ে ৩১শে মাচ পড়ে গেছে । 

শহরের কয়েকটি হোটেল থেকে কয়েকজন যাত্রী 

তুলে গাড়ীটি এরোড্রোমে হাজির হ'ল পন ছাড়বার 
মাত্র আধঘণ্ট। আগে । অতএব কাষ্টম্স্ এবং অন্তান্ত 

আনুষঙ্গিক রীতিগুলো উধ্বশ্বাসে শেষ করতে বেশ 

হাপ ধরে গিয়েছিল । কলকাতার একটি বিশিষ্ট 

চিকিৎসকের সঙ্গে ব্যাঙ্কক এরোড্রোমে দেখা ; 

সন্ত্রীক টোকিও চলেছেন । বাঙ্গালী বিদেশে বাঁঞঙ্গল। 
কথা বলবার লোক পেলে আনন্দিত হয়, মতএব 

তাদের সঙ্গে গল্প জমে উঠেছিল । 

টোকিওর আগে হংকং-এ প্লেন তিন ঘণ্টার জন্ত 

থামবে সকাল সাতটার ( কলকাতার ভোর সাঁড়ে 

চারটা )। রাত্রে ঘুম মন্দ হয়নি। ভোরে চোখ 
মেলে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম ফরসা 

হয়েছে, উপরে পরিফার আকাশ দেখা যাচ্ছে, কিন্ত 

নীচে ঘন মেঘের আন্তরণ। বহু হাঁঞ্জার ফুট নীচে 

সমুদ্র সেই মেঘের আবরণে টকা । 

_ সাতট! বাজলো, আটটা বাঁজলো, নয়টাঁও 

বাজে বাজে, কোথায় হংকং? অনন্ত মেঘের রাজ্যে 

প্লেন গে গোঁ করে উড়েই চলেছে । হঠাৎ 

ক্যাপ্টেনের ঘোষণা £ 

“দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি প্রতিকূল আবহাওয়ার 

জন্যে হংকং-এ নামা সম্ভবপর হচ্ছে ন, যাক আর 

একনার চেষ্টা করে দেখছি-বদ্দি একান্তই না 

পার] ধায় তাহলে মানিলায় চলে যেতে হবে ।” 

ছুই ঘণ্টা ধরে অতঃপর মেধের সঙ্গে বুদ্ধ চললো। 
অবশেষে মনে হতে লাগলো মেধ যেন হাক্কা হয়ে 

আসছে এবং আমাদের প্লেনটিও যেন বেগের সঙ্গে 
সোজা নীচে নামছে। অকন্মাৎ চোখে পড়লো 
দিগন্তপ্রসারিত সীমাহীন জল--দক্ষিণ চীন সাগর । 

এরই বুকের উপর দিয়ে উড়ে চলেছি--বেশ কাছেই 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ধ--৬ষ সংখ্যা 

জলের ঢেউও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ছু*একটি 

পাহাড়ী দ্বীপ নজরে পড়লো । একটি দ্বীপে মানুষের 

ৰপতি রয়েছে । ঘরবাঁড়ী এবং অদূরে সাঁগরজলে 

জেলেদের অনেক নৌকা ও দেখা গেল। 

প্রেন হংকংএ নামলো! বেঙ্গা ১১টায়,-৪ ঘণ্টা 

দেরীতে । শহর ঘুরে দেখার আর সময় ছিল না। 

এয়ার-পোটটি বেশ বড়। বছলোকের আনাগোনা । 

এদের পোষাক এবং চেহারাতে বোঝ! গেল 

চীনদেশে এসেছি । আমার গৈরিক কাপড়ের 

পরিচ্ছদ সকলেরই কোৌতুগল উদ্রেক করছিল । 
এবোড্রোমের ভোজনালয়ে তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্ন 

আহার সেরে নিয়ে আবার বিমানপোতে নিজের 

সিটে এসে বসলাম। পোত উড়লো টোকিও 

অভিমুখে । পরিস্ার আকাশ। বিকাল নাগা? 

ক্যাপ্টেনের গল মাইক্রোফোনে শোন। গেল__ 

“আমর। টাইওয়ান দ্বীপকে ( ফরমোঁসা ) ডান দিকে 

রেখে চলছি ।” সাম্প্রতিক ইতিহাসের বন্থ্- 

বিসংবাদিত এই ভূথণ্ডের পাহাড় এবং অরণ্যানীকে 

আকাশ থেকে একবার দেখে নেওয়। গেল। 

এইবার বিমানপোত পূর্ব-চীন-সাগরের উপর দিয়ে 
উড়ছে । স্বীপ-চতুষ্টরগঠিতত জাপানের দক্ষিণতম 
দ্বীপ কিয়ুণ্ড (15081. )কে খন অতিক্রম করলাম 

তখনও দিনের আলো রয়েছে । ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর 
যন্ত্রে গ্রতিধবনিত হল “কিয়ুশ্ড।” কিয়ুণ্ড দেখবার 

জন্তে প্লেনের প্রায় বিশ পঁচিশ জন যাত্রী নরনারী 

জানালার কাচ দিয়ে নীচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে 
লাগলেন। জাপানের দ্বিতীয় দ্বীপ শিকোকু 

(91১1101-8) অপর তিনটির. তুপনায় ছোট । তৃতীয় 

৩ চারটি প্রধান স্বীপ ছাড়! এ গুলির কাছাকাছি আরও 

জনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপও জাপান সাআজ্যের অন্তত, 

যখ!,--সাসেবে! (আগবিক বোমা-বিধ্বস্ত প্রসিদ্ধ নাগ|সাকি 

শহর এই স্বীপেই ), শিমো, যাকু, টানেগা, ইত্যাদি। রা 

স্বীপগুলির আয়তন ( বর্গমাইল ) ; 

হোনশু--৮৭৫০*, কিমুণ্ড--১৬২১৫, 

হোকাইডে।--২৯৯৫০, শিকোকু +২৪৫। 
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ছ্ীপ হোনশু (1700818 ) সব চেয়ে বড়। 

রাজধানী টোকিও এই দ্বীপেই। চতুর্থ দ্বীপ 
হোক্কাইডে! ([701591৭9 ) হোনশুর উত্তরে! 

টোকিও ইন্টারগ্তাশনাল এয়।রপোর্টে প্লেন 

নামলো পাঁচটার জায়গায় পাড়ে সাটায়। 

জাপানীদের সৌনার্ধানুরাগের প্রথম পরিচয় এয়ার- 
পোর্টেই পাওয়া গেল। কী পরিচ্ছন্দ পরিবেশ! 
দেওয়ালে, কাঁনিশে কৃত্রিম চেরীফুলের বড় বড় 

স্তবক সাজানো । চেরীর মরশুম সামনে_ তারই 

স্মারক হিসাবে এই ব্যবস্থা । চেরীফুপ জাপানের 

গৃহ, উগ্ভান, রাজপথের অন্ততম শোতভাবিধায়ক। 

জাপানের সাহিত্য, সঙ্গীত, সামাজিক ও পারিবারিক 

উত্সব, চিত্রকলা, অভিনর-_ সর্বক্ষেত্রেই শত শত 

বৎসর ধরে চেরী তাঁর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। 

আশ্চধ সুন্দর এই ফুল এবং সমস্ত গাছ-জোড়া 

তার অফুরন্ত প্রাণ-সমারোহ ! 

ইমিগ্রেশন, কারেন্সি কনট্রোল এবং কাস্টম্স্ 

এর লেনদেন পর পর মিটিয়ে সিড়ি দিয়ে 

উপরে উঠে প্যাসেঞ্জার লৌগ্জএ এলাম । এখানে 
যাত্রীদের অভ্যর্থনার জন্দে বন্ধুবান্ধবরা অপেক্ষা 

করেন। বিরাট হল ঘর--অতি পরিপ1টীভাবে 

সাজানো । একটি বাঙ্গালী বন্ধু তাঁর পরিচিত 

আরও ছু'জন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে নিয়ে উপস্থিত 

ছিলেন। তাদের সঙ্গে একটি ট্যাব্সিতে এয়ার-পোট 

থেকে ১১ মাইল দূরবততী শহরে রওনা হুলাম। 
দেখলাম এই এগারো! মাইলও শহুর-ছাড়া অন্ত কিছু 

নয়।৪ শিবাপার্ক হোটেলে আমার থাকবার 

ব্যবস্থা আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানী আগে 

থেকেই করে রেখেছিলেন । 

পরদিন সকালে বাঙালী বন্ধুটির সঙ্গে ট্রেনে 

কিয়োটো যাবার উদ্দেস্তে টোকিও স্টেশনে উপস্থিত 

৪ বৃহত্তর টোকিওর পরিসর ৭৫* বর্গ মাইল, লোকসংখ]! 
৮৪ লক্ষ । আপপাশের অংশ বাদ দিলে শুধু টোকিও শহরের 
আয়তন ২২১ বর্গমাইল, লোকসংখা! ৫৪ লক্ষ । শুধু শহর 
হিসাব ধরলে টোকিও পৃথিবীর দ্বিতীয় বড় শহর। ' 

যাত্রীয় চিঠি ৩২৭ 

হলাঁম। টোকিও স্টেশন দেখে বিন্য়ে অভিভূত হতে 
হয়। শত শত বাত্রী আসছে যাচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে 

উপরে উঠছে, নীচে নামছে ক্ষিপ্র তাদের গ্রতি, 

ব্যস্ত তাদের দৃষ্টি, কিন্ত প্রত্যেকেই আশ্চর্য শৃঙ্খল! 
রঙ্গ! করে চলছে। যেন একটি সামরিক পরিস্থিতির 

মধ্য দিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি! জাপানী 

পুরুষ মেয়ে- উভয়েরই রঙ খুব ফর্পা, দেহ বলিষ্ঠ, 
চালচলনে উদ্তম ষেন উপচে পড়ছে, কিন্তু কথাবাতায় 

(বিশেষতঃ বিদেশীদের সঙ্গে) আশ্চর্য মুছুতা ও 

বিনয় পরিলক্ষিত। টোকিও স্টেশন হাওড়া 

স্টেশন থেকে যে অনেক বড়-__এইটাঁই বিস্ময়ের 

কারণ নয়, বিষ্ময়ের কারণ এই বিরাট স্টেশনের 

কর্ম-ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা এবং স্টেশনের প্রত্যেকটি 

কর্মীর নিরলস কর্মনিষ্ঠা এবং দায়িত্ববোধ । 

কলকাতার শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশনের কথা 

মনে হয়ে অজ্ঞাতে দীর্ঘনিশ্বীস পড়লো । 

ঘড়ির ক্বাটায় কাটায় আমাদের কিয়োটোগ।মী 

এক্সপ্রেস ট্রেনটি ছাড়লে! । বন্ধু বললেন, এখানে 

ট্রেন ছাড়তে বা পৌছুতে এক মিনিট দেরী হলে 

তুমুল বিক্ষোভ উপস্থিত হয় এবং কতৃ পক্ষকে 

জনসাধারণের কাছে ঠৈফিয়ত দিতে হয়। তৃতীয় 

শ্রেণীর টিকিট ছিল, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর 

কামরার পরিচ্ছন্পতা, বসবার আরাম এবং গঠন- 

সৌষ্ঠটৰ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। যাত্রীর ভিড় 

আছে, কিন্তু সেই ভিড় যাকে দুবিষহ করছে 

না, কাঁমরাটিকে নোংরা করছে না। গ্রত্েকে 

জানে, এই গাড়ী আমাদের জাতীয় সম্পত্তিঃ একে 
পরিচ্ছক্স রাখার দায়িত্ব "আমাদের গ্রত্যেকের। 

প্রতোকে জানে আমাদের সকলকেই চলতে হবে; 

কাজেই এমন কিছু আচরণ করব না যাতে 

অপরের অন্থবিধা হয়। তৃতীয় শ্রেণীর কামরার 

শৌচাগারের পরিচ্ছয়তা দেখেও মুগ্ধ হলাম। 
ওখানেও একটি তাকের উপর একটি ভাসে ফুল 
সাঙ্জানো রয়েছে, চোখে পড়লো । 
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জাপানের শহর ও গ্রাম দেখতে দেখতে 

চলেছি। গ্রামগুলি ছবির মতো। প্রত্যেকটি 

বাড়ী সুন্দর বাগান-ঘেরা। কোথাও একটু জমি 

অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে বলে মনে হলনা। 

শস্তাক্ষেত্রের মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাপানী 

হরফে লেখা স্ুচিত্রিত সাইনবে।৬ নজরে পড়লো । 

বন্দু বললেন, রাজধানীর শিল্পবাণিজ্য-বিষয়ক 

পরিচিতি ওতে লেখা রয়েছে । মাঝে মাঝে কিছুদুরে 

বাম ধারে সমুদ্র দেখ যাচ্ছে, ডান ধারে পাহাড়। 

গ্রকৃতিক দৃশ্ত মনোরম। এখনও শীত চলেছে। 

জাপানী কৃষক-__পুরুষ ও মেয়েরা গরম কাপড় পরে 

ক্ষেতে কাজ করছে। 

দৈশ্ত নেই। গ্রামের রাস্তা দিয়ে মোটর সাইকেল 

চলছে । স্টেশনে স্টেশনে পরিষ্কার পোধাঁক্পরা 

ফিরিওয়ালা আসছে নানারকম ফল, খাবার ও 

পানীয় নিয়ে। খাবার জিনিস সুন্দর প্যাকেটে 

মোড়া । স্টেশনে আসবার আগে গার্ডের কামরা 

থেকে জাপানী ভাষায় মাইক্রে' ফোনে ঘোষণা করে 

দেওয়া হচ্ছে__এবার অমুক স্টেশন আসছে, যাদের 

নামতে হবে--তীর! দয়া করে প্রস্তুত হোন্। 

সমস্ত কামরার ভিতরে ছুই সারি বেঞ্চির 

মাঝখান দিয়ে একটি সোজা পথ গাড়ীর এক প্রান্ত 

থেকে 'অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে । বেকোন 

কামর থেকে অন্ত সব কামরায় যাওয়া যায়। এই 

প্থ দিয়ে রেলওয়ে তেগুররা ফলের রস, সোড' 

লেঞ্ঈনেড, কফি প্রভৃতি বিক্রী করতে আসছে। 

অতি অমায়িক তাদের বাবার, ভারি ভদ্র ও মিটি 

তাদের কথ । এক ঘণ্ট। পর পর একটি লোক এসে 

বুশ দিয়ে কামরাগুলির মেজে পরিষ্কার করে দিয়ে 

যাঁচ্ছে। কিয়োটোর পথে অনেকগুলি শিল্পকেন্ু 

চোখে পড়লো । বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত যন্ত্রে 

ছোট ছোট বন্থবিধ শিল্পের প্রচলন জাপানের 
অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি অগ্চতম বৈশিষ্ট্য 

কিয়োটোয় যখন পৌছুলাম তখন সন্ধ্য। হতে 

উদ্বোধন 

চেহারায় বেশতৃষাঁয় কাকুরই 

[ ৫৯তম বর্ষ, ৬্ঠ সংখ্যা 

বেশ দেরী আছে। স্টেশনের কাছে একটি হোটেলে 
আমাদের স্থান পূর্ব হতেই নির্দি্ই ছিল। মুগ্ধ 
হলাম হোটেলের কর্মচারিবর্গ এবং চাঁকরদের 
প্রত্যেকের সৌজন্টে এবং আতিথেয়তায় এবং বলা 
বাহুল্য হোটেলের পরিচ্ছন্নতায়। সৌন্দর্ধানুরাগ, 
পরিচ্ছন্নত], পরিশ্রম, সৌজন্র এবং আতিথেয়তা-_ 
জাপানী চরিজ্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি জাপানে নামবার 
পর হতে জাপান ছাড়বার পূর্ব পর্বস্ত সর্বত্রই লক্ষ্য 
করেছি। 

হোটেলে একটু বিশ্রাম করে আমরা একটি 
ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কিয়োটোর প্রষ্টবা- 
গ্ানগুলির কণ্ডক কতক আজই দেখে নিতে। 

কিয়োটো দশ শতাব্দী ধরে জাপানের রাজধানী 
ছিল (খ্রীঃ ৭৯৪ থেকে গ্রাঃ ১৮৬৮ পর্যন্ত )। 

প্রাক্কৃতিক দৃশ্ত ও জাপানের সাংস্কৃতিক গৌরবের 
অন্থতম ধারকরূপে এই সহর দেশবিদেশের যাত্রী 
আকর্ষণ করে। হিগাশি হোঙ্জানজি মন্দির 

এখানকার বৃহত্তম বৌদ্ধমন্দির। আগাগোড়া 
কাঠের তৈরী বিরাট মন্দিরটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ 
কাষ্টসৌধ | বেদীর কারুকার্ধ এবং লঙ্জাসৌষ্ঠব 

মনোমুগ্ধকর । বুদ্ধের মুতি কিন্ত মন্দিরের তুলনায় 

থুবই ছোট । প্রধান বেদীর ছু-পাঁশে অপর ছুটি 
বেদীতে প্রাচীন বৌদ্ধাচার্ধদের ' মূর্তি। আরও 
কয়েকটি বৌদ্ধমন্দির কিয়োটোতে দেখবার সৌভাগ্য 
হয়েছিল_কিয়োমিজুজি, কিস্কাকুজি, গিঙ্কাকুজি। 
এই মন্দিরব্রয় অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা 
নির্জন পরিবেশের মধ্যে নিমিত। কিয়োটোর 
বৌদ্ধমন্দির গুলির ভিতরকার গম্ভীর পবিত্র আব- 
হাওয়া অন্তরকে স্পর্শ করে। কয়েক জন ভক্তি- 

বিনম্র জাপানী নরনারীকে তথাগতের বেদীর 

সামনে চোখ বুজে বসে ধ্যান করতে দেখলাম। 

ত|ল লাগলো । মনে হল ভারতবর্ষের কোন মন্দিরেই 
দেবদর্শন করতে এসেছি । কিয়োটোর ছুট প্রাচীন 
বৌদ্ধমঠও দেখলাম। শুনলাম ছোট ছোট মন্দির 



আবাঢ, ১৩৬৪ | 

ও মঠ কিয়োটোতে আরও অনেক আছে । সন্ধ্যার 

আলোকমালায় উজ্জ্বল কিয়োটোর প্রশন্ত সুন্দর 

রাজপথে দোকানের পর দোকান জাপানী শিরজাত 

বিচিত্র নান! দ্রব্যসম্ভারে ঝলমল করছিল। 

পরের দিন সকালে জাপানের অন্ুতম ধর্ম 

'শিণ্টো-মতের কয়েকটি মন্দির দেখলাম । সব 

চেয়ে বড় মন্দিরটির নাম হিমান জিঙ্ু। মন্দির, 

উত্সব প্রাঙ্গণ, হুদ, বাগান প্রভৃতি নিয়ে একটি 
প্রকাণ্ড রাঁজ-প্রাসাদ বিশেষ । এই তিনটি মন্দিরও 

খুব স্থন্দর__য়সাঁকা ( ব1 গিওন ) মন্দির, কিটানো 

মন্দির এবং ইনারি মন্দির । মন্দিরে কোন মুতি 

নজরে পড়লো না। শিন্টোধর্স গ্রধান্তঃ প্রাকৃতিক 

শক্তি, পূর্বপুরুষ এবং পরলোকগত সম্রাটদের 
আত্মার উপাসনা । এদের স্মরকবূপে প্রস্তর- 

জাতীয় কিছু প্রতীক বেদীর উপর দেখলাম। 

সামাজিক ও রাজনৈতিক সংহতি সংরক্ষণই এই 

ধর্মের উদ্দেশ্য । জাতীয় এক্যবোধের পরিপুষ্ির 

জন্কে মন্দিরগুলিতে নানা উৎসবাদ্দির ব্যবস্থা 

সরকারের তরফ থেকে করা হয়। শিণ্টো মন্দির 

গুলির থাম এবং কড়ি বরগা ঘোর লাল রঙের। 

গ্রতোকটি মন্দিরে প্রশস্ত চত্বর এবং বু রকমের ফু 

এবং লতাপাতাযুক্ত সুন্দর বাগান রয়েছে । চেরীর 

সময়ে এই বাগানগুলি অপূর্ব শোভা ধারণ করে। 

শিণ্টেমন্দিরে বৌদ্ধমন্দিরের আধ্যাত্মিক আব- 

হাওয়া অনুভব করপাম না। * কিন্ত প্রাকৃতিক 

পরিবেশ, কারুকলা এবং অতি যত্বে রক্ষিত পুষ্পে।- 

স্ানের জন্টে মন্দিরগুলি চিত্তবিনোদন ও সামাঞ্জিক 

সম্মেলনের উপহুক্ত স্থান বটে । 

এর পরে আমরা কিয়োটোর অন্তান্ত ভ্রব্য 

স্থানের মধ্যে রাজপ্রাসাদ, নিজো ছুর্গ (1০ 

«| সাম্প্রতিক কালে শিন্টোধর্মে সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিতে 

অনুন্যাত একটি সর্বব্যাগী শক্তির ধারণ! ধীরে ধীরে প্রসায় লাত 

করছে। জীথ ও জগতের নিয়ত এক পরমেশ্বরের ধারণাও 

কিছু কিছু সমাদৃত হচ্ছে।. 

ণ 

যাক্রীর চিঠি ৩২৪ 

0890৩) এবং ক্যান রেইজান ( 152131500 

চ১61280) বা একটি পাহাড়ের চুড়ায় নয়নাভিরাম 

প্রাকৃতিক দৃশ্তের মধ্যে বুদ্ধের প্রস্তর সুতি দেখে 
নিলাম। নিজে! দুর্ণটি সপ্তরশ শতাব্দীর প্রথমে 

নিমিত। মোমো।য়ামা বুগের স্থাপত্যের একটি 
চমৎকার নিদর্শন । দুর্গের মধ্যে নিনোমারু গ্রাসাদ। 

এখানে অনেক প্রাচীন চিত্র দেখলাম । কিয়োটোর 

মারুয়াম! পার্কটি একটি চমৎকার বেড়াঁবার জায়গা । 

জাপানের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সৌন্দধের সঙ্গে 
জাপানী শিল্পপ্রতিভা সংহুক্ত হয়ে এই প্রমোদো- 
দ্যান্টিকে অতুলনীয় আকর্ষণের বস্ততে পরিণত 

করেছে। লক্ষ লক্ষ লোক গ্রতিবংসর এই পার্কটি 

দেখে যায়। কিয়োটোর সব চেয়ে বড় আকর্ধণ 

এখানকার সাময়িক উৎসবগুলি। ১৫ই মে বসন্ত 

কালের উৎসব--আওই মাত্স্ুরি, ১৭ই জুলাই 

বর্ষার উৎসব-গিওন উৎসব, ২২শে অক্টোবর 

শরতকালীন উৎসব__গিদাই মাৎসুরি । “মিইআকো 

ওদোরি? হল চেরী নৃত্য । এই উৎসবগুলিতে পুষ্প” 

সজ্জা এবং জাপানী নরনারীর বর্ণাঢ্য পোষাক 

ইতিহাস-প্রসিন্ধ । 

কিয়োটোয় জাপানের প্রাচীন এঁতিহের প্রতি 

রক্ষণণীলতা। এখনও সুষ্পইই । বগ্তমান রাজধানী 

টোকিও-সম্বদ্ধে কিন্ত একথা বলা চলে না। 

টোকিওর রাক্পথে প্রাচীন জাপানী পরিচ্ছদ" 

পরিহিত নরনারী খুব কম দেখতে পাওয়া ঘায়_- 

কিয়োটোয় কিন্তু অনেক চোঁথে পড়ে । মেয়েদের 

প্রাচীন জাপানী পোষাকের একটি স্বকীয় চমৎ” 

কারিতা রয়েছে । টোকিওর আবহাওয়! প্রায় 
যোল আনাই পাশ্চাত্যগন্ধী। 

কিয়োটে। থেকে ট্রেনে আমর! নারায় এলাম । 

নারা সপ্তম অষ্টম শতাব্ধীতে জাপানের রাজধানী * 

ছিল। ভাক্কর্ষ, সাহিত্য এবং শিল্পকলায় নারা 

৬।| ৭৮ শ্্রীষ্টান্দে সম্রাট কান্দু নার। থেকে রাজধানী 
কিক্বোটোর নিয়ে বান। | 



৩৩ 

তখন তাঁর গৌরবের শীর্ষদেশে উঠেছিল। এখনও 

বনু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া 

যায়। এখানে তোদাইজি মন্দিরে দীইবুতসুর 
(বুদ্ধদেব ) উপবিষ্ট ত্রোপ্রের বৃহৎ মুতিটি সত্যই 
বিস্ময়কর। জাপানে এইটিই সবচেয়ে বড় বুদ্ধ 
মুতি। উচ্চতা_€ত২ ফুট, মুখের মাঁপ ১৬ ফুট 

*৪ই ফুট। এতৰড় মুতি যে কাঠের মন্দিরে 

সমাসীন, তাঁর বিশালতা সহজেই অনুমেয় । 

পৃথিবীতে এই মন্দিরটিই বৃহত্তম কাঠের বাড়ী। 

দাইবুৎস্থ হলেন বিরোচন বুদ্ধ । নারার একটি 
প1চতভলা কাঠের প্যাগোডা এখানকার অন্ততম 

প্রাচীন কীতি। ৭১০ থ্রীস্টান্জে নিমিত প্যাগো- 
ডাঁটির নাম কোফুকুজি, উচ্চতা--১৬৫ ফুট। 

নারার শিন্টে। মন্দিরের মধ্যে কাম্থুগা মন্দির ভাস্কর্য, 

নির্া-কৌশল এবং জাকজমকে অতুলনীয় । 

একটি গেটা পাহাড় জুড়ে এই মন্দির _ প্রবেশ 

পথই প্রায় & মাইল। সারা পথের ছুধারে হাজার 

হাঁজান পাথরের দীপ রয়েছে; বিশেব বিশেষ পৰে 

জালা হয়। নার পার্ক এবং মিউজিয়ম দেখেও 

খুব আনন্দ হল। নাঁরার বাজারে এখানকার 

গৃহশিল্পজাত নানা রকমের জাপানী পাখা এবং 

পুতুল দেখে চোখ ঝলসে গেল। নারাঁয় আমরা 

আরও অনেকগুলি ছোট বড় মন্দির দেখেছিলাম । 

সন্ধ্যার পর প্রাচীন সামন্ততন্ত্র ও পরবতী রাজ- 

নৈতিক জাগরণের সন্ধিক্ষণে জাপানের সমাজ ও 

রাষ্ট্রের পরিচয়-সুচক একটা চলচ্চিত্রও দেখবার 
স্থধোগ হয়েছিল। 

পু ৃ ঝা ০ ০ 

কামাকুরার ট্রেনের জগ্ঠে নারা স্টেশনে রাত্রে 

বসে আছি। মে মাসেও প্রচণ্ড শীত। তৃতীয় 

শ্রেণীর ঘুমাবার বেঞ্চি (31569108 8০০0:01)909- 

(1০92) রিজার্ভ কর! ছিল। গাড়ী এল। একটি 
রেঙ্গওষ়ে কর্মচারী সধত্বে এ কামরায় নিয়ে গিয়ে 

আমাদের দুজনের বেঞ্চি ছুটি দেখিয়ে দিলেন; 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_-৬ষ সংখ্য। 

এত সৌঙ্জন্ত, যেন তীর নিজের বাড়ীতে বিশিষ্ট 

নিমন্ত্রিত অতিথিকে সমাদর করে নিয়ে যাচ্ছেন! 

বেঞ্তে সুন্দর পরিক্ষার বিছানা পাতা রয়েছে, গায়ে 

দেবার কম্বলও। সমস্ত গাড়ীটিতে একশ/রও বেদী 

এইরূপ শয্যা । কয়েক জন রেলওয়ে কর্মচারী 

সারা রাত জেগে যাত্রীদের সুবিধা অসুবিধার দিকে 

লক্ষ্য রাথছেন। সকালে তারা বিছানাগুলি তুলে 

একটি নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো করতে লাগলেন 

দেখলাম । বন্ধু বললেন, ছিতীয়বার ব্যবহার করবার 

আগে সব কাঁচা হবে। 

কামাকুরা জাপানের অতি প্রাটীন শহর। 

কেঞ্চোজি এবং এঙকাকুজি_ পুরাতন বৌদ্ধ মন্দির 

দুটি দেখে এখানকার প্দাইবুৎস্' (বৃহৎবুদ্ধ ) দর্শন 

করতে গেলাম। একটি টিলার উপর ব্রোঞ্জ নিমিত 

ভগবান বুদ্ধের বিরাট ধ্যানমুতি। কোন মন্দির 
নেই। সাত শত বৎসর ধরে রৌন্ত্র, বরফ ও ঝড় 
বুষ্টি মাথায় করে নিশ্চল ধ্যান-মুর্তিটি একই অবস্থায় 

বসে। জায়গাটির পরিবেশ খুব গম্ভীর; মুতির 

মুখের ভাবও অতি প্রশান্ত । কামাকুরার শিন্টে। 

মন্দিরও বিখাত ; নাম-হাঁচিমান গু । মনোরম 

প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে স্থাপিত। সংলগ্ন 

উগ্যানও দেখবার মতো । 

কামাকুরা দেখে আমরা মোটরে এনো।শিমায় 

এলাম। সমুদ্রের কুলে একটি মনোরম ত্বীপ। দৃশ্য 

অতি ন্ুন্দর। এখান থেকে জাপানের প্রসিদ্ধ 

তুযারাবুত ফুজি পর্বত চমতকার দেখা যাঁয়। 

নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি" উচ্চতা ১২,৩৯৪ ফুট। 

রাজধানী টোকিও ঘুরে দেখবার সময় পেয়ে- 
ছিলাম প্রান্ম দুই দিন। রাঁজপ্রাসাঁদকে কেন্দ্র করে 
শহর ছড়িয়ে পড়েছে--পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ 

শহর। এখানকার অতি আধুনিক বিরাট অট্টালিকা- 
সারি, প্রশন্ড রাজপথ, বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল 

স্টোস” বিশ্ববিস্তালয়, আট গ্যালারি, বড় বাজার 

'পিঞা', লোকনৃত্য “কাবুকী,র প্রেক্ষাগৃহ-- 



আবাঢ়, ১৩৬৪ ] 

“কাবুকিজা”-_-প্রত্যেকটিই নিজন্ব গৌরব ও মাদকতা 
নিয়ে ধ্লাড়িয়ে আছে। প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে 
নির্মিত বৌদ্ধমন্দির হোঙ্জানজি টেম্পলও দেখলাম । 

টোকিও আধুনিক জাপানের কর্নোগ্তম, স্থাপত্য, 
যান্ত্রিক কৌশল এবং শিল্প ও বাণিজ্য-সমুদ্ধির 

নিদর্শন । বড় বড় বইএর পোকানও দেখলাম। 

জাপানীর1 খুব পড়ে। বিদেশের যাবতীয় সেরা 

বই জাপানী ভাষায় অনুদিত হতে বেশী সময় লাগে 
না। মাতৃভাষার উপর জাপানীদ্দের অত্যন্ত 

অন্ুরাগ। সহজে এরা জাপানী ছাড় অন্ত ভাষার 

কথা বলতে চ।য় ন।। 

জাপান থেকে বিদ।য় নেবার আগে এই ধারণাই 

মনে বসে গিয়েছিল থে পাশ্চাত্তা যাশ্ত্রিক সভ্যতার 

যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তা অবাধে গ্রহণ করলেও জাপানের 

প্রাণ পাশ্চাত্তামুখী নয়। এশিয়ার ছাপ তার সহজে 

যাবার নয়, মুছে ফেল।র পক্ষপাতীও দে নয়। তার 
ধর্ম, সমাজ এবং ভাষার ভারসামা এখনও নড়ে নি। 

রী ৪ ঙঁ 

টোকিও থেকে বিমান-যার! বরাবর প্রশান্ত 

মহ।সাগরের উপর দিয়ে। এক রাত প্লেনে কাটিয়ে 

সকালে “ওয়েক আইল্যা্ড নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে দেড় 

ঘণ্টার জগ্চ নামা হয়েছিল। রাত্রে হনলুলু 

পৌছুলাম। এটি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শহর 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এলাকা। ওয়েক এবং 

হনলুলুর মাঝামাঝি “ইন্টার-স্কাশনাল ডেট্লাইন 
অতিক্রম করে এসেছি। একট দিন সময়ের 

তহবিলে বেচেছে। ৪ঠা এপ্রিল রাত ৯টায় টোকিও 

থেকে বাতা করে প্র।য় চব্বিশ ঘণ্টা আকাশে উড়েও 

হনলুলুতে পৌছেছি ৪ঠা এপ্রিলেই রাত ৪টায়। 
আমেরিকার পরিচয় হনলুলুতেই পাওয়! যাঁয়, 

বদিও পুরোপুরি নয়। প্রাচ্যের বাতাস এখানেও 

অনেকট! বয়। ফিলিপাইন, জাপান, চীন এবং 

যাত্রীর চিঠি ৬৩১ 

এশিয়ার অস্তান্ত অঞ্চলের নরনা বীর বেশ আনাগোন। 

রয়েছে। হ্বাস্থ্যকর বেড়াবার জায়গ!- এখানকার 

সমুদ্র-্নান মুসাফিরদের অন্থতম আকর্ষণ। হনলুলুর 

রাস্তায় নান! ধরণের পোষাক-পরা লোক দেখে 

বেশ মঙ্জা লাগছিল। এখানে পোষাকের কোন 

সামাজিক ছকরবীধ! নিয়ম নেই। এখানে কয়েকটি 

বৌদ্ধ মন্দির দেখলাম-খরীষ্টীর় গির্জার অনুকরণ 
পুরোপুরি । প্রাচ্যের ধর্ম-পরিবেশ জাপানেই ছেড়ে 
এসেছি! মিউজিয়ম এবং আর্ট গালারিও দেখ! 

হল। হনলুলুতে বেদান্তানুরাগী একটি গোষ্ঠী আছে। 
এদের কাছে একদিন সন্ধ্যায় কিছু ব্লতে হল। 

টোকিও থেকে পাশ্চান্ত পোষাক পরে এসেছিল।ম। 

স্থানীয় ভক্ত বন্ধু মিঃ ম্যারোজি বললেন, আপনি 

গেরুয়া কাঁপড় পরেই বলবেন। কেউ কিছু মনে 

করবে না, পছন্দ করবে। তাই করেছিলাম। 

৬ই এপ্রির রাত ১*টায় হনলুলু থেকে প্যান- 
আমেরিকানের স্তানফ্রান্সিস্কো-গামী প্লেন ছাঁড়লো। 

আশা-প্রতীক্ষার স্পন্দন বুকে টের পেসাম-_-এবার 

তবে বাতা! শেষ হতে চলেছে! অথবা যাত্রার 

আরস্ত? আগের তিন রাত্রের চেয়ে আজ রাতে 

চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে অনেক বেশী শ্বন্তি ও 

নিশ্চিন্ত বোধ করছিলাম। বেশ সকালেই ঘুম 

ভাঙ্গলো । উপরে স্বচ্ছ অনস্ত আকাশ, নীচে শ্বচ্ছ 

পারাবারহীন মহাসমুদ্র। ঘণ্টা দেড়েক পরে 

ক্যাপ্টেনের কম্বর মাইকে শোনা গেল £ আমরা 

সান্ফ্রান্দিস্কোতে নামছি। ্ 

প্লেন নামলো । সিঁড়ি বেয়ে আমেরিকার 

যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা দিলাম। প্রতীক্ষমাণ প্রিয় 
জন্দের সাদর অভ্যর্থনায় অন্ততঃ তখনকার মতো 

ভুলে গেলাম ভারতবর্ষ থেকে সাড়ে দশ হাজার 

মাইল দুরে এসে পড়েছি । 
( সমাপ্ত) 



স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ 
[ ফ্রান্সে বেদাস্ত-প্রচারক ] 

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে পূর্বতন কোচিন 

রাজ্যের অন্তর্গত ত্রিচুড়ের এক সম্ত্রাম্ত পরিবারে 
১৮৯৮ থুষ্টান্দে_ত্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চান্ত ভূখণ্ড 

হইতে প্রত্যাবতনের পর ষখন ভারতের আকাশ 

বাতাস বেদান্ত-নিখেোঁষে মুখরিত তখন--ষে শিশুটি 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিল পরবর্তীকালে বর্তমান ঘুগ- 

প্রয়োজনে সে যে বেদাস্ত-গ্রচার কাধেই জীবন উৎসর্গ 

করিবে-_-ইহাই যেন বিধাতার অভীগ্সিত ছিল। 
যথাসময়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেম্ি কলেজ হইতে 

বি. এ" পাস করিয়া গোপাল ( শ্বামী সিদ্ধেম্বরা- 

নন্দজীর পৃরবাশ্রমের নাম ) ১৯২* থুঃ বাইশ বৎসর 
বয়সে মায়লাপুরে রামকৃষ্ মিশনে যোগদান 

করিয়া! রামকষঞ্চ মঠ ও মিশনের প্রথম প্রেসিডেণ্ট 

শ্রীমৎ স্বামী ব্রক্মানন্দ মহারাজের নিকট মগ্ত্রদীক্ষালাভ 

করেন। ১৯২৪ খৃঃ দ্বিতীয় প্রেসিডেপ্ট শ্মৎ স্বামী 

শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্গযাস লাভ করিস্থা নব 

যুগের জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমঘ্বয়ী সাধনায় মগ্র হন। 

মাদ্রাজে থাকাকালে তিনি “বেদান্ত-কেশরী' 

ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদন-কার্ধে সহায়তা করিতেন, 

এৰং কিছুকাল স্থানীয় কেন্দ্রের অস্থায়ী অধ্ক্ষ 

ছিলেন। 

অতঃপর মহীশৃরে রামকৃষ্ণ-কেব্জ্র গপনার কাধে 
প্রেরিত হইয়। প্রাথমিক সংগঠন তাহাকেই করিতে 

হইয়ছে। এ আশ্রম সুপ্রতিঠিত হইবার পর কিছু 
দিনের জন্তু তিনি বাঙ্জালোর রামরুষ্খ আশ্রমের 

অধ্যক্ষ হন। এখান হইতেই ১৯৩৭ থৃঃ বেদাস্ত- 
প্রচার কার্ধের জন্থ বেলুড় মঠের কতৃপক্ষ তাহাকে 
ফ্রান্সে প্রেরণ করেন। 

ইহার পূর্বে ১৯৩৬ থৃ্টাবেই জার্ন।নিতে বেদাস্ত- 
প্রচারে নিধুজ শ্বামী বতীশ্বরাননতী--তারতকির 

অনুরাগী কয়েকজন ফরাসী মনীধী-কতৃক আহত 

হইয়া প্যারিসের বিশ্ববিগ্তালয় সরবোতে অনুষ্ঠিত 

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবাধিকী সভার পরিচালনা করিতে 

ফ্রাম্সে আসেন। পরে রামকুষ্জ-সংঘে সুপরিচিতা 

মিস ম্যাকলাউড ও কয়েকজন ফরাসী ভারতহিতৈষী 
বন্ধ বেলুড় মঠকে অনুরোধ করেন, তাহারা যেন 

ফ্রান্সে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কেন্দ্র প্রতিচিত 

করিবার জন্ত একজন সন্গ্যাসী পাঠান । 

এই সহপয় আহ্বানের উত্তরেই ১৯৩৭ থৃঃ 

স্বামী সিদেশ্বরানন্দ তথায় প্রেরিত হন । ১লা আগষ্ট 
তিনি ফ্রান্সে পদার্পণ করিলে সত্তো (580/102 ) 

দম্পতি তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং 

তাহাদের জীবনও মিশনের কাধে পরিপূর্ণভাবে 
নিবেদিত হয়। 

ত্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ ভার্সাই-য়ে গীতা-সন্বদ্ধে 

কয়েকটি বক্তৃতা দিয় তাহার ক1জ আরম্ভ করেন ; 

তিনি ইংরেজিতে বলিতেন, 'এবং উহা সঙে সে 

ফরাসীতে অনুদিত হইত। 
তারপর আসিল দ্বিতীয় মহাবুদ্ধ । বাধ্য হুইয়! 

শ্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দকে ফ্রাব্মের দক্ষিণে পলী অঞ্চলে 

সরিয়া আসিতে হুইল । তখন তাহাকে খুবই 

উৎ্কার মধ্যে দিন কাটাইতে হয়। তাহাকে 

বন্দী-শিবিরে প্রেরণের ভয়ও দেখান হইয়াছিল। 

এত ছুঃখ বিপদের মধ্যেও এই সময়টি ভবিষ্যতের 
সম্ভাবনায় ভরিয়া উঠিতেছিল। কারণ এই লময়েই 
স্বামী সিদ্বেখ্বরানন্দ ফ্রান্সের ভাষা বেশ আয়ত্ত 

করিবার সুযোগ পান, এবং তুলো! (0190:35 ) 

ও ম-পেলি (০0 0511150 বিশ্বৰিগ্ভালয়ের সংশ্রবে 

আসেন ও সেখানে বেদান্ত সম্বন্ধে যে বক্তৃতাবনী 
দেন, পরে তাহ! পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 

যুদ্ধের শেষে প্যারিসে ফিরিয়! সরঝৌ বিশ্ব- 

বি্ালয়ে তিনি বস্তার পর বভৃদ্তা দিতে থাকেন, 



আষাঢ় ১৩৬৪ | 

তন্মধ্যে বেদান্ত, বুদ্ধ, সেপ্ট জন, মেষ্টার এক্হাট 

সন্ধে বক্তৃতাগুলি জনচিত্তে গভীর রেখাপাত করে । 

সরবৌোতে ভারতীয় কৃষি-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে তিনি 

দুই বৎসর ধরিয়া “তৈত্তিরীয়” এবং ছুই বৎসর 

মাওুক্য' উপন্ষিদ্-বিষয়ে নিয়মিত অধ্যাপনা 

করেন। 

ইতোমধ্যে বেদান্ত-চিস্ত।-বিষয়ক তাহার গ্রবন্ধ 

ও পুস্তক ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হইতে থাকে, 

তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৫ “ধ্যান ও যোগবেদান্ত' 

“বেদান্ত-দর্শন-বিষয়ক প্রবগ্ধ' এবং "শ্রামক্। ও 

ধর্ম-সমম্বয়? | 

১৯৪৬ খুঃ অক্টোবরে তিনি কয়েক মাসের ভন্ 

একবার ভারতে আসেন; উত্তর ও দক্ষিণভারতের 

বিভিন্ন কেন্দ্রে এবং বেলুড়মঠে কিছুদিন কাটাইয়। 
১৯৪৭ খুঃ প্রথমেই ফ্রান্সে ফিরিয়! যান । 

১৯৪৮ খুঃ মাচ মাসে প্যারিম হইতে ২২ মাহল 

দুরে সীন-নদী-তীরে গ্রেজ-নামক স্থানে (0:65, 
5619-6)1905 ) একটি স্থায়ী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা 

করিবার জন্ত কিছু জমি ও তন্মধ্যস্থ গৃহ তাহাকে 

প্রত হয়; সেখানে বারো জন অন্থরাগা ছাত্র ও 

শিষ্য তাহার তত্বাবধানে ত্যাগের ও সাধনার জীবন 

যাপনের ব্রত গ্রহণ করে, এতদ্ব্যতীত বহু ব্যক্তি 

তাহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপদেশ 

লইতে আদিত, কেহ ব আমিত আশ্রমের শাস্ত 

সংঘত পরিবেশে নিজ নিজ জীবনের শাস্তির সন্ধানে। 

আশ্রমের এই সকল নিত্য নিয়মিত কাজের 

সে সঙ্গে তিনি সংস্কৃতিমূধক কাজেরও গোড়া- 
পত্তন করিয়! গিয়াছেন--যেথানে স্বামী বিবেকা- 

নন্দের পরিকল্পনা_-মা্ষ-গড়ার ধর্ম-_রূপাক্মিত 

হইবে, যেখানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মের মাচ 
নিজেদের এক পরিবারভুক্ত ভাবিয়া . পরম্পরকে 

ভাঁই বলিয়৷ দেখিতে শিখিবে । 

স্বামী সিক্েশ্বরানন্দ ৩৩৬৩ 

প্রবন্ধ, বস্তৃতাঃ ব্যঞ্জিগত উপদেশ প্রভৃতির 

মাধ্যমে তিনি সর্বন্র সকলের খুব প্রিয় হইয়াছিলেন। 

তাহার সরল অমায়িক সহান্ততৃতিপূর্ণ ব্যবহার, 

গভীর ধর্মপরায়ণ স্বভাব, জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের 

সমন্বয়ে সুগঠিত চরিত্র তাঁহাকে যেন বিশেষভাবে 
তাহার জীবনব্রতের উপধুক্ত করিয়াছিল। দুর্বল 

শরীর ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া সারা জীবন তিনি 

অক্লান্তভাবে কাজ করিয়। গিযাছেন। 

১৯৫৩ খুঃ গ্রেজের আশ্রম কেন্দ্রটি “সেপ্টার 

বেদাস্তিক রামককষ্জ। প্যারিস” (097/00 ৬০৪৫৪০- 

09069 [২9008110108 70803) নামে রেজেছরি 

করার পর ফ্রান্সে বেদান্তকেন্্র একটি স্থায়ী রূপ 

পরিগ্রহ করিলে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের জীবনব্রত 

যেন সমাপ্ত হইল । 

১৯৫৪ খুষ্াবে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি 
কঠিন কর্মের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িলে বিশীম লইতে 

বাধ্য হন, তথন তাহাকে সাহায্য করিবার জন্ 

বেলুড় মঠ হইতে একজন সন্স্যাসী প্রেরিত হন। 

১৯৫৬ থৃঃ ৪5 জানুয়ারি শুশ্রীমায়ের জন্ম-জয়ন্তী 

উপলক্ষে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ যে ভাষণ দেন তাহাই 
যেন তাহার জীবনের শেব সঙ্গীত | তিনি বলেন £ 

শ্রশ্রামায়ের মধ্যে শাঙ্থত-নারী-প্রকৃতি'র শ্বরূপটি 
হইল ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ । 

১৯৫৭ থৃঃ ২রা এপ্রিল রাত্রি ২টার পর বমির 

ভাব দেখা দেয় এবং সকাল হইতে হৃদ্যস্ত্ের ক্রিয়া 

ক্ষীণ হইতে থাকে, বেলা ১০১৫ মিঃ সময় সঙ্ঞানে 

গজাজল পান করিয়া প্রুগুরু মহারাজের নাম শ্রবণ 
করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। লগুনের 

বেদাস্ত-কেন্জ্র হইতে স্বামী ঘনানন্দজী আসিলে চার 

দিন পরে প্যারিসে তাহার দেহ সৎকার করা হয়। 

কিছুদিন পূর্বে তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার 
দেছের ভম্মাবশেষ যেন গজায় নিক্ষিপ্ত হয়। 



সমালোচনা 
[20008001800 ঢ২৩০০18806৫00801--- 

লেখক ও প্রকাঁশক- _লক্ষীশ্বর সিংহ, বিনয়পলী, 

পোঃ--শাস্তি নিকেতন, বীরভূম । মূল্য--৪০৪ পৃঃ 

খা।--৫৯ 

সমন্দ্ প্রগতিশীল দেশেই শিক্ষাকে জীবন- 

কেন্দ্রিক করার চেষ্টা চলছে । ফলে শিক্ষার্থীর বয়স 

ও শ্রেণীর মান অনুসারে শিক্ষ(র বিষয়সমূহ ও 

কার্ধমচীতে অনেক পরিবর্তন ও পরিবধন দেখা 

দিয়েছে । শিক্ষাদানের প্রণালী বা পদ্ধতিও এই 

নৃতন চিন্তাধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 

তাই শিশু-শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান সম্মত করতে 

গিয়ে হাতের কাজকে ধরা হয়েছে শিক্ষার 

মাধ্যম । 

শ্ক্ষাধারায় পরিবর্তনের ঢেউ ভারতের শিক্ষা- 

পদ্ধতিতেও আঘাত দিয়েছে । এখানকার শিশুশিক্ষা 

আজ শিল্প-মাধ্যম। শুলক্ষীশ্বর সিংহ মহাশয় সারা- 

জীবনই শিক্ষার কাঁঞজজ নিয়ে কাটিয়েছেন। তার 

সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দেশ-বিদেশের শিক্ষাধারাকে 

নিয়ে। তাঁর কয়েকটি সুচিন্তিত গ্রবন্ধকে নিয়ে 

৭5000090019 81) 6০92808০001) পুস্তিকাটি 

প্রকাশিত হয়েছে। | 

এতদিন ষে পদ্ধতিতে শিক্ষা চলে এসেছে তা 

দেশে একটা সংস্কারের মত চেপে আছে। নুতন 
কিছু করতে গেলে সহজে কেউ গ্রহণ করতে চায় 

না। শিল্প-মাধ্যম শিক্ষা চালু করার জন্ত- সরকার 

চেষ্টা করছেন। কিন্ত দেশের লোক যে সহজে 

এটা চায় নাত! ধারা এই কাজ করছেন তাঁরা 
বুঝতে পারেন। এজন্ত দরকার সরকারী ও 

বেসরকারী প্রচেষ্টা । শ্রীলন্দীস্বর সিংহ মহাশয়ের 
পুন্তিকাঁটি প্রচার কার্ধে সাহাধ্য করবে। 

নইতালিমের যে 'সব বাংলা পুস্তক আছে সেগুলি 

থেকে এর চিন্তা-প্রণালী একটু পৃথক। 

লেখক দেখিয়েছেন যন্ত্রে আবিষ্কার ও 

সভ্যতার ক্রমোন্নতি। মানুষ বৌদ্ধিক বিকাশের 

জন্ত করেছে চিন্তা । সেই চিন্তাকে নিত্য নৈমিত্তিক 

কাজে ব্যবহারের জন্। মানুষ তৈরী করেছে 

যস্ত্র। হাত, পা, কান, চোখ পবই যন্ত্রের বাবহারে 

নিয়োজিত । শিক্ষা ষর্দি সভ্যতার বাহন হয় তবে 

শিক্ষারও আজ যন্ত্রের প্রয়োজন, তাই শিক্ষা! আজ 
কর্ম-মাধ্যম। 

এইভাবে লেখক তার চিন্তাকে মোট ছয়টি 

প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে পরিস্ঠুট করার চেষ্টা করছেন। 

আশা করি পুন্তিকাঁটি সাধারণ পাঠ হিসাবেও 

সকলের আদর লাভ করুবে। 

_-শ্রীপরমেশ্বর জান। 

ভক্তের ভগবান্--শ্ীকালী মোহন শর্ম। 

অধিকারী প্রণীত, প্রকাশক শ্রীমসিত রঞ্জন শর্সা, 

১, বিপিন পাঁল রোড, কলিক1তা-২৬। পৃষ্ঠা 

৩১৫ 7 মুল্য--৪২ টাকা । 

ভক্তির সাধন! ঠিক ঠিক হইলেই “ভক্তের 
ভগবান কথাটির তাৎ্পধ উপলব্ধি করিতে পারা 
যাঁ। গ্রন্থকার ভাবুক 'ও ভক্তিপথের সাধক ৷ এই 

গ্রন্থে তিনি সরল ভাষায় শাস্ত্রীয় ঘুক্তিহ্বারা ভক্তি- 

তত্বটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। লাকার 

নিরাকার তত্ব লইয়া গ্রন্থের আরম্ভ এবং নাঁম- 

মাহাত্সে ইহার পরিসমাণ্ডি। ্ঠিতত্ব, 'জন্ম- 

মৃত্যু-তত্ব,” ভক্তি ও ভক্ত, শ্রশ্রগুরু-তন্ব 
প্রসৃতি অধ্যায়ে ব্যাখ্যাপটুত্বের পরিচয় পাওয় 

যায়। ভক্তি-সাধকগণের নিকট পুমস্তকটি আদরণীয় 
হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 



শ্্রীরামকুষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 

বরাহুনগর ঃ বাধিক উৎসব 
গত ২৭শে এপ্রিল হইতে ১লা মে পধন্ত ৫ দিন 

ধরিয়া বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্বামীজীর 

জন্মোৎসব ও আশ্রমের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত 

হয়। প্রথম দিন সকাল ৭ ঘটিকায় হ্বামীজীর 
গ্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচিত হইলে উপনিষদ্গের 

মন বৈদিক শান্তিপাঠ, ও ভজন সংগীতে এক 

গাস্তীধপূর্ণ পরিবেশের স্ষ্টি হয়। 
বৈকালে শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তীর একটি গ্রুপদ 

গানের পর স্বামী শুকারানন্দজী বলেন £ আমরা 

অপর দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া আছি, 

তাহাদের আমরা অনুকরণ করি, কিন্তু ভারতের 

সংস্কৃতি বাদ দিয়া আমাদের কল্যাণ হইতে পারে 

না। আমাদের জাঁতীয় জীবন বীচাঁইতে হইলে 

গ্রহণ করিতে হইবে-ম্বামীজীর ভাবানুষায়ী 

শ্রীবামকষের আদর্শ । অভঃপর খ্রপদ গান ও 

খেয়া গানের আসরে শ্রীমমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচা 

প্রমুখ বিশেষ গায়কগণ অংশ গ্রহণ করেন । 

পরদিন ২৮শে এপ্রিল বৈকালে কাঁলীকীর্তনের 

পর বক্তৃতা করেন স্বামী লোঁকেশ্বরানন্দজী, 

শ্জনাদন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরথীন রায়। সন্ধ্যায় 

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-কীতন সকলকে আনন্দ দ্বান 

করে। ২৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণ করেন 

প্রাক্তন স্পীকার শ্রীশৈল কুমার মুখোপাধ্যায় । 

৩*শে এপ্রিল ছাত্রগণ “আত্মহতা ও "নদের 

পাঁগল” নাটক অভিনয় করে । ১লা মে ্ীশ্রুঠাকুরের 

বিশেষ পুজা ভজন সংগীত ও সাধুসেবা হয়। সন্ধ্যায় 
ইলেকটি,ক গীটার বাদনের পর রান্রে প্রায় ৩৫০০ 

দর্শক 'রামগ্রসাদ, নাটক অভিনয় দর্শন করেন। 

জন্পয়ামবাটী 2 ভ্রীত্রীমাতৃমন্দির 
গত ২রা মে, ১৯শে বৈশাখ শুভ অক্ষয়- 

তৃতীয়া তিথিতে শ্রীত্রীমাতৃমন্দিরে শ্রীপ্রীমায়ের মন্দির 

প্রতিষ্ঠার পঞ্চত্রিংশ বাঁৎসরিক উৎসব মহাসমারোহে 

সম্পন্ধ হইয়াছে । মঙ্গল আরতি, শ্রীশ্রীঠাকুর ও 

শ্রীমায়ের যোঁড়শ-উপচাঁরে পুঞ্জা ও হোম, 
চণ্তীপাঠ ও ভজন উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। 

প্রাতে ৮॥ ঘটিকায় পত্র পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত 

শ্শ্ীমায়ের একটি বৃহৎ প্রতিকৃতি লইষা ব্যাগ, 

ঢাক, ঢোল ও কসর ঘণ্ট। গ্রভৃতি বাগ্ভপহ একটি 

শোভাযাত্রা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে৷ দ্বিগ্রহরে প্রায় 

দুই হাঞ্জার ভক্ত বণিয় প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

অপরাহে শ্রামৎ স্বামী সন্ুদ্ধানন্দজীর সভাপতিত্বে 

একটি সভায় স্বামী অচিন্ত্যানন্দ, স্বামী মৃত্যুপরয়া- 

নন্দ, স্বামী আদিনাথানন্দ এবং শ্রীধুক্তা সত্যবতী 

রায়চৌধুরী গ্রস্ীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক অতি 
সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। এই উত্সবে 

বিভিন্ন স্থান হইতে বহু পুরুষ ও মহিল! ভক্ত 

যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। 

বহরমপুর £ প্রীরামকৃষঝ্-অন্ব-মহোশুসব 
৬ই বৈশাখ শুক্রবার_জেলা শাসক মহাশয়ের 

সভাপতিত্বে এক জনসভা হয় পভীরামককষ্ঙচ-জীবন 

ও শিক্ষা” বিষয়ে বক্তৃতা করেন শ্রীচার চন্দ্র চক্রবর্তী 

(জরাসন্ধ ), স্বামী অন্ুদানন্দ, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ 

এবং স্বামী জ্ঞানাত্বানন্দজী। প্রায় ২০** শ্রোতা 

মুগ্ধ চিত্তে জীবনালোচনা শ্রবণ করেন। ৭ই 

বৈশাখ শনিবার শ্রীনগেন্ত্র কুমার ভট্টাচার্ধ এম-এল 

সি-মহাশয়ের সভাপতিত্বে জনসভা হয় (শ্রোতৃ-সংখ্যা 
₹০**)। ৮ই রবিবার শ্রীসত্যেন্্রনাথ দুখোপাধ্যায়ের 
ভজন সঙ্গীতে উৎসব গ্রাঙ্জণ মুখরিত হয়। সন্ধ্যায় 

কীর্তন-কলানিধি শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের 

কীর্ঠন-_রাত্রি ১২॥*টা অবধি চলিয়াছিল। প্রায় 

৮**০ হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

সংস্কত মহথাবিভ্ভালয় 2 বেলুড় রামক্ 

মিশন সারদাপীঠের উদ্ভোগে "সংস্কৃত মহাবিস্তালয়? 



৩৩৩৬ 

প্রতিষ্ঠার পরিকল্পন। হইয়াছে। সংস্কৃত-ভাষ! ভারতের 
জাতীয় আদর্শের বাহন, ইহার অফুরন্ত জ্ঞানভাগ্ার 
ষুগ যুগ ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুষ্ট করিয়াছে । 
স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিল বেলুড়ে একটি 
সর্বাঙ্গ সুন্দর “সংস্কৃত বিগ্ভালয়” প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ 
তাহ! রূপায়িত হইতে চলিয়াছে। পরিকল্পনাটিকে 
আকাজ্কষিত রূপ দিবার জন্ত আনুমানিক ৫৫ লক্ষ 
টাকার প্রয়োজন। সহৃদয় দেশবাসীর বদান্ততায় 
ও সরকারী সহযোগিতায় ইহ! সার্থক পরিণতি 
লাঁভ করিবে । প্রাচীন নালন্দা, তক্ষশীলা, ওদন্তপুরী, 
বিক্রমণীলা গ্রভৃতি মহাবিগ্ভাবিহারের ছাঁচে এই 
বিছ্যায়তন প্রতিষিত হইবে বেলুড় মঠের সন্সিকটে। 
শ্রীত্রীমা, শ্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্তানগণের পুণ্য- 
স্বৃতি বিজড়িত গঙ্জগাতীরবর্তী বাগানটি এই 
উদ্দেশে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা চলিতেছে । পরিকল্পিত 

বিবিধ 

জগুনমে ভারতীয় সঙ্গীতের লমাদ্র-__ 
এশীয় সঙ্গীত-চক্রের সভাপতি বিশ্ববিখ্যাত বেহাঁল। 

বাদক য়েহুদশ মেমুহিন লগ্নে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে 

ভারতীয় সেতারী রবিশঙ্করকে পরিচিত করাইতে 

গিয়া বলেনঃ “ভারতীয় সঙ্গীত নিয়তর ভাবাবেগ 

হঈতে উচ্চতর ধ্যানের স্তরে মানুষের মনকে মুক্তি 

দিতে চাঁয়। পাশ্চাত্তা সঙ্গীত হইতে ভারতীয় 

সঙ্গীত সম্পূর্ণ পৃথক । ভারতীয় সঙ্গীত সৃষ্টি করে 

শ্রোত! ও শিল্পীর প্রাণে আত্মসমর্পণের পরিবেশ) 

চার বৎসর পূর্বে ভারতীয় সঙ্গীতের সংস্পর্শে 
আসিবার পর হইতে উহ! তাহার জীবনের সহিত 

মিশিয়। গিয়াছে । তিনি বলেন £ ভারতীয় সঙ্গীত 

চায় ব্যক্তি-সাধনার ভিতর দরিয়া! ব্যক্তিকে মুক্তি 
দিতে; আর পাশ্চাত্য সঙ্গীত চার বছবিধ যন্ত্রের 

বিচিত্র সমাবেশ । ভারতীয় সঙ্গীত-সাধনা একটি 

সুরের এবং একটি শিল্পীর পবিত্রতা রক্ষায় সচেষ্ট, 
পাশ্চাত্তা সঙ্গীতের সমবেত এঁকতানে বুকে 

মিলাইবার প্রচেষ্টা । ভারতীয় সঙ্গীত এক অপূর্ব 
অভিজ্ঞতা । তাহার কোন ছাপানো শ্বরলিপি 
নাই। শিল্পী অবিরত তাহার নুর শতি করিতেছে ; 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৬ঠ সংখা 

সংস্কৃত মহাবিগ্ঞালয়ে নিয্ললিখিত বিভাঁগগুলি সম্গি- 
বেশিত থাকিবে £ (১) ন্নাতকোত্তর বিস্তাধিবৃন্দের 
জন্ত সংস্কৃত শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় উচ্চতম (এম্-এ) 
উপাধি প্রাপ্তির উপযুক্ত পরিষৎ। (২) ভারতে ও 
ভারতের বাহিরের দেশ সমূহে সংস্কৃতের গব্ষণাকেন্ত্র। 

(৩) প্রাচীন পাুলিপির সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও সংস্কৃত 
গ্রন্থাগার । (৪) ভারতীয় ও ইংরেজী ভাষায় 
সংস্কৃত গ্রন্থ সমুহের অনুবাদ, গ্রন্থ প্রকাশন এবং 

প্রকাশিত গ্রন্থ পুনমুর্রণ। (৫) সংস্কত-এীতিহামুলক 
ংগ্রহশ।লা ও শিল্প গ্রদর্শনাগার। (৬) প্ৰৃহত্তর 

ভারত-ভবন”-_যেখাঁনে থাকিবে ভারত এবং 
সিংহলঃ তিব্বত, মধ্যএশিয়া, ব্রহ্ম, মালয়, সুমাতা, 

যাভা, বলি, কথ্বোডিয়া, শ্যাম, চীন, জাপান গ্রভৃতি 
দেশের সভাতা ও সংস্কৃতির শিক্ষা ও গবেষণার 
বাবস্থা । 

সংবাদ 

হল আর 

সচেতন |; 

ও তাল সম্বন্ধে তাহার চিত্ত সবদ। 

(০, 1) 

অহৈতানন্দ-মহারাজের জম্মোসব-- 
গত ২২শে বৈশাখ ১৩৬৪ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ধৰ অছৈতা- 
ননজীর জনুস্থান দক্ষিণ জগন্দল গ্রামে রাম 
অদ্বৈতানন্দ সংঘের পরিচাপনায় তাহার জন্মোৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। এই ধর্মানুষ্ঠানে রাজপুর রাঁমক্কষ 
মিশন আশ্রমের স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী সভাপতির 
আসন অলংকৃত করেন। সন্ধ্যায় কালীকীতনের পর 
ছাঁয়াচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্শ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনী 
ও ৰাণী আলোচিত হয়। প্রাতে নগর-সংকীর্তন ও 
ভজনের পর মধ্যাহ্নে প্রায় তিনশতাধিক গ্রামবাসী 
প্রসাদ গ্রহণ করেন । 

প্রীরামকৃষ্ত-বিবেকানন্দ-জন্মোত্সব ১ 
হেড়1, মেদিনীপুর । গত ২৭-২৮শে এপ্রিল, 
কল্যাচক বিবেকানন্দ মিলন-সংঘের উদ্ভোগে-_ 
শোভাযাত্রা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, ধর্সপভা ও 
কথকতার মাধ্যমে বাধিক-উৎসব ন্থৃসম্পন্ন হইয়াছে । 

জমসংশোধন 2 

গত জোট-সংখ্যা পৃঃ ২৩৭ 2 পপ্রশস্তি' কবিতায় পঞ্চম 
পঞ্ত.কি পড়বেন, “মুছিত সংগীত যেখা সুরহার। 

মুক নিঃখ্ষতায়'। 
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অনাহুত আহ্বান 

লোকানুল্মদয়ন্ শ্রুতিং মুখরয়ন্ ক্ষৌণীরুহান্ হর্ষয়ন্ 
শৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মুগান্ বিবশয়ন্ গোবৃন্দমানন্দয়ন্। 
গোপান্ সম্্রময়ন্ মুনীন্ মুকুলয়ন্ সপ্তস্বরান্ জভ্তয়ন্ 

ওক্কারার্থমুদ্দীরয়ন্ বিজয়তে বংশীনিনাদঃ শিশোঃ ॥ 

( শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতস্তোত্রম্ ) 

দ্যুলোক ভূলোক অন্তরীক্ষলোকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া, ত্রিভূৰবনকে উন্মত্ত করিয়া 

থাক্ সাঁম যজুঃ বেদত্রয়কে প্রকাশিত করিয়া_মৌন শ্রতিকে মুখরিত করিয়া, তরুরা্জিকে পুলকিত 

পল্লবিত করিয়া, কঠিন শিলপাময় পর্বতকে বিগলিত করিয়া_ নির্বর-ধারায় প্রবাহিত করিয়া, জীবজন্কে 

মুগ্ধ বিবশ করিয়া, ধেলু-বৎস-বুষকুলকে আনন্দিত করিয়া, গোপ-গোপী-গণকে মিলনের পথে ত্বরান্বিত 

করিয়া, ধানমগ্ যোগী মুনিদিগের চিত্তকমল প্রশ্ফুটত করিয়া, সঙ্গীতের সত্তন্থরকে মুছিত করিয়া, 
স্থটি-স্থিতি-প্রলয়।আক প্রণবের অর্থ প্রকটিত করিয়া চিরশিশু শ্রীকুষ্ণের বংশীধবনি-_শ্রীভগবানের 

মোহন শব্ধশক্তি চিরদিন সকলের হায় মন জয় করিয়া শ্বমহিম।য় বিরাজমান । 

এই অনাহত আহ্বান-ধ্বনি অপ্রতিহতভাবে বাঞজিয়া চলিয়াছে ধুগ-যুগান্ত ধরিয়া দেশকালকে 

অতিক্রম করিয়!। এ' অরোধ্য আহ্বান-ধ্বনি স্থাবর-্জঙ্গমকে ডাঁকিতেছে-_গাছপালা পশুপাখী 

দেবত1 মানব সকলকে ডাঁকিতেছে--জড়ীভূত মোহনিদ্রা সুথভন্ত্রা ভাড়িবাঁর জন্ঠ ডাকিতেছে-_জ্ঞানময় 

প্রেমময় জাগ্রত জীবনের দিকে ভাকিতেছে। অজ্ঞাতসারে এই আহ্বানে সাড়া দিয়া সীমার সংকীর্ণতা 

হইতে মুক্তির আননাময় সঙ্গীতের শোতে জগৎসংসার স্বভাবতই ভাসিয় চলিয়াছে। 



কথা প্রসঙ্গে 

জীবন ও দর্শন 
জীবনের জন্ই দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম _সব কিছু। 

জীবনকে বাদ দিয়া কোন্টিরই কোঁন মূল্য নাই। 

জীবনের প্রয়োজনেই মানুষের সকল চেষ্টা, জীবনের 

প্রয়োজনেই বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে মানুষের 

মনেই জাগিয়াছে বিভিন্ন চিন্তা । যে সুঙ্ষ যুক্তি- 

পরম্পরা শান্ত মনের গভীরতা হইতে উঠিয়া অনুভূত 

জগৎ ও জীবনের একটি সামগ্তস্তপূর্ণ ব্যাধ্যা দিতে 

চাহ্য়াছে-_যাহার ফলে মানুষ “মমুষ্/-পদবাচ্য 

হুইয়াছে__তাঁহাকেই আমরা বলিয়াছি দর্শন” ; 
যে চিস্তাগুলি ইন্দরিয়গ্রাহ জগতের পরীক্ষা ও 

পর্ষবেক্ষণজনিত--এবং বহিঃপ্রকৃতির বৈচিত্রের 

মধ্যে একত্বের অনুসন্ধানী--তাহাকে আমর] বলিয়।ছি 

“বিজ্ঞান” ; আর যে অনুভূতি মানুষের মনের 
গোপন দুয়ার খুলিয়। দিয়া তাঁহার কাছে অতীন্রিয় 
সত্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে তাহাকেই আমরা বলিয়া 

থকি ধধর্ম । মনুষ্য-জীবনে ইহার কোনটিকেই 

আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, ইহার যে কোন 

একটিকে বাদ দিলেই মনুষ্যজীবন হইবে অসম্পূর্ণ । 
আজকাল প্রায়ই শোনা ষাঁয় একটি কথা-_ 

'বাস্তবতা”;$ সব কিছুকে “বাস্তব দৃষ্টিভজীতে 
দেখিতে হইবে, সকলকে “বাস্তববাদী” হইতে হইবে ! 

বিজ্ঞান বাস্তববাদী তাই ভাল; ধর্ম বাস্তববাদী 
নয়--মতএব মন্দ এবং পরিত্যাজ্য ; দর্শনকে যদি 

টিকিয়৷ থাকিতে হয়__তবে তাহাকেও বাস্তববাদী 

হইতে হইবে। আধুনিকদের মতে-_আঁদর্শবাদ, 

ভাববাদ প্রভৃতি অর্থহীন, মূল্যহীন । 
যাহারা এই সব কথা বলেন-_তীহাঁরা অবশ্য 

আলোচনা! করিবার জন্ত বলেন না-কারণ 

আলোচনা করিতে গেলেই “বাস্তববাঁদ” সম্থন্ধে 

তাহাদের যে একটি মনঃকল্পিত রূপ আছে তাহা 

বিশ্লেষণ করিতে হয়; তাহাতে তাহারা নারাজ, 

। হি রঙ 

কারণ বিশ্লেষণ করিতে গেলেই “বাস্তববা' 

“অবাস্তব” ভাববাঁদ বা মনন-মাঁজে পর্যবসিত হইয়া 

ষায়। অতএব তভীহারা তাহাদের সবতু-লালিত 

ভাঁবটি লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে চান । প্রকৃতপক্ষে 

বস্ত' কি, “বাস্তব” কাহাকে বলে, বাস্তববাদ" 

বলিতে কি বুঝাঁয়_ ইহাদের বিপরীতই বা কি? 

--এ সব কিছুর সম্বন্ধে স্ঠিক ধারণা না করিয়াই 
তাহারা শ্বকপোৌলকল্পিত একটি ভাবকেই পুজা 

করিয়া! আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। 

জ্ঞানের সাধনায় যেখানে কষ্ট আছে, পরিশ্রম 

আছে, সেখানে এই অজ্ঞান-ভাব- অন্ধক।রে ভ্রমে 

আ'লশ্তে নিশ্চিন্ত-ভাব নিশ্চয় স্থুখকর এবং অনেকেরই 

কাম্য ! অজ্ঞতাই যেখানে স্থখ-শান্তিদায়ক যেখানে 

জ্ঞানী হওয়া চেষ্টা মূর্খতা । তবে মান্রষ চিরদিন 

এইভাবে সন্তষ্ট থাকিতে পারে না; তাহার অন্তরে 

জাঁগে অসস্তোষ ; অজানাকে জানিবার, না-বোঝাঁকে 

বুঝিবার, নৃতনকে ধরিবার আগ্রহে সে অতিষ্ঠ হইয়া 
উঠে; হউক না তাহা ষত অবাস্তব! আজিকার 

অবাশ্তব আদর্শবাদী আগামীকাল বাস্তববাদ্িগণ- 

কতৃ'ক অভিনন্দিত হইবে ! বাস্তবতার দিগ বলয় 

ক্রমবধ মান ! 

আজ যাহার] বিজ্ঞানকে বাস্তববাদী বলিয়। 

সমর্থন জানা ইতেছে, গতকাল তাহারাই বেজ্ঞানিককে 

স্বপ্রবিলাসী বলিয়াছে ; এবং আজও এমন বৈজ্ঞানিক 

আছেন- যাহার! এ বা্ডববাদীদের ধারও ধারেন 

না, তাহাদের কারবার 'ভাব-জগতে ; বিশবজগৎ 

তাহাদের চক্ষে পাটীগশিতের পাউগু-শিলিং-পেন্দ 

নয়, বীজগণিতের সমীকরণ মাত্র (99090101) ), 

অতএব দর্শনকে বান্ডববাঁদী হইতেই হইবে-- 
নতুবা! দর্শনের কোন মুল্য থাকে না_-এ কথা 

আর যাঁহাই হউক দার্শনিক নয়; বৈজ্ঞানিককে 

অবৈজ্ঞানিক হইতে বলিয়া, ধামিককে অধামিকে 



শ্রাবণ, ১৩৬৪] 

পরিণত করিয়া বাস্তববাদী হইতে বলা নিতান্তই 

অবাস্তব প্রস্তাব! 

জীবন একটি অনস্বীকার্য অথণ্ড সত্য, অতএব 

জীবনকে অধ্বীকার করিয়া দর্শন, ধর্ম কেন, 

কোনও “বাদ'ই দীড়াইতে পারে না, ধাহারা বলেন, 

পারে,-সবিনয়ে তাহাদের বলিতে হয় তাহার! 

যে বিষয়ে কথা বলিতেছেন_-তাহার অর্থ তাহারা 

জানেন না। অথগ্ড জীবনকে তাহারা দেখেন 

খণ্দৃঠিতে । সুর্যের আলোক ত্রিকোণ-কাচ-সহায়ে 
বিচ্ছুরিত হইলে সাতটি রও অবশ্যই চোখকে আকৃষ্ট 
করে, বাস্তববাদী বলিবেন, চক্ষুর দৃষ্টিনীমার 
মধ্যেই আলোকতরক্ষ শেষ, এটুকুই আলো । কিন্তু 

সুক্ষ বিজ্ঞানে ধরা পড়ে অবলোহিত তরঙ্গ (1028- 

এবং অতিষ্বেগনী রশ্মি (105- 

ড1916118.8 ১ দৃশ্য ও অনৃষ্য উভয় তরঙ্গ লইয়াই 

সূর্যালোকের সমগ্র বর্ণালী (86৪০৫:0)) ; জীবন 

সম্থন্ধেও এইরূপ । 

কতটুকু আর জন্মমৃত্যুর সীমার মধ্যে, জাগ্রৎ- 
কালের পঞ্চেক্দিয়ের জালে ধরা পড়ে? বিরাট 

স্বপ্রজগৎ-_ প্রতিদিনের সুশ্ষ্ম অনুভূতি বহিরিন্দ্িয়ের 

বাহিরে বপিয়াই কি অবাস্তব? জাগ্রৎ-ম্বপ্রের 

অতীত আর একটি সত্বা-যেখানে সব কিছু 

শান্ত উপরত, যেখানে অজ্ঞানের মাঁঝেই আনন্দ- 

তত্ব .আভাষে সাক্ষি-ত্বরূপে অনুভূত, তাহাঁও 

কি জীবনের বহিভূতি? “আমি স্থথে ঘুমাইয়া- 
ছিলাম, কোন জ্ঞান ছিল না, কিন্তু খুব আনন্দবোধ 
ছিল”--ইহা কি জীবনেরই অনুভূতি নয় ? 

দর্শনকে জীবনধর্মী হইতে বলিয় যাহারা শুধু 
মাত্র ইন্দ্রিয়নির্ভর বাশ্ডববাদী হইতে বলে তাহার! 

“দর্শন” বা! 'জীবন' ছটি কথার একটিরও অর্থ সম্বন্ধে 

সম্যক অবহিত নয়! সত্য কথা বলিতে কি, কোন 

কিছু বুঝিতে গেলে শব্খের অর্থজ্ঞানই প্রথম 
প্রয়োজন! কিন্ত আধুনিক বাস্তববাঁদীদ্দের এত 

পরিশ্রম করিবার শক্তির অভাব, সময়েরও অভাব ! 

150৭ 783 ) 
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তাহার চাঁয় একটি সহজ স্থুলভ দার্শনিক মতবাদ-_. 

যাহ! তাহাদের ভাল লাগিবে, যাহা তাহাদের সুখ- 

সম্ভোগের পথে কোন বাধা স্থট্রি করিবে না! 

এইরূপ দর্শন ব1 ধর্মই তাহাদের নিকট বাস্তববাদী, 

জীবনধর্মী! ধর্ম বা দর্শন জীবনধর্মী বটে, এক 

ছিসাবে নিশ্চর বাস্তববাদী, বথার্থই বাস্তববাদী; 

তবে এত সুলভভাবে নয়। 

ত্যাগ, তপস্তা, তিতিক্ষা ?--এগুলি আত্ম" 

প্রবঞ্চনা, জীবনধর্মী নয় ! শঙ্করের মায়াবাঁদ ষথার্থ 

সত্য নির্ণয়ে আলোকপাত করে কি না, ইহা দেখি- 

বার ধর্ধ তাহাদের নাই ।-_“মায়াবাদ? জগৎকে 

মিথ্যা বলে? ভোগ করিতে মানা করে? অতএব 

প্র বাঁদ মিথ্যাবাদ !, একটু দেখিবার অবসর হইল 

না, বুঝিবার ইচ্ছা হইল না বেদান্ত-দর্শনে কাহাকে 

“মায়া বলা হইয়াছে, “জগৎ মিথ্যা” বাঁক্যটির অর্থ 

কি? কেন, কিভাবে মানব মনে এই চিস্তার ধারা 

উঠিল! আধুনিক মান্ষের ভোগচঞ্চল কর্মব্যন্ডতা 

তাহাকে সত্যান্গভূতি হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে, 
তাহার স্বরূপগত অধিকার শান্তি হইতে তাহাকে 
বঞ্চিত করিতেছে । স্থথ মনে করিয়া মানুষ হুংখকে 

জড়াইয়। ধরিতেছে। যেজিনিস যাহা নস তাহাকে 

তাই মনে করাই মায়া; “অ-তম্মিন তদ্বুদ্ধিঃ-- 

আচাঁধ শংকরের মতে ইহাই মায়ার সংজ্ঞা ! 

বর্তমানকালে ম্বামী বিবেকানন্দ মায়ার আর 

একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন £ “958 

13 ৪. 30906106760 0£ 9০৮-মায়া ঘটনাবলীর 

বিবরণ মাত্র। জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান, 

কিন্তু যথার্থ সত্য নয়। সত্যেরও দার্শনিক সংজ্ঞা £ 

“ক্রিকালাবাধিতত্বং সত্যম্ঠ ; অতীতে, বর্তমানে এবং 

ভবিষ্যতে যাহা ছিল, আছে এবং থাকিবে, 

কখনও কোন কাঁলেও বাঁহা বাধিত হয় না, 

যাহার সত্তা বাঁ অস্তিত্ব নাকচ হয় না-_তাঁহাই 
সত্য! এবং যাহা কিছু পূর্বে ছিল না, এখন আছে 

বলিয়া মনে হয়, পরে থাকিবে না--তাহা অবশ্ঠই 
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ঘটনা (0062020500১ 9০), কিন্তু সত্য 

(100) নয়। সমুদ্র ছিল, আছে ও থাকিবে; 

কিন্ত তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে, ভাসিতেছে, লয় 

পাইতেছে। তরঙ দৃপ্ত, ঘটনা? কিন্তু সত্য নয়; 
তরঙ্গ মায়া, মিথ্যা ; সমুদ্রই সত্য ! “হূর্ধ পূর্বদিকে 
উঠে, পশ্চিমে অন্ত যাঁয়”-_ ইহা দৃশ্তা, ঘটনা; কিন্ত 
সত্য নয় ; কারণ সুর্য উঠেও না, ডুবেও না? তাহার 

উদয়াস্ত গ্রতীক্পমান, মাঁয়া, মিথ্যা! মানবের মন 

জগৎকে একরূপে বুঝে এবং অপরের সহিত ব্যবহ!রে 

তাহাকে সেইরূপ বুঝায়, ইহাই ব্যবহারিক সত্য 

যথার্থ সত্য নাও হইতে পারে। রজ্জু-সর্প, মরু- 

মরীচিকা, আকাশের তল-নীলিমা প্রভৃতি ক দৃষ্টান্ত 
দ্বারা অদ্বৈত-বেদীস্তের শ্রেষ্ঠ আচার্ধগণ “প্রতীতি 

মিথ্যা, এবং অধিষ্ঠীনই সত্য” এই কথা মানুষের 

বুদ্ধিতে আরূঢ় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তীহারা 

যথেষ্টই জাঁনিতেন বিষয়টি অতি কঠিন, গুঢ় এবং 
গম্ভীর] পরিশেষে তাহার। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 

আত্মা জন্মায় না, মরেও না; জন্ম মৃত্যু ঘটনা ; 

কিন্ত মার! বা মিথ্যা! আত্মা অমৃত জীবনম্বরূপ, 

এক অথগ্ড সত্তা, অবাধিত অস্তিত্ব ধাহাঁর অপর নাম 

শত্ম্বরূপা (00181৮27921 72 0910091] 1501969100 

£039150০),- যাহার অনুভূতি হইলে হৃদয়ের সকল 

গ্রন্থি খুলিয়া যায়, সকল ভ্রম-সন্দেহ চিরতরে দূর 

হইয়া যায়-_গভগ্ভতে হদয় গ্রন্থিশ্ছিগ্ান্তে সর্বসংশয়।2” | 

সং বা সত্যকে জানাই জ্ঞানম্বরূপত্ব লাভ, এবং 
জ্ঞানলাভ হইলেই অজ্ঞান-অন্ধকারজনিত ভয়-ছুঃথ 

বিদুরিত হইয়া অন্য় আনন্দ ব1 শান্তিলাভ হয়, 
ইহাই মান্ব.জীবনের শেষ ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ! 

এই চরম অনুভূতির কথা বেদান্ত-দর্শনের গ্রন্থে 
গ্রন্থে আচার্ধঘের কঠে কণ্ঠে ধুগ যুগ ধরিয়া ধ্বনিত 
হইয়াছে, এবং হইতে থাকিবে । কিভাবে জ্ঞান- 

ত্বরূপ আত্মা অজ্ঞানে আবৃত হুন--কিভাবে 

আত্মায় জন্ম-মরণাদি কল্পন! অন্ভূত হয়, কিভাবে 

অথগু-সত্বা বক্ষে খণ্ড বিখণ্ড জগছবৈচিত্র্য গ্রতীস্ব- 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ব--৭ম সংখ্য! 

মান হয়, তাহা বুঝাইবার জন্যই মায়াবাদ উপ- 
স্থাপিত। মায়া বেদাস্ত-দর্শনের প্রতিপাগ্ত বিষয় 

নয়; মায়াবাদ ব্যাধ্যা মাত্র; প্রতিপাগ্ক বিষয় 

আত্মতত্ব! “এক কি করিয়া বু হইল'-__ইহা'রই 
ব্যাখ্যায় বেদাস্ত-দর্শন বলিয়াছে £ এক একই আছে 

বনু হয় নাই, মায়ায় বহু প্রতীয়মান ! ইহাই 

অঘটন-ঘটন-পটীয়লী মায়ার অনিরচনীয় শক্তি! 

তোমার মনের শক্তি থাকে, তুমি বহুর অন্তরালে 

এককে অনুভব কর, তরঙ্গ না দেখিয়া সমুদ্র দেখ, 

জীব জগৎ না দেখিয়া ব্রহ্ম অনুভব কর ! স্ুধের 

উদয়াস্ত অস্বীকার করিতে না পাঁরিলেও অনুভব 

কর--হ্র্ধ 'নোদেতি নাস্তমেতি' ৷ জীবের জন্ম মরণ 

ইন্দরিয়দ্ধারা প্রত্যক্ষ করিয়াও অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিছার! 
অনুভব কর- আত্মা “ন জায়তে অিয়তে বা কদাচিৎ 

_-তবেই তুমি শোক দুঃখ অতিক্রম করিয়া মৃত্যুময় 

ংসারেই অমৃত জীবনের আব্বা? পাইবে ! 

প্রতীয়মানের অন্তরালে থার্থ সত্যকে ধরিবার 

চেষ্টা, ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া বুঝিবার চেষ্টা মানুষের 

সর্ব দেশে সর্ব কালেই আছে, তবে ইহা অতি অল্ 

সংখ্যক উন্নত মনের পক্ষেই ধারণা করা সম্ভব । 

সংখ্যাধিক্য দ্বারা সত্য নির্ণীত হয় না। বিভিন্ন 

দেশে কালে মানুষ অনুভব করিয়াছে_-এই জগতে 

একটা আলোছায়ার খেলা এবং মায়ার লীলা 

চলিয়াছে। কখনও কবির কে ধ্বনিত হইয়াছে 

11110582601 1021 0565 56510 (যাহা 

প্রতিভাত হয় তাহাই সত্য নয়); কখন দাঁশনিক 
দৃষ্টিতে সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছে-_'[২৪৪110 1১৩- 
10100 9100681917০5+--পরিবনশীল নান! বর্ণময় 

চলচ্চিত্র-প্রবাহের পিছনে স্থির শুভ্র পটভূমিকার 

মতো । বর্তমানে বিজ্ঞানও জগৎ্-রহন্তের ব্যাখ্যায় 

অগ্রসর হইয়া যেখানে আসিয়া উপস্থিত তাহা কি 

দর্শনের এই দৃষ্টি হইতে খুব বেশী দুরে? ব্যবহারিক 
বিজ্ঞানের কথা বলিতেছি না, তাত্বিক বিজ্ঞান আজ 

দর্শনের পর্যায়ে আসিয়া পড়িয়ছে 7; ভালটনের 
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অবিভাজ্য দুর্তেস্ত আটমের আজ কি ম্বরূপ 

উদ্ধাটিত__-তাহা অনুধাবন করিলেই বুঝা যাঁয় 
£(111703 2:6 106 ৮5102009০০১ দেখিয়া 

যাহা মনে হইতেছে তাহাই পদার্থের স্বরূপ নয়। 

কঠিন তরল গ্যাসীয় পদার্ধের অণু-সব আজ 
মহাশূন্যে ঘূর্ণমান অনির্দেগ্ত তড়িৎ-কপা, যাহা 

সাধারণ ইন্জিয়ানুভূতির বাহিরে ! ফগমাত্র অনুভূত, 

“সংঘাতই প্রত্যক্ষ! কেন কিভাবে? জানিনা, 

বুঝিনা, কিন্ত ইহাই ঘটনা! বিংশ শতাব্দীর 
বিজ্ঞ।নে অনিশ্চয়তাবাদ এক নৃতন ভাব ; বুঝা যায় 

১1010221206 800 1২65911ের ভাবধারা বা 

মায়াবাদের অনুরূপ ব্যাখ্যাশৈলীর প্রয়োজনীয়তা 

আজ বৈজ্ঞানিকের মনেও অনুভূত হইতেছে। 

সত্যকে জানিবার জন্ত যদি এই পরিচিত জগৎ 
সম্বন্ধে ইন্টিয়জ ধারণা পরিত্যাগ করিতে হয়, 

জ্ঞানের সাধনায় বৈচিত্রের পিছনে এঁক্যকে ধরিবার 

জগত পূর্বের হত কিছু প্রিয় মতবাদ যদি বিসর্জন দিতে 

হয়, সত্যান্থসন্ধিৎস্থ বৈজ্ঞানিকের ঘুক্তিপরায়ণ মন-- 

তাহাতে পিছপাও নয়। জীবনকে বুঝিবার জন্ 

দ্রাশনিক জীবন দিতে প্রস্তত। বাস্তববাদীর 

টীৎকাঁর বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে পৌছায় ন। ; 
তথাকথিত জীবনবাদীর সমালোচন।য় দার্শনিক 

চিরবধির ! 

এক দিকে সাধারণ মানুষ আৰ স্কুল বাস্তববাদী, 

আবার আর একদিকে মানব-মনীষা হক্সতম চিন্তার 

ও যুক্তির পথে অগ্রসর ! প্রত্যেকটি ধর্ম ও দর্শন 

কেন উদ্ভূত হইয়াছিল, কি তাহারা বলিতে চায়, 
নিরপেক্ষ মন লইয়া তুলনামুলক বিচার করিলে তবেই 

আমরা মানবের চিন্তাধারার একটি সমগ্র রূপ ধরিতে 

পারিব; বিভিন্ন দেশের বিভিপ্ন কালের মানুষকে 

আজ্মীয় বলিয়! অগ্ুভব করিতে পাঁরিব । 
হঁ ঙ দী 

নগরে অনুষ্ঠিত দার্শনিক কংগ্রেসে বিশ্ববৌদ্ধ 
সংঘের সভাপতি ডক্টর মালালসেকেরার সভাপতির 

কথাপ্রসঙ্গে ৩৪১ 

অভিভাষণের আলোচনা প্রসঙ্গে কিন্দুস্থান ্টাপ্ডার্ড 
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"পর্থিব অস্তিত্বকে এখন আর কেহ “মায়া 

বলিয়া বিশ্বাস করে না'""'খুশিমত বর্তমানকালে 

বেদীস্তকে উল্টাইয়া ফেল! হইয়াছে !” প্রশ্ন ওঠে 

ইহা কি সত্যানুসন্ধিৎসুর শান্ত দৃষ্টি? না কর্মচঞ্চল 
বাস্তববাদীর সিদ্ধান্ত? এই প্রসঙ্গে এঁ পত্রিকাতেই 

শ্রীবালগোবিন্দ পরমপন্থী কতৃক উদ্ধত সমারসেট 

ম'মের “মায়া” সম্বন্ধে অপূর্ব ব্যঞজন! দূরাঁগত প্রত্যু- 
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99201581 )৮9091)77)--ভারতবাসীরা জগৎকে 
ত্রাস্তি-ছাঁয়া বলিয়া মনে করে, ইহা বলা ভুল; 
তাহারা তা করে না, তাহার! এইটুকু দাবি করে-_ 
নিরপেক্ষ ব্রহ্ম ষে অর্থে সত্য, জগৎ সে অর্থে সত্য 
নয়। অসীম কি করিয়া সীমা স্থ্ি করিল তাহ! 
বুঝাইবাঁর জন্তই মায়া গভীর চিন্তাগ্রস্থত ব্যাখ্যা । 

হি সা 

জীবন ও জগৎকে বুঝিবাঁর ও বুঝাইবার জন্তই 
দর্শন; প্রকৃত সত্য বস্তর সন্ধানই জ্ঞানের সাধনা-_ 
দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম মকলই তাহার অন্তর্গত ! 
এই সন্ধানের সাধনায় মিলিয়াছে এক অখগ্ড 
অবাঁধিত অনস্ত সম্তা-__যাহা সকল থণ্ড খণ্ড পরি- 
বনের এক অপরিবর্তনীয় অধিষ্ঠানরূপে চিন্নবিরাজ- 
মান। তাহাই আত্মা, তাহাই ব্রঙ্গ ; তাহাই বস্ত-- 
আর সব প্রতীতিমাত্র, অতএব অৰস্্ব। 



৩৪২ 

আবাসিক বিভ্যাক্স ভন 

এ বৎসর বেলুড় রামকষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের 

পরীক্ষার ফল জনসাধারণের দৃষ্টি অন্তান্ত বৎসরের 
তুপনায় অধিকতরভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। 

সংবাদপত্রে প্রশংসামূলক সমালোচনার পর বিধান 

সম্ভাতেও বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে । অশ্্য 

সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল-__বহু ছাত্রের পরীক্ষায় 

অককৃতকাধতার কারণ । 

সাধারণ গতানুগতিক শিক্ষা দ্বারা জীবন ও 

চরিত্র গঠিত হয় না, তাহা আজ সকলেই 

বুঝিতেছেন। ধর্মভিত্তিক শান্ত-পরিবেশে আদর্শ- 

নিষ্ঠ [শক্ষকের সাস্জিধ্যে ছাত্রদের মনে যে একা গ্রতা 

জন্মে ও প্রেরণা জাগে তাহাতেই তাহার্দের জীবন 

ও চরিত্র গড়িয়া উঠে। ছাত্রদের অন্তনিহিত সুপ্ত 

শক্তিকে জাগাইতে ত্যাগী ও সেবা-ভাবাপন্ন 

শিক্ষকের সাহাষা গ্রয়োজন। জাগ্রত মন অভিকুচি 

অনুযায়ী জীবনের পথ বাছিয়া লইয়া অগ্রসর 

হইবে-_এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

আবাসিক বিগ্তায়তনের আশ্রমিক পরিবেশের 

মধ্যে দিনের পর দিন নিয়মিত কর্মম্চীর মাধ্যমে 

বালকর্দের মনে একটি উন্নততর জীবনের ছবি 

অঙ্কিত হইয়। যায়, এবং তাহাদের সকল কর্মে একটি 

শান্ত ছন্দ সঞ্চারিত হয়। ত্যাগ ও সেবাপরায়ণ 

আশ্রমিকদের বয়োজোর্ট সঙ্গী (০1961% ০০20058- 

21009) মনে করিয়। শ্রদ্ধা পূর্ণচিতে তাহাদের 

সহিত মেলামেশ। করিলে ছাত্রের অবশ্যই লাভবান্ 

হইয়া থাকে--তাহাপ্দের সাধারণ সহায়তায়, এবং 

ব্যক্তিগত সাহচর্ধে ও অভিজ্ঞতায় । 

যাহাদ্দের মনের গঠন হুহয়! গিয়াছেঃ তাহাদের 

পক্ষে এরূপ পরিবেশ বিশেষ উপকারে আসে না; 

এখানে তাহারা নিজেদের 'বন্দী' বলিয়! অন্ুভব 

করে। এরপ প্রতিষ্ঠানে জীবনযাপনের জঙ্ত শ্রদ্ধার 
ভাব একান্ত প্রয়োঞজন ; কোন শ্রদ্ধাহীন ছাত্রের 

উপস্থিতি তাহার নিজের, অন্তান্ঠ ছাত্রের ও 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 

প্রতিষ্ঠানের--সকলেরই ক্ষতি করে । অভিভাবকদের 

অনেকে মনে করেন আবাপিক বিগ্যায়তন সংশোধনী 

শিক্ষালয় ; কিন্তু তা নয়। সেখানকার কর্মপন্ধতি 

পৃথক। আবাসিক বিদ্যালয়ে যে কোন ছাত্রকে 

ভরতি করা চলে নাঁ। ছাত্রের পূর্ব পরীক্ষার ফলই 
একমান্র বা প্রধান বিচার্ধ নয়, তাহার কুচি 

মনোভাব স্বাস্থ্য এবং সাংসারিক পরিবেশও বিবেচ্য । 

আবাপিক বিগ্ভায়তনের সহিত তুলনীয় সযত্ব- 

বর্ধিত উদ্তান। বর্দি ভাল ফুল ফুটাইতে হয় 
তবে নির্বাচিত চারা রোপণ করিতে হইবে, 

বাহিরের অত্যাচার হইতে গাছগুগিতে বাচাইবার 

জন্ত বেড়া দিতে হইবে, সবোপরি প্রয়োজন উদ্ভানের 

তত্বাবধায়কের সত্ব ও সদা-সতর্ক দৃষ্টি । 

কাহারও কাহারও মতে আবাসিক বিগ্ায়তনের 

ছাত্রদের প্রকৃতিগত একটি অভাব আছে, এ সম্বন্ধে 
অভিভাবক এবং পরিচালকগণ সমাক অবহিত 

হইলে তাহারা অবস্থান্ুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন । 

অবাধ চলাফেরা ও মেলামেশার দরুন সাধারণ 

ছাত্রদের ষে পরিমাণ মানসিক প্রতিষেধ-শক্তি 

( 06251 1070015 ) এবং অবস্থা বুঝিয়া কাজ 

করিবার বুদ্ধি ও ক্ষমতা থাকে--কদ্ধ আবেষ্টনীর 

মধ্যে আবাপিক ছাত্রদের ভিতর এ নকল গুণ দেই 

পরিমাণে বিকশিত হইবার স্মযোগ পায় না। ইহা 

আংশিক সত্যমাত্র, উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে 
আবাসিক ছাত্রদ্দের বিপথগামী অথব! জাবনে অসহায় 
অবস্থায় বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা বেশী হইলেও-_ 
একথা অবশ্য হ্বীকার্ধ, প্রথমাবস্থায় চারা গাছ যদি 
বেড়া দেওয়া থাকে--পরে কাণ্ড শক্ত হইয়া গেলে 

তাহাতে হাতীও বীধা চলে, কালবৈশাখীর ঝড় 
ঝাপটাও সেই গাছ মাথা পাতিয়া সহ করে। 

আবাসিক বিদ্তায়তনের শিক্ষকদের বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে--ছাত্রেরা যেন জীবন-সংগ্রামের 
উপযোগী হইয়া গড়িয়া উঠে। ছাত্র ও শিক্ষক--- 
উভয়কেই দর্বদা মনে রাখিতে হইবে--আজ বাহার 
ছাত্র--কাপ তাহারা ঘাতপ্রতিধাতময় রাষ্ট্রে 
নাগরিক- সুখহুঃখময় সমাজের কর্মী। 



বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম? 
স্বামী বিবেকানন্দ 

বেদান্তই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম ; তবে ইহা কখনও লোকপ্রিয় হইয়াছে এমন কথা বলা যাঁয় 

না। অতএব “বেদান্ত কি ভবিষ্যতের ধর্ম হইতে চলিয়াছে ?”_-এ প্রশ্খের উত্তর দেওয়! কঠিন । 

প্রথমেই বলি বেদান্ত কি নয়; পরে বলিব, বেদান্ত কি। নৈব্যক্তিক ভাবের উপর জোর 

দিলেও বেদান্ত কোন কিছুর বিরোধী নয়__যপ্দিও বেদান্ত কাহারও সহিত কোনও,আপোঁষ করে না, 

বা নিজস্ব মৌলিক সত্য ত্যাগ করে না। 
প্রত্যেক ধর্মই কতকগুলি জিনিস একান্ত প্রয়োজনীয় । প্রথম একখানি গ্রন্থ | 

অদ্ভুত তাহার শক্তি! গ্রন্থথানি যাহাই হউক না কেন, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের সংহতি। 

গ্রন্থ নাই-এমন কোন ধর্ম আজ বীচিয়! নাই। ঘযুক্তিবাদের বড় বড় কথা সত্বেও মানুষ গ্রন্থ 

আকড়াইয়া রহিয়াছে । 

ধর্মের দ্বিতীয় প্রয়োজন একটি ব্যক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা । সেই ব্যক্তি হয় জগতের 

ঈশ্বররূপে বাঁ মহান্ আচাধরূপে উপাসিত হইয়া থাকেন। মানুষ একজন মানুষকে পৃ্দা করিবেই । 

তাহার চাই_-একজন অবতার, প্রেরিত পুরুষ বা মহান্ নেত।। লকল ধর্মেই ইহা লক্ষণীয়। 
ধর্মের তৃতীয় প্রযোজন_-নিজেকে শক্ত ও নিরাঁপদ করিবার জন্ত এমন এক বিশ্বাস ষে সেই 

ধর্মই একমাত্র সত্য, নতুবা ইহা জনসমাঁজে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে ন।। 

উদারতা শুক বলিয়া মরিয়া যাঁয়$ ইহা মানুষের মনে ধর্মোন্মত্ততা জাগাইতে পারে না; 

সকলের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াইতে পারে না। তাই উদার ধর্মের বারংব।র পতন ঘটিয়াছে ; মাত্র 

কয়েক জনের উপরই ইহার প্রভাব । কারণ নির্ণয় করা খুব কঠিন নয়। উদারতা আমাদের নিঃম্বার্থ 

হইতে বলে, আমর। তাহা চাই না-_কারণ তাহাতে সাক্ষাত্ভীবে কোন লাঁভ নাই; স্বার্থবারাই 

আমাদের বেশী লাঁভ। বতক্ষণ আমাদের কিছু নাই, ততক্ষণই আমর] উদার । অর্থ ও শক্তি সঞ্চিত 

হইলেই আমর! রক্ষণশীল। দরিদ্রই গণতাস্ত্রিক, সেই আবার ধনী হইলে অভিজাত হয়। ধর্ম-জগতেও 

মনুষ্য-স্থভাব একই ভাবে কাজ করে। 

প্রচলিত প্রসারশীল সকল ধর্মই দারুণভাবে অন্ধমতবা্দে উন্মস্ত। যে সম্প্রদর অপর সকল 

সম্প্রদায়কে যত ত্বণা করিতে পারিবে তাহার সাফল্য তত বেশী, ততই অধিকতর লোক তাহার 

কুক্ষিগত হইবে । পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে ভ্রমণ করিয়া, বহু্জাতির মানুষের সঙ্গে বাঁস করিয়া, 

প্রচপিত অবস্থা দেখিয়া! আমার সিদ্ধান্ত-_বিশ্বর্জনীন ভ্রাতৃভাবের অনেক কথ সত্বেও বর্তমান অবস্থাই 

চলিতে থাঁকিবে। ্ 

বেদান্ত এই সকল শিক্ষার একটিতেও বিশ্বাস করে না! । প্রথমতঃ ইহা কোনও পুস্তকে বিশ্বাস 

করে না। প্রব্ঠকের পক্ষে ইহা খুবই কঠিন । অন্তান্ পুস্তকের উপর একখানি পুস্তকের প্রামাণা 

বা কতৃত্ধ বেদাস্ত মানে না। বেদাস্ত জোরের সহিত অস্বীকার করে যে একখানি পুস্তকেই 
ঈশ্বর, আত্মা ও পরমতত্ব সম্বন্ধে সকল সত্য আবদ্ধ থাকিবে। উপনিধদ্ই বারংবার বলিতেছে, শুধু 
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পড়িয়া শুনিয়া কেহ আত্মজ্ঞীন লাভ করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ একজন বিশেষ ব্যক্তিকে 

( শ্রেষ্ঠ ) ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করা বেদান্ততমতে আরও কঠিন। বেদান্ত বলিতে উপনিষদূই বুঝায়; 
একমাত্র উপনিষদ্ই কোন ব্যক্তি বিশেষে আসক্ত নয়। 

আরও কঠিন বাপার ঈশ্বরকে লইয়া । বেদীন্তের ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক এক জগতে দিংহাসনে 
সমানীন সম্রাট, নয়! অনেকে আছে, তাহাদের এরন্বপ একজন ঈশ্বর চাঁই, যাঁহাকে তাহারা ভয় 
করিবে, যাহাকে তাহারা সন্তষ্ট করিবে। তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্ত তাহাদের একজন 
রাঁজা চাই, ত্বর্গেও তাহাদের সকলের উপর শাসন করিবার জঙ্ত রাঁজা চাই। গণতান্ত্রিক দেশে 

রাজা প্রত্যেক প্রজার অন্তরে 1: বেদান্ত-ধর্মেও তাই ঈশ্বর প্রত্যেকের ভিতরে। বেদান্ত বলে 

জীব ব্রহ্মই । এই জন্য বেদাস্ত খুব কঠিন। বেদীস্ত ঈশ্বর-সন্বন্ধে পুরাতন ধাঁরণা আদৌ শিক্ষা দেয় না। 
মেঘের ওপারে অবস্থিত শ্বেচ্ছাচারী, শৃন্ত হইতে খুশিমত স্থ্টি-কারী, মানুষের ছুঃখ-যন্ত্রণীদদায়ক এক 
ঈশ্বরের পরিবর্তে বেদান্ত শিক্ষা দেয়_ঈশ্বর প্রত্যেকের অন্তরে অন্তর্যামী, ঈশ্বর সর্বরূপে__সর্বভূতে | 

্ব্গন্থ ঈশ্বরের ধারণা কি রকম? নিছক জড়বাঁদ। বেদান্তের ধারণ1- ঈশ্বরের অনন্ত ভাব 

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রূপায়িত।******মেঘের উপরে ঈশ্বর বসিয়া আছেন ! কি অধর্মের কথা ! 

ইহাই জড়বাদ, জঘন্ত জড়বাদ !.শিশুরা যখন এই প্রকার ভাবে, তখন ইহা ঠিক হইতে পারে $ কিন্তু 

বয়স্ক ব্যক্তিরা যখন এই প্রকার শিক্ষা দেয়, তখন ইহা দারুণ বিরক্তিকর । এই ধারণা জড় হইতে, 

দেহভাব হইতে, ইন্দ্রিফভাব হইতে উদ্ভুত। ইহা কি ধর্ম? ইহা আফ্রিকার 'মান্থো ফান্বো” ধর্ম হইতে 
উন্নত নয়! জীশ্বর আত্মা; তিনি সন্যন্বরূপে উপাস্ত। আত্মা কি শুধু স্বর্গেই থাকে? আত্মা কি? 
আমরাই আত্ম], আমন ইহা অনুভব করি না কেন? দেহবোধ হইতেই বিভেদ-ভাব; দেহভাব 
ভুলিলেই সর্বক্র আত্মভাঁব অনুস্ভূত হয়। 

৪ ১ মী ০. গর 

হাজার হাজার বৎসর ধনিয়! সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে শেখানো হইয়াছে জগত্প্রভু, 
অবতার, পরিভ্রাতা ও প্রেরিত পুরুষগণকে পৃজ। করিতে হইবে ; শেখানো হইয়াছে তাহারা নিজেরা 
অপহায় হতভাগা জীব, মুক্তির জন্ত কোন বাক্তি বা ব্যক্তিগোঠীর দয়ার উপর নির্ভর করিতে হুইবে। 
এইরূপ বিশ্বাসে নিশ্চয় অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে পাঁরে। তথাপি সর্বোত্কুষ্ট অবস্থায় এই 
প্রকার বিশ্বান ধর্মের শিশুশিক্ষামাত্র ( 10068700500 15118107.), এইগুলি মানুষকে অতি 
অল্পই সাহাধ্য করিয়াছে বা কিছুই করে নাই। মানুষ এখনও অধঃপাঁতের গহ্বরে মোহাবিষ্ট হইয়াই 
পড়িয়। রহিয়ছে। অবস্ত কয়েকজন শক্তিশালী মানুষ এই মায়ার ভ্রম অতিক্রম করিয়া উঠিতে 
পারেন ! | 

সময় আসিতেছে-_যখন মহাঁন্ মানবগণ জাগিয়া উঠিবেন; এবং ধর্মের এই শিশুশিক্ষার 
পদ্ধতি ফেলিয়া! দিয়া তীহারা আত্ম! দ্বারা আত্মার উপাসনাবূপ দত্যধর্মকে জীবন্ত ও শক্তিশালী 
করিয়া তুলিবেন। 



'আনন্দ-ধাম'* 

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 

( সহাধাক্ষ, শ্রারামকৃষ্জ মঠ 'ও মিশন) 

ভন্তু সাধকের গানে আছে-- 

এ যে দ্রেখা যাঁয় আনন্দধাঁম, 

অপূর্ব শোভন ভব-জলধির পারে জ্যোতিময়। 

শোকতাপিত জন সবে চল, সকল দুঃখ হবে মোচন ; 

শাস্তি পাইবে হৃদয় মাঁঝে, প্রেম জাগিবে অন্তরে | 
ংসারে জর্জরিত শোক-তাপিত মানাষের জছ্গে 

এই 'আহ্বান,_ওরে শোকক্রি্ট জীব, সংসারের 
মিথা! আসক্তির বন্ধন এড়িয়ে ছুটে আয়, সংসারে 

সেআনন্দ নেই ; সংসারের ওপারে আছে আনন্দ- 

ধাম, সেখানে আছে অনাবিল আনন্দ, শাশ্বত 

শান্তি। সংসারী জীব জড়িয়ে আছে নানা দঃণ এ 

আসক্তির বন্ধনে, আসল আনন্দের এতটুকু ছিটে- 

ফ্রোটা পেয়েই জীব ভুলে মাছে, তুলে গেছে 

আত্মন্বরূপ। যার সংপাঁরের নাঁধন যত ছি'ড়েছে, 

সেই তত এগিয়ে ব!চ্ছে আনন্েের দিকে । 

এই আনন্দ লাভ হয় কিসে? কেমন করে? 

সাধন! করতে হবে ধমক করতে হবে আম্বীদন। 

শাস্পাঠ, বেদপাঠ, পাগডিতা-অম্বভূতি বিনা সবই 
বৃথা ১ অনুভূতি চাই, নইলে কিছুই হবে না । 

“অনুভূতিং বিন। মুঢ়া যথা ব্রহ্মণি মোদতে। 

প্রতিবিদ্বিত-শাখা গ্র-ফলাস্বা্দন-মোদবং ॥” 

মুড লোকেরা ধর্মকে কি ভাবে আম্বাদন করে? 

বৃক্ষে ধরে আছে ফল, তার ছায়া জলে পড়ে, তীর 

থেকে তাই দেখে যেমন ফলকে অনুভব করা, 

আস্বাদন করা; মু লোকেরাও তেমনি তীরেই 

বসে আছে, জলে ছাঁয়৷ দেখেই যেন ধর্মকে অনুভব 

করছে, অন্তরে সত্যের প্রকাশ হয় নি, অনুভূতি 

হয় নি। শাস্তেও বলেছে-বেদীধায়ন প্রভৃতি 

/* করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ যিশন আশ্রমে--১৯,.৪.৫৭ তারিখে 

সংকলিত | 
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দ্বারাই ব্রহ্মকে জান। যাঁয় না, মমুভূতি করতে হয়। 

তার জন্তে প্ররোজন ভেতরে প্রবেশ ১ ঠাকুর তাই 

বলেছেন “ডুব দাও”, আর বলতেন, “এগিয়ে পড় । 

ডুব কোথায় দিতে হবে ? ভেতরে । এগিয়ে কোথায় 

যেতে হবে? ভেতরে । শুধু বেদপাঠ আর পাণ্ডিত্য 

যেন রস-জাল-দেওয়। কাঠের হাতার মতো--রসে 

ডুবে মাছে কিন্তু নিজে নিজে কিছু আন্বাদন 

করতে পারছে না। 

“অধীতা চতুরো বেদান্ ধমশান্মাপাশেষতঃ | 

বক্গতত্বং ন জান।তি দবী পাকরসং বথা ॥" 

ঠাকুরের জীবনের দিকে দেখতে হয় । লেখাপড়া 

তো বিশেষ কিছুই জানতেন না, চাঁলকলা-বীধা বিচ্ছে 
শিথলেন না, সকলে বলত পাগল বামুন। কিন্তু 

উ(র কাছে কাঝা মামতেন 1? কত বৈজ্ঞানিক, কত 

বড় পণ্ডিত, কত আচাষ এসে তার কাছে বসে 

কিসের জন্তে? শাস্সে যা পড়েছেন, য৷ 

»লছেনে তা 

থাকতেন । 

একদিন প্রত্যক্ষ করবংর জন্ে। 

ঠাকুরের অনুভূতির ফল শোনবার জন্তে। ঠাকুর 

সেই আনন্দধামে পৌছেছিলেন, তাই সেখান থেকে 

নিয়ে এসেছেন যে আনন্দ ও শান্তি_-তাই ছু'হাতে 

বিলিয়ে দিয়েছেন সকলকে । 

ঠাকুর সাধনার সব স্তর অতিক্রম করে- 

ছিলেন__ভাবসমাধি, নিবিকল্প সমাধি পংস্ত; 

তার সেই সব অনুভূতির জ্ঞান দিয়ে গেলেন 

স্বামীজীকে | 
উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা এসে 

আমাদের ধর্মের মূলে ষে কঠোর আঘাত দিয়েছিল, 

তাতে সমন্ড দেশে ও সমাজে এনেছিল আবিশ্বাস ও 

পুজাপাদ সহারাজ-প্রদত্ত ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে শ্রীমতী হুধা সেন-কতৃ ক 
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ংশয় ধর্মের প্রতি । নরেন্দ্র কত সাধক, কত 

আচাঁধকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু কেউ তাঁকে 

বলতে পারলেন না যে তিনি ঈশ্বর দর্শন 

করেছেন। 

কিন্ত ঠাকুর তাঁকে কি বললেন ? “তোকে যেমন 

দেখছি, তোর সঙ্গে যেমন কথা বলছি, তেমনি 

করেই তো তাঁকে পেয়েছি আমি । তোঁকেও 

দেখাতে পারি, তুই যদি দেখতে চাঁস।? 

ঠাকুর স্প্শ ক'রে নরেন্দ্রকে নিয়ে গেলেন 

সংসারের বাইরে, মন্ উধ্ব হতে ভ'ধ্ব উঠতে 

লাগল, উচ্চতম ভূমিতে গিয়ে লীন হবার উপক্রম 

নরেন্দ্র প্রস্তত ছিলেন শা, টীৎকার ক'রে উঠলেন- 

ওগো) এ তুমি আমার কি করলে? আমার যেম৷ 

বাবা আছেন। আবার স্পশ করেই ঠাকুর তার 

মন নীচে নামিয়ে আনলেন । অবতার-পুরুষের! 

স্পর্শমাত্রেই ঈশ্বরান্ুভৃতি করিয়ে দিতে পারেন; 
কিন্তু প্রস্তুত হ'তে হবে সাধককে, নিজে জন্ুভূতি 

লাভ করতে হবে। ম্ব।মীজীকেও তাই প্রতীক্ষা 

করতে হ'ল। তিনি ত্রাহ্মমমাজের নীতি-অন্ঘ!রা 

ছিলেন মুর্তিপুজার বিরোধী; কিন্তু ঘটনাচক্রে 
ঠীকুর মুর্তিপূজাতে তার বিশ্বাস এনে দিলেন । 

জীবনে শুভ মুহূর্তের উদয় হ'ল, সহায় হ'প 

দেব ও পুরুবকার। পিতার মৃত্যুর পরে সংপারের 

যন্ত্রণায় ক্রিষ্ট অবিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর পাঠিয়ে 

দিলেন ভবতারিণীর মন্দিরে--“ঘা চাইবি তাই পাবি 

মায়ের কাছে, যা, তুই নিজে চেয়ে নিয়ে আয়), 

নরেন্দ্র মায়ের কাছে গেলেন। কী দেখলেন? 

ভবতারিণীর পাথরের মুর্তি নয়, স্বয়ং ম। প্রতাক্ষ 

হলেন মুতির মধ্যে । ইন্দ্রের এশ্বধ তুচ্ছ হয়ে গেল, 
নরেন্দ্রনাথ মায়ের কাছে চাইলেন-_বিবেক বৈরাগ্য । 

বার বার তিনবার--সংসার-সৃখ-শ্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনায় 

ব্যর্থ হলেন নরেন্ত্রনাথ, ফিরে এলেন বেরাগ্য- 

বিবেকবান্ বিবেকানন্দ । প্রসন্সহাস্তে ঠাকুরের মুখ 

মধুর হয়ে উঠল। আপনার উপার্জিত সাধনার 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_ ৭ম সংখ্যা 

ধন্পম্পদ্ সমর্পণ করলেন শিষ্কে। গুরু তো 

প্রত্যক্ষ ভগবান । শিষ্য যখন শরণাঁগত হয় তখন 

গুরু সব দিয়ে দেন শিষাকে । অজুনি এত বড় 

বীর, কত তাঁর অহঙ্কার-হ্বয়ং ভগবান তাঁর সারথি। 

কিন্তু কুরুক্ষেত্রে কোথায় গেল সে অহঙ্কার ! যখন 

শিষ্য হয়ে গুরু বলে কৃষ্ণের শরণ নিলেন তখনই 

অজুনকে আশ্রর দিলেন ভগবান, জ্ঞানচক্ষু খুলে 
দিলেন, দেখালেন বিশ্বরূপ। 

স্বামীজীও মানতেন ন। গুরুবাদ, মানতেন না 
অবঙারবাদ । ছয় বৎসর ঠাকুরের কাছে কাছে 

রইলেন, কত কিছু গতাক্দ করলেন, তণুও মনে 

সংশয়। কে ইনি? মহাপুরুষ, সিদ্ধ পুরুষ, না 

অবতার? এ বিষয়ে কোগায় তাঁর নিজন্ব উক্তি? 

ঠাকুরের মহাঁলমাধি লাভের আর মোটে তিন চার 

দিন বাকী, ঠাকুর ডাকলেন নরেন্দ্রকে--এত 

দেখলি তবু অবিশ্বাস? যেই রাম, যেই কুষ্ণ-_সেই 

এবার রামকৃষ্চ। কিন্ত তোর বেদান্তের দিক 

দিয়ে নয়।” “ছস্মবেশে এসেছেন রাজা, জানাজানি 

হলেই চলে যাবেন”-এ কথাও বলেছিলেন আর 

একদিন ঠকুর। 

সাহিতািক বহ্থিনচক্্রকে ঠাকুর বলেছিলেন তার 

কাঞ্চন-তাগের সাধনার কথা £ 'টাঁকা মাটি, মাটি 

টাকা”_-বখন অনুভূত হ'ল তখন ট|কা জলে ফেলে 

দিলুম। বঙ্কিম বলে উঠলেন- সে কি মশ।য়, টাকা 

ফেলে দিলেন? চারটে পয়লা থাকঙ্পে যে গরীবের 

উপকার হয়। 

ঠাকুর চুপ ক'রে রইলেন একটু; পরে 
বললেন--“পরোপকার, পরোপকার ? কে কার 

উপকার করে? হরিময় এ সংসার, হরির উপকার ? 

ছি, ছি, উপকার নয় সেবা, জীবের সেব] 

শিবজ্ঞানে |” 

গীতায় বলেছেন ভগবান-_সর্বভূতে ব্যাপ্ত হয়ে 

আছি আমি, একমাত্র অনষ্া ভক্তি দ্বারাই আমাকে 

লাস্ভ করা যাঁয়। ঠ5তন্ত-চরিতামুতেও আছে-_ 
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“নামে কুচিঃ জীবে দয়, টেষ্ঞব-সেবন” | জীবে দয় 

মানে সেবা, উপকার নয়। আর টবের সেবা 

অর্থকি? বিষুরই সেবা । ঘধিনি সার! বিশ্বে ব্যাপ্ত 

হয়ে আছেন তিনিই তো বিষুত। তাই মহা প্রভু ও 

বলে গেছেন, জীব-মাত্রেরই বিষু-বোধে সেবা 

করবে, তাই হবে “বৈষ্ণব-সেবন”। 

স্বামীজীকে এই সেবার ভ্রতে উদ্দ্ধ ক'রে 

ছিলেন ঠাকুর । তাই তো ম্ব।'মীজী বললেন £ 

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথ। খু'জিছ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর । 

স্বামীজী মুখেই শুধু এ কথ। বলে যান নিঃ ভিনি 

জগংময় ব্রহ্মস্া উপলব্ধি করেছিলেন । তাই 

তার সেই উপলব্ধিৰ 'অভিজ্ঞত। যখন পাশ্চাত্যের 

শিক্ষিত সভ্য জগতে পরিবেশন করলেন তখন 

জগ শ্তবী ভাগে গেল। ঠাকুরের সমধয়বাদ 

প্রতিিত হ'ল ম্বামীজীর মাধ্যমে । ঠাকুর 

সবধর্সের অন্থনিঠিত সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন ; 

তার ব্রদশন হয়েছিল সর্বডতে-যাহা যাহা 

নেত্র পড়ে তাহা কষ্চ শ্ছুরে | শ্বামীজীও গুরুর 

কপায় ধেই সত্য, সেই অনুভূতি লাভ করলেন ; 
তাই তীর বাণার এত শক্তি । যুগে ঘুগে জগতে 

অবতার-পুরুষেরা আসেন, শক্তি সঞ্চার ক'রে যাঁন 

শিষ্ের মধ্যে, ভক্তের মধ্যে-আর সেই শক্তি 
কাজ ক'রে যায় দীর্ঘকাল। 

চিকাগোর ধর্শ-মহালভায় দাড়িয়ে অপরিচিত 

সন্ন্যাসী উদ্দাত্তকঠে যখন ঘোষণা করলেন-_ 
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2000, 0৭ টিতে হে) 00 2000১ 202 

19০7 19 10181১: 0007,--বললেন, “সুর্িপূ্জা 

“আনন্দ-ধাম' ৩৪৭ 

মিথ্যা নয়, মিথ নর গ্রাতীকোপাঁপনা-_-এ শুধু নিয় 
সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে ধাঁওয়ার সোপান” তখন 

সেখানকার শিক্ষিত সভ্য সমাজে দেখা দিল বিস্ময়, 

ঘ্বব্ মুগ্ধ হয়ে রইল জনত।|, সত্যের উজ্দল আলে।কে 

মিথা। দস্ত ও পাগ্ডিত্যের অভিমান ভেঙে গেল । 

সর্ব ধর্মেই সত্য আছে, সর্ব ভূতে ব্রহ্ম আছেন। 

বিশ্বাস কর, গুরুবাঁক্যে বিশ্বাস কর, জীবনে আচরণ 

কর ধর্মকে, তবেই সত্যকে জানবে, অনুভূতি লাভ 

হবে। ডুব দাও, এগিরে চলো । সংসারে বাস 

কর পাঁকাল মাছের মতো, দাসীর মতো । ঠাকুর 

আছেন, ভয় কি? তিনিই তো রয়েছেন জগতে 

বা1গু হয়ে, শ্থিত্রে মণিগণা ইব”, হুত্রের মতে। 

সকলকে ধ'রে রয়েছেন তিনিই তো তার থেকেই 

জগত এসেছে, তাতেই রয়েছে, আবার তাতেই 

ফিরে যাবে । 

স্বরূপে গ্রতিঠিত হ'তে হবে, ফিরে পেতে হবে 

শাখত আনন্দকে-এ আনন্দ তো সংসারে নেই, 

বাইরে নেই; আছে অন্তরে, সেই 

আনন্দের কণামারর লাভ হ'লে জগৎ ভুল হয়ে যাবে, 

অন্তর ভরে উঠবে । এই আনন্দ লাভ করেছিলেন 

বলেই তুলসীদাস বলেছেন £ আমি এই জগতে 

এসেছিলাম ব্বাদতে কাদতে, কিন্ধ লোকে হেসেছিল; 

--আর আমি যখন চলে যাব তখন জগৎ কানবে, 

আর আমি হাসতে হাসতে চলে যাব। ভক্তের 

হাঁসতে হাসতেই যান, তী।রা যে আনন্দধামের সন্ধান 

পেয়েছেন । 

এ যে দেখা যায় আনন্দধাম'-_সংসারকিষ্ট 

শোক-তাপিত জীব, চলো চলো । হছুঃখ শোক দূর 

হয়ে যাবে, লাভ হবে আনন্দ ও প্রেম। 

ভেতরে । 

যে ওলা-মিছরির স্বাদ পায়, সে কি আর চিটে গুড় খেতে চায় ?--*. 

ব্রঙ্গানন্দ যে পায়, সে কি আর বিষয়ানন্দে মাতে? 

_-শ্রীরামকৃষঃ 



শকর-মতে জগতের মিথ্যাত্ 
ডক্টর শ্রীরমী চৌধুরী 

প্রথাত অগৈতবেদান্তবাদী শঙ্করাচার্ধের অতুল- 
নীয় দার্শনিক মতবাদের মুল কথা হ'ল এই যে, 

একমাত্র ব্রন্মই সত্য, বিশ্ববঙ্গাণ্ড মিথা__মায়া- 

মাত্র। কিন্তু এন্থলে 'মিথা” এই শব্দটি এক বিশেষ 

অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, সাধারণ অর্থে নয়। 

সেজন্, মিথ্যা" শব্ের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করতে 

ন| পারল শঙ্করের মায়াবাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার 

উদ্ভৃব হ'তে পারে। 

গ্রথমতঃ, “মিথ্যা” শব্ষের অর্থ অলীক” ঝা 

“অসৎ নয়। যে বস্ত কেহ কোন দিন মুহ্র্ত- 

মাত্রও সত্ারপে প্রত্যক্ষ করেনি, তা" হ'ল 

সম্পূর্থরূপেই অলীক, অসৎ বা তুচ্ছ; যেহেতু তার 

বাহু, আন্তরিক, জাগতিক, মানমিক, বস্তগতা, 

প্রতাক্ষগত্যা- কোনরূপ অস্তিত্বই নেই। যেমন £ 

আকাশকুনুম বা শশ-বিষাণ। কেহ কোন 

কালে মুহৃত্ের জন্তও আকাশহ কুন্ম বা শশ- 

শিরস্থ শৃঙ্গ প্রত্যক্ষমাত্র করেনি । সেজনুঃ এরূপ 

কুন্থুম ব| শৃঙ্গ আগ্োপান্ত, ওতপ্রোতভাবে, শাশ্বত- 

কাল, সম্পূর্ণপে অলীক, অপৎ বা তুচ্ছ_সর্ব- 

লেকের নিকট, সর্বপ্রকারে, সর্দিক থেকে, সর্ব- 

কালে অস্তিত্ববিহীন। 

কিন্ত “মিথ্যা, বস্ত তা নয়; কারণ, সেই বস্তুই 
মিথ্যা” যা প্রথমে কিয়ৎকাঁল সত্যরূপে প্রতিভাত, 

প্রত্যক্ষীতৃত বা দৃষ্ট হয়। যেমন, রজ্জু-দর্প-_ 

ভ্রণকালে দৃষ্ট সর্প__মিথ্যা ১ যেহেতু, প্রথমে ভ্রমকারী 
সর্পকে কিছুক্ষণ সত্যবস্তরূপেই স্প্ প্রত্যক্ষ করেন, 

অর্থাৎ, যতক্ষণ তিনি জমে পতিত হয়ে থাকেন, 

ততক্ষণই সর্প তার নিকট সত্যরূপেই প্রতীয়মান 

হয়। পরে অবশ্ত সত্যজ্ঞানোদয়ে, তাঁর সেই 
ভ্রম দূর হ'লে তিনি আর সর্প প্রত্যক্গ করেন 
না, এবং সঙ্গে সঙ্গে--অর্থাৎ ত্রান্ত-সর্প-প্রত্যঙ্ষের 

বিলয়ের সঙ্গে সজেই _দৃষ্ট সর্প টিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। 
কিন্ত তা সত্বেও, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্তও 

ভ্রমকারীর নিকট, তার অন্তরে, প্রত্যক্ষে, চিন্তা ও - 

কল্পনায় সর্পটির অস্তিত্ব ছিল সত্যবস্তরূপেই । সেই 

দিক থেকে আকাঁশ-কুস্থম বা শশ-বিষাণের সায় 

এই সর্প সম্পূর্ণ অন্তিত্ব-বিহীন নয়। বাহ 
বাস্তব জগতে তার শাশ্বত বা দীর্ঘকালস্থায়ী 

অস্তিত্ব না থাকলেও মানপিক ব! কাল্পনিক জগতে 

তার অল্পক্ষণস্থায়ী অস্তিত্ব নিশয়ই আছে। 

এরূপে মিথ্যা” বস্ত “অপৎ বস্তর ভ্তাঁয় সর্লোকের 

নিকট, সর্বপ্রকারে সর্বদিক্ থেকে, সর্বকাঁলে অস্তিত্ব- 
বিহীন নয়-কিন্তু এক বা ততোধিক ব্যক্তির 

নিকট, প্রত্যক্ষ প্রকারে, মানসিক দিক্ থেকে-- 

ভ্রমকালে অস্তিত্ববিশিষ্ট। 

দ্বিতীয়তঃ, “মিথ্যা? বস্তও ছু” প্রকারের £ রজ্জু- 

গর্প_ভ্রমকালে দৃষ্ট সর্প_ পূর্বোক্ত প্রকারে মিথ্যা ; 
পুনরায়, ব্রদ্মে জগদ্ভ্রমকালে দৃষ্ট জগৎ্ও মিথ] । 

কিন্ত, তা সত্তেও সর্প ও জগৎ একই স্তরগত নয় ; 

জগৎ উচ্চস্তরীয়। 

সেজন্ত__অদ্বৈতবারদিগণ ত্রিবিধ সত্তার অস্তিত্ব 

স্বীকার করেছেনঃ পারমাথিক, ব্যবহারিক ও 

গ্রাতিভাসিক | এই মতবাদের নাম “সত্তা-ত্রেবিধ্য. 

বাঁদ।” মীধবাচাধ তার “দর্বদর্শন-সংগ্রহে” এই 
মতবাদের সারার্থ পংগ্রহ ক'রে বলছেন £-- 

পতদুক্তং পঞ্চপাদিকা-বিবরণে £ ব্রিবিধং সত্ত্ম্। 

পরমার্থসত্বং ব্রঙ্গণঃ । অর্থক্রিয়াসামর্থ্যং সত্ব 

মায়োপাধিকমাকাশাদেঃ। অবিষ্োপাধিকং সত্ত্ব 

রজতাদেরিতি। অস্তত্রাপু[ক্তম-_ 

কালত্রয়ে জ্াতৃকালে প্রতীতিসময়ে তথ! । 

বাঁধাভাবাৎ পদার্থানাং সত্বত্রৈবিধ্য মিষ্যুতে ॥ 



শাবণ, ১৩৬৪ ] 

তাত্বিকং ব্রহ্গণঃ সত্বং ব্যোমাদের্যবহারিকম্। 

রূপ্যাদেরর৫থজাতস্ত প্রাতিভাপিকমিষ্যতে ॥ 

লৌকিকেন গ্রমাণেন যদ বাধ্যং লৌকিকেহবধো । 
তথ প্রতিভাসিকং সত্বং বাধ্যং সত্যেব মাতরি ॥ 

বৈদিকেন প্রমাণেন যদ্ বাধ্য বৈদিকেহবধো | 

তদ্ ব্যবহারিক সত্্ং বাঁধ্যং মাত্র! মহৈব তত ॥” 

( পৃঃ ৪৪৬, ভাগ্ারকার সং) 

অর্থাৎ, ব্রহ্গস্থত্রের শঙ্করভাব্যের টাকাঁকার 

পন্সপাদাচার্ধ তাঁর টীকা প্পঞ্চপাদিকাবিবরণে” 

বলেছেন যে, সভা! ব্রিবিধ £--পারমাথিক॥+ যথাঁ_ 

ব্রহ্ম; ব্যবহারিক, যথা_-জগৎ? প্রাতিভাসিক, 

যথা-_রজ্জু-সর্প_ভ্রমকাঁলে দৃষ্ট সর্প প্রভৃতি । 

প্রথমতঃ, পারমাথিক সন্তা হ'ল সেই বস্তা 

কালআয়েও--কম্মিন কালেও- বাধিত হয় না, বা 

অসতরূপে প্রমাণিত হয় না। সেজন্ত পারমাধিক 

সততা শাশ্বতকাল সত্য | বলাই বাহুল্য যে-_চিরসত্য 

চিরপূর্ণ ব্র্মই একমী ত্র পাঁরমাথিক সত্তা। 
দ্বিতীয়তঃ, ব্যবহারিক সত্তা হ'ল সেই বস্ত_য! 

পূর্বে সত্যরূপে প্রত্যাক্ষীভৃত হয়, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান- 

উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাধিত হয়ে যায় ; যথা, জগৎ। 

তৃতীবতঃঃ প্রাতিভাসিক সত্তাও হল সেই বস্ত-_ 

যা পূর্বে সত্যরূপে প্রত্যক্ষীতৃত হয়, কিন্ত প্রকৃত 
জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাধিত হয়ে ষায়; যথা, 

রজ্জ-সর্প__ত্রমকালে দৃষ্ট সর্প, স্বপ্দৃষ্ট বস্ত | 
এরূপে- ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তার 

সাধারণ লক্ষণ 'একই। কিন্তু, তা সত্বেও উভয়ে 

সম্পূর্ণ এক নয়। 
প্রথমতঃ ব্যবহারিক'সত্তা প্রাতিভাসিক সত্তার 

হায় বাধিত হয়ে গেলেও তদপেক্ষা বহু দীর্থকাল- 

স্থায়ী । রজ্ছুতে সর্প-ভ্রম অল্প সময়ের মধ্যে রজ্জু- 

জানোদয়ের দ্বারা বাধিত হয়ে অপসারিত হয়ে 

যায়; যেহেতু, ষে যে কারণ বা দোষের জন্ত সেই 

ভ্রমের স্ষ্টি হয়েছিল, তা দূর করা বিশেষ কষ্টসাধ্য 
নয় 3 যেমন £ চক্ষুর দৌধ, দুরবতিত্ব, উপযুক্ত 

শহকর-মতে জগতের মিথ্যাত্ব ৩৪৯ 

আলোকের অভাব-প্রমুখ বাহ্ কারণ; উপযুক্ত 

মনোযোগ বা অবধারণের অভাব, সারৃশ্ব জ্ঞান, 

আশা, আকাঁজ্ষা, আশঙ্কা-প্রমুখ মানসিক ধারণ! 

বাকারণ। যথা, কোনো বিষয়ে গভীর আকাজ্জা 

বা আশঙ্কার বশবর্তী হ'য়ে, আমরা অনেক ক্ষেত্রেই 
সেই সেই বস্ত্র অবিদ্থমানেও যেন তাদের প্রত্যক্ষ 

করি। অন্ধকার রাত্রিতে আমরা শ্মশানে অপ- 

দেবতার আশঙ্কা করি বলেই সেই স্থানের 

বৃক্ষার্দিকেও অপদেবতারূপে দর্শন করি, যা আমরা 

অন্ত স্থানে করি না। সেজন্ত, যদি ভ্রমকারী 

নিকটে এসে, আলোকের সাহায্যে, মনোষোগ 

সহকাঁরে সেই বুহৎ শীর্ণ বস্তুটাঁকে পরীক্ষা করেন 

তা হ'লে তিনি তৎক্ষণাৎ বা অচিরেই তাকে 

রজ্জুরূপেই প্রত্যক্ষ করে সপ্ত্রমমুক্ত হন । একই 

ভাবে-_প্রতিদিন প্রভাতে স্বপ্নভ্রমেরও স্বতই নিরাস 

হয়, অনায়াসে । কিন্ত ব্রহ্মকে জগৎ-রূপে ভ্রম করলে 

যে জগৎ-প্রত্যক্ষের, উদ্ভব হয়, তা এরূপ অল্পকাল- 

স্বামী নয়, অতি দীর্ঘকালস্থায়ী, জন্মজন্মান্তরব্যাপী 

_ব্রঙ্গজ্ঞানোদয় ও মুক্তির পূর্বে আর তাঁর বিলয় 

বা অবসান নেই। বহু বদ্ধজীব অসংখ্য জন্ম- 

জন্মাস্তরেও এই জগদ্ত্রমের হাত থেকে পরিত্রাণ 

পায় না, জগৎকেই পারমাথিক সত্যরূপে গ্রহণ করে, 

বারংবার সংসারে প্রত্যাবতন করে ও অশেষ 

£খভাগী হয়। 

দ্বিতীস্ুতঃ, যা উপরে বলা হয়েছে, স্বপ্র-ত্রম ও 

সর্প-ভরম প্রত্ভৃতির নিরসন সহজসাধ্য । প্রতিদিন 

স্বপ্নকালে নানাবিধ বস্তু, ঘটন। প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাঁবে 

দষ্ট হ'লেও প্রত্যুষে জাগ্রৎ প্রত্যক্ষের দ্বারাই সে 
সকল স্বতই বাধিত হয়ে ধায় প্রত্যহ | একই-ভাবে, 

সর্প-্রমাদির নিরাকরণও কঠিন নয়। কিন্ত 

জগদ্ত্রমের বিনাশ অতি কঠিন ব্যাপার । বহু 

প্রচেষ্টা, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি বু কঠোর 

সাধনাভ্যাস প্রয়োজন হয় সেজন্ত। এই কারণে, 

উপরে উদ্ধ ত শ্লে!কে বল! হয়েছে যে, গ্রাতিভামিক 
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সত্তা লৌকিক প্রমাণের দ্বারাই বাধিত হয়ে যায়; 

কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা বাধিত হয় কেবলমাত্র বৈদিক 

প্রমাণের দ্বারাই | 

তৃতীয়তঃ, উপরের শ্রোকে পুনরায় বলা হয়েছে 

যে--প্রাতিভাসিক সত্তা যখন বাধিত হয় তখন 

প্রমাতা বা ভ্রমকারীও সেই সঙ্গে বাধিত হন না 

রজ্জু-সর্প জ্রমের নিরসন হ'লে কেবল সর্পটিই 

বাধিত বা অসংরূপে প্রমাণিত হয়, ভ্রান্ত ব্যক্তি 

স্বয়ং নয়। কিন্ত ব্যবহারিক স্তা যখন বাধিত হয়, 
তথন গ্রমাতা বা ভ্রমকারীও সঙ্গে সঙ্গে বাধিত হয়ে 

যান। জগৎ যখন ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে বাধিত হয়ে অসৎ 

প্রতিপন্ন হয়, তখন ভ্রান্ত ব্যক্তিও তাই হ'য়ে যাঁন, 

তখন একমাত্র ব্রঙ্গই সতারূপে প্রকাশিত হন। 
চতুর্থতঃ, প্রাতিভাগিক হ'ল ব্যবহারিকের মধ্যে, 

বা ভ্রমের মধ্যে ভম। অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্তা সমগ্র 

ংসারই ত প্রকৃতপক্ষে এক বিরাট বিশ্বজনীন ভম। 

কিন্তু তার মধোও, সাধারণ দিক্ থেকে, লোক- 

ব্যবহার নির্বাহের জন্ত প্রমা ও অপ্রমা, সৎ ও 

অসতের, নিত্য ও অনিত্য প্রভৃতির মধ্যে ভেদ- 

স্বীকার করা হয়। যেমন, রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান প্রমা 

বা যথার্থ জ্ঞান? রজ্জুতে সর্প-জ্ঞান অপ্রমা ব! 

অধথার্থ জ্ঞান ; রজ্জু সৎ বস্তু, সর্প অসৎ বস্ত; রজ্জু 

নিতা, সর্প অনিত্য ইত্যাদি। এরপে--প্রাতি- 
ভাসিকের তুলনায় ব্যবহারিক সৎ ও শাশ্বত। 

পঞ্চমতঃ, গ্রাতিতা দিক সন্ত সাধারণতঃ ব্যক্তি- 

গত; অর্থাৎ, এরূপ ভ্রম সাধারণতঃ সকলেরই 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 

সমকালে, সমভাবে, যুগপৎ হয় না; বিভিন্ন ব্যক্তির 

পৃথক পৃথক্ ভাবে, বিভিন্ন সময়ে হয়। যেমন, 

্বপরদর্টা একাকীই সেই সকল স্বাগ্ন পদার্থকে প্রত্যক্ষ 

ক'রে ভ্রমগ্রস্ত হন, অন্তরা নয়; রজ্জুকে সর্প বলেও 
ভ্রম করেন একজন, বা ছু”তিন জনই মাত্র এক 

কালে ও একসঙ্গে । অবশ্য, সার্ধজনীন প্রাতিভাসিক 

সত্তা বা ভ্রম যে নেই তা নয়ঃ যেমন হ্ধের 

উদয়ান্ত এবং গতি প্রতাক্ষ, কিন্তু সার্বজনীন ভ্রম । 

তা সত্ত্বেও বল! চলে যে, প্রাতিভীদিক সত্তা বা ভ্রম 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত ; দু'একটি ক্ষেত্রে 

সার্ঞজনীন। অপর পক্ষে, ব্যবহারিক সত্তা বা ভ্রম 

সাধারণতঃ সার্বজনীন, অর্থাৎ জীনন্মুক্তদের বাদ 

দিয়ে অন্তান্ত সকলের ক্ষেত্রে সমকাঁলে, সমন্ডাবে। 

যুগপৎ হয়। 

উপরের আলোচন1! থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান 

হবে যে, প্রাতিভাপিক ও বাবগারিক সত্তা সাধারণ 

লক্ষণান্ুপারে সমধর্মীর হ'লেও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল- 

স্থাধী, ছুরপনেয় ও সা্বঞজনীন ব'লে ব্যবহারিক সত্তা 

উচ্চতর সত্তা । 

এরূপে, চারটি পক্ষ সম্ভবপর £ পাঁরম।খিক সম্ভা 

( ব্রঙ্গ ), ব্যবহারিক সত্তা (জগৎ ), প্রাতিভাসিক 

সন্তা (স্বপ্ন, রজ্জু-সর্পাদি সাধারণ ভ্রম), অসৎ 

( আকাশকুমুম )। 

এদের মধ্যে ব্যবহারিক ও প্রাতিভীসিক সত্তা 

“মিথ্যা” । £মিথ্যার” সংজ্ঞা ও লক্ষণ সম্থদ্ধে বিশদ- 

তরভাবে আলোচনা পরে করা হবে। 

অদ্বৈত বেদাস্ত-দর্শনের মতে--এই জড়, এই জগৎ কিছুকালের জন্ যেন 

মানুষের স্বরূপ ঢেকে রেখেছে, প্রকৃতপক্ষে তার শ্বরূপের কোনই পরিবর্তন হয় নি। 
_ স্বামী বিবেকানল্ৰ 



বড়গোত্বামীর কথা 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 

বাংলার আধ্যাত্মিক ছুর্দতি তখন চরমে | নর- 

নারী ভোগের পঙ্ককুণ্ড আক নিমক্জিত। 

ভগবানের দিকে কারও মন নেই। ভক্তির ধারা 

শু পাঁঙিত্যের সাহারায় নিশ্চিহ্ন । 

“নিত্যবদ্ধ--কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহিমুথ । 

নিত্য সংসারী ভুঞ্জে নরকাঁদি দুখ ॥ 

লোকের মতিগতি দেখে করুণ-হৃদয় এঅদ্বৈতের 

মনে পরৰতগ্রমাণ দুঃখ; ভাবেন, শয়নে স্বপনে 

কেবলই ভাবেন, লোকের কল্যাণ হবে কিসে। 

ভাবতে ভাবতে দিগন্ত আলোর নিশান! পেয়ে 

গেলেন। 

“আপনি শ্ররুষ্ণ যদি করেন অবতার । 

আপনি আঁচরি ভক্তি করেন প্রচার ॥' 

তবেই জাবের পক্ষে সম্ভব কৃষ্ণোনুখ হওয়া । অদ্ৈতা- 
চাধ একমনে তাই কুষ্ণকে ডাকতে লাগলেন । সেই 

ডাকে দয়াল ভগবান নেমে এপেন ধুলির ধরণীতে। 

কষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন £ “প্রেমনাম প্রচারিতে 

এই অবতার" | চৈতন্ব-অবতারে জীবের সংদারাসক্ত 

চিত্তকে কৃষ্ণ-চরণে উন্মুখ করবার জন্তে । মহাপ্রভুর 

এই লীলায় ধারা ছিলেন তার প্রধান সহায় তারাই 

হলেন ছয় গোস্বামী । এই ছয় গোস্বামীকে গ্রণতি 
জানিয়ে ভক্ত কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীশীচৈতন্ত- 

চরিতামুতে লিখেছেন £ 

শ্রীবূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ। 
 শ্রীজীব গোপাল-ভট দাস রঘুনাথ ॥ 

এই ছয় গুক শিক্ষা গুরু যে আমার। 

ইছ। সবার পার্দ-পগ্মে কোটী নমস্কার ॥ 

কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতো এত বড়ো একজন সাধক 
এবং কৰি নিজের শিক্ষার বলে ধাদের পাদপন্সে 

* জল ইত্ডিয়া রেডিওর সৌজন্ে। | 

গ্রণতি রেখেছেন তীর বে ম্মবণীয় এবং বরণীয়__ 

এতে কোনই সংশয় নেই। এদের বৈরাগাপূত 
জীবনের সাঁধনাকে সহায় ক'রে মহাগ্রভুর ধর্ম দিকে 
দিকে এমন বিস্তার লাভ করেছে। 

ছয় গোস্বামীর জীবন আলোচনা করলে দেখা 

যাবে_ভক্তি-অধিকারীদেের মধ্যে ধাদের বলা হয়েছে 

উত্তম অধিকারী এ'রা দেই ভাগাবানদের স্তরে । 

এরা সকলেই শান্ছে পারদর্শী এবং ঘুক্তিতে স্থুনিপুণ। 

সর্শান্ত্রে পণ্ডিত না হ'লে, বুদ্ধির মধ্যে সত্যের 

উজ্জ্বল দীপ্তি না থাকলে-__যাঁকে তাকে দিয়ে তো 

নবধর্মকে জনসাধারণের মধ্যে স্থগ্রতিষিত করা সম্ভব 

নয়! তাই দেখতে পাই-_মহা প্রভু হ্বয়ং কাশীধামে 

সনাতনকে ছুই মাস ধ'রে ভাগবতাদি শাস্মের যত 

গু মম শেখাচ্ছেন। সনাতনের অনুজ শ্রীপ্ূপকেও 

সর্বতত্ব-নিরূপণে প্রবীণ করলেন মহা প্রভু । 

শ্রীবূপ-শরদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা । 

সবতত্-নিরূপণে প্রবীণ করিলা ॥ 

শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞ। দিল। 

গ্রভু-আজ্ঞা অনুপারে সব আচরিল ॥ 

( চেতন্ত-চরিতামুত, মধ্যলীলা ) 

কিন্তু কেবল পাণ্ডিত্য দ্রিয়ে অন্ডের জীবনে রূপাস্তর 

ঘটানো সম্ভব নয়। তাই তো মহাপ্রভুর জীবনের 

একটি মুল কথা হ'লঃ “আপনি আচরি ধর্ম 

পরেরে শিখাও ।” বড়.গোম্বামীর জীবনে এই 

সত্যেরই দিব্যোজ্জল অভিব্ক্তি। শাস্ত্রোক্ত 
বৈষ্ণব-লঙ্ষণগুলির অস্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে ছয় গোন্বামীর 
প্রত্োকেরই অপূর্ব জীবন। এই সব লক্ষণ হ'ল ঃ 

কপালু। অক্কৃতদ্রোহ, সতাসার, সম | 

নির্দোষ, বদান্, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥ 



৩৫৭ 

সর্বোপকাঁরক, শান্ত, কষ্িক-শরণ। 

অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়. গুণ ॥ 

মিতভুক্, অপ্রমন্ত, মানদ, অমানী। 

গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥ 

( চৈতন্ক-চরিতাঁমূত-_-মধ্যলীলা, পরিচ্ছেদ-২২ ) 

গৌঁড়েশ্বর হুসেনশাহের মুখ্যমন্ত্রী এবং অতুল 

ধশ্বর্ষের অধিপতি সনাতল। মহাপ্রভুর বৈরাগ্যোজ্জল 

প্রেম্ধর্সের বন্বায় তখন শাস্তিপুর ডুবুডুবু নদে 

ভেসে যায়। সনাতনের মনের মধ্যে কখন 

দ্রিগন্তের ডাক এসে পৌছেছে। মুক্তির জন্তে 

গ্রাণের মধ্যে কী ব্যাকুপতা ! এমন সময় মহাপ্রভু 

এসে বূপ-সনাতনের বাসভূমি রাঁমকেলী গ্রামে 

উপস্থিত। নবধর্মের অরধ্বঙ্জাকে দিগ দিগন্তে বহন 

ক'রে নিয়ে যাবার জন্তে রূপ-সনাতনের মতো উত্তম 

অধিকারীকে তাঁর প্রয়োজন ছিল | মহাপ্রভুর 

সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে দুই ভাই লাভ করলেন নূতন 
জীবন। ধারা ছিলেন ঘরের মানুষ তাঁরা বৈরাগীর 

দীন-হীন বেশে পথে এসে দ্াড়ালেন। ঠিকই 
বলেছেন শ্রী্ীতন্ত-চরিতামূতকার £ 

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। 

শব-মাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥ 

( মধ্যলীপাঁ, পরিচ্ছে্-২২) 

রূপ গোৌঁড়াঁধিপ হুসেনশাহের রাঁজন্ববিভাগে সর্ব 
শ্রেষ্ঠটপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ছুই ভায়ের মধো 

অনুঙ্জ রূপই প্রথমে গৃহত্যাগ করেন। অগ্রজ 

সনাতনের গৃহত্যাগের পথে বহু অন্তরায় দেখা দিল। 

সনাতন রাজকাধ করতে একান্ত নারাজ, হুসেন- 

শীহও এমন একজন দক্ষ রাঁজপুরুষকে ছেড়ে দিতে 

একান্ত অনিচ্ছুক ॥ টাঁনাটানির মধ্যে পগড়ে সনাতন 

কারাকুদ্ধ হ'লেন। কিন্তু বৈরাগোর বাশি ধার 

প্রাণের মধ্যে বেজে উঠেছে তাকে কারাগারের 

বন্ধন কতক্ষণ বেঁধে বাঁখবে? অদ্ভুত উপায়ে কারার 

দুয়ার খুলে গেল। সনাতন মুক্তি পেয়ে সোজ৷ 

এসে কাশীধামে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হ'লেন। অঙ্গে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

ভগ্নীপতির দেওয়া মুল্যবান একথাঁনি ভোটকম্বল, 
আর পরিধানে একখানি মলিন বসন। বৈরাগীর 

ধশ্বর্ষের শেষ চিহ্ন দেখে “ভোটকম্ধল পানে প্র 

চাঁছে বার বার । সনাতন বুঝতে পারলেন, প্রভুর 

অনুগামী হ'তে গেলে যাঁকে বলে 'অকিঞ্চন,--তাই 

হ'তে হবে। যেমন সংঙ্কল্প তেমনি কাজ । গঙ্গান্নান 

করতে গিয়ে সনাতন কম্বলের বিনিময়ে একজনের 

কথা নিয়ে চন্শেথরের বাসায় ফিরে এলেন। 

সনাতনের অঙ্গে কাথা দেখে প্রভুর কী আনন্দ! 

প্রভু কহে_উহ! আমি করিয়াছি বিচার । 

বিষয়-রোগ খগণ্ডাইল যে কৃষ্ণ তোমার ॥" 

মহাপ্রভু তার পার্খচরগণকে একদিকে যেমন সধত্তে 

ভাগবত-অংদি শাস্ত্রের গু মর্ম শিখিয়েছেন অন্ত 

দিকে তেমনি ত্যাগের জলন্ত আগুনে পুড়িয়ে 

তাদের জীবনকে অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের মতো নির্মল করে 

তুলেছেন। শুধু পাণ্ডিত্য দিয়ে তো মানুমের 
বুদ্ধিকেম্পর্শ করা যায়; তার জীবনের আমুল 

পরিবর্তন ঘটানোর জন্ত দরকার সাধুর পবিভ্র 

জীবনের স্পর্শের যাঁছ। তাই সংযমের উপরে, 

ত্যাগের উপরে মহাপ্রভুর এত জোর । সনাতন 

গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ছয় গোম্বামীর অক্কতম 

শ্ীজীব গোস্বামী সংসারত্যাগী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ৷ 

জ্োষ্টভাতদ্দের মতো জীবও পরম পণ্ডিত ছিলেন । 

পিতা অনুপমের মৃত্যুর পর জীব গোস্বামী কাঁশীতে 

বেদান্তাদি শাস্স শিক্ষার পর বন্দাবনে যান। 

শ্রজীব ছিলেন বৃন্দাবনের প্রাণ। বৃন্দাবন তথন 

ছিল বৈষ্ণব সমাঞ্গের বিশ্ব-বিগ্ালয়, আর সর্বশান্ছে 

স্ুপপ্ডিত শ্রীবের অধ্যাপনায় বিগ্তার্থীদের জ্ঞানের 

পিপাদা হ'ত পরিতৃপ্ত । 

রবীন্্রনাথ প্রাচীন খধিদের লক্ষ্য ক/রে 

লিখেছেন। “নীরব বৈরাগ্যে দৈন্ধ করেছ উজ্জল ।+ 

ছয় গোস্বামীর অন্ততম_ রথুনাথ দাসের জীবনও 

বৈরাগ্যের কী উজ্জল দৃষ্টান্ত! ছয় গোর্বামীর 
অগ্থদ্ের মতো রঘুনাথের দৈন্ভও নীরব বৈরাগ্যে 



আ।বণ, ১৩৬৪ ] 

উজ্জল হয়ে উঠেছে। পশ্চিম্বঙ্গের এই ধনী কাযস্থ- 

সম্তান ছিলেন লক্ষপতি গোধধনের একমাত্র পুর্ন । 

কিন্তু অনন্ত যাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে 

দিগন্তের পানে, গাহৃস্থ্য জীবনের ক্ষুদ্র স্থখ-সম্পদের 

নীড়ের মধ্যে তাঁর জীবন কেমন করে অবগুত্ি ত 

হ'য়ে থাকবে? পুত্রের বৈরাগ্য দেখে পিতা 
রথুনাথের বিবাহ দিলেন সুন্দরী কন্তা দেখে। 

পাখী কিন্তু শিকল কেটে একদিন মহাকাশে ডানা 

মেললো । মহাপ্রভু বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে ফিরে 
এলেন। রঘুনাথ অনাহারে অনিদ্রায় দীর্ঘ পথ 

অতিক্রম ক'রে ঠৈতন্তের চরণপ্রান্তে নিপতিত 

হ'লেন। মহাপ্রভুর পার্বচরের মধ্যে আরও ছুই 

রঘুনাথ ছিলেন । দয়াল ঠাকুর গৌরাঙ্গদেব রথুনাথ 

দাসকে হ্বরূপ দামোদরের হাতে সপে দিলেন এবং 

তার নুতন নামকরণ করলেন, শ্বরূপের রঘু” ষোল 

বদর কাশ রথুনাথ মহাপ্রভুর সান্গিধ্যে বাপ 
করেন। তার শেষ জীবন অতিবাহিত হয় বুন্দাবনে। 

শ্রীচৈতন্ত-চরিতামুতকার কৃষ্পাদ কবিরাজ ছিলেন 

দাস রঘুনাথের অন্তরঙ্গ সেবক । 

মহাগ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকাঁলে বেস্কট ভট্ের 

গৃহে অতিথি ছিলেন। বেঙ্কট-পুত্র বালক গোপাল 

মহান অতিথির সেবার সৌভাগ্য লাভ করেন। 

গোপালের ইচ্ছা সংসার তাগ ক'রে অতিথির সঙ্গে 
তখনই বোরয়ে পড়েন। সাধু-সঙ্গের গুণে 

বালকের প্রাণে জেগেছে মুক্তির ক্রন্দন। কিন্তু 

মহাপ্রভু মাতা-পিতার জীনদশায় কোন গৃহস্থ 

ভক্তকে সংসার ত্যাগের উপদেশ দেন নি। যাবার 

ষড়গে|স্বামীর কথ। ৩৫৩ 

সময় পিতাকে ব'লে গেলেন-গোপালকে যেন 

বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করা না হয় এবং তাকে বেন 

পড়িয়ে শুনিয়ে স্ুপগ্ডিত করা হয়। গোপাল ভু 

শেষে সংসারত্যাগী হন এবং বুন্দাবনে শেষ জীবন 

অতিবাহিত করেন। | 

সর্শেষে গোম্বামী রঘুনাথ ভট্রের কথা। 

কাশীধামে অবস্থানকালে মহা প্রভূ তপন মিশ্রের গৃহে 

আহার করতেনঃ থাকতেন চন্দ্রশেখরের বাটাতে। 

তপন মিশ্রের বালকপুত্র রঘুনাথ প্রভুর প্রেমে 

আতাহারা। দ|ক্ষিণাত্যের বেহ্কট ভট্রের পুত্র 

গোপালের মতো এই বালককেও মহাগ্রভু এমন 

টানে টাণলেন যে সেই টানে রঘুনাথ ও শেষ প্স্ত 

বিবাগ হয়ে গেলেন। রঘুনাথ কিছুকাল পরে 

পু্লীতে মহা প্রভুর চরণে আশ্রয় নেন। কিন্তুত্তার 

বাপ-মা তখনও জীবিত। তাহ প্রভু তাকে মাত্র 

আটমাঁপ কাছে রেখে কাশী পাঠিয়ে দিলেন। শুধু 
বলে দিলেন বিবাহ না করতে এবং কোন বৈষ্ণব 

পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পড়তে । রথুনাথ ভট্টও 
গোপাল ভটের মতোই বুন্দাবনে শেষজীবন 

যাঁপন করেন। 

উত্তরকালে ধারা বুন্দাবনকে ঠবষ্চবৰ সাধনার 

মহাঁতীর্থে পরিণত করেন এবং মহাপ্রভুর সাধনার 

ধারক ও বাহক হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে 

রূপান্তর আনেন সেই ষড়গোম্বামীর প্রত্যেকেরই 

জীবন জ্ঞানে এবং প্রেমে জ্যোতিরয়। এরা 

প্রত্যেকেই নমন্ত। এদের চরণপঞ্মে কোটা 

কোটা প্রণতি। 

শ্রীচৈতন্ের প্রভাব ভারতের সর্বত্র ৷ যেখানেই ভক্তিমার্গ প্রচলিত সেখানেই 

তিনি আদৃত, উপাসিত; সেখানেই তাহার সম্বন্বীয় গ্রন্থাবলী সযতে পঠিত। 
-আ্বামী বিবেকানন্দ 



প্রার্থনা- কেন ও কত প্রকার ? 
স্বামী জীবানন্দ 

অন্তরের অন্তত্ডলে থে ইচ্ছা! নিগুঢ়ভাবে নিহিত, 
তাকে জাগরিত করবার জন্ত প্রাণের ষে আবেদন 

তাই তো৷ প্রার্থনা__বাঁদনা-পূরণের আকৃতি । 
যা আমার নেই তার অভাব সর্বদা আমাকে 

পীড়া দেয়, আবার যা আছে তা রক্ষার জন্ত ব্যাকুল 

হই। না পাওয়া জিনিসটি পাবার জন, আর 
পাওয়া জিনিসটিকে রক্ষার জন্তই সাধারণতঃ 

আমাদের যত কিছু প্রার্থনা । 

নিধনের প্রার্থনা-_অর্থকষ্ট দূর করবার জঙন্ত, 
বিছ্যাহীনের বিদ্যার জন্ত ; স্থাস্থ্যহীনের কামনা স্বাস্থা, 

রোগীর রোগমুক্তির আবেদন, অপুত্রকের পুত্রকীমন।, 

বশঃপ্রীর্থীর যশের আকাঙ্া_যার যেটি নেই 

সেটি পাবার জন্ত তার অন্তরের গভীর প্রার্থনা । 

ষে শরীরটি পেয়েছি সেটি যাতে নীরোগ থাকে, 
ধে বিষয়সম্পত্তি আমার রয়েছে তা যাতে নষ্ট না 

হয়, যে বিদ্যা ও সদ্্গুণ পাভ করেছি--তা ও যাতে 

ঠিক থাকে-_তার জঙ্ট প্রার্থনা । 
আবার এই সব সম্পদ আরও পাবার জন্ত 

প্রার্থনা! অপরের অনেক সম্পত্তি ও সন্মান 

দেখে, প্রতিবেশীর সচ্চবিত্র বিদ্বান ছেলেটির সঙ্গে 

নিজের মূর্খ অপোগগু সন্তানটির পার্থক্য ভেবে 

প্রাণ হিংসাঁয় জলে উঠলে মনের গোপন কোণে 

অন্যের অকল্যাণ কামনাও হয় নাকি? 

প্রার্থনা নানা ভাবে আসে। যখন নদীবক্ষে 
তরীথানি ডুবুড়ুবু হয়--তখন বুক দুরুদুক্ক করে ওঠে 

ভয়ে “রক্ষা করঃ রক্ষা কর+ ব'লে প্রার্থনা ! যখন 

করাল মৃত্যু গ্র(স করতে ছুটে আসে-- তখন বাচবার 

জন্ধ চোখের জলে বুক ভেসে যায়_- প্রার্থনা হয় 

“রক্ষা কর”। বখন সমস্ত সম্পত্তি শক্রর কবলিত 
হচ্ছে, নিঃম্ব হয়ে বাচব কেমন ক'রে--এই চিন্তায় 

পাগলের মতো ছুটে বেড়াই, তখনও প্রার্থনা করি 

রক্ষা কর' বঝলে। ভয় ও ভাবনাকে অবলঘ্ষন 

ক'রেই এই সব প্রার্থনা । 

শিশুর প্রার্থনা তার খেসার জগতকে অবলঙ্গন 

ক'রে_যা সে দেখে, যেটি তার ভাল লাগে সেটি 

সে চায়। কিশোর যুবক প্রো বৃদ্ধ সকলেরই 
প্রার্থনা নিজ নিজ চিন্তা চাহিদা ও পারিপাশ্থিক 

অবস্থাকে কেন্দ্র করে| যে বালক খেলার গ্িনিস 

পাবার জন্তু কত ইচ্ছা করেছিল বড় হওয়ার সঙ্গে 

সঙ্গে সে জিনিসগুলির প্রতি টান মন থেকে চলে 

যায়__-সেগুলি আর তাকে ভোলাতে পারে না। 

বয়স যত বাড়ে, নতুন নতুন জিনিসের প্রতি 

অনুরাগ ও আসক্তি তত বুদ্ধি পায়। বৃদ্ধাবস্থায় 

যখন লোকে আত্মবিশ্লেষণ করে-তখন না ভেবে 

পারে না যে, ছোটবেল! থেকে কত অকিঞ্চ্খিকর 

বিষয়ে মনকে লিপ্ত কারে শুধু নিজেকেই 
ফ।কি দেওয়া হয়েছে-_বহু অপ্রয়োজনীয় জিনিসের 

প্রার্থন। চিত্তকে কেবল ভারাক্রান্ত ক'রেই তুলেছে। 
ভিখারী ধনীর দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ে কখনো 

পায়, কথনো! বা বিফল হয়। মানুষের কাছে 

প্রার্থনা অনেক সময়েই বৃথা যায়, কারণ দেওয়া 

না দেওয়। দাতার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। 

না-পাওয়া তবু তো ভাল, কিন্তু অনাদর বা লাঞ্ছন। 

বড়ই গীড়াদায়ক। সাধারণতঃ প্রত্যেক মানুষই 

ভিক্ষুক; তার কামনা-বাসনার শেষ নেই, তাই 
মানুষের কাছে প্রার্থনা ' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিক্ষন 

হয় এবং পরিবর্তে আসে হতাশ।, দুঃখ ও মানিক 

অশান্তি । কিন্ত ভগবান ধিনি এই ছুনিয়ার মালিক 
ও সকল প্রশ্থর্ধের অধিকারী। ধিনি যন্ত্রী-রূপে সকলকে 

যন্ত্রের মত চালাচ্ছেন তার কাছে একাস্তিকতার 

লহিত প্রার্থনা করলে তিনি মনস্কামনা পূর্ণ 

ক'রে দেন। 



শ্রবণ, ১৩৬৪ ] 

ঈশ্বর কল্পতরু! কল্পবুক্ষের নিকট যা চাওয়া 

যায় তাই পাওয়া যায় কোন প্রীর্থনাই অপূর্ণ 

থাকে না। কিন্তু সাবধানে প্রার্থনা না করলে 

শ্রীরমরুষ্চ-কথিকার দেই তরুতলে বিশ্রামরত 

পথিকের মতই ব্যাপ্রের কবপিত হ'তে হয়। পথিক 

বেশ তো ভাল ভাল জিনিস (1) চেয়েছিল, 

পেয়েছিলও, কিন্ধ কী কুক্ষণে তার মনে বাঘের 

কথা এল--মার যায় কোথা ! ব্যাত্রের আবির্াবে 

সব শেষ! , 

শ্রীরামকৃষ্ণদের কল্পতরু হয়েছিলেন--সব কিছু 

দেবার জন্য মুক্তহন্ড, যে ষ! চাঁর তাকে তাই দেবেন। 

ংসারের শোকে হঃখে জাল যন্ত্রণায় পীড়িত-__মায়া- 

মোহে আচ্ছন্ন অচৈতন্ত মানুষ তাঁর চারদিকে ভিড় 

জমিয়েছে--কি চাইতে কি চেরে ফেলবে তার 

তো ঠিক নেই_- হয়তো লাউ কুমড়ো আলু পটল 
চেয়ে বসবে । তাই কি করুণাবতার রামকুষ্চ 

সকলের প্রার্থনার আগেই “তোমাদের চৈতন্ত হোক? 

বলে আশীর্র করলেন ? ভাবটি এই-_ষে যা প্রার্থন! 

করে করুক, কিন্তু সে যেন তাঁর মানবজীবনের 

উদ্দেশ্তাটি ভুলে না যাঁয়। 

ষত দিন ভে।গবাঁসনা ষোল আনা মনকে আচ্ছন্ন 

ক'রে থাকে তত পিন “রূপং দেহি, জয়ং দেহি, 

যশো৷ দেহি, দ্বিষো জহি” প্রার্থনা ছাড়া অন্ত প্রার্থনা 

হয় কি? অবশ্ঠ অনেক সাধক “রূপ অর্থে পরমার্থ 

রূপ, “জয়” অর্থে আধ্যাত্মিক উন্নতি, “যশ অর্থে 

তত্বজ্ঞানলাভের ধশ এবং "শক্র'নাশ অর্থে কাম- 

ক্রোধাদি রিপু দমন প্রার্থনা করেন। এরূপ অর্থ 

গতি উত্তম--ধারা এইরূপ প্রার্থনা করেন তারা ধন্ত। 

কিন্তু সাধারণ মানুষের মন যে স্তরে থাকে ও যে 

পরিবেশের মধ্যে তারা জীবন যাপন করে--তাতে 

প্রার্থনার সময় পার্থিব ভোগ-ম্থখ ও বিলাস-বৈভবের 

কথাই মনে উদ্দিত হওয়া শ্বাভাবিক। দেবতার 

উন্দেস্তে একটি প্রণামের বিনিময়ে কত কী প্রার্থন1 ! 

--ভাল শরীর, সাংসারিক উন্নতি, বিস্তা মান যশ, 

প্রার্থনা-কেন ও কত প্রকার? ৩৫৫ 

শত্রনাশ ইত্যাদি হয়তো আর একটি প্রণামের 

বিনিময়ে সোনার থালে নাতির সঙ্গে খাওয়া”র 

প্রার্থনা হ'ল । একটির বিনিময়ে দশটি পাবার ইচ্ছ। 

- এতে! নিছক ব্যবসাদারি ! 

ভোগের বাঁদনা মন থেকে যত দুর হ'তে 

থকে উচ্চতর জিনিসের আকাজ্ষ। ততই মনকে 

অধিকার করে। ভোগ্যবস্তগুলি কত ক্ষণস্থ।রী_ঠিক 
ঠিক ধারণ। হ'লে মন শাশ্বত বস্তর দিকে ধাবমান 

হয়; «চিটে গুড়” আর ভাগ লাগে না, “মিছরির 

পান।”র জন্তু মন ছটফট করে। তখন অনন্ত 

ভোগের সামগ্রী কেউ যদি সামনে রেখে যত ইচ্ছ। 

ভোগ করতে অনুমতি দেব, তার কণামাত্রও 

ভোগ করতে ইচ্ছা হয় না--তখনই কে নচিকেতার 

মতো তীব্র বৈরাগোর সুর ঝঙ্কত হয়ে ওঠে 

অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব, তবৈব বাহাক্জব 

নৃত্যগীতে ।--সকল জীবনই ক্ষণস্থায়ী । এই ক্ষণিক 

জীবনে ভোগের সময় কই? তোমার রথ নৃতাগীত 

তোমারই থাকুক। শ্রীরুষ্ণচৈতন্তের 'প্রার্থন/__- 

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং 

কৰিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে 

ভবতান্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ 

_-ধন জন নাহি মা্গে! কবিতান্ন্দরী। 

শুদ্ধা ভক্তি কৃষ্ণ মোরে দেহ কৃপা করি । 

এ যে উচ্চস্তরের প্রার্থনা __সে শুরে না উঠলে মন তা 

ধারণা করতে পারে না। এখানেও চরম বৈরাগ্যের 

সুর অনুরপিত, তার সে এসে মিশেছে--অহৈতৃকী 
তক্তি। প্রকৃত ভক্ত শুদ্ধ ভক্তিই প্রার্থনা করেন-_ 

কোন কিছুর বিনিময়ে নয়। ইহ ও পরলোকের 

সব কিছুই তাঁর কাছে আঅকিঞ্িংকর। 

তক্তশ্রেষ্ঠ গ্রহলাদের কণ্ঠেও প্রার্থনার এই 

একই সুর £ 

যা গ্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপার়িনী । 

স্বামমুম্ররত: সা মে হৃদয়াম্ম। হপসপ্পতু ॥ 
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“মোছাচ্ছন্প যারা তাদের বিষয়ের উপর ষে গ্রীতি 

মনয়েছে, অন্ুক্ষণ তোমার ম্মরণে রত আমার হৃদয় 

গ্েকে সেই রকম প্রীতি ব অঙ্থরাগ কখনও যেন 

অস্তহিত না হয়।? 

শ্রীরামকৃষ্ণদেৰ তাঁই বুঝি বলেছেন বিঘয়ীর 

বিষয়ের প্রতি টানটুকু ভগবানকে দিতে ! 
রামনাম-সঙ্কীর্তনের ময় যে গ্রার্থন।টি করা 

হয় সেটিও ভাবে পরিপূর্ণ, অন্তর্ধামী ভগবান, 
আমার চিত্ত কামাদিশূন্ কর £ 

নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হুদয়েহম্মদীয়ে 

সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরা তমা । 

ভক্তিং প্রষচ্ছ রঘুপুঙগব নির্ভরাং মে 

কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ ॥ 

“তে রঘুনাথ! আমি সত্য বলছি--আর আপনিও 

সকলের অন্তরাত্ম।রূপে জ।নেন যে, আমার হযে 

অন্ত কোন বসনা নাই। হে রধুশ্রেটঠ, আমাকে 

একান্ত নির্ভরশীল ভক্তি প্রদান করুন--মাসার 

মনকে কামার্দি-দোষশূন্ত করুন ।? 
প্রার্থনার উদ্দেগ্ত চিত্রকে নিম্ল ও মনকে 

বাসনামুক্ত করা। নির্শল দর্পণে বা পরিফ।র 

জলে বেমন প্রতিবি্ধ দেখা ঘাঁয়--সেইরূপ শুদ্ধ 

অন্তঃকরণে ভগবানের রূপ প্রতিবিদ্বিত হয়। 

কি ভাবে প্রার্থনা করতে হয়--ছেলেদের 

শেখাবার জন্তই ধেন শ্র্ীমা নিলের জীবনে মাত্র 

দুটি জিনিস প্রার্থনা করলেন, (১) জ্যোত্ঙ্নার মত 

নির্মল চিত্ত, (২) নির্াসনা। “নিধাসনা” চাওয়ার 

মধ্যে প্রার্থনার নব কিছুই নিহিত রয়েছে-_এ যেন 
একেবারে মূল ধ'রে আকর্ষণ! এরূপ সংক্ষিণ্ড অথচ 

শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা আর নেই! মনকে বাসনামুক্ত না 

করতে পারলে তত্জ্ঞান লাভ সদুর-পরাহছত থেকে 

ধায়; তাই মা ঘনির্বাসনা” ছাড়া আর কিছু 

চাইলেন না। 

শ্রিরামরঞ্চের . মুখ দিয়ে প্রার্থনার যে বাণী 

নির্গত হয়েছে ৩1 ভক্তিসাধনার মহামন্ত্র। 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

জগন্মাতার কাছে তিনি চেয়েছেন “শুদ্ধ! ভক্তি” ! 

প্রার্থনা তার নিষ্কীম £ 

“মা, আমি তোমার শরণগত, শরণাগত ! 

দেহম্থথ চাই না মা! লোকমান্ত চাই না, (অণিমা) 

অষ্টসিদ্ধি চাই না, কেবল এই কোরো যেন তোমার 

শ্রীপাদপদ্ছে শুদ্ধা ভক্তি হয়, নিষ্ষাম অমল। অহৈতুকী 

ভক্তি। আর যেন মা, তোমার ভুবনমোহছিনী 

নায়ার যুদ্ধ না হই; তোমার মায়ার সংসারের, 

কাঁমিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা ষেন কখনও 

না হর। মা। তোমা বঈ আমার আর কেউ 

নেই, আমি ভঙ্জনহীন, দাঁধনহীন, জ্ঞানহীন, 

তক্তিহ্ীন- রূপা ক'রে তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমায় 

শুক! ভক্তি দাও ।” 

বুদ্ধের যে মৈত্রীভাবন! সে তো সর্বভূতের জন্ক 

কল্যাঁণ-প্রার্থনা। যে কগ্যাণচিস্তা ২৫০* বছর 

মাঁগে নিভৃতে বসে আকাশে বাতাসে দিগৃদিগস্তে 

তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আজও তা মানুষের অন্তর 

স্পর্শ না ক'রে পারে না। 

স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন প্রার্থনা করলেন 

নিবিকল্প সমাধিতে ডুবে যাবার জন্ত-_সেদিন 

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মধ্যে যে ভাব ঢুকিয়ে দিলেন 

তা প্রকাশ পেল ন্রনারায়ণণসেবার মাধ্যমে । 

শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মান্য কেন, সামান্ত একটি 

কুকুরকে অভুক্ত দেখলেও বেদনায় স্বামীজীর চিত্ত 

ভরে উঠত । 

সর্ষে ভবন্ধ সুখিনঃ সর্বে সন্ধ নিরাময়; । 

মর্বে ভদ্রাণি পত্তস্থ মা কশ্চিন্,ঃখমাপ্র,য়াৎ॥ 

এই প্রার্থন। যেন তার গ্ঠ সব প্রার্থনাকে ব্যাণ্ত 

ক'রে ছিল। 

কো নু স স্তাদুপ।য়োহত্র যেনাহং সর্বদেছিনাম্। 

অন্তঃগ্রবিশ্ত ভূতানাং ভবেয্ং হুঃখভা রভাক্ ॥ 

ন স্বসং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। 

কাময়ে হঃখতথানাং প্রাণিনামাতিনাশনম্ ॥ 

“এমন কি উপায় আছে যাতে আমি সকল প্রাণীর 



শ্র(বণ, ১৩৬৪ ] 

অন্তরে প্রবেশ করে সদা তাদের হুখভারের ভাগী 

হতে পারি? আমি রাজ্য স্বর্গ বা মুক্তি চাই না, 
শুধু দুঃখতণ্ত প্রাণিগণের আতিনাশ প্রার্থনা করি । 
_এ-ও স্বামীজীর ভাবের প্রার্থনা । 

শ্ীরামক্ক্ মন মুখ এক ক'রে প্রার্থনা করতে 

বলেছেন, তা নইলে ভাবের ঘরে চুরি হবে। মুখে 
উচ্চারিত হচ্ছে জ্ঞ/ন-বৈরাগ্য-ভক্তির প্রীর্থনা-_ 

ভিতরে কিন্তু কামনা বাঁসন। গজগজ করছে। 

ভাবের ঘরে চুরি; সংসারের জালা অতিষ্ঠ 
হ'য়ে ষে প্রার্থনা আর পারি ন।, মরণ দাও ভগবান" 

তার উত্তরে সতাই ষদি মরণ আসে তবে সেই 
মৃত্যুপ্রার্থিণী কাঠকুড়নী বুড়ীর মতো তাকে এই 
ধরনের কথাই না বলে থাক। যাঁষ না “আমার 

মাথায় কাঠের বোঝাট। একটু তুলে দাও না, বাবা?” 

নির্জনে কেদে কেঁদে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থন! করতে 

বলেছেন শ্রীরামরুষ্চ । সে কানার স্বর যেন অন্ডের 

কানে না পৌছার, কেবল ধার জন্য ক্রন্দন তিনিই 

যেন শুনতে পান! ধত গোপনে, লোকচক্ষুর 

অন্তরালে-_ প্রার্থনার শক্তি তত বেশী। গ্রকান্তিক 

প্রার্থনার অমোঘ শক্তি । প্রার্থনার দ্বারা অস্তনিহিত 

শক্তি জাগরিত হয়। এই স্থষ্টিরহন্ত ও বিশ্ব- 

প্রপঞ্চের মূলেও প্রার্থনা । ঈশ্বর ইচ্ছা করলেন 
আমি এক, বছ হন একোহহং বু স্যাম্?। 

প্রার্থনা ও তপন্তার দ্বার! অঙ্ট৷ ্জন-ক্ষমতা লাভ 

করলেন। আমরাও নিজেদের ইচ্ছাঁশক্তিকে যে 

ভাবে চালিয়েছি ও যে ভাবে প্রার্থনা করেছি 

তদনুযায়ী শরীর মন লাভ করেছি। প্রার্থনা ইচ্ছা- 
শক্তিরই বাজ্সয় রূপ। ত্বামীজী বলেছেন £ “নিজের 

ইচ্ছাশক্তিই প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাঁকে-__তবে 
বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ধর্মদন্বদ্ধীয় বিভিন্ন ধারণা 

অনুসারে সেটা বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। 

আমর! তাঁকে বুদ্ধ, ষীশ্ড, জিহোবা, আল্লা বা অগ্নি, 

যেমন ইচ্ছ! নাম দিতে পারি, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এই 
হচ্ছে আমাদ্দের আত্মা । হুঁ, বুদ্ধ এরা বাহিরের 

প্রার্থনা -কেন ও কত প্রকার? ৩৫৭ 

অবলম্বন, বাস্তবিক আমরাই আমাদের প্রার্থনার 

উত্তর দিই” উপ্নিষদে আছে ষে সাধক একান্ত- 

ভাবে স্বরূপ-উপলন্ধির জন্ঠ প্রার্থনা করেন, তীর 

নিকটেই স্ব্ংপ্রকাশ আত্মা উদঘাটিত হন £ 

যমেবৈষ বৃথুতে তেন লভ্য- 

স্ুন্তৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্। 
অনস্ত কাল ধরে আমরা বার অনুনন্ধানে রত, 

_সেই পরম সত্যকে বরণ করার জন্ত জ্ঞান- 

সাধক প্রীর্থনাটি যেন আমাদের অন্তরে সদা 

জাগরক থাকে £ 

অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। 

মত্যোর্মীহমুতং গময় | আবিরাবীর্ম এধি | 

রুদ্র বত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্। 

“অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার 

হ'তে আমাকে জ্যোতিতে নিয়ে যাঁও, মুত্যু থেকে 

আমাকে অমূতে নিয়ে চল। হে ম্বপ্রকাশ, আমার 

নিকট প্রকাশিত হও । রুদ্র, তোমার প্রসঙ্গ মুখের 

ছ্বার। আমাকে সদাই রক্ষা করো ।” 
দেশের যুবকদের এমন প্রার্থনা হওয়া উচিত 

যাতে তারা তেজ বীর্ধব'ও শক্তির অধিকারী হতে 

পারে, দরকার হ'লে অন্তায়ের বিক্ুদ্ধে নির্ভীক 

ভাবে দাড়াতে পারে । বীরের জঙন্ক বৈদিক 

প্রার্থনা : 

তেজোহসি ভেজে ময়ি ধেহি। 

বীর্ধমসি বীর্ধং মহি ধেহি। 
বলমসি বলং ময়ি ধেছি। ওজোহন্যোজেো ময়ি ধেহি । 

মচ্ুরসি মন্গুং ময়ি ধেহি। সহোহমি সহে। ময়ি ধেহি। 

“তুমি তেজ, আমায় তেজন্বী কর; তুমি বীর্ঘ, আমায় 
বীর্ধশালী কর; তুমি বল, আমায় ব্লবান্ কর; 
তুমি ওজ:, আমাকে ওজস্বী কর; তুমি অন্তায়- 

দ্রোহী, আমাকে অন্ঠায়দ্রোহী কর? তুমি সহনশক্তি, 

আমাকে সহিষ্ণু কর । 

ঘোর তমোগুণে আচ্ছর কুনুমকোমলভাব ও 

কেবল নৃত্যগীতের সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হ'য়ে যুবকদের 



৩৫৮ উদ্বোধন 

শক্তিই শক্তি__“সজ্বে শক্তিঃ কলৌ ঘুগে” । এইজগ্ 

সমবেত প্রার্থনাও আবশ্তক | 
আজ নামতে হবে কর্মক্ষেত্রে তষেখানে আলশ্তের 

স্থান" নেই--অনাচারের প্রশ্রয় নেই। নিজের 
স্বার্থকে তুচ্ছ করে সকলের মঙ্গলের জন্ত সমবেত 
প্রচেষ্টার আজ একান্ত প্রয়োজন । 

একা চললে হবে না- স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ ক'রে 
এক মন এক প্রাণ হ'য়ে চলার পঞ্থে অগ্রসর 

চলে অদীম শক্তি শ্ুরিত হবে এ ঘুগে সমষ্টির 

খধির আশীর্বাণী 

[ ৫৯তম বর্ষ -"ম সংখ্যা 

সমানী ব আকৃতিঃ সমান হৃদয়ানি বঃ । 
সমাঁনমস্ত্র বো মনো যথা বঃ সুনহাসতি ॥ 

তিমিরাভিসার 
শ্রীশশাঙ্ধশৈখর চক্রবতী, কাব্যশ্রী 

বাণী বাজে রাধা” রাধা” ! 

অই নাম ছাড়া বাঞিতে জানে না, 

অহ নামে শুর সাধা! 

শুনি সেই ধ্বনি বাঁধা নথে থির, 

বুকে জাগে তার বেদনা-গভীর, 

প্রাণের আবেগ উথলিয়! উঠে, 

নাহি মানে কোন বাধা! 

বাণী বাজে-_'রাধা” “রাধা ! 

বরিষার মেঘ-দীমে, 

দিগৃ্দিগন্ত ভরেছে তথন, 

ফামিনী মধ্য-যামে ! 

গগনে উঠিছে অশনির ধ্বনি, 

দামিনী চমকে, চমকে ধরণী, 

উধব্ঁ হইতে ঝর-ঝর-ন্বনে 

জলধর-ধারা--নামে ! 

বাণী বাজে--'রাধা' নামে! 

কেমনে রহে সে ধরে! 

কাগ-অন্ুরাগে জর-জর হিয়া, 

চূ'ত্বািতে ধারি ঝরে ! 

একে ঘোরা রাতি ভরা আধিয়ার, 

ছুধোগময় বন-কাস্তার, 

তবু অভিসারে চলে বিরহিনী 

চলে ধধুস(র তরে! 

ধাশী বাজে প্রেমভবে ! 

বাণী বাজে, বাণী বাজে! 

চমকিত হয়ে শুনিছে লীমতী 

আপন মনের মাঝে। 

মন্থর-পদে যত আগুসারে, 

সাথে সাথে যেন হেরে বধুয়ারে, 

মনে ভয় যেন সেই মনোচোরা, 

তাহারি হিয়ায় বাজে! 

“রাধা” নামে বাঁশী বাজে! 

রাধা চলে রাধা চলে! 

প্রাণের দয়িত আর কত দুরে__ 

কোন্ কুঙ্জের তলে? 

কেঁদে উঠে প্রাণ ব্যাকুল বিরহে, 

বেদনার দাছে সারা তনু ছে, 

অবলা নারীর আর কত সে, 

চরণ কেবলি টলে! 

বাশী বাজে পলে পলে। 

এই ত” সে চিত-চোর ! 
«রাধা” রাধা” নামে বাজায় বাশরী 

আপনার ভাবে ভোর! 

গিরিধারী পাশে মিগিল শ্রীরাধা, 

ঘন বরিষার আর নাহি বাধা, 

হুক হিয়া আজ হু প্রেমে বাধা, 
পরে মিলনের ডোর! 

বাশী আঞজজ ভাবে তোর! 

“তোমাদের সকলের সহ, 

হৃদয়, অন্তঃকরণ সব এক সুরে বাধা হোক-_ধাতে 

তোমাদের পরম এক্য লাত হয়, ভাই হোক ॥ 



সাধু শ্রীজ্ঞান-সমন্ধর 
[ পূর্বাহবৃত্তি ] 

স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ 

বেদারণামে বসে এই গ্রবন্ধ লিখছি, কাজেই 

এখানে জ্ঞান-সম্বন্ধর্ ষে অলৌকিক ঘটনা সম্পাদন 
করেছিলেন তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 

বেদারপ্যম্ তাজৌর জেল|য় সমুদ্রের ধারে অবস্থিত 
একটি গণ্ডগ্রাম। মাদ্রাজ থেকে এর দূরত্ব ২২, 
মাইল । ঘুণিধাত্যায় সেবা করার উদ্দেশে রামকৃষ্ণ 

মিশনের পক্ষ থেকে এখানে এসেছি । বেদারপ্যম্ 

অতি প্রাচীন স্থান। এখানে শিবের বিখ্যাত 

মন্দির আছে ; শিবের নাঁম শ্রীবেদারণ্োশ্বর । কথিত 

আছে, পুরাকালে চার বেদ স্বয়ং আবিভূর্ত হ'য়ে 

বেদারণ্যেশ্বরের পুজা করেছিলেন। তারপর থেকে 

মন্দিরের স্থবৃহৎ প্রধান প্রবেশদ্বার আপনা-আপনি 

বন্ধ হ'য়েযায়ঃ কারণ সে দরঞ্জা দিয়ে আর কেহ 

মন্দিরে গ্রবেশ করতে সাহদ করে নি। পুজার 
জন্ট পুরোহিতরা দরজাতে ছোট একটি ছিদ্র ক'রে 

তাই দিয়ে যাতায়াত করতেন। 

জ্তানসগ্ধগ্ধর ও আগ।র্ যখন এই মন্দিরে আসেন 

ভার! ইচ্ছ! প্রকাশ করলেন যে প্রধান দরজ। দিয়েই 

গ্রবেশ ক'রে ভগবানের দর্শন করবেন। দরজ। 

খোলার জন্ত প্রথমে আগ্লার দেবতায় স্তরতিগাণ 

করেন, কিন্তু তাতেও দরজা খোলে না! অতঃপর 

আপার কতৃক অমুরু্ধ হয়ে জ্ঞানস্্বন্ধর্ দেবতার 

উদ্দেশে এক অপূর্ব ভক্জিরসাত্মক ম্তব রচনা ক'রে 

গান করেন। দেবতার হৃদয় দ্রবীভূত হ'ল 

এবং সমবেত অসংখ্য ভক্ত নরনারী অবাক বিন্ময়ে 

দেখল যে বহুকাপের বন্ধ দরজা ধীরে ধীরে খুলে 

গেল। আনন্দে মগ্ন হয়ে সাধুদ্ধয় মন্দিরে প্রবেশ- 

পূর্বক তগবানের পুজা করলেন। পুজান্তে বাইরে 
এসে জ্ঞানসন্বন্ধর আর একটি স্তব গান করাতে 

দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল। উপস্থিত পূজা রীবৃন্দ 

জ্ঞানসম্বন্ধের পদতলে পতিত হয়ে আবেদন জানাল, 

যে প্রয়োজন-মত তারাও ষেন প্রার্থনা জানালে 

দরজা খুলে যায় ও বন্ধহ'য়েষায়। সাধুরা বললেন, 

আমর! যে ষে সম্ভব গান করলাম তোমন্াও 

ভক্তিভরে এগুলি গান করলে দরজা খুলবে ও বন্ধ 

ছবে।” তদবধি আজ পধস্ত মন্দিরে ব্রাঙ্ষোতৎসবের 

সময় অসংখ্য ভক্ত নরনাবী-পরিবৃত হয়ে পু্জাবীর! 
সেই স্তৰ গান করে বছরে একবার সেই দরজ। 

খোলেন এবং উতৎসবাস্তে আবার স্তব গান করে 

দরজা বন্ধ করেন। অবশ্থা, এখন আর দরজ। আঁপন।- 

আপনি খোলে না বা বন্ধ হয় না; কারণ সে জ্ঞান- 

সথন্ধই বা কোথায়, আর সে তক্তিই বা কোথায়? 

ব্দোরণ্যমে কয়দিন মহানন্দে কাটিয়ে সব দল- 

বল নিয়ে জ্ঞানদন্বন্ধর্ মাহুরাভিমুখে যাত্রা করলেন। 

মাদ্রাজ প্রদেশে মাছুরা দ্বিতীয় বৃহত্তম ও 

প্রাচীনতম শহর । মীনাক্ষী এই শহরের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী। মীনাক্ষীদেবীর মন্দির দাক্ষিণাত্যের মন্দির- 

গুলির মধ্যে বৃহত্তম বললেও অতুযুক্তি হবে না। 

জ্ঞানসন্বন্ধের সময়ে কুন পাণ্য নামে পাণ্যবংশীয় 

এক রাজ! মাছুরাঁয় রাজত্ব করতেল। “কুন” অর্থে 

কুজ বা বিকৃতদেহ। বুদ্ধির বিকৃতিবশতঃ তিনি 

জৈনধর্ম অবলম্বন করেন বলেও কেহ কেহ 

তাঁকে “কৃন পাণ্য' বলতেন। পরে তিনি “সুন্দর 

পাণ্ড)” নামেও খ্যাতিলাত করেন। তখন মাহুর! 

শহর ও আশেপাশের গ্রামগুলিতে জৈনদের বিশেষ 

আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল। রাজার সমর্থন 

পেয়ে জৈনর! নানা প্রকার অত্যাচার করতেন এবং 

বলপ্রয়োগে বহুলোককে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। 
জৈনদের মধ্যে কেহ কেহ মম্ত্রাদি জানতেন এবং 

ময়ুরের পাখা দিয়ে নানারপ তুকতাক করতেন। 



৩৬০ 

সাধারণ লোক এতে ভয় পেয়ে সহজেই তাদের 

ধর্সে দীক্ষিত হ'ত। শৈবদের, তথা এ রাঞ্ের 

হিন্দুদের সে এক মহা ছুদিন। 

রাজা এবং বহু প্রজা জৈনধর্মাবলম্বী হ'লেও 

রাণী মাঙ্গারকারদি ও প্রধান মন্ত্রী কুলশেখর 

কিন্ত শৈব ছিলেন। জ্ঞানসপ্বন্ধের খ্যাতির কথা 

তাদের কানে এল এবং ধর্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তারা 

জ্ঞানসন্বন্ধরকে মাহ্রায় আসবার জগত সকাতর 

অনুরোধ জানিয়ে গোপনে দূত প্রেরণ করেন। 

তিনি রাজী হলেন এবং পথে অন্থান্ত মন্দিরাঁদি 

দর্শনাস্তে মাতুরার় এসে মঠে আশ্রয় নিলেন । জৈনরা 

এ খবর শুনে অতান্ত আশঙ্কান্বিত হলেন । বুদ্ধির 

বিভ্রমবশতঃ জ্ঞানসন্বন্ধরকে হতা। করার উদ্দেশ্যে 

তারা অবপস্বন করলেন এক অতি হীন ও জঘন্ত 

পন্থা । গভীর রাতে বথন সকলে নিদ্রাগত, 

তখন ঠনরা জ্ঞানসম্বন্ধের কুটিরে দিলেন আগুন 

লাগিয়ে । কিন্ত ভগবান ত নিজেই গীতা য় বলেছেন, 

'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্ঠতি। 
অপরের চীতৎকারে জ্ঞান্সপ্বন্ধর বেরিয়ে এসে 

মাদুরার বিখ্যাত শিব চোকনাথের উদ্দেশে এক শুব 

রচনা করেন। আগুন নিবে গেল। রাজার 

সম্মতিক্রমে জৈনরা তার কুটিরে আগুন দিয়েছে 

শুনে তার অত্যন্ত রাগ হ'ল এবং তিনি প্রার্থনা 

করলেন, ধাতে এ আগুন ব্যাধিরূপে রাজার শরীর 

আক্রমণ করে। তাই হ'ল। তীত্রজরে আক্রান্ত 

হয়ে রা! ছটফট করতে লাগলেন এবং বোগমুক্তির 

জন্ড জৈন পুরোহিতদের ডেকে পাঠালেন। তারা 
এসে ময়ুরের পাখা বুলিয়ে অনেক ঝাড় কুক 

ক'রল কিন্তু ব্যাধির কোনও উপশম হ'ল না। 

অবশেষে রাণীর অনুরোধে কূন পাপ্ত জ্ঞানসম্বন্ধর্কে 
আনার জন্ত লোক পাঠালেন। তিনি এসে শিবের 

উদ্দেশ্তে এক শব গান করলেন এবং প্রসাী ভশ্ম 

রাঁজার অঙ্জে লেপন ক'রে দিতেই রাজ! সুশ্থ হ'য়ে 

উঠলেন।. জৈনরা লজ্জা! পেয়েও দমিত হ'ল না। 

উদ্বোধন [ ৫৯তম ব্ষ---৭ম সংখ্যা 

তাঁদের মহত্ব গ্রতিষ্ঠ। এবং জ্ঞানসন্বন্ধের মাহাত্ম্য ক্ষুপ্জ 

করার জন্ত তারা কোনও রকমে আরও দুটি 

পরীক্ষার জন্ত রাজাকে রাজী করা'ল। পরীক্ষা 

এইভাবে হল £ টজনরা জ্ঞান্সন্বন্ধর্কে বলল, 

'আমরা আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি স্তব লিখব । 

তুমিও তোমার ভগবান সন্বপ্ধে পরে একটি শ্তব 
লেখ। আমরা উভয়ে সেই পত্র প্রজ্বলিত আগুনে 

নিক্ষেপ করব । যাঁদের ঈশ্বর সত্য ও মহ্তুর 

তাদের পত্র আগুনে দিলেও পুড়বে না। যাঁদের 

ঈশ্বর নিকৃষ্ট ও মিথ্যা! তাঁদেরটি পুড়ে বাবে। জ্ঞান- 

সন্বন্ধর পাঁজী হলেন। এই পরীক্ষা দেখবার জন্য 

হাজার হাজার লোক সমবেত হ'ল। সপার্ধদ 

রাজাও উপস্থিত হলেন। উভয় দলই শুব-লেখ। 

পত্র ছুটি জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কারণ । নিমেষে 

জৈনদের পত্রটি ভম্মপাৎ হল, কিন্তু জ্ঞানসহ্বন্ধের 

পত্রটি থাপূর্ব রয়ে গেল। শিয়ালির সাধুকে সকলে 
ধন্ত ধন্ত করতে লাঁগল। পরাজয় স্বীকার করার 

জন্ক বলা সত্বেও জৈন্র! রাঞ্া হ'ল না। রাজা 

তর অন্ুুখের ব্যাপারে জৈনদের প্রতি কিছুটা 

বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু এই ব্যাপারে তাদের 

আন্তরিকত।য় ও সাধুত্বে তার সন্দেহ আরও দু 

হ'ল। তিনি শেবধর্মে পুনরায় দীক্ষিত হবার গন্য 

জ্ঞানসম্বন্ধরকে অনুরোধ জানালেন ; কিন্ধ জৈনরা 

রাঙ্জার পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে কোনও রকমে 

তাকে প্রতিনিবৃত্ত করে; এবং নিম্নলিখিত শেষ 

পরীক্ষাটি গ্রহণের জন্ত রাজাকে রাঁজী করায়। 

বৈগাই নদীর তীরে মাতুরা শহর অবস্থিত। 

এর শ্রোতের খুব জোর .ব'লে একে বেগবতীও 

বলা হয়। তখন বর্ধাকাল। নদীর কানায় কানায় 

জল এবং প্রচণ্ড শ্রোত, ধেন ছাতীকেও ভাপিয়ে 

নিয়ে যায় । জৈনরা বলল, আমরা আমাদের প্রভু 

অস্থতের সম্বন্ধে পত্রের ওপর একটি স্তব লিখব 

এবং জ্ঞানস্হন্বও তাঁর ভগবান সম্বন্ধে আর একটি 

পঙ্জে স্তব লিখবে । উভয় পত্রই জৌতের মাঝ- 
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খানে স্থাপন করা হবে এবং যার ভগবান সত্য ও 

মহৎ তাঁর পত্র জেতের বিপরীত দিকে যাঁবে। 

পরীক্ষা দেখবার জন্ত বেগবতীর তীরে সমস্ত শহর 

ভেঙে পড়ল । রাঁজাও সদলবলে উপস্থিত। ঠ্জনরা 

তাদের পত্র শোতে নিক্ষেপ করা মাত্র উহ। 

মুহূর্তে স্তরোতের অনুকূলে অর্থাৎ নীচের দিকে ভেসে 

গেল, কিন্ধ আশ্চর্ধের ও বিম্ময়ের বিষয় যে শিখ 

স্মরণ ক'রে জ্ঞানসম্বন্ধর তার পত্র শোতের মধ্যস্থলে 

স্থাপন করলে সেটি ধীরে ধীরে জোতের বিপরীত 

দিকে যেতে লাগল । জ্ঞানসন্বন্ধের জয় দিতে দিতে 

সকলে তার পদতলে পতিত হ'ল। রাজাও তার 

পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন এবং তাঁর সকা1তির 

প্রার্থনায় জ্ঞানসধন্ধর রাজাকে পুনরাঁদ শৈবধর্ে 
দীক্ষিত করলেন। 

জৈনদের শঠতা ও জ্ঞানসম্বন্ধের প্রতি তাদের 

অত্যাচারের জন্য রাঁজা মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন, “এই 

সব ধুঙদের যখে।পযুক্ত শান্তি দাও ৷ ভয়ে বনু জৈন 

দেশতাযাগী হ'ল। ঘরে আগুন দেওয়ার অপরাধে 

এবং জোর ক'রে হাঙ্জার হাঞজার লোককে অন্ত 

ধরে দীক্ষিত করার জন্ত শান্্ম ও পণ্ডিতের বিধান 

অনুয।য়ী বহু ঠজনকে কঠোর শান্তি দেওয়া হয়। 

মাছুরা থেকে বিদায় নিয়ে জ্ঞানসম্বন্ধর বিখ্যাত 

রামেশবর মন্দির দর্শন ক'রে পথিমঙ্গাই নামক এক 

শহরে এলেন । বৌদ্ধদের এটি একটি প্রধান খাটি। 

এরা শৈবদের অস্তান্ত ঘ্বণা করত। এখানেও এক 

সভায় বৌদ্ধদের সাঁথে জ্ঞানসন্বন্ধের এক শিষ্যের তর্ক 

হল। বৌদ্ধর! ক্রমান্বয়ে পরাজিত হওয়ায় অবশেষে 

প্রায় সকলেই শবধর্ষ গ্রহণ কণ্রল। এইভাবে 

জ্ঞানসম্থন্ধের চেষ্টায় শৈবধর্ম, তথা হিন্দুধর্ম স্বমহিমায় 

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 

অতঃপর জ্ঞানলন্বন্ধর্ ' ত্রিবাত্তর শিবমনির 
দর্শনাস্তে শ্রাকালতত্তীশ্বর-মন্দিরে গমন করেন। 
এখানকার গ্রধান ভক্ত ব্যাধ কফানাপলার ভক্তির কথা 

স্মরণ ক'রে তার চোখে জল এল। কানাপ্পা সন্ধে 
বা 
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তিনি সুন্দর স্তব রচনা করলেন। এখানে কয়দিন 

মহাঁননে কাটিয়ে জ্ঞানসন্বন্ধর ম।দ্রা্জ শহরের দিকে 

রওনা হলেন। মাত্রাজ শহরের দক্ষিপাংশ ময়লাপুর 

নামে খ্যাত। তামিল ভাষায় ময়লাই” অর্থ ময়ূর । 

কথিত আছে এখানে দেবী পার্বতী ময়ুরের রূপ ধ'রে 
মহাদেবের তপস্তা করেছিলেন। তদবধি এই অঞ্চল 

ময়লাপুর নামে প্রসিদ্ধ। এখনও ময়লাপুরস্থিত 

কপালীশ্বর লামক বিখ্যাত শিবমন্দিরের পাশেই 

মন্দিরের “স্থলবৃক্ষ'-সংলগ্ন একটি ছোট মন্দিরে 

পাঁথরের একটি ছোট শিবলিঙ্গ এবং তার পাঁশেই 
শতগবতীর ময়ুর-মুর্তি রয়েছে, যেন তিনি শিবকে 

পূজা করছেন । 

মাড্রার্ম শহরে এটিই সব চেয়ে বড় মন্দির 

এই ময়পাপুরে শিবনেশন চেট্রি নামে এক ধনা 

শিবভক্ত বাস করতেন। পুম্পাৰাঈ নামে তার 

একটি সর্বগুণসম্পন্না ভক্তিমতী স্থন্দরী কনা ছিল। 

“পুম্পাবান্ অর্থ কেউ কেউ বলেন পুষ্পকন্তা। 
বলাবাহুগ্য শিবনেশন কন্তা-গতগ্রাণ ছিলেন। 

পুশ্পাবাঈ রোজ বাগান থেকে ফুল তুলে নিয়ে 
আসত এবং পিতাপুত্রীতে মালা গেথে রোজ 

ভগবান কপালীশ্বরের পুঙ্গা করতেন। একিন্ 

ভোরে পুম্পাবাই বাগানে ফুল তুলছে, এমন সময় 

এক বিষধর সর্প তেড়ে এসে তাঁকে দংশন ক'রল। 

সঙ্গে সঙ্গে বিষের তীব্র জ্বালায় পুম্পাবাঈ মুজ্ছিতা 
হয়ে পড়ে যাঁয়। কন্তাকে বাচাবার জন্ত পিতা 

ষথ।সাঁধ্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু “নিয়তি কেন 

বাধ্যতে”। স্নেহময় পিতা হাহাকার ক'রে উঠলেন । 

তাঁর দুঃখ দেখে উপস্থিত সকলের হৃদয় বিগলিত 

হল; অনেকেই অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। 

মন্দিরের অদুরেই পুম্পাবাঈ-এর প্রাণহীন দেছের 
সৎকার করা হ'ল । চিতা নির্বাপিত হলে পিতা 

অস্থিগুলি সংগ্রহ ক'রে একটি দ্বর্ণপাত্রে সবত্ে রক্ষা 

করলেন। ছুইজন পরিচারিকা উহা রক্ষণাবেক্ষণে 

জন্ত নিধুক্ত হ'ল এবং শিবনেশন রোজ কলার 
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উদ্দেশ্তে অস্থিপাত্রের সামনে থাগ্য ও' পানীয় উৎসর্গ 

করতেন অনেকে মনে করল কন্তার শোকে 

পিতা বোধহয় পাগল হ"য়ে যাচ্ছেন 

জ্ঞানসথন্ধের মাহাত্ম্যের কথা শিবনেশন পূর্বেই 
শুনেছিলেন এবং তার প্রতি অশেষ শ্রন্ধাসম্পন্ন 

হয়েছিলেন। শ্রীকালহস্তীশ্বর থেকে জ্ঞানসন্বন্ধর্ 

যখন ময়লাপুরে পৌছলেন বহু লোক তাঁর দর্শন 
লাভ করে ধনু হল। ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে 

শিবনেশন তার দর্শনে ছুটলেন, কিন্তু কন্তার 

কথা তাকে কিছুই বললেন না। অপরের 

মুখে জ্ঞানসন্বন্ধর্ পুম্পাঁবাঈ-এর কথা শুনলেন । 

শিবনেশনের দুঃখের কথা স্মরণ ক'রে এবং তার 

অবস্থা দেখে সাধুর হৃদয় বিগলিত হ'ল। 

অতঃপর হাজার হাজার ভক্ত-সমাবৃত হয়ে 

তিনি কপালীশ্বর মন্দিরে শিবকে দর্শন ও পুজা ক'রে 

মন্দিরের প্রবেশঘ্বারের পশ্চিমদিকে উপবেশনপূর্বক 

শিবনেশনকে বললেন, “কই তোমার কন্কার অস্থি- 

পুর্ণ পাঁত্রটি এখানে নিয়ে এস তো। সকলেই 

মনে করল জ্ঞানসম্বন্ধার অলৌকিক কিছু করবেন। 

নু প্রশস্ত মন্দির প্রাণ লোকে লোকারণা হয়ে গেল । 

পাটি সম্মুথে স্থাপিত হ'লে কিছুক্ষণ মুদ্রিত নয়নে 

থেকে তিনি কপালীশ্বর শিবের এক স্ব রচনা ক'রে 

ভক্তিগদগদ্কণ্ঠে তা গান করতে শুরু করলেন 

সেই স্তবে তিনি শিবের কাছে করুণকণ্ে 

প্রার্থনা জানালেন- পুম্পাবাঈ যেন তার কৃপায় 

পুন্জীবিতা হয়। ভক্তের আকুল প্রার্থনা ও 

আবদার ভগবানের হৃদয় স্পর্শ ক্রল। সমবেত 

সকলে স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলেন যে অস্থিপূর্ণ পাঞ্জটি 

ধীরে ধীরে নড়তে আরম্ভ করেছে । আশ্চর্ধের 

বিষয় তব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রটি ভেঙে 

গেল এবং ত1 থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল একটি 

অতি কমনীয়া বাঁলিকা--ইনি আর কেহই নহেন, 

ইনিই পুষ্পাবাঈ। পিতাপুত্রী সাধুর চরণে সাটা্জ 
প্রণিপাত করলেন । সমবেত সকলে ধন্ত ধন্চ করতে 
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লাগল এবং দেবতারা জ্ঞানসম্বন্ধের উপর পুম্পবৃষ্টি 

করলেন। বন জৈন এবং বৌদ্ধও এই ঘটনা 

দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন ক্তারা জ্ঞানসম্বন্ধের 

অলৌকিক কাণ্ড দেখে সকলেই শৈবধর্ম গ্রহণ 

করলেন। পুনরায় সাধুর চরণে প্রণত হ'য়ে 

বললেন শিবনেশন, “ম্বামিন্, এই কন্ঠাকে বহু পুধেই 
গাপনার নামে উৎসর্গ করেছিলাম--আপনি কৃপা 

ক'রে একে গ্রহণ করুন।” জ্ঞানসন্বন্ধর্ তার প্রস্তাব 

প্রতাখ্যান ক'রে বললেন, এ আমার কন্তাস্বরূপা । 

কপালীশ্বর মহাদেবের অসীম কৃপা প্রদর্শনের জগ্তই 

এই কন্তার জীবন দান করলাম ।” 

এর পর জ্ঞাঁনসম্বদ্ধর বিশ্রামলাভের উদ্দেশ্তে 

তার জন্মস্থান শিয়ালি এলে গ্রামের ব্রাহ্মণরা 

জ্ঞানসম্বন্ধরূকে ধরে বসলেন যে তাকে বিবাহ করতে 

হবে। উত্তরে তিনি বললেন, “আমি সে দায়িত্ত 

বহনে অক্ষম | ব্রাঙ্গণরা নানাভাবে যুক্তিতর্কের 

অবতারণা ক'রে বললেন, “আপনি বৈদিকধর্ম পুনঃ 

গ্রতিষ্ঠার জন্ত জন্মগ্রহণ করেছেন। বৈদিক নিয়ম 

অগ্গঘায়ী ব্রাহ্মণের বিবাহ করা উচিত।, সকলের 

অনুরোধ ও আকৃতি জ্ঞানসন্ধন্ধর এড়াতে পারলেন 

না। বিখ্যাত শিবভক্ত নামি অন্দরনান্বির সুলক্ষণা 

কন্ঠার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক হ'ল। বন ব্রাহ্মণ 
ও শিবভক্ত সমবেত হলেন । জ্ানসন্বন্ধর্ তিরুমানম্ 

মন্দিরে গিয়ে শিবকে পুজা করে এসে কন্তার 

গলায় পরিণয়তালি পরিয়ে দিলেন । দাক্ষিণাত্যে 

বিবাহের সময় স্বামী কচ্গার গলায় একটি সুবর্ণ 

'তালি' (মাছুলির স্তায়) পরিয়ে দেন উহাকে 

স্ুমঙ্গলী”ও বলা হয়। , স্বামী যতদিন জীবিত 

থাকেন ততদ্দিন এ তালি প্রত্যেক স্ত্রী সব সময় 

ধারণ ক'রে থাকেন । উহ্াই সধবার চিহ্ন । 

বিবাহ্ন্তে জ্ঞানসন্বন্ধর্ , ভাবলেন, “প্রকৃত সুখ 

ও শাস্তি বিবাহ দ্বারা পাওয়া অগস্তব। একমাত্র 

শিবসাযুজ্যেই উহা সম্ভব । এই ভেবে তিনি প্রাথনা 
আরম করলেন। কথিত আছে, ভক্তের প্রার্থনায় 
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শিব এক বিরাট অগ্রিমূতি ধারণ ক'রে জ্ঞানসন্বন্ধের 
সামনে এলেন। সকলে আশ্চর্ধ হ'য়ে দেখল যে 

দাউ দাউ ক'রে অগ্নি জপছে, কিন্তু তার মধ্যে 

একটি প্রবেশ দ্বার রয়েছে । জ্ঞানসম্বন্ধর সকলকে 

বললেন, 'মোক্ষত্বার উন্মুক্ত হয়েছে, শীঘ্র সকলে 

এস”»_-এই বলে তিনি সগ্চোবিবাহিতা স্ত্রী ও 

সমবেত ভক্তগণদহ সেই প্রজ্লিত অগ্নিতে প্রবেশ 

ক'রে চিরতরে শিবসাধুজ্য লাভ করলেন। কর্তব্য 

সমাপনান্তে এইভাবে এক মহাঁন্ আচাধের জীবনের 
অবসান হ'ল। 

১৬ ন নস 

স্তব রচনা করার এক অন্ভুত শক্তি দিয়েছিলেন 
ভগবান জ্ঞানসঘ্বন্ধর্কে । তামিল ভাষায় তিনি প্রায় 

৩৮৪০টি শ্লোক একশত প্রকার বিভিন্ন ছন্দে রচনা 

করেন। শৈবধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অভিমত পরিফাররূপে 

তাঁর রচনার মাধ্যমে আমরা পাই। শিবের 

সাকার ও নিরাকার ছুটি রূপের কথাই তিনি বর্ণনা 

করেছেন৷ তিনি আরও বলেছেন যে ঈশ্বর এক এবং 
অনন্ত ; ধিনি জ্যোতিরও জ্যোতি, তিনিই আবার 

বিভিন্নরূপে স্থান কাল ও পাঁঞরতেদে অবতীর্ণ হন। 
তিনি কেবল মঙ্গলই করেন। অন্তায় বা মনের 

ছায়া পর্যস্ত তাতে নাই। তিনি জীবনের জীবন 

এবং ভক্তের হৃদয়কে তিনি সাময়িক স্থখছঃথের 
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পারে নিয়ে গিয়ে অনস্ত শাস্তিতে পূর্ণ করেন ও 

মধুময় করেন। জ্ঞানসন্বন্ধের মতে-_তপন্বী অপেক্ষা 

ভক্ত শ্রেষ্ঠ। তিনি ভক্তিকেই মুক্তিলীভের শ্রেষ্ঠ 

সাধনা বলেছেন। তিনি বলতেন, ভক্তিপুষ্প 

প্রপ্ডুটিত হ'লে মুক্তি লাভ হয়। ভগবান ভক্তের 

সঙ্গ চান--তিনি ভক্তাধীন, একথ। তিনি একাধিক 

বার বলেছেন । 

ষোঁল বছর তিনি স্থল শরীরে ছিলেন; তার 

হৃদয় ছিল ভক্তিতে পরিপূর্ণ, অন্তর ছিল জ্ঞানের 

আলোকে উদ্ভাসিত, জীবন ছিল আধ্যাত্সিকতায় 

পূর্ণ এবং কর্ম ছিল সর্বদা অপরের সেবা। 
জগতের সর্বজীবের কল্যাণের জন্ত তিনি বার বার 

সকরুণ প্রার্থনা জানিয়েছেন তার ইঞ্টদেবকে। 

তার প্রার্থনার মন্ত্র ছিল, জগৎ থেকে পাপ তাপ 

চলে যাক, সকলে শান্তিতে থাকুক এবং সকলে 

ভগবানের সান্লিধ্লাভ করে চিরশান্তির অধিকারী 

হোক!” এই সম্বন্ধে তার বিখ্যাত তামিল স্তবক-টির 
অন্রবাদ দিয়ে এই প্রবন্ধের উপসংহার করছি £ 

গো-ব্রাঙ্ণণ দেবতা দকল হউক শান্তিময়, 

শীতল বৃষ্টি ধরায় ঝরুক--রাঞ্ার হউক জয়! 

সকল অশুভ ধ্বংস হউক-_শিব-নাম-মহিমাঁয়, 

ঃথ ও শোক নিঃশেষ হোক পৃথিবীর সীমানায়। 

ভ্রান্তি 
শ্রীঅক্ডুরচজ্্ ধর 

আপনি হঃয়ে রূপের রাজ। বৃথাই মনের ভান্তিতে, 
রূপ-পিয়াসী রূপের নেশায় চল্লি কোথায় প্রাণ দিতে ? 
ভোগবিলাসী, ভোগ না৷ ক'রে আপন বিরাট সন্তারে, 
কার কাছে কি ভিক্ষা মেগে হাত বাড়ালি পথ-্ধারে ? 

নাভির মূলে বন্ধ রেখে গন্ধে ভর৷ কন্তরি-_ 
মগের যেমন গন্ধ খুঁজে কানন-ভ্রমণ দস্তর-ই, 
নিজকে নিজে যে না জানে-_পশুর মত মূর্খতায়, 
পাওয়।৷ ধনে হারায়ে সে তেমনি কেবল ছংখ পায়। 



প্রাচীন ভারতে দুভিক্ষের প্রতীকার-ব্যবস্থা 
শ্রীরমণীকুমার দত্তগপ্ত 

স্মরপাতীতকাল হইতে ভারতবর্ষ ধনধান্তপূর্ণ 

সম্পৎশালী দেশ বলিয়! পরিগণিত । প্রাচীন 

ভারতে খাগ্ঠাভাব ছিল না, ছুভিক্ষের ধ্বংসকর 

করাল মুতি জনগণ দেখিতে পাইত না-_ এরূপ 
প্রাচূধ ও সম্পর্দের বর্ণনাই আমর! সাধারণতঃ . 
পাইয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীন পুম্তকাদিতে, 

বিশেষতঃ বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের স্থানে স্থানে 

দারুণ থাগ্াভাব ও হৃদয়বিদারক দুভিক্ষের করণ 

চিত্র অস্কিত হইয়াছে। দৃষ্াস্তত্বূপ জাতক ও 
অব্দান-গ্রন্থাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

ভারতব্ষ কৃষিপ্রধান, দেশ। উত্তম শস্তেৎ- 

পানের জন্ত ইহাকে প্রধানতঃ প্রকৃতির উপর 

নির্ভরশীল থাকিতে হয়। প্রাচীন ভারতে ও অনাবৃষ্ট 

অথবা অতিবৃষ্টির জন্ত শস্তোতৎপাদনের বিদ্র উপস্থিত 

হইত--ফলে সময়ে সময়ে থাগ্ভাব বা ছুক্তিক্ষ দেখা 

দিত। এমন কি যথাসময়ে বৃষ্টি না হইলে শশ্তহানি 
হইত এবং থাগ্ভাভাবে জনগণ দুঃখ পাইত। 

ভারতবর্ষের মতো কৃষি প্রধান দেশে হুভিক্গ হইত না 
ব! হইবে না--এবূপ কল্পনা করা নিরর৫থক। 

বিশেষরপে লক্ষ্য করিবার বিষয় ধে, প্রাচীন 

ভারতে ছু্তিক্ষ বা থাঁগ্াভাব-প্রতীকারের জন্য রাষ্ট্র 

সর্বদাই সঙ্গাগ ও সক্রিয় ছিল, কর্তব্যপাঁলন ও 

দায়িত্ব-শ্বীকারে পশ্চাৎপদ ছিল না। কোটিগ্য 
তাহার রাষ্ট্রনীতি-সহবন্ধীয় বিথ্যাত গ্রন্থ “অর্থশান্ত্ে 
ছুঙ্তিক্ষ-প্রতীকারের জন্ত রাষ্ট্রের নীতি হিসাবে 

কতিপয় উপায় নির্দেশ করিয়ছেন। সর্বপাধারণের 

মধ্যে সমভাবে বিতরণের ( ভক্ত-সংবিভগ ) জন্ 

থাসশশ্ত-সংগ্রহ ( ভক্তোপগ্রহ 9 থাঞ্চের বিনিময়ে 

বা শুল্যবাবদ রাস্তা-ঘাট-সেতু-বাধ-ছূর্গাদদি নির্মাণরূপ 

লোৌককল্যাণকর কার্ধের প্রবর্তন, থাটতি-অঞ্চলগুলি 

হইতে গুবয়ংসম্পূর্ণ ও আ'খ্মনির্ভরশীল অঞ্চলসমূহে 

সুশৃঙ্খল লোকবিনিময়, জলসেচ, খাল-খননাঁদি, 
লৌকিক উপায়ে পতিত জমির সংস্কারসাধন ও 
উহাতে শন্তোত্পাৰনের চেষ্টা এবং অস্থান্ত উর্বর 

ভূমিতে ব্যাপকভাবে “অধিক-ফপল-ফলাও+ অভি- 

যানের প্রচ্গন প্রভৃতি কাঁধকর উপায় দ্বার কৌটিল্য 

শাসকগণকে থাগ্যাভাব ও দুভিক্ষের প্রতিরোধ ও 

প্রতীকার করিতে নির্দেশ দিয়াছেন । ( কোৌটিলীয় 

অর্থশাস্ত্-৩য় অঃ, ৭৮তম গ্রকৰুণ ) 

ুভিক্ষ-নিবাঁরপের জন্য কৌটিল্য যে-সকল উপায় 

নির্দেশ করিয়াছেন তন্মধ্যে একটি বিশেষরূপে 

প্রণিধানষোগ্য। ছুভিক্ষের সময় ধনিগণের উপর 

অত্াধিক কর ধার করিরা তাহাদিগকে অনদুপাঁয়ে 

অঞ্জিত অর্থ গ্রতার্পণ করিতে বাধা করার নীতি 

অবলগ্থন করিবার জন্ত কৌটিঙ্য শাসকগণকে 

উপদ্রেশ দিয়াছেন। ইহা বাস্তবিকই একটি অত্যা- 
বশ্তক উপায়, কারণ দারুণ অন্নাভাবের দিনে জাতী 

অর্থসঙ্কট চরম অবস্থার উপনীত হইলে, রাষ্র এরূপ 
একটি কার্ধকর উপাঁয় অবলম্বন করিয়৷ ছুর্ভিক্ষ- 

প্রতিরোধে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য হইতে পারে। 

রেশনিং, বা মাথাপিছু থাছবরাদ্দের প্রথা 

(ভক্ত-সংবিভাগ) দ্বারা প্রাচীন ভারতে রাষ্ কিরূপে 
দুভিক্ষ-প্রতীকাঁরের চেষ্টা করিত উহার বিশদ বর্ণন! 

বৌদ্ধ অবদানগুলিতে পাওয়। যাঁয়। “দিব্যাবদানে, 

ব্ণিত আছে- দীর্ঘকালব্যাপী দুভিক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী 
হইলে প্রজাছিতৈধী রাঁজা কনকবর্ণ হুভিক্ষের কবল 

হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্ত রাজ্যের 

লোকগণনা এবং খাঁগ্ভসম্পদের মোট হিসাব 

করাইলেন। রাজা সমস্ত থাগ্ভশশ্ত ক্রয় করিলেন 

এবং উদ্ত্ অঞ্চপগুলি হইতে আরও শন্ত আমদানি 
করিয়া সঞ্চয়ের শশ্তভাগারকে পরিপূর্ণ করিলেন। 
এরূপে ব্যাপক শন্তনংগ্রহ-নীতি অবলম্বন করিবার 



শ্রাবণ, ১৩৬৪ ] 

সঙ্গে সঙ্গে রাজা প্রত্যেক প্রজার মধ্যে সমভাবে 

নির্দিষ্ট থাগ্ঘ-বরান্দের ভিত্বিতে খাগ্ঘ-বিতরপের নিমিত্ত 

প্রৃতিগ্রামে, পল্লীতে, শহরে, নগরে সরকারী শশ্ত- 

তাগুার (কোষ্ঠাগার) স্থাপন করেন। রাজ্যের 

সমগ্র শাসনযন্ত্র এরূপ সততা ও আন্তরিকতার সহিত 

পরিচালিত হইয়াছিল ঘে প্রজাগণ ভয়াবহ ছুতিক্ষের 
কৰল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল । কিন্ত দীর্ঘকালের 

সঞ্চিত থাগ্শম্ত নিঃশেষিত হওয়ায় রাষপরিচালিত 

নীতি ভাঙিয়া পড়ে । তখন রাজার দয়াদাক্ষিণা- 

বশতঃ অবস্থা সম্পূর্ণকূপে আয়ত্তাধীন হয়। রাজা 

নিজের সমগ্র থাগ্শশ্যভাঁগ বোঁধিসত্রকে অর্পণ 

করিয়া সেইবার প্রজাদের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন 

কনকবর্ণের এই উপাখ্যানে প্রজার্দের মঙ্গলের জন্ 

ভারতের একজন শাসকের আন্তরিক অন্থরাগ ও 

সহানুভূতির উজ্জল দৃষ্টান্ত পাঁওয়! যায়| 

“অবদানশতকে' আমর] বারাণসীর রাজা ত্রচ্ম- 

দত্তের দুভিক্ষের সময়ে প্রজার্দের মঙ্গলের জন্য 

প্রকাঁস্তিক প্রচেষ্টার উল্লেখ দেখিতে পাই । দুভিক্ষের 

বেদনাদায়ক দৃশ্ঠ দেখিয়া প্রন্মদত্ত নিজের ব্যবহারের 

জন্টে রাঞ্জকীয় ভাগারে রক্ষিত সমস্ত আহাধ ও 

পানীয় দ্রবা ছুতিক্ষক্রিষ্ট প্রজাগণের মধো সমভানে 

বিতরণ করিতে আদেশ দিলেন। রাজা ঘোষণ। 

করিলেন যে তিনি প্রজাগণের সমপধায়ভুক্ত--প্রজা- 

দের দুঃখ তাহার নিজের হঃখ, তাহার নিজের 

আহার্ধভাগ ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ প্রজাবর্গের প্রাপ্য । 

রাজ্যের লোকসংখ্যাগণনা এবং সঞ্চিত-শম্তভাগারের 

পরিমাণ-নিধারণের পর নিশ্চিতরূপে জানা গেল 

ষে, প্রত্যেক প্রজ্জার জন্ত এক বরাদ্দ (ভাগ) এবং 

রাঞ্জার জগ্ঞ- দুই বরাদ্দের ব্যবস্থা হইলে উপস্থিত 

অন্গকষ্টের হাত হইতে দেশবাসিগণ রক্ষা পাইতে 
পারে। লোকগণনার সময় ভুলক্রমে এক ব্যক্তি বাদ 

পড়িয়াছিল এবং সে যখন তাহার দাবি উপস্থিত 

করিল, তখন রাজ! তাহার নিজম্ব অতিরিক্ত বরাদ্দ 

ছাড়িয়। দিয়া প্রঞ্জার সমপর্যায়তুক্ত হইলেন। 

প্রাচীন ভারতে ছুর্ভিক্ষের প্রতীকার-ব্যবস্থা ৩৬৩৫ 

উপরি-উক্ত ছুটি উপাধ্যানেই দুতিক্ষপীড়িত 

ও ভীতিবিহ্বল প্রজাদের দুঃখ-অপনোদনের জন্ত 

রাজ্যশাসকগণের আন্তরিক সহানুভূতি, অনুপম 

সহদয়তা ও দৃষ্টান্তস্থানীয় স্থার্থত্যাগের সুস্পষ্ট 

পরিচয় পাওয়া যাঁয়। শাসকবর্গের প্রত্যেকেই 

সততা, একনিষ্ঠা, প্রেম ও উগ্ভমের সহিত দুভিক্ষ- 

নিবারণের কাধে আত্মনিয়েগ করিয়[ছিলেন। 

ঢুতিক্ষক্লি্টদ্ের দুঃখনিবারণ রাঁজ্যসরকারের স্বাগ্র 

দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। শাঁসক- 
গোঠীর মধ্যে পারম্পরিক সহযোগিতা খ।ছ্যাভাঁব 

দূর করিবার জন্ত অব্লম্থিত রাষ্রনীতিকে সর্ব।ংশে 

ফলপ্রহ্ন করিয়! তুলিয়াছিল। 

গ্রস্থাদিতে বণিত উপাধ্যান ছাড়াও আমরা ছুই 

হাঁজার বৎসরের অধিক কাল পূর্বের ভারতে ছুতিক্ষ- 

প্রতীকার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য উতকীর্ণ 

লিপির সন্ধান পাই। দৃষ্ান্তম্বরূপ এখানে দুইটি 

শিলালেখের উল্লেখ করিতেছি-_-একটি তাম ও 

অপরটি প্রস্তর-ফলকের উপর খোদিত। আশ্চধের 
বিষয়, কৌটিল্যের ছুণ্ডিক্ষনীতি এবং বৌদ্ধ অবদান- 

সমুহে বণিত শা'সকগণের ছুভিক্ষনীতির সহিত এই 
দুইটি শিলালিপিতে উক্ত ছুর্ভিক্ষ-নিবারণের উপাঁয়- 

গুলির স্পষ্ট সাদৃশ্য বিদ্মান রহিয়াছে । 

তাঅ-ফলকটি উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার 

সোগোৌরা নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

ফলকটির পাঠোদ্বার করিতে গিয়া পগ্ডিতগণ মত 

প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহাতে থাগ্ভাভাবের সময়ে 

ও আসন্ন দুর্ভিক্ষের আশঙ্ক।য় দুর্ভিক্ষ প্রতীকারের 

জন্চ রাজ্যের শাসক নির্দেশ জারি করিয়াছেন। 

ফলকটি রাজ্যের প্রকাশ্স্থানে শন্তভাগ্ারের 

প্রাচীরগান্রে প্রোথিত করা হইয়াছিল। খুষ্টপূর্ 

তৃতীয় শতাবীর ব্রাঙ্গী হরফে অন্ুশাসনপিপিটি 

লিখিত। শ্রাবন্তীর মঞ্জ্ি-পরিষদ্ কতৃণক আবদেশটি 

ঘোধিত হইয়াছিল এবং ইহাতে ভষাগ্রাম বা বাস- 

গ্রামের শশ্তভাগ্ডারগুলির উল্লেখ আছে । রাজার 
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আদেশের মর্মার্থ এই--শম্তভাগারগুলিতে সঞ্চিত 

খাছ্যশস্ত কেবল অনাবৃষ্টির সময়ে খরচ করিতে 

হইবে, গ্রাচুর্ধের সময়ে খরচ করিতে পারিবে না । 
স্পষ্টরূপেই বুঝা যায়, প্রাচীন ভারতে দুর্ভিক্ষ- 
নিবারণের জন্ রাজ্যপরকারগুলি যথা সময়ে থাগ্/শত্ত 

সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করিয়া সমভাবে সকলের মধ্যে 

বিতরণের দায়িত্বপালনে তৎপর ছিল। 

খুঃ পৃঃ তৃতীয় শতাব্দীর আর একটি প্রাস্তরফনক 
উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার মহাস্থানে আবিষ্কৃত 

হইয়াছে । অধাপক ভাগুারকার ইহার পাঠোদ্ধার 

করিয়া এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন__ইহা স্পষ্ট 

রূপে প্রতীত হয়, পুগুনগর ও তন্নিকটবর্তী অঞ্চল- 

গুলির অধিবাসিগণের ছুর্ভিক্ষক্লেশ দুর করিবার জন্ঃ 

তত্রত্য “মহামাত্র-শ্রেণীর কর্মচারিগণের উপর 

মৌর্যযুগের কোনও শাক এক আদেশ জারি 
করিয়াছেন । ছূর্ভিক্ষ প্রতীকারের জন্য ছুইটি উপায় 
অবলগ্থিত হইয়াছিল - (৯) প্রথম উপায়-__গ্রামনী 

বা গ্রামের নেতাকে সরকার হইতে বিনাস্থদে খণ- 

দান। পুগু,নগরের মহামান্রকে এই আদেশ পালন 
করিতে বলা হইয়াছে । (২) দ্বিতীয় উপাঁয়-_ 
সরকারী শস্তভাগ্ার হইতে ধান্ঠ-বিতরণ। সরকার 

ইচ্ছা করেন, এই ছুইটি উপাঁয় অবলম্বন করিলে 
ছুর্ডিক্ষপীড়িত লোকদের ক্লেশ অপনোদিত হইবে । 

জ্যোতির 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা! 

সরকারী আদেশে ইহাঁও বলা হইয়াছিল-_সম্পদ্ ও 
প্রাচূর্যের দিন ফিরিয়। আপিলে অধিবাসিগণকে 

সরকারী ধণ পরিশোধ করিতে হইবে এবং খাস্তশন্ত 

সরকারী শম্তভাগ্ডারে ফেরত দিতে হইবে। 
অধ্যাপক ভাগারকারের মতে নদীতীরবর্তী পুণ্ডনগর 
বন্ঠার জলে ভাসিয়! বাঁওয়য় নগরবাসিগণের 

গৃহগুলি বিনষ্ট হয় এবং দারুণ থাগ্ভাভাব দেখা দের়। 

এই হেতু জন্গণের পুনর্বাসনের জন্ত সরকারী 
ঝণদান ও খাগ্ভবিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। 

উপরি-উক্ত বিষয়গুলি পর্ধালোচনা করিলে 

নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন ভারতের 

সরকারী হুর্ভিক্ষ-প্রতীকার-নীতি সুপরিকল্িত ছিল 

এবং নিপুণতাঁর সহিত পরিচালিত হইত । ছুতিক্ষ- 

নীতি-পরিচালনে শাসকবর্গ ও সর্বশ্রেণীর কর্মচারি- 

গণের সন্ৃদয় তা, নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, সততা ও 

কর্মকুশলতা! যথার্থ ই প্রশংসনীয় ছিল। দুই হাজার 

বৎসরের অধিককাল পূর্বে ভারতে রাঁজ্যের বিভিন্ন- 

স্তরের কর্মগারিগণের হুর্ভিক্ষকি্ প্রজা-নারায়ণের 

সেবায় আত্মনিয়োগ ও সহযোগিতা এবং শাসক- 

প্রধানদের পুরোবর্তী হইয়া প্রজাদের ক্লেশনিবারণের 
জন্চ নিরলস চেষ্টা ও উদ্ভম বর্তমান ভারতের কমী 

ও কর্মচারিগণকে দেশের অন্ন-বস্ত্-বাসম্থানের অভাব 

ও তজ্জনিত ছুঃখ-ুর্শা দূরীকরণে উদ্ব,দ্ধ করুক। 

জোয়ার 
শ্রীন্ুধীর গুপ্ত 

জ্যোতির সমুদ্র হ'তে এসেছে জোয়ার, 

উথলিয়া-_উচ্ছলিয়া--উল্লসিয়। যাঁয় ; 

তরঙ্গ ঢলিয়! পড়ে তরলের গায়, 

সঙ্গীত-মুখর হুল মোর চারিধার | 

নামিল আলোর ঢল্ রুক্ষ মৃত্তিকার 

ভীর্ণশ্দীর্ণ সৈকতের সুক্ষ বালুকায় ; 

পিপালা পুরিয়া গেল এক লহ্মায় ; 

জ্যোভিতে ভরিয়া গেল পারাবার-পার । 

পরিচিত পরিবেশ নিরানন্দকর 

আনন্দ-নুন্দর হ'ল রহম্ত-নিবিড় ; 

খেলিছে-_ছুলিছে ওই জ্যোতির সাগর-_- 
হিলোলে হারায় সত্তা মুত্তিকার তীর, 

ডুবে বায়_-গণলে ষায়। সীমার ভিতর 
এ কোন্ অচিস্তয লীল! চলিছে ঞ্জোতির ! 



স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কথা 
শ্রীবুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় 

১৮৬৩ খৃষ্টান্ঘ যে ক'টি সন্তানের হাত ধরে 

বাংলার অঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিল সেদ্দিন কে জানত 

যে তারা শ্রীরামকষ্চ-লীলার ইতিহাসে চিহ্নিত প্রাণ । 

শুধুই কি শ্রীরামকৃষ্ণেরই অন্তর তারা? সমগ্র 
বিশ্বের ব্যথাতুর মানবতা, যথার্থ উন্নতিকামী 

হৃদয়, আজও কি তাদের ভাবময় জীবনের অভাব 

বোধ করেনা? 

অন্তরের প্রেরপাঁই তত্বজিজ্ঞাস্থ নরেন্দ্রকে 

এনেছিল শ্রীরামকষণের পাদমুলে । নবীন সেদিন 

যেন মাথা নত করেছিল প্রাচীনের কাছে। তঙৎ- 

কালীন নবীনদের প্রতিনিধি নাস্তিক্যবার্দের তরঙগ- 

দোলায় দোলায়িত হ'য়ে, মানুষ যে সত্যে চির 

প্রতিষ্ঠিত সেই সত্যকে পুরোপুরি না পেয়ে, 
উদ্বেলিত হ'য়ে ছুটে এসেছিল প্রাচীনের প্রশান্ত 

আশ্রয়ে, সন্দেহ-আকুলিত বিশ্বে নিজের স্বরূপ 

জেনে নিতে । দক্ষিণেশ্বরের গবেষণাগারে এমনি 

করে শুধু নরেন্দ্রই আসেননি এসেছিলেন শরৎ 

শশী এবং আরও অনেকে । 

কুড়ি বছরের যুবক শশীও অধাত্মতৃষ্ণা 'নবৃত্তির 

আশা নিয়ে আসেন। গুরু সেটি বুঝেছিলেন, 
তাই তার পিপাসা মিটিয়েছিলেন-তীর প্রাণঢালা 

সেবা গ্রহণ ক'রে। 

শশী প্রায় তিন বছর শ্রারামকষ্চদেবের সেবা ও 

সঙ্গ করার সুযোগ পান। এই হ্বল্পকালের মধুর 
স্বতি, শিক্ষা ও দীক্ষ। তাঁকে সারাটি জীবন শ্রাম- 

কৃষময় ক'রে তুলেছিল | কায়, মন ও বাক্যের 

ব্রি-সাধনায় তিনি জানতেন- দেহ দিয়ে তার সেবা 

করবে, মন দিয়ে তাঁকে মনন করবো, বাক্য দিয়ে 

কেবল ত্বার কথাই কইব, তার প্রসঙ্গ করবে! । 

€তুমি গুরু তুমিই আমার সর্বস্ব, তোমার সুথে 

আমার সুখ, তোমার প্রদশিত পথই আমার পথ, 

আমার নিজের বলতে যদি কিছু থাকে সে কেবল 

তুমিই আছ+--এই ছিল তাঁর ভাব। এ ভাবের 
সাথী ছিল নিষ্ঠা; আর তা ধেন মুর্তি ধরেছিল 

রামকুষ্ণানন্দ-রূপে | জীবনে কোন বাধাই ত্বকে 

টলাতে পারে নি, কোন আকাজ্ষাই তাঁকে টানতে 

পারে নি। মঠজীবনের গুরুভাইরা চললেন 

সবাই তীর্থপধটনে, তিনি রইলেন মঠে গ্রাতিষিত 

ঠাকুরের পাশে। 

এই নিষ্ঠার আর একটি দিক সাছে। গুরুকে 

ভালবাসি ; তাই গুরুর প্রিয় যারা তাদেরও ভাঁল- 

বাসি, মানি ঠিক গুরুর মতই, তথন নিজেকে বড় 

করি না। গুরুভায়ের আদেশ পালন করি, হ'লেই বা 

সে গুরুভাই সমবয়ুপী। গুরুর সঙ্গে যুক্ত যা, তাঁকে 
ভালবাসা মাঁনে তো গুরুকেই ভালবাসা, আদর্শকে 

ভালবাস! । তাই ম্বামীজী যখন তাঁকে মাদ্রাজে 

ষেতে বললেন, অমনি অত সাধের, অত প্রিয় 

ঠাঁকুর সেবা ছেড়ে চলে গেলেন দাক্ষিণাত্যে। এষে 

গুরুরই অদেশ ! 

তখনকার মাব্রা এখনকার মত ছিল 

না। তীকে পরিবেশ তৈরী করে নিতে হ+ল। 

সে দেশের ভাঁষা জাঁনা নেই, বেশী কেউ চেনা নেই, 

কাঁজ করার উপযোগী সুযোগ সুবিধা নেই, অভাবের 

অভাব নেই। যা হলে বেশ মনের মত হয়, তার 

কিছুই নেই; আছে নিষ্ঠা, আছে বিশ্বাস; আছে 

ধর্মব্যাখ্যার, বই লেখার ও বক্তৃতা করার ক্ষমতা ; 

আছে ব্রত উদযাপন করার মনোবল, আছে সকলের 

জন্ত কল্যাঁণ-চিন্তা। তাই কারুর কাছে মুখ ফুটে 

কোন দিন কিছুই চাঁন নি; শুধু নির্ভর করেছিলেন 
ঠাকুরের ওপর। গুরু-ভক্তিই ছিল তাঁর জীবনের 
শ্রেষ্ঠ সম্বল । ভাঁবতেন ঠাকুর ঘরে রয়েছেন শ্রী প্রভু, 

তিনিই কর্তা, আমি কিছু নই; চালক তিনি। 



৩৬৮ 

তিনিই আমার জাগ্রত জীবস্ত দেবতা; জল 

পড়লে তাই ঠাকুরের মাথায় ছাতা ধরছেন, গরম 

হলে হাওয়। করছেন প্প্রাণনাথ, জীবনবলপভ” বলে 

'আকুল আকুতি জানাচ্ছেন; ঠাকুরকে নিবেদন 

না ক'রে কোন কিছুই গ্রহণ করছেন ন1। 

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মাদ্রাজে এলেন, রাঁমক্কষ- 

ংঘে তিনি “রাজা মহারাজ” । তাই ত্বার সঙ্গে 

রাঁঙজার মত ব্যবহার। সর্বদা তার তুষ্টি-সাধন 

প্রচেষ্টা নিজেকে তারই অধীন ভেবে । 

শ্রীমা সারদাদেবী দক্ষিণ ভারতের তীর্থপর্যটনে 

গেলে তার যাবতীয় বন্দোবস্ত শশী মহারাজ নিজেই 

করলেন-তাীকে সাক্ষাৎ জগদদ্থাজ্জানে পুজা ও 

বস্তি করে আশীরবাদলাভ করলেন। 

শীরামাকৃষ্তদেবের অন্তরঙ্গ সন্তানদের প্রত্যেকের 

এক এক দিকে বিশেবত্ব। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের 

মধ্যে বিশেষত্ব কি-যা আমর! নিতে পারি? ঠাকুর 

যেন তাঁকে সাধক জীবনের প্রথম-অবস্থার আদূর্শরূপে 

গঠন ক'রে গেছেন । সাধনার আরস্তভকালে সাধকের 

কেমন ক'রে চলতে হয়, তার প্রতিটি খুটিনাটি 
দ্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবনে পরিস্ফুট, য। 

আমাদের অন্থকরণীয়ু, অনুলরণীয়। 

সাধক জীবনের প্রথমেই চাই গুরু-সেবা, গুরু- 

ভক্তি, নি, ধ্যান-ধারণা ; প্রথম প্রেরণাকে 

পাকা করার জন্টেই কর্মের যোগ। আমাদের মধ্যে 

মাত্র কয়েক জন ছাড়া সকলেরই প্রথম প্রয়োজন 

হয় অনুষ্ঠানমূলক সাধনার। ভাব প্রভৃতি ত 

পরের কথা, মুষ্টিমেয় কয়েক জনেরই জন্ু। 

শণী মহারাজের জীবনে দেখতে পাই ভাঁবময় 

হয়ে পূজা আরাত্রিক করা; শুধু আরাত্রিকাদি 
কেন--সব কাজই ভাবে তন্ময় হয়ে করছেন। ভাব 

ও অনুষ্ঠানের ছ্বি-ধার! তার মধ্যে মিলিত হয়েছিল। 

সচরাচর তিন শ্রেণীর মেবক দেখা যায়। প্রথম 

শ্রেণীর যারা-_তারা সেব্যের মন বুঝেই সেবা করে, 

তাঁদের কিছু বলতে হয় ন1। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাঁরা 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ, "ম সংখ্য। 

তাঁদের একবার ব'লে দিতে হয় আর কখনও ভূল 

হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর যাঁরা তাদের বার বার 

বলতে হয়, আর তাঁরা বার বার ভুলে যায়। শশী 

মহারাজ নিশ্চয়ই প্রথম সুরের সেবক ছিলেন, কেননা 

তিনি সেবা করতেন মনের ভাব বুঝে । 

কাশীপুরে সবাই সাধন ভজনে মগ্ন, শশী 

নহারাঁজ, কেবল সেবা ক'রে চলেছেন শ্রা্রীঠাকুরের । 

তিনি কিছু চাঁন না। দাশ্তভাবের প্রতিমুতি শীহনূ- 

মানের মতো ইষ্ট-সেবার জন্ত তিনি সর্বদা প্রস্তত। 

'মল্গাথ যে জগন্নাথ, “মদগুরু যে জগদ্ গুর”-_ 

সেইটি তিনি তার “গুরু ও ঈশ্বর? শীর্ষক ঘুক্তিপুর্ণ 
একটি প্রবন্ধে দেখিয়ে গেছেন। সে লেখার 

মর্মকথা হ'ল £- রা 

ঈশ্বর অসীম। অসীমতা সম্পুর্ণনূপে একক । 
“একমেবাদ্বিতীয়ম্' একজন বাতীত দু'জন ঈশ্বর 

হ'তে পারেন না, কারণ ছুই "অশীম' স্ববিরোধী । 

জীবাত্মা সসীম; তাই ঈশ্বরকে জানা ও তিনি 

কেমন মুখে বলা-তার পক্ষে অসম্ভব, কারণ 

সদীম কথনও অনীমকে জানতে পারে না। সীম 

মন অসীম মনের গভীরতা কত-_-জানেনা বলেই 

সৃষ্ট জীবের পক্ষে অপীমের ক্রিয়।কলাপ জানা 

অসম্ভব। 

সসীম, পরিমাণে যত বড়ই হোক না কেন 

অসীমের তুলনায় তা অনন্তগুণে ক্ষুদ্র বা শুন্ুবৎ, 

কেননা অপীম সসীমের চেয়ে অনন্তগুণে বড়। 

তাই স্থষ্ট পদার্থ ঈশ্বরের তুলনায় সম্পূর্ণরূপে নগণ্য, 
আর তাই তারা ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন । স্থষ্ট 
স্বাধীন নয় বলে, মন সীমাবন্ধ ; তাই কেমন ক'রে 

নিজেদের চালাতে হয় তা জানে ন! ঝলে তাদের 
ঈশ্বরের দ্বারা চালিত জওয়া উচিত; ঈশ্বর সর্বশক্তি. 

মান, সবন্ত প্রভু; জীব যদি মৃত্যুর হাত থেকে, 
অগণন হুঃখের হাত থেকে বাচতে চায় তাহ'লে তাকে 

ঈশ্বরের শরণাপন্ন হ'তে হয়; যখন তারা ঈশ্বরকে 
হাত ধরে নিয়ে যেতে দেয়, যখন নিজের বুদ্ধিতে 
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চলে না তখনই তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ জ্ঞানের 

বিকাশ হয়। 

কিন্তু প্রভুর মনকে কেমন করে জানা যাবে? 

স্যর জীবের তো তা জানার ক্ষমতা নেই। অনন্ত 

প্রেমময় ভগবান তাই অংশতঃ নিজ্জেকে প্রকাশ 

করেছেন বেদের মধো, জগতের ৰিভিক্ন জ।তির 

বিভিন্ন শাস্তের গধো-বাইবেল, কোরান, জেন্দাবেস্তা 

প্রভৃতির মধ্যে । বেদ প্রভৃতিকে মানাই ধর্মকে 

মান! । ঈশ্বরের অনুগত যে, তাকে তাই ধামিক বলে। 
মানুষ যখন শাস্ত্রের ভূল ব্যাথা! করে, অসৎ 

ব্যবহার করে তখন ঈশ্বরকে _নিজেকেই নিজের 

ব্যাখ্যাতা হ'তে হয, তখন ধমস্থাপনের জন্টে তাকে 

অবতীর্ণ হ'তে হয়। 

এই অবতারেরাহ গুরু বা জগতের প্রকৃত 

শিক্ষক; এই সব দেহধারী ঈশ্বরকে মেনে বা পুজো 
ক'রে আমরা ঈশ্বরেরই আজ্ঞা পালন ও পুজে! ক'রে 
থাকি। এই সব গুরুই শাস্ত্রের বথার্থ ব্যাথ্যা 

ক'রে থাকেন। তাই একমাত্র ঈশ্বরই মানুষকে 
ঈীর্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারেন, 'আর কেউ নয়। 

ভগবান অবতীর্ণ হলে মানুষের মতই আচার ব্যবহার 

করেন এবং ভার আগমনে অধর্মের নাশ ও ধর্মের 

রক্ষণ হয়। তিনি আবার যখন ম্বধামে গমন করেন 

তখন তীর শক্তি শিষ্যদের দিয়ে যান। তার প্রদত্ত 

শক্তির বলে এরাও মানবকুলের গুরু হন! এই 

গুরুশক্তি আবার শিষ্য থেকে প্রশিষ্যে গমন ক'রে 

লোককল্যাণ করতে থাকে; কিন্তু কালক্রমে এই 

শক্তি যখন খুব হীনবল হ'য়ে যায় এবং তত্কালীন 

ক্রমবর্ধমান অধর্মশক্তির ওপর প্রভৃত্ব করতে পারে 

না, তখনই আবার ঈশ্বর নেমে আসেন ত্র স্য্ট 

জীবের মধ্যে তাঁর মহিমা গ্রাতিষ্ঠাকল্পে। 

হিন্দুরা গুরুবাদ মানে। প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের 

একজন গুরু থাকেন। যখন বিভিক্ বংশের কুল- 

গুরুগণ ন্বধর্ম-জরষ্ট হয়ে শিধাদের বিশ্বাস হারায় তখন 

জগতে আবার অবতারের আসার প্রয়োজন হয়। 

ক্বামী রামকুষ্জানন্দের কথা ৩৬৯ 

আজ এই ঘৃক্তিবাদের যুগে শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিশ্বাস 

করতে চান না এই তত্ব। অবনত অবস্থার 

তথাকথিত গুরুদের যখন তার! ধর্মের প্রতিনিধিত্ব 

করতে দেখেন--তখন ধর্মের ওপর তাদের আর 

বিশ্বাস থাকে না। সেই জন্তেই দেখি শিক্ষিত 

লোকেদের মধ্যে ধর্মের প্রতি অতান্ত অবিশ্বাস 

ও অশ্রদ্ধা, শেষ পরধন্ত নাম্তিকতা। এরা জগৎ 

থেকে ধর্মকে মুছে ফেলতে চায়। বলে, ধর্ম 
কতকগুলে! কুসংস্কারের সমষ্টিমাত্র, যত শীঘ্র ধর্ম নষ্ট 

হ'য়ে যাঁয়--ততই মানব সমাঙ্গের পক্ষে মঙ্গল। 

ভারতে যে ব্রাহ্ম সমাজ, আর্ধ সমাজ, প্রভৃতির 

প্রতিষ্ঠা দেখা যায়--এর মুলে রয়েছে পাশ্চান্তা 

শিক্ষার ফলে মানুষের মনে হিন্দুধর্মের ক্রিয়াঁকর্ম ও 

অনুষ্ঠানাদিকে কুসংস্কার ব'লে ভাবা এবং এই 
সব সংস্কারমুক্ত একটি ধর্মের চাহিদা । কুলগুরুর। 

শিক্ষিতদের আস্থ। হাঁরিয়েছিলেন, কেবল কয়েকজন 

শিক্ষিত, এবং অধিকাংশ অশিক্ষিত ব্যক্তি এই 

প্রকার গুরুর প্রতি আকুষ্ট ছিল । এদের ধারণা 

ঘগ্চপি আমার গুরু শু'ড়ি বাড়ী যায়, তথাপি 

আমার গুরু গিত্যানন্দ রায় । গুরু কি করেন তা 

আমরা দেখব না, তার মন্ত্রকে আমরা চাই-_এই 

মন্ত্র স্বরং ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে ব'লে তার শক্তি 

অসীম। এই রকম লোকের সংখ্যা খুবই কম। 

সাধারণতঃ কিন্তু সকলে চাষ গুরুর পবিত্রতা ও 

আধ্যাত্মিক ব্ক্তিত্ব_যার ছায়াতলে তারা আশ্রয় 

নেবে। সে রকম গুরুর অভাব আছে বলেই তারা 

ধর্মবিহীন জীবন যাপন করে এবং ঈশ্বরের পূজার 
পরিবর্তে নিজেদেরই পুজে। ক'রে থাকে । 

বখন এই ভ।ব প্রবঙ্গ হ'ল--“এই জীবনই সব। 

পরকাল ব'লে কিছু নেই, এমন ঈশ্বর কেউ নেই যার 

কাছে আমাদের নিজেদের কর্মের জন্তে দায়ী হ'তে 

হবে। ষত পার খাঁও--দাও, আনন্দ কর। অপরের 

কাছ থেকে ভালবাসা পেতে হ'লে তার সঙ্গেও 

প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। লমাজই আমাদের 
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ঘভগবাঁন, কেননা সমাজ থেকেই আমরা সাহাযা 

পাই, কোন অনৃষ্ত ঈশ্বর আমদের সাহাযা করেন 
না। অবৃশ্ত সত্তাকে বিশ্বাস করা শিছক বোকামি; 

এবং কুসংস্কার । ও সব আমরা চাই না।” তখন 

নিজেরই গ্রতিজ্ঞা-অনুষাঁয়ী তাকে আসতে হ'ল; 

এবং এইবার তিনি এলেন সব জাতি ও সব ধর্মের 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

ভয়ে শ্রীরামকষ্চরূপে । কাল তীকে চেয়েছিল এবং 

সেই কিংকর্তব্যবিমুঢ অবস্থায় কোন্টা গ্রাহ, 
কোন্ট। ত্যাজা-_না জেনে তীরই বহু সন্তান যখন 
তাকে আকুল আকৃতি জানিয়েছিল এই ধুলির 

ধরণীতে পদার্পণের জন্তে, তখন তিনি সে ডাঁক 

'অবহ্লো করতে পারেন নি। 
| *ই শ্রাবণ মত স্বামী রামকু্ণ।নন্দজীর জস্মতিণি | 

স্বর্গাশ্রমে- -সন্ভবাণী 
“আনন্দঃ 

বছুদিনের আকাজ্গা--হষধীকেশের ওপারে 

স্বর্ণা শ্রমে গঙ্গীতীরে সাধুদের কুটিয়! দেখিব ; দেখিব 

পারের কোলাহল হইতে দুরে সমাজ ও 
সভ্যতাকে পিছনে ফেলিয়া, হিমালয়ের পাদদেশে 

থরন্রেতা শাস্তি-শীতল! ভাগীরঘীতীরে বিরক্ত- 

মহাতা'গণ কিভাবে জীবন কাটান,--কিভাবে 

বিবেকবৈরাগ্য অবলম্বনে শমদমাদি সম্পত্তি অর্জন 

করিয়া মুমুক্ষতা সহায়ে তীহারা জ্ঞানের পথে 

জীবনুক্তির প্রতি অগ্রসর হন। 

একদিন ইচ্ছা করিয়াই একলা! স্বর্গাশ্রমের 

পরিত্যক্ত কুটিয়াগুলি দেখিয়া আসিলাম। গঙ্গার 

তীরে কুটিয়ার সারি । 

একটি একটি করিয়া কত কুটিয়ার গেলাম, 

ভাবিতে পাঁগিলাম-কত টববাগ্য, কত অনুরাগ 

লইয়] সাধক এখানে আসিয়াছিলেন ; নিত্যগঞ্জাম্নান, 

ছত্রে ভিক্ষান্ন-গ্রহণ, সাধ্যমত সাধনভজন, কতদিন 

করিয়াছিলেন বা করিতে পারিয়ছিলেন_কে 
তাহা জানে? হয়তো ব্যাধি আসিয়া কাহারও 

দেছকে আক্রমণ করিয়াছিল, বাসনা আসিয়া 

কাহারও বা মনকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে । কেহ 

বা ফিরিয়া গিয়াছে । কেহ বা জীবন্পণ করিয়া 

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাধনপথে অচল অটল থাকিয়। 

এখানেই শেষ নিঃশ্বাদ ত্যাগ করিয়াছেন ! বন্ধু- 

বিহীন স্থানে সাধক নিজেকে সর্বদা স্মরণ করাইয়া 

দিবার জন্ত দেওয়ালে গেরি মাটির ট্রকরা দিয় 

লিখিয়াছিলেন £ 

শ্বাসে শ্বাসে নাম রটে।, বৃথা শ্বাস মত. খউ। 

কো জানে কৌন শ্বাস, আয়ন্ হে। কি নেহি আউ॥ 

কোন সাধক হয়ত সারাজীবন সাধনা করিয়া 

গিয়াছেন শ্রীতুলসীদাসের একটিমাত্র দৌহা। 

তাহাতেই তাহার মস্তর বাহির আলোয় আলোময় 

হইয়া গিয়াছে: প্রাচীরগাত্র হইতে সেই অপরূপ 

ধ্ৌহাটি আমর হাদয়ে উতৎ্কীর্ণ করিয়। আনিলাম-- 

বমনাম মণি দ্রীপ ধরু, জী£ দেহলী দ্বার । 

তুলসী জো চাহসি, ভীতর বাহির উজিয়।র ॥ 

ঠে তুলসী-ফদি তোমার ভিতর বাহির দুই-ই এক- 

সঙ্গে উজ্জল করিতে চাও, তবে দেহরূপ ঘরের 

ঘারদোশে চৌকাঠে__জিহবায়__রাঁমন।ম” রূপ মণি 

দীপ ধারণ কর। 

আর একটি কুটিয়ায় দেখিলাম-_-একটি বাঙালী 

সাধক তাহার জীবনের শেষ অন্ুভূতি-বাণী জগৎকে 
দিয়া জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছে। সেই বাণী 

আজও জল্ জল্ করিয়া জলিতেছে ও ব্লিতেছে £ 

দেছদৃষ্টি যত হয়, ততই মরণ ভয়। 
আত্মনৃষ্টি যত হয়, ততই অমৃতময় ॥ 

রাত্রির ঘন অন্ধকারে কুটিয়ায় বসিয়া এই সলকল 

অজ্ঞাত সাধকদের জীবন ও সাধনা অন্ধান করিতে 

লাগিলাম। 



কুটির-শিপ্পে সাবাঁন 
জ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর 

ব্যাপক অর্থে “সাবান” 

“সাবান” সঙ্বন্ধে অনেকেরই অস্ফুট ধারণ। 
আছে, সঠিক ধারণা নাই। কোন কোন মহলে 
আবার ইহা অশুচি পর্ধায়তুক্ত ! ভ্রান্তি-নিরসন-কলে 

প্রথমেই সাবানের সংজ্ঞা-প্রকরণ আবশ্তক | 

উদ্ভিজ্জ ও জান্তব তৈল ও চর্বির সহিত ক্ষার 

মিশ্রিত করিলে “সাবান” উৎপন্ন হয়। নারিকেল, 

বাদাম, তিল, তিসি, মুয়াঃ রেড়ি, তুলা বীজ, সরিষা 
প্রভৃতি উদ্টিজ্জ তৈল এবং তিমি গ্রভৃতি যাবতীয় 
মতন্তের তৈল-__সংক্ষেপে আমরা যে সকল তৈল বা 
চর্ধির সহিত সচরাচর পরিচিত-_ প্রত্যেকে বিশেষ 

অবস্থা-নিয়ন্্ণে নির্দিষ্ট মাত্রায় ক্ষার-সংযোগে 

“সাবান” উৎপন্ন করে । তবে কোন তৈল হইতে 

উৎপন্ন সাঁবান 'নরম+, পক্ষান্তরে অপরাপর চবিজাত 

সাবান শক্ত ইহাই পার্থক্য। বাঙ্গালীর নিত্য 

ব্যবস্ার্ধ সরিষার তৈল হইতেও মুচারুরূপে সাবান 

তৈয়ারি করা যায়; তবে ইহার মুল্য অধিক হওয়ায় 

ইহ! হইতে সাবান প্রস্তত হয় না। উপরুক্ত তৈল 
বা চবিসমুহ আর কিছুই নহে--কতকগুলি অগ্ন 
( এইগুলিকে মেদাস্স বা চ৪( 4০1৭5 বলা হয়) 

ও গ্রিনারিণের সমাহার । এ সকল মেদাম্ন সোডিয়ম 

বাঁ পটাসিয়ম নামক মৌলিক পদার্থের ক্ষার 

মিশ্রণের ফলে বিভিন্ন মেদায়ের লবণ প্রস্তুত করে। 

বিজ্ঞ।নে এই লবণগুলির ব্যন্টি ও সমষ্টিগত নাম-__ 

“সাবান” ! প্রসঙ্গক্রমে এইখানে বলিয়া রাখা 

প্রয়োজন যে, খনিজ তৈল--পেট্রেলিয়ম গ্রভৃতি 

হইতে সাবান প্রস্তত করা যায় না। খনিজ তৈগ 
সমুহের ইহাই বৈশিষ্ট্য । 

ব্যাপারটি একটু প্রাঞ্জল হওয়া গ্রয়োজন। 

এক্ষণে লবণগুলি কি? লবণ বলিতে আমরা নিত্য 

ব্যবহাধ দ্রব্যটিকেই বুঝি-_কিস্ত রপাঁযুনে 'লবণ' 

বলিতে শুধু ইহাকেই বুঝায় না। বহুমংখ্যক যৌগিক 

পদার্থকে 'লবণরূপে গণ্য করা হয়; তাহাদের মধ্যে 

সর্বাপেক্ষা পরিচিত দিন”! ইহ। নিরিষ্ট মাত্রায় 
সোডিয়ম (ক্ষারজনক ) ও ক্লোরিন (অম্-জনক ) 

মৌলিক পরার্থদয়ের রাসায়নিক মিলনের ফল ; 

তুলাভাবে সাবানও সোডিয়ম বা পটাপিয়ম ক্ষার 
এবং মেপায়ের সংযোগ-জাতি। ক্ষার ও অমের 

ংযৌগে গঠিত-লবণের সঠিত সাবানের ইঠাই 

সাদশ্ত। 
হুইটি সাধারণ ক্ষার--কষ্টিক সোডা ও কণ্টিক 

পট।স্; ইহারাই যথাক্রমে সোডিয়ম ও পটাপিয়ম 

সরবরাহ করে। এততিম অন্থান্ত ক্ষারাত্মক পদার্থও 

রহিয়াছে, সেগুলি হইতেও সাবান তৈয়ারী হয় _- 

তবে সাধারণ নহে, বিশেষ পর্ধাবরের সাবান। 

কষ্টিক সোডা বা পটাস্-জাত সাবানকে যেমন 

সোডিয়ম ব1 পটাসিয়ম-সাবান বঙ্গা হয়, তদ্প 

ক্যালপিয়ম সাবান ( জল নিরোধক প্রলেপ- 

রূপে ব্যবহৃত), বেরিয়ম সাবান, এলুমিনিয়ম 

সাবান (মুদ্রণের কালিতে ও জল-দুর্ভেগ্ভ আস্তরণ 

হিসাবে ব্যবহৃত), ম্যাগ্নেপিয়ম সাবান, দশ্ত। 

সাবান (মলম তৈয়ারিতে লাগে), তাম সাবান 

( পাটপংরক্ষণে ও কাঁটঘ্বরূপে মূল্যবান) ও অন্তান্ত 

বহু সাবানের প্রচলন হইয়াছে । তবে সচরাচর 

সাবানের সহিত ইহাদের এক প্রধান প্রভেদ 

আছে। সাধারণ সাবানের ন্যায় ইহার! জলে দ্রব 

হয় না। এই সব সাবানের গ্রচলিত নাম “শিল্প 

সাবান | সুতরাং দেখা যাইতেছে, বর্তমানে 
“সাবান' শব্জের অর্থ ব্যাপক, মাত্র গাঁত্র বা বস্ু- 
পরিষ্কারক পদার্থ হিপাবেই তাহা সীমবিদ্ধ নছে 3. 
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ঘদ্দিও সাধারণতঃ সাবান অর্থে তাহাই বুঝাক্, এবং 

আমাদের আলোচনা এই প্রচলিত অর্থে আমরা 

নিবদ্ধ রাখিব । 

যে-সকল সাবানের সচরাচর সম্মুখীন হওয়। 

যায়, তাহার! নিম্নোক্ত যেকোন পধায়তুক্ত হইবে 

(১) বস্থ্ার্দি পরিক্ষারক বা কাপড়-কাঁচা, (২) 

প্রসাধনী বা গায়ে মাথা ততৎ্সহ ক্ষৌরকর্মে ব্যবহৃত, 

(৩) সমুদ্র-জলে ব্যবহারোপযোগী, (৪) বয়নশিল্লে 

প্রযুক্ত এবং (৫) গুঁধধার্থে বাবহৃত। এইগুলি আবার 

কঠিন, তরল বা নরম অবস্থায় প্রাপ্য । 

ভারতে সাবান-শিল্পের সুচন! 
অতঃপর বহুভাবে শাখায়িত সাবান-শিল্পের 

অভ্যুত্থান এ দেশে কিরূপে ও কখন হইল-_-এই 
কৌতুছল নিবৃত্ত হওয়! দরকার। বঙ্গভঙ্গের 

প্রতিবাদে দেশব্যাপী স্বদেণী-আন্দোলনের যে বিপুল 

সাঁড়া পড়িয়া গিয়াছিল, খন “মায়ের দেওয়। 

মোটা কাপড় মাথায় করে নে রে ভাই” এইরূপ 

নির্দেশ আসিল, সে দিনের সেই দেশমাতৃকার 
উদ্দেশে নেতৃবুন্দের উদার আহ্বানে শ্বদেশ- 

হিতৈষণার যে অমোথ বাণী শোনা গিয়াছিপ-_ 

তাহারই প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব শুধু স্বদেশী বন্ত্শিল্পের 
উপরেই পড়ে নাই; উপরস্ত বঙ্গের সেই বিদেশী 

পণ্য-বর্জন আন্দোলনে যে কয়েকটি শিল্পের বীজ 

উপ্ত হয়, ভাবীক!লে তাহ! হইতেই বিরাট মহীরুহের 

উদ্ভব হইয়াছে । ইহাই বঙগদেশে স্বদেশী বস্ত্র, শ্ববেশী 
সাবান ও শ্বদেশী দিয়াশলাই শিল্পের আদি কথা। 
তখন ইহ1 কুটিরশিল্প ; ভারী ভারী যন্ত্র সহযোগে 

বিজ্ঞানসম্মতরূপে এ দেশে সাবান তেয়ারির প্রচেষ্টা 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। উদ্ভোক্তারূণে 
কলিকাতার নিকটবর্তী বাগমারী অঞ্চলেই সেই সময় 

ছোট ছোট কারখান স্থাপিত হয় এবং কাপড়- 

কাঁচ সাবান তৈয়ারিতে এই অঞ্চল বিশেষ খ্যাতি 

অর্জন করে। এখনও এই স্থানে বহু কারখানা 
কুটিরশিল্পরূপে বিগ্কমান। ক্রমে এই কুটিরশিল্প 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

একদিকে যেমন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে 

পরিব্যাণ্ড হয়, অন্তদিকে তেমনি সুদূর লাহোর, 

অমৃতসর প্রসৃতি অঞ্চলেও প্রসারলাভ করে। 

এ দেশে সাবান উৎপাদন, আমদানি ও 

রপ্তানির পরিমাণ 

সাবান প্রস্ততের দুইটি প্রধান প্রণালী _-(১) 

বাশ্প-সংষোগে এবং (২) অগ্নিপহযোগে। এই সব 

ক্ষুদ্রাকার কারখানায় কড়াই-এর তলদেশে অগ্রি- 

সংযোগ করিয়। সাবান প্রস্কত হয় বলিয়া এই পদ্ধতি 

“কড়াই”-পদ্ধতি নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। উপযুক্ত 

ক্ষারের অভাবে এই সৰ কারখানায় প্রায়শঃ 

শ্বভাবজাত সাঁজিমাটি ও চুন ব্যবহৃত হয়। কড়াই- 
পদ্ধতিতে লিপ্ত অসংগঠিত কুটিরশিল্পের আকারে 

কারখানার সংখা! এবং তাহাদের উতৎপাদন-ক্ষমতা 

উল্লেখযোগা । এতদতিরিক্ত সুসংগঠিত পন্থা 

প্রথমোক্ত প্রণালীর কয়েকটি কারথানাও বঙ্গে 

আছে। ভারতের মোট সাবান উৎপাদনের 

এক বিরাট অংশ বজেরই অবদান। উদ্দাহরণম্বরূপ 

১৯৪১-৪২ থুষ্টাবধে ভারতে ১,৩০,**০ টন সাবান 

প্রস্তত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বো্াই প্রদেশের ও 

বঙ্গের উৎপাদন পরিমাণ যথাক্রমে ৫৫,*০০ ও 

৪১,৯** টন। ছুইটি বিশ্ববুদ্ধের ফলেও বঙ্গ তথা 

ভারতের লাবান শিল্প সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত 

হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বধুদ্ধের 
সময় ইওরোপের সর্বত্রই থাগ্ঠের ম্যায় সাবানও 

নিয়ন্রণ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ভারতে 

এই নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা প্রয়োজন হয় নাই। 

দেশে সাবান উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বিদেশ 

হইতে আঁমদানি ক্রমাগত হাস পাইতে থাকে। সে 

বেশী দিন পূর্বের কথা নহে-যখন দেশকে 
সম্পূর্ণরূপে বিদেশী আমদানির উপর নির্ভর করিতে 

হইত । ১৯৪৯ খুঃ প্রথম সাতমাসে মোট ১,৯৫৭ 

এবং ১৯৪৮ থৃঃ মোট ১৮,৩০৫ টন সাবান 
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আমদানি হয়; এ বংসর প্রথম নয় মাসে ভারতের 

সাবান উতপাঁদনের পরিমাঁণ ছিঙগ ৯*,২৩৩ টন। 
এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের কথা উল্লেখ করা 

যায়--তখন ১৬,৬০* টনে ধ্াড়ায়। আর ১৯৩৯- 

৪৭*খুঃ আমদানি আরও অধোগতি প্র।প্ত হয়--মাত্র 

১,৬৬০ টন। পরে অবশ্য কাচামালের অবস্থ।র 

অবনতি হওয়ায় আমদানি কিছু বৃদ্ধি পাঁয়। ১৯৪৮ 

ও ১৯৪৯ খুব ভারতে মোট সাবান উৎপাদনের 

পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৮০,০০০ ও কিঞ্চিন যন 

১,৬০,০০০ টন্। 

দেশে যেমন উৎপাদন বুদ্ধি পাতে থাকিল, 
তেমনি ভারত মধ্যপ্রাচ্যের দেশপমুছে সাবান রপ্তানি 

আরম্তের সুযোগ পাইল। 

সাবানের কাচামাল 

উদ্তিজ্জ তৈল উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান 

সর্বাগ্রে । কিন্ত প্রাণিজাত চবির ( ধেমন ভেড়া, 

শৃকর, প্রভৃতি ) এদেশে নিতান্তই অভাব-_সেজন্ত 

সুখ্যতঃ অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের আমদানির উপর 

নির্ভর করিতে হয়। সাবান তৈয়ারি কেবল 

মাত্র একটি তেল ব1 চবির দ্বারা কর! হয় না_ 

কয়েকটি চবির সংমিশ্রণে সাবান প্রস্তুত করা হয়। 

মেই হিসাবে উত্তম সাবান প্রস্তুতের জন্ প্রাণিজাত 

চর্বি অপরিহীর্ধ। অবশ্য বাংলাদেশেই প্রাণিজাত 

চর্বি সাবান-প্রপ্ততে বাবহার করা হয়; ভারতের 

অন্তান্ত অঞ্চলে এই শ্রেণীর চর্বি অশুচি ও অস্পৃশ্য 

গণ্য হওয়ায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। 
নাস্তব চর্বি ব্যবহৃত ন! হইলে, তাহার পরিবর্তে 

বনম্পতি ( বা [75৭19851800 011 ) এবং মহুয়া 

তৈল ছার! সাবান প্রস্তত এদেশে প্রচলিত আছে ; 

পরিতাপের বিষয়, তাহাতে প্রাণিজাত চর্ধির 

মতে। সফল লাভ হয় না। 

ভারতীয় বনস্পতি-শিল্পের ইতিহাস খুব বেশি 

দিনের নহে--মাঞ্র ত্রিশ বৎসরের পূর্বেও ইহা 
প্রয়োজনীয় শিল্প ছিসাবে নগণ্য ছিল, বমানে ইহা 

কুটির-শিল্পে সাবান ৩৭৩ 

ভারতের একটি প্রধান শিল্প এবং প্রায় অধশত 

কারখানা সম্মিলিতভাবে উৎপাদন-রত। মুল্য 
লাভজনক, বিভিন্ন পর্যায়ের গলন-বিন্দু সমদ্থিত, 

গন্ধহীন ও সাদা এই ঞ্িনিলটি অবশ্ত উদ্তিজ্জ বা 

প্রাণিজাত তৈল বা চবি অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী ও 

পচন-নিরোধক | 

সাবানের অপর প্রয্োজনীর উপাদান নারিকেল- 

তৈল । ব্ঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে__যেমন সুন্দরবনে, 

এ্চুর নারিকেল জন্মিলেও আহার্ধরূপে বাবহারের 

ফলে তৈল-নিষফাশনের জনক অল্প পরিমাণেই 

পাঁওয়। যায়। কেরালায় ও ভারতের দক্ষিণ- 

পশ্চিম অঞ্চলেই নারিকেল হইতে অধিক পরিমাণ 

তৈল নিফাশিত হয়। 

সাবান প্রস্ততকালে তৈল বা চির পরেই 

প্রয়োজন ক্ষারের, বিশেষতঃ কিক সোভার। 

ভারতে বর্তমানে প্রায় ৭২,০০* টন পরিমাণ ইহার 

চাহিদা । বজে রিষড়া অঞ্চলে কিক সোডা 

বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত হয়; তবে কয়েকটি স্থবৃহৎ 
কাগজের কলেও আত্ম-ম্বচ্ছলতার জন্ত কণ্টিক 

সোডা উৎপাদন করা হয়। ভারতীয় উৎপাদনের 

পরিমীণ_-উপযুক্ত চাহিদার অধেক অপেক্ষা 

কিঞিৎ কম। ন্ুতরাং চাহিদার অবশিষ্টাংশ বিদেশ 

হইতে আমদানি করিতে হয়। এতদতিরিক্ত গুড়া 

সোডারও ( বা 5০৫95 /১৪1) ) প্রয়োজন হয়। 

প্রসাধনী সাবানের অপরিহাধ আমুষঙ্জিক দ্রব্য 

পন্ধবহ তৈল (বা 2389008] 0113). বর্তমানে 

ব্যবহৃত গন্ধদ্রব্যের অধিকাংশই কৃত্রিম রাসায়নিক 

দ্রব্য । তথাপি গোলাপ নিরধাস, থস্, ৮ম্পক, গন্ধরাজ 

শ্রেণীর গন্ধ ও বঙ্গের কেওড়া চিরকাল সকলের 

আদরণীয় হইয়া থাকিবে । দক্ষিণ ভারতে চন্দনা 

গন্ধবহ তৈলবৃক্ষের সংখ্যা অপেক্ষারুত বেশী । 

সাবানের জন্ত আরও অনেক শ্রেণীর জিনিসের 

প্রয়োজন হয়--তবে বিশেষ বিশেষ প্রকারের 

সাবানের নিমিত্ত । সাবানের সহিত প্রয়োজন-মত্ত 
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সৌভিয়ম-সিলিকেট, লোপ-ষ্টোন, লবণ, গন্ধক, 

কার্বলিক এসিড প্রভৃতি সংযুক্ত করা সময় সময় 

প্রয়োজন হইয়া পড়ে । স্বচ্ছ সাবানের জক্ক স্ুরাসার 

( বাঁ 4১1০0917091 ) অতি প্রয়োজনীয় 

সাবান-কারখান! স্থাপনের উপযুক্ত স্থান 
সাবানের মুখ্য কাঁচ[মাল--ঠতল, চর্বি ও ক্ষার, 

সেজন্ত সাবান-কারখাশ স্থাপন করিতে হইলে এই 

সকল কাচামালের সানিধ্য প্রয়োজন $ নচেৎ 

পরিবহন সম্পকিত প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। 

জলপথ বা রেলপথের নিকটে স্থান নিবাচিত হইলে 

কীচঢামাল আঁনয়নের একদিকে যেমন কোন চিন্তা 

থাকে না, অন্যদিকে পণাদ্রধা বাঁজারে পাঠাইবার ও 

কোন অসুবিধা হয় না। তনে স্থনীর বাজারের 

জন্ত উৎপন্ন সীবাঁন মে।টর লরা বা এরূপ যানে 

প্রেরিত হইতে পারে। 

সাবান-শিলের উন্নতিবিধানার্ঘে কয়েকটি কথা 
সাবান-উতপাদনের পরিমাণ, অল্প বা বেশি, 

যাহাই হউক না কেন, সাবান-প্রস্তত-প্রণালী 

বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে হওয়া উচিত। অযৌক্তিক 

ও নিরর্৫থকভাবে অনভিজ্ঞ কারিগরদের দ্বারা প্রস্ত 

সাবান অধিকাংশ সময়েই যে শুধু নিকুষ্ট শ্রেণীরই 
হয়--তাহা নহে, পরন্ত এরূপভাবে প্রস্তুত সাবানের 

মনেরও (5000519. ) কোন স্থিরতা থাকে না। 

দেশের খাছ্ভ-সংরক্ষণের সহিত সামঞ্জন্ 

বিধানার্থে এবং মুল্যের প্রতিযোগিতার বাচিতে 

হইলে অথাপ্তধ তৈল ও চর্বির দ্বারা সাবান তৈয়ারি 
করিতে হইবে । বাদাম, নারিকেল, ভিল প্রভৃতি 

ষে সকল তৈপ থাগ্যব্ূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, 

সেগুলি সাবানে ব্যবহার না করা ভাল; একান্তই 

যদি করা হয়ঃ তবে তাহা যতদুর সম্ভব স্বল্প মাত্রায় 

করাই বুক্তিধুক্ত। দরিদ্র দেশে খাগ্বস্তর অপচয় 

করা ঠিক নয়। 

আন্ক্ষ্য তৈল হইতে লাধান প্রস্তুত হইলে 

উদ্বোধন | €৯তম বর্ষ--৭ম সংখা। 

উৎপাদন মূল্যও কম হয়। নিম, মহুয়া, তিসি, 

তুলাবীজ, বনম্পতি, মোম প্রসৃতি যত অধিক 
পরিমাণে সাবান-প্রস্ততে ব্যবহৃত হইবে ততই 

আহারোপযোগা তৈল উদ্বত্ত থকিবে। 

পাঁশ্চান্তয দেশসমুহে তৈল বা চর্বির পরিবতে 

বহু সময় মেদায়পমুহ সাবান প্রস্ততে বাবহার করা 

হয়। €তল ও চর্বি হইতে গ্রিনারিণ বাহির করিরা 

লইলেই মেদায়সমূহ অবশিষ্ট থাকে; সুতরাং 

স্বভাবতই মেদায়পমুহ্র মূলা তেল বা চর্বি অপেক্ষা 

কম হইবে। এই মেদাম্ সাবান প্রস্ততে 

ব্যবহৃত হইলে স্থবিধার মাত্রা দ্বিগুণিত হয় 

কারণ মেদ মসমূচ অনায়াদলে অপেক্ষাকত শন 

মূলোর ক্ষার, গুড়া সোডা (বা ১০০৭ 4৯৪) 

সাহায্যে সাবানে পরিণত হয়। এদেশে অবহ্থা 

মেদাস-প্রস্ততকারী কোন প্রতিষ্ঠানের কথ! জানা 

নাই, অতএব উহা! আমদনি কিয়! যখন এবং 

যেখানেই সম্ভব, বিশেবতঃ কুটিরশিে, মেদাম 

ব্যবহার করিলে এ সাবান অনায়াসেই গতি 

যোগিতায় ধাড়াইতে পারিবে | 

নারিকেল-তৈল সাবান-প্রস্তুতের একটি অতি 

প্রয়োজনীয় উপাদান তা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

ইহার মুল্য অধিক এবং ইহা মন্ুয্য-ভক্ষাবূপে 

ব্যবহ্ৃত। নারিকেল-তৈলের তুল্য ঠৈলের সন্ধান 

বিজ্ঞানীরা বহুদিন যাবৎ করিতেছেন যাহাতে-_ 

নারিকেল-তৈলের ব্যবহার কমানো যায়, সেই 

আশায়। তাহারা কিয় পরিমাণে সফলও 

হইয়াছেন । নহুর-বীজ-তৈল ( দার্জিলিং, কারশিয়ং, 
জলপাইগুড়ি এবং চট্টগ্রামে জাত ), রয়ন! (পূর্ববঙ্গের 
জাত) পুণাল বা পোলাং ঠেল--ইঠারা লারিকেল 

তৈলের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে বলিয়া প্রকাশ; 

কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে বর্তমান জ্ঞান অধিক নহে এবং 

উৎপাদন পরিমাণও কম । গবেষণার ফলে ইহাদের 

সম্বন্ধে বহু তথ্য উদঘাটিত হইবার রহিয়াছে । তবে 

যতই নারিকেল-তৈলের তুল্য তৈল আবিষ্কৃত হউক 

আর 
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ল] কেন, ইহার বেশিঠ্য ও স্বতন্ত্র চিরকাল থাকিনে 

মনে হয়, তাঁহার কারণ ইহার রসাঁয়নগত ধমসমুহ ও 

গুণাবলী। একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেওয়া গেল £ 

সমুদ্রের লবণাক্ত জলে অন্ত কোন সাবান অন্গপ- 

যোগী; একমাত্র নারিকেল তৈলোদভুত সাবানই 

সমুদ্রজলে বাব্হারোপযোগ ও দ্রব হয়। প্রচুর 

ফেনা উৎপাদনে নারিকেল-চালের সমকক্ষ অন্ত 

কোন ঠৈলের কথা এদেশে বর্তমানে জানা নাই । 

ক্র হিসাবে সচরাচর কষ্টিক সোডার পিগ 

ন। খণ্ড ব্যবহার করা হয়। যদ্দি তৎপরিবর্তে কষ্টিক 

সোডার দৃব্ণ (যাহ! 09113010 ১০০৪ 1, নামে 

বিক্রয় হয়) ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে 

উৎপাদন খরচ যণাসম্তন কম হইবে । অসম্ত জিনিসটি 

সবর পাওয়া সম্ভব নয়, ইহা? উল্লেখযোগা । 

সাবানে ভেজাল ব্জনীয়। তথাকথিত সাবানের 

বহু নঃন| পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাতে 

পক্কত সাবান অপেক্ষা ভেজালের মাত্রা অনেক 

বেশী। সোনার পাথরনাটি'র ন্তাযই এইগুলি 

হাস্তোদীপক ও অলীক ২ কারণ সাবানের নামে ও 

হুদুবেশে এইগুলি সাবান ব্যতীত যাণতীয় অক্ষ কিছু। 

সাবানের সঠিত ফিলিকেট মিশ্রিত করিবার 

রীতি আছে। বেশী ইহা 

সাঁবানে বাবহাত হওয়া অভীগ্গিত নঠে--এই মাত্রায় 

ইহ সাবানের মীপিহ্মোচক ক্ষমত! বৃদ্ধি করে। 

ইহার উধ্ব” মাত্রায় ইহাকে সাবানের ভেজাল-রূপে 

গণ্য করা হয়। আর বাজারে এমন সাবানের 

₹খ্যা বিরল নহে, যাহার ভিতর অত্যধিক মাত্রায় 

সিলিকেট, লবণ, চুণ, সাজিমাটি প্রভৃতি ভেঙ্জাল 
দিয়া সাবানের আকার বৃদ্ধি ও তাহার তুলনায় মুল্য 

আশাতীতরূপে কম করিবার প্রয়ান দেখা যাঁর। 

অবশ্ত কারখানার শ্রমিকদের জন্ত হাতের ঝুলকালি 

তুলিতে ষে সব সাবান প্রস্তত করা ছয়, প্রয়োজন- 

বোধেই সেগুলির ভিতর প্রচুর পরিমাণে বালি বা এ 
শ্রেণীর জিনিস মিশ্রিত করিতে হয়। 

শতকরা ৫ ভাগের 

কুটির-শিলে সাবান ৩৭৫ 

কুটির-শিল্পে প্রান্ত সাবানের মানের (3018- 

এ০এ) নিদিষ্ট সীমারেখা, স্থিরতা ও সীমঞ্জস্তা 

রাখিলে ক্রেতার বিশ্বাস ও পৃষ্ঠপোষকতা অটল 

থাকে । ভিন্ন ভিন্ন সময় পৃথক পৃথক প্রকারের 

সাবান বাজারে বিক্রয়া্থ বাহির করিলে ক্রেতাদের 

সেই প্রকারের সাবানের প্রতি বাতশ্রন্ধ হওয়া 

বিচিত্র নহে । সাবানের মানের স্থিরতা রাখিবার 

জন্ত প্রস্ততকীরকের কোনরূপ শৈথিল্য থাকা বাঞ্ছনীয় 

এইজন্ু সামান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন 

হইয়া থাকে । 

কাপড়-কাঁচা গায়েমাথা সাবানের 

মানের স্থিরতা রক্ষা কত বেশা গএ্রয়োজন তাহ! 

সহজেই অনুমেয় । কোনল ত্বকের উপর কোনরূপ 

অপক্রিয়।র হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে প্রসাধনী 

সাবানের সবাগ্রে সুনিদিছ& মান থাক প্রয়োজন । 

অঙ্গরাগের সাবানে সামান্ত মাত্রায় ও রাঁসায়নিকভাবে 

অসংযুক্ত, অনানদ্ধ ও শিথিল ক্ষার (016৩ 911911) 

ত্বকের যথেঞ্ ক্ষতি করে । সেইজন্ কড়াহ-পদ্ধতির 

দ্বার! উত্তম প্রসাধনী সাবান তৈয়ারি অসম্ভন। তজ্জন্ত 

বিস্তৃততর বাবস্থা ৪ যস্কপাতি-সন্বলিত বাঁপ্পীয় 

প্রণালীহ এ্রেয়ঃ 

তবে কাবলিকঃ গন্ধক ও ঢালমুগর! শ্রেণীর 

সাবান প্রধানতঃ কুটির-শিল্পরূপে্ বাংলাদেশে প্রস্তুত 

হয়। ইঠাদের চাহিদাও যথে্। বাংলাদেশে কুটির- 

শিল্প-জাত কাপড়-কাচা সাবানের চাহিদা পর্যাপ্ত। 

ভাল ক্বাঁচ! মাল ব্যবহার করিয়া, সাবান প্রস্ততকালে 

কোন কিছুর অপচয় নিবারণ দ্বারা, বিজ্ঞানসম্ম ত- 

ভাবে নির্দিষ্ট মানের সাবান উচিত মুল্যে বাজারে 

বাঞছির করিলে কুটিরশিল-জাত সাবান জন-মন 

অধিকার করিবে নিঃসন্দেহে । যোগ্যস্থলে ক্রেতৃগণ 

কুটির-শিল্পোৎপন্ন সাবানের প্রতি আস্থা! রাখিলে 

ও সহযোগিতা করিলে, বঙ্গের এই কুটিরশিল্প 
কোনদিন লোপ পাইবে না। বল] বাহুলা সুবৃহৎ 

স্সংগঠিত কারখানাগুলির সিত প্রতিযোগিতার 

নহ। 

অপেক্ষ। 



৩৭৩ 

ফলে কুটিরশিল্িসমূহাকে সর্বদাই শঙ্াগ্রন্ত থাকিতে 

হয়। 

বিজ্ঞানে উন্নত দেশসমূহের তুলনায় আমাদের 

ভারতবর্ষে মাথাপিছু সাবানের ব্যবহার নিতান্তই 

অল্প। নুতন নূতন ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে 'প্রস্তত 

সাবান এ সব দেশে যে পরিমাণে জনসাধারণ 

ব্যবহার করে, তাঁহ। আমাদের কল্পনাতীত । ১৯৪২ 

খৃষ্টাব্দে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জন-প্রতি সাবান বাবহারের 

পরিমাণ ছিল ২৩.৪ পাঁউণড। তাছাড়া সেখানে 

সাবানের জ্গুকল্পসমুহ*্* (5০980 501030090 অথবা 

5০98101533 ১০৪ ) যথেষ্ট মাত্রায় ব্যবহৃত হয়| 

ইংলণ্ডে এক সময় জন-গ্রতি সাবান ব্যবহারের 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

পরিমাণ ছিল ২২ পাউগ্ু, ভারতে &ঁ পরিমাণ এক 

পাউগ্ডেরও কম বা তাঁহার কাছাকাছি! বিষয়টির 

গুরুত্ব ইহা হইতেই উপলব্ধি করা যাইবে । উপরস্ধ 
এতদ্দেশে সাবানের অন্ুকল্প কচিৎ ব্যবহৃত হয় । 

দেশমাতৃকার প্রতি মমত্ববোধে একদা যে শিল্পের 

মারস্ত হইয়াছিল, আজও তাহা! সুষ্টুরূপে পরিচালিত 

হইলে দেশের ও দশের-_উভয়েরই মঙ্গল । সাবানের 

ব্যবহার বৃদ্ধি পাবার অর্থ-জনসাধারণের স্বাস্থ্যের 

প্রতি সচেতনতা । আর “পরিচ্ছন্নতা দেবতাঁর 

সমীপবতী”--এ প্রবাদ যদি সত্য হয়, তষে 

পরিচ্ছন্নত1-রক্ষাকল্পে সাবানের প্রয়োজনীয়তা 

সবাগ্রে। 

* লেখকের প্রবন্ধ- উদ্বোধন, কাঠিক, ১৩৫৬ ড্রষ্টব্য। 

তপোবনে 

শ্রীমতী শুরু! মজুমদাছ 

ওই দূর বনানীর শ্যাম বনচ্ছায় 
গচ্ছতোয়া তটিনীর তটে নিরালায়-_ 

অনন্ত ওষ্কারধ্বনি আনন্দগন্ভীর, 

সীমার বাঁধনে বাজে অসীমের বেদন। গভীর । 

পরম আনন্দবাতা এ মঠা ভুবনে, 

অন্তহীন স্ধ! ঢালে আতপ এ তৃষিতের প্রাণে। 

ধ্বনিয়। উঠিয়াছিল ওইখানে একদিন নারীর জিজ্ঞাস।, 

তম্বতের লাগি তার জেগেছিল শাশ্বতী পিপাসা । 

কেটে গেছে ভারতের সে মধুর আলোক-লগন, 

শ্রুতির সাগর-মাঝে অনন্তের অমৃত-মন্থন | 

ভারতের তপোবনে স্থষ্টির সে উষার উদয়! 
চিরন্তন আত্মা সেথ। লভিয়াছে আসন অক্ষয় । 



শ্রীরামকষ্জে মহাপ্রভুর ভাব* 
প্রীস্রেন্্রনাথ চক্রবর্তা 

ফান্তনী পুণিমা আমাদের কাছে দ্বিধা পবিক্ 

ছিবিধরূপে ধন্থা। প্রথমতঃ পরমপুরুষোত্তম শ্রীরষ্ণের 

পবিত্র দোঁললীলা-তিথিরূপে * দ্বিতীয়তঃ কলিধুগ- 

পাঁবনাবতার শ্রাপ্ীগৌরাঙ্গদেবের শুভ মবির্ভীব- 
তিথিরপে। এ-ছাঁড়া উত্তর ভারতের ফাগুয়া বা 

হোলির এবং সংস্কৃত সাছিতো বর্ণিত বসম্যোৎসবের 

আবির-কৃস্কুমের রঙ মিশে এই দিনটিকে অতি 

বিচির ও অভিনব রূপ দান করেছে । অধিকন্ত 

খাতৃশ্রেষ্ঠ মধুবসস্তের পূর্ণিমায় পূর্ণ শশীর গুচিশলিগ্ধ 
জ্যোত্মাধারার অমল ধবল শু্রতার আবেদনও 

আমাদের জদয়পুরে প্রচুর আনন্দের দোলা 

স্যট করে। 

রামকৃষ্ণ একাধারে শুধু বাঁম' ও “কষ? নন, 

টার মহাজীবনে তথাগত বুদ্ধের অফুরন্ত ভ্যাগ, 

মাচাখ শঙ্করের অপরিসীম জ্ঞান এবং মহাপ্রভু 

চৈতচ্কের অপরিমেয় প্রেমভাবের অভিনব সমাবেশ 

লক্ষিত হয়। অন্তর শিষাগণ-_কেহ 

শ্রীরামকুষেের মধ্যে সকল দেবদেবীকে বিলীন হতে 

দেখেছিলেন । সাধনকালের ইতিহাসে পাওয়া যায় 

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্ণ ও সকল মতের দুশ্চর সাধনায় 

যখন যে দেবদেবীর দর্শন লাভ করেছেন, তীরা 

সকলেই তার শ্রীমঙ্গে লীন হ/য়ে গেছেন। উশ্রীরাম- 

কষ্ণ-পু'থিকাঁর পরম ভক্তিভরে গেয়েছেন : 

বিরাট আলয় যেন ঠাকুরের দেহ। 

নাম রূপ জগতের সম্মিপনা গৃহ ॥ 

যাবতীয় দৃষ্টরূপ দেহে লীন পায়। 
বিরাট বিগ্রহ তনু রামকৃষ্ণ রায় ॥ 

বস্ততঃ ধর্মসংস্থাপন ধুগাবতারের পরম লীলা । 

গভীর শ্রদ্ধাভরে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবন অন্ুধ্যান 

করলে দেখা যায়_-তিনি ষে কেবল সকল ধর্ম-মতের 

কেন 

সাধনায় সিহ্বিপাঁত করেছিলেন ভা নক, তিনি 

ছিলেন সকল ধর্মের সংস্থাপক এবং সর্বধর্মম্বরূপ | 

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী শ্রঞ্রযাকুরফে প্রণতি 

জানিয়েছেন ঃ 

ও সবধর্মস্থাপকত্বং সবধর্মস্বরূপ কঃ । 

আচাধাণাং মহাচাধো বামকঞ্ায় তে নমঠ ॥ 

এত কথা ব*লে দীর্ঘ ভূমিকা করার উদ্দেশ্য এই 

যে পরমপুরুযোত্ম ্রারামকষ্ণের মহাজীবন-রত্বাকরে 

দিম-সামর্ঘ্যে ডুব দিলে” ভাগ্যবান ভক্তগণ তাতে 

শ্রাগৌরাঙ্গ-রত্বেরও সন্ধান অবশ্তা পাবেন । 

আজকের গৌর-পুণিমাহ পরম টবষ্ৰ শ্রীযুক্ত 
বলরাম বস্থ মহাঁশয়ের ভবনে-_ভগবান শ্রীরামরুষ 

শীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এবং তাঁদের অগণন 

সাঙ্গোপাঙ্গের পদরেণুপূত এই মন্দিরে শ্রীরামক্কষ” 
জীবনে শ্রমন্-মহাগ্রভুর মহাভাব তথা শ্ীগৌরলীলা 
অনুধ্যানের পরম সার্থকতা রয়েছে । এই বলরাম- 

মন্দিরের মহিমা-কীর্তন- প্রসঙ্গে মনে হয় £ 

ধন্থা ভক্ত বলরামবস্থুর ভবন । 

প্রভুর লীগাঁয় যেন শ্রীবাস-অঙ্গন | 

ভ্ীবামকৃষ্ণের তম্্রসাধনার গুরু সর্বতগ্ত্রসিন্ধা 

ভৈরবী যোগেশ্বরী রাঙ্গণী শ্রীরামকষ্জকে দর্শনমাঁই 

বুঝেছিলেন-_-“এবার নিত্যানন্দের খোলে শ্রীচৈতন্বের 
আবির্ভীব”,- অর্থাৎ শ্রুনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্ক 

এবার একাধারে শ্রীত্রীঠাকুরের মধ্যে একসঙ্গে লীঙ্গা 

করছেন। ভৈরবীর আগমনের কিছুকাল পূর্ব 

হ'তে শ্রীশ্রীঠাকুর অসহ গাত্রদাহে বিষম কষ্ট ভোগ- 

করছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রমুখ সেকালের 

বিখ্যাত কবিরাজগণের হ্বারা বহু চিকিৎসা করিয়েও 

কোনো ফল হয়নি । ব্রাঙ্গণী কিন্ত শ্রশ্রীঠাকুরের 

গীত্রজালার কথা শোনামাত্রই বুঝতে পেরেছিলেন 

দেব ও 

 গাত দোবান্পুরিমায় বলরাম-সম্দিরে আলোচনা-অবলগ্বনে 
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ধে, এ শারীরিক ব্যাধি নয়-যোগঞ্জ বিকার? । 

ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ভাগবত, শীল্লীচৈতন্ব-চরিতামৃত গ্রভৃতি 
ভক্তিশাস্্র থেকে নানা বচন উদ্ধার ক'রে বলেন যে, 

সাক্ষাৎ প্রেমতক্তিম্বরূপিণী বজেশ্বরী শ্রমতী 

রাধিকা, শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকষ্চচৈতন্ত প্রভৃতির 

জীবনে হুবন্থ এই সকল লক্ষণ প্রকটিত দেখা যায়। 

ব্রাহ্মণী শ্রীীঠাকুরকে এ গাত্রদাহ উপশমের 

ভক্তিশাস্ত্-নিদিষ্ট উপায়ও বলেন যে, কয়েকদিন 

স্থগন্ধি পুম্পের মাল্য ধারণ ও সর্বাঙ্গে স্থবাঁসিত শ্বেত- 

চন্দন অনুলেপন করলেই শ্রী দাহ প্রশমিত হবে। 

ব্রাহ্মণীর কথামত মাত্র তিনদিন ওরূপ করা হ'লে 

শ্রীশ্নীঠাকুরের অসহা গাত্রপ্াহ একেবারে প্রশমিত 

হয়ে গেল। ব্রাঙ্গণীর এই সহজ ব্যবস্থায় তার 

গাত্রদাহ নিবারণ হ'তে দেখে মথুরবাবু প্রভৃতি 
এমনকি স্বয়ং শ্র্রীঠাকুরও চমতকৃত ও বিমুগ্ধ 

হলেন। 

ভৈরবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের প্রায় দেড় 

বৎসর পূর্বে কাঁমারপুকুর হ'তে পালকি চড়ে শিহড় 

গ্রামে-ভাগনে হাদয়রামের বাড়ি যাওয়ার পথে 

্ীপ্রীঠাকুরের দেহ হ'তে ছুটি অতি সুদর্শন কিশোর- 

বয়স্ক বালক বহির্গত হ'য়ে আনন্দে আহলাদে 

পথে ও মাঠে খেলতে খেলতে পালকির সঙ্গে সঙ্গে 

শিহড়ের দিকে যেতে থাকেন । অবশেষে তারা 

আবার ঠাকুরের দেহের মধ্যে প্রবেশ করেন। 

বরাঙ্গণী গ্রশ্রঠাকুরের মুখে প্রসঙ্গক্রমে একদিন তার 

এই অস্ুত দর্শনের কাহিনী শুনে বললেন-_বাবা, 

তুমি ঠিক দেখেছ ; এবার নিত্যানন্দের থোলে 

চৈতন্তের আবির্ভাব । শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্ত 

এবার একসঙ্গে একাধারে এসে তোমার ভিতরে 

রয়েছেন । সেইজন্রই তোমার ওরপ দর্শন 

হয়েছিল | 

বিছধী ভৈরবী প্রঞ্রীঠাকুরের মধ্যে শ্রীচৈতন্ত- 
দেবের গাব এমনি জীবস্তরূপে প্রকাশিত দেখে- 

ছিলেন যে, তিনি শ্রশ্রীঠাকুরকে সাক্ষাৎ শ্রচৈতন্তদেব 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ---৭ম সংখ্যা 

জ্ঞান করতেন। তার এই সিষ্ধাস্ত যে অগ্রান্ত 

তা প্রমাণ করবার উদ্দেশ্তে মথুরবাবুকে দিয়ে তিনি 
পণ্ডিতগণের সভা আহ্বান করান। ঠভরবী 

সেকালের প্রথিতযশা পণ্ডিত বৈষ্বচরণ প্রতৃতিকে 

শাস্বীয় বিচার ও তর্কযুক্তির দ্বারা শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে 

দেন ষেঃ শ্বয়ং ভগবান শ্রীকষ্চচৈতন্ভই এবার 

শ্রীরামরুষ্ণরূপে অবতীর্ণ । পণ্ডিত প্রবর বৈষ্ণবচরণ 

যোগেস্বরী ব্রাহ্মণীর সকল যুক্তি সর্বাস্তঃকরণে 

অনুমোদন ক'রে মথুরবাবু প্রভৃতির সমক্ষে এ 

পণ্ডিত সভায় সম্রদ্ধচিত্তে শ্রীশ্নীঠাকুরকে মহামহান্ত 

পুরুষ বলে স্বীকার করেন। 

বৈষ্লচরণ প্রসঙ্গতঃ বলেন--ণ্যে প্রধান উনিশ 

প্রকার ভাব বা অবস্থার সম্মিপনকে ভক্তিশাস্থ 

'মহাভাব” বলে নির্দেশ করেছেন এবং ধা কেবল 

একমাত্র ভাবময়ী ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী বাঁধিকা ও 

গ্রেমাবতার ভগবান শ্রীশ্ীচৈতন্থদেবের জীবনেই 

এ পযন্ত লক্ষিত হয়েছে, কী আশ্চর্য এ মহাভাবের 

মকল লক্ষণ এ'র মধ্যে গ্রকটিত। জীবের বহু 

সৌভাগ্যক্রমে যদি কখনও জীবনে মহা'ভাবের 

আভান উপস্থিত হয়, তবে এ উনিশ প্রকারের 

অবস্থার ভেতর দুই পাঁচট! অবস্থাই প্রকাশ পায়। 

জীবের শরীর এ উনিশ প্রকার ভাবের উদ্দাম বেগ 

ধারণ করতে কখনও সক্ষম হয় না ।” পণ্ডিতগ্রাবর 

শ্ীধুক্ত বৈষ্ণবচরণের এই মন্তব্য শুনে মথ্রবাঁবু 

প্রমুখ উপস্থিত সকলেই একেবারে অবাক্ . হয়ে 

গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দ বিস্ময়ে মথুরবাবুকে 

বললেন--“ওগো বলে কি? মহাভাব । যা হোঁক 

বাপু, রোগ নয় শুনে মনটাঁয় আনন্দ হচ্ছে, 

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সাধ হল শ্রীচৈতন্তদেবের 

নগরসন্কীর্তন দর্শন করার। তিনি ভাঁবনেত্রে 

তখনই এ দিব্য দৃশ্ দর্শন করলেন । শ্রীঞ্রঠাকুরের 
এই দর্শনের কথা লীলাপ্রসঙ্গে সুন্নরভাবে ধধিত, 

রয়েছে-.লে এক অদ্ভুত ব্যাপার-_-অসীম জনতা, 
হরিনামে উদ্দাম উন্মন্ততা। আর সেই উন্মাদ 
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তরঙ্গের ভিতর শ্রাগৌরাঙ্গের উন্মার্দন আকর্ষণ !” 
নন্বন্ধীপচন্ত্র শ্রশ্নীগৌরাজদেব গ্রান্ত্যানন্দ ও অদ্বৈত 

প্রভুকে লইয়া ঈশ্বরপ্রেমে তন্ময় হইয়া প্র জন- 

তরঙ্গের মধ্যভাগে ধীরপদে আগমন করিতেছেন ।, 

“সেই অপার জনসঙ্ঘ ধীরে ধীরে দক্ষিণেশখবরের 
উদ্ভানের পঞ্চবটীর দিক্ হ'তে ঠাকুরের ঘরের সম্মুখ 

দিয়া অগ্রে চলিয়া যাইতে লাগিল । ঠাকুর বলিতেন, 

উহারই ন্ডিতর যে কয়েকখানি মুখ ঠাকুরের স্ৃতিতে 

চির অঙ্কিত ছিল, বলরামবাবুর ভক্তিজ্যোতিঃপূর্ণ 
মুখখানি তাহাদের অন্ততম |” অন্তত্র উল্লিখিত 

রয়েছে কথামুত-কার ভক্ভিভাঁজন মাষ্টার মহাশয়কে ও 

শ্রীশ্রীঠাকুর চৈতন্থদেবের এ দলে দর্শন করেছিলেন 
ভক্তপ্রবর বলরাম, পরমভক্ত শ্রম এরা 

শ্বচৈতন্তলীলায় শ্রমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পার্ষদ 
ছিলেন, শ্েশঠাকুরের উক্তি হতে আমরা একথ। 

বিশ্বান ক'রে থাকি। 
শ্রীমগ্তাগবত, ঠেতন্থভাগবত, ঠতন্তচরিতামত 

প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থে পুজ্যপাঁদ মাষ্টার মহাশয়ের 

আবাল্য একান্তিক অনুরাগ দেখা যায়। দক্ষিণেশ্বরে 
ভক্তগণসহ ভগবতগ্রসঙ্গে রত শ্রশ্রঠাকুরকে প্রথম 

দিনেই দর্শন করামাত্র মাষ্টার মহাশয়ের ভক্তিক্নাত 

শুদ্ধ হৃদয়ে আমন্মহাপ্রভুর কথা উদ্দিত হয়ঃ 

“যেন শ্রীচৈতন্ত পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ-শ্বরূপাদি 
ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নামগুণ- 

কীর্তন করিতেছেন ।” মাষ্টার মহাশয় শ্রাঞ়্ঠাকুরের 
মধ্যে গৌরাঙ্গদেবের লক্ষণগুলি ও মহাভাবের প্রকাশ 

দর্শন ক'রে এমনি বিমুগ্ধ হন যে, একদিন তিনি 

বিগ্যাসাগর মহাঁশয়কে . প্রসঙ্গ ক্রমে বলেছিলেন__ 

পক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন। অদ্ভুত মহা- 
পুরুষ ! ঠিক চৈনন্তদেবের মতই তীর সুহুমু-ঃ ভাঁব 

ও সমাধি হয়। অদ্ভুত ঈশ্বরপ্রেমিক, উীশ্বর ছাড়া 
“কিছুই জানেন না। ভগবানের নামে সর্বদাই 
মাতোয়ারা । যেন সাক্ষাৎ শুগৌরাজদেব।” মাষ্টার 

মহাশয় মহাভাগ্যবান্, 'সনেহ নেই। তিনি 

শ্ীরামরুষে, মহাপ্রভুর ভাব ৩৭৯ 

শ্রীরামক্কষ্চ-মহাজীবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাভাব 
জীবস্তরূপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ - 

লীলায় গৌরলীলা দর্শন করেছিলেন । শ্রীন্রীচৈতন্থ 
ভাগবতে আছেঃ 

অগ্ঠাপিও সেই লীলা করে গোর! রাঁয়। 

কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥ 

শ্রশ্ীগৌরাগ্গদেব নীলাচল বা ৬পুরীধামে 
শ্রশ্বীঞ্জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহে লীন হ/য়ে নিত্য লীলা 

প্রাপ্ত হন। ্রশ্রীঠাকুর ৮গয়াধাম ও পুরীক্ষেত্রে 

গমন করেন নি । গয়। শ্রশ্রঠাকুরের উৎপত্তিস্থল এবং 

পুরী শ্রীমন্মহা প্রভুর মানবলীলা-সন্বরণ-স্থপ | গয়া ও 

পুরী-দর্শনে যাবার কথায় ঠাকুরের মনে একটা অব্যক্ত 

ভাবের সঞ্চার হ'ত। ও-সব স্থানে গেলে হয় তো 

তিনিও মহাপ্রভুর মতই লীন হরে ষেতেন। তিনি 

বলতেন, গয়া ও পুরীতে গেলে তার শরীর থাকবে 

না। এমনি গভীর সমাধিস্থ হবেন যে, তা থেকে 

তার মন আর নিয়ে মন্য্যলোকে ফিরে আসবে না। 

একবার শ্রুরামকৃষ্খ কলুটোলার হরিসভায় 

শ্ামস্তাগবতের মধুর কথকতা শুনতে শুনতে এমনি 
ভাবাৰিষ্ট ও আত্মহার! ই/য়ে পড়েন ষে, দ্রুত ছুটে 

গিয়ে শ্রীচৈতচ্ছদেবের উদ্দেশ্রে নির্দিষ্ট আমনের 
ওপর দণ্ডায়মান হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হস্ত 

উত্তোলন ক'রে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হ'লেন। 

তার প্রেমান্থরঞজিত প্ররিয়দর্শন জ্যোতির্ময় শ্রীমুখ- 

কমলের অনৃষ্টপূর্ব দিব্য হাসি দর্শন ক'রে সকলের 
মনে হ'ল যেন তিনি ভাবমুখে শ্রীমন্মহা প্রভুর সঙ্গে 
তন্ময় হয়ে গিয়েছেন । তীর কর্ণমূলে বহুক্ষণ ধরে 

শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করলে তাঁর ভাব উপশম হু'ল। 

কালনার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্ধ শ্রীমৎ ভগবানদাস 

বাবাজী মহারাজ কলুটোলার হরিসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের 
“চৈতন্ত-আসন*-গ্রহণের কথ শুনে ভয়ানক ক্ষুন্ধ হন। 

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে মুর বাবুর সঙ্গে 
প্রশুঠাকুর শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনে গমন করেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্ব স্দ্ধে তিনি প্রথমে 
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সন্দিহান ছিলেন। তাঁর শ্রীমুখের কথা 

“ভাবতুম পুরাণ ভাগবত কোথাও কোন নাঁমগন্ধ 

নেই--ঠতন্ত আবার অবতার! চ্চাড়া নেড়ীর! 

টেনেটুনে বাঁনিয়েচে আর কি।-_-কিছুতেই 'ও কথা! 

বিশ্বাস হ'ত না।” পুঁথিতেও আছে £ 

পীপ্রভুর পৃবেকার আদিম ধারণ। | 

সন্দেহ গৌরাঙ্গদেব অবতার কি না॥ 

পুরাণ কি ভাগবতে নাই কোন তত্ব। 

সন্দেহে দেলায়মান মিথ! কি এ সত্য ॥ 

নবদ্বীপ আগমনে মিলিবে নিশ্চয় । 

দরশন পৌঁরাঅদেব যদি সত্য হয়| 

সেই হেতু বর্তমানে হেথা আগমন। 

এখানে সেখানে ধামে তত্ব অন্বেষণ ॥ 

ধা! হোক, শ্রীধাম নবছীপ দর্শন কালে শ্রীশ্ুঠাকুরের 

অদ্ভুত অনুভূতির কথা শ্রীশ্রীলীপাপ্রসঙ্গ থেকে 
উদ্ধার করছি £ 

“মথুবের সঙ্গে নবধীপ গেলুম। ভাবঙুৰ যদি ( চৈতগ্ঠদেব) 

অবতারই হন ত সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে 

বুঝতে পারব। একটু প্রকাশ দেখবার জন্থ এখানে ওথানে, 

বড় গেসাইয়ের বাড়ী, ছে।ট গে।সাইয়ের বাড়ী, ঘুরে ঘুরে ঠাকুর 

দেখে বেড়ীতে লাগলুম1 কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না! 

--সব জায়গাতেই এক একটি কাঠের মুরত হাত তুলে থাড়। 

হয়ে রয়েছে দেংলুম | দেখে প্রাণট। থারাপ হ'য়ে গেল। 

ভাবলুম কেনই ব! এখানে এলুম ! তারপর ফিরে আলব বলে 

নৌকায় উঠচি এমন সময়ে দেখতে পেলুম-_অস্তুন্ঠ প্রিয়দর্শন 

ছুটি সুন্দর ছেলে !--এমন ব্ূপ জার কখন দেখিনি! তপ্ড- 

কাঞ্চনের মত রং, কিশোর বস, মাথান্ন একট! ক'রে জ্যোতির 

মণ্ডল। হাত তুলে আমার দিফে চেয়ে হাসতে হানতে 

আকাশ পথ দিয়ে ছুটে আনছে। অমনি “& এলোরে, এ 

এলোরে' বলে েঁচিয়ে উঠলুম। এ কথা বলতে না বলতে 

তার। নিকটে এসে এই শরীরের ভিতর ঢকে গেল, আর 

বাহ্ুজ্ঞান-হার। হ'য়ে পড়ে গেলুম। জলেই পড়তুম, হাদে নিকটে 

ছিল বলে ধরে ফেলল। এই রকম ঢের দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে 

বাস্তবিক অবতার-_শ্থরিক শক্তির শ্রকাশ।* 

ভ্ীপ্রঠাকুরের মহাজীবনের এই ঘটনাটি ও__ 

"এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতশ্তের আবির্ভাব 

স্রবী ব্রাচ্ছণীর এই উক্কির মর্মার্থ উদ্বাটন করে। 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

শ্ীরমুষ্ ন্বন্থীপ থেকে ফেরার পথে কালনায় 

গ্রাসিদ্ধ বৈষ্ুব সাথক ভগবানদাস বাবাঁজীকে দেখতে 

যাঁন। শ্রশ্রঠাকুরের মুহুমু্ছঃ ভাব-সমাধি, ঈশ্বরা- 
সুরাগ, শুদ্ধভক্তি এবং সুতীব্র ব্যাকুলতা দর্শন করে 

বাবাজী অতিশয় মুগ্ধ হ'লেন। তিনি শ্রী্রঠাকুরকে 
অতিশয় উন্নত স্তরের মহাপুরুষ বলে সশ্রদ্ধচিত্তে 

স্বীকার করেন। বাবাজী যখন জানলেন ইনিই 

কলুটোলার হরিপভায় “্রীচৈতন্ের আসন* গ্রহণ 
করেছিলেন, তখন তার সমস্ত ক্ষোভ বিদূরিত হ'্ল। 

তিনি প্রগাঢ় শ্রন্ধার সঙ্গে মন্তব্য করেন_-ঠিকই 
ভয়েছে। ইনি শ্রীচৈতম্তের আঁসনে বসার যথার্থ ই 

যোগ্য । এতে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকটিত দেখছি 

তা সমস্তই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়|” 

শ্রীক্ষেতর পু্ধীতে শ্রাগৌরাজদেব সার্বভৌম 
বাসুদেব ভট্টাচাধকে ষড়ভুজ হয়ে দর্শন দিয়েছিলেন । 

"দেখাইল আগে তারে চতুতুজ্জ-রূপ | 
পাছে শ্াম বংশী-মুখ স্বকীয় স্বরূপ ॥* 

ষড়ভুজ গৌরাঙগ-মুর্তির প্রতি শ্র্ঠাকুরের 

বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়। দক্ষিণেশ্বরে তিনি 

নিজ ঘরের দেয়ালে ফড়ভূজ গৌরাঙ্গের পট রেখে- 
ছিলেন তিনি একবাঁর গরানহ1টায় শ্রফড়ভূজ- 
গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ দর্শনে গিয়েছিলেন । শোনা বায়, 
শ্রীশ্রঠাকুর শ্রাসাটু মহারাঁজকে বড় ভূজ-রূপে দর্শন 

দান করেন--ওপরের হস্তধয়ে শ্রীবাম5ন্দ্রের ধনুবাণ, 

মধ্যের হন্ততয়ে শ্কুষ্ণের মোহন-বংশী এবং নিম্নে 

ভস্তদ্বয়ে স্বকীয় বরাভয় । 

প্র্ীগৌরাঙ্গদেবের চ্যায় শ্রশ্রীঠাকুরেরও শ্রীহরি- 
নামে এবং সঙ্কীর্তনে একান্তিক অন্রাগ দেখা যায়। 

পানিহাটার প্রসিদ্ধ চিড়ার মঞোৎসবে শ্রীরামকৃষ, 
কয়েকবারই যোগদান করেছিলেন এবং প্রত্যেক 

বারেই সন্কীর্তনাননে ভক্তমণ্ডসীকে উন্মত্ত ক'রে 

তোলেন এবং নিজেও মুভুমুছঃ ভাবন্থ ও সমাধিস্থ 
হন। শিহড়ের সন্পিকটে ফুলুই-শ্তামবাঞার নামক 
গ্রামে সন্কীর্ভন গুনতে গিয়ে হরিপ্রেমে উন্মত্ত £/ষে 
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আহারনিদ্রা ভুলে তিনি তিন দিন কেবল শ্রাহবিনাম 

সন্কীতন করেন এবং প্রেমের আবেশে উদ্দাম নৃত্য 

করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভূর জীবনেও দেখা যায় 
সম্মযাস-গ্রহণের পরে তিনি রাঁদেশে আভার-নিত্ৰা 

ভূলে তিন দিন অবিরাম সক্কীর্তন ক'রে ঈশ্বরপ্রেমে 

গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করেন। 

চৈতন্তদরেবের মত ঠাকুরেরও শ্রিশ্ঞ্গগন্ধাথের 

প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ দেখা যায়। ভক্তগণের সঙ্গে 

তিনি মাহেশের রথ দেখতে গিয়েছিলেন । মহা প্রভু 

পুরীধামে রথের সম্মুথে বিরাট জনতার মধ্যে যেমন 

প্রেমাবেশে উদ্দাম নৃত্য ও শ্রীহরি-সক্কীর্তন করে- 

ছিলেন, ভক্তগণ-সঙ্গে মাহেশের রথ দেখতে গিয়ে 

শ্ররামকষণও রথের সম্মুথে বিশাল জনমগ্ডলীর মধ্যে 

ভাবোন্নত্ত হয়ে উদ্দাম নৃত্য ও সক্কীর্তন করেছিলেন 

এবং নিজহন্তে রথের রজ্জু আকর্ষণ করেছিলেন । 

শ্রশ্রীচৈতন্তদেব দারুত্রঙ্ম শ্রশ্র্গগন্ধাথদেবকে 

মধুরভাবে আলিঙ্গন করার জন্ত অস্থির হয়ে ছুটে 

যেতেন। ঠতন্ত-চরিতাঁমৃতে আছে £ 

আবেশে চলিলা প্রভূ জগন্াথ মন্দিরে । 

জগমাথ দেখি প্রমে হইয়া অস্থিরে ॥ 

জগন্াথ আলিজিতে চলিলা ধাইয়া। 

মন্দিরে পড়িল প্রেমে আবিষ্ট হইয়। ॥ 

শ্রশ্নঠাকুর বখন মাহেশে গিয়েছিলেন সেই 

সময়ে ভার দুরারোগ্য গলরোগের সুচনা হয়েছে 

এবং তিনি তাতে কষ্টও পাচ্ছেন। কিন্তু তিনি 

সমস্ত কষ্ট অগ্রাহ্য করে ভক্তগণ-সঙ্গে নৌকাযোগে 

মাহেশ গেলেন জগন্নাথ-দশনে । মন্দিরের সম্লিকটে 

একটি বাটার ত্রিতলে তার থাকার ব্যবস্থা হয়। 

সের্দিন গলার যন্ত্রণা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে । 

ভাই তার আহারের খুবই কষ্ট হ'ল। 

যথাসময়ে শরী্রীজগঞ্পাথ, বলরাম ও মুভদ্রার 

বিগ্রহ পুষ্পমাল্য-বন্ত্র চন্দনাদির দ্বারা স্সজ্জিত ক'রে 
রথে তোলা হ'ল। শঙ্খ ঘণ্টা ক্বাসর সুদ প্রভৃতি 

উচ্চরেলে ধ্বনিত হ'ল । মহা কোলাহল । লোকে 

রীরামকুষ্েে মহাপ্রভুর ভাব ৩৮১ 

লোকারণা ৷ জয়ধবনিতে চারিদিক মুখর ্শ্রিঠাকুর 

এখানে চঞ্চল হয়ে উঠলেন । ধীরে ধীরে তিনি 

দ্বিতলে নেমে এলেন। ভাবের ধোরে ঠার শ্রীঅঙ্গ 
টলমল করছে এবং ক্রমশঃ আবেগ বুদ্ধি পাচ্ছে । 

তিনি আর ওপরে থাকতে পারলেন না। 

আবেগভরে নীচে নেমে এলেন এবং ছুটে চপলেন 

মহাঁভাবে টলতে টলতে রথের অভিমুখে । এমন 

সময় রথের রজ্জু ধরে যাত্রিগণ টান দিয়েছে, ঘর 

ঘর্ শব্ধ ক'রে সুবৃহতৎ রথ চলতে লাগল । 

"প্রভুরও হুইল মন রখ টানিবারে। 

দ্রুতপদে প্রবেশিল! জনতা ভিতরে | 

উপনীত একেবারে বিষম সঙ্কট । 

রথের ঘূর্ণায়মান চক্রের নিকট ॥ 

নহাভাবগ্রস্ত এবে বাহ। মোটে নাই। 

গাপনে আপন হার! জগৎ গোসাই ॥*-_-পু*থ 

রথ্যাত্রা-উৎ্সবে বলরাম-মন্দিরে ও শ্রীশ্রুঠাকুরের 
অতি অপরূপ মোহন-লীলার বর্ণন1 পু'থিতে রয়েছে £ 

শআধাঢ়ে রথের দিনে শহরে গমন। 

ভক্ত বনু বলরাম তাহার ভবন ॥ 

তাহার মন্দিরে জগন্নাথের মুরতি। 

অন্নভোগর!গ সহ সেবা নিতি নিতি ॥ 

শ্ীকরে রথের রজ্জু করি আবর্ষণ। 

মহাডাবে ধরিলেন মধুর কীর্তন ॥ 

কভু রজ্জু পরিহরি প্রমত্ত কীর্তনে। 

অপৃৰ প্রভুর লীলা ভক্তগণ সনে ॥ 

তালে তালে বাস্তরোল উঠে অনিবার। 

প্রভুর নৃত্যন তাহে করিয়। হুস্কার ।" 

এই বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামক্কষ্ণ ভাবাবেশে মধুরভাবে 

প্রশ্রীর্জগন্পাথ বিগ্রহকে ছুটে আলিঙ্গন করতে গিয়ে 

আছাড় থেয়ে পড়েন এবং হাতে দারুণ আধাত 

পান। শ্রবৃন্দাবনেও তিনি অনুরূপ ভাবাবেশেই 

ব্রজেশ্বর বাকাবিহারীকে আলিঙ্গন করার জন্ত অস্থির 
হয়ে ধেয়ে গিয়েছিলেন। 

শ্রত্ঈগৌরলীলায় ভক্তপার্যদগণসহ অত সন্কীতন 
ও নৃত্য ক'রেও মহাপ্রভুর সাধ মেটেনি; তাই 

পুনরায় তিনি দেহ ধারণ ক'রে লীলা করবেন, 
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সন্কীর্তনানন্ন সম্ভোগ করবেন--তাঁর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 

তাঁর শ্রীমুখেই পাওয়া বাক্স £ 

পুনঃ যে করিব লীলা মোঁর চমত্কার । 

কীঙনে আনন্দরূপ হইবে আমার ॥ চৈঃ ভাঃ 

ভত্ীচৈতন্তদেব ভগবান শ্রকুষ্ণের দ্বাপরের 

মধুর-লীলাম্ৃতি-বিজড়িত শ্রধাম বৃন্দাবন আবিষ্কার 

করেছিলেন। শ্রবুন্দাবনের প্রতি শ্রার।মকুষ্ণের 

পরম অনুরাগ ও তীব্র আকর্ষণ দেখ। যাঁয়। যখন 

মথুরবাবুসহ তিনি বৃন্দাবনধামে বান তখন তার 

নিত্যই কত ভাবোদয় হ'ত। সেখানে স্ুপ্রসিদ্ধা 

টৈষ্ণব-সাঁধিকা শ্রীমভী গঙ্গামাধ়ীর কুঞ্জ-দর্শনে 

শ্রীশ্রীঠাকুর গমন করলে গঙ্গামায়ী ঠাকুরকে 

সাক্ষাৎ ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা-রূপে দর্শন ক'রে 

আত্মহারা হন। তিনি এইজন্ তাকে “ছুলালী, 

ব'লে সম্বোধন করতেন! শ্রশ্ীঠাকুর শ্বৃন্দাবনের 

পবিত্র রজঃ এনে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর চারিদিকে 

ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং ধ্যান করার জন্ত নিজ 

হস্তে সেখানে তুলপসী-কাঁনন রচন1 করেছিলেন । 

সেই থেকে তিনি দক্ষিণেশ্বর পঞ্চব্টীকে শ্রীধাম 

বৃন্দাবন জ্ঞান করতেন। | 

তক্তিশাস্মমতে সচ্চিপানন্দ ভগবান শ্রীুষ্ণ 
ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার প্রেমে চির আবদ্ধ থেকে 

তারই ইঙ্গিতে ভক্তগণের অভীষ্ট পূর্ণ করেন। 
সুতরাং শ্রীমতীর কূপ! ব্যতীত শ্রকঞ্ণের করুণা-লাভ 

অসম্ভব। তিনি শ্রগোবিন্দের মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত 

না করলে তার দর্শন হয় না। তাই মধুরভাবের 

সীধন-কাঁলে শ্ররামকৃষ্ রাধারাণীর কূপ] লাভের 

জন্ত তার চরণকমলে দিবারান্র ব্যাকুল বিনতি ও 

আকুল প্রার্থনা নিবেদন করতে থাকেন। হৃদয়ের 

তীব্র ব্যাকুলতায় অচিরেই তিনি শ্রীমতীর দশন্লাে 
ধন্য হন। এ দিব্যদর্শন সম্বন্ধে তিনি বলতেন-_ 

“জ্কৃষ্ণের প্রেমে সর্বহারা সেই নিরুপম পৰিক্রোজ্ৰল 

সুতির মহিমা! ও মাধুর্ধ বর্ণনা করা অসম্ভব । শ্রীমনীর 
অঙ্গকান্তি নাগকেশর পুশ্পের কেশরসকলের স্থায় 

উদ্বোধন | €৯তম বর্ব-_-৭ম সংখ্য। 

গোৌরবর্ণ দেখেছিলাম ।” যা হোঁক, শ্রীমতী রাধিকা 
এঁ-ভাবে ঠাকুরকে দর্শন-দানে কৃতার্থ ক'রে তার 

শ্রীঅঙ্গে বিলীন হ”য়ে যান। সেই হ+তে শ্রীরামকৃষ্ণ 

কিছুকাল নিজেকে সাক্ষাৎ ব্রঙ্গরাণী জ্ঞান করতেন । 

ফলে এ কালে তিনি আপনার পৃথক অস্তিত্ববোধ 
একেবারেই হারিয়ে ফেলে শ্রীমতীর সঙ্গে পরিপূর্ণ 

ভাবে তা্দাত্ম্য অচ্গভৰ করতেন । বস্ততঃ এঁ সময়ে 

শীকষ্ণপ্রেমের প্রাবল্যে তার মধ্যে শ্রমতী রাধিকা ও 

শ্রীগৌরাজের স্টায় মধুরভাবের পরাকাষ্া প্রস্থুত 
মহাভাবের সকল প্রকার লক্ষণই প্রকটিত হয়। 

শীরামকৃষ্ণের মধুর ভাব সাধনকালের ইতিহাস 

আলোচনায় দেখা যায় শ্রকৃষ্ণ-বিরহের প্রাবল্যে 

হৃদয়ের অসঙ্থা যন্ত্রণায় সময় তার দেছের রোঁমকুপ- 

সমুহ থেকে বিন্দু বিন্দু শোণিত নির্গত হ'ত। 

তার ফলে তার দেহের গ্রন্থিসকল শিথিল হ'য়ে 

প'ড়ত এবং তার দেহ নিশ্চে্ই ও সংজ্ঞাশূন্থ হয়ে 

মুতের মত পড়ে থাকত। শ্রামন্ মহাপ্রভু এবং 

শ্রীমতী রাধারাণীর জীবনে শ্রীক্ৃষ্*-বিরহে হুবহু এই 

সকল লক্ষণ প্রকটিত দেখা যায় । 

শ্রশ্রীচৈতন্তদেবকে একাধারে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী 

রাঁধিবা__এই যুগলমুর্তির একক্র প্রকাশ জ্ঞান করা 

হয়ে থাকে। প্রেমময় শ্রকঞ্ণের অনন্ত প্রেম ও 

ভাঁবময়ী শ্রীরাধিকার অতুল ভাবের ঘনীভূত বিগ্রহ 

শুগৌরাঙগদেব । যা হোক, ভক্তভৈরব শ্গিরিশচন্দ্রের 

ভ্রাত। শ্রী অতুলচন্দ্র কাশীপুরের উদ্ভানবাটীতে একদিন 
একান্ত অভাবনীয় উপায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে 

একাধারে তগবান শ্রীকষ্চ এবং ব্রজ্রাণী শ্রীরাধার 

যুগল রূপের প্রকাশ দর্শন ক'রে বিমুগ্ধ ও কৃতার্থ 

হয়েছিলেন । আঅতুলচন্ত্র দেখেন-_ 

*জীপ্রভূর এক অঙ্গ তাগে আধা আধা। 

দক্দিপাল কৃষঃ রূপ বান জঙ রাধা। 

কৃষাঙ্গে নীলিমাকস্ নয়দরঞ্জল। 

রাধ! অঙ্গ ঢল ঢল সোনার বরণ ।” 

ক মি 
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অস্তরঙ-জীবনে মহাভাবের লীলা-আশ্বাদন একাত্ম-সুচক শুৰ দ্বারাই এ প্রসঙ্গের উপসংহার 

এবং সাধারণভাবে ভক্তিযোগের প্রবর্তণ--শ্রীকষঃ$- করি: 

চৈতস্কের পর শ্রীরামকৃষ্ণ'জীবনেই প্রকাশিত কলিমল-হর-নাম-কীর্তনং ঘেযয়্তং 
হার করধৃতজলপাত্রং দগ্ডিনং হেমবর্ণমূ। 

ভবজলনিধিপোতং কুষণচৈতন্ত-রূপং 
স্থললিত ছন্দে স্বামী অভোনন্দ-রচিত উভয়ের বিমলপর্মহুংসং রামকৃষ্ণ ভজামঃ ॥ 

শ্রীরামকৃষং-কথিক। 
শ্রীদিলীপকুমাঁর রায় 

অজ্ঞের বিজ্ঞত। 

থোষে আচাধ £ তরঙ্গ শুফ, রসের খবর রাখে না তো সে। 

আমাদেরি হবে করতে সরস অগুণ বর্ষে প্রেমের রসে। 

ভক্ত হাসে ঃ কী বলছ ঠাকুর-_-ছবি আঁকে! তর, তারে না চিনি” ? 

ব্রহ্ম নীরস ! হায় রে বিশ্বে নিখিল রসের উৎস যিনি? 

সেদিন একটি শিশু বলছিল আর এক শিশুকে-_হায় কপাল! 

"জানিস ! আমার মামার গৌয়ালে করে গু'তোগু'তি ঘোড়ার পাল!” 

ক্ষুত্রের দর্প 

শশী কয় 2 “সাগরে আমিই তো মাঁপিব, 
ছিলাম সে জঠরে, মধি' ফের জানিব |” 

রবি কয় £ “দূর দূর ! আমারি তো তাপে জল 

মেঘ হয় রোজ--তাই আমি পাব তাঁর তল” 

লবণের পুতুল সে হেসে বলে £ “কী জালা । 

আমি প্রতি বিন্দুতে রই তাঁর--ষ1 পালা 

দেখ. আমি এক্ষনি মেপে দেব বলে-- আয় 1” 

দেয় ডুব যেমনি সে যায় টুপ-- গলে হায়! 

শতাব্-সীধনা 

ষে যেথা ছিল লুটে সাধুর পায়, বহি” অর্থসম্তার, রত্বমণি ঃ 
না জানি সন্গাসী দেখাতে এল কোন্ সিদ্ধি অদভুত-_রোমাঞ্চনী 
ভক্ত ভেটি” কহে কৃতাঞ্জলি £ “মুনি, বর্ধ শত ঘোর তপের ফলে 
কী দেববাঞ্ছিত পেলে প্রেমের ধন, বিলাতে এলে যারে ?” তাপম বলে £ 
"প্রেম কি? দেখ, মুঢ় বিভূতি-বিল্ময় 1” লক্ষ পুরবাসী আত্মহারা £ 

পদব্রজে মুনি গঙ্গ। হয় পার !! জয়ধ্বনি করে সবাই তারা! 
ভক্ভ এক কড়ি মূল্যে খেয়া! করি” গঙ্গ। তরি” বলে ঃ প্প্রভু, প্রণাম । 

ধন্য তৃমি হে, শতাব-সাধনায় লভিলে--এক কড়ি বাহার দাঁম।* 
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ভারতীয় সাহিত্যে বৌদ্ধ জাতকনিচয় একটি 

বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সংস্কৃত 

সাহিত্যে জাতকনিচয়ের ক্ষেত্রও তেমনি । অধ্যাপক 

শ্রীগোকুলদাস দে মহাশয় বিগত ৩৮ বৎসর পালি 

সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধযাপন! করিয়া এই পুগ্তক- 

খানিতে তাহার গব্ষেণামুলক তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ 

করিয়াছেন; সেগুলি প্রণিধানযোগ্য । এই পুস্তকে 
তিনি বৌদ্ধধর্মের আদি ইতিহাসের উপর অনেক 

আলোক সম্পাত করিয়াছেন। তাহার মতে জাতক- 

নিচয় অনেকাংশে লোৌকসাহিত্য, ধাহাঁতে নীতি ও 

ধর্মের উপদেশগুলি গল্পাকারে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। 
এই গল্পগুলিতে প্র।চীন ভারতের চিন্তাধারা ও 

মতবাদের সঙ্গে প্রাগিন বৌদ্ধধর্মের আদি ভিত্তি 

দেখানো হইয়াছে । পুস্তকখানি বহু আয়াস স্বীকার 
করিয়া রচিত হইয়াছে । ডক্টর সুনীতিকুমার 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকের একটি সুচিন্তিত 

ভূমিক! লিখিয়াছেন। ধাঁছার1 এই বিষয়ে জিজ্ঞান্ু, 
তীহার1 এই পুন্তকের গার! প্রতৃত উপকৃত হইবেন, 

সন্দেহ নাই। 
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হিও 91, | 

এই পুশুক বৌদ্ধ সঙ্ঘের গণতম বাদ বিশদররূপে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । গ্রন্থকার পালি বিনয়-পিটকের 

মহাভাগস্থ প্রথম চারি অধ্যায়ের উপর ভিত্তি 

করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। পুস্তকখানমি 

আগ্োপাস্ত পাঠ করিলে অনুভূত হয় যে বিরাট 

বৌদ্ধসজ্ঘের পবিত্রতা, স্থায়িত্ব, ও লোককল্যাণ- 
কারিত্ব রক্ষা করিবার জগ্ত প্রাচীন বৌদ্ধগণ কত 

গ্রণালীর উত্তাবন করিয়াছিলেন এবং সব ব্যবস্থার 

মূলে গণতন্্রবা্দ পরিপ্ফুট। গ্রন্থকার অতি নৈপুণা 
ও কৃতকার্ধতার সহিত প্রাচীন পালিগ্রন্থ হুইতে 

বিষয়টি পরিক্ষার করিয়া পাঠকগণের সমক্ষে 

ধরিয়াছেন। বর্তমান যুগে যে কোন ধর্মনজ্ঘের পঙ্গে 

ইহ! অতি প্রয়োজনীয় ও শিক্ষা গর গ্রন্থ । 

--মৈথিল্যানন্া 

মাঘোতসবের উপদেশ--শিবনাথ শান্্ী। 
সাধারণ ব্রাঙ্ষদমাজ ; ২১১, কর্ণওয়ালিস ট্রাট; 
কলিকাতা । পৃষ্ঠ) ৩১৯ 7 মুল্য- আড়াই টাক! | 

ব্রাঙ্মধর্মের ইতিহাস উনিশ শতকের জাতীয় 
জাগরণে বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। রাম- 

মোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্তর সেন, 

শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কুষ। গোম্বামী-_ মোটা মুটি- 
ভাবে এই কয়জনের নাম, ত্রাঙ্গধর্ম ও সমাজের 

ইতিহাসে সর্বাধিক স্মরণীয় । গ্রীষ্টধর্মের আদর্শের ছারা 

গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত এই নব-বৈদ।স্তিকদের মধ্যে 

এক রামমোহন ছাড়া আর সকলেরই উপাস্ত সগ্ডণ 

বর্গ । খ্রীস্ীয় ধর্মবাজকদের রীতি-অনুসারে প্রার্থনা- 

সভায় ভাষণ-দ!নের মধ্য দিয়ে এই সগ্চণ ব্রদ্মের সঙ্গে 
ভক্তহ্ৃদয়ের গভীর সম্থদ্ধের পরিচয় ফুটে উঠতো 

দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথশাস্ত্রী প্রমুখ আচাধ- 

দের প্রার্থনার । মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্মব্যাখ্যাগুলি 

একাধারে জ্রান, ভক্তি ও ভাষাশিক্পের সার্থক 

. সংমিশ্রথ। শিবনাথ শান্ীর ধর্মব্যাখ্যান অনেকট 

তথ্য ও ঘুক্তিকেন্ট্রিক, সেইসজে সরল বিশ্বাস ও. 
জানস্তরিক ভক্তির সুরে মহিমাছিত। বিভিন্ন ধর্ম-. 
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মতের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার ফলে শিবনাথ শাস্ত্রী 

ভাবণমালায় একটি উদার মননভূমির পরিচয় মেলে । 

“মাঘথোৎসবের উপদেশ”__-এমনি একটি ভাষণ- 
সংগ্রহ । এই সংগ্রহটিতে-ঈশ্বরের মনোনীত কে? 

ধর্মলাভের অধিকারী কে? ধর্মের সম্ভাবনীয়তা, 

পরিত্রাতা ঈশ্বর, জাতীয় সাধনা, ব্যক্তিগত ও 

সামাজিক ধর্ম, ধর্ম £ প্রাণে পাওয়1-- প্রভৃতি নিবন্ধে 

লেখকের সার্থক গ্রকাশভঙী সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। সেই সঙ্গে তদ্গতপ্রাণ সাধকের পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

সাধনপন্থার পৃথক বৈশিষ্ট্য সত্বেও মৌপিক 

সত্যের ক্ষেত্রে সকল দেশের সকল ধুগের সাধকদ্দের 

কণ্ঠ এক । প্ধর্ম £ প্রাণে পাওয়া” নিবন্ধটির বক্তব্য 

কেবল ব্রা্মদের জন্য নয়, সব সত্যান্বেধীর পক্ষেই 
স্মরণীয়--“এক সচ্চিদানন্দ, চিন্ময়, নিরাকার 

নির্বিকার পরমাত্মা, ধার তত্ব সাধুর উক্তিতে ও 
জীবনে প্রকাশিত, তাহ! মানবাত্সাতে শক্তিরূপে 

স্থাপন ও জীবন গঠন করবার জন্তই ব্রাঙ্গলমাজ। 

উপন্ষিৎ, বাইবেল, কোরান থেকে যদি পাঁচটা 

বচন তুলে দি, তা হ'লে কি ব্রাঙ্গধর্ম পেয়েছি? তা! 

নয়। প্রাণে কি পেয়েছি? তুমি কি সচ্চিদানন্দ 

অনাদি ঈশ্বরকে প্রাণের কাছে পেয়েছ? বদ্দি বলা 

যাঁয় পেয়েছি, তা হ'লে ঠিক জানা হয়েছে ।” 

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 

মন্দিরের চাবি--শ্রীকাপীকিন্কর সেনগুপ্ত 
প্রণীত। নি বুক কোম্পানি লিমিটেড, ৪1৩ কলেজ 

স্কোয়ার, কলিকাতা-১২ | পৃষ্ঠা_-১৮৫ ; মুগ্য__- 
২৯ টাক! । 

আজও সমাজের এক অংশ দেবভার মন্দিরে 

প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত--এই চিন্তাই 

সংবেদনণীল কবির চিত্তকে ব্যথিত করিয়।ছে ; তাই 
তিনি এই অন্তায়ের অবসান চান--সর্বস্তরের 

মানবের পুণ্যগিলনে ন্ন্থ সবল ন্ুন্দর সমাজ দেখিতে 

সমালোচন! ূ 2৫ উর ৩৮৫ 

চান। কবি মুক্তির ও মিলনের পুজারী-_রাস্ীয় কি 
সামাজিত--নকল ক্ষেত্রেই) বিশেষতঃ অস্পৃশ্ততা 
হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ- 
বৈষম্য তাহাকে ব্যথিত করে ; তাই ও সকল ব্বিক্ 
বস্ত লইয়া অনেকগুলি কবিতা রচিত হইয়াছে। 
“মন্দিরের চাবি, 'দীনেশ গুণ্ডের শেষ পত্র, 

“বিদ্রোহী”, “হুরি-মন্দির» স্াঁধা অধিকার প্রভৃতি 

কবিতাগুলিতে কবির ভাষা ভাব ও ছন্দের বৈচিত্র্য 

লক্ষণীয় । থুঃ পুস্তকথানি বাঞোয়াণ্ড 

হইয়।ছিল, ২৪ বৎসর পরে সরকার নিষেধাজ্ঞা 
তুলিয়! দেওয়ায় ইহা নব সঙ্জায় পুনরায় আত্ম- 

প্রকাঁশ করিয়াছে । 

সংকলিতা-মধুহুদন চট্টোপাধ্যায় প্রলীত 
প্রকাশক-__সুনীল দাস, ২৬বি ক্রিদ্টোফার রোড; 
কলিকাঁতা-১৪ | পৃষ্ঠা_-১৭২ ; মূল্য-চার টাকা । 

বহু দিন ধ'রে বছ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 
স্বরচিত কবিতাগুলিকে লেখক সঙ্ষিবন্ধ করেছেন 

“সংকলিতা "য়; উদ্দেশ্-_বাঁঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে 

নিজের স্থানটুকু ক'রে নেওয়া । 
কবিতাগুলি পৃজা, প্রতি, পরিস্থিতি, অতি 

আধুনিক, প্রেম, শিশ্কবিতা', ব্যঙ্গকবিতা প্রভৃতি 

শ্রেণীতে বিভক্ত ; সনেট্, গান, কণিকা, চৌপনী, 
অনুবাদ-_কাব্যের সকল ক্ষেত্রেই লেখক নিজের 
প্রতিভার পরীক্ষা করেছেন। মনে হয় অধিকাংশ 

ক্ষেত্রেই উত্তীর্ণ হয়েছেন । | 

নিঃসংশয়ে এটুকু ব'লব--প্রায় শতাধিক 

কবিতায় লেখকের কবিপ্রাণ নানাভাবে নানা 

ভাষায় স্পন্দিত, যা অপরের প্রাণেও স্পন্দন 

জাগায়; এইতো কবির সব চেয়ে বড় সার্থকতা | 

দীনাভাসন্তাহাঃ--শ্টীঅশো ক চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, 

কাব্যবেদপুরাণস্থতিতীর্থ প্রণীত $ প্রকাশক --সংস্কৃত 

সাহিত্য সমাজ, হাওড়া; পৃষ্টা-_-৬৬ $ মৃল্য--২২। 
জৈমিনির পূর্বমীমাংসা ভারতীয় যড় দর্শন্র 

অন্তভম 7; ইহা ভারতের অমুল্য সম্পদ। উত্তর 

১৯৩১ 
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মীমাংসা! অর্থাৎ বেদাস্তের অনুশীলনে পূর্বমীমাংসার 
জ্ঞান অপরিহার্ধ। পূর্বমীমাংসা বিপুলায়তন এবং 
ইহার অধ্যয়নে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয়। 
গ্রন্থকার মুল মীমাংসা শান্ত হইতে অবশ্ঠ 
জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সরল সংস্কৃতি লিপিবদ্ধ 

করিয়া পুস্তকচির “মীমাংসা-প্রকাশ£ নামকরণ 
করিয়াছেন। আকারে ক্ষুত্র হইলেও প্রয়োজনের 
দিক হইতে পুম্তকটি ক্ষুদ্র নহে। বিশেষ করিয়া 
পরীক্ষার্থ ছাঁলমাজে ইহার সমাদর হইবে। 

বিদ্ামন্দির পত্রিকা সপ্তম বাধিক সংখ্যা-. 
১৯৫৭। সম্পাদনায় ব্রহ্মচারী শ্তামাচৈতন্ত, অধা]পক 

শ্ীম্প্রিয়কুমার কর এবং ছাত্রপক্ষে শ্রহ্থরেন্দ্রনাথ 

জানা প্রভৃতি চারজন । 

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বি্ভামন্দিরের ( আবাসিক 

ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ) বাধিক পত্রিকাটির 
সর্বাজীণ উপ্ধৃতি দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। কি 
প্রবন্ধ নির্বাচনে, কি মুদ্রণ-পারিপাট্যে সুরুচির 
পরিচয় সর্বত্র । “শিক্ষাপ্রসঙগে' সঞ্চয়নটি দিগদর্শনে 

সহায়তা করে। সচিত্র প্রবন্ধ “ভারততীর্থ _ 

শিক্ষক-সাহচর্ধে ছাত্রদের উত্তর ভারত ভ্রমণের 

শুধু কাহিনী নয়-শিক্ষার পরিপূরক বলিয়াও 

উদ্বোধন [ &৯তম বর্ষ--"ম সংখা 

মনে হয়। সম্পার্দকীয় ও বিভিন্ন বিবরণীসহ মোট 

পয়ত্রিশটি প্রবন্ধ, তাহার মধ্যেই তিনটি গল্প এবং 
সাতটি কবিতা রহিয়াছে । ছয়টি ইংরেজী গ্রবন্ধের 

প্রথমটি স্বামী অতুলানন্দজীর ম্বতিকথা! । কলিকাতা 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শতাবী-বৎসরে এই সংখ্যাটি স্বীয় 

বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হইয়া পূর্ব গৌরব অক্ষু্ন রাখিয়াছে। 
ত্রয়ী (বাধিক পত্রিকা )--প্রথম সংখ্যা ১৯৫৭। 

সম্পাদক-_্ীতারাপদ ঘোষ । 

বেলুড় রাঁমকুষ্জ মিশন শিল্পমন্দির_-লাইসেন- 
পিয়েট ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগের ছাত্রসংসদ-প্রকাশিত 
বাধিক পত্রিকাটি পরিকল্পনায় এবং বিষয়বিস্কাসে 

সত্যই অভিনব। কারিগরের কালি-ঝুলি-মাথা 

হাতে কবি ও লেখকের কালিকলম যে নতুন গতি- 

ভঙ্গি নিয়ে নতুন স্থন্টি করতে সক্ষম-_তার প্রমাণ 

এই ত্রয়ী” | চবিবশটি বাউল! রচনার মধ্যে অনেকগুলি 

কবিতা ও একটি নাটিকা, তার পাঁশে “অটোমেটিক 

নেম-প্লেটে' সিরিজ প্যার।লেলের বৈদ্যুতিক সংযোগ 

--এক অপূর্ব স্থষ্টি। যোলটি ইংরেজী প্রবন্ধের 
অধিকাংশই প্রায়ে'গিক বিজ্ঞান-বিষয়ক | 2৪110 
1 ][00991298001--কবিতাটি মৌলিক, ও 

আনন্প্রদদ। সম্পাদনা গ্রতিশ্রুতিপূর্ণ। 

মই ও মিশঢনর নব প্রকাশিভ পুস্তক ও পত্তিক1 
07051009108350 519255 200. 9107012- 

081102--155 3৮/৪0109 00212217095 0000]1- 

91607 105 971 [9100.810019108 40215 

£১891095 51905, 100 164--02105 08 2, 

স্বামী তত্বানন্দ-লিখিত “উপনিষদের গল্প ও 
তাহার তাৎপধ-_সাত পৃষ্ঠা তত্বপূর্ণ ভূমিকার পর 
১৯টি গল্পে-উপনিষদের গভীর আত্মজ্ঞানের কথা 
উপনিযিদেরই গল্লাশ্রয়ে সরলভাবে বলা হুইয়াছে। 
নচিকেতা, তৃড, সত্যকাম, . জনক-যাজ্ঞবন্ধ্য- 
মৈত্রেয়ী, নারদ-সনৎকুমার প্রভৃতি গঞ্পগুপি 
নৃতনভাবে ফুটিয়া উঠিয়।ছে। 
৮8705000510” 9০10055) ০3, 

19০০ 1957, 10001191750 10 19100910019128 
21188191005 59০18] 59008002. 00189018518? 

77910108 0500659 06101 7080, [10581 

00 20, 
ভারতের অবনতির প্রধান কারণ-_-শিক্ষা-দীক্ষা 

অতি অল্প সংখ্যক বুদ্ধিমান ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ, 
অতএব উন্নতির জন্ত প্রথম ও প্রধান কতব্য জন- 
সাধারণে শিক্ষাবিস্তার। এতছুর্দেশ্থে সরকারী 
পরিকল্পনায় মিশনের তত্বাবধানে বেলুড়ে জনশিক্ষা- 
মন্দিরে যে সংগঠক-শিক্ষণকেন্ত্ স্থাপিত হুইয়াছে-_ 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় পঞ্চাশ জন শিক্ষক 
ও কর্মী সেখানে ট্রেনিং পাইতেছেন। “অনির্বাণ, 
তাহাদেরই মুখপত্র । শিক্ষা ও সমাজ-উদ্নয়ন-বিষয়ক 
বারো তেরোটি সুচিন্তিত এবং অভিজ্ঞতা-গ্রহৃত 
প্রবন্ধ এ সকল বিষয়ে আগ্রহাহিত বা এ সকল 
ক্ষেত্রে সেবানিরত ব্যক্তিদের যথেই্ট উদ্দীপন! দিবে । 



শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 

কার্ষ-বিবরণী 
কলিকাভা 2 ইনৃষ্টষ্ট'ট অব. কালচার 
১৯৫৩-৫৫ খৃষ্টাব্ধের কার্ধ-বিবরণীতে এই কৃষ্টি- 

প্রতিষ্ঠানটির অভাবনীয় বিস্তৃতি ও উন্নতি পরিস্ফুট। 

নিয়মিত কার্ধের মধ্যে-__গীতা, উপনিষদ, ভাগবত, 
রামায়ণ ও মহাভারতের ব্যাখ্যামূলক পাঠ; 

সাগ্ডাহিক বত্তৃতায় দেশী ও বিদেশী পগ্ডিতগণের 

সমাজ ও কৃটিমুপক বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ, প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্য ভাববিনিময়ের জন্তু আন্তর্জাতিক 

আলোচনা-পরিষদ্; গ্রন্থ'গার, পাঠাগার ও গবেষণা- 

গার, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, ভারতীয় ভাষায় ক্লাস; 
শিল্প-প্রদর্শনী, গ্রন্থ প্রকাশন, সংবাদপত্রিক1 ; অতিথি- 
ভবন ও ছাত্রাবাঁস। 

আলোচ্য বর্ষে দেশবিদেশের মনীষি-প্রদত্ত 

বিতিন্ন বিষয়ে প্রায় ৬** শত বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গকে 

নানাবিষয়ে অবহিত করিয়াছে । প্রকাশন-বিভাগে 

এই কালে-_-05108191 176171058৩০ [1019 

( ভারত-কষির উত্তরাধিকার) গ্রন্থাবলী, ৩য় (দর্শন) 

ও ৪র্থ ( ধর্ম) খণ্ড গ্রকাশিত হইয়াছে । 

বিরাট পরিকল্পনা লইয়৷ প্রতিষ্ঠানটি নিকটেই 

প্রশস্ত পরিবেশে সরিয়া যাইতেছে, দৃক্ষিণ 

কলিকাতায় লেকের নিকট ২'৩৩ একর জমি ক্রয় 

করা হইয়াছে--কার্ধ-বিবরণীতে নির্মীয়মাণ হর্ম্যের 

প্যান ও প্রতীক চিত্র--ধেমনই বিন্ময্নকর তেমনই 
আশাসঞ্চারী ! শীপ্রই ইহার নির্মাণকার্ধ সম্পূর্ণ 

হউক এবং পূর্ণ-পরিণত প্রতিষ্ঠানটি সমাজের নূতন 
ক₹টিচেতনা জাগরিত করুক | 

রহড়া (২৪ প্রগণা ) £ রামকষখ মিশন 

বালকাশ্রম ৩৩ একর জমির উপর গ্রতিষ্টিত বহু 

বিভাগ-সমদ্থিত বুছৎ অবাদিক শিশক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 
এখানে প্রধানতঃ দরিদ্র মেধাবী মাতাপিতৃহীন 

অনাথ বালকেরাই প্রবেশের সুযোগ লাভ করিয়া 

থাকে । এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫১ খুষ্টাবধের কার্ধ- 
বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। 
আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত বিভাগগুগির নির্মাণকাঁধ 

সম্পূর্ণ হইয়াছে; বন্ুমুখী বিদ্যালয় (41-0012036 

9০০০1), জেলা গ্রন্থাগারঃ ডাকঘর, কর্মি-ভবন, 
একটি প্রশস্ত ছাক্াবাস এবং বয়নশিল্পগৃহ। এই 

নির্মাণকার্ধের মোট ব্যয়ের পরিমাঁণ ৮৯,৪৬২ 

টাকা। আশ্রসসংলগ্র ছুইথগ্ড জমিও আলোচ্য বর্ষে 

কেনা হইয়াছে । গত ২৪শে জুন, ১৯৫৬ পশ্চিম" 

বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঁঃ বিধানচন্্র রায় বহুমুখী 

বি্ালয়ের উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, 

বৃত্তিমূলক, শিল্প প্রভৃতি সকল বিভাগেরই ক্রম- 
বধণমান প্রসার ও উন্নতি লক্ষণীয়। আলোচ্য বর্ষে 

মোট ৩৪৬টি বিদ্যার্থী এই আশ্রমে শিক্ষালাঁভ 
করিয়াছে । প্রতি বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল 

শতকরা শত) ১৯৫৬ থৃঃ ১৯ জন পরীক্ষা দেয়, 

সকলেই পাদ করে; একটি বালক বৃত্তি পায়। 

রচিঃ টি. বি. জ্যানাটোরিস্সাম__এই 
প্রতিষ্ঠানে ১৯৫৬ থৃঃ কার্ধ-বিবব্ণী সম্প্রতি প্রকাশিত 

হইয়াছে । প্রতিষ্ঠানটি ভ্রত গতিতে উন্নতির 
দিকে অগ্রনর হইতেছে-_তাহার পরিচয় এই 

বিবরণীতে পাওয়া যায়। .বর্তমানে এখানে ৫*টি 
ব্লক আছে; অস্থায়ী রোগী-ভবন, রন্ধনাগার ও 

ভোজনালয়, কমিভবন, ঝাড়,দার-পল্লী, ধোপাঘাট, 
ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিদ, ক্ষুদ্র অতিধিভবন প্রসূতি 

ইহার অস্তভূক্ত; এতদ্তীত সবজিবাগান ও সুঘৃশ্থ 

পুস্পোগ্ঠান এবং জল-সংরক্ষণ ব্যবস্থা! এখানে দর্শক- 

বৃন্দের দৃষ্টি আকধণ করে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে মোট 
১৬২টি শধ্যা (3৩৭) আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে 

যঙ্মা-সেবা অতি প্রয়োজনীয় এবং দাযিত্বপূর্ণ 
কাজ। ধক্ষা"গ্রতিষ্ঠানকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
পূর্ণান্থ রূপ দিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন । 



৩৮৮ 

প্রতিষ্ঠানের পরিচাঁপকবৃন্দ ইহার সম্প্রসারণের 

জন্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি চিন্তা করিতেছেন $-- 

প্যাথলজি গৃহ, চিকিৎসক ও কশ্রিগণের জন্ত উপযুক্ত 
ভবন, আধুনিকতম রন্ধনশালা, স্তানাটোরিয়ামে 

্য়ংক্রিয় টেলিফোন, প্রাক্তন রোগীদিগের জন্ত 

বাসস্থান, বহিবিভাগ-্সমদ্বিত সাধারণ চিকিৎসাঁলয় 

(যেহেতু ৯ মাইলের মধ্যে কোন চিকিৎসালয় নাই), 
বৈজ্ঞানিক ধোলাইখানা। 

জন্মোৎসব 

সোনার গঁ। (ঢাকা)--গত ১০ই হইতে 
১২ই টজাষ্ট১ সোনার গর! রামককষ্জ আশ্রমে স্বামী 

বিবেকানন্দ, শ্রশ্ীমা ও শ্রীরামকষ্জদেবের শুভ 

জন্মতিথি উপলক্ষে আনন্দোৎ্ব অনুষ্ঠিত হয়। 

প্রথম দিন উধাকীর্তনের পর শ্রীঠাকুর, শ্রীহ্ীমা ও 

স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া পল্লী-পরিক্রমা হয়। 

অপরাহ্রে বিরাট জনসভায় পূর্বপাকিস্তানের শ্বাস্থ্য- 

সচিব শ্রাধীরেন্্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে ঢাঁকা 

রামক্কষ্জ মিশনের ম্বামী সত্যকামানন্দ সুললিত 

ভাষায় শ্বামীজীর জীবন-আলোচন1-গ্রসঙ্গে বলেন-__ 

ত্বামীজী কোন ধর্ম-বিশেষের জন্ত নয়, তিনি মানুষের 

কল্যাণ-কামনায় জীবনপাত করেন। দ্বিতীয় 

দিবসে নারায়ণগঞ্জ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 

নিঃশঙ্কানন্দজীর সভাপতিত্বে শ্রশ্রমায়ের জীবন ও 

বাণী আলোচিত হয়। 

শেষ দ্রিন উৎসব মহোৎসবের আকার ধারণ 

করে। মধ্যাহ্ন ৪*** নরনারীর মধ্যে প্রসাদ 

বিতরিত হয়। অপরাহ্থে এক বিরাট জনসভায় 

বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী স্ুদ্ধানন্দজী 

সভাপতিরূপে মধুর ভাষায় শ্রীরামকষ্ণের কথা 
বলেন, নিস্তব্ধ জনতা মন্্রমগ্ধব্ তাহা শুনিয়াছিল। 

সন্ধ্যারতির পর “নচিকেতা” নাটক অভিনীত হয়। 

বালিয়াটি (ঢাকা )ঃ বাধধিক উৎলব-_ 

রামকক। সেবাশ্রমে ১০ই হইতে ১৪ই জ্যেষ্ঠ পর্যন্ত 
মহ! আনলে ভ্ীরামকৃঞ্খদেবের জন্মোৎসব অনুঠিত 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

হইয়াছে । ১২ই মধ্যান্কে প্রায় ২০৯ ভক্ত নরনারী 
গ্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহে স্থানীয় হাই স্কুলের 

প্রধান শিক্ষক শ্রীষোগেন্ত্রনাথ সরকার মহাশয়ের 

সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায় প্রবন্ধ পাঠ ও 

বন্তৃতাদ্দি হয়। স্বামী প্রণবাত্মানন্দ দুই দিন সন্ধ্যায় 

ছাঁয়াচিত্রষোগে শ্রীরামকুষ্চ ও স্বামী বিবেকানন্দের 

জীবন ও বাণী বিশেষভাবে আলোচনা করেন। 

ছায়াচিত্রযোগে প্রচারকার্ষ 
গত মার্চ হইতে ১৬ই জুন পর্ধস্ত-_-“বিশ্ব- 

সভ্যতায় শ্রারামকষ্খচদেবের অবদান” ধর্মের 

প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচা্ধ বিবেকানন্দ, “মাতা সারদ। 

দেবী, “ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও আর্ধসভ্যতা” সম্বন্ধে 

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বাগেরহাট, 

খুলনা, যশোহর, নড়াইল, বরিশাল, চা্দপুর, ফরিদ- 

পুর, বালিয়।টী, মির্জাপুর, হবিগঞ্জ, নরসিংদী, শ্রুহট 
ইত্যাদি অঞ্চলে স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী মোট ৬৫টি 

বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৫*টি ছায়াচিক্রসহ | হিন্দু- 
মুসলমান নিবিশেষে সহম্র সহম্্র নরনারী উক্ত সভা- 

গুলিতে উপস্থিত ছিলেন। 

সাপ্তাহিক ধর্নসভা 

বলরাম-মন্দির ( কলিকাতা )$ আলোচিত বিষয় 
এপ্রিল £ রাম্কৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা, আচাধ 

বিবেকানন্দ, ভাগবত ও প্রেমধর্ম, গীতার বাণী। 

বাল্মীকি-রামায়ণ, সনাতনধর্নে শ্রীরামকৃষ্ণের 

অবদান, বুদ্ধের জীবনী ও বাণী, ধর্ম ও বিজ্ঞান । 

জুন £ গ্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের প্রয়োগণ শ্রারামকৃষ্ণ- 

কথামত, যুগমাঁনব বিবেকানন্দ, ভাগবত ও 

প্রেমধর্ম, রখোৎসবে শ্ররামকক্জ। 

স্বামী যুক্তানন্দ, শ্বামী বীতশোকানন্দ, পণ্ডিত 

দ্বিজপদ গোন্বামী, ম্বামী দেবানন্দ, অধ্যাপক 
ক্রিপুরারি চক্রবর্তী, স্বামী সমুদ্ধানন্দ, স্বামী 
নিরাময়ানদ, অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার, 

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং বেতার-কথক স্থরেন্্রনাথ 

চক্রবর্তী বিভিন্ন দিনে বলেন। 

মেঃ 



আবণ) ১৩৬৪ ] 

আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার 
সান্ফ্রাল্দিক্কে! ই উত্তর কালিফণিয়া বেদাস্ত-সমিতি 

[ ২৯৬৩ ওয়েব ষ্টার স্বীট, সান্ফ্রান্দিস্কো-২৩ ] 
প্রতি রবিবার বেলা ১১ টায় ও প্রতি বুধবার 

রাত্রি ৮টায় সোসাইটির নিজন্ব অভিটোরিয়মে 

কেন্দ্রাধ্ক্ষ স্বামী অশোকানন্দ বা সহায়ক হ্বামী 

শান্তশ্বরূপানন। বেদান্ত-বিষয়ক বক্তৃতা দেন। 

ফেব্রুমারি £ সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন, ধর্মজীবনে ক্রিয়া- 
কাণ্ডের স্থান, বিশ্ব-এক্ের আধ্যাত্মিক ভিত্তি, 

ঈশ্বর কিভাবে মানুষের সঙ্গে মেশেন ? দৃষ্টি 
ষদ্দি একাগ্র হইত, ধ্যান অভ্যাস করিব কেন? 

ধর্ম জীবনের ছয়টি সহায়, ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ 
_ধাহাকে দেবিয়াছি। 

মার্চ ঃ উশ্বর, দেব-মাঁনব ও অবতারের পার্ধদভকক ; 
শ্রীরামকুষ্চ ও মানবের উত্তরাধিকার ; শাস্তি 

' নয়-তরবারি, প্রতিটি মাচষ-একটি রহস্তঃ 
শ্রীরামকৃষ্ণের নারীভক্তবুন্দ, স্থপ্টির আধ্যাত্মিক 

অর্থ, আত্মা-_-এক না বহু? যুগে যুগে ভারতীয় 

মহাপুরুষগণ | 

এপ্রিল £ আমাদের দুঃখের কারণ, প্রবর্তকের 

সাধনা, বেদান্তের বৈশিষ্ট্য কি? উন্নত সাধকের 

সাধনা, বিভিন্ধ ধর্মে ঈশ্বর ও মানব সম্বন্ধে 
ধারণা, পুনরুখান সম্বন্ধে খৃষ্টান ও হিন্দু 

দৃষ্টি-ভঙ্জি, চাই অ্ুভূতির ধর্ম__শুধু বিশ্বাসের 

নয়; আমরা যা হয়েছি, তা কেন হয়েছি? 
আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণ, স্বাভ।বিক 

মানবের আধ্যাত্মিক মানবে রূপান্তর ( নবাগত 

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রথম ভাষণ, ৫ই ), দৃশ্ত ও 
অস্ত ঈশ্বর, ভাবাবেগকে কিরূপে ধর্মভাবে 
পরিণত করা যাঁয় ? শ্রারামকৃষ্ের গৃহী ভক্তগণ। 

মেঃ 

শ্রীরাম মঠ ও মিশন সংবাদ ৩৮৪ 

দরজায় ধাক্কা দাও; 

যাঁয়, 

চাও, খোজ এবং 

শক্তির উৎস, মৃত্যুকে জয় করা 

বেদাস্তের নীতি ও আচার্ধগণ। 

এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৮টায় স্বামী 
অশোকানন ব্দোস্তদর্শনের তত্ব ও সাধনা সন্ধে 

সবিস্তারে অধ্যাপনা করেন, বর্তমানে মুণ্ডক- 

উপনিষদ আলোচিত হইতেছে । রবিবার সকালে 

সমবেত শিশুদিগকে বিভিন্ন ধর্ম গুরুর কথা বলিয়া 

উদারধর্মভাবের শিক্ষা দেওয়া হয়। 

নিউইয়র্ক ই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে 

২৭শে জান্ুআরি রবিবার স্বামী নিখিলানন্দের 

বস্তৃতা--“বিবেকানন্দের বিশ্বত্রাতৃত্ব-বিষয়ক ভবিষ্যাদ্- 

দৃষ্টি । তৎসহ ছিল ভারতীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান । 
ফেব্রমারি ঃ পাপ ও উদ্ধার বিষয়ে হিন্দুমত, 

অন্তরাত্মার দীপ্তি, মানব-জীবনের অর্থ, ধর্মের 

মৌলিক আদর্শ । 

মার্চ £ প্রার্থনা ও পরিপৃরণ, ঈশ্বরামুভূতির চারিটি 
সৌপান, ঈশ্বর কৃপার অর্থ, ভালবাসার কৌশল। 

এপ্রিল £ বেদাস্তের দৃষ্টিতে মানুষের ব্যক্তিত্ব, 
আত্মনং্যমের ভিতর দিয় আত্মজ্ঞান, সাহস ও 

ও আনন্দের সহিত মৃত্যুবরণ ( গুডফ্রাইডে ), 
অমৃতত্বেরে সন্ধানে মানুষ ( ইষ্টার ), 

কর্তব্য ও মুক্তি। 

মেঃ জীবনের লক্ষ্যচতুষ্টয়, সিদ্ধিলাভের উপায়, 

বুদ্ধবাণী--শাস্তি ও জ্ঞান ( তৎসহ ভারতীয় 
সঙ্গীত ), মায়া বা সমষ্টি-অজ্ঞান | 

এই বক্তৃতা-স্থচী ব্যতীত নিয়মিতভাবে প্রতি 

মজলবার স্বামী খতজানন্দ গীতা ও প্রতি শুক্রবার 

স্বামী নিখিলানন্দ উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন। 



বিবিধ 

নানাস্থানে উৎসব 
নি্ললিখিত স্থানসমুহে শ্রীরামকষ্ণদেবের ১২২ 

তম শুভ জন্মেতৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত পূজা পাঠ 
ভঙ্জন প্রসাদ-বিতরণ ও আলোচনাসভা প্রভৃতির 

বিস্তারিত বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত 

হইয়ছি ৷ সংক্ষিপ্ত উৎসব-সংবাঁদ পরিবেশিত হইল £ 

কলাইঘাট (রাণ।ঘাট, নদীয়া ) £ বক্তা 

স্বামী পুণ্যানন্দ ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় । 
কলাইঘাটে শ্রীরামকষ্ণদেব মথুরবাবুর সহিত 
আগমন করিয়াছিলেন, সেই স্বৃত্তিকে স্মরণ করিয়া 
স্বানীয় ভক্তবুন্দ উৎসবের আয়োজন করেন। 

নাটশাল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (মেদিনী- 
পুর) £ বক্তা স্বামী সুশান্তানন্দ ( সভাপতি ), 
প্ীন্কুমার চক্রবর্তী, শ্রীসুধীরকুমার পাঁল প্রভৃতি | 

সভান্তে শ্রীরামকুষ্-সম্বন্ধে ছায়াচিত্ত্র প্রদশিত হয়। 

১০ হাজার নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। 

আরারিয়। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (পুণিয়া) £ 
বক্তা-স্বামী পরশিবানন্দ ( সভাপতি ), স্বামী 

অন্ুপমানন্দ । আবৃত্তি ও সঙ্গীত, প্রতিযোগিতা! 

অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রাবাসের দ্বারোদঘাটন করেন 

স্বামী পরশিবানন্দ মহারাজ। 

আরিট ( খেপুত, মেদিনীপুর ) £ বক্তা স্বামী 

বিশ্বদেবানন্দ ( সভাপতি ), স্বামী সুশাস্তানন্দ 

প্রভৃতি । ছায়াঁচিত্রে শ্রীরামকষ্জের জীবনী আলো- 

চনা ও কালীকীতন উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। 

টাংল। (আদাম) ; বক্তা-ম্বামী সৌম্যানন্দ 
মহারাজ ( সভাপতি ) ও স্বামী চণ্ডিকাননদ। স্বামী 

গহনানন্দ ছায়াচিত্র-মহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্বামীর 

বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোঁচন৷ করেন। 

স্থানীয় উদ্বান্তগণ কতৃক “নিমাই-সঙ্ন্যাপ' লীলাধাত্রা 

অভিনীত হয়। তিনদিন ধরিয়া উৎসব চলে। 

৫বলগাছিয়া ( অনাথদেব লেন, কলিকাতা ) £ 

ংবাদ 

অনুষ্নত শ্রেণী-দ্বারা পরিচালিত “রামকৃষ-যুবকসক্তব' 
কতক উৎসব অনুঠিত হয়। বক্তা-_শ্বামী 

জীবাননা, অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রচন্্র দত্ত, ডাঃ তারাপদ 

গঙ্গোপাধ্যায় (সভাপতি ), শ্রীসস্তোধকুমার দাশগুপ্ত । 

ইন্ফল (মণিপুর); বক্তা স্বামী পুরুষা- 
আনন্দ, শ্বামী শিবরামানন্দ, শ্রীনুকুমার পাগাড়ে 

(সভাপতি), অধ্যাপক ব্রজেন্্রকুমার দাস, শ্রীযোগেন্জর 

সিংহ (মণিপুরী ভাষায়), অধ্যাপক পঞ্রনীলকাস্ত 

সিংহ ( ইংরেজীতে )। 

বিজ্ঞান-সংবাদ 

আণবিক 2 গত ২৫শে জুন_-অল ইগ্ডিতা 

রেডিওর উদ্কেগে ভারতের চার জন বৈজ্ঞানিক 

আপবিক বিস্ফোরণের ফলাফল মন্বন্ধে যে আলোচনা 

করেন তাহা নিউ দিল্লী হইতে বেতাঁরযোগে 
গ্রচারিত হয়। 

ডক্টর কৃষ্ণান্, ডক্টর কোটারি, ডক্টর মাহেশ্বরী 
এবং ডক্টর খানেলকার বিভিন্ন দিক হইতে 

সমস্যাটির আলোচনা করেন। 

[ প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর ] 

গত ১২ বৎসরে বাতাসে তেজক্কিমত৷ বাড়িয়াছে 

কিন! প্রশ্নের উত্তরে স্বনামধন্ট বৈজ্ঞানিক ডঃ কৃষণন্ 
বলেন £ অপরিহার্ধ কারণে স্বাভাবিকভাবেই 

আমরা খানিকটা তেজক্কিয় হইয়া উঠিয়াছি। 
মহা-জাগতিক রশ্মি বিকীরণের ফলেও বাতাসের 

নাইট্রোজেন হইতে অবিরত তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ 

উৎপন্ন হইতেছে এবং মানুষের শরীরের উপাদানে ৪ 

উহ! নিহিত রহিয়াছে । উত্ভিদ হইতে আমর! যে 

কার্বন সংগ্রহ করি তাহা বদিও তেজস্ক্রিয় নয় 

--তথাপি তাহাতে অল্পপরিমাণ তেজক্কিয় 

লক্ষিত হয় । ূ 

এই তেজস্কিয়তা ক্ষতিকারক কিনা জিজ্ঞালিত 



শ্রাবণ, ১৩৬৪ ] 

হইয়া তিনি বলেন £ ব্ক্তিবিশেষ সম্ভবতঃ ক্ষতি গ্রস্ত 
না হইয়াও এই বিকীরণ সন্থ করিতে পারে ; অব্য 

ইহার একট! সীমা আছে, বিভিন্ন উদ্দেশ্তে মাচুষ 
তো রঞ্জন-রশ্মির ( এক্স-রে ) সন্ুথীন হইতেছে । 

আণবিক বিক্ফোরণজাত পদার্থনিচয়ের বিপদ 

সম্বন্ধে বলিতে গিয়! প্রতিরক্ষা বিভাগের মন্ত্রণার্দাতা 

ডঃ কোঠারি বলেনঃ আমরা যখন এই জাতীয় 

বিপদের কথা বলি তখন অবশ্তই বড় বড় 

বিস্ফোরণের ব্যাপারই চিন্তা করি ; এই সময়ে উদ্ভূত 
নানা তেজক্ক্িয় পদার্থের মধ্যে মান্তষের সৰ চেয়ে বড় 

শত্রু ক্যালিয়মের সমগোত্রীয় ই্রম্সিয়ম-৯*, মাটিতে 

পড়িয়! থাগের মাধ্যমে ইহ। আমাদের শরীরে প্রবেশ 
করে, এবং অস্থিতে সঞ্চিত হইয়া উহা! ক্রমশঃ 

ক্ষতিসাধন করে । বেশির ভাগ মানুষ উদ্ভিজ্জ থাগ্চ 

হইতেই ক্যাঁপসিয়ম সংগ্রহ করে, ইহার অপর উৎস 

ছুদ্ধী আমাদের দেশে হর্লভ। ইওরোপ এবং 
আমেরিকার অধিবাসিগণের শতকরা ৮ৎ জন দুগ্ধ 

হইতেই অস্থির জন্য গ্রয়োঞ্জনীয় ক্যালসিয়ম সংগ্রহ 

করে। উদ্ভিজ্জ থান হইতে ক্যালসিয়ম সংগ্রহকারী 

আমাদিগের স্ন্িয়-বিপদ দুগ্ধ হইতে ক্যালসিয়ম 

সংগ্রহকারীদের অপেক্ষা দশগুণ বেশি । 
রঃ ক চু 

আমেরিকার নোবেল লরিয়েট বৈজ্ঞানিক ডক্টর 

(নিলাস পলিং একটি টেলিভিনন আলোচনায় 

বলিয়াছেন, অনুষ্ঠিত আণবিক পরীক্ষাগুলির 

ফলে দশলক্ষ মানছষের জীবন ৫1১০ বৎসর করিয়। 

কমিয়! যাইবে ; ছুইলক্ষ শিশু শারীরিক ও মানদিক 

ত্রাট লইয়াই জন্মগ্রহণ করিবে। অল্প তেজস্ত্রিয 
বিকীরণও ক্যান্সার এবং রক্তহুট্ি উৎপন্ন করে। 

( সংক্ষিণড সংবাদ $ লস এঞ্জেলিস-_জুন ৩, রয়টার ) 

মেরুর জেযাতি _মেরু প্রদেশে অন্ধকার : 

রাত্রে আকাশে এক রকম জ্যোতি দেখা যায়, তাকেই 

মেরুর জ্যোতি বলে। যে সময়ে সূর্যে কলঙ্ক দেখা 

বাঁয় তখন মেরু অঞ্চলের অনেক দুরেও, যেমন ফ্রান্স 

বিবিধ সংবাদ ৩৪১ 

ব1 জার্মানিতে, এই জ্যোতি কখনও কখনও দেখা 

বায়; একবার সিঙ্গাপুরেও নাকি দেখা গিয়াছিল। 

এর সঞ্ধন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকলে এই আলোর 
খেল! আনন্দের থেকে ভয়েরই সঞ্চার করে । 

উত্তর গোলাধধে এই জ্যোতি উত্তর দিকে 

ভোরের আলোর মত দেখায় তাই এর নাম অরোরা 

বোরিয়ালিস্, দক্ষিণে এর নাম অরোর! অস্ট্রেলিস্। 

সম্প্রতি এর কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধানী গবেষণা 

চলেছে । জানা গেছে এগুলির ঘটনাস্থল সাধারণতঃ 

৫০।৬* মাইলেরও উধের্ব। হৃর্ধ থেকে আলোক* 
রশ্মি ছাড়াও কতকগুলি বৈছ্যতিক বস্তকণা 

(+ ও - )বিচ্ছুরিত হয়ে পৃথিবীর চুম্বক-শক্তির 

আকর্ষণে মেরু অঞ্চলের দিকে ছুটে । গতিপথে 

ইহারা আকাশের অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি 
গ্যাস-কণার সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে এই কিরণের 

স্ষ্টি হয়। আগামী আন্তর্জাতিক ভূ-তাত্বিক 

গবেষণায় এ সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য জানা যাবে। 

(60458৮০1092 5? ) 

বিশ্বব্যাপী ভুতাত্বিক গবেষণ। 
১ল] জুলাই, ১৯৫৭ হইতে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ 

১৮ মাস ধরিয়া ৭*টি দেশের প্রায় ১৯,০৯৯ 

বৈজ্ঞানিক সংত্ববন্ধভাবে বিশ্বব্যাপী এক নূতন 
ধরণের গবেষণার অভিষাঁন চালাইবেন ; এই জন্ত 

এই বৎস্রূটিকে বলা হইবে আন্তর্জাতিক ভূ-তাত্তিক 

বৎসর (000612500291 060101551081 ১০81 

স্পসংক্ষেপে 1,095 ১, 

মেরু অঞ্চল পর্যবেক্ষণের জন্ত এই প্রকার 

আস্তর্জাতিক গব্ষেণ! ছুইবাঁর অনুঠিত হইয়াছে ; 
প্রথম ১৮৮২-৮৩ থৃঃ, দ্বিতীয় ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টান্ডে। 

এইগুলিকে বলা হয় গ্রথম ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক 
মেরু বৎসর । বিশেষ ভাবে মেরু অঞ্চলের তথ্য” 

সংগ্রহের জন্ত নানা স্থানে অস্থায়ী পর্ববেক্ষণ-কেন্দ্র 

স্থাপন করিয়া এ সময় বু তথ্য সংগৃহীত হয়। 

বর্তমান গবেষণার বিষয় পৃথিবী ও তৎসংশ্িষ 



৩৯২ 

যাবতীয় কিছু ; জল, স্থলঃ বাঁযুমণগ্ডলে তন্ন তন্ন করিয়া 
প্রায় বাঁরোটি বিভিন্ন বিজ্ঞানের নূতন তথা সংগ্রহ 

করা হইবে। 
আব্হ-বিজ্ঞান (1০৩০:০1০৪5) এই গবেষণার 

একটি প্রধান এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় । শুধু 
আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেওয়াই বড় কথা নয়, 

নিরাপদ ও দ্রুত বিমান-চালনার জন্ত বায়ুমণ্ডলের 
বিভিন্ন স্তরের (বিশেষত ২০,০০৪ হইতে ৪০১,০০৩ 

ফুট উব্বে-) বায়ু চলাচলের তথ্য একান্ত প্রয়োজন 

হইয়া পড়িয়াছে। 
অতঃপর পৃথিবীর চৌনম্বকশক্তি সম্বন্ধে গবেষণা 

প্রয়োজন, কারণ কম্প।সের কাটা ঠিক উত্তর দিক 

দেখায় না এবং নান! কারণে স্থান-কালভেদে উহা 

ধীরে ধীরে পরিবিত হয়। সৌরকলঙ্ক-বৃদ্ধিকালে, 
বিশেষত মেরু অঞ্চলে চৌন্বক ঝাড় ( ব? 7800600 

50020) ) দেখা যায়, তখন কম্পাস মোটেই নির্ভর- 

যোগ্য থাকে না। জল পথে ইহা খুবই বিপজ্জনক । 

এ বিষয়েও পৃথিবীব্যাপী তথ্য সংগ্রহ কর! হইবে । 

এই সঙ্গে সম্পর্কিত মেবুজ্যোতির কারণও আশা 
করা যায় আবিষ্কৃত হইবে। 

মহাজাগতিক রশি (0093110 1৪% ) অনস্ত 

কাল ধরিয়া অনস্ত আকাশ ভেদ করিয়া পৃথিবীতে 

আসিতেছে এবং অলক্ষ্যে বিশেষতঃ বাযুমগুলের 

উধব-ন্তরে নানা পরিবর্তন ঘটাইতেছে তাহা! এখনও 

মানুষের অজ্ঞাত । এ জন্ত রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ 

প্রভৃতির সাহায্যে এ বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা হুইবে। 
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আয়ন মণ্ডপ (1070901১576) পৃথিবীর উধ্বে- 
৬০ হইতে ২৫* মাইল পর্ধস্ত বিস্তৃত, ইহাকে বি্যুৎ- 

মণ্ডপও বলা যাইতে পারে; বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলনে 

ইহার গুরুত্ব অনুভূত হইয়াছে, বজ্জবিদ্যুৎও এই 

মগ্ডলের' ব্যাপার বলিয়া মনে হয় । বেতারের 
ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্ত এই মগুলের আরও জ্ঞান 

আবশ্তাক | 

বায়ুমণ্ডলের পর জলমগ্ডল-__ভূতাত্বিক গবেষণার 

বিষয় । সমুদ্রত্রোত, বাণিজ্যবাঘু ও মৌন্তুষীবাুর 
সম্যক জ্ঞান সংগৃহীত হইলে জানা যাইবে 

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়ার কোন 

স্থায়ী পরিবঠন কিভাবে কতদিনে হইবে_-বা 

হইতেছে কি না। 

সর্বশেষে গবেষণার বিষয় ভূবিজ্ঞান; সাধারণ 

মানুষের কাছে সর্বাপেক্ষা নিকটতম ভূত্বকৃ__ 

ভূকম্পন কেন হয় ইহার পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব 
কি না, পৃথিবীর অভ্যন্তরের তরল মণ্ডল (৪ ০** 

মাইল ব্যাসব্যাপী ), আগ্নেয়গিরি প্রসৃতি সম্বন্ধেও 

নান! তথ্য সংগৃহীত হইবে। 

এতদিন পদার্থবিদ্ ও রাসায়নবিদ্রা পরীক্ষা - 

গারে বপিয়! এক] একা গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু 

আজ বিরাট প্রয়োজনে এই বিরাট আয়োজন 

ব্রিটেন, আমেরিক1, রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি 

প্রত্যেক দেশই এই বিরাট জ্ঞানের পাধনায় 

আত্মনিয়োগ করিয়াছে । 

উচদ্বাধ5নর গ্রাহক-সংখ্যা পরিবর্তন 

উদ্বোধন-পত্জিকার বর্তমান গ্রাহকবর্গকে জানান যাইতেছে যে এই মাস- শ্রাবণ ১৩৬৪, হইতে 

তাহাদের গ্রাহক সংখা (5001080119618+ 0106৩) পরিব্তন করা হইল। পন্ত্রিকার উপরে বে 

ঠিকানা থাকে তাহার পূর্বভাগেই এই গ্রাহকসংখ্য। থাকিবে। বদি কেহ ঠিকানা পরিবগ্তন, বা পত্তিক 

অপ্রাপ্ডি প্রভৃতির জন্ত পত্র দেন, তাহা হইলে এই গ্রাহকসংখ্যাহ নিজ নাম ঠিকানার উল্লেখ করিতে 
ভুলিবেন না। ইতি-- --কার্বাধ্যক্ষ, 
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শ্রীশ্রীরা মকুষ্ণস্তুতিঃ 
ডক্টর শ্রীষতীন্ত্রবিমলচতুধুরীণ-বিরচিতা 

ত্রেতায়াং রাঁসভদ্রায় জগদ্রমণকারিণে । 

দ্বাপরে কৃষ্ণরূপায় পাপতাপাদিকর্ষিণে ॥১ 

কলৌ  শ্ীরামকৃষ্ণায় যুগ্নরূপপ্রধারিণে। 
নমঃ কোটাযুগব্যাপি-তপঃফলম্বরূপিনে ॥২ 

অবভীর্ণপরেশায় যতীন্দ্রস্ত নমোইস্ত তে। 
যুগযুগাবভারাণাং সপষ্টয়ে নমোহস্ত তে ॥৩ 

রামো দূর্বাদলশ্যামঃ কৃষ্তোহপি কুষ্ণবর্ণকঃ। 
মাতা তে কালিক। ঘোরা গৌরস্থ্বং শিবরূপকঃ ॥৪ 
নি্ষলুষং জগৎ সর্ধং নিষ্পাপং চিরশুভ্রকম্। 
কৃতং ত্বয়! স্থিরজ্যোতিঃ প্রমৃওব্রহ্মব্নম্ ॥৫ 

বিশ্বদীপত্ঘরূপায় ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে । 
নমস্তে রামকৃষ্ণায় নরেন্দ্রধ্যানরূপিণে ॥৬ 

বামনস্ স্থিরা প্রজ্ঞা রামস্ত সত্যনিষ্ঠতা । 
বীর্ষং নীতিষ্চ কৃষ্ণম্ত ত্বয্যেৰ পূর্ণতাং গতা ॥৭ 

গৌরস্ত গ্রীতিভক্তী চ জ্ঞানকর্মসমন্থিতে | 
ত্বয়ি রূপং পরং প্রান্তে রামকৃষ্ণ নমোহস্ত্ব তে ॥৮ 

সর্বধর্মপ্রপালিনে তৎসমন্বয়-কারিণে। 
নমস্তে রামকৃষ্ণয় সচ্চিদানন্দরূপিণে ॥৯ 

“তাবান্ পন্থা মতং যাবন্,--মহাবাণী-প্রচারিণে । 

পরশিবন্বরূপায় 'জীবশিব'-বিঘোষিণে ॥১০ 
মাধ্যমেন মহাদেব্যা জননীসারদা মণেঃ । 

নারীশক্তেঃ প্রবোধায় সংসারারণ্যবাসিনে ॥১১ 
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ঈশপ্রত্যক্ষতায়াশ্চ সাক্ষাৎপ্রমাণকারিণে । 

নমো ভগবতে তুভ্যং বড়েশ্বর্ষপ্রকাশিনে ॥১২ 

পুত্রাধমযতীন্দ্রায় পাদরেণুপ্রদায়িনে | 

নমস্তে রামকৃষ্ণায় সারদাসারনূপিণে ॥১৩ 

অমুবাঁদ ১ ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী 

যিনি ত্রেতাঁধুগে শ্রীরামরূপে জগৎকে আনন্দ দান করেছিলেন, যিনি দ্বাপরযুগে শ্রীকষ্ণরূপে 

জগতের পাপ, তাপ প্রস্ৃতি হরণ করেছিলেন, ঘিনি কলিধুগে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের সম্মেলিত পূর্ণ ব্ূপ 

ধারণ করেছিলেন, বিশ্বের কোটি কোটি যুগের তপস্তার ফলস্বরূপ সেই শ্রীরামকৃষ্চকে প্রণাম ॥ ১-২ 

তুমিই স্বয়ং অবতীর্ণ পরমেশ্বর ; তোমাকেই যতীন্দ্রের প্রণাম । যুগে যুগে সকল অবতারের 
সমষ্টিম্বরূপ তোমাকেই প্রণাম ॥ শ্রাম দূর্বাদলের হায় শ্তামবর্ণ ; শ্রাকৃষ্ণও কৃষ্ণবর্ণ। তোমার মাতা 

শ্রীকাঁলিকাঁও ঘোরকৃষ্ণবর্ণ। ; কিন্তু শ্রীরাম ও শ্রীকষ্ণের যুগ্মর্ূপ এবং শ্রীকাঁলিকাঁর পুত্র হয়ে ৪, তুমি 

পিতা শিবেরই ন্তায় গৌরবর্ণ ॥ সমগ্র জগৎকে কলঙ্কহীন, পাপহীন, চিরশুত্র, চিরজ্যোতির্য় এবং 

ব্রঙ্মলো কের মুর্ঠ প্রতিচ্ছবি করেছিলে তুমিই, এই উজ্জলগৌররূপ ধারণ ক'রে ॥ ধিনি বিশ্বের দীপ-ম্বরূপ, 
ঘিনি ভক্তি ও মুক্তির প্রদাতা, যিনি শ্রীবিবেকাঁনন্দের ধ্যানমুতি, সেই শ্রীর(মকুষ্ণকে প্রণীম ॥ ৩-৬ 

সত্যঘুগের অবতার শ্রীবামনের শাশ্বত জ্ঞান, ত্রেতাঁধুগের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা, 

হ্াপরযুগের অবতার শ্রীকুষ্ণের শৌরধ-বীধ এবং ধর্মনীতি-_-একমাত্র তোমাতেই পুর্ণভাবে প্রকাশিত 

হয়েছে ॥ একই সঙ্গে, কলিযুগের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রীতি ও ভক্তি-জ্ঞাঁন ও কর্মের সঙ্গে সমদ্থিত 
হয়ে, তোঁমাতেই শ্রেষ্ঠ রূপ ধারণ করেছে । শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমাঁকেই প্রণাম ॥ ধিনি সর্ব ধর্ম স্বয়ং 
পালন করেছিলেন, ধিনি এইভাবে সর্ব ধর্মের সমন্বয় সাধন করেছিলেন, যিনি সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্গরূপী, 

সেই শ্ররামকুষ্ণকেই প্রণাম ॥ ৭-৯ 

“যত মত, তত পথ” এই মহা'মতবাদ যিনি প্রচার করেছিলেন, স্বয়ং পরম শিব-স্বরূপ হয়েও 

“্জীবই শিব” এই মহাবাণী যিনি ঘোষণা! করেছিলেন, মহাদেবী জননী সারদামণির মাধ্যমে, 

নারীশক্তির পূর্ণ জাগরণের নিমিত্ত যিনি সংসার-অরণ্যেই বাদ করেছিলেন, “ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা 

ষাঁয়*--এই মহাসত্য যিনি নিঃসংশয়ে প্রকাশ করেছিলেন,* এবং ধাঁকে প্রত্যক্ষ ক'রেই আমরা তার 

সাক্ষাৎ প্রমাণ পাই $ শ্শ্বর্ধ, বীর্ধ, বশঃ, সৌভাগ্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যরূপ এই বড়েম্বর্য খিনি পূর্ণভাবে 
প্রকাশ করেছেন, সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্জকেই প্রণাম ॥ ১০১২ | 

যিনি অধম পুত্র যতীন্ত্রকে পাদ্রজঃ প্রদান করেছেন, ধিনি জননী সারদাঁমণির সাররূপ, 

সেই শ্রীরামক্ুষ্ণকেই প্রণাম ॥ 

* জ্রীয়ামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে এই কথ! বলেছিলেন। 



কথাপ্রনলে 

অবভাঁর-উপাসলা 
পশু বা পশুপ্রকৃতি মানব উপাসনা করে না, 

কারণ উপাসনা করিবার মতো! মন বা বুদ্ধি তাহার 

এখনও বিকশিত হয় নাই; আর পরমহংসের! 

উপাঁসনা করেন না--কাঁরণ তাহাদের মনে উপাস্ত- 

উপাঁসকের ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছে। এই 
দুই মেকপ্রীন্তের মধাব্র্তী নাতিশীতোষ্-মগডলেই 
সাধারণ মীম্থুষের বসবাস। তাহাদের মন বুঝিয়াছে 

এই জগদ্বাপারের পিছনে এক মহাশক্তি 

আছেন-__ধিনি এই জীব জগৎ চাঁলাইতেছেন। 

সর্ধ চন্দ্র নিয়মিত উঠিতেছে-শীত গ্রীষ্ম বর্ষ! 

নিয়মিত ঘুরিয়া ঘুরিয়। আসিতেছে-যথাসময়ে ফুগ 

ফুটিতেছে, ফল ফলিতেছে, শশ্ত পাকিতেছে ! 

তারপর জন্ম জীবন ও মৃতার রহস্ত বিরাট প্রশ্নের 

মতো তাহাদের সম্মুখে প্রতিদিন বিস্ময়ের সঞ্চার 

করিতেছে! মানুষ কোথা হইতে জন্মায়__মরিয়া 

কোথায় ষাঁয় ? এ প্রশ্নও চিরন্তন । উন্নত মানব- 

মনের গরশ্ন__ মানুষ কেন জন্মায় ! 

শেষ গ্রশ্নটি বাঁদ দিলে-_ _অন্তগুলির সমাধানের 

জন্ত আদিম মাচুষই ভয়ে বিশ্ময়ে গ্রাকৃতিক শক্তির 

মধ্যে দেবতার কল্পনা করিয়াঞিল-_-পরিশেষে “এক 

সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তাহার প্রায় সকল প্রশ্নেরই 
সমাধান করিয়াছিলেন! একজন সর্বশক্তিমান্ 
ঈশ্বর আছেন--তিনি সব করিতে পারেন এবং 

করিতেছেন--এই ভাবনায় আপিয়া মানব-মন 

একটা স্থিতিলাভ করে। ত্বর্গে বা আকাশে 

আৃশ্ব ঈশ্বর আছেন_্তীহার হাতে বজ্জ, চক্ষে 
ভ্রকুটি; তিনি রুষ্ট হইলে ঝড় বস্তা অগ্নি ভূমিকম্প 
প্রস্ভৃতি দ্বারা! মানুষকে ধ্বংস করেন, তিনি তুষ্ট 

হইলে সুবৃটি দিয়া, শশ্ত ও গোধন বধিত করিয়া, 

ফুলে ফলে বৃক্ষলতা স্থসজ্জিত করিয়া মানুষকে পালন 

করেন। অতএব মাচষের কর্তব্য-_ তাহাকে সর্বদা 

তুষ্ট রাখা, তাই উপাসনা ; তিনি কষ্ট হন-_-এমন 
কাজ না করা, এবং তিনি সর্বদা তুষ্ট থাকেন-__ 

সকলে মিলিয়া এমন কাঁজ করা, এই ভাব হইতেই 
বিধি-নিষেধের ধর্মের উদ্ভব। তাহার মর্মকথা__ 

“এইরূপ কর, ঈশ্বর সন্তষ্ট হইবেন, তুমি ইহপরলোঁকে 
স্থথী হইবে; এইবূুপ করিও না, ঈশ্বর অসন্থষ্ 
হইবেন, তুমি ইহপরলোকে ছুঃখ পাইবে। এই 

ঈশ্বরের আমরা দেখা পাই-_বৈদ্দিক ইন্দ্র, গ্রীক 

জুপিটারে, ইহুদীর জিহোঁবায়। 

ধীরে ধীরে যখন পিতার তত্বাবধানে মানবগো্ঠী 

গড়িয়া উঠিল-_তখন ন্বভাঁবতই প্রত্যক্ষ পিতার 

পালনশক্তি অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরে আরোপিত হইয়া 
'ঈশ্বর আমাদের পিতা” এই ভাবসন্ন্ধ স্থাপিত 

হইল, এবং মানব-মনের স্বভাবজ পিতৃভক্তির__ 

বিশেষতঃ অনৃস্ত মৃত পিতার প্রতি পুত্রের ভক্ষির 
অনেকথানি অদৃশ্ত পিতা ঈশ্বরও অধিকার করিতে 
লাগিলেন! পরলোক প্িতিলোক স্বর্গলে'ক দেবলোক 

প্রভৃতির প্রয়োজন হইল--কারণ অনবরত যে মানু 
মরিতেছে তাহারা কোথায় যায়? সেখানে কি 

থায়? এ প্রশ্ন তো ম্বাভাৰিক। তাই পিতৃপুরুষের 
উপাসনা পিপ্াদি-দান আন্তিক্যবুদ্ধির তথা গোঠী- 

স্থাপনের এবং সমাজসংগঠনের একান্ত প্রয়োজনীয় 

মৌলিক উপাদানরূপে স্বীকৃত হইল । 
মাচুষের মন কিন্ত থামিয়া নাই, সে প্রশ্থের পর 

প্রশ্ন তুলিয়া চলিয়াছে। পিতৃ-উত্সর্গীকৃত, সত্যের 
অন্ত সর্বত্যাগী, অতীব সাহলী নচিকেতা প্রশ্ন 

করিয়াছে--বিল যম, মৃত্যুর পরে কি? শ্বেতকেতু 

খষি পিতাকে বলিতেছে_বলুন পিতা, বলুন 

আমাকে-কি এমন জিনিস আছে, ধাহা জানিলে 

সব জানা যায়? ঘেত্রেয়ী প্রশ্ন করিতেছেন 
গ্রবজ্যা গ্রহণেচ্ছু জ্ঞানী শ্বামীকে--“যাহা দ্বারা আমার 

অমৃতত্ব লাভ হইবে না_সেই সংসার লইয়া আমি 
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কি করিব? সব শেষে আগিল প্প্রশ্নোপনিষদ্দের 

খধির প্রশ্ন_ক্ষিইসৌ পুরুষঃ ?? 
এক মন হইতে অন্ত মনে প্রশ্ন সঞ্চারিত হইয়া 

চলিয়াছে--সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারিত হইয়াছে এক দিব্য 

অভাববোধ ! কে সেই পুরুষ? কোথায় সে?-ষে 

সকলের অন্তরালে থাকিয়া সকলের অন্তধামী-রূপে 

এই জীবনের খেলা খেলিতেছে? 

ঈশ্বরের প্রতি ভয় চলিয়া গিয়াছে, ভালবাসা 

আসিয়াছে, ধ্বনিত হইতেছে--'আত্মা প্রিয় ইত্যেব 

উপাসীত !” আত্মাকে প্রিয় জানিয়া উপাসনা কর। 

পরমতত্ব প্রথমে এক অখণ্ড সন্তারূপে ধ্যানমগ্ন 

মনের গোঁচর হইল; গভীরতর সাধনায় তিনি 

অন্তর্ধামী চেতনারূপে অনুভূত হইলেন ; সং-চিৎ-এর 

সাধনায় ষেন কিসের অভাব ছিল। আবার মন্ধান 

চলিল, কি সেই বস্ত--বাঁহা হইতে সব কিছুর জন্ম__ 

যাহাতে সব কিছু বিলীন হইতেছে? গভীরতম 

সাধনায় শেষের সন্ধান মিলিল--আনন্দাদ্ধ্েব খলু 

ইমাঁনি ভূতানি জায়স্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। 

আনন্দং গ্রয়ন্ত্যভিসংবিশস্তি | আনন? হইতেই 

সকলের জন্ম, আনন্দেই সকলে জীবিত, আনন্দেই 

সকলে বিলীন হম্ন। এই আনন্দভতবই মানব-মণকে 
প্রিয় হইতে প্রিয়তরের, প্রিয়তর হইতে গ্রিয়তমের 

প্রতি আকর্ষণ করিয়াছে । কোথায় সেই প্রিয় 

সেই গ্রিয়তর, প্রিয়তম আত্মা? দেহ মনের 

জালে জঞ্জালে কোথায় সে হারাইয়া গিয়াছে? 

সে আছে অতি কাছে» তবু অতিদুরে-তিদ্ দূরে 

তছু আন্কে” ! কখন পিতাঁরূপে, কথন পতিরূপে 

কখন গুরু বা আচার্ধরূপে ধিনি মানুষকে পালন 

করিয়াছেন, ভালবাদিয়াছেন- তাহার জ্ঞানচক্ষু 

উন্মীলিত করিয়।ছেন, তাহার ভক্তি ভালবাসা শ্রদ্ধা 

আম্বাদন করিয়াছেন; তিনিও মাচষের মনের 

ক্রমবিকাঁশের সঙ্গে সঙ্গে নিজ মুখের আবরণ 

উন্মোচন করিয়া যেন ধীরে ধীরে মানুষের মাঝে 

মানুষ হইয়া ধরা দিতে চাহিতেছেন। ঈশ্বর যেন 

উদ্দ্যতবজ 

উদ্বোধন [ ৫৯তম ব্ব--৮ম সংখ্যা 

ক্রমশঃ নিজেকে মানবীয় ভাঁবে প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন ! আঁশ্চর্ব_ ঈশ্বরের এই মানুষী লীল! ! 

জ্ঞানী সাধকগণ বলিয়াছেন, বেদাস্তের আত্ম- 
তত্ব ব্রদ্মতত্ব যদি বা বিচার-বুদ্ধি-সহায়ে কথঞ্চিৎ 

ধারণা হয়, অবতাঁরতত্ব বুদ্ধির অগম্য। অসীম 

ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর কি করিয়া সসীম সীধত্রিহস্ত- 

পরিমিত শরীরে অবস্থনি করেন? ইহা অসম্ভব, 

ইহা অবিশ্বাস্ত ! কিস্তৃ,_-একটি “কিস্তই মনে হয় 

যেন সকল প্রশ্নের সমাধান, “কিন্তু ঈশ্বর যে সর্ব- 

শক্তিমান্, তিনি যদি সব পারেন-_-পারেন না কি 

তিনি তার সারটুকু লইয়া মাচুষরূপে অবতীর্ণ 

হইতে ?, জ্ঞানী যাহাই বিচার করুক, ভক্ত বিশ্বাস 

করে-তিনি শুধু যে পারেন তা! নয়, সত্যই তিনি 

অবতীর্ণ হন! তাই তো দেখা যায়--বেদ-বিভীজক, 

বেদান্ত স্থত্রগ্রথরিতা, মহাভারতের লেখক দ্বেপায়ন 

ব্যাসদেবের শেষ ও শ্রেষ্ঠ রচনা আভগবাঁনের 

অবতার-লীলাবলী ! শ্রমদ্ভাগবতের পত্রে পত্রে 

ছত্রে ছত্রে তিনি দেখিলেন--বেদাস্ত-সিন্ধান্তো 

বৃত্যুতি” | 

ভারতের ইতিহাসে অবতাঁরের পর অবতারের 

আবির্ভ।ব হইয়াছে । ভারতের বাহিরেও ঈশদৃত, 

ঈশ্ববপুত্র বা ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের আগমন লক্ষ্য 

করিয়া স্বতাবতই প্রশ্ন জাগে অবতার-উপাসনাই 

মানুষের স্বাভাবিক ধরন কিনা? বিচারপ্রবণ মনে 

অবশ্তই সন্দেহ উখিত হয় £ মাস্কুষমূত্তিতে ঈশ্ব- 
ভাবনা উচিত না অনুচিত? উনবিংশ শতাব্দীর 

মানব-মনের এই দ্বিধাদ্ন্্ দূর করিয়। ঈশদূত বী্ 
থুষ্টের জীবন ও বাণী ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কী 

অপূর্ব ভাবে ম্বামী বিবেকানন্দ ব্যক্ত করিয়াছেন 
অবতার-উপাঁসনার নিগুঢ় রহস্ত £ 

"আমরা সকলেই জানি ঈশ্বর আছেন, অথচ 

কেহই তাহাকে দেখি নাই; কেহই তাহাকে 
বুঝি না। এই সব আলোকের দূতগণের একটিকে 

গ্রহণ কর। ঈশ্বর-স্ঘন্ধে তোমার কল্পিত শ্রেষ্ঠ 
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ভাবাদর্শের সহিত তাহার তুলনা কর? দেখিবে 

তোমার “ঈশ্বর কত ছে।ট; এবং এই অবতার 
পুরুষের চরিত্র তোমার ধারণাকে অতিক্রম করিয়| 

গিয়াছে । এই শরীরধারী ঈশ্বর-যে ভাব স্বীয় 

জীবনে অনুভব করিয়া ঘে আদর্শ আমাদের সম্মুখে 
স্থাপন করিয়াছেন, তুমি তাহা অপেক্ষা উচ্চতর 

আদর্শ চিন্তাই করিতে পার না। তবে এই সকল 

দেবমানবের পদতলে পঠিত হওয়া, ধরাতলবাশী 

দেবতাজ্ঞানে তাহাদের উপাসনা করা (ক পাপ? 

যর্দ সত্যই তীহারা আমাদের ঈশ্বর-ধারণা হইতে 

অনেক বড় হন--শবে তাহাদের পূজা করায় 

ক্ষতি কি? ক্ষতি তো নাই-ই, বরং হহাই একমাত্র 

সম্ভব ও সার্থক পুজার পদ্ধাতি। 

"লাধন। দ্বারা, ভাবমাত্র আশ্রয়ে অথবা তৌমার 

খুঁশমত ষে কোন উপায়ে, বঠহ চেষ্ট। কর না কেন 

যতক্ষণ তুমি মানুষের পৃথিণীতে মানুষ, তোমার 

এই পৃথিবী মানবভাবে পূর্ণ, তোমার ধর্ম মাঁনবধর্ম, 

তোমার ঈশ্বরও মানবরূপী! এবং তাহা হইতেই 

হইবে! তই সকল ঈশ্বরাবতারই সকল বুগে সকল 

দেশে পুজিত হইয়াছেন ।” 

ভারভা কস! আ্রীক্কষ্ 

উপনিষদ্দের আত্মতত্বই ষেন সচ্চিদানন্দঘন মুতি 

পগ্রিগ্রহ করিয়া সন্দিগ্ধ মানবকে শুনাহয়া ঘোষণা 

করিল £ 

অজোহপি সন্গব্য়াত্মা ভূঙানামীশ্বরোহপি সন্। 

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠা4 সম্তব।ম্যাত্মমায়য়া ॥ 

আমি জন্মহান অবায় আত্মা, তবু আমি জন্ম 

গ্রহণ করি-_আত্মমায়া় ; আমি নিখিল ভুবনের 

নিয়ন্তা ঈশ্বর _-তবু আমি জীবদেহ ত্বীকার করি 

নিজেরই মার়ায়_-স্বীয় প্রকৃতিকে সহায় করিয়া ! 

তিনি জানেন _ মানুষ তাহাকে বুঝে না, চিনিতে 
পারে না; কখনও বা অবজ্ঞা করিয়া অবহেলা করে, 

তাই করুণাঘন গুরুমুর্তি শ্তগবান্ বলিতেছেন £ 

কথা গ্রসঙ্গে ৩৯৭ 

অবজানস্তি মাং সুঢা মাুষীং তন্গমাশ্রিতং | 

পরং ভাবজানস্তো মমাবাযয়মনতমম্ ॥ 

তাহার অতুলনীয় মায় তীত অব্যয় ভাব ন। জানিয়া, 

বুঝিতে না পারিয়া মানুষ তাহাকে মায়াধীন মানুষই 

মনে করে! কিন্তু শ্রভগবাঁনের প্রতিশ্রুতি £ 

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেৰং ষে। বেত্তি তত্ুতঃ | 

ত্ক্কা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মমেতি খোহছুন ॥ 
বারংবার জন্মমৃত্যুর পুনরানত্তনে ক্লান্ত মানবের 

মুক্তিপথ নির্দেশ করিয়া নররূপী নারায়ণ বলিতেছেন 

হে অন্গুন, আমি নরলীলা ক্র, আমার সেই দিব্য 

জন্ম ও কর্ম যাহারা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে 
তাহারাই জন্মমৃত্যুর বেদণাময় বন্ধন অতিক্রম করে, 

তাহাদের আর পুন্জন্ম হয় না, তাহারা আমাকেই 

প্রাপ্ত হয়। কি উপায়ে? 

দৈব হোষ! গুণনয়ী মম মায়! দুরতায়া | 

মামেব ষে প্রপদ্যস্থে মায়ামেতাং তরন্তি তে। 

জন্মমৃত্যুময় সংসারে ্ষ্টিন্থৃতিলয়ের কাঁরণম্বরূপ 

সত্বরজন্তমোগুণময়া আমার তেবী মায়। দুরতি- 

ক্রমণীয়া ২ দুস্তর এ পারাবার পার হইবার একটি 

উপায় আছে £ যাহারা আমার প্রপন্ধ হয় তাহারাই 

এই মার! অতিক্রম করিতে পারে ! 

নিরাশার অন্ধকারে ভগবানের বাণীই আশার 

আলো !- পথের সন্ধান দেয়--পথ চলিবার শক্ত 

দেয়! ভগবদ্বাকাই ভগবত্কথ। আলোচনার 

শ্রেষ্ঠ উপকরণ। গন্গীজলই যেমন গঙ্গাপৃজার শ্রেষ্ঠ 
উপচার। 

উপনন্বদ্রূপ গাভীকে “গোপালনন্দন' শ্রীকৃষ্ণ 

স্বয়ং দহন করিয়া যে উপাদের অমৃত রাখিয়া 

গিয়াছেন- মানুষ ধুগদুগান্ত তাহা পান করিয়। 

জন্ম-মৃত্যুর রহস্ত উদঘাটন করিবার--অমুৃতত্ব লাভ 

করিবার শক্তি পাইতেছে। 

গীতা শ্রকঞ্চের হৃদয়--আবার শ্রাকষ্ণ গীতার 

প্রতিমৃতি, গীতায় যে শিক্ষা তিনি দিয়াছেন তাহার 

তুলনা নাই। তাহা বুঝিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য 



৩৯৮ 

জন্ম কর্ম বুঝিতে হইবে, কারণ গীতা শ্রীকৃষ্ণেরই 

জীবনদর্শন 

যজ্ঞ, উপাসনা, সাঁংখ্য ও যোগ প্রভৃতি প্রচলিত 

আপাত-্বিরুদ্ধ ভাবসমুহের সমঘ্বয়ের গ্রাথম আচার্য 

শ্রীকুণই বেদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। জ্ঞান, ভক্তি 
কর্ম ও যোগের কোনটিকেই তিনি ছোট বলেন 

নাই! পরিধিতে ভ্রাম্যমাণ বিন্দু ক্লান্ত হইয়া যদি 
স্থির কেন্দ্রে যাইতে চাঁয় তবে তাহার অৰলম্বনীয় 

যে কোন একটি ব্যাসার্ধ) ইহাই যোগরহস্ত ! 
ইহাই কর্মের কৌশল! বদি শাস্তি চাও, শেষ 
চাও, তবে আর ঘুরিওনা-_কেন্দ্রে চলো, যেখানে 

সকল কিছুর উৎস-_-সেইথানেই সব কিছুর শেষ ! 

শ্রকুষ্চ কর্মযোগের শ্রেষ্ঠ গ্রচারক,--তিনি 

যাহ] প্রচার করিয়াছেন আঙন্ম তিনি তাহ! আচরণ 

করিয়াছেন, ফলাকাজ্ফাশৃন্ত হইয়া জীবনের প্রথম 
দিন হইতে শেষ দ্বিন পর্যন্ত তিনি অবিরত কর্ম 

করিয়াছেন ! তাহার শিক্ষা £ কর্মের জন্ কর্ম কর, 

অনাসক্তভাবে কর্ম কর, আমার খেপার সাথী 

হইয়া কাজ কর, তবেই কর্ম বন্ধনের বা ছুঃখের 

কারণ না হইয়া হুইবে মুক্তির কাঁরণ--আনন্দের 

কারণ! 

শুধু অনাসক্ত কর্মেরই নয়, অনাসক্ত ভালবাসারও 

আদর্শ শ্রাকৃষ্ণ! ভালবাসার জন্তই ভালবাসো-_ 

কোন কিছুর আশায় নয়, প্রতিদানের জন্ঠ নয় । 

অনাসক্তিতে আশ! নাই, তাই নিরাশা নাই। 

অনাসক্তিতে বন্ধন নাই, অতএব বন্ধান হইতে মুক্তির 
প্রসঙ্গ ও নাই। অনাঁসক্তিতেই জীবনরহস্ত উদ্ঘাটিত 

শ্রীকষ্ণচ-জীবনে এই বাণীই মুর, মুখরিত ! 
বৃুন্দাবনের লীগাবিতাঁনে সে কি প্রেমের 

পরিবেশ ! ক্নেহপ্রেমগ্রীতিময় বৃন্দাবন শ্রীরুষ্ণকে 
বীধিতে পাঁরে নাই ! যখন মধুর হইতে কর্তব্যের 

আহ্বান আসিল তখনই-_মুহতমাত্র অপেক্ষা না 
করিয়া তিনি চলিলেন অন্রুরের রথেঃ পিছনের 

দিকে একবারও ফিরিয়া তাঁকাইলেন না ; দেখিলেন 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 

না নন্দ-বশোদার দলিত মধিত হৃদয়, শুনিলেন না 

শ্াদাম-স্দামের আকুল আহ্বান, দেখিয়াও 

দেখিলেন না রথচন্রে লগ্ন ব্রজগোপীগণের দেহলতা ! 
মথুরায় রাজা কংসকে নিধন করিয়া বীর 

বালক নিজে না বপিয়া সিংহাসনে ব্সাইলেন যথার্থ 
অধিকারীকে, শৃঙ্খলিত মাতাপিতাঁকে মুক্ত করিয়া 

তাহাদের বঞ্চিত হৃদয় বাৎসল্যরসে সিক্ত করিলেন। 

দ্বারকায় কুলক্সিণী-সত্যভামা-সমলংকৃত শরীক 

নিলিগু কর্মযোগী গৃহস্থের আদর্শরূপে বিরাজমান ! 

বিগ্যায় বুদ্ধিতে রূপে গুণে তদানীন্তন ভারতের শ্রেষ্ঠ 

মানব হওয়া সত্তেও কষ্ক কি নিরভিমাঁন ! সকলের 

আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য স্বদা প্রস্তুত ! 

মহাভারতের ধর্মক্ষেত্রে কুকুক্ষেত্রে ভারতাত্মা! 

শ্রকৃষ্খের কী এ মহিমময় রূপ! রণী মহারথী 

পরিচালিত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী যেখানে নিজেদেনই 

ধ্বংসের জন্ত উন্ুখ-_মরণের সেই মহোৎসবে উভয় 
সৈন্তের মধ্যভাগে অজুনের কপিধবজরথে শাস্ত দৃষ্টিতে 

সাক্ষীর মত তিনি সব দেখিতেছেন--ভূত ভবিষ্যুৎ 
বর্তমান ) বলিতেছেন ওঠ হে অজু, ক্রেব্য পরিহার 

কর__মরণের মহোৎ্সবে যোগ দাও, “অবারিত 

স্বগদ্বার সম্মুথে তোমার! অন্তথায় . অপযশে 

ভরিবে ভূবন ।” কী পৌরুষব্যঞ্জক উদ্দীপন! 
রণক্ষেত্রের সেই অশান্ত পরিবেশে শান্তশ্বর্ূপ 

শরীক ষোগন্থ হইয়া অন্ভুণনকে দিলেন আত্মজ্ঞানের 
উপদেশ, অনাসক্ত কর্মের প্রেরণা, সর্বশেষে 
উদ্ঘ।টিত করিলেন জীবনের পরম রহশ্ত-_শরণাগতি, 
সথা সুহৃদ্ প্রিয়তম শিষ্ু অজুনকে লক্ষ্য করিয়া 

শ্রীভগবানের মুখনিঃস্যত গীতার মর্মবাণী ঃ 

“সকল প্রকার বিধিনিষেধের ধর্ম, কাম্য কর্তব্য 

কর্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও, আমি 
তোমাকে সর্বপাপ হইতে রক্ষা করিব, শোক করিও 

না!” বিষাদগ্রন্ত অর্জুন উঠিলেন এবং নিমিতমাত্র 
হইয়া গুরুরূপী সথা ও সাঁরথির নির্দেশে যুদ্ধ 
করিয়! জয়ী হইলেন, যশন্বী হইলেন। ্রীতগবানও 



ভাদ্র, ১৩৬৪ ] 

ধর্সস্থাপন-রূপ লীলা সমাপ্ত করিয়া শ্বরূপে বিলীন 

হইলেন। 

ইহাই সেই জন্মহীনের জীবনাদর্শ যাহ! ভারত- 
বাসীর হৃদয়ে প্রতিফলিত ; ইহাই সেই পুণাশ্লোকের 

জয়গাথা-যাহা ভারতের ঘরে ঘরে পথে প্রান্তরে 

ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। কবির কাব্য, শিল্পীর শিল্প, 
ভক্তের সাধনা-সবার কেন্দ্র “কৃষ্ণ ! এই কৃষ্ণকে 

বক্ষে ধারণ করিয়৷ জননী বেবকীর মতো ভারত- 

জননীও অনুভব করিয়।ছেন সেই স্তুথ 'ষং লন্ধা চাঁপরং 

লাঁভং মন্ততে নাধিকং ততঃ" । তাই তো ভারত অতি 

দুঃখের রাত্রিতেও বিচলিত না! হইয়া কারাগারে 

শৃঙ্ঘখলিত1 দ্রেবকীর মতোই মন প্রাণ দিয়া যুগে ধুগে 

তাহার কোলে কৃষ্ণের আবির্ভাব কামনা করিয়াছেন, 

ভগবানও যুগে যুগে তাহার হৃদয় আলোকিত 

করিতে আসিয়াছেন ! 

আসন জন্মামীর শুভবাসরে আমরা স্মরণ 

করি- সেই ধর্সম্বরূপ ধর্মসস্তব ধর্মাপক শ্রীকৃষ্ণকে, 

প্রণাম করি “মহতস্তমনঃ পারে পুরুষং হাতিতেজনং 

পঞ্নণীল 
“পঞ্চশীলর কথাটি শোনে নাই--এমন লোঁক 

আজকাল আর নাই বলিলেই হয়; সংবাদপত্র, 

মাসিক পত্রিকা ও রেডিওর মাধ্যমে কথাটি ঘরে 

ঘরে পহুছিয়া গিয়াছে, কিন্তু ছঃখের বিষয় 

জনসাধারণ ইহার যথার্থ ভাবসংগ্রহ করিতে 

পারিতেছে কিনা সন্দেহ, কারণ পঞ্চশীলের 

আধুনিক প্রচাঁরকগণও ইহার "সঠিক অর্থ সম্বন্ধে 
অবহিত বলিয়া মনে হয়' না। নিত্যই তাহার 

প্রমাণ পাওয়া ধায় বক্তার্দের উচ্চারণ-তারতম্যে 

এবং সংবাদপত্রে মুদ্রিত বানানের বৈচিত্র্যে। 

ইংরেজী পত্রিকার “81701)8 91১6619, 108018 

919, ৫০০৮ 381, বাঙলায় রূপান্তরিত হইয়া 
যখন “পঞ্চশীলা”, পঞ্চশিলা” বাঁ পঞ্চশিল” আকারে 

দেখা দেয়-_-তখন সন্দেহের যথেই অবকাশ আছে- 

কথা প্রসঙ্গে ৩৯৪ 

বক্তা ও শ্রোতাদের, তথা লেখক ও পাঠকদের, 

কথাটির অর্থবোধ হইতেছে কিনা ! 

তা ছাড়া এই নাম-সাম্যের জন্ত অনেকেরই 
ধারণা এই রাজনীতিক পঞ্চনীল বুঝিবা বৌদ্ধ ধর্মেরই 

পঞ্চশীল। ছুইটির মধ্যে অবশ অহিংসার হুত্রে শান্তির 

একটি সাধারণ ভিত্তিস্থাপনের চেষ্টা রহিয়াছে, 

কিন্তু ছুইটি «পঞ্চশীল” সম্পূর্ণ পৃথক স্তরের । 

বুদ্ধ-প্রচারিত “পঞ্চশীল” আধ্যাত্মিক জীবনের 

মুর নীতি ; ইহা নূতন কিছু নয়। পুরাতন নিয়মের 
বাইবেলে মুশা-প্রবতিত আদেশ-দশক (192 

০ 0194 "[5309- 

[2611)-এর ভাব ও ভাষা একই গপ্রকার। 

প্রাচীনকালে সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে সমাজকে 

ংগঠিত করিবার জন্ত সর্বত্রই এই জাতীয় বিধি- 

নিষেধাত্সক নীতির প্রবর্তন দেখা ঘাঁয়। এই সম্পর্কে 

মন্ু-নিদি্ট ধর্মের দশ-লক্ষণও তুলনীয় £ 

বৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্ডেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ | 

ধী বিদ্যা সত্যমক্রোধঃ দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥ 
ধৈর্ধ, ক্ষমা, বহিরিক্ট্রিয় দমন, অচৌর্ধ, পবিব্রতা, 

অন্তরিন্ড্িয়-নি গ্রহ, শাস্বার্থ বুঝিবার সদ্বৃদ্ধি, অধ্যাত্ম 

বিদ্যা, যথার্থ ভাষণ, অক্রোধ_-এই দশটি ধর্সের 
লক্ষণ ! 

আধজাতি-নিষেবিত সধাচারগুলিই তথাগত 

বুদ্ধ আর্-অনাধ-অধ্যষিত ভারতভূমিতে ছড়াইয়া 
দেন। 'পঞ্চণীল' কথার অর্থও “পাচটি সদাচার+-. 

যেগুলি পালন করিলে কি বাটি কি সমষ্টি 

সকলেরই কল্যাণ হইবে । 

বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ--এই ত্রিরত্বের শরণ বা ত্রিশরণ- 
মন্ত্র গ্রহণের পর শান্তিকামী মানব শীলপাপন ও 

আদর্শ জীবন যাপনের প্রথম সোপান স্বরূপ পঞ্চশীল 
গ্রহণ করিবার সময় বলিত£ (১) জীবহিংসা 

(২) চৌর্ধবৃত্তি (৩) ব্যভিচার (৪) মিথ্যাভাষণ ও 
(৫) সুরাপান হইতে বিরত থাকিব। ব্যক্তিগত 

জীবনে এই নীতিগুলি আচরিত হইলে সমাজ” 

(0010)170,910,01776103 ০: 
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জীবনেও যে সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে এ বিষয়ে 

কোন সন্দেহ নাই। 

মহধষি পতগ্রলির যোগস্থর্রেও একই ভাব ঃ 

“অহিংসাসত]াস্তেয় ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা! যমাঃ।” 

চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্ত অষ্টাঙ্গ যোঁগ-সাঁধনার প্রথম 

সোপান থিম'-সেখানেও পঞ্চশীলেরই প্রয়োগ, শুধু 

পঞ্চম শীলটির পরিবর্তে “অপরিগ্রহ' নীতি প্রধুক্ত। 

সাধারণভাবে পঞ্চশীলের কথা ব্লিলেও শ্রবুদ্ধ 

দশ্শবিধ অশুভ পরিহারের উপদেশও দিয়াছেন। 

দেহের ত্রিবিধ অশুভ £ হত্যা, চৌর্য, ব্যভিচাঁর ; 

জিহ্বার চতুবিধ অশুভ £ মিথ্যাভীষণ, পরনিন্দা, 

শপথগ্রহণ, জল্লপন! ; মনের ত্রিবিধ অশুভ £ লোভ, 

দ্বেষ ও ভ্রাস্তি। এইগুলি পরিহার করিয়াই মানুষ 

পশুর স্তর হইতে মানুষের স্তরে উন্নীত হয়। সুস্থ 

ও নীরোগ জীবন ধারণের জন্ত যেমন পরিষ্কার 

জল, বিশুদ্ধ বাধু একান্ত প্রয়োজন ; স্থায়ী সমাজ- 

গঠনের জন্চ এ সুনীতিগুলিও একান্ত প্রয়োজন । 
বুদ্ধের এবং তাহার পৃধধতী। ও পরবর্তী বিভিন্ন 

ধর্মের এই প্রকার বিধি-নিষেধের শিক্ষা ও 

উপদেশের বিষয় আলোচনা করিয়া, সমাজ- 

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই গিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় 
যে, মানুষ চিরদিন সর্বব্র ব্যক্তিগত জাতিগত 
সমাজগত জীবনে কতকগুলি মৌলিক সমস্তার 
সম্মুখীন হইয়াছে ঃ সমাধানের চেষ্টাও সর্বত্র প্রায় 
একই ধারায় চলিয়াছে ; কি মন্তুর শিক্ষা, কি 
মুশার আদেশ, কি বুদ্ধের উপদেশ--সবগুলির মধ্যে 
একটি সাধারণ নীতি রহিয়াছে, তাহারা সবত্র 
মানবকে উদ্মত করিতে চাহিয়ছেন। 

তথাপি লক্ষণীয়_এ শিক্ষা ও উপদেশগুলির 
মধ্যে নিষেধের উপর এত জোর যে মনে হয়--এ 
সকল বহুল-আচরিত অগ্ঠ'য় কাঁজগুলি সংযত 
করিবার জন্তহ যেন লোকগুরুগণ বারংবার 
বলিয়াছেন “এন্ধপ করিও না, ওরূপ করিও না! 
যদি বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করা যায় তো নিশ্চয় শ্বীকার করিতে হইবে-_- 
এই সকল শিক্ষার অধিকাংশেরই প্রয়োজনীয়তা 
এখনও দুরীভূত হয় নাই ; ব্যক্তিগত জীবনে রাস্ীয় 
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আইন-কানুন অপেক্ষ। ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসনের 
ক্ষমতা অধিক, ইহাও প্রত্যক্ষ সত্য। 

ব্যকিজীবন শান্ত সংযত হইলে সমাজ স্তুনিয়ন্ত্রিত 
হইবে, সমাজ সুষ্ঠু পথে চলিলে জাতীয় জীবনে 
উন্নতি অবশ্ন্তাবী। অতঃপর দেখা দেয়--বর্তমান 
যুগের আন্তর্জাতিক সমন্ত। । এখন আর কোন 
একটি জাতি ভৌগোলিক ব1 প্রতিহাসিক প্রাচীরের 
মধ্যে বাস করিতে পারে না; প্রাকৃতিক দিক 
দিয়া অবারিত সমুদ্রের পর অবাধ আকাশ দেশের 
সীমারেখা প্রায় বিলুপ্ত করিয়াছে, মানসিক দিক 
দিয়াও-_-উতৎপন্রদ্রব্যের মতো ভাররাশি দেশ-বিদেশে 
ছড়াইয়া পড়িতেছে। বত্তমানে আন্তর্জজতিক 

জীবনধার! নিরন্ত্রিত করিবার জন্ত কোন শুনিদিষ্ট 
নীতির একান্ত প্রয়োজনীয়ত। অনুভূত হইতেছে । 

চার বৎসর পূর্বে বাংছুং সম্মেলনে প্রধানতঃ 

ভারত ও চীনের উদ্চোগে বিশ্বশান্তির মহান উদ্দেশ্ঠ 

লইয় পঞ্চশীলের রাজনীতিক সংস্করণ প্রচারিত হয়; 
তাহার মর্মার্থ ঃ (১) প্রত্যেকের আঞ্চলিক 

অথগুতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার, (২) অনাক্রমণ, 
(৩) একে অন্টের আভ্যন্তরীণ বাঁপারে হস্তক্ষেপ 
না করা, (৪) সমানাধিকার ও পারস্পরিক সম্মান, 
(৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। শাস্তির এই প্রত 
থুবই মহৎ এবং সময়োপষোগী, এবং এই প্রস্তাবও 
সাহসিকতা ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক; কিন্তু 

স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে কতদিনে ইহ! বিশ্বসংস্থায় 
স্বীকৃতি লাভ করিয়া কাঁধকরী হইবে? 'প্রতিবতৎসর 
ইহার প্রভাবে শাস্তির পরিধি বধিত হউক, ইহা 
সকলেরই আকাঙ্ষা ! 

পরিশেষে বক্তব্য-উপরি-উদ্জ রাজনীতিক 
পঞ্চনীতি বুদ্ধের পঞ্চশীলের প্রত্যেকটি হইতে এত 
পৃথক যে উহীর্দের “পঞ্চণীগণ নাম সাধারণের 
নিকট বিভ্রান্তিজনক ! উভয়ে সমস্তরের নয়, উভয়ের 
উদ্দেগ্তও এক নয়। সমাজে-ব্যক্তিগত জীবনে 
মাচষ “পঞ্চশীল' বা টেন কম্যাগুমেন্ট স্, প্রভৃতি 
প্রাথমিক নীতি-ধর্ম আচরণ করিয়া ত্যাগ তপস্ত। 

সহায়ে স্বার্থকেন্ত্রিক ভোগপরায়ণ পশুজীবন অতিক্রম 
করিয়া যথার্থ “মানধ-্ধর্ম' পালন করুক? তবেই 
সম্ভব হইবে “বিশ্বজনীন নৈতিক উজ্জীবন+-_ যাহার 
উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইতে পারে “আতস্ত- 
(তিক অহিংসা-নীতি” । সমষ্টিশান্তির জন্ত প্রথমেই 
প্রয়োজন ব্যষ্টি মানুষের মানসিক উন্নয়ন ! 



জন্মাষ্টমী-রাতে 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভ্টাচার্ 

অতীত দিনের স্মৃতি-স্থুরভিত ভর ভাদরের রাতে, 
তব জনমের ইতিহাস মোরে করেছে নিদ্রাহারা । 

কংসকারার কাহিনী-জড়িত বর্ষা-মুখর ধারা 
আমার মনের বন্দীশালায় মিশেছে কি তব সাথে? 

(তোমারে ধেয়ানে ধরেছি দেবতা ! ছুঃসহ বেদনায় 

যন্ত্রযুগের কংস-নিধনে মান্ষ তোমারে চায়। 

মেঘে মেঘে ছুটে চলেছে বিজলী আঁকাশেতে গরজ্রন, 

আশা-হত প্রাণে ক্রন্দনধ্বনি শোতে ও বাতাসে ভাসে-_ 

সারা নিখিলের জনারণ্যেতে তরু কিশলয় ত্রাসে 

অসহায় হ'য়ে ডাকিছে তোমারে £ মন যে গে উন্মন ! 
কোন্ গোকুলের গোপ-্গৃহমাঝে রহিবে গোপনে প্রভূ, 

হৃদি-যমুনায় উমি ভীষণ,_পার হ'তে হবে তবু! 

ওই গগনের নীল বাতায়নে মায়া-গুঠন লয়ে, 
কে যেন চকিতে দীড়ায়ে সহস1 নভোরেণু মেখে মেখে, 

পৃথিবীর পানে ক্ষণিকের তরে দৃষ্টি-পলক রেখে__ 
লুকালো নীরবে ! অশ্রু তাহার সংসারে যায় ব'য়ে ! 

তৃষারের বুকে অলকানন্দা নেমেছে কি অনুরাগে ? 
দৈব ছ্যুতির পরশ পেয়ে কি জীবনের আলে! জাগে? 

ধ্যানের অতীত অরূপ আধার,--আধেয় বিরাট জানি, 

তারি মাঝে তব সীমার মাঝারে নব নব লীল! চলে; 

ভুলায়ে রেখেছ জীবেরে নিয়ত কত ন। খেলার ছলে, 
প্রকৃতির সাথে প্রণয় তোমার রচিছে বিশ্ববাণী, 

বেদের বার্তা শুনাতে আবার--এ কি রূপে দিলে দেখা ! 

তোমার লীলার ইতিহাস কেন গগনের গায়ে লেখা? 



উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

করে ধরি কবে চক্র আবার শ্বরূপ দেখাবে নব, 

দানব দলিতে পাঞ্চজন্ত বাজাবে মাভৈঃ রবে ! 

অম্বতবার্ত। শুনায়ে প্রেমের স্বর্গ রচিবে ভবে, 

তুমি জেগে ওঠ, প্রাণ-শিশু সাথে খেলা ছেড়ে দাও তব । 

ধ্মবিহীন যুক্তিবাদের কণ্টক-পথ ধরি 

কালের রাখাল দিন-ধেনু লয়ে চলে বেদনারে বরি । 

কত পুতনার অত্যাচারেতে জর্জর হ'ল ধরা, 

কত শিশুপাল বকাস্থর সনে ধ্বংসে কংস নাচে । 

নিখিল ভুবনে হিংসা-দিগ্ধ আণব অস্ত্র সাজে! 

মনের বনেতে হে পরম শিশু ! শোভে কিগো খেলা করা ? 

তোমার দিব্য শংখের রবে জাগাও জগত-জনে 

জীবন-যুদ্ধে টেনে লও সবে-_এ যুগের প্রয়োজনে | 

অধিকারি-ভেদে শ্রীকষ্ণের শিক্ষা 
৬বিহারীলাল সরকার 

| অপ্রকাশিত রচন। ] 

শ্রীরামকুষ্চ বলিতেন, গ্রন্থ নয় গ্রন্থি ॥' বাহারা 

গ্রন্থ হিসাবে শাস্ত্র পড়েন, তাহাদের নিকট শাস্ 
হয় “গাঁ” বা বন্ধন। শাস্ত্রপাঠের উদ্দেশ্ত কতকগুলি 

কথা শিক্ষা করা নহে। শাস্্রপাঠের উদ্দেশ্র জ্ঞান 

ও ভক্তিলাভ। ধাহারা জ্ঞান ও ভক্তির জন্ঙ 

শন্্পাঠ করেন, তাহাদেরই শাস্্পাঠ সার্থক হয়। 

ভগবান শ্রিকৃষ্ণ বলিতেছেন__-কেবল শব্ব্রঙ্গে ধিনি 

অভিজ্ঞ, যিনি কেবল পাগ্তিত্য অর্জনই করেনঃ সাধন 

দ্বারা শান্্রীর্ঘনিষ্ঠ হন না_অধ্যয়নের পারে যাইয়া 

পরব্রহ্ছ ধ্যানাদি করেন না, তাহার শাস্্রপাঠ বন্ধ্যা 

গাভীর রক্ষকের শ্রমের সায় বৃথ! শ্রম মাত্র। 

শান্সপাঠ দ্বারা প্রতিপাগ্ বিষয়ের পরোক্ষ জ্ঞান 

হয় মাত্র। তারপর সেই প্রাতিপান্ত বিষয়কে 

অনুভব করিতে পারিলেই, অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান 

হইলেই শান্্পাঠের সফলতা হয়। শাস্্পাঠের 
অন্তরায় কুতর্ক। শ্রীরামকৃষ্ণ ষলিতেন, “আম থেয়ে 

যাও, গাছে কত ডাল, কত পালা, কত ফল 

আছে--গুনে কি হবে? কিন্তু ইহও স্বীকাধ, 
যুক্তির স্থান আছে-_যুক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। 

মহাভারতে আছে £ আপ্তবাক্য, সদাচার এবং 

যুক্তির সহিত যাহার এক্য আছে, তাহাই ধর্ম। 
যুক্তি অর্থে কুতর্ক নহে-_শান্্রপাঠের প্রধান সহায় 
অনুকূগ ঘুক্তি। আচার শঙ্করও বলিয়াছেন, বিরুদ্ধ 
তর্কের অবতারণা না৷ করিয়া, শ্রুতি-অনুকূল যুক্তির 

আশ্রয় লইয়া শাস্ত্রের প্রতিপান্ত বুঝিতে হুইবে। 
যুক্তি হইবে শ্রুতির সাহায্যকারী । 



ভাদ্র, ১৩৬৪ ] 

ভারতীয় আচার্ধগণ শিষ্যের অধিকার বিবেচনা 

করিয়। শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। ভগবান শ্রীকষ্চ 

কর্ণ শিক্ষা দিয়াছিলেন শ্রপার্থকে। 'নাত্যাসক্তা 
নাতিবিরক্ত” ব্রজগোপীদের ভক্তিশিক্ষার ব্যবস্থা 

তিনি করেন। নিবিপ্ন উদ্ধবকে তিনি জ্ঞান-শিক্ষা 
দেন। শ্রামজুনি বলিয়াছিলেন, “তৈক্ষ্য অব্লগ্বন 

করিব”; কিন্ত শ্রাকৃ্ক বলিলেন, “তোমার কর্মে 

অধিকাঁর_তুমি কর্ম কর” । আর মন্ত্রী উদ্ধবকে 

তিনি নিজেই বপিয়াছিলেন, “তুমি শ্বজন-বদ্ধুতে 

স্নেহ ত্যাগ করিয়া আমাঁতে সম্পূর্ণরূপে মন সমাধান 

করিয়৷ সমদ্রু্টা হইয়৷ পৃথিবী পর্যটন কর।, 

কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞনি-_নাঁম ভিন্ন ভিন্ন বটে, 
কিন্তু শিক্ষা এক। শিক্ষার বিষয় সেই আত্মা । 

আত্মাকে উপলব্ধি করাই সকলের চরম উদ্দেশ্ত ৷ 

প্রেমের ভিতর দিয়া যাইলেও প্রাপ্য বস্ত সেই 

এক) আবার কর্মের মধ্য দিয়া যাইলেও, ০েই 
একই লতভ্য বস্তু আত্মা । হৃদয়ের ভালবাসা, 

মন্তিক্ষের বিচার-যুক্তি, কর্মপ্রচেষ্ট৷__তিনটি দ্বারাই 
শেষ প্ধস্ত তাহাকেই পাওয়া ষাঁয়। সাধারণতঃ 

ভালবাস! প্রতিদান চাহে, কর্মী ফল চাহে, জ্ঞানের 

সাধক ব্রঙ্গলোক বা মুক্তি চাহে। শ্রভগবানের 

প্রতি প্রেম প্রতিদান চাহে না, নিক্ষাম কর্মী ফগ 
চাহে না, জ্ঞানী কিছুরই অপেক্ষা করে না। ইহার 

কারণ এই যে, শ্রীভগবানের শিক্ষার মর্ম, “সত্ব, 

রজঃ তমঃ--তিন গুণকেই অতিক্রম কর, গুণাতীত 

হও।” নিগুণে প্রতিদান হয় না, নিগুণে ফল 

অসস্ভবঃ নিগুণে কেবল নিরপেক্ষ ভাব? । শ্রীকৃষ্ণের 

মতে মৌক্ষের তিনটি উপায়--(১) ভক্তি (২) কর্ম 
(৩) জ্ঞান। বেদেও বর্গ, যজ্ঞ, এবং এই তিনটি 

“যোগ অর্থাৎ উপায় উদ্লিখিত হইয়াছে । এই 
তিনটি উপায় ভিম্ন মোক্ষের অন্ত উপায় নাই। 

উপায় তিনটি বটে, কিন্তু স্বেচ্ছামত অবলম্থনীয় 
নহে ; অবস্থীম্যায়ী অবলম্বনীয়। সকাম ব্যক্তির 

পক্ষে কর্মযোগ। ধিনি অত্যন্ত আসক্ত নহেন, 

অধিকারি-ভেদে শ্রীকফ্ণের শিক্ষা ৪০৩ 

অত্যন্ত বিরক্ত নহেন, তাহার পক্ষে ভক্তিযোগ। 

আর যিনি অত্যন্ত বিরক্ত, তাহার পক্ষে জ্ঞানযোগ। 

শ্রীভগব।ন বলিয়।ছেন : যাহারা দুঃখবুদ্ধিতে কর্মফলে 

বিরক্ত, সেই সব কর্মত্যাগীর পক্ষে জানযোগ । 
আর যাহারা ছুঃখবুদ্ধি-শৃন্ত এবং ফললাভে অবিরন্ত, 
তাহাদের পক্ষে কর্মযোগ ; আবার ভাগ্য-বশতঃ 

যাহার! ভগবতকথ।য় জাতশ্রদ্ধ কিন্ধু বিষয়ে বিরক্ত 

নহে, কিংবা অত্যন্ত আসক্তও নহে, তাহাদের পক্ষে 

ভক্তিযোগ। 

ভগবান সকাঁম কর্মীকে লক্ষ্য করিয়া 

বলিয়াছেন; ততদিন কর্ম করিবে, যতদিন না 

নির্বেদ উপস্থিত হয়, যতর্দিন না মতৎ-কথা শ্রবণে 

শ্রদ্ধা জন্মায়। 'বিরজ্'জনকে লক্ষ্য করিয়৷ শ্রীভগবান 

ব্লিয়।ছেন, যখন যোগী কর্মেতে নিবিগ্র এবং তৎফলে 

বিরক্ত হয়, তথন সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ধ্যানের অভ্যাস 

বারা আত্মার ধারণা করিবে । ভক্তকে লক্ষ্য করিয়৷ 

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, “যাহারা মতৎ্-কথায় জাত- 

শ্রদ্ধ, সর্বকর্মে নিবি কিন্তু কাম ছুঃখাত্মক জানিয়াও 

তাঁহা পরিত্যাগ করিতে অশক্ত, তাহারা ভক্তি 

অবলম্বন করিবে ।” কামনা হুঃথের আকর বুঝিয়াও 

যাহারা ছাঁড়িতে পারিতেছে না, তাহাদের পক্ষে 

ভক্তিযোগ। বাসনায় অবিরক্ত জনসাধারণের পক্ষে 

কর্মষোগই গ্রশস্ত | 

ভগবান শ্রকৃষ্ণের অনেক শিষ্যের মধ্যে এ 

তিনটি যোগশিক্ষার মুখপাত্র-ম্বরূপ তিনজনের বিশেষ 

পরিচয় পাওয়া যায়__শ্ীঅজুন, শ্রীরাধা এবং 

শ্রীউদ্ধব। বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীঅজুনের শিক্ষার স্থল কুরুক্ষেত্র; 

গো পিকাগ্রণী শ্রীরাধার শিক্ষান্থল বৃন্দাবন ; নিত্য 

অনুবত পাধদ শ্রউদ্ধবের শিক্ষার স্থল দ্বারাবতী ৷ 

প্রিয় সথা শ্রামজু্নকে কর্মশিক্ষাই ভগবদ্গীতার 

বিষয়; ব্রজগোপীকে প্রেমশিক্ষাই শ্রারাসপঞ্চাধ্যায়ের 

ব্ষিয় ১ শ্রীউদ্ধবকে জ্ঞানশিক্ষাই শ্রমদ্তাগবতের 

একাদশ স্বন্ধের বিষয়। কর্মী শ্রীঅন্ুনের নিকট 

তিনি এশ্বর্ধময় ঈশ্বর ; প্রেমপরায়ণ। শ্রীর।ধার চক্ষে 
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তিনি সৌন্দর্য-মাধুর্ষময় ভগবান ; জ্ঞানী শ্রউদ্ধব 
বুঝিয়াছিলেন, তিনি নিগুণ পরমাত্মা। । 

ভগবান শীবুদ্ধ, ্রীধীশু, শশঙ্কর প্রমুখ পুজ্যপাঁদ 

ধর্মোপদেষ্টাগণের প্রকৃত মত হইতেছে, সন্গ্যাস ভিন্ন 

ঈশ্বরলাভের অন্ত উপায় নাই। শ্রকষ্ণচই ভারতে 
একমাত্র ধর্মপ্রচারক, ধিনি প্রচার করিয়াছিলেন 

যে কর্মত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, ফৰত্যাগ 

করিলেই হইল। কর্ম করিয়া ফল ত্যাগ করিতে 

পারিলে সংসারে থাকিয়াও উচ্চতম অবস্থ। লাভ 

হইতে পারে। ভগবান শ্রাকুষ্ণই প্রচার করিয়াছেন, 

মানুষ ঈশ্বর-অর্চনা হিসাবে অধ্যরন, অধ্যাপনা, 

রাজকার্ধ, বাণিজ্য এবং পরিচর্ধাদ্দি করিয়াঁও সিদ্ধি- 

লাভ করিতে পারে। ভগবান শ্ররুষ্ণের মতে 

অধ্যাপক, রাজকর্মচারী, বণিক বা পরিচারক-_ 

কাহাকেও তাহার দেনন্দিন কর্ম পরিত্যাগ করিতে 

হইবে ন1; ন্ব স্ব কর্ম করিয়াও তাহাদের ঈশ্বরলাভ 
হইতে পারে । ভগবান শ্রকৃষ্ণ নিজেও গৃহে থাকিয়! 

গৃহীর মত সব কার্ধ করিতেন, যাহাতে লোকে 

কর্মত্যাগ না|! করে। জনসাধারণের জন্ত কর্মই 

ধর্ম__ইহ শ্রীকৃষ্ণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 

ঈশ্বর উপাঁপনা করিতে তিনি নিষেধ করেন 
নাই। গীতাতে আছে, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে 
আছেন, সেই অন্তর্ধামীকে আশ্রয় কর-- শাস্তি 

পাইবে । আচার্ধ শ্রীরামান্জ বলিয়াছেন, অ। 

অর্থাৎ প্রসিদ্ধ মন্দিরে ষে লব বিগ্রহ আছেন, 

তাহাদের উপাদপনা প্রথম করিতে হয়; তারপর 

বিভব অর্থাৎ রামাদি অবতাঁরের উপাসনা ; তাহাতে 

অধিকাঁর হুইলে সর্বশেষে অন্তর্ধামীর উপাসনা । 

অতএব অন্তর্ধামীর উপাসনা সকলের আয়ভাধীন 

নহে। নিগুণ ব্রহ্গ-উপীসনা অতি কঠিন । ব্রহ্ধ- 
উপাসন! দ্বেহবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে দুর । 

সাধনমার্গে দুইটি বন্ অদ্থেষণীয়, অবলম্বনীয় ; 
এক “আত্মা”, অপরটি “অবতার” । আত্ম! বা অবতার 

মনঃকল্লিত নহে--জতি সত্যবস্ত । বিবেক বা বিচার 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

দ্বারা আত্মার সন্ধান করিতে হয়, আর ভালবৰাসা 

দ্বারা অবতারের শ্রীপাদপন্ম লাভ হয়। কর্ম ছারা 

চিত্ত-শুদ্ধি হইলে বিচার বা ভালবাসা প্রকাশ পাঁয়। 
ভগবান শ্রুকৃষ্ণ বলিয়াছেনঃ আমাকে যাহার! 

আশ্রয় করে, আমি তাহাদের সংসার হইতে উদ্ধার 

করি। শ্রীরামরুষ্চ বলিতেন, “বাদর-ছানা আর 

বিড়াল-ছাঁনা। বাদর-ছানা মাকে ধরে থাকে। 

বিড়াল-ছাঁনা কেবল মিউ মিউ করে__তার ম! মুখে 

ক'রে নিয়ে যেখানে রাখে সে সেখানে থাকে ।: 

একটি স্বাৰলম্থন, আর একটি নির্ভরতা । ব্রহ্গ- 

উপাসক নিজের পুরুষকারে ব্রহ্গলাভ করেন, এবং 

ভগবদুপাঁসককে শ্রীভগবাঁন উদ্ধার করেন। ভগবান 

শ্রীকষ্ণ বলিয়াছেন, “আমার উপাসককে আমি উদ্ধার 

করি। অত্যন্ত ছুরাঁচারও ষর্দি আমার ভজন! করে, 

সেও সাধু হইয়া যায়। আমার ভক্তের নাশ নাই। 
আমাঁকে পুজা কর, আমাকে পাইবে। আমার 
শরণ লও, আমি তোমাকে সর্ব পাপ হুইতে মুক্ত 

করিব, 

শ্রীউদ্ধব বলিয়াছিলেন, “উধ্বরেতা অম্ল 

সন্ন্যাসীরা সাঁধনপ্রভাবে ব্রহ্ধামে যান, কিন্তু ধর্মপথে 

ভ্রমণ করিয়া ও তোঁমার চরিত বর্ণন দ্বারা আমরা 

দুস্তর সংসার-তমঃ উত্তীর্ণ হইব।” সার কথা 

হইতেছে, শ্রারষ্ণকে চিন্তা কর, তাঁহাকে ভঙ্জন! 

কর, তাহাকে যজন কর, তাহাকে নমস্কার কর-__ 

নিশ্চয় শ্রারুষ্ণকে পাইবে । ভগবান শ্রীকষঃও 

ভরসা দিয়াছেন, “সর্ববিধ বাহ্ ধর্স-কর্ম ত্যাগ করিয়া 

একমাত্র আমার শরণ লও» আমি তোমাকে সর্ব 

পাপ হুইতে মুক্ত করিব-কোন ভয় নাই।, 
শ্রীভগবাঁনের এই অভয় বাণীর মূল্য স্বতন্ত্র! 

শ্রীভগবানের চরিত-কথা ও তাহার বাণী--এই 
ছুইটিই মহাতীর্ঘথ। যে ইহাদের সেবা করিবে, 
সেই নিষ্পাপ হইবে--অমলাশয় হুইবে--পবিত্র 
হুইবে। পবিত্র হইলে আত্মতত্ব হুয়ং প্রকাশিত হয়__ 

অমল চক্ষুতে যেমন সবিতা আপনি প্রকাশিত হন। 
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শ্রীভগবানের কর্ম অনেক ক্ষেত্রে ছুবোধ্য । তিনি 

মিজেই বলিয়াছেন, “আমি মানুষী তম্থু আশ্রয় 

করিয়াছি, সেইজন্ত মুুরা আমাকে অবজ্ঞা করিয়া 
মানুষ ভাবে; তাহারা আমার ঈশ্বর-ভাব জানে 

না। অলৌকিক এবং পরের অন্ুগ্রহার্থ আমার 
জন্মকর্ম। ইহা যাহারা বুঝিতে পারে, তাহাদের 

দেহাভিমান চলিয়া যায় এবং তাহাদের পুনর্জন্ম 

হয় নাঁ।, শ্রীভগবানের বাণীর মহিমা! অপার। 

তিনি ইহাও বলিয়াছেন £ আমার বাণী যে জপ, 

রূপে পাঠ করে, সে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমাকে প্রসল্স 

করে। আমার উপদেশ যে শ্রবণ করে, তাহার 

আমাঁতে পরাভক্তি হয়, সে আর কর্মে বদ্ধ হয় না। 

শ্রীভগবানের চরিত-কথা এবং তাহার বাণী ব! 

উপদেশ ছাড়াও আর একটি বস্তু আছে-_সেটি 

তাহার শ্রীমতি । কুরুক্ষেত্রে নরলোৌক-বীরগণ সেই 
শ্রীমূতি দর্শন করিয়৷ পরকালে পরম্গতি লাভ 

করিয়াছিল । বুন্দীবনে সেই শ্রীমুতিতে ব্রজাঙ্গনাদের 

নয়ন-সংলগ্র হইলে তাহাদের সমাধি হইত। সেই 

ভাবমুতি তিনি রাঁথিয়া গিয়াছেন, সর্বনেত্রের প্রিয় 

সেই তম্থ মঙ্গলময়,_-উপাসনাকালে সেই শ্রীমুতির 

সাক্ষাৎকার হয়। 

মনীধী বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, আনুমানিক ১৫১৯ 

ৃষ্টপূর্ব বৎসরে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীবুদ্ধের 
এক হাঁজার বৎসর পূর্বে এবং শ্রীধীশুর দেড় হাজার 
বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ধরিতে 
হইবে । মহাপ্রয়াণের সময় তাহার বয়স ১২৫ 

বৎসর হইয়াছিল। শ্ররুষ্ণের মহাগ্রয়াণের ৩৬ 

বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৪৩০ খৃষ্টপূর্ব বৎসরে কুরুক্ষেত্র 

যুদ্ধ হইয়াছিল। স্বতশ্্র-তন্ত্রে আছে, “ভাদ্রমাসের 

কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে, রোহিণী নক্ষত্রে, বুধবাঁরে, মধ্য- 

রাত্রে শ্রীকষ্চ। জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীক্ষ্ণ বিষুঃ__ 
তিনি শ্বয়ং ভগবান ।” 

শ্বীরামকষ্চ বলিতেন, প্জ্ঞান আর বিজ্ঞান। 

জ্ঞান মানে জানা--ঈশ্বরের বিষয় শোনা; জ্ঞানে 

অধিকারি-ভেদে শ্ীকষ্ণের শিক্ষা ৪০৫ 

ঈশ্বর আঁছেন, এই অস্তিমাত্র বোধ হয়। আর 

বিজ্ঞানে তাহার দর্শন হয়--তাহার সহিত আলাপ 

হয়। কাঁষ্ঠে অগ্নিতত্ব আছে, ইহা শোনা এক, 

আর কাঠ জেলে ভাত রেধে খাওয়া আর এক 

ব্যাপার।” যদ্দি শ্রীকৃষ্ণের রূপ চিরকাল না 

থাকিত, তাহা! হইলে বিজ্ঞান সম্ভব হইত না। 

শ্রকষ্ণের রূপ আছে, সেইঞ্জন্ত বিজ্ঞান অর্থাৎ 

সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 

বলিয়াছেন, “আমি ব্রঙ্গের প্রতিমা- আমি ব্রহ্গ- 

জ্যোতিঃঘন- ব্রহ্মণোহস্ত প্রতিষ্ঠাহম্॥ 

শ্রীকৃষ্ণ কল্পতরু । তাহীকে যে ভাবে ডাক! হয়, 
সেই ভাবে তিনি সাঁড়া দেন। তাহার আশ্রয়ে 

সাংসারিক ছুঃথও নাশ হয়। শ্রাভগবান বলি- 

য়াছেন, “আমার ভক্তের যোগক্ষেম আমি বহন 
করি।” শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে সাহস বাড়ে। আর 

একটি মহাগুণ--তীহার আশ্রয় লইলে অধঃপতন 

হয় নান ভ্রশ্স্তি মার্গাৎ। উপাসকের মনে 

বিশ্বাস থকে, শ্রীকুষ্ণ তাহাকে সকল বিদ্ধ হইতে 
রক্ষা করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের পৃজীর জন্ত কিছু সংগ্রহ 
করিতে হয় না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 

সামান্ত পত্র পুম্প ফল তোয় ভক্তির সহিত অপিত 

হইলে আমি গ্রহণ করি। তাহাও যদি না সংগ্রহ 

হয়, তবে-_বাহ1 কিছু খাও, যাহা কিছু দান কর, 

যাহা কিছু কর আমাকে অর্পণ কর, তাহা হইলেই 

আমার পুজ! হইবে । 
ভগবান শ্রকষ্ণের নিকট জ্ঞান শিক্ষা পাইয়া 

শ্রীউদ্ধব পরিশেষে বলিয়াছিলেন, “হে অরবিন্দলোচন ! 

ধাহারা জ্ঞানী তাহারা তোমার পদাখুজ আশ্রয় 

করিয়া থাকেন; কারণ এ পদান্ুজ আনন্দপরিপৃরক 
পরমানন্দ |” দ্েবতারাও বলিয়াছেন, “তোমার 

পাদপদ্ম অশুত বিষয়-বাঁসনার দাহক ।” শ্রীষ্ণের 

চরণ পবিভ্রঃ বিশ্বব্যাপী--ভূঃ ভুবঃ স্বঃ অতিক্রম 

করিয়া বমান ; চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণম্। 

শ্উদ্ধবকে ভগবান শ্রকুষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'জ্ঞানের 
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ফল মোক্ষ, কৃষ্যাদির ফল অর্থ। যোগের ফল 
অণিমা সিদ্ধি, দগ্ডনীতির ফল এশখর্ধ, কর্মের ফঙগ 

বর্গ, কিন্ত আমি তোঁমার চতুবর্গ-ফলদাতা | 

মহাজ্ঞানী শ্রাউদ্ধবের যেমন শ্রীকষে অধিকার, 

সমাজ চক্ষে হেয় কুজারও সেইরূপ তাহাতে 

অধিকার । শ্রীরুষ্থ যে ভগবান--তিনি যে সকল 

প্রাণীর নিজ জন! শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, “কেউ 

কি বানের জলে ভেসে এসেছে? টাদামামা যে 

সকলের মামা ।? 

পরমভাগবত শ্রীভীম্ম দেখিতেন _শ্রীরুষ্ণ নিরু- 
পাঁধি পরম ব্রঙ্গ ; আর সাধারণ নরনারী সাংসারিক 

সঙ্কটে তাহাকে মাত্র বিপত্তারণ মধুক্থদদন বলিয়া 
জানে। তাহাদেরও শ্রকৃষে সম্পূর্ণ অধিকার 

আছে--ভগবান শ্রকুঞ্চ যাহাকে যেমন বুঝাইয়া- 

ছেন, নে সেইরূপ বুঝিয়।ছে। 

শরামকষ্চ বলিতেন, “যার য| পেটে সয়-_ 

কেউ কালিয়া পোলাও হজম করতে পারে, 

কেউ বা মাছের ঝোল পারে ।” শ্ভগবান ষে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

অকিঞ্চনের ধন-অনাথের নাথ-_নিরাশ্রয়ের 

আশ্রয় ! 

ংসারে দেখ! যায়, নিজ পিতা ব্মানে, পুত 

যেরূপ সনাথ ও নিশ্চিন্ত থাকে, পিতৃহীন বালক কি 

সেইরূপ নিশ্চিন্ততা অনুভব করিতে পারে? 

শরীরী পিতার বাণী শোনা যাঁয়--শরীরী পিতার 

দয়া বোধগম্য হয়; কিন্তু অশরীরী পিতার সহিত 

এরূপ ব্যবহার হয় না। ঈশ্বর অশরীরী পিতা, 

আর শ্রক্চ অর্থাৎ অবতার শরীরী; পিতা 

চলিয়া বাইলেও তীহাঁর ত্যক্ত সম্পত্তি সন্তানের কত 

উপকারে আসে! নর-নারাঁয়ণ শ্রীকৃষ্ণ অমূল্য অক্ষয় 

সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার শিক্ষ। দীক্ষা 

ও চরিত-কথা পঞ্চম বেদ মহাভারত ও শ্রামদ্ভীগবত 

মহাপুরাণ এবং অন্ান্ত পুরাণ হইতে আমরা 
অনায়াসে পাইতে পারি! আমরা সেই অমুতের 

অধিকারী-কর্মদোষে বা বুদ্ধিত্রংশ হেতু সেই 
পিতৃ-ত্যক্ত অমূল্য সম্পদ হইতে আমরা যেন বঞ্চিত 

নাহই! প্ত. 

বিভিন্ন যোগের অধিকারী নির্ণয় 

( উদ্ধবের প্রতি শ্রীকষ্ণ ) 

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নূণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়। | 
জ্ঞানং কর্ণ চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্যোহস্তি কুত্রচিৎ ॥ 

নিবিগানাং জ্ঞানযোগে। শ্যাসিনামিহ কর্নন্ত। 
তেত্বণিবিগচিত্তানাং কর্ণযোগন্তভ কামিনাম্ ॥ 

যদৃচ্ছয়। মংকথাদৌ জাতশ্রন্বস্ত যঃ পুমান্। 
ন নিবিগো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহন্ত সিদ্ধিদঃ ॥ 

( শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২০।৬)৭১৮ ) 



সর্বধর্মান পরিত্যজ্য-_. 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 

সন্ধ্যার আধার নামে জীবনের গোৌধুলি-আকাশে ! 

বৃথায় কাটান কাল খেলা-ঘরে পুতুল-খেলায় ! 

কীতির ভেলাক্স চড়ি মৃত্যুরে লভিব--এই আশে 

সযত্বে লিখিন্ু নাঁম বালুময় সাগর-বেলায়। 

ধরণীর সব কিছু একদিন হয়ে যায় ধুলি ! 

হায় মু । কীতি দিয়ে চেয়েছিলে ভরিবারে হিয়া ! 

জানিতে না, খ্যাতি-__সে তো মূল্যহীন অচল আধুলি ! 

অন্তরে প্রচ্ছন্জ গ্লানি এতকাল বেড়ালে বহিয় ! 

একদা এ ভারতের তপোবনে মেঘমন্দ্রস্বরে 

খিক উচ্চারিল £ আনন্দ--সে ভূমীতে কেবল ! 

অল্পে স্থ নাই। হায়, জানিলাম এতকাল পরে, 

কামনার পরিণতি _ দীর্ঘশ্বাস, তিক্ত অশ্ুজল ! 

আমার আনন্দ আছে, হে ঈশ্বর, কেবল তোমাতে ! 
৮চরণারবিন্দে তব শাস্তি মোর অনির্বচনীয় ! 

তোমার বাহিরে আমি কাদি শুধু মৃত্া-যাতনাঁতে । 

তূষিত আত্মার মম তুমি স্বচ্ছ স্থম্িদ্ধ পানীয় ! 

তোমার নামের যাঁছু ছিন্ু করি দিবে মায়া-ডোর ! 

মানুষ মনেতে বন্ধ, মনে মুক্ত । বিশ্বাসেই ত্রাণ! 

তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু, তুমি সখা মোর ! 

আমার প্রশ্র্ধ তুমি ! তুমি বিগ্তা, তুমি মোর প্রাণ! 

মৃত্যুর শৃঙ্খলে বন্ধ ! অমৃত-সিন্ধুর তীরে নাও! 

অন্ধকার হ'তে লও আলোকেতে, হে জ্যোতির জ্যোতিঃ ! 

আজ আমি নিরাশ্রয় ! হে ঈশ্বর, আমারে শোনাও, 

“কল্যাণ ষে করে বৎস, তার কতু হয় ন! ছুর্গতি 1 

শোনাও অভয়মন্ত্র, “এসো সর্ব ধর্ম তেয়াগিয়া 

আমারে আশ্রয় করো; সুনিশ্চিত করিব উদ্ধার 

সর্পাপ হ'তে । নিত্য জাগি আমি তোমারই লাগিয়। ! 

ষে মোর শরণাগত"-আমি বহি যোগক্ষেম তার ! 



ভগবান শ্রীরুষ্ণের জন্মভূমি 
| অতীত ও বঠমান ] 

্বামী বিশ্বরূপানন্দ 

“জয়তি তেহধিকং জন্মন! ব্রজঃ 

শয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।” 

( শ্রীমপ্ত।'গবত-_-১০।৩১।১ ) 

“হে শ্রীকষ্চ, তোমার জন্মবশতই ব্রজভূমির এই 
মহত উত্তরোত্তর বধিত হইতেছে । আর সেই হেতু 
ইহা ইন্দিরার (লঙ্গীর) চিরস্তন নিবাঁলভূমিতে 

পরিণত হইয়াছে ।” 
সে আল্গ প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বের কথা । গিরি 

গোবধন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে মুসলমান 

যুবক টঙ্গাচালক কণ্টকাকীর্ণ উচ্চভূমির উপর 
অবস্থিত একটি মসজিদের পশ্চাদ্ভাগে গিয়। 

বলিল : বাবাজী যাইয়ে-_ভগ্ওয়ান্কা জনম্ভূম্ 
দেখিয়ে- বাবাজী, ভগবানের জন্মভূমি দেখে এস। 

শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি, নামক একটি ত্রষ্টব্য স্থান 

আছে, কিন্ত তাহার যে এই প্রকার অবস্থা, তাহ! 

বাবাজীর জানা ছিল না! । যাই হোক বাবাজী তো 

কোন প্রকারে কণ্টকগুন্সপ্রাচীর ভেদ্করত 

মসজিদের পশ্চাদ্ভাগে উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়। 
একটি ছোট্ট পথে মসজিদ-গ্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইল; 
আর তাহাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি-_ইহা শ্রবণ 
করিয়া ভারাক্রান্তচিত্তে সেই স্থানেই তাহার প্রণতি 

জানাইয়া প্রস্থান করিল। 

সম্প্রতি ৬জন্মাষ্ মী তিথিতে পুনরায় উক্ত 

মহাতীর্ঘে উপস্থিত হইয়া যাঁহ! দেখিয়াছি, ুনিয়াছি 
ও পু্তিকাঞ্* ইত্যাদি হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, 
তাহাই উদ্বোধনের শ্রদ্ধেয় পাঠকপাঠিকার সম্মুখে 
অর্ধ্যরূপে উপস্থাপিত করিতেছি । 

ভগবান্ শ্রীরুঞ€ ঘষে কেবল ভারতের, তাহ! 

* ব্রজ-সাহিত্য-মগল হইতে প্রকাশিত “জীকৃ্-জন্মস্থানক। 

ইতিহাস” ও অস্ান্ পুম্তিকাই বর্তনান প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য। 

নহে--তিনি সমগ্র বিশ্বের এক মহান জ্যোতিক্ষ। 

জীবৃন্নাবনের মন্দিরে মন্দিরে) কুপ্তে কুঞ্জে ও যমুনা- 

পুলিনে সেই বালগোপালের লীলামাধুধ স্মরণ করত 
আজিও লক্ষ লক্ষ নরনারী পুলকিতচিত্তে প্রেমাশ্র- 

বর্ষণ করিতেছে । কিন্তু সেই লোকোত্তর মহাপুরুষের 
জন্মভূমি হইবার সৌভাগ্য যে ভৃথগড অর্জন 

করিয়াছে, শুরসেন প্রদেশের প্রধান নগরী সেই 
মথুরাতে এবং যেশ্সানে নন্দগোপগৃহে তাহার 

বাল্যলীলীঘকল প্রেমবিহ্বল গোঁপ-গোপীগণের 

চিত্ত হরণ করিত, মা যশোদা যে-স্থানে দুরন্ত 

গোপালের ছুরস্তপনায় বিব্রত হইতেন, সেই গোকুলে 

[ বঙমান নাম-পুরাণা গোঁকুল' বা মহাবন ), 

তাহার স্মৃতিচিহ্ন বতমানে বস্ততঃ কিছুই নাই 

বলিলেই চলে। শেষোক্ত শ্ছলে কোন প্রাচীন ছুর্সের 

ংসাবশেষের স্তায় পরিদৃষ্ট একটি বনুবিস্তৃত উচ্চ 
ভূমির উপরিভাগে মাননীয় সরকার বাহাছুর 
কর্তৃক পুরাতত্বসংরক্ষণ আইনানুসারে সংরক্ষিত, 

সুদৃশ্ত কারুকার্ধমগডিত বহু স্তত্তবিশিষ্ট একটি বিস্তৃত 
দালান [ বর্তমানে ইহার নাম__-চৌরঙগী থান্বা] এবং 

তাহা হইতে কিয়ন্দরে অন্ত একটি উচ্চস্থানে মা 

যশোদার সুতিকাগার নামে এ্রসিদ্ধ কয়েকটি ক্ষুত্র 
গৃহ ব্যতীত আর কিছুই পরিপৃষ্ট হয় না। এই 
দালান এবং ক্ষুদ্র গৃহ কয়টি কোন্ সময়ে কাহাদ্বারা 

নিমিত হইয়াছিল, তাহ! জানা যাঁয় নাই। প্রত্ব- 
তাত্বিক অনুসন্ধান হইলে কালে তাহা অবশ্যই জানা 

যাইবে। পাগাগণ উক্ত দালান ও ক্ষুদ্র গৃহগুলিকে 

যথাক্রমে নন্দরাঁজার বৈঠক ও মা যশোদার সথতিকা- 

গাররূপে পরিচয় প্রদান করে। শেষোক্ত স্থলে 

সম্তানক্রোড়ে বাস্থকীছত্র বস্তুদেবের যমুনা-উত্তরণ, 
যশোদার সম্যোজাতা কন্তার সহিত পুত্র-বিনিময় 



ভাদ্র, ১৩৬৪ ] 

ইত্যাদির সুচক দু-একটি চমতকার দেওয়ালচিত্র ও 

বালকের মুতি প্রভৃতি আছে 1% “নহামূলা 

জনশ্রতি:”_ জনশ্রুতি একেবারে মুল ঘটনা বিরহিত 

হয় না_পৌরাণিকগণ কতৃক শ্বীকৃত এই এীতিহা- 
প্রমাণ অনুসারে ইহা স্বীকার করিলে অন্যায় 

হইবে না ষে_ল্ুদূর প্রাচীনকালে এই ভূখণ্ডই 
নন্দকিশোরের বাল্যলীলাভূমি হইবার সৌভাগ্যলাভ 

করিয়াছিল। অনতিদুরে ষমলাজুন ভঙ্গের স্থান, 

যে স্থলে উদুখলবন্ধ বালগোপাল অজ্ুনবৃক্ষদ্বয়কে 

ভগ্র করিয়াছিলেন এবং প্রায় এক মাইল দূরে যমুনার 
উপর ব্রহ্মাগুঘাট, যে স্থলে বালক কৃষ্ণ স্বীয় ক্ষুত্র 

মুখগহবরে মাতাকে চরাঁচর ব্রহ্ধাণ্ড প্রদর্শন করিয়া- 

ছিলেন তাহা পরিরৃষ্ট হম । এই স্থলদ্বয়ও প্রাচীন 
বলিয়াই প্রতিভাত হইল | এতত্ব্তীত একটি প্রাচীন 
মন্দিরে দ্বারকাধীশ ও মথুরাঁধীশ নামক দুইটি অতি 

স্ন্দর বিষুমুতিও পরিরৃষ্ট হয়। সংস্কারাভাবে সকল 
মন্দিরই কিন্তু ধ্বংসোনুখ। পরবর্তী কোন 

সময়ে বল্পভাঁচার্ধ সম্প্রদায়ের কোন আচার্য কতৃকি 

নয়া গোকুল” নামে একটি নাতিবৃহতৎ শহর “পুরাণ 

গোকুল” হইতে প্রায় ছুই মাইল দূরে যমুনাঁতীরে 

শ্রীশ্রীবালগোপালজীর মন্দিরসহ স্থাপিত যইয়াছে। 

পুরাণা গোকুল হইতে প্রায় এক মাইল দুরে 

"্রমণরেতী” [ ক্রীড়াক্ষেত্রভূত বানুকারাশি ] নামক 

উদাসী সন্গ্যাসিগণ কতৃক স্থাপিত অপর একটি 

লীঙ্গাস্থপও প্রদশিত হয়। প্বেখুবাদনরত চঞ্চল শ্যাম” 

এই পৃণ্যভূমির কোন্ স্থলে বিচরণ করিয়াছিলেন, 
আর কোন্ স্থলে করেন নাই, তাহা নিরূপণের কোঁন 

* অন্রস্থ পূজারী ব্রাহ্মণ সথেদে বলিলেন, “নবাব বাঁদশাহ- 

গণ এই মন্দিরে সেবাপুজার জন্ত ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহ।র 

পাট্ট। এখনও আমাদের নিকট আছে; কিন্তু কালপ্রবাহে উক্ত 

জমি আমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে । সেবাপৃজার কোন ব্যবস্থাই 

এখানে নাই। উত্তর প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী সাননীয় শ্রীসম্পূর্ণা- 

নন্দ, মথুর! পুরাতত্বদংরক্ষণাগারের অধাক্ষ মহোদয় প্রভৃতি বহু 

বিশিষ্ট ব্যক্তি-প্রদত্ত স্থানটির প্রাচীনত্বহ্থচক সহানুভূতিপূর্ণ 

সাক্ষাপত্র পূজারী আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি "8৬০ 

উপাঁয় নাই। ব্রজভূমির সকল স্থানই তাহার 
চরণরেণুস্পর্শের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিল, ইহা 

স্বীকার করিলেও, যমুনার অনতিদুরে বালুকা পূর্ণ 
একটি ভূখণ্ড ব্যতিরেকে প্রাচীনত্বের কোন নিদর্শন 
আমরা এই শেষোক্ত স্থলে পাইলাম না। 

নয়া গোকুলেও পুরাণ। গোকুলের স্তায় 

প্রাচীনত্বের কোন নিদর্শন নাই। 

নাং সং স 

এক্ষণে আমরা ভগবান্ শ্রাকুষ্ের “জন্মভূমি” 

বিষয়ে আলোচনা করিব। “পশ্চিম রেলওয়ের? 

মথুরা জংশন ষ্টেশন হইতে শ্রীবৃন্দাবনের দিকে ষে 

ছোট রেলপথ ও সুবিস্তুত রাজপথ গিয়াছে, জংশন 

হইতে প্রায় ছুই মাইল দূরে রেলপথ ও রাজপথের 

বামপার্থে ষে স্ুবিস্তৃত উচ্চ ভূমি পরিতৃষ্ট হয়, 

সেইস্থলেই উক্ত ভূথণ্ড অবস্থিত, যাহ! ভগবান্ 

শ্ীরুষ্ণের প্রথম চরণম্পর্শের সৌভাগ্য অর্জন 

করিয়াছিল। উহাই ছিল পুরাণবণিত “কংস- 

কারাগার, উক্ত স্থলেই পপরিত্রাণায় সাধুনাং 

বিনাশায় চ দুক্কৃতীম্” ভ্ভগবান দেবকীমাতার 

ক্রোড়ে আবিভূতি হইয়াছিলেন। পুরাণকারগণ 

বলেন শ্রীরুষ্ণের প্রপৌন্র “বজ্র” উক্ত স্থলেই সেই 

সুপ্রাচীনকাঁলে কেশবদেবের মন্দির নির্মাণ করিয়া- 

ছিলেন। কালপ্রভাবে সেই মুতি ও সেই মন্দির 

কি প্রকারে বিশ্থৃতিগর্ভে বিলীন হইয়াছে, ভাহা 

নিরূপণের কোন উপায় আজ আর নাই। বর্তমান 

সময়ে প্রত্বতাত্বিকগণ উক্ত স্থলে খননশ-কার্ধের ছারা 

যে সকল নিদর্শন পাইয়াছেন এবং বিদেশী ভ্রমণ 

কারিগণ মথুরা ও তত্রস্থ শ্রাশ্রকেশবদেব সম্বন্ধে যে 

সকল বিবরণ পলিপিবন্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, 

সেই সকল আলোচনা করত পপ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে 

উপনীত হইয়াছেন যে--এই জন্মভূমির উপর 

বহুবার বু বিশাল মন্দির নিমিত হইয়াছে এবং 

কালপ্রভাবেই হউক বা যবনাদ্দির আক্রমণের ফলেই 

হউক, পুনঃ পুনঃ সেই সকল মন্দির বিধ্বস্ত হইয়াছে। 



৪১৪ 

আর উক্ত স্থলে শুধু যে শ্রীশ্ীকেশবদেবের মন্দিরই 
ছিল-_তাহা নহে» উহার চতুষ্পার্্বে বৌদ্ধ ও জৈন- 

গণের অনেক সপ ও মন্দির বর্তমান ছিল। এক্ষণে 
মথুরা প্রত্বতত্বশীলায় একটি চমৎকাঁর বুদ্ধমুতি 
পরিরৃষ্ট হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে জন্মভূমির নিকট 
একটি কূপ খননকালে প্রায় অভগ্র অবস্থাতেই তাহা 

ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছে, উহার পাদগীঠে 

উতৎকীর্ণ শিলালেখ হইতে অবগত হওয়া যাঁয়__ 

ভিক্ষুণী জয়ভট্টা কতৃক ২৩* সম্বতে ( ৫৪৯-৫০ 

খৃষ্টাব্দে) উহা স্থাপিত হইয়াছিল__“যশা” নামক 

বিহারে । জৈন তীর্থক্কর খষভনাথের এক সুণ্তিও 

উহার নিকটবর্তী স্থলে পাওয়া গিয়াছে | “এবিয়ান্: 
নামক ইউনানী লেখক স্বরচিত “ইগ্ডিকা' 

নামক পুস্তকে চন্ত্রগুপ্র মৌধের সমসাময়িক ( খুঃ পুঃ 
৩২৫-২৯৮ ) মেগাস্থিনিস্ কতণ্ক লিখিত বিবরণের 

আলোচন! প্রসঙ্গে 'শৃরসেন' নামক সমৃদ্ধ জনপদ 

মথুরা নগরী, কেশবপুর (কটুরা কেশবদেব, বর্তমান 

জন্মভূমি) ও যমুনা! নদীর উল্লেখ করিয়াছেন । 

তাহাতে বর্ণিত আছে, মথুরা প্রদেশের জনসমুদায় 

“হিরাক্রিজকে” (শ্রীকৃষ্ণকে ) সম্মানসহকারে পুজা 
করিয়া থাকে । টলেমী মথুরীকে “দেবগণের নগর, 

আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। গ্রিনি নামক অঙ্ 

ইওরোপীয় পণ্ডিত কেশবপুরা ও যমুনা নদীর 

বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন । সম্ভবতঃ মেগাঁ- 

স্থিনিসের ভারতে আগমনের বনুপূর্বেই কেশবপুবাতে 

(বর্তমান জন্মভূমিতে) শ্রীঞ্ীকেশবদেবের (শ্রীকষ্জের) 

মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। তদ্বিষয়ক কোন স্পট 

প্রমাণ কিন্তু অদ্যাপি হস্তগত হয় নাই। উক্ত 

জন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণবিষয়ক প্রথম শিলালেখ 
যাহা প্রাণ্ড হওয়া গিয়াছে, তাহা মহাক্ষত্রপ 

শোভাসের সময়ের (খৃঃ পৃঃ ৮০-৫৭)। ব্রাঙ্গী- 
লিপি ও সংস্কত ভাষায় তাহাতে এই প্রকার 

লিখিত আছে--প্বস্থুন। ভগবতে। বাগ্ুদেবশ্ত মহা- 

স্থানে চতুঃশালং তোরণং বেদিকা প্রতিষ্ঠাপিতা 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ, ৮ম সংখা? 

শ্রীতো ভবতু বাস্থদেবঃ স্বামিন্য ** মহাক্ষত্রপন্তয 

শোভাসম্ত সংবেয়াতাম্;-ভগবান্ বাস্ুদেবের 

মহাস্থীনে চতুদ্ধ রযুক্ত মন্দির, তোরণ ও বেদিকা 

মহাক্ষত্রপ শোভাসের রাজত্বকালে বস্থুকতৃকি 

স্থাপিত হইল । এই শিলালেখটি মথুরার ওত্বতত্ব- 
শালায় রক্ষিত আছে। খুষ্টজন্মের অন্ততঃ দুইশত 

বৎসর পূর্বে ষে রাঁজপুতানায় চিতোরগড়ের 

নিকটবর্তী ঘোস্ুস্ী নগরে এবং মধ্যপ্রদদেশের 

বিদ্দিশাতে (বর্তমান ভীলসাঁর নিকটবী বেসনগরে) 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুতি পূজিত হইত, এত ্বিষয়ে 
কয়েকটি শিলালেখ সম্প্রতি জন্মভূমিতে খননকাধের 

সময় পাওয়া গিয়াছে । 

মহাক্ষত্রপ শোভাসের পরবতিকাপীন ষে দুইটি 

শিলালেখ আবিষ্কত হইয়াছে, তাহার একটি 

মহাঁভাগবত রাজাধিরাজ সমাটু চন্দ্রগুগ্ড বিক্র- 

মাদিত্যের (চতুর্থ শতাব্দী); অপরটি তাহার 

পরবতী কোন গুপ্রবংশীয় সমাঁটের। উক্ত শিলা- 

লেখদ্ধয়ের কিঞ্চিং অংশ খণ্ডিত হইলেও, তাহা 

হইতে অবগত হওয়া যায় ষে গুগুসগাটগণ কতকি 

উক্ত স্থলে মন্দির নিশ্নাণ ও নানাঁপ্রকার সতৎকাধের 

অনুষ্টন হইয়াছিল । চক্্গুপ্ত বিক্রমাপিত্যের সময় 

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতবর্ষে আগমন 

করেন। তল্লিখিত বিবরণে মথুরা নগবী, যমুনা 

নদী, তাঁহার উভয় পার্থ বৌদ্ধসংঘারাম ও স.পের 
বর্ণনা আছে। কুমারগুপ্রের রাজত্বের শেষাংশে 

ও স্কন্দগুপ্ডের শাসনকালে বর্বর হনগণের আক্রমণে 

মথুরানগরী এবং তাহার চতুষ্পার্খস্থ সংঘারামসমূহের 

মধ্যে কতকগুলি ক্ষতিগ্রন্ড ও কতকগুলি বিধ্বস্ত 

হইয়া যাঁয়। শ্রশ্রীকেশবদেবের মন্দির এই 

সময়ে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল কি না, 
তদ্বিযয়ক কোন স্প্ প্রমাণ অগ্ভাপি পাওয়া 

যায় নাই। 

* এই প্রকার পাঠই সম্ভবতঃ শিলালিপিতে প্রাপ্ত হওয় 

গিয়াছে । ছ।পানে। পুম্তকেরও এই প্রকার পাঠ। 
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চৈনিক পরিব্রাজক এহউএন চাঁং, ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে 
ভারতে আগমন করেন। তল্লিখিত বিবরণে স্প্ট- 

ভাবে কেশবদ্দেবের মন্দিরের উল্লেখ না থাকিলেও, 

তৎকালে মথুরাতে পাঁচটি বৃহৎ দেবমন্দির ও কুড়িটি 
সংঘারামের বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত পাঁচটি 
দেবমন্দিরের মধ্যে একটি অবশ্যই শ্রাপ্ীকেশবদেবের 

হইবে, ইহা অনুমান করা চলিতে পারে। 
খুষ্ঠাঝে উক্ত স্থলে খননকাধের সময় একটি থণ্ডিত 

শিলালেখ পাওয়া গ্রিয়ছে। তাহা হইতে 

অবগত হওয়া যায়-মহারাপ্ৰাধিপতি রাষ্কুটবংশীয় 

কষ্ণরাজ, কক এবং তৃতীয় গোবিন্দ কর্তৃক 
এই জন্মভূমিতে মহৎ কোন পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত 

হইয়ছিল। সম্ভবতঃ হুন আক্রমণে ক্ষতি গ্রন্ত 

কেশবদ্রেব-মন্দির উক্ত রাঁজবংশীয়গণ-কর্তৃক পুনঃ 

স্ব-মহিমাতে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল । 

অতঃপর আসিল মুিভঙ্গ কারী গঞ্জনীর সুলতান 

মাদুদের আক্রমণ। ১০১৭ খৃষ্টাব্দে তাহার নবম 
ভারতাক্রমণকাঁলে মথুরা নগরী বিধ্বস্ত ও লুম্ঠিত 
হইয়াছিল । মামুদের মন্ত্রী "অল্-উত্বী” তল্লিখিত 

তারিখে-ব।মিনী” নামক পুম্তকে লিখিয়।ছেন-_ 

“সুলতানের আজ্ঞার এমন একটি সুন্দর সুবিস্তৃত 

বিশাল মন্দির ধ্বংস করা হইল, ধাহাকে স্থানীয় 

লোক দেবগণ-কতুক নিমিত বলিয়া থাকে । ম্বয়ং 

স্থলতানই বলিয়াছেন--এই প্রকার একটি সুবিশাল 

ইমারত নির্মাণ করিতে কমপক্ষে ১০ কোটি দীনার 

(ম্বর্ণমুদ্রা ) আবশ্তক এবং বহু ন্থু্দক্ষ কারিগর 

নিধুক্ত করিলেও দুইশত বৎসরের কম সময়ে এই 

প্রকার ইমারত নিমিত হইতে পারে না। সুলতানের 

আজ্ঞায় উক্ত মন্দির বিধবন্ড ও ভন্মীভূত হইল । ২* 
দিন ব্যাপিয়া, মথুরা শহরে লুন ও হত্যাকাণ্ড 
চলিল। তাহার ফলে সুবর্ণনির্মিত পাঁচটি দেবমুতি-_ 
পাঁওয়। গেল, যাহার একটির ওজন ১৪ মণ। উহার 

মুল্য কমপক্ষে ১৪ হাজার দীনার। উক্ত পাচটি 
দেবসুতির চক্ষুই বহুমুল্য মণির ছারা নিমিত ছিল! 
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একশত উষ্টরের পৃষ্ঠে এই সমস্ত মুতি ও অন্ান্ত লুণ্ঠিত 

স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমাণিক্য গঞ্জনীতে প্রেরিত হইল ।” 
১২০৭ সম্বতের ( ১১৫ খুঃ ) একটি শিলালেখ 

এই জন্মভূমিতে পাওয়া গিয়াছে; তাহা হইতে 

অবগত হওয়া যায়- রাজা বিজয়পালদেব কতৃক 

মামুদ-বিধ্বন্ত শ্রখ্কেশবদেবের মন্দির পুনরায় 

নিমিত হইয়াছিল । এই মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের 

জন্ত বহু ভূসম্পন্ভি প্রদপ্ত হইয়াছিল এবং “জজ্জ' 

প্রমুখ ১৪ জন প্রধান নাগরিক এই মন্দিরের 

ব্বস্থাপক-রূপে বিনিষুক্ত হইয়াছিলেন। মহা প্র 

শ্রীশ্ীচৈতন্তদেব ১৫১৫ খুষ্টাব্বের নিকটবর্তী কোঁন 

সময়ে সম্ভবতঃ রাঁজা বিজয়পাল দেব কতৃক নিঙ্নিত 

এই মন্দিরেই শ্রা/শ্রীকেশৰদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। 

অথবা এমনও হইতে পারে যে, শ্র্ীচৈতনুদের যে 

মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন তাহা রাজা ব্জয়পাল- 

দেব কতৃক নির্মিত মন্দির নহে ; কারণ ততৎকালে 

দিলী আগ্রা ও মথুরা প্রদেশে মুসলমান শাসন 

প্রতিঠিত হইর়াঞ্িল। স্ুতরাঁং এই প্রকারও হইতে 
পারে যে--বিজয়পাল দেব কতৃকি নিমিত মন্দির 

মুসলমানগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং অন্ত 

কোন ধর্মপ্রাণ রাজ! করুক নির্মিত মন্দিরই তিনি 

দর্শন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে নিশ্চিত কোন 

প্রমাণ অগ্ঠাপি হস্তগত হয় নাই। ১২শ শতাব্দী 

হইতে থুষ্টান্ে সিকান্দার লোদীর 

রাজ্যারোহণ সময় পধস্ত জন্মস্থানের অবস্থা কি 

প্রকার ছিল, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা হুর । 

ফিরিস্তা নামক মুসলমান লেখকের বর্ণনা হইতে 

অবগত হওয়া যায় যে ১৫১৫ খুষ্টান্বের পরবর্তী 

কোন সময়ে সিকান্দার লোদী কতৃক কেশবদ্দেবের 

মন্দির ও যমুনার ঘাটসমূহ বিধ্বস্ত হইয়াছিল । 

অতঃপর আপিল মোগলগণের রাজত্ব । মহাম্ভব 

সম্রাট আকবরের সময়ে শ্রবুন্দাবনে গোবিন্দদেবের 
মন্দির, গোবধ'নে হরিদেবের মন্দির প্রভৃতি নিমিত 

হইলেও মথুরাঁতে কেশবদেবের মন্দির নিমিত্ত হইতে 

১৪৮৮ 
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পারে নাই। তাহার পুত্র জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে 

ওড়চ্ছারাজ্যের বুন্দেলা-নরেশ বীরসিংহর্দেব কর্তৃক 

এই জন্মভূমিতে ২৫০ ফুট উচ্চ এক বিশাল মন্দির 
৩৩ লক্ষ টাঁকা ব্যয়ে নিমিত হইয়াছিল । ইহার 

কারুকাষধ ও শিল্পকলা এতই উচ্চশ্রেণীর ছিল যে 

ততৎকালে সমগ্র উত্তর ভারতে এই প্রকার মন্দির 

ছিল না। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পরিব্রাজক 

ট্াভার্ণিয়ার, ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে পরিব্রাজক বার্ণিয়ার 
এবং তৎপরতিকাঁলে ইটালীদেশীয় পরিব্রাজক মনূচী 
ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাহারা সকলেই 

বীরসিংহদেব কতৃর্ক নিমিত এই মন্দিরের ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়াছেন। ট্রাভাণিয়ারের বর্ণনা হইতে 

অবগত হওয়া যায়_কোন সময়ে যমুন। নদী 

কেশবদেবের মন্দিরের নিকটেই প্রবাহিত হইত | 

তৎকাঁলে তাহ দূরে সরিয়া গিয়াছিল। | এখনও 

যমুনা জন্মভূমি হইতে প্রায় এক মাইল দুরে 

অবস্থিত ]। মন্দিরটি নিম্নভূমিতে অবস্থিত হইলেও 

৫৬ ক্রোশ দূর হইতে তাহ! পরিদৃষ্ট হইত, এতই 
ছিল তাহার উচ্চতা । মনুচী লিখিয়াছেন ঃ 

জন্মাইমীর দিন মন্দিরে যে আলোকসজ্জা হইত, 

তাহা আগ্রা হইতে স্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ঠ হইত এবং 

বাদশাহ তাহা দেখিতেন । 

সম জাহাঙ্গীরের পৌত্র__সম্রাটু শাহজাহানের 

জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো ১৬৫৪ সালে মথুরা প্রদেশ 
জায়গীররূপে প্রাপ্ত হন। বীরসিংহদেব কর্তৃক 

নিমিত মন্দিরে বছু ব্যয়ে তিনি একটি বৃহৎ বেদিকা 

নির্মাণ করিয়া দেন। কিন্তু গ্রতিকূল অবস্থাবশতঃ 
১৬৫৮ থুষ্টাবে তিনি ভ্রাতা ওরজজেব কতৃণক যুদ্ধে 

পরাজিত হন। ১৬৬৬ খুষ্টাব্ডে ওরঙ্গজেব দাবা- 

শিকো-কতৃক কেশবদেবের মলিরে বেদ্িকা 

নির্মাণের বিষয় জানিতে পারেন। তৎক্ষণাৎ তিনি 

উক্ত বেদিকা ধ্বংস করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন, 

তাহার মথুরাস্থিত ফৌজদার আবছুল কতৃক 
বাঁজীজ্ঞা অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিপালিত হয়। উক্ত 

উদ্বোধন [ ৫৯তম ব্-৮ম সংখ 

সময়েই ধর্মান্ধ সম্রাট “কাঁফের/গণের ৬বুন্দাবনস্থ ও 

মথুরাস্থিত সমস্ত মন্দির, পাঠশাল1 প্রভৃতি ধ্বংস 

করিবার ও তাহাদের পুজা পাঠ ইত্যাদি বন্ধ করিয়! 

দিবার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু নানা কারণে 

সেই আদেশ ততৎকালে পালিত হইতে পারে নাই। 

হিন্দুগণ উক্ত রাজাজ্ঞ| শ্রবণ করত মন্দিরের মায় 

ত্যাগ করিয়া দেবমুর্তিগুলিকে গোপনে স্থানান্তরে 

প্রেরণ করেন। এই সময়েই বুন্দাবনের গোবিন্দ 

দেব, মদনমোহন ও গোপীনাথ প্রভৃতি বিগ্রহগুলি 

রাজপুতানায় জয়পুর ও করৌলী প্রভৃতি স্থানে 

নীত হয়। কেশবদেবের বিগ্রহ ষে কোথায় প্রেরিত 

হইয়াছিল, তাহা অগ্ভাপি জানা যাঁষ নাই। 

কেহ কেহ অন্থমান করেন, তাহা মথুরার দক্ষিণ 

পূর্বকোণে কোনস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল । অতঃপর 

কয়েক মাস পরে ১৬৬৬ খুষ্টান্ধে উরঙগজেব স্বয়ং 

মথুরাতে আগমন করিয়া মহাত্মা বীরলিংহদেব 

কত ক নিম্িত সেই বিশাল মন্দির ধ্বংস করেন। 

বৃন্দাবনের শ্রাগোবিন্দদেবের মন্দির প্রভৃতিও এই 

সময়ে উক্ত ধর্মান্ধ নরপতি কতৃক বিধ্বস্ত হয়। 

এই সময়ে যে সকল দেবমুর্তি তাহার হস্তগত 

হইয়াছিল, তাহ বাঁজাজ্ঞায় আগ্রাতে প্রেরিত হয় 

এবং তত্রস্থ দেওয়ান-ই-খাসের নিকটবর্তী ছোট 

মসজিদের [যাহাতে সম্রাট শাহজাহান বন্দীদশায় 

আবদ্ধ ছিলেন] সি'ড়ির নিম়দেশে প্রোথিত হয়, 

উদ্দেশ্ত সকলের পদাঁঘাতে উক্ত দেবমুর্তিসকল চূর্ণ 
বিচুর্ণ হইবে । অতঃপর এই ধর্মান্ধ সম্রাট 
ৰীরসিংহদেব-নির্মিত সেই সুবিস্তৃত মন্দিরের ভিত্তির 
পূর্বভাগে মন্দিরে ব্যবহৃত প্রস্তরগুলির দ্বারাই একটি 
মসজিদ নির্াণ করেন, যাহা অগ্তাপি উক্তস্থলে 

পরিদৃষ্ট হইতেছে । এই সময়ে উক্ত মোগল 
সম্রাট নাম বদলাইয়া মথুরার 'ইস্লামাবাঁদ, এবং 

বৃন্দাবনের 'মোমিনাবাদ” নাম দেন। এই নামঘয় 
কিন্ত সরকারী কাগজ-পঞ্রেই সীমাবদ্ধ থাকে, জনগণ 

কতৃক গৃষ্থীত হয় না । 



ভাত্র, ১৩৬৪ ] 

ওরজজজেবের পরবর্তীকালে “জন্মভূমি উপেক্ষিত 

অবস্থাতেই বহুকাল পড়িয়া থাকে। অতঃপর মথুরা 

প্রদেশ জাঠগণের অধিকারে আসে! তাহারা 

মথুরাঁর ধর্মীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্ঠ নানা প্রকাঁর 
চেষ্টা করেন। মথুরাঁর ইতিহাসে তাহা চিরম্মরণীয় 
হইয়া আছে। অতঃপর জয়পুরের নৃপতিগণ 

মথুরাতে দপ্তরখাঁনা দুর্গ ও সেনানিবাস ইত্যাদি 
নির্মাণ করেন! এই সময় “জন্মভূমি” কিছুকাল 

সরকারী দণ্তররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। অতঃপর 

মথুরামগ্ডল মহা রাষ্ট্রীযগণের অধিকারে আসে । এই 
সময় গোরালিয়ররাঁজ মহাঁদ্জী পিক্ধিয়া “জন্মভূমি'র 

উপর একটি মন্দির নির্মাণের ইচ্ছা করেন। কিন্তু 

বারাণসীর পণ্ডিতগণের প্রতিকলতায় তাঁহা সম্ভব 
হয় নাই । তিনি “জন্মভূমি'র সন্মিকটে একটি সরোবর 

থনন করেন, বর্তমানে উক্ত সরোবরের নাম 

“পোতরা কুণ্ড” ! অজ্ঞলোকে বলে -জননী দেবকী 

এই সরোবরে শ্রাকষ্ণের জন্মের পর বস্ত্াদি ধৌত 
করিয়া নান করেন।” ইহাই হইল শ্রীকৃষ্ণ-জন্মভূমির 
প্রাচীন ইতিহাস । 

ঝঃ ক সা 

ইদ্রানীন্তনকাঁলের ইতিহাস এই--১৮০৩ খৃষ্টাব্দে 

মারাঠাগণকে পরাজিত করিয়৷ ইংরাঞ্গণ মথুরার 

আধিপত্য লাভ করেন। ১৮১৫ খুষ্টাব্দে ইষ্ট ইগ্ডিয়া 

কোম্পানির নিকট হইতে বারাণসীরাঞজ পাটনীমল 

শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি ও তৎসংলগ্ন স্থান. সকল নিলামে 

ক্রয় করেন। তিন উক্তসম্থলে মন্দির নির্নাণের 

ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পূর্ণ হয় নাই। 
১৯৪৪ খুষ্টাব্ধে মহাঁমনা মদনমোহন মালবীয়জী রাঁজা 

শ্ীধুগলকিশে|র বিড়লার সহায়তায় বারাণসীরাজের 

উত্তরাধিকারিগণের নিকট হইতে উক্ত ভূমি ক্রয় 
করেন । কিন্ত মন্দিরনির্মাণের ইচ্ছা থাকিলেও, 

তিনি সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। 
পৃজ্য মালবীয়দীর ইচ্ছান্ুসারে বিড়লাজী কতৃি 
১৯৫১ সীলে একটি *জন্মভূমি ট্রাষ্ট” গঠিত হইয়াছে। 

ভগবান শ্রুকফ্ের জন্মভূমি ৪১৩ 

যাহার মধ্যে শ্রীবিড়লা প্রভৃতি বহু গণামান্ত ধন- 

কুবেরগণ 'মআছেন। এই ট্রাষ্টের উদ্দেশ্য 'জন্মভূমি'র 

উপর শ্রীস্রীকেশবদেবের মন্দির পুননির্মাণ এবং কটরা 
কেশবদেবের অর্থাৎ “জন্মভূমি”র চতুপ্পার্্স্থ স্থানের 
পুনরুদ্ধার । এই স্থলে এই প্রকার সংস্থা তাহার! 

ংগঠিত করিতে ইচ্ছা করেন, যাহা হইবে হিন্দুধধ্স 
ও সংস্কৃতির একটি ম্বিশীল কেন্দ্র। সম্প্রতি 

কয়েকবার শ্রমদানের ফলে স্থানটি পরিস্কৃত হইয়াছে; 

২৫ বৎসর পূর্বে ষে কণ্টকগুল্সাকীর্ণ পতিতভূমি 
দ্বেখিয়াছিলাঁম, তাহা আর নাই। জন্মভূমির 

পূর্বাংশে অবস্থিত মনজিদবাটার পশ্চিমাংশ সম্পূর্ণরূপে 
পরিদ্কৃত হইয়াছে এবং ওড়চ্ছারাজ বারিংহদেব 

কতৃক নিমিত মন্দিরের সমগ্র তিত্তিটি ( কয়েকটি 

ভূনিস্থ কক্ষসহ) থনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। 

উক্ত ভিত্তির উপর মস্জিদ্বের ঠিক পশ্চাঁদ্ভাঁগে 

একটা চন্দ্রাতপের নিয়দেশে ভগবান্ শ্রক্ষষ্চের একটি 
মুতি স্থাপন করত আজ জন্মাষ্টমীর দিন আনন্দোৎ্সব 

হইতেছে । বহু ভক্ত নরনারীর সমাবেশে স্থানটি 
আজ মুখরিত। শুনিলাম এই উৎসব মাসাধিককাল 

পর্বস্ত চলিবে । উত্তর প্রর্দেশ সরকার উক্ত স্থলে 

কৃষি ও স্বাস্থ্যপ্রদ্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

পোকনৃত্য রাঁসলীলা ও নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থাও 

কর! হইয়াছে । অস্থায়ী দ্বোকানপাটও কয়েকটি 

খুলিয়াছে। মন্দিরভিত্তির পুরোভাগে উত্তর- 

প্রদেশ সরকার কতৃক “এনামেল ধাতুপাত্রে” অঙ্কিত 

ছুইটি বিজ্ঞপ্তিপত্র ইংরেজী ও হিন্দীভাষায় প্রদশিত ; 
যাহার বাংলা মর্মান্বাদ এই-- 

"্কৃষ্ণচবুতারা নামে প্রসিদ্ধ এই স্থানটি ভগবাঁন্ 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি । কয়েক সহ বৎসর পূর্বে 
মথুরার শাসক কংসের কারাগৃহে প্রভু জন্মগ্রহণ 

করিয়ছিলেন এই স্থানটিতেই। এইস্থলে ব্রাঙ্গী 

অক্ষরে লিখিত অনেকগুলি শিলালেখ প্রাপ্ত হওয়া 

গিয়াছে । তাহাদের প্রামাণ্য বলে ইহা নির্ণীত 

হইয়াছে ষে থুঃ পৃঃ ১ম শতাব্বীতে শকরাঁজ শোদাসের 



৪১৪ 

রাজত্বকালে বাসুদেব শ্রুকষ্ণের সম্মানের জন্ক এখানে 

একটি মন্দির নিগ্িত হইয়াছিল । অতঃপর খুষটীয় 
৪র্থ শতাব্দীতে গুপ্তবংশীয় শাসক চন্দ্রগুণ্ড বিক্রমাদিত্য 

এখানে একটি সুবৃহৎ স্ুৃশ্ত মন্দির নির্মাণ করেন। 
থৃষ্টায় ৭ম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএন্চাঁং 

এই মন্দিরটি দর্শন করেন। গজনীর স্থলতান 

মাসুদ ১০১৭ খুষ্টান্ধে এই মন্দিরটি ধংস করেন। 
১১৫০ খুষ্ঠান্দে রাজা বিজয়পালদেব কতৃণ্ক অন্ত 

একটি মন্দির এই স্থলেই নিমিত হয়। ইহাও খুষ্টীয 
১৩শ শতাব্দীতে সিকান্দার লোদী করত বিধ্বস্ত 

হয়| ভগবান্ শ্রীকষ্ণের শেষ স্মৃতিচিহ্ন এইস্থলেই 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ---৮ম সংখ্যা 

ওড়চ্ছাঁর রাজা বীরসিংহদেব কতৃক ১৬১৩ থুষ্টাবে 

নিষিত হয়। বিদেশী পরিবাজক ট্রাভার্নিয়ার, 
বর্ণিয়ার এবং মনূচী এই মন্দিরটির ভূয়সী প্রশংসা 

করিয়া গিয়াছেন । ১৬৬৯ থৃষ্টাব্ষে ওরঙগজেব এই 

মন্দিরটি ভূমিসাঁ করেন এবং সেই মন্দিরের বুহৎ 

ভিত্তির পূর্বাংশে তাহার আজ্ঞায় একটি মসজিদ 

নির্িত হয় । এই জন্মভূমির স্মৃতিরক্ষার জন 

জনসাধারণের সহযোগিতায় এক্ষণে এখানে একটি 

উপযুক্ত স্বৃতিভবন নির্মিত হইবে” 

আমবা নিশ্চয়ই উদ্গ্রীব হইয়া সেই শুভ দিনটির 

গ্রতীক্ষা করিব। 

এই পরিচয় তোমার সাথে ? 
শ্রীমতী গ্রীতিময়ী কর 

তুমি, এমনি নিবিড়, এমনি গভীর ! 

লীলা চঞ্চল দেবতা মৌর ! 

বরষাঁর এই ঘন ঘটা-বূপে 

নয়নে জীবনে ঘনালে ঘোর? 

মেঘ-মেছুর হৃদয়-আকাশে 

ক্ষণিক চকিত বিজলি চাওয়া, 

বজ্রব্ধেন হানো ঘন ঘন-_ 

এই কি তোমার পরশ পাওয়া ? 

দুঃখ-নিশার নিরাশার শ্বাস 

এমনি সঙ্জল বাতাসে ভরা, 

ককুণা-ধারায় আখির তারায় 

এমনি অঝোর ঝরনে ঝরা! 

দ্রেয়া-গরঞ্জনে বাশরীর ধ্বনি 

নিশীথ রাত্রে ঘুম ভাঙাঁয় 

মালতী-কুঞজে নীপের পুঞজে, 

অবশ হিয়াঁয় দোল লাগায়! 

মধুর মিলনে নিঠুর বিরহে 
এমনি সরস শ্ামলিমা য়, 

অনুভবে মন ছাঁয় অন্ক্ষণ 

ধরি ধরি করি, ধর! না যায় ! 

অধীর উতল ল্লোত-ছল্ছল্ 

জীবন-নদীর পারাপারে, 
স্তিমিত আলোকে পলকে পলকে 

থেয়া-তরী পাওয়া বারে বারে- 

কেয়া-কণ্টকে আগুলিয়। রাখা 

রক্ত ঝরানো বনের পথে, 

আপনা-হারানে। ভাবে বিস্ময়ে 

এই পরিচয় তোমার সাথে? 



শ্রীকৃষ্ণের মহানুভবতা 
স্বামী মেথিল্যানন্ৰ 

আজ প্রায় তিন সহ বৎসর পূর্বে ভগবান্ 
শ্রীকষ্ণ এই পুণ্যভূমি ভারতবধে তাহার মহিমোজ্জল 
জীবন অতিবাহিত করিয়াছিপ্রেন। তাহার জীবনী 

অনুধ্যান করিলে তাহার অশেষ মহানুভবতার পরিচয় 

পাওয়া যায়। 

সা ১ সী 

শ্রীকষ্ণচ কংসবধ করিয়া স্বীয় মাতা দেবকা ও 

পিতা বস্থুদেবকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া মস্তকের 

দ্বারা তাহাদের পাদম্পর্শ করিয়া বন্দনা করিলেন । 

দেবকী ও বন্থবেব শ্রকুষ্কে জগতের ঈশ্বর বলিয়া 

বুঝিতে পারিয়া শঙ্কিত হইলেন এবং স্নেহ প্রদর্শন 

করিতে পারিলেন না, কেবল কৃতাঞ্জলি হইয়া 
দীড়াইয়া রহঠিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার 

নিকট গমন করিয়! বিনয়াবনত হইয়া “হে মাতঃ ! 

হে পিতঃ!? বলিয়া সাদরে ডাঁকিতে লাগিলেন 

এবং তাহাদের প্রীতি জন্মাইয়া বলিলেন, “এতদিন 

পের ভয়ে আমাদের চিত্ত সবদা উদ্বিগ্ন ছিল, 

আমবা অসমর্থ ছিলাম, আপনাদের সেবা করিতে 

পারি নাই $ অতএব এতদিন আমাদের নিরর্থক 

অতিবাহিত হইয়াছে । হে মাতঃ! হে পিতঃ। 

আমরা পরাধীন ছিলাম, দুরাঁত্মা কংস আমার্দিগকে 

অত্যন্ত রেশ দিয়াছে, আমরা আপনাদের মেবা 

করিতে পারি নাই ; অতএব আপনার। আমাদিগকে 

ক্ষমা করুন ।, 

“তম্নাবকল্পয়োঃ কংসানিত্যমুদ্ধিগ্রচেতপোঃ। 

মোখঘমেতে ব্যতিক্রাস্ত। দ্রিবসা বামন6তোঃ ॥ 

তৎক্ন্থমরম্তাঁত ! মাতনৌ পরতন্ত্রয়োঃ | 
অকুর্বতোর্বাং শুশ্রাধাং ক্রি্টয়োছু হৃদ ভূশম্ ॥” 

শ্রীমস্ভাগৰতম্, ১০৪৫ 

সং ক ী 

যদ, বুঝি, অন্ধক, মধু, দাশাহ ও কুকুর 
প্রভৃতি শ্রীরঞ্জের জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ কংসের ভয়ে 

আকুল হইয়। নানাদিকে অবস্থান করিতেছিলেন 

এবং প্রবাস-ক্লেশে কাতর হইয়া পড়িতেছিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ সেই জ্ঞাতিদিগকে এবং বান্ধবগণকে নানা 

দ্রিক হইতে আনাইলেন এবং আশ্বাস দিয়া ও 

অভার্থনা করিয়া তাহাদিগকে ধনসম্পত্তি দাঁন করিয়া 

নিজ নিজ গৃহে বাস করাইলেন। ্ারুষ্ণের 
বাহুবলে রক্ষিত হইয়া তাহারা পরম আনন্দে কাল 

কাটাইতে লাগিলেন । 
ঞ ও রব 

শ্রীকষ্চ মথুরাপুরীতে প্রবেশ করিয়া সুদাঁমা 
নামক এক ভক্ত মালীকাঁরের ভবনে বিনা নিমন্ত্রণ 

উপস্থিত হইলেন। সে ভগবান্ শ্রীকুষ্ণকে হঠাৎ 

দর্শন করিয়। শির নত করিয়া ভূতলে পতিত হইল 

এৰং ভক্তিভরে তাহার অর্চনা করিয়া তাহাকে 

মাল্য প্রদান করিল। শ্ররুষ্ণ তাহাকে প্রণত ও 

শরণাপন্ন দেখিয়া কৃপা করিলেন এবং তাঁহার 

প্রার্থিত- ভগবানে অচলা ভক্তি, ভক্তগণের প্রতি 

সৌহার্দ্য এবং সর্বভূতে দয়ারূপ বর প্রদান করিলেন। 

সে আর কিছু প্রার্থনা না করিলেও শ্রীকৃষ্ণ 

তাহাকে পার্থিব বহু বর দিলেন। 

কী মাঃ সা 

পরম ভক্ত অত্রুর শ্রীরষ্ের পিতৃব্য ছিলেন । 

ভগবান শ্ররুষ্ণ তাহার গৃহে আগমন করিলে তিনি 

তাহাকে ভগবছোধে অভ্যর্থনা, অর্চনা, সেবা! ও 

স্তুতিবাদ করিলেন। শ্রীক্কষ্ণ অক্রুরকে বলিলেন, 
“হে তাত! আপনি আমাদের গুরু, পিতৃব্য এবং 

শ্লাধ্য বন্ধু, আমরা সর্ধদা আপনাদের রক্ষা, পোষণ 

ও অন্কম্পার পাত্র, কারণ আমরা আপনাদের 

পুত্রতুল্য ৷, 



৪১৬ 

"ত্বং নো গুরুঃ পিতৃব্যশ শ্রাধঘ্যো বন্ধুশ্চ নিত্য । 

বয়ন্ত রক্ষাঁঃ পোব্যাশ্চ অন্থকম্প্যাঃ প্রজা হি বঃ ॥” 
_ জ্রীমন্ভাগবতম্ ১০1৪৮ 

তিনি আরও বলিলেন, “হে পিতৃব্য ! আপনার 

মত মহান্ভাগ সাধুদের সর্বদা সেবা করা কর্তব্য। 

জলময় তীর্থসমুহ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন নাঃ 

মৃত্তিকা ও শিলাময় তীর্ঘক্ষেত্রসমূহ দরশশনমাত্রেই 

পবিত্র করেন না এবং দেবগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র 

করেন না; তাহারা সকলে দীর্ঘকাল সেবিত হইয়াই 

পবিত্র করিয়া থাকেন। আপনার মত সাধুব্যক্তি 
কিন্তু দর্শনমাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকেন ।” 

"ন হ্ম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মুচ্ছিলাময়াঃ | 

তে পুনস্থাক্ুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥” 

_-শ্রীমন্ভাগবতম্ঠ ১০।৪৮ 

ক ক স্ 

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাগুবগণের মজল-কামনায় 

তাহাদের ভাল-মন্দ জানিবার জন্ত অক্রুরকে 

হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পাঠাইবার 

কালে শ্রকুষ্ণচ অন্তুরকে বলিয়াছিলেন, “আপনি 

হস্তিনাপুরে গমন করুন। ভ্রাতুত্পুত্র পাগুবগণের 

গ্রতি রাজা! ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহার সম্প্রতি ভাল কি 

মন্দ তাঁহ৷ জানিয়া আস্ুন। তাহা জানিলে আমর! 

আমাদের স্থহৃদ্গণের মঙ্গল যেরূপে হইতে পারে, 

সেইরূপ ব্যবস্থা করিব ।” 

“গচ্ছ জানীহি তদ্বৃত্বমধুনা সাধ্বসাধু বা। 

বিজ্ঞায় তছ্বিধাস্তামো যথা শং সুহৃদাঁং ভবেৎ ॥৮ 

_ শ্রীমভ্তাগবতম্, ১০1৪৮ 

গা এ নী 

রুঝ্সিণীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া একদিন 

ভগবান্ শ্রী তাহাকে বলিলেন, “হে রাজপুৰ্রি ! 

এশ্বর্ধশালী রাজগণ তোমাকে লাভ করিতে অভিলাষ 

করিয়াছিলেন। তোমার ভ্রাতা ও পিতা তোমাকে 

তাহার্দিগের করে সম্প্রদান করিতে উগ্ভত হইয়া- 

ছিলেন। শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ তোমাকে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্--৮ম সংখ্যা 

লাভ করিবার জন্ভ তোমার পিতৃভবনে উপস্থিত 

হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় তুমি সেই সকল 

প্রার্থিগণকে ত্যাগ করিয়া কেন আমাকে পতিত্তে 

বরণ করিলে? আমি জরাসন্ধ প্রভৃতি বলবান্দের 

সহিত শক্রতা করিয়াছি । তাহাঁদিগের ভয়ে ভীত 

হইয়া সমুদ্র মধ্যে আশ্রয় লইয়াছি। আমি প্রীয় 

রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়াছি । এক্প অযোগা 

আমাকে তুমি কি কারণে পতিত্বে বরণ করিলে ? 

হে সুন্দরি! যাহাদের পথ জানা যায় না এবং 

যাহারা লৌকাতীত আচরণ করিয়া থাকে, তাদৃশ 

পুরুষগণের অনুবর্তন করিলে রমণীগণ প্রায়ই কেশ 

ভোগ করিয়া থাকে । আমি এবং মামার অন্গুরক্ত 

জনগণ নিদ্ছিঞ্চন। যাঁহাদের কিছুই নাই, তাহাঁরাই 
আমাদের জন এবং আমর। তাহাদের নিত্য প্রিয়। 

অতএব আটা ব্ক্তিরা প্রায়ই আমাকে ভঙজনা 

করে না।? 

"নিক্ষিঞ্চনা বয়ং শশ্বমিদ্িধ্ধনজন প্রিয়া? | 

তম্মাৎ প্রায়েণ ন হাট্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে 0” 

__শ্রীমভাগবতম্, ১০৬০ 

এই প্রসঙ্গে শুকৃষ্ণ আরও বলিলেন যে ভিক্ষুক- 

গণই তাহার বুথা প্রশংসা করিয়া থাকে-- 

“ভিক্ষুভিঃ শ্রািতা মুধা”। এই উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ 

তাহার মহত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। যেহেতু 

নি্ষিঞ্চন ও ভিক্ষুকদের প্রতি তাহার হ্ৃগ্থত। 

অসাধারণ । 

সা ৮ সা 

ঘুধিষ্টিরের রাঁজনুয়-যজ্জে যাইবার পূর্বে জরাসন্ধকে 
বধ করা উচিত-_এই কথা যান্দবগণ পুনঃ পুনঃ 

জিদ্ করিয়া বলিলে ভগবান্ শ্রকুষ্ণ ভক্ত উদ্ধব 
মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন, “হে উদ্ধব! তুমিই 

আমাদের বন্ধু, কর্তব্য এবং অকর্তব্য বিষয়ে তুমিই 

পরম দ্রষ্টা, মন্ত্রণাসাধ্য বিষয়সমুছে তুমি অভিজ্ঞ ; 

অতএব উপস্থিত কি করা উচিত, তুমি বঙ্গ; তুমি 

যাহা বলিবে, আমরা তাহাই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ 



ভাদ্র, ১৩৬৪ ] 

করিব এবং তদচ্ুপাঁরে কার্ধ করিব ।” জরাসন্ধকে 

প্রথমে জয় করা কর্তব্য -_উদ্ধব মহাশয় এই সিদ্ধান্ত 

দিলে প্রীরুষ্ণ তদনুসারে কাধ করিলেন। 

৬ ফ ্ 

রাজস্থয়-যজ্ঞে কোন্ ব্যক্তি অর্থ্য পাইবার যোগ্য 
_এই বিষয় লইয়া স্ভামধ্যে সভ্যগণ আলোচনা 

করিতে লাগিলেন। বহু যোগ্য ব্যক্তি রহিয়(ছেন, 

তাই তাহারা অনেক আলে।চনা করিয়। কিছুই স্থির 

করিতে পারিলেন না। তথন মাদ্রীপুত্র সহদেব 

সভামধো বলিতে লাগিলেন, “যাদবগণের অধিপতি 

ভগবান্ কৃষণই অগ্রপুঞ্জ। পাইবাঁর যোগ্য। কারণ, 

বর্তমান সময়ে তাহার সমান বা তাহা অপেক্ষা 

মহত্তর কোন ব্যক্তি নাই | 

“তস্মাৎ কৃষ্ণায় মহতে দীয়তাং পরমাহ্ণম্।” 

_শ্রীমন্তীগবতম্, ১০1৭৪ 

প্রধানগণ সভামধ্যে পাধু, সাধু” বলিগগা 

উঠিলেন এবং স্হদেবের বাক্যের প্রশংসা করিতে 

লাগিলেন । তদমুনারে যুধিষ্িরাদি শ্রুঞ্চের পুজা 
করিলেন এবং তাহাকে প্রণাম করিলেন । 

সময় শিশুপাল 

সভামধ্যে বাহু 

কঠোর বাক্য 

এ%ন 

ক্বীয় আসন হইতে উখিত হইয়া 

উত্তেলন করিয়া শ্রীকষ্জের উদ্দেশে 

বলিতে লাগিলেন, “হে সভ্যগণ ! 

বলপাঁন্ কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, 

এই জনশ্রুতি সত্য। যেহেতু বাঁলক সহবেবের 

কথায় পপ্রধানগণের বুদ্ধিবিপধয় ঘটিল। হে সভ্য- 
শ্রেষ্ঠগণ! 'আপনার1 সকলে পুজণীয় পাত্র নিরূপণে 
অভিজ্ঞ ; সুতরাং কৃষ্ণ অগ্রপৃজা পাইবার যোগ্য-_ 

সহদ্দেবের এই বালভা ধষিত "আপনারা গ্রহণ করিবেন 

না।? তৎপরে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণচকে কুলকলঙ্ক, 

কুলভ্রষ্ট, ধর্সভ্র্ট ও স্বেচ্ছাচারী গো-পালক বলিয়া 

সভামধ্যে তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন। উহ! 

সহ করিতে না পারিয়৷ সমবেত সাধু ব্যক্তিগণ 

সভাত্যাঁগ করিয়! গেলেন । 

ভগবান শ্রীরুষ্চ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া 

শ্রীকৃষ্ণের মহ1জুভবতা ৪১৭ 

সিংহ যেরূপ শৃগালের রবে নীরব থাকে, প্রথমে 

সেইরূপ নীরব রহিলেন, কিছুই বলিলেন না £ 
“নোবাচ কিঞ্িজগবাঁন্ যথা সিংহঃ শিবারুতম্।” 

_ শ্রীমদ্তাগবতম্» ১০1৭৪ 
৬ ১ রঃ 

শ্রকষ্ধের বিরহে কাঁতরা গে!পীগণকে সান্ত্বনা 

দিতে গিয়া শ্রীকষ্চ নিজের মহান্ুভবতাবশতঃ 
তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, “হে প্রিয়তমাগণ ! 

তোমরা দুশ্ছেগ্ভ গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়। আমার 

ভজনা করিয়াছ এবং শুদ্ধভাবে আমার আশ্রয় 

লইয়'ছ। আমি তোমাদের প্রত্যুপকাঁর করিতে 

দেব-পরিমিত আয়ু দ্বারাও সক্ষম হইব না। 
তোমাদের সৎকাধের দ্বারাই আমার খণ পরিশোধ 

হউক ।, 

"ন পারয়েহহং নিরবগ্চসংঘুজাং 

শ্বসাধুকৃত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ। 

যা মাভজন্ দুর্জরগেহুশৃঙ্খলা 2 

সংবৃশ্ তদ্ধঃ গ্রতিযাতু সাঁধুনা ॥” 

_-শ্রীমস্ভাগবতম্, ১০.৩২ 

এ ১ চাও 

ভগবান্ শ্রীরুষ্েের বাল্যসথা শ্রীদাম মতি দরিদ্র 
ব্রাহ্মণ ছিলেন। জ্িতেন্দ্ির ও নিঃস্পৃহ হইয়া 

যদৃচ্ছাপন্ধ দ্রব্যের দ্বারা জীবনধারণ করত গৃহস্থা শ্রমে 
অবস্থিত ছিলেন! অর্থাভাবে তিনি মলিন জীর্ণ 

বন্ত্রপ্ত পরিধান করিয়া থাকিতেন। তাহার পত্বীও 

তীহার স্বীয় গুণদুক্তা ছিলেন এবং জীর্ণ বন্্ধণ্ড 

পরিধান করির। থাকিতেন। তিনি পতির জন্য 

যদৃচ্ছালন্ধ আহার বস্ত রন্ধণার্দি করিরা তাহাকে 
থাওয়াইতেন। পতিব্রতা ত্রাঙ্গণপত্বী একদিন 

চিন্তায় অবসন্না হইয়া ক(পিতে ক্কাপিতে পতিকে 
বলিলেন, “ভগবান শরীক আপনার বাল্যসখা বলিয়া 

শুন্য়াছি। তিনি এখন দ্বারকার অধিপতি । 

আপনি দারিদ্র্য কষ্ট পাইতেছেন জানিতে পারিলে 

তিনি আপনাকে প্রচুর অর্থ প্রধান করিবেন। 



৪১৮ 

আপনি শ্রীরুষ্ণের ভক্ত, আপনি তাহার সমীপে 

গমন করুন।” ত্রাঙ্গণী প্রতিবেশী শ্বজনগণের 

নিকট হইতে চারি মুষ্টি চিপিটক যীজ্ঞ। করিয়া 
আনিলেন এবং উহা জীর্ণ বন্ত্রথণ্ডে বন্ধন করিয়া 

সেই উপহার পতির হস্তে প্রদান করিলেন । শ্রাদাম 

ইতস্ততঃ করিয়া দ্বারকার দিকে অগ্রসর হইলেন 

এবং কোনক্রমে শ্রকষ্ণের রাজগ্রাসার্দে উপনীত 

হুইলেন। ভগবান শ্রারুষ্ণ তখন রুঝ্সিনীদেবীর পর্যস্কে 
উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দুর হইতে মলিন, দরিদ্র 
শ্রীনামকে দেখিতে পাইয়া সহসা উত্থিত হইলেন এবং 
নিকটে আগমন করিয়া আনন্দে তাহাকে আলিঙ্গন 

করিলেন। বান্যসখাকে শ্রকষ্ণ পর্ধাঙ্কে বসাইয়। 

পূজা করিলেন এবং তাহার চরণযুগল ধোঁত করিয়া 
দেই জল নিজ মন্তকে ধারণ করিনেন। কুশল 

জিজ্ঞাঁদা করিয়। সোল।সে শ্রুকুষ্ণ দামের হস্তধারণ 

করিলেন এবং একত্রে গুরুগুহে বাসের কথা ও বাল্য- 

কালের মনোহর কাহিনীনকল বলিতে লাগিলেন। 

শাম চিপিটক উপহার আনিরা লজ্জায় শ্রাকুষ্ণকে 

দিতে পারিতেছেন না- ইহা শ্রকুষ্চ জানিতে 

গপারিযা বলিলেন, হে সখে! তুমি ভোমার গৃহ 

হইতে আমার জন্ত কি উপহার আনয়ন করিয়াছ ?, 

শীদাম শ্রপতিকে চিপিটক উপহার দিতে পাঁরিলেন 

না, অপিচ লজ্জিত ও অধোমুখে হইয়! রহিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ শ্রানামের বন্ত্রথণ্ডে আবদ্ধ চিপিটকগুলি 

কাড়িয়া লইলেন এবং বলিলেন, “হে সখে ! তুমি ত 

আমার গ্রীতিকর উপহার আনিয়াছ, এতক্ষণ কেন 

বল নাই? এই বলিয়া শ্রকৃষ্ণ এক মুষ্টি চিপিটক 

পরম তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। দ্ববিদ্র 

শ্রীদাম দ্বারকাপতির মহানুভবতা দেখিয়া তশ্র 

বিসঞজন করিতে লাগিলেন । 

১৪ এ ধরি 

অশ্বথামার ব্রন্গান্জে অভিমন্থ্যর পত্বী উত্তরার 

গর্ভস্থ সন্তান আহত হুইলে উত্তরাদেবী করুণ আর্তির 

সহিত কাদিতে কাবিতে ভগবান্ শ্ররুষ্ণের নিকট 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা 

স্বীয় সন্তানের জীবন ভিক্ষা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 
উত্তরার কাতরতা য় কৃপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, “আমি 

জীবনে কখনও পরিহাস করিয়াও মিথ্যা বলি নাই, 
আমি কথনও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করি নাই,__ 

এই সকলের বলে উত্তরার সন্তান জীবন লাঁত 

করুক'--এহ কথা ঝালবামাত্র অভিমন্্যর সন্তান 

ক্কাদিয়া উঠিয়াছিল। 

১৪ চে ঙ 

ভগবান্ শ্রীরুষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, “আমি 
নিরপেক্ষ, শান্ত, নির্বৈর, সমদশী মুনির পশ্চাৎ 

পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকি, যেহেতু উহার চরণরজঃ 

বারা নিজেকে পবিত্র করিতে পারিব 1, 

“নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদশনম্। 

অন্রজাম্যহং শিত্যং পুয়েয়েত্যজ্বি রেণুর্ভিঃ ॥৮ 

_শমাগব্তমূ, ১৯১৪ 

এই প্রকারের ভক্তবৎসলতা ও ভক্তকে সম্মান- 

প্রদরশন পৃথিবীর ইতিহাসে পরিদৃষ্ঠ হয় না। 
০ না সং 

রূক্সণী-প্রেরিত এক ব্রাঙ্ষণ দ্বারকার শ্রীকষ্ণ- 

সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্গণ্যদের শ্রুকৃ্চ 

সেই ব্রাঙ্ষণকে দর্শন করিয়া স্বীয় আসন হইতে 

নাঁমিলেন এবং তাহাকে উপযুক্ত আমনে উপবেশন 

করাইলেন। দেবগণ শুকৃঞ্ণকে যেরূপ পুজা করেন, 

সেইরূপ শ্রকৃষ্ণ সেই ব্রাহ্মণের পূজা করিলেন। 

এ ত্রাঙ্গণ ভোজন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিলে 

শুকৃ্ণ তাহার নিকট গমন করিয়া তাহার স্বীয় হস্ত 

দ্বারা তাহার চরণদয় জম্মর্দন করিতে লাগিলেন। 

কথায় কথায় সেই ব্রাঙ্গণকে বলিলেন, “যে সকল 

ব্রাহ্মণ ব্বলাভ-সন্থ্ট, সাধু, সকল ভূতের সুনৃত্তম, 

নিরহঙ্কার, এবং শান্ত-_ তাহাদিগকে আম মস্তক 

অবনত করিয়। বার ধার নমস্কার করি ।: 

“বিপ্রান্ ্বলাভসন্ষ্ট।ন্ সাধূন্ ভূতম্হত্বমান্। 

নিরহঙ্কারিণঃ শান্তান্ নমস্তে শিরসাহসকৎ॥” 

_শ্রীমদ্ভাগৰতম্, ৯০।৫২ 



ভাত্র, ১৩১৩৪ ] একান্তিকা ৪১৯ 

মুগ মনে করিয়৷ জরা নামক ব্যাঁধ ভগবান্ 

শ্ীকষঞ্জের চরণকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়।ছিল। 

ব্যাধ নিঞ্জের ভ্রম বুঝিতে পারির! শ্রীরুঞ্চের চরণ- 
তলে মস্তক রাখিয়া নিপতিত হইয়ছিল। সে 

তাঁহার কৃতকর্মের জন্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট গ্রার্থনা 

করিতে লাগিল, তাঁহাকে সংহার করা হউক, শ্রীকৃষ্ণ 
তাহার কোন অপরাধ দেখিলেন না, বরং বলিলেন, 

'হে বাধ! তুমি ভয় করিও না। গাজোথান 

কর। তোমার এ কার্ধ আমারই অভিলধিত। 

এক্ষণে তুমি আমার আজ্ঞায় সুকৃতি-গণের লত্য 

স্বর্গলোকে গমন কর। 

"মাভৈর্ভরে! ত্বমুত্তি কাম এষ কৃতো হি মে। 
যাহি ত্বং মদন্ুজ্ঞাতঃ স্বর্গং সুক্কৃতিনাং পদম্॥” 

--শ্রীমদ্তাগবতম্, ১১1৩০ 

মহামানব শ্রীকৃষ্ণের মহান্ুভবতার অন্ত নাই। 

যতই তাহার বিষয়ে অনুধ্যান করা যাঁর, ততই 
তাহার মহৎ চরিত্রের পরিমাপ করিতে পারা 

যায় না। 

একান্তিকা 
[ ইন্দিরা দেবীর হিন্দী ভ্নের অনুবাদ ] 

শ্রীদিলীপকুমার রায় 

হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ, গাহিব তব নাম 

হরিবোলের পরম স্থুর সাঁধিয়া অবিরাম । 

জগত হ'তে দূরে স্ুদূরে__পুলিনে গঙ্গার 

তারকা যেথা তুষার চুমে গহন-ঝঙ্কীর, 

একটি ছোট মন্দির হে বিরচি' নাথ তব 

কলিতে ফুলে সাজায়ে বেদী সেথায় অভিনব 

হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ গাহিব তব নাম 

হরিবোলের পরম সুর সাধিয়। অবিরাঁম। 

সে-নিরালায় রবে না কেহ আপন পর আর, 
বৈরী নয়, বন্ধু নয়, কান্ত পরিবার, 

যুখে কেবল তোমারি নাম রহিবে সাথী বধু 
তোমারি রবে। সেবিকা রাঙি তোমারি রঙে শুধুঃ 

হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ গাহিয়। তব নাম 

হরিবোলের পরম সুর সাধিয়৷ অবিরাম । 

শ্টামল শেজ বিছাব আমি সেথা শৈলাচলে, 
বাতাস গাবে ঘুমপাড়ানি তারার আখিতলে, 
ঘুমাব আমি করিয়া শুধু তোমারি নাম ধ্যান, 
ভাঙিলে ঘুম প্রথম তব গাহিব নাম গান £ 
হে গোবিন্ন, হে গোবিন্দ নবঘনশ্ঠাম 
হরিবোলের পরম সুর সাধিয়া অবিরাম । 

এমনি প্রেমে ডাকিব--চেয়ে ও-রাঁঙা পায়ে ঠাই 
তোমারে শুধু দেখিব-_শীখি রাখিবহে যেথাই। 
প্রেম আমার তোমারে বধু আনিবে বেঁধে নাকি? 

মীরার হে গোপাল, দেখিব কেমনে দাঁওফাঁকি £ 

ডাকার মতে। ডাকিব যবে একবার ও-নাম 

হরিবোলের পরম স্থুর সাধিয়া অবিরাম। 



ভক্তি-পথ 
স্বামী জীবানন্দ 

শ্রীরামকষ্ণজদেবের অসংখ্য উপদেশের মধ্যে 

জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন ক'রে 

দেওয়ার বাণীই সর্বশ্রেট । তাকে তিনি বার বাঁর 

শুনিয়েছেন £ মানব-জীবনের উদ্দেশ্ত ভগবান লাঁভ। 

এখন প্রশ্ন আসে,-ভগবান লাভ ক'রে কি 

হবে? উত্তর £ দুঃখের হাত থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি 

পাওয়া যাবে_জীবন মধুময় হবে। গীতায় আছে : 
যং লন্ধণ চাপরং লাঁভং মন্থুতে নাধিকং ততঃ 

যন্মিন্ স্থিতো ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ 

আমরা যে আনন্দ থেকে এসেছি-_সেই 

আনন্দ না পাওয়া পর্বস্ত আমাদের শাস্তি নেই। 

ঈশ্বরই সেই আননস্বর্ূপ। তিনি রসম্বরূপ 'রসো 

বৈ সঃ পরম-প্রেমস্বরূপ | 

প্রেমময় ঈশ্বরকে পাবার জন্য বহু সীধক ও বন 
আঁচার্ধ নিজেদের উপলব্ধি থেকে লোককক্যাণার্থে 

বিভিন্ন মতের 'ও পথের নির্দেশ দিয়েছেন । যেকোন 

একটি মত বা পথকে অবলম্বন ক'রে এ্রকান্তিকী 

নিষ্ঠ।য় গুরুনিণিষ্ট সাধন-পথে অগ্রসর হ'তে থাকলে 

সাধক যথাকালে সকলের একই গন্তব্যস্থল ঈশ্বরে 

গৌছুতে পারে । ভক্তিপথই সর্বসাধারণের উপযোগী 
এবং সর্বাপেক্ষা সহজ সরল ও প্রশস্ত পথ। 

ভক্তি-পথ সহজ কেন? প্রত্যেক প্রাণীর 

মধ্যেই আছে ভালবাসার অন্তঃনলিলা রস-নির্বরিণী। 

মাঙ্গষে আবাঁর এই হৃদয়াবেগ অধিকতর । ভালবাসার 

তিনটি রূপ- শ্রদ্ধ।, প্রীতি ও ন্েহ। গুরুজজনদের 

উপর ভালবাসার যে প্রকাশ তাঁকে বলা হয় শ্রদ্ধা। 

সমবয়স্কদের প্রতি প্রকাশিত হ'লে প্রীতি বা 

সখ্য-_আঁর কনিষ্ঠদের উপর ভালবাসার যে 
বাহ প্রকাশ তার নাঁম ন্নেহ। শ্রদ্ধা প্রীতি ও 

স্নেহের বন্ধনে সকলেই বদ্ধ। মানুষের স্বাভাবিক 

বৃত্তি- এই অনুরাগ যখন ঈশ্বরে নিবেদিত হুয় তখন. 
এর নাঁম হয় ভক্তি । মহযি শাগ্ডিল্য বলেছেন, 

ঈশ্বরে পরম অন্তুরক্তিই ভক্তি--সা পরানুরক্তি- 

বীশ্বরে। দেবধি নারদ্রের মতে ভক্তি হচ্ছে 

ঈশ্বরের উপর পরম প্রেম_“সা তন্মিন্ পরম- 
প্রেমরূপা”। পরম অনুরাগ আর পরম প্রেম 

একই । পরিবর্তনশীল জগতে সবই ক্ষণস্থায়ী _- 

অতএব জাগতিক ভালবাসাও ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র 

প্রেমময় ঈশ্বর বা পরমাত্সাই নিত্য বা অবিনাশী; 

সেইজন্য ঈশ্বরের উপর প্রেমও নিত্য ও অবিনাশী। 

যে অনুরাগ আমাদের স্বাভাবিক, অন্ত কোথাও 

থেকে আনতে হয় না-তা মানুষকে না দিযে 

ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে পারলেই হ'ল। ভক্তিপথে 
হৃদয়াবেগের শুধু “মোড়” ফিরিয়ে দেওয়া_-হাই 

এ পথ সহজ। 

আবার মানুষের আছে কাম ক্রোধ লোভ 

প্রভৃতি স্বাভাবিক বৃত্তি। দি কামনা করতেই 

হয় তবে প্রহিক সুথ-স্বাচ্ছন্দ্য বা এর্খর্ধ প্রার্থনা না 

ক'রে সকল সুখৈশ্বর্ধের উৎমম্বরূপ ভগবানিকেই 

চাই না কেন? যদি ক্রোধ না যাঁয় তবে মানুষের 

উপর ক্রুদ্ধ না হ'য়ে ভগবতকূপা লাভ হ'ল না ব'লে 

তারই উপর ক্রোধ করিনা কেন? কাম ক্রোধ 

লোভ মান-অভিমান সবই তাঁকে কেন্দ্র ক'রে 

হোক। ভক্তি-পথে নিজন্ব বুত্বিগুলিকে জোর 

ক'রে ছাড়তে হয় না--শুধু ভগবানের দিকে ঘুরিয়ে 
দিতে হয়, তাই এ পথ সহজ। 

শরীর-মনকে কেন্দ্র ক'রে যতক্ষণ অহংকার 

অভিমান ততক্ষণ নিজেকে শরীর-মনের অতীত ব'লে 

চিন্তা করা কষ্টকর । আবার রাঁজযোগ দ্বার] চিত্তবৃত্তি 

নিরোধ করাও স্ুকঠিন। তাই ভক্তিমার্গই প্রশস্ত । 



ভাদ্র, ১৩৬৪ ] 

বালক বুদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলের পক্ষেই ভক্তি-পথ 
উপযোগী ও সহজ । 

অদ্বৈতসিদ্ধিকার আঁচার্ধ মধুস্দন সরম্বতী 
তক্তির সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এই ভাঁবে £ দ্রবী- 

ভাঁবপুবিকা মনসো ভগবদাকাররূপা সবিকল্পবৃত্তি- 
ভক্তিরিতি_-অর্থাৎ ভগবৎপ্রেমে দ্রবীভূত হ'য়ে 

ভগবানের সঙ্গে চিত্তের যে তরাকাঁর ভাব 

তা-ই ভক্তি । 

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান স্বয়ং ভক্তির লক্ষণ 

নিষ্নে।ক্তব্ূপ বলেছেন £ 

মদ্গুণশ্রুতিমাতেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে | 

মনোগতিরবিচ্ছিন্না থা গঙ্গাস্তসো হ্ুধো ॥ 
লক্ষণং ভক্তিযোগস্ত নিগুণিন্ত হ্যদাহৃতম্। 
অহৈতুকাব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তম ॥ 

শ্রীভগবাঁনের গুণগান শ্রবণমাত্রই তার প্রতি 

সমুদ্রগামিনী গঙ্গার আ্োতোধারার মত চিত্তের যে 

অহেতুক অবিচ্ছিন্ন গতি ত1-ই ভক্তি । 

ভক্তি ছুই প্রকার £ (১) গৌণী, (২) পরা। 

সাঁধনাবস্থার ভক্তির নাম গৌণী ভক্তি, আর সিদ্ধা- 
বস্থার ভক্তির নাম পরাভক্তি। গৌণী ভক্তি 

আবার ছুই প্রকার £ (১) বৈধী, (২) রাগাত্মিকা। 

শ্রীপগুরুর উপদেশাননারে এবং শাস্ত্রের সহায়তায় 

শ্রীভগবাঁন্র উপর শ্রীতি উৎপাদনের জন্ত যে সাধন 

তাঁকে বলা হয় টৈদী ভক্তি । “বিধিসাধ্যমানা 

বৈধী সোপানরূপ1 1» ( ৈবীশীমাংসা-দর্শন ) 

সাধন-পথে অগ্রসর হওয়ার সোপান-স্বর্ূপ €ৈধী 

ভক্তির নয়টি অঙ্গ যথাক্রমে £ 

অবণং কীর্তনং বিষ্ঞোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। 

অর্চনং বন্দনং দাস্তং সথ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ 

হে ঈশ্বর! কর্ণকুহছরে যেন অহনিশি তোমারই 
বাণী প্রবিষ্ট হয়, মুখে সর্বদা যেন তোঁমারই কথা 

উচ্চারণ ও তোমার নাম-গুণ গান করি, তোমার 

স্মরণ-মননে পুজা-বন্দনা-সেবায় যেন আমার কাল 

কাটে, সংপারে একমাত্র তুমিই আমার বন্ধু--এক- 

ভক্তি-পথ 

দর্শন ক'রে কৃতকৃত্য হন। 

৪২১ 

মাত্র গ্রভূ, আমি তোঁমার দাস, তোমার শরণাঁগত, 
তোমারই উপর আমার আত্মসমর্পণ-_ এই ভাবে 

বৈধী ভক্তির সমস্ত অঙ্গের সাধন দ্বার! চিত্ত নির্মল 

হ'লে সাধকের অন্তঃকরণ শ্রীভগবাঁনের যথার্থ মন্দিরে 
পরিণত হয়, তখন তার চিত্তে অবিরল প্রেমধারা 

প্রবাহিত হ'তে থাঁকে। ভগবৎপ্রেমের এই অবস্থার 

নাম রাগাত্মিকা ভক্তি । রাগাত্মিকা ভক্তির লক্ষণে 

মহর্ষি অঙ্গিরা বলেছেন £ “ব্রসানুভাবিকা নন্দ- 

শাস্তির রাগাত্মিকা।” রাগাত্মিকা ভক্তির উদ্নয়ে 

সেই রসম্বরূপ--আনন্দ-স্বরূপের অনুভব হয়, পার্থিব 

শোক-ছুঃখ মান-অপমানের বু উধ্বে” তখন মন 

অবস্থান করে এবং অপার শান্তি অনুভূত হয়। 

শ্রেষ্ঠ ভক্ত প্রিয়তম ভগবান ব্যতীত আর 

কিছুই চান না। সাংসারিক সুখ, ভোগবিলাস 

তাঁর নিকট অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। ব্রহ্মপ্দ, 

ইন্ত্রপদ, সমস্ত ভূমগুলের আধিপত্য এবং অণিমা 

সিদ্ধিও তাঁর কাম্য নয়। 

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্ধিষ্ট্যং 

ন সার্বভৌমং ন রসাঁধিপত্যম্। 
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা 

ময্যপিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনাস্ৎ ॥ 

ভাঁগবত, ১১।১৪।১৪ 

প্রকৃত ভক্তের অগ্টবিধ সাঁত্বিক ভাবের উদয় 

হয়। এইরূপ ভক্তের মধ্যে নানা অলৌকিকত্ব 

দেখা যায়; তিনি কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, 

কখনও আনন্দ প্রকাশ করেন, কখনও বা মৌন- 
ভাবে অবস্থান করেন। 

কচিদ্ রুদস্ত্যচ্যুতচিন্তয়! কচি- 
দ্বসস্তি নন্দন্তি বদস্তালৌকিকাঃ। 

নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং 

ভবস্তি তৃষ্ণীং পরমেত্য নির্বুতাঃ ॥ 
এ £ ১১৩৩২ 

পরাভক্তির অবস্থায় ভক্ত ভগবানের চিন্ময়রূপ 

পরাভক্তি লাভ হ'লে 



৪২২ 

জ্ঞানের প্রকাশ হয়। বস্ততঃ পরাভক্তি ও পর- 
জ্ঞান একই । গন্তব্য স্থলে পৌছে গেলে আর 

বিভিন্নতা থাঁকে না, বিভিন্নতা কেব্প সাঁধন-মার্গে। 

জ্তানমার্গের সাধক “আমি শরীর নই, মন নই, 

বুদ্ধি নই” এইরূপ “নেতি নেতি” ক'রে বিচারের দ্বারা 
নিজেকে নিত্য-শুন্ধ-বুদ্ধ -মুক্ত-ত্বরূপ আত্মা-রূপে-- 

শুদ্ধ অহং'-রূপে উপলব্ধি করেন, সর্বভূতও তাঁর 

কাছে “আত্ম-রূপে প্রতিভাত হয়। ভক্ত কিন্ত 

নাহং নাহং, তু, তুছ”--ভাঁবে বিভোর হয়ে 

সতত নিজেকে ভগবানের দাস বা সন্তান মনে ক?রে 

নিজের কাচ! আমি”টাকে নাশ ক'রে দেন-_-তিনি 

সর্বত্র সকল প্রাণীর মধ্যে ভগবানকে দেখেন আর 

বলেন, “হে ভগবান, একমাত্র তুমিই জলে স্থলে 

অন্তরীক্ষে বিরাজমান; তুমি ছাড়া আর কিছুই 

নেই, তোমাকে ছাড়া আর কিছুই দেখি না।' 

সিদ্ধাবস্থায় ভক্ত এবং জ্ঞানী উন্ভয়েই উচ্চতম স্তরে 

উঠে যাঁন--যেখাঁন থেকে দেখলে সব কিছু এক, 

সমান; তবে পার্থক্য শুধু ভাঁষার অর্থাৎ আমি? 
এবং তুমি'র-_ভক্তের “বিরাট তুমি” আর জ্ঞানীর 

«বিরাট আমি'র লক্ষ্য বন্ত একই । 

শ্রীরামকৃষ্ণতদূব বলেছেন, “ভক্কেরও একাকার 

জ্ঞান হয়। সে দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই 

নেই। ম্বপ্নৰৎ বলে না, তবে বলে তিনিই সব 
হয়েছেন, মোমের বাগানে দবই মে'ম, তবে নান! 

রূপ। পাঁকা ভক্তিলাভ হ'লে এইরূপ বোধ হয়। 
অনেক পিত্ত জমলে শ্যাব! লাগে; তখন দেখে যে 

সবই হলদে । শ্রীমতী শ্ঠ।মকে ভেবে ভেবে সমন্ত 

ঠ্যামময় দেখলে, আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হ'ল। 

পারার হৃদে সীসে অনেক দিন থাকলে পারা হ'য়ে 

যাঁয়। কুমুরে পোকা তেবে আরশুঙগা নিশ্চল হ/য়ে 

যায়; নড়ে না, শেষে কুমুরে পোকাই হয়ে যায়। 

তক্তও তাকে ভেবে ভেবে অহংশুন্ধ হয়ে যায়। 

আবার দেখে--“তিনি'ই আমি, আমিই “তিনি” |” 

সতত তদগতচিন্ত ভক্তকে ভগবান বুদ্ধিযোগ 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

দ্বেন, তাঁর হৃদয়ে জ্ঞানের দীপ গ্রজলিত ক”রে সমস 

অজ্ঞান দূর ক'রে দেন। বস্ততঃ গ্রকৃত ভক্ত ও 

প্রকৃত জ্ঞানী উভয়েই জাতিগত, সম্প্রদায়গত ভেদের 

বহু উধ্বে+; শুচি-অশুচির অতীত অবস্থায় তাদের 

স্থান। যেখানে তার। বিচরণ করেন সে স্থান 

পবিত্র হয়, ধার! তাদের দর্শন লাভ করেন তারাও 

পবিত্র হন। 

ভক্তিপথে কৃতরৃত্য সাধকের-__জ্ঞানীর মতোই 
মৃত্যুনয় নেই। মৃত্যু যদি আসে তবে ভক্তের মনে 
হয়_-সগবানের দূত এসেছে। ভগবানের মন্দির 

এই শরীর তিনিই দিয়েছেন, তিনিই যখন খুশি 
নিয়ে নিতে পারেন--তবে মৃত্যুনতয়ে হৃদয় কম্পিত 

হবে কেন? সংসারে আত্মীয় পরিজনের বিয়োগেও 

ভক্ত শোকগ্রস্ত হন না। জ্ঞানীর তো কথাই নেই 
_জ্ঞানী নিজেকে পূর্ণস্ব্ূপ উপলব্ধি ক'রে ভূমানন্দে 

পূর্ণ হয়ে যান--আত্মীরাম তিনি, তার কাছে 
শোক-মোহের স্থান কোথায়? 

ভক্ত ভগবানকে আম্বাদন করতে চাঁন,-- 

তক্ত চিনি হ'তে চাঁন না, চিনি খেতে ভাল বাঁসেন। 

অনস্ত ভগবান ভক্তের ভক্তিহিমে জমে গিয়ে 

সানস্তরূপে তার কাছে ধরা দেন_-এ যেমন 

অলৌকিক, তেমনি বিন্ময়কর! এতকাল ধার 

গ্রতীক্ষারত ছিলেন তাঁকে কাছে পেয়ে ভক্ত 

প্রেমভক্তির আত্বাদন করতে থাঁকেন। শান্ত দাস্ত 

সখ্য বাৎসল্য মধুর-_-এই পঞ্চভাবের কোন একটি 
অবলম্বন ক'রে ভক্ত নরশরীরে অবতীর্ণ ভগবানকে 

আস্বাদন ক'রে ধন্য হন। শান্ত ভক্ত উচ্ছবাসহীন , 

শ্রদ্ধা-ভক্তির মাধ্যমে তিনি ভগবানের লীলারস 

উপভোগ করেন। দাস্য ভক্তির সেব্যসেবক ভাব-_- 

ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে সাধকের 

অপার আনন্দ, নিজের ম্ুথস্বাচ্ছন্দের প্রতি তিনি 

সম্পূর্ণ উদাসীন । সখ্য ভাবের সাধক মনে করেন 

ভগবান তাঁর সথাঃ তাই বন্ধুর প্রতি বন্ধুর থে 

লৌকিক ব্যবহার তিনি সবই তগবানের উপর 



ভার, ১৩৬৪ ] 

প্রদর্শন করেন। বাৎসল্য ভাঁবে ঈশ্বরকে তাঁর 

এশ্বর্ধ থেকে বিধুজ্জ ক'রে নিজের সন্তানরূপে 

ভাবনা করা হয়। সর্বশেষে মধুর ভাব; এতে 

শ্রীভগবানকে পতিভাবে ভাবনা কর্তব্য । 

নররূপধারী ভগবানের চরিত্র এমনি বিপুল এবং 

বিরাট যে মানুষের পক্ষে তাঁর পূর্ণ ধারণ! ও অনুধ্যান 
সম্ভব নয়। শ্রীকষ্কে মা-যশোদা তার মেহের 

দুলাল ছাড়! অন্ত কিছু ভাবতেই পারেন নি, 
বাঁৎসন্য রদে তিনি ছিলেন পিক্ত-_-ওতপ্রোত। 

জুনের কাছে কৃষ্ণ তাঁর সথা- সারথি । দেহতাব- 

বিবঞ্রিতা শ্রীরাধা ও গোগীর জগৎ্পতি শ্রীকষ্ণকে 

তাদের পতিভাবে চেয়েছিলেন । 

আর একটি ভাব আছে যেটি অতি পবিভ্র এবং 

সকলেরই অনুভবের মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 

“মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব, এতে কোন বিপদ নেই।: 

ঈশ্বরকে মাতৃরূপে কল্পনা ক'রে সাধক ভক্ত নিজের 

উপর পাচ বছরের অবোধ শিশুর ভাঁবটি আরোপ 

করেন--মার অন্ত কাদেন, মার কাছে আব্দার 

করেন। তাঁর রাগ অভিমান সবই শিশুর মতো । 

অনন্ত ভগবানের অনন্ত নাম। তিনিই স্যরি 

করেছেন নিজের বহু নাম এবং সেই সব নামে 

অপার শক্ত ঢেলে দিয়েছেন এমন শক্তি ষে নাম 

জপের ফলে জীবের মোহ বন্ধন কাঁটে__দরেহমন শুদ্ধ 

চির-আননময় ৪২৩ 

হয়ে যাঁয়। তাই বল হয় “জপাঁৎ সিদ্ধি, ; 

নাম ও নামী এক*। নামের দ্বারাই নামীর দর্শন 

লাভ হয়। নাঁম-স্মরণের নিয়মিত কোন স্থান কাল 

নেই, বখন খুশি অনুরাগের সহিত নাম করতে 

পারলেই হল। 'শ্বাসে শ্বাসে নীম জপ অবিরাম" 

এই কথাটি যেন ভক্তের কহার। শ্রীশ্রমা বলতেন, 

ঘড়ির কাট! যেমন টিক টিক করে, তেমনি নিরন্তর 

অন্তরে নাম জপ করতে হয়। 

ভক্তিলাভের প্রধান উপায় ব্যাকুলত1-_অন্তরে 

অভাববোধ এবং অভ্যাস-_সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা । 

ভক্তিমার্পে শরণাগতির স্থান অতি উচ্চে- মুখে 

দুঃখে সর্বাবস্থায় নিজেকে ভগবানের ইচ্ছায় সমর্পণ 

করা। তিনি যখন যে ভীবে রাঁখেন সেই ভাল-- 

স্ুথ ছুঃখ সব তারই দান-_ শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় 

বিড়াল-ছানার মতো হওয়া-_কখনও হেঁসেলে, 

কখনও বা পালঙ্কের উপর । মাতৃনির্ভর হ'তে 

পাঁরলেই নির্ভয়ে থাকা যাঁয়। “উলট্ জলে মছলি 

চলে, বহি যায় গঞ্জরাজ।, জলের শরণাগত হ'য়ে 

মাছ অক্রেশে আোত্ের বিপরীত মুখে কেমন চলতে 

থাকে--শক্তিধর গজরাজ ভেসে যায়! জো! যাকে 

শরণ লিয়ে সো রাখে তাকো লাজ, ; ভক্তি-পথের 

শেষ কথা__-শরণাগতি । শরণাগতির জন্তই ভগবান 

ভক্তাধীন হয়ে পড়েন। 

চির-আনন্দময় 
শ্রীস্ুরেন্্রমোহন দে 

এ মোর জীবন তোমারি স্ছজন 

এই জানি পরিচয়, 
তোমারি মহিমা! নিয়ত গাহিয়া 

হয় যেন মোর লয়। 

জাগাতে জীবন নিবারিতে ক্ষুধা 

জননীর বুকে তুমি দাও সুধা 

তোমারি ত মায়া, তুমিই মুক্তি 

চির-আনন্দময় ! 

, সুখে ছুথে তুমি জীবনে মরণে 

জাগ্রত বরাভয়। 



কৰি বিদ্যাপতি 
জ্রীপ্রণব ঘোষ 

দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষমণসেনদেবের রাজসভার 
অন্ততম কবি জয়দেব রচনা করেন শ্রীগীতগোবিন্ন 

তাহা একই সঙ্গে "মঙ্গলমুজ্জলম্ গীতি” এবং "মধুর 
কোমলকান্ত” পদাবলী । কালিদাসের মেঘদূতের 
পর আর কোন কাব্য এমনভাবে ভারতভূমির 

সর্বর রসিকজনবন্দনীয় হয় নাই । দেখিতে দেখিতে 

ইহার প্রভাব অপরাপর সাহিত্যে দেখা দিল। 

বাংলার নিকটতম প্রতিবেশী মিথিলা । “মথিলী 

সাহিত্যে এ প্রভাবের গীতিময় প্রকাশ দেখা দিল 

হরিসিংহদেবের সভাকবি উমাপতি উপাধ্যায়ের 

'পারিজাতহরণ-_নাঁটকে । এই নাটকের মৈথিলী- 

ভাষায় লেখা একুশটি গানে জয়দেবের পদাবলীর 

পরবর্তী রূপ দেখিতে পাই। অমন্মান করা চলে 

যে, মৈথিলী ভাষার এ পদাবলীর ধারা ছিল 

জনপ্রিয় এবং প্রবহমাঁন। তাই একশত বৎসর 

পরে পঞ্চদশ শতকে 'শ্রীবিগ্ভাপতি ঠকুর” অবহটুঠে 

কাহিনীমুলক কাঁবারচনা! করিলেও পদাবলী রচনা 

করিলেন মৈথিলীভাষায়। ইহার পরবর্তী তিনজন 

ও পূর্ববর্তী একজন “বিষ্ভাপতি'র নাম পাওয়া 

গিয়াছে । মনে হয়, মধ্যযুগের কাব্যধারায় 

বিদ্ভাপতি” নামটি ছিল উপাধি। 
আমাদের আল।চ্য কবি প্বিষ্ভাপতি"-কীতি- 

সিং, দেবসিংহ, শিবসিংহ প্রমুখ মিথিলা ধিপতিগণের 

সভাকবি। ইহার চন্পুকাঁব্য পকীতিপতাঁক” ও 

“কীর্তিপতা”; গনগ্রন্থ--"ভূ-পরিক্রমা”, “পুরুষ- 

পরীক্ষা”; পৃজাপদ্ধতিগ্রন্থ “গঙ্গাবাক্যাবলী”. ও "শৈব- 
সর্বন্বসীর* ; সর্বশেষ তিনটি গ্রন্থ--“বিভাগসার*, 

প্রানবাক্যাবলী”, ও পন্মতিনিবন্ধ”। কেহ কেহ 

অনুমান করেন-_-“মপিমঞ্জরী” এবং "“গোরক্ষবিজয়”__ 
এই দুইটি সংস্কৃত নাটক বিগ্তাপতিরই রচনা। 

বিদ্তাপতির সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তাহার মৈথিল 
পদাবলীতে ৷ দেবসিংহের পূর্ববর্তী কোন মৈথিল 
রাজার উল্লেখ তাহার পদাবলীতে নাই। এজন্ত 

অনুমান করা চলে দেবসিংহের রাঁজত্বকাঁল হইতেই 

বিগ্তাপতির পদাবলী রচন। আরস্ত। 

বিগ্ভাপতির প্রথম স্ষ্টি “কীতিলতা। ইহার 

ভাষা অবহট্ঠ বা গ্রাচীন অপত্রংশ। রচনারীতি, 

সংক্ষিপ্ত বাক্যের তীব্রতা উপমাসৌকর্ষ এবং ছন্দো- 

বৈচিত্র্যের দিক দিয়া “কীতিলতা” বিগ্ভাপতির নিজন্ব 

প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। সবচেয়ে লক্ষণীয় 

বিদ্কাপতির বাস্তবদৃষ্টিতে উদ্ভীসিত হিন্দূমুসলমানের 
সংঘাত ও সমন্বয়ে তরঙ্গিত মিথিলার ষমাজ-জীবন। 

ঘটন৷ ও ভাবের ম্পন্দন অন্ুপরণ করিয়া কবি এ 
কাব্যে যে ছন্দম্পন্দণ জাগাইয়া তুলিয়াছেন তাহা 

অপূর্ব। আরও একটি দিকে “কীতিলতা'র সার্থকতা 
আছে। বিছ্চাপতি ছিলেন সৌন্দর্ষের চিরমুগ্ধ 

বাকৃশিল্লী। সেই সৌন্দর্যবন্দনাঁর প্রথম আভাসটি 
আছে “কীতিলতা'র নাদীদৌন্দ্ী বর্ণনায়। 

পদাঁবলীতে শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি এই সৌনর্ধসন্ধানী 
ৃষ্টিরই তিগ আহরণের অমৃতফস। 

তবু “কীতিলতা”য় কবি সিদ্ধ নহেন--প্রথম স্তরে 

উপনীত প্রবর্তক মাত্র। কীতিলতার ছন্দ অদম, 

ভাষায় আতিশধ্য বারংবার দেখা দেয়, আর কলা- 

কৌশল-_ প্রথম স্থির শিথিলতাকে ঘনবন্ধনে 

বাধিতে পারে না । কিন্ত বিষ্তাপতির পদরচনার 

গাটবদ্ধ রূপটি “কীতিলতা”র নানা জায়গায় দেখিতে 

পাই। স্থানে স্থানে ইছার বাঁক্যবিস্টাস প্রবাদ সুলভ 

সংহতি লাভ করিয়াছে-- 

মানবিহ্না ভোঅনা, সত্তক দেলে রাজ। 

শরণ পইঠঠে জীঅনা তীন্ু কাঅর কাজ। 



ভাত, ১৩৬৪ ] 

মানবিহীন ভোজন, শক্রদত্ত রাজা, ও শরণাগত 

হইয়া জীবন রক্ষা--এই তিনটিই কাতরের কার্ধ। 

“কীতিপত্তাকা”য় বিষ্াপতি শিবসিংহের যশ 

গাহিয়াছেন। শিবসিংহের রাজত্বকালেই ৰিগ্ভাপতির 
অধিকাংশ পদ রচিত হয়। অবহটঠ হইতে 

ব্রজ্জবুলিতে কাব্যরচনার প্রেরণা কিভাবে আসিল, 

তাহা বিম্ময়কর মনে হইলেও বিগ্ভাপতির 

ভাষানির্বাচন-শক্তির প্রশংসা না করিয়া উপায় 

নাই। মৈথিসী ও অবহটঠের মিশ্রণে রচিত এ 

ভাষাঁটির অপুর্ব নমনীয়ত! ইহাকে পদদাহিত্যের 

সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। “ব্জবুলি' 
নামটি অবশ্য একালের দেওয়া, প্রাচীন কবিদের 

কেহই “ব্রজবুলি' কথাটি ব্যবহার করেন নাই। 

আধুনিক কাঁলে ব্রজের ভাষা মনে করিয়া 
বাঁডীলীরা ইহাকে ভুল করিয়া “ব্রজবুলি, নাম 

দিয়াছেন। ব্রজের ভাষা 'ব্রজভাখা” আধুনিক 

হিন্দীরই শাখা । 

গীতগোবিন্দের পনাবলী সাজানো হইয়াছে-- 

নাটযাত্রার অনুনরণে । ফলে ইহার মধ্য দিয়া বেশ 

একটি ঘটনাপরম্পরা ও নাটকোচিত উত্তরণের 

অচভব মনে জাগে । মিঙ্গন, বিরহ ও ভাবসম্মেলনে 

এবং সখাঁদের দ্বারা লীলায়িত রাধাকৃষ্ণলীলা-বর্ণনায় 

জয়দেব ছিলেন প্রথম পথিকৃৎ । জয়দেবের পদাবলীর 

উত্তরহ্থরী বিগ্ভাপতি এই নাটকীয় ধারা তাহার 

পদাবলীর ধারার মধ্যেও অলক্ষ্যে সঞ্চারিত 

করিয়াছেন। সেই সঙ্গে সখীদের প্রাধান্ত তাঁহার 

কাব্যে আরও স্পট । কিন্তু পূর্বরাগের পরিকল্পনায় 

বিদ্কাপতিই প্রথম পদরচনার কৃতিত্বের অধিকারী । 

পরবর্তী কবি “বড়ু চন্তীদাসে'র শ্শ্রীকষ্ণকীর্তনে”ও 
আমরা পূর্বরাগের পদ পাই না। যদিও “শ্তীদাস, 
নামান্কিত পদাবলী-সাহিত্যে পূর্বরাগের অজন্র 

উদ্ধাহরণ মেলে। এ ছুই কৰি এককালের কি না, 

সে সম্বন্ধে আজও নিঃসংশয় হওয়া যায় নাই। কিন্ত 

বিস্তাপতির এঁতিছাসিক পরিচিতি সম্বন্ধে আমরা 

কবি বিস্তাপতি ৪২৫ 

নিশ্চিত ; তাই, পূর্বরাগের প্রথম পদাবলী-রচয়ি তাঁর 
সম্মান তাহাকেই অর্পণ করিতে হয়। 

পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিরহ অবধি 
বিস্তাপতি যে পদাাবলীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার 

অন্তরালে সংস্কৃত সাহিত্যের যুগসঞ্চিত প্রেমকাব্য 

সহায়তা করিয়াছে । নারীহৃদয়ের ক্রমবিবর্তনে 

প্রেমের বিকাশ গ্রতিট স্তরে সংস্কৃত কবিগণ অপূর্ব 
সার্থকতাঁর সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিয়ছেন। সংস্কৃত ও 

প্রারৃতের এ্রশ্র্ধভাগ্ডার হইতে তিল তিল গ্রহণ 

করিয়! ষে তিলোত্বমাকে বিগ্ভাপতি রূপ দিয়াছেন, 

সে লাবণ্যময়ীর পরিচয় কিন্তু কোঁন অন্থকরণেই 

আবন্ধ নহে । রূপদক্ষ কবি তাহার মধ্যে এমন 

একটি প্রাণময় গতি সঞ্চার করিয়াছেন, এমন 

একটি কল্পনার অলৌকিক অঞ্জন পরাইয়া দিয়াছেন, 
যাহার ফলে পদাবলী-সাহিত্যের চির প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। 

পৃধরাগের মতো বয়ঃসদ্ধির সুন্দর পদগুলিও 

বিস্তাপতির নিজস্ব সংষোজন। দেহপরিতনের 

সঙ্গে সঙ্গে মনের সুক্ম সুকুমার পরিব্তনগুলি কৰি 

নিপুণ তুলিকার দ্বারা রেখায় রেখায় ফুটাইয়। 

তুলিয়াছেন। 

অভিসার পদাঁবলীরও আদিতে আছেন 

বিদ্াপতি । সংস্কৃত সাহিত্যে অভিসারের চিত্র আছে 

নায়িকার অনংবরণীষ হৃদয়াবেগের প্রতীকরূপে। 

কিন্ত বাঁধা বিদ্র সঙ্কটের মধ্য দিয়া শ্রীরাধার 

অভিসারকে ৰিগ্ভাপতি ষে গভীরতর ম্পশ দিয়াছেন 

তাহার ব্যঞ্রনা অধ্যাত্মধর্মী। অভিপারের পরে 

আশানুরূপ সার্থকতা বিগ্ভাপতির এ“মিলন”- 

পদাবলীতে নাই। কিন্তু মাথুর-বিরহের বিদীর্ণ 

আকুলতা অলঙ্কারশাস্ত্রের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া 

অনন্তলোকে উত্তীর্ণ । 

জয়দ্বেবের কাব্যে ভাঁবমিলনের সামান্চ স্পর্শ 

দেখি এই ছত্রটিতে-__ 
"মুস্ুরবলোকিত মণ্ডনলীল! ৷ 

মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীল! ॥” 
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কিন্তু বিষ্তাপতি বিরহের ব্যথাবিস্তীর্ন প্রাণটিতে 

ধ্যানতন্ময়। শরীরাধার মাঁনসনেজে যে গ্রিয়তমের 

আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন, তাহাতে মানবহৃদয় প্রেমের 

শাশ্বত সত্যস্বরূপকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ 

করিয়া ধন্য হইয়ছে। রাঁধাকৃষ্ের বিরহই হয়তো 

ইহলোকের কাহিনীগত সত্য; কিন্তু বিগ্তাপতি 

ইহাকেই চরম বলিয়া ভাবেন নাই। রাধিকার 

তদগত হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরের আবির্ভাব ঘটাইয়া শ্রেষ্ঠ 

কবিকল্পনার পরিচয় দিয়াছেন । 

শ্রীরাধার রূপবর্ণনায় বিগ্তাপতির উপমা! £ 

লোচন জন্থু থির ভূঙ্গ আকার। 

মধু মাতল কিয়ে উড়ই ন পার ॥ 

আর একটি স্থলে কবি বলিতেছেন-_-এ রূপ যেন £ 

কনকলতা অবলম্বন উয়ল 

হরিণহীন হিমধাম| ॥ 

--নিফলঙ্ক চাদ উঠিয়াছে কনকলতাকে অবলম্বন 
করিয়া । রাধাকষ্ণ-প্রেমের উপমাঁয় সখী 

বলিতেছেন £ 

খোজল সকল মহীতল গেছ। 

খীর নীর সম ন1 হেরল নেহ ॥ 

এমন অবিচ্ছেগ্ত প্রেম একমাত্র রাধারুষ্জের | 

অভিসারিক রাধা-__ 

বরিস পয়োধর ধরণী বারি ভর 

রয়নি মহাঁভয় ভীমা। 

এইও চঙ্গলি ধনি নিজ গুণ মনে গুণি 

তন্তু সাহস নাহি সীমা ॥ 

দেখি ভবনভিতি লিখন ভুজগপতি 

জন্ু মনে পরম তরাসে। 

সেস্ুবদনি করে বঝপইত ফণিমণি 

বিহুসি আইলি তুহ' পাসে ॥ 
এমন হুর্ধোগময়ী বর্ষার অন্ধকার রজনীতে, 

প্রাচীরগান্রে অস্কিত সর্প দেখিয়। যাঁছার ভয় হয়, 

সে নির্ভয়ে সাপের মাথার মণি হুইছাতে আবৃত 

করিয়া তোমার কাছে আসিয়াছে । এ প্রেমকে 

উদ্বোধন [ ৫৯৩ম ব্ষ---৮ম সংখ্যা 

বাধা দিবে কে? কবি কল্পনার আতিশধ্যবশতঃ 

সাঁপের মাথার মণি হইতে বিচ্ছুরিত আলোককেও 
কবি অভিপাঁরের বিদ্বু বলিয়া মনে করিয়াছেন। 

কিন্ত অভিসারের ছুনিবার গতি-সংকেতটি এখানে 

চমৎকার ফুটিয়াছে। অভিপারের পর মিলন, 

কিন্ত সে তো জীবনের মতে! কাব্যেও ক্ষণস্থায়ী । 

বি্কাপতির পদাবলীতে বিরহই রপোতীর্ণ। 

বিরহিনীর 

বলিয়াছেন-__ 

চিরকালের বেদনায় বাঁধা 

অঙ্কুর ৩পন-তাপে যদি জার৭ 

কি করব বারিদ-মেহে । 

ঈ নব যৌবন বিরহে গমাওৰ 

কি করব সো পিয়া-নেহে ॥ 

হরি হরি কো ইহ দেব-দুরাশা। 

সিদ্ধ নিকট যদি কণ স্খাঁএব 

কো দূর করব পিয়াসা ॥ 

সূর্ধতাপে অস্কুর যদি শুষ্ক হয়, তবে বারি-বর্ষণে 

কি ফল হইবে? বিরহদীর্ণ এ জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহ্টি 
চলিয়া গেলে আর কি হৃদয় তেমন করিয়া প্রিয়- 

আহ্বানে সাড়া দিবে? হায় এ কি দুরাশা, পিদ্ধুতীরে 

আপিরা যদি কণ্ঠ শুকায় তবে কে সেই পিপাস৷ 

দূর করিবে? আর এ বেধনার কথা আমি 

কাহার কাছে বলিব__-এ প্রেমের ম্থৃতি যে অন্তরের 

অন্তঃস্থলে আমরণ আগুন হইয়া দ্ধ করিতে 

থাকিবে, তবু সংসারের মানুষকে ডাকিয়া বলিবার 

উপায় নাই-- 

চোর-রমণি জনি মনে মনে রোতই 

অগ্থর বদন ছিপাই। 

দীপক লোভ সলভ ধনি ধাঁএল 

সে ফল তুজইও চাই ॥ 

চোরের রমণী যেমন অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়। গোপনে 

কাদিতে বাঁধ্য হয়, তেমনি তো আমার ক্রন্দন । 

প্রদীপের শিখা দেখিয়া! উন্মত্ত পতঙ্গ ধাবিত 
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হইয়াছিল; তাহার ফল তো ভোগ করিতেই হইবে। 

তারপর একদিন-_ 

অন্থন মাধব মাঁধব স্থমরইত 

সুন্দরি ভেলি মধাই। 

ও নিঞ্জ ভাব স্থভাবহি বিসরল 

অপনে গুণ লুবুধাই ॥” 

_গ্রিয়তমকে ভাবিতে ভাবিতে রাধা সেই 

প্রিয়তমের শ্বরূপেই রূপান্তরিত হইলেন। এমনি 

অনুভবের মধ্য দিয়া একদিন শ্রারাধা ভাবনেত্রে 

দর্শন করিলেন-__ 

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়সু, 

পেখনু পিয়ামুখচন্দা | 

জীনন যৌবন ক্স কহি মাননু 
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা ॥ 

খিনি বাহিরে ছিলেন বলিয়! অদশনের বেদনা।, 

আন অন্তরের মান্দরে তিনি চিরদিনের জন্য 

আপগিয়াছেন--আর তো হুঃখ নাহ। 

কি কহব রে সখি, আনন্দ ওর। 

চিরদিন মধব মন্দিরে মোর ॥ 

ভক্তকবির এমন অলোক কল্পনার সঙ্গে পরিচিত 

হইয়া যখন শুনি তাহার শন্তরের ব্যাকুল গ্রার্থনা_ 

মাধব বহুত মিনতি কর্সি তোয় 

দূএ তুলসী তিল দেহ সে।পল 

দয়! জন্গ ছোড়বি ময় ॥ 

তখন গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সম্মিলিত সুরটি 
বৈষ্ণব কবিদের অন্তরের বাণী বহন করিয়া আনে । 

সন্দেহ নাই, প্দাবলীতেই বিস্ভাপতির প্রতিভার 

সানন্দ বিকাশ। তাহার অপরাপর রচনার মধ্যে 

এক 'কীতিলতা” ছাড়া আর কোথাও এই অমর 

প্রতিভার উপযুক্ত নিদর্শন মেলে না। সে সব 

রচনায় তিনি শাস্সরবিৎ পণ্ডিত, কিন্তু রসবিদগ্ধ 

মহাকবি নহেন। অবশ জয়দেবের মতোই বিগ্ভাপতিও 

আক্ষরিক অর্থে বৈষ্ণব কৰি নছেন। তাহার 

উপান্ত দেবতা বোধ কৰি একাধিক। পদ্রচনার 

কবি বিগ্তাপতি ৪২৭ 

ক্ষেত্রে তিনি হরগৌরীকেও অবলগ্ন করিয়াছেন। 

ছরিতবারিণী হুর্গার স্তবের মধ্য দরিয়া দেবীর কুপ্রাণী- 

রূপটি তিনি সুন্দর ফুটাইয়াছেন। দ্েবা্দিদের 

মহাপ্দেবের প্রতি তাহার অবিচলিত ভক্তি ছিল। 

রাঁজ্যচ্যুত ছুই ভায়ের উপমায় তিনি তাহার 
চন্পৃকাব্যে রামলক্পণের উপমা দিয়াছেন। ভক্তি" 

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাহার মানসিক ব্যাপ্তি ছিল। 

সেদিক দিয়া তিনি পদাবলী-সাহিত্যের প্রথম এবং 

প্রধান কৃতী হইলেও আক্ষরিক অর্থে "বৈষবৰ” 

নহেন। 

কিন্তু মিথিলা অপেক্ষা বাংলা দেশ বিস্তাপতিকে 

আপন করিয়। লইয়ছে। তাহার মৈথিপ পদাবলীর 

মধ্য দিয়া বৃন্দাবনলীলা আন্বাদ করিয়া বাঙালী 

ইহাকে ব্রজধামের ভাষা ভাবিয়াছে। যশোরাজথান 

হইতে “ভানুপিংহ' অবধি সেই ব্র্গবুলির অমৃত সিঞ্চনে 

বাঙালী ধন্ত। মহাপ্রভুর আস্বাদনের মধ্য দিয়াই 
বিদ্(পতির পর্দাবলী বাঙালীহযের গভীরতম 

প্রদেশে আলোড়ন তুলিরাছিল। নীসাচলে প্রত্যহ 

বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে চণ্তীৰাস ও রামানন্দ রায়ের 

গানও হইত। কিন্তু শ্রাবাস-মগনে কার্তনের 

উন্মাদনায় একদা “কি কহব রে সখি” পদটি গাহিয়। 

মহাপ্রভু যেভাবে সারাটি রক্রণী বিভোর হইয়া- 

ছিলেন, আর কোন পদের সে সৌভাগ্য হয় নাই। 
এ পদটি বিগ্তাপতির রচন।। বিছ্ভাপতির রমসাধনায় 

মহাপ্রভুর প্রাণের সম্মিলন বাংলা পদাব্লীর 

সাহিত্যের সকল শ্রেষ্ট কৃতীকেই প্রভাবিত 

করিয়াছে । হোসেন শাহের কর্মচারী ঠবকীনন্দন 

পিংহ ব্র্বুলিপ? রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়। 

'বিগ্তাপতি' খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্য 

করিলেই তাহার পদে বিস্তাপতির বাগ্ভঙ্গির প্রভাব 

বুঝ| ষায়। বিগ্তাপতির সার্থকতম উত্তরাধিকারী 

গোবিন্দ দাস। গোবিন্দ দ্াসে বিগ্ভাপতির রস- 

মাধুর্য আরো ঘন গ্রভীর ও চিত্ররূপময় হইয়! দেখা 
দিয়াছে । পরবর্তীকালে চন্দ্রশেখর শিশেখরের 
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পদ্দাবলী বিদ্ভাপতির সুদূর প্রসাঁরী প্রভাবের নিদর্শন। 

সমগ্রভাবে মধ্যযুগের ব্রজবুলিতে পরদ্দবরচয়িতাগণ 

সকলেই বিদ্ভাপতির নির্দিষ্ট সরণিতে অগ্রসর 

হইয়াছেন। বাংলার পদাবলী-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-৮ম সংখা! 

ধন ব্রজবুলি-সাহিত্য বিদ্তাপতির পদাবলী হইতে 
যাত্রা শুরু করিয়াছে এবং মহাপ্রভুর জীবনম্পর্শে 

প্রাণায়িত হইয়া সমগ্র মধ্যযুগের কাব্যধারাকে 
সঞ্জীবিত করিয়াছে । 

ত্রিযুগীনারা য়ণ 
স্বামী স্মত্রানন্দ 

ত্রিযুগীনারায়ণ পৌছে আমাদের সে কি 

আনন্দ! অতীব ছুঃখ কষ্ট সহা ক'রে হরিহরের 

শ্বৃতিবিজড়িত এই তীর্থস্থানে এসে আনন্দানুভব না 

করা স্থুপ মনেরই পরিচয় । আমরা উচ্চ স্তরে উঠলেও 

স্ঙ্ শরে উঠে গেছি, তা নয়। সমাঁজ-বদ্ধ মানুষ, 

নির্জনবাস করেনি বারা--তারা বুঝতে পারে না 

নির্জনতা কি ভয়ানক অবস্থা। আবার মানুষ 

সাধারণতঃ চায় একটা] কিছু ধারে রাখতে । যাঁরা 

গত।নুগতিক নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের 

আশাকে ধ'রে রেখে ছুর্গম হিমালয়-তীর্থে ধাত্রা 

করেন, তারাই নিরাশার বেদনা বোধ করেন। €স 

পথে প্রকৃতির সৌন্দর্য চোঁথে পড়লেও মন গস্তীরভাঁব 

গ্রহণ করতে পারে না, হাপিয়ে উঠে। ভাবটা 

এরূপ- আস্থন, আস্থন! একটু কথা বলি; প্রাণ 

যে যায়! ত্রিষুগীনারায়ণে এসে আমাদের আনন্দ 

কতকটা এ ধরণেরই ছিল। 

হরিদ্বার থেকে সাধারণ পথে অর্থাৎ দেব প্রয়াগ, 

কুদ্রপ্রয়।গ, গুপ্তকাণী, টৈথগা| ও ফাটাচটি হয়ে 

আমর ত্রিষুগীনারায়ণ যাইনি । সেতো মাত্র ৫1৬ 

দিনের ব্যাপার । তাছাড়। চড়াই উতৎ্রাই কম। 

রাস্তা ঘাট, বাস ও চটি-সর্বত্রই যাত্রীর ভিড়। 

আমরা ২৫1৩০ দিন গৃহছাড়। ; এ ক'দিনে হরিছার 

থেকে টিহরী হয়ে বমুনোত্রী ও উত্তরকাণী হ/য়ে 

গঙ্গোতী দর্শন ক'রে এসেছি । মাত্র টিহরী ও উত্তর- 
কাশী ছাড়া আর কোথাও সমাজ কিংব। সভ্যতার 

ন্যুনতম কোন উপকরণই আমাদ্দের নয়নগোঁচর 

হয়নি। পত্র নেই, পত্রিকা নেই, স্কুল, ডাকঘর, 

হাট বাজার দূরে থাঁকৃক-__-একট! দোঁকানও নেই 

ভাল। এমনকি কথা বলবার জন্ত একটি ভদ্র- 

লোকেরও (1?) দেখা পাওয়া কঠিন। থাকবার 
মধ্যে আছে কচিৎ কোথাও সরল প্রকৃতির মান্ুষ__ 

কুমাযুন্র চায়ের দৌকান। দোকানে বেশী মিলে 
তো চা, আলু ও আটা । কোথাও বা চাল, দুধ, 

ঘি। সংসার-বন্ধন বা মায়াজাল-মুক্ত এমন অনেকে 

আছেন, ধারা ভগবানের উপর নিরশীল অথণ! 

প্রকৃতির রূপ-রস-সন্ধানী হ'য়ে এ ভীষণ নিকদ্দেশের 

পথে পা বাড়ান, তারাই কেবলমাত্র সর্বাবস্থায় 

আনন্দ পাবার অধিকারী । তাঁদের পক্ষে সেখানে 

গ্রামের হিংসা, নিন্দা ও ঈর্ষার ভয় নেই__নেই 

অভাব অভিযোগের তাড়া । ধোঁয়া-ধুলো-আচ্ছ্গ 

সহরের হৈচৈ-সহ নেই যন্ত্রধানবের বিকট চিৎকার; 

আছে শুধু ছাক্সাশীতল অরণ্য, নির্সল বায়ু ও 
অফুরন্ত সৌন্দর্ষ-_মব্যক্ত প্রশান্তি! পাহাড়ী 
লোকজন--সেও এ তরুলতারই মত নগ্ন সরগ। 

সেখানে সমতলের সভ্যতা প্রবেশ করেনি- একে 

অপরকে সন্দেহ করতেও শেখেনি।. নিঝঞ্চাট 

জীবনযাত্রা । সেই সংস্কারমুস্ত পথিকগণ নিঞ্জেকে 
তাদেরই একজন মনে ক'রে, প্র প্রকৃতির সঙ্গে 

মিশিয়ে দেন। সেখানে রাজনীতি, সমাজনীতি, 

বন্ধুবান্ধব, শ্রমিত্রের কোন ভাবনা নেই--আছে 
সত্য, শিব ও সুন্দর। 

বিগত ২৫।৩৭ দিনের কথা তো গেপ। এর 
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মধ্যে আবার শেষ তিন চারদিনের অবস্থ। 

ভীতিপ্রর। বস্তি বা লোকালয় একেবারেই নেই-_ 

কেব্লমান্র শ্বাপদসন্কুল ঘনবৃক্ষ-সন্গিবিষ্ট জঙ্গলাকীর্ণ 

পাহাড় । মধ্যে মধ প্রবাহিত মন্দগতি আোতম্বতী ৷ 

আবার যেখানে জঙ্গল নেই, সেই উচু সান্ুদেশ 
কঠিন প্রাস্তরবৎৎ মস্থণ হিমানীতে মাবৃত। বনু 

বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এবরফ ঢাকা 

পাহাড় পওয়ালীর তুঙ্গণীর্ষে উঠেছি । এখন 

অবতরণের পালা । ভোরবেলা পওয়ালীর সুর্ধোদয় 

দর্শন করে আমরা শুক । এর তুলনা মিলে না, 

এ এমনই সাধনায় ভাবাপ্রুত। মন আপনি স্যস্টি- 

কর্তার চরণে লুটিয়ে পড়ে । এত উঁচুতে (১১০০*) 
নির্মল নীলাকাশের এককোণে মাধুর্ধময় বালহূর্ধের 
আবির্ভাব ; দূরে অনূরে স্বচ্ছ তুষারকিরীট হিমাত্রি- 

শিখর; বহুদূরে একথণ্ড হালকা মেঘ এখনও 

নি্রিত। পওয়ালীর উপর থেকে অপেক্ষাকৃত নিয়ে 

স্কটিক শুভ্র পাহাড়ের আড়ালে সোনার থাঁলাঁর 

মায় দ্রিনের প্রথম আলো! নিয়ে উদীয়মান ভানুদেব 

_কি অপূর্ব দৃম্তপট ! পাহাড়ে পাহাড়েই বা 
কি রূপ-সম্ভীর ফুটে উঠেছে! পুরীর সুধোদয়, 

চট্টগ্রামের স্্ধাস্ত আর দার্জিলিংএর টাইগার হিল্? 

হিমালয় ও তিব্বতের অনেক জায়গা ঘুরেছি__ 
১৮৭৯*০ ফুট উচু পাহাড় ডিঙ্গিয়েছি-_-এ হেন 
মনোহারী রূপ চোখে পড়েনি কোথাও ! 

পাহাড় চড়াই করা কঠিন সত্যি--বুক ধড় 

ফড় করে, শ্বাস কষ্ট হয়। কিন্তু উতরাইও সহজ 

নয়--পা ভেগে পড়ে, বসে ষেতে হয়। চড়াই 

থেকে উৎরাই অত্যধিক হুঃসহ, যদি সে ঢালু পথে 

থাকে পিচ্ছিল বরফ। আমাদের সামনে এখন 

পথ তার দেই ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করে এসে 
হাজির। অধিকস্ত পাহাঁড়টি ছিল আগাগোড়াই 
পাষাণময়। কখনও পথ এমন নিম্নাভিমুখ্ী, মনে 

হয় যেন সিঁড়ি দিয়ে নামছি। আর চওড়1? 

এদিক ওদিক ন়লেই পাহাড় এসে গায়ে ঠেকে। 
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আবার হয়তো কিছুটা সমান জায়গা আছে, কিন্ত 

বরফাবৃত বলে সে রাস্তা খুঁজে পায়া দাঁয়। 

সামান্ত পদস্থলন হলেই হল--কঠোর সমাজ- 
বাবস্থায় দণ্ডিতের ন্তায় শত শত ফুট নীচে নেবে 

যেতে হবে, আমৃত্যু একঘ'রে হ'য়ে থাকতে হবে। 

কেউ হাত ধ'রে একটু সাহাধ্য করতেও আসবে 

৭]। কে কাকে সাহায্য করবে? যেযার নিজেকে 

সামপাতেই ব্যস্ত। লোকে বলে যেখানে বাঁধের 

ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়|” সত্যি তাই। এ দ্র্গম 

পথের অধেকটা আসতে না আসতেই আবার টিপ 

টিপ করে নেবে এলো বৃষ্টি। নামল তো সন্ধ্যা 

পর্বস্ত আর ছাঁড়বার নামটি নেই । এপথে ধাত্রিগণ 

দলবদ্ধ হ'য়ে চলেন। সেদিন আমাদের দলে ছু”তিন 

দিনের লোক মিলে প্রায় ৬*।৭* জন ছিলেন। 

তার মধো হয়তো! ৫1৭ জন ছাড়া, বাকী সকলেই 

অল্পবিস্তর আহত হয়েছিলেন। তিন জনের অবস্থা 

হয়েছিল গুকতর । অতি সন্ভর্পণে অল্প নয় মাইল 

রান্ডা অতিক্রম করে মঙ্গু চটিতে উপস্থিত হয়েই 
দেখছি মৌন সন্ধ্য। নেমে এসেছে । এইটুকু আসতে 
সমস্ত দ্রিনটা লেগে গেল। পৌঁছেই জনমানবহীন 

চটিতে শোরগোল আর্ত হ'য়ে গেল-_কে এসেছে, 
কে আসেনি, কার জিনিসই বা কোথায়, কে 

কিরূপ আহত এবং কে-ই বা কোথায় রাত্রিবাসের 

জায়গা দখল করেছে হত্যাদদি। গোপালদা তার 

ছোটথাট চলস্ত ডিন্পেন্সারিটি খুলে বসলেন। 
ইতিমধ্যে খবর এলো--সবচেয়ে বড় শেঠজীর যে 

দলটি ছিল, তার একজন নিখোঁজ হয়েছে । টাকা 

পয়সা ও আলো দিয়ে নেপালী ও গাড়োয়ালী 

কুলীদের পাঠানো হ'ল--সবই বৃথা । আর অন্ত 

চিন্তা করবার মত অতিরিক্ত ধের্ধ আমাদের ছিল 

না। রাত্রে মার উন্ন ধরেনি। শুকৃনো যা কিছু 

খাবার খেয়েই সকলে নিদ্রার্দেবীর পদতলে মাথা 
নত করলেন। | 

সকালবেলা উঠে দেখছি চটিতে একজল 
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আমেরিকানও রয়েছেন - সঙ্গে ছুটি কুলী। কোথা 

থেকে এলেন? গত ছুণচারদিন তো তার দেখ 

পাইনি? রতনবাবু এগিয়ে গেলেন ; রোগ জিজ্ঞেস 
ক'রে গোপাপদার নিকট থেকে গুএকটা কি 

গঁধধের পিলও তাকে দিয়ে আসলেন। তিনি 

এসেছেন এক্সপিডিশনে নয়_ আমাদের সঙেও নয়) 

এমেছেন তীর্ঘদর্শনেই, তবে আমাদের ঠিক উপ্টো- 
দিক থেকে । বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ দর্শন ক'রে 

এসেছেন-_যাঁবেন গঙ্গোত্রী, পরে বদুনোত্রী। এমন 

দুঃসাহস কেউ করে কিন] জানিনা । নব উৎসাহে, 

নূতন উদ্মে, সুস্থ মনে ও সবল দেহে প্রথমে 

অপেক্ষাকৃত স্থগম ও মহজ পথ অতিক্রম ক'রে, 

দীর্ঘদিন পরে ক্লান্ত শরীরে ও অশান্ত মনে দুর্গম ও 

চড়াই পথে আরোহণ নিশ্চয়ই সুবিধাজনক নয়! 

তবে আমেরিকানদের কথা আলাদা । তারের 

মনোবল ও ধনবল আমাদের বাঙালী তথা 

ভারতবামীদের মত নয়। এ যাত্রীটি দার্শনিক; 

হিন্দুবিশ্ববিদ্ভালয় থেকে ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফেরবার 
আঁগে হিমালয়ে এসেছেন হিন্দুতীর্থদর্শনে--বিশেষতঃ 

উত্তরকাশীর ধ্যানমগ্ন সাধুসন্দশনে । 

ভোর হ'তে না হতেই সকলে যেষার তঙ্লী- 

তল্লা গুটিয়ে প্রস্তুত; আমরাই কি বসে থাকতে 

পারি? পথিক আমরা-পথই আমাদের ঘর। 

এবার কিন্তু রাস্তা ভাল। বরফবিহীন অরণ্যে- 

ঢাকা পাহাড়ের ছায়াশীতল রাস্তা ক্রমনিম্ন ঢালু 

হ'য়ে চলেছে । এপাশে ওপাশে লাল সাদা 

গোলাপের গন্ধে বন আমোদিত। কত কত অজান! 

গাছ--পাইন বা চীড়, শ্বেতবন্কলধারী ভূর্জ ও 

আখরোটের বনানী। বেশী নয়-_মাত্র পাঁচ মাইল 

গিয়েই দেখতে পেলাম ত্রিধুগী-নারায়ণ। দেখেই 

বুঝতে পারলাম শান্ত সমাহিত হিমালয়ের নিঃস্তব্ধতা 
ভঙ্গ করে মুতিমান্ ব্যাঘথাতম্বব্ূপ এখানে গড়ে 

উঠেছে একটি ছোট্ট শহর। ডাকঘর, ডাকবাংলো, 
কেতাবখান! ও পুলিশ থেকে আরম্ত করে, ঝাড়ুদার 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_৮ম সংখ) 

মেথর পরধস্ত প্রতোকেরই কড়া শাসন এখানে 

বর্তমান। শিক্ষিত লোকের তো অভাব নেই-ই 

অর্থাৎ সমতলের লোক যা চায়, উপরের হিমালয়ে 

এখানেও তাই আছে। বায়না-গ্| শহরটিকে চার- 

দিকে ধিরে বেখেছে। গায়ের আসে পাশে 

গম, ভুট্টা, আলু ও শাকসবজির প্রচুর চাষ। 

এখন বোঝা খুবই সহজ-বিষুগী-নারায়ণ দেখে 

আমাদের মত সাধারণ মানুষের মন কেন এত 

আনন্দিত হয়েছিল। কতকাল শির্বাননের পর বেন 

নিজের দেশ দেখতে পেলাম ! 

ত্রিধুগী-নারায়ণ হিমালয়ের মধ্যে একটি প্রপিদ্ধ 

তী্থগ্থান। এ পাহাড়ের শীর্ষ ১১*০০ ফুট উচু। 
হরিদ্বার থেকে সোজা ক্দ্রগয়াগের পথ দিয়ে 

হিমালয়ের ১৪০ মাইল অভ্যন্তরে; ভার মধ্যে 

১০০ মাইল পধন্ত বাসসারভিস আছে। আবার 

হরিদ্ধার থেকে যমুনোত্রী, উত্তরকাশী ও গঙ্গোত্রী 

হ'য়ে ৬কেদারনাথের পথে বারা এখানে আসেন, 

তাদের পক্ষে দূরত্ব প্রায় তিনশ্' সন্তর মাইল; 

এর মধ্যে বাস যাতায়াত করে মাত্র ৯* মাইল। 

নাটমন্দির ও চত্তর-সহ মন্দিরটি বেশ মনোরম । 

ক্ষীণ দীপালোকে দেখলাম অধিষ্ঠিত দেবতা চতুভূজি 
নারায়ণ_ছু'পাশে লক্ষী ও সরম্বতী। সামনে 

অবস্থিত দক্ষিণে ও বামে যথাক্রমে দ্বারী জয় ও 

বিজয়। তা-ছাড়া কালভৈরব, কুবের প্রভৃতি 

দ্রেবগণও ভেতরে রয়েছেন। মন্দিরে একটা ধ্যান- 

মগ্র প্রশাস্তির ভাব বিরাজিত। নাটমন্দিরে একটি 

বিরাট বজ্ঞকুণ্ড। সত্যিঘুগে হরগৌরীর বিবাহে 
প্রজ্িত এই হোম আজ পধন্ত অনির্বাণ আছে। 
বিবাহের সাক্ষী দ্বয়ং নারায়ণ তিনযুগ ধরে এখানে 

বর্তমান। বজ্ঞকাষ্ট, যব, ঘ্বৃত, তিল প্রভৃতি দিয়ে 

যাত্রিগণ কুণ্ডে আহতি দেন। যখন যাত্রীদের 

যাতায়াত বন্ধ হ'য়ে যায়-_-শীতকালে বড় বড় গাছের 

গোড়া অগ্নি-সংলগন ক'রে দেওয়া হয়। তাতে 

হোমাগ্নি প্রজলিত থাকে। নাটমন্দিরের বাদ্দিকে 
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পর পর চারটি কুণ্ড আছে। নাঁম যথাক্রমে-_ 

বহ্গকুণ্ড, বিষুকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড ও সরম্বতীকুণ্ড। 

একটিতে স্নান, পাশেরটি স্পর্শ, পরেরটিতে আচমন 

ও শেষটিতে তর্পন ও শ্রাদ্ধাদি করা হয়। ব্রহ্গকুণ্ডে 

ছোট ছোট সাপ আছে । উঠানের সামনের দিকে 

আরো একটি ছোট মন্দির আছে। 

৬কেদারনাথ-মাহাত্মে আছে £ ষজ্ঞ নামক 

পর্বতের উপর নাঁরায়ণ-তীর্থ নামে ইহা প্রসিদ্ধ । 

এখানে লক্ষমীনারায়ণের দর্শন পাওয়া যায়। হর- 

পার্বতীর মনোহর বিবাহ-স্থলও ইহাই । একটি 

হবনকুণ্ড চিরকাল গ্রজ্লিত আছে । এই কুগ্ডে 

নারায়ণ-মন্ত্রে হোঁম করলে জন্মমৃত্যু রহিত হয়ে 

স্বর্গ-বাস হয়। এখানে এক ব্রঙ্গকুণ্ড আছে। 

উহার জল হবরিদ্রাবর্ণ। তাতে ছোট ছোট সাপ 

আলোক-শরৎ ৪৩১ 

থাকে; দেখলে ভয় হয়, কিন্তু তাঁরা কখনও দংশন 

করে না। ইহার দক্ষিণভাগে বিষুকুণ্ড। এই 

দুই কুগ্ডে স্নান ও পরিক্রমা করলে অশ্বমেধ-য্ঞের 
ফলপ্রাপ্তি হয়। 

বিকেলবেলা দেখছি আরো শতাধিক যাত্রী 

রুদ্রপ্রয়াগের পথে নীচে থেকে এসে হাজির--যাঁবে 

৬কেদারনাথ। বাঙালী মাঁরোয়াড়ী মিলে ২৮ জনের 

একটি দল এসেছে কলকাতা থেকে । পরদিন 

সকালে ৬কেব্ারনাথজীর উদ্দেশ্যে রওনা হবার 

পূর্বেই খবর পাওয়া গেল__ছদ্দিন পূর্বে পওয়ালীর 
পথে নিখোজ লোকটিকে পাওয়া গিয়েছে । রাত্রের 

অন্ধকারে পথহারা হয়ে মে অন্ত পাহাড়ে চলে 

গিয়েছিল। যাক, চরম ভাগ্যবিপর্যয়েও প্রাণটা 

নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে । 

আলোক-শরৎ 

শুভ গুপ্ত, 

বিষপ্ন ব্ধার শেষে ভাদ্র এলো নেমে, 

মেঘে মেঘে বজ হেনে, বেদনার গানে, 

অভিযান শেব হলে। । আলোকের প্রেমে 

শম্প-শীর্ষ সমুন্নত আকাশের পানে । 

ময়ুরের কণ্ঠ হলে! দিনের আকাশ, 
রাত্রির তারায় তারি ছড়ানে। কলাপ, 

শুজ মেঘে নঅ কাশে শরৎ সহাস 

দিনের সোনার তারে আলোর আলাপ । 

নীল শাস্তি নেমে এলো সুধ দিয়ে মাখা । 

মাঠ থেকে মাঠ-ভরা থই থই জলে, 
সৌরপ্রেম অগণিত হীর! হয়ে জলে । 
তবে আজ স্তন্ধ হোক্ সময়ের চাঁকা । 

তবু মেঘ, আশ্বিনের হে শুভ্র প্রকাশ, 
তোমার চলার পথে উধাও হৃদয় ; 

চম্পা-নীল রৌদ্রে কাপে প্রাণের উল্লাস) 
“তাহ'লে আবার যাত্রা,--কানে কানে কয় 



কেমন করিয়৷ ডাকিব ? 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 

কেমন করিয়া ভগবানকে ডাকিতে হয়--তাহা 

মানুষ সভাতার জন্মের আগেই জানিয়াছিল। সে 

যখন লিখিতে পড়িতে শিখে নাই তখনও সে 

আকাশের দিকে চাহিয়া অনৃশ্ত কোন শক্তির 
উদ্বেপ্তে নিজের বিপদে সাহাধ্য প্রার্থনা করিতে 

মত্যস্ত হইয়াছে। হয়তো সেই প্রার্থনা একান্তই 
ইহ-জগতের প্রার্থনা-_ইয়তে! অন্ন-পানের প্রার্থনা, 

বিছ্যুৎ-ঝঞ্ঝা-বন্ার সঙ্কট হইতে উদ্ধারের প্রার্থনা, 

বাযাধি-নিরাময়ের বা পুত্রলাভের অথনা সুবৃষ্টির জন্ত 

মিনতি এবং হয়তো যে দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া 

সেই প্রার্থনা--সে পরৰ্তীকালের “সভ্য মানুষের 

দৃষ্টিতে একান্তই কোন আদিম দেবতা,__-তথাপি 

“কেমন করিয়া! ডাকি?” প্রশ্নের মীমাংসা এ প্রার্থনার 
মধোই যেন আমরা দেখিতে পাই। যদি প্রকৃত 

অভাব-বোধ থাকে এবং অভাব মিটাইতে পারেন 
এমন কোন অতি-লৌকিক ব্যক্তি-সত্তায় বিশ্বাস 

থাকে, তাহা হইলে নিজের প্রাণের ভাষায় এ অভাব 
তাহার নিকট জানানোর নামই তাহাকে ডাকা । 

ডাকা শিখিতে হয় না, কিন্তু ডাকার আগেকার 

ধাপ দুটি--অভাব বোধ করা বা ব্যাকুলতা এবং 

বিশ্বীস-ইহাঁরা ঠিক আপনা হইতে আসে না, 

কিছু তালিম প্রয়োজন হয়। 

প্রগতির পথ ধরিয়া সেই আদিম যুগ হইতে 

মানুষ আজ বনু দূর চলিয়া আসিয়াছে কিন্তু তাহার 

ক্ষুধা! তৃষ্। নিদ্রা প্রভৃতি জৈবিক প্রবৃত্তির স্তায় 

অনৃষ্ত কোন শক্তিকে ডাকিবার প্রবৃ্তিটিও মানুষ 

ছাঁড়িতে পারে নাই। পার কঠিন, কেননা বোধ 

করি উহ! তাহার স্বভাবের সঙ্গে মিশা ইয়া স্যষ্টিকতা 
তাহাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন। মানুষ জানা- 

অজানার এক বিচিত্র মিশ্রণ, দেখা-অদেথার টানা- 

পোড়েনের এক অত্যাশ্চ্য সংগ্রথন। অঞ্ানাকে 

বাদ দিবার তাহার উপায় নাই, অদেখাকে স্মরণ 

না করিয়া তাহার শান্তি নাই। “প্রগতি” তাহার 

কতকগুলি অভাব দূর করিয়াছে সত্য, কিন্ত 

অভাবের কি শেষ আছে? বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে 

মানুষ আজ পদে পদে অসহায় নয়; আদিম কালে 

যে সকল বিপর্দে তাহাকে আকাশের দিকে তাকাইতে 

হইত, আজ মানুষ সেই সকল সঙ্কটত্রাণের উপায় 

নিজেই আবিষ্কার করিয়াছে, অলৌকিকের আহ্বান 
নিশুর়োজন। তথাপি এমন অনেক সঙ্কট আজিও 

তাহার নিকট উপস্থিত হয়, যাহাতে সে কিংকর্তব্য- 

বিমুঢ় হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে পুনরায় 

বিশ্বাসের দরজার হাজির হইতে হয়। শ্যি কেহ 

থাঁকে! বাঁচাঁও”_-এই আতি বুকের ভিতর হইতে 
আপনাআপনি গুমরাইয়া উঠে। 

আদিমকালে অলৌকিক শক্তির নিকট মামুষের 
চাহিবার জিনিসের সংখ্যা ছিল কম, কারণ তাহার 

জীবনের পরিধি বেশী দুর বিস্তৃত ছিল না। কিন্ত 
“প্রগতি” মানুষের জীবনকে নানাদিকে প্রসারিত 

করিয়ছে। মানুষের সুখের ধারণা, নিরাপত্তার 

ধারণা, ক্ষমতার ধারণ বহুগুণে শাখা-গ্রশাখান্বিত 

হইয়ছে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভাবও ব|ড়িয়াছে। 

সব অভাবগুলি দৃশ্ত উপায়ে মিটেনা, অতএব 
কতকগুলির জন্ত নিজের পৌরুষের অহঙ্কারকে 

সাময়িকভাবে ধামাচাপ৷ দ্িয়। অদৃশ্য শক্তির নিকট 
মাথা কুটিতে হয়। হ্বয়ং জাহাপনা আকবর বাদশাহ 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছিলেন, আমাকে 
আরও ধন দাও, দৌলত দাও। ফকীর সাহেব 

আপিয়া তাহার চোখ খুলিয়। দিলেন (২ শ্রীরামকৃষচ- 

কথিত উপদেশমূলক গল্প)। আমাদের অনেকের 
মধ্যেই ভিথারী বাদশাহ বাস করিতেছেন। সভ্যতার 

জটিল জীবনধার লাল নীল বেগুনী সবুজ নানা 
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রঙের হিমালয় প্রমাণ অভাব সৃষ্টি করিয়াছে এবং 

ষেগুলি নিজের হাত পা ছু'ড়িয়া মিটাইতে পারিনা 

সেগুলির জন্ত আমাদিগকে কালীঘাটে তারকেম্বরে 

ম্দনমোহনতলায় ছুটিতে হয়। ভগবানকে না 

ডাঁকিয়া কি উপায় আছে? আর সেই ভাঁকা কেহ 
আমাদিগকে শিখাইয়।ও দের না--পাড়ার শিশু- 

বিদ্যাপীঠের শ্তামল-বাবুল-রুবী-দীপাদেরও নয়। 
তাহার1ও পরীক্ষার দিনটিতে সকাল সকাল ভাত 

খাইয়া ঠাকুরবাড়ীতে হানা দেয়, দ্েবমন্দিবে ক্ষু্ 

মিনতি জানাইয়া যাঁর, ঠাকুর, যেন পাঁস করি! 

মানুষ “গ্রগতি” লাভ করিয়াও অলৌকিককে 

ভাক যে ছাঁড়িতে পারে নাই- ইহাতে মানুষের লজ্জা 

পাইবার কিছু নাই। আর এঁডাঁকা তো নিস্ষলও 

নয়। অনেকের অনেক অসম্ভব প্রার্থনা ও «সিন্লি”, 

হত্যা+, বিলি” বা “পূজার জোরে পুরণ হইতে 

দেখা যার | অলৌকিক থে মানুষের মাথার ভ্রম নয় 
_তাহার ভূরি ভূরি গ্রমাঁণ এই নকল ঘটনা হইতে 
মাঁছ্ষ লিপিবদ্ধ করিতে পারে £ সমাজের বিভিন্ন 

শরের মান্ষ_-জমিদার তারাঁপ্রসন্ম মজুমদার 

( মকদ্দমা-জয় ), দুঃখিনী বিধবা গৌরের মা 

(গৌরের মরণাপন্ন ব্যাধি-আরোগ্য ), বাবু স্থমেরচাদ 
চন্চনিয়া (ব্যবসায়ে মোট] কিন্তি লাভ), ছাপোষা 

কেরানী ব্রজেন্্র মিত্র (কন্তার বিবাহ)। শুধু 
আমাদের দেশে বা হিন্দুধর্মে নয়, নান। দেশের নানা 

ধর্মাবলম্বী বহু মান্ষকে এই ধরনের গ্রীর্থনার 

সফলতার সাক্ষ্য দিতে ডাকিতে পারা যায়। 

শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে (৪র্থ অধ)ায়) এই প্রকার 

প্রার্থনাকে আর্তভক্তি বলিয়াছেন। ইহা মানুষের 

ভাগ্য-নিয়স্তা পরমেশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ষাম 

ভালবাসা অবশ্তই হুচনা করেনা, কিন্কতু তবুও 

ইহা ভালবাসা বা ভক্তি বলিয়া মর্ধাদ পাইয়াছে। 

কিন্ত মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উন্নতির সহিত তাহার 

অলৌকিকের ধারণার এবং অলৌকিকের সহিত 

সংযোগের অর্থাৎ “্ড়াকা'রও উন্নতি হইয়াছে। 
তি 

কেমন করিয়া ডাকিব? ৪৩৩ 

আর্তভক্তি বা বিপদে পড়িয়া! ডাঁকা হইতে উন্নততর 

প্রার্থনার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, ষে অলৌকিক 

শুধু ভূতপ্রেত, পূর্বপুরুষ বা নানা প্রাকৃতিক শক্তির 

নিরামক খণ্ড থণ্ড দেবতায় সীমাবদ্ধ ছিল তাহ! 

ধাপে ধাপে উঠিয়। সর্বব্যাপী, সর্বনিয়ন্তা, এক 

প্রেমময় পরমপিতা শ্রাভগবানে আসিয়া স্থিতিলাভ 

করিয়াছে । সুসভ্য মানুষের উপযুক্ত ভগবান 

ইনি, সন্দেহ নাই। ইহার গুণ, কার্য প্রভৃতি লইয়া 

কত দর্শন, কত তন্ববিগ্ভা! গড়িয়া উঠিয়াছে। ভগবান 

থাকুন বা না থাকুন, মানুষ কিন্ত সভ্যতার ধাপে 

পৌছিয়াও ভগবানের জন্ত কম সময় ও শক্তি বায় 

করে নাই। 

আতভক্তির অপেক্ষা শুদ্ধতর ভক্তি-গীতার 

ভাষায় “অর্থার্থা ভক্তি। ইহা “অর্থ বা ভোগ- 

সামগ্রীর জন্গ গ্রার্থনা। বিপদে পড়ি নাই কিন্তু 

সম্পদ চাই। ভগবান যদি আপনার জন, তবে 
তাহার নিকট এহিক জীবনের স্খ-সমৃদ্ধির জন্ত 

হাঁজির হইতে আপত্তি কি? না, আপত্তি নাই। 
ধর্সাচাধগণ তাই আর্তভক্তির ন্যায় ইহাকেও মরধাদ! 

দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁকে দ্বিতীয় স্তরের ভক্তি 

বলিয়াছেন। যীশুগ্রীষ্ট নিজে তাহার শিষ্গণকে 

যে প্রার্থনা শিখাইয়াছিলেন তাহাতে “অর্থার্থী” ভক্তি 

থাঁনিকটা ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন,__ণহে পরম পিতা, 

দৈনন্দিন রুটি যেন তোমার দয়ায় মিলে |” 

ইছার পরবর্তী স্তরের ভক্ত গীতার সংজ্ঞায় 

“জিজ্ঞান্ছ? ভক্ত । ইনি কোন বিপদে পড়িয়া বা 

সাংসারিক বিষয়ের কামনায় ভগবানকে ডাকিতেছেন 

না, ডাকিতেছেন জীবনের প্রকৃত রহস্ত কি, 
লক্ষ্য কি, যথার্থ শাস্তির উপায় কি, ভগবানের 

তত্ব কি, মান্ষের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ কি--এই 

সকল প্রশ্জের মীমাংসার জন্ত। ডাকিবার প্রেরণ! 

অভাঁববোধ-_-এথানেও ঠিকই আছে, তবে কিছু 
রূপান্তরিত । এখানে ভক্ত সংসারের কোন অভাব 

বোধ করিতেছেন না। অভাব--প্র।ণের একটা 
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অব্যক্ত শৃন্ততা । ইহারই নাম আধ্যাত্যিক তৃষ্ণা । 
ভগবান ব্যতীত এই অভাঁব অপর কিছুতেই মিটিবার 

নয়। তাই প্রার্থনা, “আবিরাবিষ্ঁ এধি*__হে 

জ্যোতিঃম্বরূপ, তুমি হৃদয় আলোকিত করিয়া 

আবিভূতি হও ।” “হিরপ্নুয়েন পাত্রেণ সত্যন্তাপিহিতং 

মুখম। তঙ ত্বং পু্ন্নপাবুণু সত্যধর্মীয় দৃষ্টয়ে ॥” 

( ঈশোপনিষৎ )-_হে সর্বপোষক, জ্যোতির্ময় সতোর 
বার উন্মোচন কর, সত্যকে যে মিথ্যা চাঁকচিক্যে 

ঢকিয়া রাখিয়াছে তাহা অপস্থত হউক, সত্যের 

দূর্শনকামী আমার বাঁসনা পূর্ণ কর। 
ভগবানকে সাংসারিক প্রয়োজনে ডাকিতে 

আরম্ভ করিয়। পরে আধ্যাত্মিক শাস্তির জন্ত 

ভগব্ডুজনা অর্থাৎ “আর্ত বা 'অর্থার্থী ভক্তের 

“জিজ্ঞান্থ” ভক্তে রূপান্তর ধর্মজগতে একটি চিত্ব- 

চমতকারী ঘটনা । ঞ্রুবের কথ! সর্বাগ্রে মনে পড়ে। 

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমের অপেক্ষা উচ্চতর স্থান 

অধিকার করিবার বাঁসনা তাঁহাকে শ্রাহরিকে 

ডাকিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। হরি দেখা দিলেন । 

জিজ্ঞানা করিলেন,-কি চাও? করব কাদিয়। 

আকুল । কি মার চাঁহিব ? চাহিয়াছিলাম তো কাঁচ, 

পাইয়া গেপাম হীরক । অনিত্য স্থান আকাজ্জ 

করিয়া দর্শন মিলিল তোমার-অবিলুপ্ত- জ্যোতি 

সারাৎসাঁর পরাৎপর পরমাত্রার। আর কিছু চাই 

না। এই চাই যেন তোমাকে ভালবাসিতে পারি। 

এই যুগেও ভাবী বিবেকানন্দ নরেন্দ্রনাথের 
জীবনের একটি ঘটন1 “অর্থার্থী” ভক্তি এবং “জিজ্ঞান্তু 

ভক্তিতে পার্থক্য কি--সেই বিষয়ে অতি সুন্দর 

আলোক সম্পাত করে। 

সাংসারিক অভাব-অনটনে নরেন দারুণ 

বিপর্ধস্ত--বছ চেষ্টাতেও কিছু সুরাহা হইতেছে 

না। একদিন তিনি অগত্যা! ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা 

করেন-মা কালীকে বলিয়া অভাব অনটনের 

কোন প্রতিকার করিয়া দিতে পারেন কিনা । 

ঠাকুর বলেন, যাঁ না, তুই-ই মঙ্গিরে গিয়ে মাকে 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

প্রার্থনা জানা । নরেন্দ্র তিন তিন বার এ 

প্রার্থনা জানাইবেন বলিয়া মন্দিরে গিয়া বসিলেন। 

তিনবারই ভিতর হইতে প্রার্থনা উঠিল,_-মাঃ বিবেক 

বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান ভক্তি দাও । ঠাকুর শুনিয়া 

খুব আনন্দিত। নরেন্দ্ের স্বায় অধিকারীর কি 

অর্থার্থা ভক্তি সাজে? 

গীতার বিভাগে *অর্থাথী' ভক্তের পরে “জ্ঞানী, 

ভক্ত। ইনি ভগবানকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। 

বোসথদেবঃ সবমিতি”জ্ঞান তাহার চিত্তরকে এক 

অধিচলিত মতা, শাস্তি ও সামঞজন্তে স্ুস্থির 

রাখিয়াছে। চাহিবার আর কিছু নাই। ভগবদিচ্ছায় 

সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, গাছের পাতাটিও 

ঈশ্বরের ইঙ্গিত ছাড়া নড়ে না_*এই অনুভূতি 

স্বভাঁবসিদ্ধ হইয়।ছে বলিয়া তাহার “বিপন্ন বোধ 

নাই। অতএব আর্তভক্তির প্রশ্ন উঠে না । অর্থার্থী 

ভক্তিরও নয়, কেনন! পরমসম্পদ ভগবানকে সর্বদা 

নিজের কাছে পাইতেছেন, পাথিব বা পারলৌকিক 

অন্ত কোন “অর্থ, তাহার দৃষ্টিতে ফিকা হইয়! 
গিয়াছে । কিন্ত তথাপি এই চতুর্থ ধাপ ৰা শেষ 

ধাপের ভক্ত ভগবানকে অনবরত ড!কিয়! চলেন। 

তাঁহার ডাকের পিছইনেও কি অভাববোধ আছে? 

হা, আছে। তগবানের অনন্ত প্রেমের সম্মুথে 

আসিয়া 'জ্ঞানী” ভক্ত দিশাহারা । ভগবানকে 

ভালব]1সিয়! যেন ফুরাইতে পারেন ল1। শ্রীচৈতনদেব 

জীবনের শেষ পর্যন্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে হা কৃষ্ণ, 

হাঁ কৃষ্ণ বলিয়া কিয়া গেলেন। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি 

পরিপূর্ণ; কিন্ত সেই ক্ৃষ্প্রেমেরই তিনি শাশ্বত 
ভিখারী! অনস্ত ব্রহ্মলাগরের এক গণ্ডষ জলপান 

করিয়। শিব চিরকালের জন্তু আউল হইয়া 

বেড়াইতেছেন! ভগবানকে যিনি সাক্ষাৎকার 

করিয়াছেন তাহার অপর সব তৃষ্ণ। মিটিয়াছে, 

কিন্ত ডাকার তৃষ্ণা মিটে নাই ; মিটিতেও পারে না। 
ভগবানকে ডাকিবার অন্তহীন তৃষ্ণার জন্যই যে 

ভগবানকে ভাঁকা। 



ভাদ্র, ১৩৬৪ ] 

ভগবানকে কেহ নানা বাক্যের মধ্য দিয়! 

ডাকেন, আবার কেহ বা সংক্ষিপ্ত ছু চারটি কথ 

বলিয়া কিংবা কখনও কোন শব্দ উচ্চারণ না 

করিয়াই ডাঁকেন-_নীরব প্রার্থনা । ভাবটি এই, 

ভগবান অন্তর্ধ।মী, আমার মনের কি কথা, প্াণের 

কি অভাব--তাঁহা তো তাহার অবিদ্দিত নাই। 

আমি কেবল তাহার নিকট আসিব, তাহার দিকে 

চাহিয়! থাকিব। আমার বেদনা, আতি, শুন্তত। 

তিনি আপনা হইতেই দূর করিবেন। তাহার নিকট 
অধিক বাক্যপ্রয়োগ তো শোভা পায় না। নীরব 

প্রার্থনার ভাবটি সত্যই বড় শ্ুন্দর! কোন কোন 
ভক্তের ডাকা শুধু ইষ্টের নাম জপ করা। নাম 

উচ্চারণের সহিষ্ভ তাহার সমগ্র প্রাণের প্রার্থনা 

মিশিয়। থাকে । যখন বলি “রাম তখন তো 

শুধু এইটুকুই ঝলিনা, কথায় একাশ ন। করিলেও 

প্রাণে প্রাণে বলি-ছে রাম, আমি তোমার 

শরণাগত; তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি ইহকাল, 

তুমি পরকাল, আমি সাধনহীন ভর্জনহীন জ্ঞান- 

হীন ভক্তিহীন। তোমার পাদপন্মসে শুদ্ধাতৃক্তি 

দাঁও। দর্শন দিয়া জীবন ধন্ত কর। 

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মানুষ কত ভাবেই 

না] ভগবানকে ডাকিয়। আসিয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে 

সেই ডাকিবার ভাষা পরবরতীকালের সাঁধক- 
সাঁধিকাদের জন্ত লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । ভগবত 

প্রেমিক ভক্তের যে কথ! বলিয়! ভগবানকে ডাকেন, 

সেই কথাগুলির ভিতর কত শক্তি, কত প্রেরণ, 

কত মাধুর্ধ নিছিত। স্থুল মানুষ যখন স্থুল মানুষকে 
ভালবাসে তখন কয়টি কথা দিয়াই বা সে তাহার 
ভালবাসাকে প্রকাশ করিতে পারে? ভালবামার 

বস্ত এখানে সীমাবদ্ধ, ভালবাঁপাও তাই সীমাবদ্ধ । 
তবুও সেই ভালবাঁনাকে প্রকাশ করিতে চাহিয়া 

বহু কবিতা, বহু নাটক, বহু উপন্তাস রচিত হইয়াছে, 
হইতেছে এবং হইবে । আর ভগবানের ভালবান| ? 
সেই অনন্ত মহাসাগরের উপলব্ধি এবং প্রকাশের 

কেমন করিয়া ডাকিব? ৪৩৫ 

কি শেষ আছে? তাই ধুগে ঘুগে দেশে দেশে 
ভগত্তক্তগণের প্রার্থনাগুলি চিরদিন নূতন সজীব, 
প্রাণপ্রদ। এগুলি হইতে আমরাও ভগবানকে 

কি করিয়া ডাঁকিতে হয় শিখি। তদের কথা, 

তাদের ভাব নিজেদ্দের উপর আরোপ করিয়া 

আমরা নিজের! ভক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারি । 

আলো হইতেই আলো জলে । ভগবং-প্রেমিকের 

(সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ) সঙ্গ আমাদিগের হৃদয়ে 

ভগবৎ-প্রেম উদ্ধদ্ধ করে। 

গাক্ত্রীমন্ত্রের সেই শাশ্বত গ্রার্থনাটি! সর্ব- 

চরাঁচরের ধিনি ঠেতন্ভালোক--তীাহাকে হাদয়ে 

আহ্বান! তিনি যদি বুদ্ধিকে প্রকাশিত করেন, 

তাহ! হইলে আমরা সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারি, 

সত্যকে বুকে রাখিয়। সংসার যাপন করিতে পারি 

উপনিষদের “অসতো! মা সদ্গময়” প্রীর্থনাটিতে যে 

ব্যাকুলতা, নির্ভরভা, সত্যলাভের আকাজ্কা ফুটিয়। 

উঠিয়।ছে তাহা সকল কালে সকল মানুষকে 
অনুপ্রাণিত করে। মিথ্যার কুক ভাডিয়। আমায় 

সত্যে গ্রতিষ্ঠিত কর, অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে আমায় 

আত্মজ্ঞানের দীন্তিতে লইয়া চল, মৃত্যু হইতে 

আমায় অমরত্ে স্থাপন কর, আঁমার হৃদয়ে আবিভূ্ত 

হও। তোমার করুণামাথা মুখের দৃষ্টিতে আমাকে 
পরিতৃপ্ত কর।”-__-এই প্রার্থনা কি এক শ্রেষ্ট 

সাহিত্য নয়? 

শ্রীচৈতন্তদেবের শিক্ষার্টকৈর সেই প্রসিদ্ধ 

শ্লোকটি! হে জগদীশ্বরঃ ধন চাই না, লোকদঙ্গ 

চাই না, ্ন্দরী বনিতার বা কাব্চর্চার কামনাও 

আমার নাই। চাই জন্মে জন্মে তোমার প্রতি 

অহৈতুকী তক্তি। সার্থক ভক্তি লাভ করিতে গেলে 
মনের ভাব কি হওয়া দরকার, এই কথাগুলি হইতে 
আমর! তাহা শিখিতে পারি। ভক্তদের চরিক্রা- 

লোচনা যেমন ভক্তির সহায়ক তেমনি তাহাদের 

ডাঁকিবার ভাষা আয়ত্ত করাও ভক্তির একটি 

অন্ভতম সাধনা । 



৪৩৩ 

ভগবানকে ডাকিবার ইচ্ছা যত আন্তরিক হইবে 

তাহাকে ডাকাঁও তত ফলপ্রস্থ হইৰে। যাহার 

পিপাঁস। পাইয়।ছে জল তাঁহারই নিকট স্ুম্বাছু এবং 

তণ্চিদায়ক বোধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 

ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণোদয়। বালক যখন সাথীদের 

বলে, “ভগবানের দিব্য” তখন ভগবান শব্ধটির 

তাৎপর্য আর কতটুকু? শ্রারামকৃষ্ণ বলিতেন, আমরা 

যখন ভগবানের নাম করি, ভগবানকে ডাকি, তথন 

ভগবান যেন শুধু এরূপ একটা কথার কথা, 
ক্রীড়াঙ্গনের শব্বমাত্রে পর্ববসিত না থাকেন। জীবন্ত 

বিশ্বা আসিয়া যেন সেই শব্দকে প্রাণবান্ করে। 

ঘকেমন করিয়া ডাঁকিব ?--ইহা বুদ্ধিবৃত্তির 

সাজানো! কৌতুহল নয়, ইহার মীমাংসা ও বুদ্ধিবৃত্তির 
শিখানে! বুলির দ্বার! হইবার নয়। প্রশ্নটি মানুষের 
জীবন-মরণের সহিত সম্পক্ত একটি স্বতঃস্ফূর্ত 

জিজ্ঞাসা । ব্যাকুপ-প্রাণের উদ্বেল জন্গরাগ এবং 
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অকম্পিত বিশ্বাস ইহার সমাধান আনিয়াছে অসংখ্য 
বিচিত্র ভগবন্মুখী আচরণ ও আবেগের মধ্য দিয়া । 

সেইগুলিই লক্ষ্য করিবার, অনুধ্যান কৰিবাঁর, অন্গভব 

করিবার । মানুষ পৃথিবীতে আপিয়াছে পূর্ণ তাঁকে 

অন্তরে ধারণ করিয়া । উহা যে ভিতরেই আছে 

তাহা তাহার মনে নাই। জন্মিয়াই তাই তাহার 

ক্র্দন শুরু । কোথায় গেল? কোথায় গেল? 

বুকের ধনকে যতর্দিন না সে ফিরিয়া! পাইতেছে 

তত্দিন তো তাহার রোদ্দন থামিবে না। নানা 

ভাবে তাহাকে চাহিয়া বেড়াইতে হইবে । ইহাই 

তাহার ভাকাঁর ইতিহাস এবং উপন্তাস। ইহার 

কোন পরিচ্ছেদই ব্যর্থ নয়, তুচ্ছ নয়। ঠেকিয়া, 

শিথিয়া, পড়িয়!, উঠিয়া মানুষ ডাকিয়া চলে, ডাকিয়া 

ডাঁকাঁর সার্থকতাকে লাভ করে। অবশেষে পুর্ণতাঁকে 

ফিরিয়া পায়। হাহাকার মিটে, কিন্তু ডাকা 

থামে না। সে ডাকা ক্রন্দন নয়, সঙ্গীত ! 

বেদান্ত কি? 
স্বামী অভেদাঁনন্দ 

“বেদান্ত” কথাটির অর্থ বেদের অন্ত বা জ্ঞানের শেষ? । এই পরিভাষা দ্বারা আমর যেন 

এই ভুল দিদ্ধান্তে উপনীত না হই যেজ্ঞ।নের কোন সীমা আছে ব! শ্ষে আছে। 'জ্ঞানের শেষ 

বগিতে বুঝায় জাগতিক ও ইন্দিযঞ্জ অনুভূতির সীমা, বিজ্ঞান প্রভৃতি যেখানে পৌছিতে চেষ্ট! করিতেছে, 

কিন্ত কথন পৌছিতে পারিবে না। কোঁথ।য় এই জ্ঞানের পরাঁকাষ্ঠা? ইহা! কি জড় পদার্থের জ্ঞানে 
পর্যবসিত? না; জড়পদার্থ দৃশ্যমান জগৎ বলিয়া যাহা পরিচিত তাঁহারই জড় অণুর সংষোগমান্র_ 

ইহ। বিশ্বজগতের মাত্র অধেক। অন্ত অধে'ক জড় নয়__জড়ের অনুভবিতা--চেতন বোধশক্তি, যাহার 

সহাঁয়ে আমরা বাহিরের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইভেছি। যখন আমরা বাহিরের অন্থভূত জ্ঞানের 
(150/19055 ০6 91019০01০ ৮৮০21) সহিত অন্গভবিতার জ্ঞান (15০/15999 ০£ 31015০0৮9 

৮৮০11) সম্মিলিত করি তখন এক মহত্তর জ্ঞানের সন্ধান আমর] পাই যাঁহ! দেশ ওকাঁলে পীমাব্দ্ধ নয়, 

এই জ্ঞানকে দিব্যজ্ঞান বা অনন্ত জ্ঞান বলা যাইতে পারে। এই জ্ঞানই সমগ্র বিশ্বের আদি ও অন্ত। 

এই জ্ঞান কোথায় ?-_এই বিশ্বব্রদ্দাণ্ডের বাহিরে ? আমাদের শরীরের (ভাগের ) বাহিরে? 

ন1| ইহা সর্বত্রঃ বাহিরে এবং ভিতরেও। আমাদের আত্মায় জ্ঞানই রহিয়াছে । গ্রকৃতপক্ষে 

আমাদের আত্মা এই প্রতীয়মান অস্তিত্ব-সমুহের লয়স্থান বা অধিষ্ঠানম্বরূপ অনন্তজ্ঞানেরই প্রকাশ- 
মাত্র। জ্ঞানের সমুদ্র একই, যদ্দিও ইহা বিভিন্ন অবস্থায় অনুভূত, এবং বিভিন্ন নামে অভিহিত। 

* সানগ্রান্সিক্ষে। বেদাস্ত-সোস।ইটির দৌজন্তে প্রাপ্ত । [ ইংরেজী হইতে অনুদিত ] 



» ১৩৬৪ ] বেদাস্ত কি? ৪৩৭ 

আমরা ইহার সমগ্র রূপটি দেখিতে বা বুঝিতে নাঁও পারি। কিন্ত জীবনের কোন কোন মুহুতে 
আমরা ইহার আংশিক রূপ ক্ষণিকের জন্য দেখিতে পাই । যদি জানিতে চাই--কে আমি? আমার 

স্বরূপ কি?-__তবে বুঝিতে পারি অন্তরের মধ্যে একটি অগ্নিকণা জলিতেছে_ যাহাতে দিব্ভাঁব 

অন্তরিহিত--যাহা অনন্ত জ্ঞানের স্থধ হইতেই এস্থত ও প্রস্গারিত। 
বেদান্তের তিনটি প্রণালীবদ্ধ মতবাদ আছে-__দৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত। যতদিন পর্যস্ত 

আমরা শরীরকেই মনে করি আমাদের স্বরূপ, এবং ইন্দ্রিয়গ্রহা জগৎ সম্বন্ধে আমরা সচেতন, ততদিন 

বিশ্বের একজন অ্রষ্টা ও শ।সকের কথা আমাদের মনে আসে । সে অবস্থায় আমর] চিন্তা করি, ঈশ্বর 

[বিশ্বের বাহিরে (5%:0:9-003101) মেঘের ওপারে, স্বর্গে বসিয়। আছেন; তাহার কাছে আমর! 

পৌছিতে পারি না, এত দুরে ষে আমাদের ধরাছৌয়ার বা অনুভূতির বাহিরে, এত মহিমাদ্িত ষে 

আমর] তাহর কাছে যাইতে পারি না। বিশ্বের অধিষ্ঠানম্ব্ূপ সেই অনস্ত জ্ঞান উপলব্ধি করিবার 

ইহা প্রথম সৌপান মনে করা যাইতে পারে। 

তারপর ক্রমশঃ যতই আমরা ঈশ্বরের প্রকৃতি ও তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ বুঝিতে পারি, 
ততই আমরা অন্পভব করি-_তিনি আমাদের খুব দূরে নহেন $ তিনি বিশ্বব্যাপী, তিনি আমাদের 

অন্তর্ধামী। আত্মা যেমন শরীরের উপর প্রভুত্ব করে, তেমনই তিনিও দৃশ্তমাঁন জগতের বাহির 
হইতে নয়-_মধ্যে থাঁকিয়াই তাহার প্রতিটি পরমাণু নিয়মিত করেন। আমার্দের আত্মাও সেই 

বিরাটের অংশ, কিন্তু পূর্ণের সমান কখনই নয়। আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের ইহা দ্বিতীয় স্তর । 
তারপর যে বক্তি ইন্দরিয়ানুভৃতি ও চিন্তার পারে গিয়া পৌছিয়াছে তাহাঁরই আত্মা 

পরমাত্মাকে নিকটতরভাঁবে উপলব্ধি করে । যখন আমরা আপেক্ষিক ( দ্বৈত-দন্ৰ ) ভাবের উধে্বে 

উঠি তখন বুঝিতে পারি, একটি কিছু অছে-_যাহ! নানা নামে উপাঁসিত ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের 
ধারণার ভিত্ভিম্বরূপ $ তখনই আমরা নিরপেক্ষ সত্তার রাজ্যে প্রবেশ করি । তথন আর বাহিরের 

জ্তান থাঁকে না, অবর্ণনীয় সমাধির আনন্দ অনুভূত হয়; সর্বপ্রকার ভেদ-দর্শন তিরোহিত হয়। 

বেদাস্তের ধর্মই পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োগসিদ্ধ (01901108] ). 

ইহা আমাদের শিখায় না যে কতকগুলি তত্ব, যুক্তিহীন মতবাদ এবং উপদেশে বিশ্বাস করাই 

ধর্মের উদ্দেপ্ত ৷ পরস্ত ইহা শিখায়_-ঈশ্বরীয় হওয়া, পরিপূর্ণতা লাভ করা, প্রতিদিনের কাজে কর্মে 

দিব্যভাব বিকশিত করাই বথার্থ ধর্ম! 

বেদান্ত-ধর্মের মুল নীতি কি 1 আমরা অমর আত্মা-রূপেই জন্িয়াছি, পাপের ফলে বা 

অন্াঁয় আচরণের জন্ত নয়__মমৃত-আনন্দের সন্তান আমর! ! সত্যই ষদি তাই হয়_-তবে আমরা 

কি তাহা অনুভব করি? করি, বা নাই করি- তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ইহা আমাদের 

জন্মগত অধিকার, আজ না হয় কাল-_-আম্রা নিশ্চয় ইহা অন্গভব করিব» এ বিষয়ে সচেতন হুইব। 

আমদের প্রত্যেকেই ঈশ্বরের মতে! অনস্ত অমুত এবং দ্িবা,_-পবিত্র। ব্যক্তিগত আত্ম! ( জীব ) 
এবং বিশ্বগত পরমাত্মায় (ঈশ্বরে ) [ পরমার্থতঃ, শ্বরূপতঃ ] কোন ভেদ নাই। 

আত্মা অন্ত, জন্মহীন, মৃত্যুহীন--অপরিবতণীয়। শরীরের বিনাশে শরীরী আত্মার 

বিনাশ হয় না। আত্মা কখনও মরিতে পারে না; এই সত্যটুকু মনে রাখিতে পারিলে মৃত্যুকে 

আর কেন ভয়? ভয়শৃন্ততাই আমাদের আদর্শ; এবং ইহাই প্রতোকের আদর্শ হওয়। প্রয়োজন। 



'মরম না জানে, ধরম বাখানে' 

[ সমালোচনা ] 

শ্রীনরেশচন্দ্র মজুমদার, এম্-এ 

“বিংশ শতাব্দী” পত্রিকার ১৩৬৩ সালের 

শারদীয়া সংখায় কাজী আব্দল ওছুদ সাহেব 

লিখিত “রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ” শীর্ষক প্রবন্ধটি 

পাঠ করিলাম। ইহা ওছুদ সাহেব কর্তৃক বিশ্ব- 

ভারতীতে প্রদত্ত বন্তৃতামালার অংশ। আলোচ্ 

প্রবন্ধের স্থানে স্থানে ওছুদ সাহেব ্রামকষ্। 

পরমহংসদেব ও স্বামীজীর প্রশংসা করিয়াছেন, 

তাহাদের সাধনার মর্মকথা বুঝিবার চেষ্টাও তিনি 

করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, প্রবন্ধটিতে রামককষঃ- 

বিবেকানন্দের প্রতি কিন্ত লেখকের যথাযোগ্য 

শ্রদ্ধার অভাব নুপরিস্ফুট। 

রামকুষ্ণ-বিবেকাঁনন্দের ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞান 

সাধনায় যে কালজয়ী ও সীমাতিশায়ী পরিপূর্ণতা 
আছে-_তাহা! ওদুদ সাহেবের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে 

নাই। তিনি ভক্ত-হৃদয়রূপ অমৃতলোকের বাঁহিরেই 

রহিয়া গিয়াছেন। কেবলমাত্র যুক্তিতর্ক ও বিশ্লেষণের 

পথে সেই অযুতলোকে প্রবেশ করা যায় না। 

মরমী সাধক প্রাণের ভাষায় প্রাণের কথ! কয়, ও 

প্রাণে-প্রাণে প্রেরণা জোগায় । তাহার অন্তরে 

অন্তর মিশাইয়! যে তাহার প্রাণের পরিচয় নিতে 

পারে, আনন্দলোকে শুধু তাহারই নিমন্ত্রণ। 
ওছুদ সাঁছেব “মরমী সাধনার অবাঞ্ছিত পরি- 

ণৃতি, 'গ্রগল্ভ ভক্তির অবাঞ্ছিত পরিণাম, 

তগব্ৎ-চেতনা ও ভগবৎ-নির্ভরতার উৎকট শ্বয়ং- 

সম্পত্তি” প্রভৃতি অনেক কথা বলিয়াছেন। 
ভক্তিমার্গে সিদ্ধিলীভের অর্থ ই শ্বয়ংসম্পূর্ণ ভগবৎ- 

চেতনা, আরাধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও একান্ত 
নির্ভরতা--'যদেব ক্ষুধিতা বাল। মাতরং পর্ধ,পাঁসতে?। 

ভক্তের কাছে ঈশ্বরই বন্ত, আর লব অবস্ত। মহা 

ভাবলোকে ভক্ত ও আরাধা নিভৃতে বিরাজ করিয়া 

নিত্য নব সঙ্গ-সুখের আম্ব।দন গ্রহণ করেন । 

হিসাব পরিমাণ করিয়া বা ফরমুল।”-অনুসারে 

সাধনা করিয়া ঈশ্বর লাভ হয় ন!, ব্যাকুলতা হইলেই 

ঈশ্বরলাভ হয়। ব্যাকুল মনে পরিণামচিন্তা »স্তব 

নয়। ভক্তিমার্গে সতর্কতাবিহীন ব্যাকুলতার জন্গ 

“অবাঞ্চিত পরিণাম কখনও ঘটে না। ভক্ত ধাহার 

জন্ত ব্যাকুল, সেই সর্শক্কিময়ের অন্ত্দর দৃষ্টি তাহার 

উপর সদা নিবদ্ধ থাকিয়া তাহাকে কল্যাণের পথে 

চালিত করে। কেহ ইহা বিশ্বাস করুক, আর নাই 

করুক, ভক্তের তাহাতে কিছুই যাঁয় আসে না। 

ভক্ত মহাভাবে বিভোর হইয়া থাকে । ভগবৎ- 

চেতন! তাহার মধ্যে 'উতৎকট'-ভাবে আত্ম প্রকাশ 

করিয়াছে বিরা কেহ চীৎকার করিলেও তাহার 

কিছুই যাঁয় আসে না। 

ওছুদ সাহেবের মতে “যে ভগবৎ-চেতনা বা 

নির্ভরতা অন্রান্তভাবে লোকশ্রেরের প্রেরণা দেয় না, 

তাহা বন্ধ্যা” । যথার্থ ভগবৎ-চেতনা লোকশ্রেয়ের 

প্রেরণাদায়ক না হইয়াই পারে না। জীবপ্রেম 

ভগবৎপ্রেমেরই অপরিহার্য অঙগ। রবান্্রনাথ 
যথার্থই ধরিয়াছেন, বৈষুবের ভগবৎপ্রেম শুধু 
বৈকুণ্ঠের তরে নয় £ 

“প্রিয়জনে যাহা দিতে পাঁরি দিই তাই দেবতারে, 

দেবতারে যাহ! দিতে পারি দিই তাই প্রিয়ঞ্জনে, 

আর পাব কোথা ? দেবতারে প্রিয় করি, 

প্রিয়েরে দেবত| |” 

সেই প্রিয়তমের গ্রতিরূপ "হিসাবে বিশ্বের 

সকলেই ভক্তের প্রিয়জন। লোকশ্রেয়ের মাপ 

মাঠিতে পরমহংসদেবের সাধনাকে অসার্থক প্রতিপন্ন 
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করার জন্য ওছ্দ সাহেবের প্রয়াস টুপি দিয়া 

আকাশ ঢাঁকিবাঁর চেষ্টার মতোই হাস্তকর। তার 

এই প্রবন্ধেই তিনি পরমহংসদেবের বিধ্যাঁত বাণী 

ত্র জীব তত্র শিব উল্লেখ করিয়াছেন। 

'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা” করিবার যে উপদেশ 

পরমহংদেব দিয়াছেন ওছুদ সাহেব নিশ্চয়ই তাহা 

জানেন। তার প্রবন্ধের আর এক জীয়গায় তিনি 

তিনি লিখিয়।ছেন, “পরমহংসদেবের সাধনায় সেবার 

প্রেরণা অনন্য ছিল, না থাক্লে স্বামী বিবেকানন্দকে 

ব্যক্তিগত মুক্তি উপেক্ষা ক'রে লোকহিত-সাধনায় 

তিনি উদ্ধদ্ধ করতে পারতেন না।, তবে ওছদ 

সাহেব বলেন, “বিবেকানন্দের প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত 

ন1 হ'লে তাঁর মানব সেবার 'আকাজ্ষ! সার্থক হ'তে 

পারত না, এই মনে হয়।” অতি সত্য কথা। 
কিন্ত এজন্য যে তিনি মনে করেন, পরমহংসদেবের 

ব্যক্তিগত ভগবৎ-চেতনায় লে।কশ্রেয়ের ইচ্ছার 

অল্পতা ছিল--তবে বলিতে হয়, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ 

ষে একই সন্তার দ্বিবিধ প্রকাঁশ--ওছুদ সাহেব তাহা 

ধরিতে পারেন নাই। ভান্সমাছিত গ্রশান্তবি গ্রহ 

রামকষ্জ ও তেজোদীগ্ড অমিতবিক্রম বিবেকানন্দ 

_-এই ছুইয়ে মিলিয়া এক | শুধু তাই নয় অসংখ্য 

সন্নাপী ও ভক্তদলের মধ্যে রামকৃষ্ণ পরিব্যাপ্ত হইয়। 

আছেন। এই ভাবে রামকৃষ্ণ সকল জীবশ্রেয়ের 

মূলাধার, লোকশ্রের় তো আরও সীমাবদ্ধ । 

ভারতের সর্ব এবং পৃথিবীর নানাস্থানে যাহার 

নামে আর্তহাণ, শিক্ষাদান এবং জনসেবার নানা 

কাঁজ চলিতেছে, সহম্রাধিক সঙ্গ্যাসী যাহার অনুগামী 

হইয়া! সেবাত্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার 

ভগবৎ-চেতনা বন্ধ)! এইরূপ উক্তি ওছুদ 

সাহেবের সায় পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট আশা করা 

যাইত না। 

ওহুদ সাহেব আবার সন্নাসের প্রতি কটাক্ষপাত 

করিয়াছেন ! তাহার মতে, “লম্গান ইত্যাদি জীবন- 

বিমুখ-প্রবণতা "1 ওদুদ সাহেব সংস্কারমুক্ত 

“মরূম না জানে, ধরম বাথানে? ৪০৯ 

স্বচ্ছ দৃর্টির দ্রাবি করেন, কিন্তু এখানে “নিয়াঁত! 

ফিল ইস্পাম'_-ইসলামে বৈরাগ্যের স্থান নাই--এই 
সস্কারটি ত্তাহার দৃষ্টিকে অস্বচ্ছ করিয়া দিয়াছে। 
সন্ধ্যাসী সংসাঁর- বা জীবনবিষুখ নহেন, তাঁর সংসার 

বিরাট এবং সাধনা মহাঁজীবনের | কবির কথায় £ 

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে 

কে মোর আত্মপর? 

আমার বিধাত। অমাতে জ।গিলে 

কোথায় আমার থর? 

দৃষ্টির স্বচ্ছতা থাকিলে তিনি এই ভাবেই 

সন্নাসকে দেখিতেন। হিন্দু বৌদ্ধ ও খুষ্টান সন্গ্যাপি- 

সজ্বগুলির অক্লান্ত সেবায় মানবজাতির অশেষ 

কল্যাণ সাধিত হইয়া অ।দিতেছে। যে কোন 

অপক্ষপাতী সমালোচিকই এই কথা স্বীকার করিবেন 
51661010% 1151910)20-রূপ ঘুমন্ত ভারতীয় জাতির 

চেতনা-সঞ্চারে শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম সন্তানবর্গের 

অবদান তুলনাহীন। 

ওছুদ সাহেবের মতে, "পরমহংসদেবের “যত মত 

তত পথ" চিন্তাধারার উপর অতীত প্রভৃত্ব করছে, 

তাই ওটি তত্বের ব্যাপার বেশী, সত্যের ব্যাপার 

কম।” ইহা ওছুদদ সাহেবের অপূর্ব গবেষণা । 
'যত মত তত পথ”-_সধাশ্রয়ী সত্য । উপন্ষিদে 

আছে, “একং সদ্বিপ্রা বহুধ। বদস্তি | ধর্মের ব্যাপারে 

ভারত কোনও মতকে কোনও দিন অস্বীকার করে 

নাই। কি করিয়া অস্বীকার করিবে? যিনি 

অবাজ্মনসৌগোচর, “অণোরনীয়ান্ মহতো৷ মহীয়ান্” 

ত্রাহাকে জানিবার চেষ্টা চলিয়৷ আসিতেছে আদিযুগ 

হইতে । সাকাঁরের ধ্য।নে, নিরাঁকারের ধ্যানে, 

গানে, নৃত্যে, আচারে, বিচারে, প্রোত-পুজায়, 

প্রতীক পুজায়, কত সাধক কত ভাবে তাহার পরশ 
আপন প্রাণের ভিতর পাইতে চাহিয়াছে। 

ইহাদের মধ্যে কাহার সাধনপথ ঠিক, কাহার বা 

ভুপ্গ-তাহার বিচারের শক্তি ক্ষুদ্রবুদ্ধি হ্বল্পজীবী 
মানুষের নাই। মনের পুতুল কি মহাসমুদ্ের 
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গভীরতার পরিমাপ করিতে পারে? রামরুষঃ 

অসীম, কিন্তু তিনি যাহাদের শিক্ষার জন্ত অবতীর্ণ, 

সেই সাধারণ মানুষ সীমাবদ্ধ, তাই তিনি বলিয়াছেন 

যে ইহাঁদের কাহারও আন্তরিক সাধনা বিফল 

হইতে পারে না। সরল ব্যাকুল ভাবে সাধন 

করিলে সকল পথেই সকল মতেই অনন্ত ভাবন্বরূপ 

ঈশ্বর লাভ হয়। ইহাই প্ধত মত তত পথণ। 
এমোহিতলাল মজুমদার মহাশয় তার বাংলার 

নবধুগ” বইটিতে প্স্মিটিক নেতিবাদেরর কথা! 
বলিয়।ছেন। অধ্যাপক গোঁপাল হালদার তাহার 

“সংস্কৃতির রূপান্তর” বইটিতে "সেমিটিক নেতিবাঁৰ*কে 

মানসিক ওদ্ধত্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 
ওছুদ সাহ্বে তাহার প্রবন্ধে এটা ভুল, ওটা ভূল, 

বলিয়া চলিয়াছেন--এই নেতিবাদের প্রভাবে । 

স্বচ্ছ অন্তর-বিশিষ্ট মানুষ বুঝিতে পারে যে 

অসীম বিশ্বব্যাপারের প্রায় সবটুকু তাঁর জ্ঞানের 

অগম্য। স্থতরাং তার উপলব্ধির অতীত কোনও 

ব্ষিয়কে সে ভুল বলিবাঁর সাহস পায় ল1, এবং 

বলে না। কিন্তু নেতিবাদমূলক চিন্তারাজ্যে 

কতকগুলি মায়া-বিগ্রহ (বেকনের 4০1” )-এর 

স্ষ্টি হয়। এই সব ভাবপুত্বলিকার দাস হইয়া! 
নেতিবাদীরা সর্বাশ্রয়ী সনাতন সত্যকে হারাহয়া 

ফেলে । এই কারণেই ওদুদ সাহেব বলিয়াছেন, 
পসর্বধর্মই সত্যঃ এটি একটি শিথিল চিন্তা মাত্র। 

তার চাইতে সব ধর্মের ভিতরই যথেষ্ট মিথ্যা বা 

অদার্থক ভাবনা রয়েছে, মান্ষকে সে সব কাটিয়ে 

উঠতে হবে, এই চিন্তার মর্ধাদা বেশী ।” একথা 

জানিয়! মিস্ মেয়ে ও বিভারলি নিকললের৷ 

উৎসাহিত হইবেন যে রুচিবান্ শিল্পীর চেয়ে নর্দমা- 
পরিদর্শকের মর্ধাদা বেশী। নেতিসুলক দৃষ্টিভির 
দ্বার! সত্যের মর্ধাদা রক্ষিত হয় না। 

অবতারবাদের বিরুদ্ধে ওছুদ সাহেবের আপত্তি। 

তাঁর মত এ সম্পর্কে সব চাইতে শোচনীয় ব্যাপার 

হলো, স্বামী বিবেকানন্দ যে তাকে পুজা নিবেদন 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্--৮ম সংখ্যা 

করলেন অব্তারগরিষ্ঠ বলে ।” বিবেকানন্দ 

অবতার-বরিষ্ঠকেই "অবতারবরিষ্ঠায়” বলিয়া! পুজ। 
করিয়াছেন । অতিমানবীয় মনীষাঁসম্পন্ন স্বামীজীর 

মনে সন্দেহের লেশমাত্র থাঁকিলেও তিনি তাহ। 

করিতেন না। পরমহংসদেবের সহিত হ্বামীজীর 

প্রথম পরিচয়ই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষের 

মনের গঠন এইরূপ যে সে কোনও না কোনও ভাবে 

অবতাঁরের উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারে না। 

জ্ঞানদাতা, পরিত্রাতা, বাঠাবহ অবতার কেবল 

হিন্দুরই অতি প্রিয় নয়; তথাগত বুদ্ধ যীশুধুষ্ট, 
হজরত মহম্মদ্র গ্রভৃতি ধর্মগুরুগণেরও কোটি কোটি 

উপাসক আছেন, ইহাতে দোষ দেখি না। 

নান্তিকেরাও দেখিতেছি রাজনৈতিক নেতাকে 

অবতারের আসনে বপাইয়া উপাসনা করেন। 

কেহ কেহ চিত্রতারকা, খেলোয়াড় বা দৌড়ের 

ঘোড়ারও উপাসনা করেন। নেতিবাদী নিজেকেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া নিজেরই উপাসনা করেন। 

সুতরাং মানুষের শ্রেষ্ট বিকাঁশ অবতারের উপাসনাকে 

সেকেলে বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া নিরর্থক । উপাসনা 

যখন করিতেই হইবে তখন শ্রেষ্ঠ অবতাঁরের 

উপাসন! করাই শ্রেয় । 

ওদুদ সাহেব বলেন, 'রামকঞ্চজদেবের যে 

অলৌকিক দর্শন হলো, সেটি হয়ত মরমী সাধনার 
এক সাধারণ ছূর্বলতা |” যিনি অলৌকিক দর্শন 

বিশ্বাস করেন না তাঁহার সহিত আমাদের কোনও 

বিরোধ নাই। আমরা অলৌকিক দর্শনে বিশ্বাসী । 

হজরত মহম্মদের অহিলাভ ও “সাব-ই-মিরাজ'এর 
রাত্রিতে সপ্তন্বর্গ ভমণ সম্পর্কে ওছুদ সাহেবের সুস্পষ্ট 

মত জানিলে বাধিত হইব। 

রোমা রোলা পরিপূর্ণ বিশ্বাস লইয়া মণিপূর্ণ 
থান অন্সন্ধান করিয়াছেন, তাহার পরশ-পাথর 

মিলিয়াছে। ওছুদ সাহেবের পথে চলিলে তিনি এই 

পাওয়ার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতেন। ধর্মকে নিজ 
বুদ্ধি দ্বারা সীমাবদ্ধ করার পরিণাম বেদন।দাঁয়ক | 



সমালোচনা 

দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা--শু) শ্রীশচন্র 

চট্টোপাধ্যায়, স্থাপত্য-বিশারদ-প্রণীত, প্রকাশক-_ 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়। পৃষ্ঠা--২৩৮+ ২:%০ 

( ভূমিকা-সথচী প্রভৃতি ); মুল্য ২০২ টাকা । 

স্থাপত্য-বিশারদ শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধায়ের 
পরিচয় নূতন করিয়! নিশ্রায়াজন। পাশ্চাত্য 

বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়া ভারত- প্রতিভ। কিভাবে 

স্বমহিমার বিকাঁশ-সাধন করিতে পারে বর্তমান 

গ্রন্থথানি তাহারই একটি স্থায়ী নিদশন। কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয় কতৃক আমন্ত্রিত হইয়। শ্রীচট্াপাধ্যায় 
১৯৫৪ থুঃ ধারাবাহিক ভাবে যে বক্তভাবলী দেন-- 

তাহারই লীরাংশ অবলঙ্কনে ইহা সংকলিত, ইহার 

পিছনে রহিয়াছে লেখকের জীবনব্যাগী অভিক্রতা, 
বহু অধায়ন, পধটন ও প্রাচীন পু"থির গব্ষেণ। ; 
সর্বোপরি রহিয়াছে তাহার স্বকীয় প্রতিভাদীধ 

চিন্তা! 

প্রস্তাবনায় কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠলয়ের উপাচাধ 

শ্রীনির্লকুমার সিদ্ধান্ত মহাঁশয় লিখিয়াছেন £ 

'দেবায়তনের ইতিহাপের ধোগ একটি দেশের ব। 

জাতির ধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে নয়, ইহার যোগ 

সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে বহু 

পরিশ্রমে রচিত গ্রন্থখানিকে কেহ যেন মন্দির- 

নির্মণের গ্রণালী বা পদ্ধতি বলিয়া! মনে না করেন। 

লেখক অন্গভব করিয়াছেন £ “ভারতবর্ষের একটি 

সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ নিতুল নিরপেক্ষ ইতিহাস প্রকাশের 

আশু প্রয়েজন।” ইতিহাস প্রায়ই অসত্য এবং 
অধ'সত্য উপাদানের মিশ্রণে বিকৃত হর। মহাকালের 

বিরাট বক্ষে মানব-মন তাহার যে শ্বাক্ষর রাখিয়া 

গিয়ছে--লেখক তাহাই অধ্যয়ন করিয়াছেন-_ 
সধত্বে, নীরবে--একাকী । 

_ জীবন-সায়াক্কে স্বীয় অভিজ্ঞতালক জ্ঞান দেশ- 
বাসীকে তথা বিশ্ববাসীকে তিনি উপহ্থার দিয়াছেন । 

বাইশটি অধ্যায়ে সুলিখিত গ্রন্থে আদিপ্রস্তরযুগ হইতে 

শুরু করিয়া দ্রাবিড় ও আর্ধ, হিন্দু বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব, 

শৈব ও শাক্ত-- প্রতিটি কষ্টির তরঙ্গ আলোচিত 

হইয়াছে; ভারতের বাহিরে ভারত-সংস্কৃতির প্রসার 
এবং বহিরাগত সংস্কৃতির সহিত ভারত-কৃষ্টির 

ংঘাত এবং সম্ঘয়-প্রচেষ্টাও প্রদর্শিত হইয়াছে। 

বস্ত-তাস্ত্রিকতাঁর কবলে বর্তমান ভারত'ও তাহার 

দৃষ্টি এড়ায় নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের 

মূলগত এক্য লক্ষ্য করিয়! ভারতের ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে 

উচ্চাঁশ। পোষণ করিয়া লেখক গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। 

পরিশেষে চিত্রবিরবণীতে প্রায় ১৭১টি চিত্রের 

অস্তনিহিত ভাব তিনি বিবৃত করিয়াছেন । চিত্র- 

গুলির মধ্যে অধিকাংশই মন্দির ও দেবতা বকা 

তীর্থ সংক্রান্ত; কতকগুলি চিত্রের প্রতিলিপি ও 

নক্সা পুস্তকখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । অধুনা- 

নিমিত নয়াদ্দিললীর বিড়ল।র লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির 

রহিয়াছে, অথচ বেনুড়মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ন| 

থাকার কারণ বোঝা গেল না। শ্রীরামকৃষ্ণের যে 

ছবিখ।নি আছে তাহা নিতান্তই কাল্পনিক | -_নিৎ 

নিব।সঃ শরণং স্ুৃহাও_ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ 

সরম্বতী প্রণীত। প্রকাশক: ্রীনৃপেন্ত্রকৃষ 

চট্টোপাধ্যায়, রাইটান” সিথ্কেট, ৮৭ ধর্মতলা স্রাট, 
কলিকাতা। পৃষ্ঠা_-৮৭; মুল্য আঁড়াই টাক]। 

“নিবাসঃ শরণং সহ সুমুত্রিত পুন্তকথানিতে 

প্রখ্যাত সন্াসী স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর 

“গুরু” ইষ্ট” ও “সাধন বিষয়ক সংস্কৃতি রচিত 

শ্লোকগুলি ও তাহাদের পদ্ভান্গুবাদ. অধ্যাত্ম পথের 

পথিকের নিকট অপূর্ব দিগৃদর্শন-রূপে গ্রহণীয় হইবে 
বলিয়! আমাদের বিশ্বাস। সাধনার মর্মকথা অনবস্ধ 

ভাষায় মনোরম ছন্দে ও ভক্তিরসে সিঞ্চিত করিয়া 

সাধক-কবি ৪৭টি কবিতা সাধারণের সমক্ষে তুলিয়৷ 

ধরিয়াছেন। জী, 



৪৪২ 

স্বৃতিপুজ। গ্রন্থমাল। (প্রথম ও দ্বিতীয় 
খণ্ড )-_ প্রণেতা শ্রীহরিদ্দাস রামানন্দ । প্রকাশক 

শ্রীস্্যমণি--ললিতা সাহিত্য ভবন । আমীষ কুটার, 

শিলং । পৃঃ১২৮+৯। মুল্য ৪২ টাকা । 

্রস্থকারের পূর্বনাম শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, ভারতীয় 

শিক্ষা-সেবক, অবসরপ্রাপ্ত ডাইরেকর। তাহার 

জীবনে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শ-লাভ এক পরম 

সৌভাগ্য, তাই গ্রন্থথানির প্রথম খণ্ডে বিশ্বকবি 

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্পি, আধ্যাত্মিক দান প্রভৃতি 

আলোচিত হইয়াছে, ছুইটি অধ্যায় লেখকের 

ব্যক্তিগত স্থৃতি-তর্পণ। দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতের 

আধ্যাত্মিক সাধনা কিভাবে কয়েকজন সাধক ও 

মহাপুরুষের মধ্যে রূপায়িত হইয়|ছে, গ্রস্থকাঁর তাহা 

দেখাইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, ম্চধি দেবেন 

নাথ ঠাকুর, ব্রন্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, তত্বভৃষণ 

সীতানাথ ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী গ্রভৃতির সহিত 

গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত স্বৃতি ও মতানুষায়ী অধ্যাত্ব- 

তত্ব আলোচিত হইয়াছে । প্রবীন্দ্রনাথের এবার 

ফিরাও মোরে? কবিতায় মহাঁবিশ্বজীবনের ষে ইঙ্গিত 

দিয়াছেন, পরমহংসদেবের সাধনায় তাহাই যেন 

মুর্তমান্ হইয়াছে ।”- দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় 

লেখকের এই উক্তিতে ইতিহাসের পারম্পর্ধ অবহেলা 

করা হইয়াছে । 

_মৈথিল্যানন্দ 
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সম্পূর্ণ গীতার আঠারোটি অধ্যায়ের প্রত্যেকটি 
শ্লোক পৃথক ভাবে ছন্দে ইংরেজীতে অনুগ্দিত 

হইয়াছে । 7010 4১00] এর 9908 

0০6159051+ এবং স্বামী প্রভবানন ও ক্রিষ্টোফার 
ঈশারউডের 9০৪ ০? 0০৭,এর পর ইংরেজীতে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

গীতার কাব্যান্ুবার্দে ভাষা ভজি ও ছন্দের নৃতনত্ 

আনা ছুরূহ। লেখক সে দিক দিয়া না গিয়! 

মূলের নিকটতা৷ রক্ষা করিয়া অনুবাদ করিয়।ছেন, 

সেজন্ত ভ।ষা ও ছন্দের স্বাচ্ছন্দ্য কিছু ক্ষু্ হইয়াছে ; 

তবে ভাবের দিক দিয়া তাহ! পূর্ণ হইয়াছে। 
বিদেশী পাঠকের নিকট ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাব 

পরিবেশনের প্রথম পুস্তকরূপে ইহ! অনায়)সেই 

দেওয়া চলিবে । কাব্যের আবরণে দর্শনের 

তত্ব ঢাকা পড়ে; আমাদের মনে হয় গীতার 

গছ্যান্বা্দ বিষয়-প্রবেশে অধিকতর সহায়ত! 

করিত। 

মীরাবাউঈ- শ্ব্যোমকেশ ভট্টাচারধ প্রণীত, 

প্রকাশক --প্রব্ক পাবলিশান” কলিকাতা-১২ 

পৃষ্ঠা ২৬২+(২২); মুল্য সাড়ে চারি টাকা । 

নানা কারণে মীরাবাঈ-এর জীবনী লেখা সহজ 

নছে। প্রথমতঃ কোন সাধক বা সাধিকার জীবনী 

যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয় না; দ্বিতীয়তঃ পরবর্তী 

কালে ভাবের আতিশযো অনেকে বনু খটনা অতি- 

রঞ্জিত করিয়া এমনভাবে লোকের চোঁথে ধরিয়া 

দেন যে তাহ! হইতে আসল জীবন খুজিয়া পাওয়া 

কঠিন হইয়া! পড়ে। 

টড.াহেবের 'রাজস্থানে” আমরা মীরাবাঈ-এর 
জীবনীর ধারাবাহিক আলোচনা প্রথম দেখিতে 

পাই ; কিন্ত ছুঃখের বিষয় পরবতী এঁতিহাসিকগণ 

প্রমাণ করিয়াছেন_এঁ সকল লিপিবদ্ধ ঘটনাবলীর 

অনেকাংশই সত্য নয়। 

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক বনু কষ্ট শ্বীকার করিয়। 

বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া মীপ্ার জীবনের ঘটনাগুপির 

যথাযথ সত্যতা! নির্ণয় করিয়াছেন, ইহা প্রশংসনীয় ; 

তবে হয়তো এই কারণেই পুম্তকখানি সাহিত্যের 

দিক দিয়া শুঞ্ষ হইয়াছে । মীরা-ভজনাবলীর 

অন্থুবা্গুলিতে মুলের আবেদন বন্কৃত হয় নাই। 

সঙীত-মুখরিত প্রেম-নির্বরিণী মীরার জীবনের 

ভাব-ব্যঞজনা ইহাতে ফুটেতনাই। 



ভাদ্র, ১৩৬৪ ] 

রামকৃষ্ণ-জননী শ্রীগ্রীসারদামপণি_অধা- 
পক শ্রীদেবী প্রসাদ ভট্টাচার্য প্রণীত, প্রকাশক 

শ্রীলালবিহারী পাল, ২৮ বি, এন, ।ফ মিল ই্রাট, 
বেলঘরিয়া, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৪৮, মুগ্য ১২। 

বইথানির এ প্রকার নামকরণের সার্থকতা 

লেখক ভূমিকায় যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা আমাদের 
বোধগম্য হইল ন1। সে যাহাই হউক শ্রসারদ।দেবীর 

ও শ্রীরামকৃষ্ের সাধনলীলা, বিশেষভাবে মাতৃত।বের 

দিকটিঃ কাঁবাধর্মী গপ্ভে লেখক ফুটাইয়! তুলিতে 
চাহিয়াছেন। পুরাঁপুরি কাব্যাকারে লিখিলেই 

পুস্তকটির ম্ধাদা বাড়িত। ঘটনা ও ভাষার তুল 

অনেক স্থলে চোখে পড়িল। পরবর্তী সংস্করণে 

সেগুলি অবন্ত দুরীকরণীয়। ভাবের অতিশব্যে 
লেখক ঘটনার যাথার্য বা পারস্পর্ধের প্রতি দৃষ্টি 
দিতে পারেন নাই-_মনে হয়। 

অঘটন আজে ঘটে__দিলীপকুমার রায়। পৃষ্ঠ। 
২৯৬+7৯। মুল্য চার টাকা আট আন । প্রকাশক 

-ইগ্ডিয়ান এযাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং 

প্রাইভেট লিঃ $ ৯৩, হ্থারিসন রোড, কলিকাতা । 

বাংলাদেশের এই শ্তামল মাটিতে রাধারুষের 

যুগল-উপাসন! বহুদিন সাধক-সাধিকাগণের হৃদয়ে 

শ্রীভগবানের মাধুর্য আনন্বন্বূপের উপলব্ধি 
সঞ্চারিত করিয়াছে । এই ভক্তিরসাশ্রিত গ্রন্থটির 

আত্ন্ত সেই অনুভূতির কাব্যমগ্ডিত প্রকাশ। পর 

পর কয়েকটি কাহিনীর মধ্য দিয়া লেখক এই বিংশ 
শতাব্ীর মধ্যস্থলে দীড়াইয়া ভগবানের চিরন্তন 

লীলারস পরিবেশন করিয়াছেন। অলৌকিক 
কাহিনীর প্রতি বিজ্ঞ সমাজের একান্ত উপেক্ষা এবং 

অজ্ত সাধারণের অতিরিক্ত বিশ্বাসপ্রবণতা--এই 
দুইই অযৌক্তিক । আমাদের সীমাবদ্ধ যুক্তি ও বুদ্ধি 
বিরাট বিশ্বরহস্তের সমন্তখানিই হৃদয়ঙম করিতে 

সমালোচন! ৪৪৩ 

পারিয়াছে, একথা অহ্ঙ্কারের পরিচয় দেয় মাত্র। 

অপর পক্ষে এই অলৌকিকতার ছণ্মবেশে অনেক 
নকল অবতার দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে-_দেখিয়া 

সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাঁর কথা ভাবিয়। দুঃখ হওয়াই 

গ্বাভাবিক। তথাপি একথা সত্য যে সাধারণ যুক্তি 

ও বুদ্ধির অগম্য অনেক ঘটনাই এ জগতে ঘটে। 

বৈজ্ঞানিক তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা 

করেন এবং ভক্ত এঁ ঘটনার মধ্য দিয়া সর্বসাধারণের 

কারণন্বরূপ শ্ভগবনের অনন্ত মহিমার কথা স্মরণ 

করিয়া ধন্ত হন। 

অঘটন আজো ঘটে সেইরূপ কয়েকটি 

অলৌকিক ঘটনার সমষ্টি-_যৌক্তিক মুক্তি ও বুদ্ধির 

ছারা এই সব ঘটনার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এ বইটির 

উদ্দিষ্ট পাঠক--***'ধারা সত্যকে খানিকটা কষতে 

পারেন, তাঁদের সহজবোধের-_ইন্টুইশনের নিকষে। 
'“'এ বইটি লেখা শুধু তাঁদের জন্তে ধারা জানতে 
চান ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় কিনা, ভক্ত 

কাতর হয়ে ডাকলে তিনি রক্ষা করেন কি না- 

এক কথায়, ভাগবত করুণ! ভাববিলাসী কল্পনামাতর, 

না পরীক্ষানহ, অঙ্তবগম্য সত্য ।” ভক্ত ভাবুকেরা 
বইটিকে যোগ সমাদর জানাইবেন তাহাতে সন্দেহ 

নাই। কারণ, ভগবৎ-নিভভরতার ও ভক্তরক্ষায় 

সদাজাগ্রত শ্রীভগব1নের মহিমা কয়েকটি কাহিনীর 

মধ্য দরিয়া লেখক অমৃতময়ী ভাষ|য় পরিবেশন 

করিয়ছেন। নবধুগের “ভক্তমাল”-রূপে এই গ্রন্থটি 
অজন্র হৃদয়ে শান্তির অমৃত পরিবেশন করিবে-- 

ইহাই আমাদের ধারণা । 
বইটির ছাপা ও গ্রচ্ছরপট উচ্চাঙ্গের। সে 

তুলনায় প্রকাশক যদি বীধাইয়ের দ্রিকে আর একটু 
নজর দিতেন তাহা হইলে পাঠকেরা অধিকতর তৃপ্তি 

ল/ভ করিতেন। 



ক্ত্রীরামকুষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 
কার্যবিবরণী 

দিল্লী দিলী রামকষ্চ মিশনের সম্প্রতি 

গ্রকাশিত ১৯৫৬ খুষ্টাব্ষের কীঁধবিবরণীতে ইহার 

ধর্ম-সংস্কৃতি-সেব1সুলক কাধাবলীর ব্যাপক চিত্র 

সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। রবিবারের গীতা 
ক্লাসে প্রায় সহস্র স্থধী ও বিগ্ার্থীর সমাগম হয়। 

আশ্রমে এবং মাশ্রমের বাহিরে অনুষঠিত শান্্রলোচনার 
গভাগুলি খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য 
বর্ষে কেন্ত্রপরিগালক স্বামী রঙ্গনাথানন্দ পাঁটনা, 

নাগপুর, লখনৌ, কানপুর, দেরাছুন, সাহাজানপুর 
প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় দর্শন 'ও শ্রীরামকৃষণ- 

বিবেকানন্দের ভাবধারা সম্বন্ধে বন্তৃহা! দিয়াছেন । 

প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু কর্তৃক গ্রন্থাগার 

ও সভাগৃহের উদ্বোধন এই বৎসরের উল্লেখযোগ্য 

ঘটনা। দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়, 

যক্ষা-্রিনিক এবং “সারদ্রা-মহিলা-সমিতি'র কার্ধও 

প্রশংসনীয় । 

বেলঘরিয়। (২৪ পরগনা )£ শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিশন স্টুডেপ্টদ্ হোমের ১৯৫১ খৃষ্টাব্ধের কাধবিবরণী 
পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কলেজের 

ছভ্রগণ যাহাতে মমুয্যত্ব-বিকাশের সর্ববিধ স্থুযোগ 

লান্ভ করিতে পারে তাহার জনই এই প্রতিষ্ঠান । 

দরিত্র ও মেধাবী ছাত্রদিগের সমস্ত খরচ আশ্রম 

হইতেই দেওয়া হয়। 
আলোচ্য বর্ষের শেষে মোট ৮২ জন বিগ্ভার্থীর 

মধ্যে ৪৭ জন “ফ্রি” এবং ১৫ জন আংশিক “ফ্রি” ছিল। 
১৯৫৩ খুঃ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরীক্ষার ফল সন্তোষ- 

জনক ঃ এম্.এস্সি পরীক্ষায় ২টি ছাত্রের মধ্যে একটি 
ফাষ্টক্লাস ও একটি সেকেগু ক্লাস পায়; বি-এ 

এবং বি-এস্সিতে ৭টির মধ্যে ৬টি দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অনার্স লাভ করে; আই-এ ও আই-এস্.সিতে 
২১ জনের সকলেই উত্তীর্ণ হয় (১৭টি গরথম 

বিভাগে) ৪ জন সরকারী বৃত্তি লান্ত করে। 

এখানে উপাপনা-মন্দিরে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় 

প্রার্থনা, নিয়মিত ধর্ম ও সমাঞজ্জনীতি বিষয়ক 

আলোচনা, শ্ুপরিচালিত ব্যায়ামাগারে স্বাস্থাচর্চ, 

প্রশন্ড মাঠে থেলাধূলা, বৃহৎ বিলে সন্ভরণ 
বিগ্ভাথিগণের নৈতিক মানসিক ও শারীরিক উন্নতির 

বিশেষ সহায়ক । 

বারাণসী £ সেবাশ্রম (শ্ররামকুষ্জ রোড, 
বারাণসী-১)- শ্রীরামকৃষ্খ মিশনের এই পুরাতন 

সেবা-প্রৃতিষ্ঠানটি সুদীর্ঘ ৫৬ বৎসর ধরিয়। জাতি-ধর্ম 

নিবিশেষে শিবজ্ঞানে আর্তমেব! করিয়া আসিতেছে । 

১৯৫৬ সালের স্ুুদ্রিত কাখবিবরণী আমর! সম্প্রাতি 

পাইয়াছি। এখানকার স্থপরিচালিত বিভাগগুলির 

মধ্যে উল্লেখষোগ্য কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণী ঃ 

অস্তবিভাগীয় সাধারণ হাঁপপাতাঁগে চিকিৎসিত-_ 

২৯৯৬; বৃদ্ধ কর্মশক্তিহীন নরনারীর আশয়াগারে 

২৮ জন ছিলেন); বহির্ষিভাগীয় চিকিৎসালয়ে 

মোট চিকিৎসিত--৭,৩৭৫, অস্্রচিকিতসা-গ্রাণ্ত-- 
৪৭,০৫৫ | গড়ে দৈনিক রোগিলংখ)--৮৬% ; 

প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে প্রায় 
নমুনা! পরীক্ষিত হয়; এক্স-রে বিভাগে পর্টীক্ষতের 

সংখ্যা প্রায় ১**০। দরিদ্র, পন্ু ও স্কুলের 

ছাঁত্রদিগকে আথিক সাহাধ্য দেওয়া হয়, এবং 

সাময়িক রিলিফ কাধের ভারও গ্রহণ করা 

হহয়াছিল। 

১৩১৩৬০ 

উৎসব 

জলপাইগুড়ি ; শ্রীরামরুষ্চ মিশন আশ্রমে 
গত ২৩শে ঠৈত্র শনিবার, (৬ই এপ্রিল ) সন্ধ্যায় 

শ্শ্রীরামকষ্খ জন্মোৎসব উপলক্ষে জনসভ1 হয়। 

সভায় আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বেধসানন্া বার্ষিক 

কার্ধ-বিবরণী পাঠ করেন, স্বামী অচিজ্ত্যানন্দের 

বক্তৃতার পর রাত্রে কীর্তন হয়। পরদিন সাধারণ 

উৎসবে সারাদিনে বু ভক্ত নরনারী সমাগত হন 
ও ২০০০ জন বসিয়া গ্রসাদ পান। 



ভাদ্র, ১৩৬৪ ] 

আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার 

সেণ্ট লুই 2 বেদান্ত সোসাইটি, ১৯৫৬ 
খুষ্টাব্ধের কার্যবিবরণী £ কেন্দ্রাধ্যক্ষ ন্বামী 

সত্প্রকাঁশানন্দ। 

(১) রবিবারের ধর্মলোচনা £ ধর্ম ও দর্শনের 

বিভিন্ন বিষয়ে সারা বৎসরে গ্রায় ৪৭টি বক্তৃতা 

প্রদত্ত হয়। নানা ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান 
হইতে এবং ওয়াশিংটন বিশ্ববিগ্ঠালয় হইতে তুলনা- 

মূলক ধর্ম (00101991905 1২6115101) ) অধ্যরন 

করিবার জন্ক ছাঁত্রগণ আমিতেন। 

(২) প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বামী সং- 

প্রকাশানন্দ ধ্যানভ্যাস শিখাইতেন এব, 

“কঠোপনিষদ* ও “নাবদীয়ভক্তিন্থত্রের অধ্যাপনা 

করিয়াছেন। 

(৩) এই বৎসরের বিশেষ ঘটনা £ ভারত হইতে 

রামকুষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাঙ্গক শ্বামী 

মাধবানন্দজী ও প্রবীণ মন্স্যাসী স্বামী নির্বাণ।নন্দজীর 

আমেরিকা আগমন । তাহারা ২২শে মাচ সেপ্ট 

লুই আশ্রমে আসেন। সৌসাইটিতে স্বামী মাধবা- 

নন্দজী সাধারণ সভায় “শ্রারামকৃষ্ণ ও বিশ্বশান্তি 

সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন । 

(৪) ২৩শে ফেব্রুমারি স্বামী সংপ্রকাশানন্দ 

কলম্বিয়া স্টিফেন কলেজের উদ্যোগে একটি 

টেলিভিশন আলোচনায় ষোগ দ্েেন। প্রায় নয় 

শত শ্রোতার সম্মুথে তিনি ভারতীয় দর্শনের দিক 

হইতে অধ্যাপক স্মিথের পাঁচটি প্রশ্ন উত্তর দেন 

আমর! ষে জগতে বাস করি তাহার স্বরূপ কি? 

মাধ কি? মাচুধের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্ত কি? কি 
করিয়া! মানুষ সেই উদ্দেশ্ত লাভ করিতে পারে? 

সমাজ কিভাবে গঠিত হইবে? 

(৫) সেপ্ট লুই-এর থিওসফিক্য।ল পোসাইটি 

ও থুইান ধর্মমব্দিরে আহত হইয়া “শ্বামী? ভারতের 

ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও জিজ্ঞাসিত 

প্রশ্নের উত্তর দেন। 

শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 86৫ 

(৬) শরীর মক্কষণ, শ্রীন্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের 

জন্মতিথিতে বিশেষ পুজা ভজন হয়। শ্রীরুষ্ণ, বুদ্ধ, 

₹করাচার্ধের জন্মদিনেও বিশেষ আলোচনা, এবং 

ছুর্গোৎসব--গুড ফ্রাইডে ও খুষ্টমাস্র সময় 

আনন্দ-উৎসব অনুষঠিত হয়। 

(৭) ব্যক্তিগত আলোচনার মাধামে কেন্দরাধ্ক্ষ 

স্বামীজী এই বৎসর ৯৮ জনকে সাধনার নির্দেশ 

দিয়াছিলেন। 

(৮) সোসাইটির বন্ধু ও সদস্তের! গ্রন্থাগারের 
পুস্তকের যথেষ্ট স্দব্যবহার করিতেছেন। 

শিক্ষা-শিবির 

বেলুড় 2 জনশ্িক্ষা মন্দির £ ধুব-শিক্ষা শিবির 

অন্থান্ত বৎসবের মত এবারও গ্রীক্মাবকাঁশকালে 

সারা জুন মাস ধরিরা বেলুড় রামকৃষ্চ মিশন 

জন-শিক্ষামন্দিরের তত্বাবধানে উপযুক্ত কর্মী বা 
আদর্শ সমাঁজ-সেবক গঠনের উদ্দেশ্তে ঘুব-শিক্ষা- 

শিবির পরিচালিত হইয়াছিল। পঞ্চাশ জন 

শিক্ষার্থী বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া ও 

২৪ পরগনা হইতে শিবিরে যোগদান করে। প্রায় 

সকলেই স্কুণ বা কলেজের ছাত্র; এক জন শিক্ষক 

ছিলেন। , 

নিয়মিত কর্মহ্টীর মধ্যে ছিল ভোরে প্রার্থনা, 

সকালে কুচকাওয়াজ, প্রাথমিক চিকিৎসা-শিক্ষণ, 

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, ম্যালেরিয়া দূরীকরণ- 
অভিযান ও খেলাধুলা । শিবিরে বাসকালে কাঠের 

খেলনা তৈয়ারি, বই বাধাই প্রভৃতি হাতের 

কাজ ও গ্রন্থাগার পরিচালন! শিখাইবার ব্যবস্থা 

ছিল । 

শিক্ষাথীৰের জন্তু সকালে ও সন্ধ্যায় প্রায় 

প্রতিদিনই সমাজজীবন-গঠনের উপযোগী বিষয় 
আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। আলোচিত বিষয়- 
গুলির মধ্যে ত্বপনবুড়োর 'শিশুসংগ$ন,, মৌমাছির 



89% 

“নেতৃত্ব, বিশ্ববিস্ালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীস্ুবোধ 

মুখাঁর্জর গ্রন্থাগার পরিচালনা”, পশ্চিমবঙ্গ সমাজ- 

শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রনিথিলরঞ্জন 

রায়ের গশিবির-জীবনের উদ্দেখ্ঠ', শ্রীদেবনাথ দাসের 

'ন্তোজী*, শ্রননী দত্তের 'বয়স্কশিক্ষা”, রামকুষঃ 

মিশন জনশিক্ষা শিক্ষণকেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমধীর 

মুখাজির গিলচ্চিতের মর্ধাদ]” প্রভৃতি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । রামকষ্খ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের 

বিবিধ 
পরলোকে পুলিনবিহারী মিত্র 

গত ১৮ই শ্রাবণ ভোর সাড়ে পাচটাঁর সময় 

পুলিনবিহারী মিত্র মহাশয় তাহার ঈশ্বর চক্রবর্তী 

লেনের বাসভবনে ৮২ বঙ্মর বয়সে পরলোক গমন 

করিয়াছেন। তিনি পুজ্যপাদ শুমৎ স্বামী ব্রহ্গানন্দ 

মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; ম্বামী বিবেকানন্দকেও 

তিনি দর্শন করিয়াছিলেন, এবং বেলুড় মঠের প্রাচীন 

সঙ্লা।সীদিগের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। 

পুলিনবাবু সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, স্বামী ব্রন্মানন্ 
মহারাজকে তিনি প্রায়ই সঙ্গীত শুনাইতেন, 

মহারাজও তাহার সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। হ্বামী 

বিবেকানন্দ রচিত “নাহি হুর্ধ, নাহি জ্যোতি”-_ 

বিখ্যাত মলীতটি রেকর্ডে গাহিয়া পুলিনবাবু বশহ্বী 
হইয়াছিলেন। সঙ্গীত-নায়ক পরলোকগত অধোর 

চক্রবর্তীর নিকট তিনি সজীত শিক্ষা করেন। পূর্বে 
প্রায় প্রতিবৎসর বেলুড়মঠে হূর্গাপূজার সময় তিনি 

আগমনী সঙ্গীত গাহিয়া ভক্তগণকে মুগ্ধ করিতেন । 

মঠে সাধু্দের তিনি বিশেষ প্রিয়্পাত্র ছিলেন ; 
তিনিও সকলকে শ্রন্ধা করিতেন। তাঁহার পরলোক- 

গত আত্ম! চির শাস্তিলাত করুক,_ইহাই প্রীর্থন। 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 

সন্গ্যাসিগণও বিভিন্ 
শ্রীরামকৃষ্ণ শী শ্রীমা, 

সম্বন্ধে বলেন । 

সর্বসাধারণের জন্ত £ একদিন শ্রস্থরেন্দ্রনাথ 

চক্রবতীর “চণ্তীর বথকতা” হয়, কয়েক দিন 

চলচ্চিত্রে 'পথের পাঁচালী” প্রভৃতি দেখান! হয়; 

একদিন জনশিক্ষা-মন্দিরের যুবপ্রতিষ্ঠান মহেশ” 

নাটক অভিনয় করিয়া সকলকে আনন্দিত করে। 

দিন বেদ, গীতা, বুদ্ধ, 

বিবেকানন্দ ও বৃহত্তর ভারত 

বাদ 

নানাস্থানে উৎসব 

শ্ররামকুষ্জদেবের ১২২তম শুভ জন্মোৎসব 

উপলক্ষে নিয়লিধিত স্থানমমুহে পূজা পাঠ কীতন 

ভজন গ্রসাঁদ-বিতরণ আলোচনা-সভা প্রভৃতি 

সটুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 

চাকদহ (নদীয়।), চৌধুরীহাট ( কুচবিহার )। 
আব্রা ( পুরুলিয়া ), কাটোয়! ( বধমান ), ইছাপুর 
নবাবগঞ্জ (২৪ পরগনা), জনাই (হুগলী ), 

তারাগুলিয়া (২৪ পরগন। )। 

স্বামী অচিস্ত্ানন্দ এই উৎসবগুলিতে যোগদান 

করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী, আলোচন। 

করেন। চৌধুরীহাটে আয়োজিত ধর্মসভায় সভা- 
পতিত্ব করেন কুচবিহারের মহারাজ স্কূপবাহাদুর ; 

আদ্রায় অধ্যাপক শ্রীমাময়কুমার মজুমদার এবং 

ইছাপুর নবাবগঞ্জে অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুগু 
অগ্ভতম বক্তা ছিলেন। 

অগাল ( বধমান ) 8 চারদিনব্যাপী উৎসবে 

স্বামী সবুদ্ধানন মহারাজ এবং স্বামী মৃত্যুঙয়ানন্ন 

শ্ীরামকষ্, শ্রীশ্রীম! ও স্বামী রিনার হা 

আলোচনা করেন। | 



ভাদ্র) ১৩৬৪ ] 

ডিগবয় (আসাম) £ স্থানীয় শ্রারামকষ্খ সেবা- 

শ্রম কতৃক চারদিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 

স্বামী সৌম্যানন্দ মহারাজ বাংলায়, স্বামী প্রণবাত্মা- 
নন্দ হিন্দীতে এবং শ্রীমহাদেব শর্মা আসামীতে 

শ্রীরামকুষ্জজীবনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেন। 

তেজপুর (আসাম) গত ১৪ই ১৫ই ও 
১৬ই জুন শিলং মিশন কেন্দ্রের স্বামী চণ্ডিকানন্দ 
ও স্বামী গহনানন্দের উপস্থিতিতে স্থানীয় শ্রীরাম- 

কৃষ্ণ সেবাশ্রমের বাষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে । 

প্রতিদিনই পূর্বাহ্ে পুজা পাঠ ভজন সঙ্গীত, 
মধ্যান্কে গ্রসাদ-বিতরণ ও সায়াহ্কে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত 

হয়। স্থানীয় অসমীয়! হাইস্কুলে (তেজপুর 

একাডেমী), বাঙালী বালকদের ও বালিক।দের উচ্চ 

বিষ্ভালয়ে-_-তিন দিন তিন জায়গ।য় সভা হওয়াতে 

সকলেই আনন্দ উপভোগ করেন । 

সংস্কৃতি-সংবাদ 

বজদেশে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার 3 গত 
জুলাই মাসে সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদের বাঁষিক প্রত্তিষ্ট।- 

দিবব উপলক্ষে ইউনিভাঁসিটি ইনট্টিটিউট হলে 

আহত পণ্ডিত এবং সংস্কৃতীনুরাগ৷ সুধীবৃন্দের এক 

মহতী সভায় পরিষদধ্যক্ষ ডকুর শ্রীযতীন্দ্রবিমল 

চৌধুরী বলেন, গত কয়েক বৎসরে বজদেশে সংস্কৃত 

শিক্ষার গ্রভৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে । ১৯৪৬ 

সালের অবিভক্ত বাংলার ২৫০টি চতুষ্পাঠীর স্থলে 

বর্কমানে পশ্চিম বঙ্গে প্রায় ১৪০০ চতুষ্পাঠী 
পরিচালিত হইতেছে । পরিষদের অধীনে ৫৬টি 

পরীক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে ৩*টি কেন্দ্র বাংলার বাহিরে 

পরিচালিত হইতেছে । ছাত্রসংখ্যাও প্রায় দ্বিগুণ 

বধিত হইয়ছে। তিনি বলেন, বিশেষ লক্ষ্য করিবার 

বিষয় এই যে, মুপলমান ছাত্রগণ ক্রমশঃ সংস্কৃত 

শিক্ষার প্রতি অধিকতর আকৃ হইতেছে । 

জাতীয় গ্রন্থাগ্লারে ভিববভী পুথি 2 
ননীয় দলাই লামা সন্প্রতি কলিকাত। 

জাতীয় গ্রন্থাগারে বুদ্ধ-মুখ-নিঃস্ত বাণী-সংকলন 

বিবিধ সংবাদ ৪৪8৭ 

“কাঞ্জোর? নামক একটি হুশ্রাপ্য ভিববতীয় ধর্মগ্রন্থ 

উপহার পাঠাইয়াছেন। গত শীতকালে যখন তিনি 

গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন তখন গ্রন্থাগারিক 

মহাশয় তাহাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করায় তিনি 

প্রতিশ্রতি দেন যে, এ পুস্তকের একটি নকল 

পাঠাইয়া দিবেন। এই মুল্যবান গ্রন্থটি পাওয়াতে 

গ্রন্থাগারের গৌরব বাড়িয়াছে। এতদ্বারা 
তিব্বতের ধর্ম ও কৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণার অগ্রগতি 

ত্বরাঘিত হইল। 

বিশ্ব-দার্শনিক সম্মেলন 3 প্যারিসের আন্ত- 

গাতিক দ্াশনিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে পোলিশ 

আকাঁডেমির ভৰনে ওয়ার্প'তে কুড়িটি দেশের প্রায় 

পঞ্চাশ জন দার্শনিক সমবেত হন। ১৭ই জুলাই 
হইতে ২০শে জুপাই পর্যস্ত চারদিনে “চিন্তা ও 

কর্মের পরস্পর সম্বন্ধ'”_এই গ্রধান বিষয় লইয়া 

নয়টি গবেষণ।*পত্র পঠিত হয়, ঘরোয়াভাবেও 
আলোচনা হয়। এশিয়া হইতে ভারত, চীন ও 

জাপানের প্রতিনিধিগণ ইহাতে যোগ দিতে 
গিয়াছিলেন। ১৮ই জুলাই ভারতকে একট পুর 
দিন প্রদত্ত হয়। মহীশূরের শ্রীনিকাম ও দিল্লীর 
শ্রহুমাযুন কবীর ভারতীয় ভাবধার। ব্যক্ত করেন। 

সম্মেলনের আগামী অধিবেশন ১৯৫৯ থুষ্টাব্ধে 

দিশ্লীতে বসিবে--এইরপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। 

বিশ্ব-ধর্ম-সভা ; গত ২৩শে জুন, নিউ 
দিল্লী রাষঈঈপতি-ভবনে বিভিন্ন ধর্মের গ্তিনিধিগণ 

সম্মিলিত হইয়া স্থির করিয়াছেন--আগামী নভেম্বরে 

দিল্লীতে বিশ্বশান্তি ও মানুষের উন্নয়নের উদ্দেন্তে 

পৃথিবীর প্রচলিত ধর্মগুলির একটি সম্মেলন-সভা 
অঙ্ুষ্ঠিত হইবে। জৈন 'মুনি+ ম্ুগীল কুমারজীর 

দায়িত্বাধীনে সর্বভাঁরভীয় ধর্স-সম্মেলনের এক 
সভায় কাক কালেলকারের সভাপতিত্বে একটি 
কার্ধকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে । রাজস্থানের 

(অর্থমন্ত্রী) শ্রীহরিবল্পভ উপাধ্যায় মহাশয় উক্ত 

সংঘের অধ্যক্ষ | এ 



৪৪8৮ 

বিজ্ঞান 

সমুদ্র হইতে বিদ্যুৎ্-শক্তি £ কিছুদিন 

বাবৎ বৈজ্ঞানিক-মহলে গবেষণা চলিতেছিল সমুদ্রের 
বিভিন্ন স্তরে যে তাপ-তারতম্য (0881)10 0২৪:- 

22] ৫1801617609) রহিয়াছে, তাহাকে কাছে 

লাগাইয়া শিল্পের উদ্দেশ্তে বিছ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ 

করা যায় কিনা । উপরিভাগে চঞ্চল উষ্ণকম্োত 

এবং তলদেশে শান্ত শীতল জলের শুর, সমুদ্রের 

এই ধর্ম লইয়া ফ্রান্সে প্রাথমিক পরীক্ষার সাফল্যের 

পর আফ্রিকার.আইভরি কোষ্টে_যেখানে এই তাঁপ- 

তাঁরতম্য খুব বেশী সেখানে বিছ্যুৎ-শক্তির দুইটি 
উতৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে । বিছ্যুৎ-শক্কির 

আরও একটি অফুরন্ত উৎ্স-নুতন আবিষ্কৃত না 
হইলেও-_নৃতনতভাবে কাজে লাগানো হইল। 

পৃথিবীর লোকসংখ্য। 
সম্মিলিত জাতিসংঘের পরিসংখ্যান মতে £ 

পৃথিবীর বগমান লোকসংখ্যা ২৭০,৯০,০৯১০০০ 2 

এবং (প্রতি ঘণ্টায় ৫০০০, প্রতিদিন ১২০,০৯০ 

এবং প্রতিবৎসর করিরা 

বাড়িতেছে ! হাজার করা জন্মের হার ৩৪ এবং 

হাঁজার কর! মৃত্যুর হার ১৮। ল্যাটিন আমেরিকার 

বুদ্ধির হার সর্বাপেক্ষা বেশী প্রতিবৎসর শতকরা 

২'৬। সর্বাপেক্ষা ঘনবসতির দেশ এশিয়া ; পৃথিবীর 

অর্ধেকের বেশী লোক এশিয়াবাসী ! সকল দেশেই 

এমনকি অনুন্গত দেশ গুলিতেও মৃত্যুর হার পূর্বাপেক্ষা 

কমিয়াছে, তাহার গ্রাধান কারণ স্থাস্থ্যনীতির মান 

উন্নয়ন। মৃত্যুর হার কমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ-__ 

প্রত্যাশিত আু বাড়িয়াছে। উত্তর আমেরিকা 

৪১৩৮১৬০৯৯০৩ 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

ও ইওরোপে-গড়ে আয়ু ৭১ বখ্সর, ভারতে 
৩৪ বৎসর | 

বয়স অনুযায়ী সংখ্যাবিভাগ £ ১৫ বৎসরের 
নীচে শতকরা ৩৪ ১ ১৫ হইতে ৫৯ বৎসরের মধ্যে 
লোকসংখ্যা শতকরা ৫৮১ ৬৭ এর উপরে 
শতকরা ৮। 

পণ্য-উৎপাদদন কাধে নারীর যোগদান £ হাইতি, 
তুরস্ক ও বুলগেরিয়ায় ৫৪০, ল্যাটিন আমেরিকায় 
১৯%, পাকিস্তান ৪%। | 

ধর্ম ও ভাষা অনুযায়ী বিভাগ 2 (১) ভারতে-_ 
হিন্দু ৮৫%, মুঘলমান ১৯%, বাকী ৫% শিখ খুষ্টান 
৫জন প্রভৃতি । 

(২) পাঁকিস্তানে_ মুসলমান ৮৫৭, হিন্দু ১৩%, 
অন্ঠান্ত ২% । 

(৩) সিংহলে- হিন্দু ২*%: আন্থান্ত ভারতীয় ধর্ম 
১৯০, সিংহল, ব্রহ্ম ও তাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধ ধর্মই 
গ্রবল। খৃষ্টান ধর্ম পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র-_ ছড়াইয়া 
আছে। ভারতে প্রায় ৮** প্রকার ভাষা 

কথিত হয়। 
বহিরাগত জাতিদের সংখ্যাঙ্গপাত £ ফিজিতে 

ভারতীয়দের সংখ্যা ফিজিয়ান অপেক্ষা অধিক। 

'টিন্দাদের ৩৫% এবং বৃটিশ গায়েনার ৪*% 
ভারতীয় | ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়দের 
জন্মহার অপর অধিবাসী-অপেক্ষা বেশী, এবং 
ভারতীয়রাই সংখ্যাধিক | 

দক্ষিণ আফ্রিকায় দেশীয় বা ব[ণ্ট,জাতি ৬৭%, 
শ্বেতজাতি ২১%, মিশ্র ৯% এবং এশীয় 
( ভারতীয় ) ৩%। 

বু দেশেই, সংখ্যা-গণনায় অনেক ভুল-ত্রুটি 
আছে । দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় স্খখ্যাগণনা, জন্ম-মৃত্যুর 
হিসাব নাই বলিলেই চলে । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
সংখ্যাগণনার ভুল মাত্র ১:৪%, তাহারও কারণ 
লোকেদের চলাফেরা ও স্বানপরিবতন | 00764. 

]380013+ 105700081091010 6910 030০0], 

বিজ্ঞপ্তি 
উচ্দ্বাধনের গ্রাহক-সংখ্য। পরিবর্তন 

উদ্বোধন-পত্রিকাঁর বর্ঠমান গ্রাহকবর্ণকে জানান যাইতেছে যে শ্রাবণ ১৩৬৪, হইতে তাহাদের 
গ্রাহক সংখ্যা (9158০015609 টবম7055£) পরিবর্তন করা হইল। পত্রিকার উপরে যে ঠিকানা! 
থাকে তাহার পূর্বভাগেই এই গ্রাহকসংখ্যা থাকিবে । যদি কেহ ঠিকানা-পরিবর্তন, বা পত্তিকা- 

অপ্রাপ্ত প্রভৃতির জন্ত পত্র দেন, তাহা হইলে এই গ্রাহকসংখ্যাসহ নিজ নাম ঠিকানার উল্লেখ করিতে 
ভুলিবেন না । ইতি-_ _কার্বাধ্যক্ষ 





"সস ০ বারি 

নি চা 

£ 

“বটি প্রান চিত তঠতত 252 আশাশিব কুমারি নাতনির নত 



টি 98 1 
2 ঘা: 
রি 
চি "নটি নি” 
১০১৯৮, 

৮. এ. 
শা শশা? শা শি শীসপীশ্পট পিপাসা টা প্লে জপপসপা্পা শপ শা শা শাস্পা লাশ 

দেবীর আত্মপ্রকাশ 

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি 

যঃ প্রাণিতি য ঈং শুনোত্যুক্তমূ। 

অমস্তবো মাং ত উপক্ষিয়স্তি 

শর্গধ শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ 

[ খার্থেদ 2 ১০।১০।১২৫৪ ] 

ভারতের তপোঁবনে মহষি অস্ত পের ছুহিতা বাক আত্মোপলন্ধির পরম মুহত্ঠে পরিপূর্ণ হৃদয়ে যাহা 

বলিয়া উঠিয়াছিলেন--তাহাতে জগতের ও জীবনের মহারহস্ত উদ্ধাটিত। জগৎ-রঙমঞ্চের পিছনে 

থাকিয়া ধিনি এই বিশ্বনাট্য পরিচালনা করিতেছেন, স্হসা যবনিকা সনি? করিয়! আত্মপ্রকাশ 

করিয়! “দেবীস্থক্তে সেই দেবীই যেন স্বয়ং বলিতেছেন £ 

আমারই শক্তিতে সকল প্রাণী অন্প আহাঁর করিয়া শরীর পোঁধণ করে, আমারই শক্তিতে সকলে 

শ্বাস-প্রশ্বাস নির্বাহ করিস্কা প্রাণ ধারণ করে, আমারই শক্তিতে চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চেন্দ্িয় রূপরসাদি পঞ্চবিষয় 

ভোগ করে-_চক্ষু দেখিতে পাঁয়, কর্ণ কথিত বাঁক্য শ্রবণ করে। 

যাহার! আমাকে এইরূপে অন্তর্ধামিনীরূপে জানে না, তাঁছাঁরা আত্মবিমুখ হইয়া জন্ম-মরণের পথে 

বারংবার দেহধারণ করিয়া দুঃখ পাঁয়, ক্লেশ পাঁয়; আমাকে অবজ্ঞা করিয়া হীন হয়, ক্ষীণ হয়। হে 

্রুতি-স্থৃতিপরাঁয়ণ বিশ্বাসী মানব! শ্রদ্ধালভ্য আত্মতত্তের কথা তোমাকেই বলিতেছি-_শ্রব্ণ কর, 

ধারণ। কর! 

আমি সকলের আদি মধ্য অন্ত জুড়িয়া-_তক্ষ্য-ভোগ্যরূপে বাছিরে, প্রাণ ও জট ভিতরে ; 

আমাকে অন্বীকার করিও ন!) আমাকে আত্মা বলিয়া উপলব্ধি কর; আমাকে সৃষ্টি-স্থিতি- লয়ের আশ্রয় 

বলিয়া জানো । বিশ্বাস কর--মৃত্যুময় জীবনের পারে অমৃতস্থবে তোমাদের চির অধিকার | ভোমর! 

ষে অমৃতের সম্তান, আমার সন্তান,স্সাফিই যে অসৃত-ম্বরূপিলী। | 



কথা প্রসঙ্গে 

মাতৃ-উপাসন। 

স্থির রহস্ত মানুষ জানিতে না-ও পারে, আত্যন্তিক প্রলয়ও তাহার জ্ঞানের অগোচর ; কিন্ত 

পাঁলনী শক্তির মধুর স্পর্শ কি জীবনের প্রথম অস্ভূতির সহিত তাহার সম্ভার পরতে পরতে চেতনা 
সঞ্চারিত করে নাই? বহির্জগতের কঠিন মৃত্তিকাম্পর্শজন্তি প্রথম ক্রন্দনকে হাসিতে রূপান্তরিত 

করিতেই কি সেই আনন্দশক্তির সকল চেষ্ট। নিয়োজিত হর নাই? 

স্বীয় হৃদয়ের স্পন্দন দিয়া যিনি সন্তান্হৃদয়ে স্পন্দন সুচনা করিয়াছেন, স্বীয় বক্ষের সুধা দিয়া 

ধিনি সন্তানের ক্ষুধা মিটাইয়াছেন, স্বীয় চক্ষের ক্লিগ্ধ দীপ্ত দিয়া ধিনি সন্তানের চোখে দৃষ্টি করিয়াছেন, 
মহাশক্তির সেই পরম বিকাশ--সত্াঃ চেতনা ও আনন্দের সেই মধুর প্রকাঁশ-_মতৃমুতিই সন্তানের 

অনুভূতিতে প্রথম প্রতিভাত; বিম্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়। শিশু দেখিয়াছে--তাহার নিকটতম, 
অন্তরতম এই মুিটিকে | বুদ্ধি দিয়! বোঝে নাই, মন দিয়া ভাবে নাই ; কিন্ত প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে__ 
এই আমার প্রিয়--পরম কাঁম্য ! তাহাকে দেখিলে সে আনন্দে উৎফুন্ন হইয়া চঞ্চল হইয়! উঠিয়াছে, 
তাহাকে না দেখিলে সে কীদিয়াছে-_ অস্ফুট স্বরে ডাকিয়াছে_-সে ডাকাতে প্রস্ফুটিত ভাষা নাই; কিন্ত 
সন্তান ও জননীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের পক্ষে তাহাই কি যথেষ্ট হয় নাই? 

তারপর যেদিন আধ-আধ ন্বরে সন্তানকে “মা, মা* শব্ধ ছুটি ধ্বনিত হইল--সেদদিন জননীর 
এতদিনের নীরব সাধনা সার্থকতা য় ভরিয়া উঠিল! জননীর সম্পূর্ণ রূপ, স্বরূপ-__সন্তান কখনও জানিতে 

পারেনা। মাতৃশক্তির পালনী মুতিই সন্তানের প্রয়োজন, এই মুর্তিই তাহার উপাস্ত এবং মাতৃনাম- 

মহামন্ত্রেই তাহার জন্মগত অধিকার ! এই শক্তির মধুর মহিমাই তাহার জীবন মরণ জুড়িয়া এক মহা- 
সঙ্গীতের মতো বাঁজিয়৷ চলিয়াছে! 

অন্ধকারে ভয় পাইয়। শিশু সর্বাগ্রে মী-কেই মনে মনে ভাকিয়াছে। বিপদে সঙ্কটে মানুষ “প্রাণ- 

পরিত্রাহি' ডাকিয়। ওঠে, মাগো, রক্ষা করে”; দূর দেশান্তরে রোগযন্ত্রণায় মাতৃষ্পর্শ কাঁমনা করিয়াই 
অচৈতন্থ অবস্থায়ও সন্তান মাকেই থুজিয়া থাকে ! মুমুর বৃদ্ধও অস্ফুট স্বরে বলে, “মাগো ! কোলে তুলে 
নাও | কে এই জননী? যাহার জন্ত সন্তান সর্বদা সর্বাবস্থায় স্বভাবতই ব্যাকুল যাহার সহিত 

তাহার নিত্যসন্বন্ধ ?--দেশ কালের উধ্বে”-__ঘুক্তি-তর্কের সীমার বাহিরে? 

এই মাতৃতত্ব বিশ্লেষণের বন্ত নয়, একান্তই অনুভূতির বিষয়, এবং মাতৃন্নেহ--মহামায়ারই অপার 
করুণায় প্রত্যেক গ্রাণীর অন্সভূতির মধ্য; তিনিই যেন অন্ুভৃতিবূপে সন্তনের হৃদয়ে, 

অন্তর্ধা মিনীরূপে সন্তানের অন্তরে ! 

সা রা ধা 

টির সেই প্রথম উধায় যখন স্াষটিকর্ত| সপ্ত জাগিয়া উঠিয়। দেখেন মধু-কৈটভ-রূপ সুখ-দুঃখের 
দন্দাবর্তে মহান্ধকারে তিনি বিপন্ন, জগৎ-পাতা পুরুষোত্তমও নিদ্রাচ্ছন্ন,--তখনই তিনি নারায়ণেরও 
নিদ্রাকারিণী “হরি-নেত্র-কৃতালয়া' সেই মহামায়ার বন্দনা শুরু করিলেন, “মা, তুমি আর তমোময়ীরূপে 
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আমাদের অন্তর আচ্ছন্স রাখিও না, বিষুকে উদ্দ্ধ কর জগৎপালনকার্ধে।” ব্রহ্গার স্তবে সত্তষ্টা মহাকাঁলী 

মহামায়া সরিয়! দাড়াইলে জাগরিত বিষণ মধুকৈটভকে সংহারু করিয়। স্থষ্টির পর পাঁলনে তৎপর হইলেন । 

আবার “দেবান্ুরমন্ু্ যুদ্ধম্ পূর্ণমবশতং পুরা” ! শতীযু মানবের সারাটি জীবনই তো! দেবাস্থরের 

দ্ধ, এবং সত্বগুণাশ্রিত দৈবীসম্পদ জ্ঞানভক্তিকে বিদুরিত করিয়া রজস্তমোময় আস্থরিক ভাঁব কামক্রোধই 

তো আমদের হৃদয় অধিকার করিয়াছে; শান্তি ও আনন্দের স্বর্গরাজ্য হইতে দেবস্বভাৰ মানব নির্বাসিত । 

কি উপায়ে আবার তাহ। ফিরাইয়। পাওয়া যাইবে ?-_এই চিন্তায় নিমগ্ন সাধক দেবতাগণ 

তাহাদের ভিতর যে শক্তি ব্ভক্তভাবে ছিল-_-একা গ্রতায় তাহাই একীভূত, সম্মিলিত হইয়া এক অপূর্ব 

নারী-মুর্তিরপে আবিভূত হইল--পাঁলনপর! বর।ভয় করা মাতৃমূর্তি! কিন্তু পালনকার্ধে স্থা্টর অন্তর্নিহিত 
দ্বৈত-দন্ব শুভাশুভের অশুভকে পরিহার করিতেই হইবে, অশুভ দুবৃত্রশক্তিকে দৈবী শুভশক্কি দ্বারা 

নিগৃগীত করিয়া! মহালক্ষী মহাদেবী সন্তানদের শুভ বাঁসন! পূর্ণ করিলেন, তাহাদের ম্বতঃস্কৃ্ত বন্দনা 
শ্রবণীস্তর স্বর্গীয় সহআ্োপচারের পুজা গ্রহণ করিয়া “বিপৎকালে ডাকিলেই আমিব সম্তানদিগকে 

এই মধুর আশ্বাস দিয়া জননী অন্তরিতা হইলেন ! 

আবার দক্ত-দর্প-রূপী দুই মহাশক্র শুভ্ত-নিশুস্তের বিক্রমে স্বর্গশান্তিটুত হইলে উপ|সনা-পরায়ণ 
নির্ধাতিত দেবগণ দেবীকে আহ্বান করিলেন, যে দেবী নকলের মধ্যে দর্বরূপে বিরাঞ্জমানা-_বিপক্ন 

দেবতাগণ জননীর প্রতিশ্রুতি ম্মরণ করিয়! তাহাকে প্রাণপণ ডাকিতে লাগিলেন! লীলাময়ী দেবী 

দেখা দরিয়া, অনন্ত অপুব চিত্তচমতকারিণী মায়া বিস্তার করিয়া সন্তানদের সুখের বাধা দূর করিলেন। 

অসংখ্য অশুভ বাসন! ধ্বংস করিয়! মহাসরম্বতী অহঙ্ক(রের যুগ্ামুি দন্ত-দর্প-রূপী শেষ ছুই মহা শক্র বিনষ্ট 

করিয়া শাস্তির স্বর্গরাজ্য নি্ষণ্টক করেন! যাঁহা বাহিরে, তাহাই অন্তরে ! যাহা অন্তরে, তাহাই বাহিরে ! 

সা ক সচ 

শিশুর মতে! সরল বিশ্বাসে ডাকিতে পারিলে মা ন। মাসিয় থাঁকিতে পারেন না, কারণ সন্তানের 

উপর জননীর নিজেরই যে এক স্বাভাবিক টান রহিয়াছে ! তাই তো শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ভাবের সাধন! 

করিয়া মাতৃভাবেই স্থিতি করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন £ ঈশ্বরকে অনেকভাবে তো ডেকেছ, একবার 

মা? বলে ডেকে দেখ না! মা নাম বড় মধুর, মা বড় আপনার, জোর চলে ।_-মা জানেন সন্তানের 

ভাব'ও অভাব। অভাৰ বুঝিয়া! তিনি সুরথকে রাজ্য দেন, ভাব বুঝিয্বা স্মাঁধিবৈশ্ঠকে জ্ঞান দেন, আর 

মেধামুনিকে মাতৃমহিমা-কীর্তনে মুখর করেন । 

মাতৃতত্ব আত্মতত্বেরই নামাস্তর-_অস্তনিহিত রূপ ! মাতৃ-উপাঁসনাই আত্মানুসন্ধান £ “কোথ! হইতে 

আমার উদয়, কোথায় স্থিতি, কোথায় বিলয়? আত্মানুসন্ধীন মানুষকে লইয়। যায় আত্মায়, ব্রন্মে, 

সচ্চিদানন্দে। মাতৃ-উপাপনায় সাধক বোঝেন £$ মা-ই আমার আত্মা; শক্তি ব্রঙ্ম অভেদ ;_-ধিনি 

সচ্চিদানন্দ তিনিই সর্বভূতে সর্বব্াপিনী সত্তা ও চেতনা, তিনিই সুখে ছুঃখে আনন্দদায়িনী, 
তিনিই আনন্দময়ী-_-আনন্দ-স্বরূপিণী। 



মহালরা-তত্ 
ক্র শ্তরীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 

'মহালয়া' কথাটীর প্রকৃত অর্থ কি, এ যেমন 

ভাবতে ইচ্ছা করে, তেমনি মহালয়ার সঙ্গে ছুর্গা- 

পুঞ্জার সম্বন্ধ কি, সে রহস্তও উল্লেখ করতে স্বতই 

বাসনা জাগে। মহালয়া থেকেই আমাদের দেশে 

হর্গাপূজার প্রস্ততি ; কোনও কোনও অঞ্চলে মহা- 
লয়ার পূর্ববর্তী কৃষ্ণা নবমীতিথি থেকেই কল্লারস্ত। 
তা হ'লে মহালয়া! কি, অপর-পক্ষ বা পিতৃপক্ষের 

সঙ্গে দুর্গাপূজার পক্ষ বা দেবীপক্ষের সম্পর্ক কি-_ 

এই তত্বের অনুধাবন করবার চেষ্টা করবো। 

মহালয়! স্্রীলিজবোধক শব্₹__অমাবস্তাঁ_ শব্দের 

বিশেষণ। কিন্ত এই পিতৃপক্ষীয় অমাবস্তাটীই 

“মহালয়া” কেন? বিগ্রহবাক্য করতে গেলে (১) 

মহান লয়ো যত্রগ অথবা (২) “মহান্ আলয়ো নিবাসো 

ষত্র ষা বা সা মহালয়া । তা হ'লে এ অমাবস্তাতে 

কার মহান্ লয়, অথবা! কারই বা মহান্ নিবাস? 

উত্তর কি? পুনরায় যদ বলি-(৩) “মহস্ত 

উৎ্সবস্ত আলয়ঃ অর্থাৎ উৎসবের বসতিস্থল বা! 

পরিপূর্ণ উৎসব-দিবস__তা হ'লেও কি অর্থ ্াড়ার? 

শান্্-প্রমাণ কি? মহাঁলয় ও মহালয়া ছুটি শব্দেরই 

প্রয়োগ শাস্ত্রে পাওয়। যায়। কাজেই এই শেষোক্ত 

বিগ্রহবাঁক্যও সম্ভবপর ; অথবা যদ্দি বলি “মহাংশ্চাঁসৌ 
আলয়শ্চ ইতি”-_পুংলিঙ্গীন্ত মহালয়া! । 

(১) মহান লয়ো ঘত্র 

কম্ত ? চন্ত্রস্তেতি-চন্দ্রের মহান্ লয় হয় এই 
অমাবন্ত|য়-এই অর্থে “মহালয়া, যোগরঢ-শব, 

বলেছেন বছদেশের অন্ততম প্রসিদ্ধ ন্মার্ত 

কালবিবেকের টীকাকার শ্রীরু€ক তর্কালঙ্কার। 

চক্রের ক্ষয় তো প্রতি কৃষ্ণপক্ষেই হয়ঃ তবে 

প্রোষ্ঠপদ্দী বা ভাত্রী পূর্ণিমা পরবর্তী অমাবস্তাটীতে 
চন্দ্রের আত্যন্তিক বা বিশেষ ক্ষয়ের প্রশ্ন কোথায়? 

তাই তর্কালঙ্কার এই শব্দকে “যোগরূট” বলেছেন। 

যোগরট শব্ধ বুৎপত্তবি-বিষয়ে আমার্দের মৌন মুক 
করে দেস্ব ঠিকই, কৌতৃহল চরিতার্থ করে না- 
চিত্তেও তেমন শান্তি প্রদান করে ন1। 

কিন্ত আমর। যদি যে অমাবস্তায় সারা বৎসরের 

আঁদ্ধদানের সুযোগ-স্থবিধার পূর্ণ লয় ঘটে-সেই 
অর্থে ধরি, তা হ'লে তো “চন্দ্রের লয়” অর্থ আনতে 

হয় না, অথচ শান্সবাকাও এই অর্থে সুপিদ্ধ 

হয়ে পড়ে । 

(২) মহান আলয়ো যত্র 

যজুশ্রতি বলছেন--দ্ধে স্যতী অশৃণবং 

দেবানামুত পিতৃণাম্।” একটা দক্ষিণায়ন, অনুটা 

উত্তরায়ণ। অর্থাৎ দেব্গণ ও পিতৃগণের অধিকার 

অনুসারে দুটি সরণি রয়েছে । একটী উত্তরায়ণ, 

অন্চটী দক্ষিণাঁয়ন। মাঘাদি ঘন্মাস উত্তরায়ণ এবং 

শ্রাবণাদি ষন্মাস দক্ষিণায়ন। দক্ষিণায়নই পিতৃগণের 

অধিকৃত কাল। দক্ষিণায়নের ছয় মাস সময়ের 

মধো, পুনরায় কেশব বখন সুপ্ত থাকেন, সে সময়ই 
প্রশন্ত। তন্মধ্যে পুনরায় প্রোষ্ঠপদীর অর্থাৎ 

ভাদ্র পৌর্ণমাসীর পর-পক্ষ প্রশস্ত । আবার তার 

মধ্যে প্রতিপদ থেকে পঞ্চমী, ষঠী থেকে দ্বশমী এবং 

একাদশী থেকে অমাবস্তা পর্যন্ত অর্থাৎ মহালয়া 

পর্ষস্ত উত্তরোভর প্রশস্ত, গ্রশস্ততর ও গ্রশস্ততম 

কাল। ত্রয়োদশী যদি মঘা-নক্ষত্রযুক্ত হয়, তা 

হুলেই সব চেয়ে প্রশস্ত । যদি মধু এবং পাঁয়স দ্বার 

শ্রাদ্ধ প্রদান করা হয়, তা হ'লে সে শ্রা্ধ অক্ষয় 

হয়। যে যেমন অবস্থাতেই থাকুক--এ সময়ে 

সকলের পক্ষে শ্রাদ্ধ একান্ত বিহিত । 

উত্তরাদয়ণাচ্হাদ্ধে শ্রেষ্ঠ হ্যান্দক্ষিণ।য়নম্। 

চাতুর্মান্ঞ্চ তত্রাপি প্রহ্থণ্ডে কেশবে হিতম্ ॥ 
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প্রোষ্পন্তাঃ পরঃ পক্গন্তত্রপি চ বিশেষতঃ । 

পঞ্চম্ধঞ্চি তত্রাপি দশমুধ্ব মতোহপাতি ॥ 
মঘাযুক্ত! চ তত্রাপি শস্ত। রাজংস্ত্রয়োদশী। 

তত্রাক্ষয়ং ভবে্ছদ্ধং মধুন| পায়মেন চ ॥ 

সবন্ধেনপি কর্তব্যং আ্ধমত্র নরাধিপ। 

পরাশ্নভোণী ম্বপচঃ শ্রান্ধমত্র তু কারয়েৎ॥ 

বৃহদ্রাজ-মার্তগ-ধূত “মতন্তপুরাণে”ও লিখিত আছে £ 

কন্ঠাং গতে সব্তিরি দিনানি দশ পঞ্চ চ। 

পার্ণেন বিধানেন শ্র।দ্ধং তত্র বিধীয়তে ॥ 

অর্থাৎ স্্ধ যখন কন্ত।রাঁশিতে উপস্থিত হন, তখন 

পার্ণ-বিধানে শ্রাদ্ধ বিহিত। কাষ্তাজিনি ও 

ভবিষ্যোত্তরও বলছেন £ 

নভন্তন্তাপরে পক্ষে শ্রাদ্ধং কুধাদ্ দিনে দিনে। 

নৈব নন্দাদি ব্জ্যং স্তাঈৈব ব্জ্য। চতুরর্নী ॥ 

অর্থাৎ গৌণ ভাদ্র মাসের অপর বা কৃষ্ণ পক্ষে 
প্রতিদিন শ্রাদ্ধ বিহিত ; তথন নন্দাও (প্রতিপদ, ষষ্ঠী 
ও একাদশী ) বর্জনীয় নয়, চতুর্দনীও বর্জনীয় নয়। 
অতএব মহালয়া-সম্পকীয় এই পক্ষ অত্যন্ত প্রশস্ত বলে 

এই সময়ে বহুবিধ শ্রাদ্ধ বিহিত। এ সমস্ত নিত্য । 

সমস্ত ম্মৃতিকারই বলছেন--“আষাঢ্যা পঞ্চমে 

পক্ষে কন্ঠাসংস্থে দিবাকরে”, দিবাকর কন্তাগত হলে 

অর্থাৎ আশ্িনে--এটী আধাঢ় থেকে পঞ্চম পক্ষ- 

সেই শ্রেষ্ঠ পক্ষে, সমুদয় তিথির মধ্যে পুন্রা় 

পিতৃকর্ম-শ্রাদ্ধাদ্িতে অমাবস্তাই প্রশস্ততম বলে 

অপরপক্ষের এই অমাবস্তাটীই সারা বৎসরের মধ্যে 

পিতৃশ্রান্ধের শ্রেষ্ঠ দিন। 

এই অপরপক্ষ বা পিতৃপক্ষে পিতৃগণ আপন 

পুরী থেকে মনুষ্যলোকে এসে পুত্র'পৌক্রা দি-প্রদ 

ভোঁজ্যার্দি গ্রহণের নিমিত্ত সমবেত হন। তার! 

এই তিথিতেই প্রেতপুরী থেকে এসে মমবেত হন-_ 

আলীন হন বলে--এই তিথির নাম মহালয়। 

(৩) মহস্য আলয়ঃ 

মহ শব্ষের অর্থ উত্সব । এই অপরপক্ষের 

-অমাবন্তায় গ্রেতপুরী খালি ক'রে সকলে এসে 

মহালয়া-তত্ব ৪৫৩ 

মত্যভূমিতে সমবেত হন-_যমরাঁজের অন্শাসনে-_ 

এবং তারা বৃশ্চিকরাশিতে স্র্ধ উপনীত হওয়ার সময় 

পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। বৃশ্চিকে স্ধদেবের 

উপস্থিতির সময়ের মধ্যে যদি পিতৃগণ শ্রান্ধ না 

পান, তা হ'লে তারা নিদারুণ ক্ষোভে, অভিমানে, 

অনুতাপে দারুণ শাপ দেন বর্তমান বংশধরগণকে 

এবং পুনরায় প্রেতপুরীতে বিষম হতাশার ফিরে 

যেতে বাধ্য হন। অমাবস্তাঁতিথিই তাদের শ্রাদ্ধ 

গ্রহণের শ্রেষ্ঠ দ্িন__সেজন্ত তার্দের উৎসবের দিন 

বলে চিন্তিত করার জন্তই এই তিথিটিকে “মহালয়া” 

নামে চিহ্নিত করা হয়েছে । ব্রহ্গপুরাণ এই 

প্রসঙ্গে বলেছেন £ 

যাবচ্চ কন্ঠাতুলয়োঃ ক্রমাদাস্ডে দিবাকরঃ | 

তাবচ্ঠাদ্ধন্ত কাল? স্তাৎ শৃন্ং প্রেতপুরং তদ] ॥ 

যখন স্ধদেব কনা ও তুলার সংক্রমণে ব্যাপৃত, তখন 

শ্াদ্ধের কাল বিহিত, তখন প্রেতপুরী শৃন্ত থাকে। 

ভবিষ্যপুরাণে এই উক্তির পূর্ণ সমর্থন দৃষ্ট হয় £ 

কন্যাং গতে সবিতরি পিতৃর1জানুশ।সনম্। 

তাবৎ প্রেতপুরী শুগ্! যাবন্ধ.শ্চিবদর্শনম্। 

ততো বৃশ্চিকে আরাতে পিরাশাঃ পিতুরে। নৃপ। 

পুণঃ ্ভবনং যান্তি শপং দ্ধ হদারুণম্ ॥ ক ক * 
শুষে কন্তাস্থিতে শ্রাদ্ধং যো ন দ্য দ্ গৃহাশ্রমী। 
রতন্ত৪ ধনং পুত্রাঃ পিতৃনিঃশ্বাসপীড়নৎ ॥১ 

এই মহালয়ার দিনটাই পিতৃপুকষের কেন শ্রেষ্ঠ 
আনন্দের দিন--এইটা প্রমাণ করতে গেলে শ্রাদ্ধ- 
দানের বিধিক্রমটী পর্যালোচনা করতে হয়। প্রথমতঃ 
মৃততিথিবিহিত সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ পুত্রাির অবস্ত 
কর্তব্য। তা ছাড়৷ গ্রতিমাদে বিহিত কৃষ্ণপক্ষীয় 
পার্বপত্রান্ধ ও নিত্য।২ তন্মধ্যে পুনরায় অপরাহ 
শ্রেয়ান্_ মাসি মাসি অপরপক্ষত্ত অপরাহঃ 

১ শ্রান্ধ-(ববেক, ১১৪ পৃঃ। 
২ পরোন্বজফলৈঃ শাকৈঃ কৃষঃপক্ষে চ দর্বদা। পরাধীনঃ 

প্রবাসী চ নির্ধনো বাইপি মানবঃ ॥ মনস! ভাবশুদ্ধেন শ্রান্ধে 

দাত্বিলোদকম্ ॥ 



৪৫৪ 

শ্রেয়ান্৮। নিগম বলছেন--"অপরপক্ষে যৰহঃ 

ংপছ্তে, অমীবস্তায়।স্ত বিশেষেণ” | সাগ্নিক ধিনি, 

তিনি কেবল অমাবস্তাতেই শ্রাদ্ধ করবেন--প্ন 
দর্শেন বিনা শ্রাদ্ধমাহিতাগ্রেখিজন্মন* | কিন্তু কেউ 

যদি গ্রতি মাসের কৃষ্ণপক্ষে পার্বণশ্রাদ্ধ করতে 

না পারেন, তা হ'লে 

"“অনেন বিধিন! আদ্ধং ব্রিরব্বস্তেই নির্বপেৎ। 

কণ্াকৃস্ত বৃষস্থেকে কৃষ্ণপক্ষে চ সর্বদা ॥ 

সারা বদরের মধ্যে তিন দিন শ্রাদ্ধ করলে সুর্ধ 

যখন কন্তারাশিতে অর্থাৎ সৌরাশ্বিন, সৌর- 
ফাল্গুন এবং জ্রৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষে, বিশেষতঃ 

অমাবস্তায়। 

তাতেও যদ্দি অপমর্থ হন, তাহলে “হংসে 

বর্ষধাস্থ কন্তাঞ্থে শাকেনাপি গৃহে বসন্। পঞ্চম্যা 

উত্তরে দহ্যুরুভয়োবংশয়োর.ণম্।” এই উক্তি অনুসারে 
সুর্ধ কন্তারাশিতে উপগত হলে অমারস্তায় শাক 

দিয়ে হলেও গৃহস্থ একবার অন্ততঃ শ্রাদ্ধ করবেন। 

এটাই তো! “মহালয়া অমাবন্তা। এই অমাবস্ত। 

মহালয়া--“মহস্ত পিতৃণামুৎ্সবন্ত মলয়; নিকেতন- 

স্বরূপ দিবসোয়হমি* তি মহালয়ঃ, বা নিকেতনরূপ। 

তিথিঃ মহালয়া ॥ 

এখানে আর একটা বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য 

যে এই পিতৃগণের মহানন্দ দিবসে যোড়শ-পিগু- 

দাঁন একান্ত কণব্য। 'যোড়শ” এখানে “পঞ্চাত্রৰৎ? 

পারিভাষিক শব্ব--কাঁরণ, ক্রিয়ার সময়ে উনিশটা 

পিগুই দান করতে হয়। এই মন্ত্রগুলি এত উদ্দাত, 

এত সৌন্দর্-মাধূর্-বিমণ্ডিত, সর্বতোৌভাবে এত 

অপূর্ব যে সেগুলির বিশ্লেষণের জন্য স্বতন্ত্র স্থান 
প্রয়োজন । সংক্ষেপে এইটুকু লিপিবদ্ধ করছি যে 

নীচ ও উচ্চ, পাপী ও নিষ্পাপ, বিভিন্ন যৌনিজ-_ 

কারো জঙ্ শ্রান্-দাতার আজকের এই মঙ্গলতম 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ধ-৯ম সংখ্যা 

দিনে কোনও ভেদবুদ্ধি নেই_-সকলকেই শ্রাদ্ধদাতা 
শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করছেন। আব্রক্গ-স্তম্ব-পর্স্ত দেবষি- 

পিতৃ-মানব সকলের জন্ুই আজ পিগুধান £ 

'আব্রন্স্তম্বপর্যগ্তং দেবর্ধিপিতৃমানবাঃ। 

তৃপান্ত পিঞুরঃ সবে মাতৃমাতীমহাদয়ঃ ॥ 

অভীতঙুকুলকোটানাং সপ্তত্বীপনিবাসিনাম্। 

আবঙ্গভূবনাল্লোকাদিদমন্ত্র তিলোদকম্॥” 

এখন প্রশ্ন এই_যদি কোনও কারণে 

মহালয়তেও পিতৃশ্রাদ্ধ কেহ ছুর্ভাগ্যবশতঃ করতে 

না পারেন, তা হ'লে পিতৃগণের তুঠটিবিধানের 

কি কোনও উপায় নেই? নিবন্ধকারগণ এই 

বিষয়ে এই গৌণ কল্পের বিধান দিবে ভবিষ্যপুরাণ 
বলছেন £ 

"্যেরং দীপা্িতা রাজন খ্যাতা পঞ্চদশী ভুবি। 
তস্তাং দগ্চান্ন চেদন্তং পিতৃণাং বৈ মহালয়ে ॥” 

কিন্তু এই গৌণ কলে যোড়শ-পিগুদান হবে না। 

১৩৬৪ সালের শারদীয় উৎসবের প্রাক্কালে 

জগজ্জননীকে কোটী কোটা প্রণতি নিবেদন করি। 

অপর বা পিতৃপক্ষ ও দেবীপক্ষ ছুট অঙ্গাঙ্গিভাবে , 

মংবদ্ধা অপরপক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষের মহালর| তিথি 

মহাজননীর আগমনের শঙ্ঘনিনাদ ধ্বনিত প্রতি- 

ধ্বনিত করে। পিতৃগণের মহানন্দ ও জননীর 

আগননের পদধ্বনি-উভয়ে মিলে মালয়! 

জগজ্জনের এত আদরের ও আননের দিন। 

এই আনন্দের দিনে মহীপুণ্য দিবসে জগজ্জননীকে 

স্তুতি নিবেদন করি 

সর্বরূপন্বরূপা! ত্বং সর্বরসম্থরূপিণী | 

সর্ববর্ণনমাহার-সর্বলীগাবিধায়িনী | 
অমৃতমসি মাতস্বং সর্বাননবিধায়িনী। 

সর্বালো কবিধাত্রী চ সর্বশান্তিগরদায়িনী ॥ 

ও শান্তিঃ॥ 



শারদ বোধন 

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 
বাদলের অভিসার সাঙ্গ করি স্বচ্ছ নীলাঁকাশ 

এ সুন্দরী ধরণীর পানে চেয়ে পরম আগ্রহে, 

শুনায় মহতী বার্তা জাগাইয়। আনন্দ উল্লাস 

দিগ্বধূ-মনে, কেদার-বাহিনীধারা বুঝি বহে 
আগমনী গীতি লয়ে মনে ম্ধে। নব আলিম্পন 

ন্রন্দরের দেখেছে কি অন্তরের নগ্ন শিশু মম ? 

নাতৃ-মমতার স্তধাক্ষরা শক্তি-পীঠে মগ্ন মন, 

শীষে শোভে অসংখা তারকাশ্রেণী রত্বদ্বীপ সম 

আশ্বিন-উৎসব-রসে প্রকৃতির পাত্র পুর্ণ করিয়া আবার__ 
কে তুমি জাগাতে এলে ভূমার ব্যঞ্জনা লয়ে বিশ্বমুলাধার ? 

চিরকামনার মায়ামুগমদ-গন্ধের পরশে 

জীবন-আশ্রমে মোর চিত্তুশিখা উঠেছে উজ্জবলি? । 
মানস-যাত্রীর দল লোকে. লোকে চলেছে হরষে 

কোন্ তীর্থপথে যাবে সঙ্গে দিতে প্রাণের অঞ্জলি? 

প্রশান্তির আবেষ্টনে নিঃসঙ্গত। চায় দিতে এনে 

অঘৃতের পারাবারে অন্তহীন রহস্তের তরী । 

আজিকার ভূ-বলয় মোর চোখে রূপ-রেখা টেনে 
অরূপের গাহে গান ধ্যানে পরা-্রকৃতিরে স্মরি। 

প্রমার পরশ দিতে মায়াচ্ছন্ন'সংসারের আলোছায়া হতে, 

কে তৃমি বোধন-শঙ্খ বাজায়ে এসেছ মোর সাধনার শ্রোতে ? 

স্বপ্নে কত অভ্রপুষ্প ফুটেছিল, ঝরে গেছে তারা, 

বর্ধা-রাতে সপ্তম্বরা সঙ্গীতের সুরে স্থুরে শত, 

বিরহবিচ্ছেদবাণী শুনেছিনু, মৌন অশ্রধার! 
বয়ে গেছে আখি হ'তে, দিন গেছে নিমেষ-নিহত। 

. ছুঃখতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রাণসিন্ধু মাঝে 

বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত-_যে জীবন অরণ্য-শোভায় 

যাঁপিতেছি আমি, সেথ। মোর মাতৃবন্দনার বাজে 

শঙ্খ আজি, ব্যথা-বেদনার কথা শোনাবে তোমায় । 

সংসারের সান্ত স্তরে কতবার এলে। মোর অনন্তের ডাক ? 

কি বার্তা এনেছ দূত! কহ মোরে, ওই সব কথা আজ থাক্! 



৪৫৩ উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

দ্বিভুজার রূপ ধরি মহাসাধকের লীলাময়ী 

যে জননী এসেছেন আগ্ভাশক্তি কৈবল্যদায়িনী ; 
ভবতাঁরিণীর দেহে, করুণায় যার মৃত্যুজয়ী 

হ'ল নর, সুরধুনী কহে যার কথা ও কাহিনী 
সেই মৌর দশভূজা, অন্তরের নগ্ন শিশু ডাকে 
তারে সদা, বুঝি তার সীমাহীন মহাসিন্ধু বুকে 

অন্তহীন বিন্টু মিশে যায়, আমি ডাকি সেই মাকে 
নিখিলের সব ধারা তারি মাঝে মিশে আছে সুখে । 

সারদা-প্রতিম। গড়ি শারদ উৎসবে মোরা জাগাবো৷ বোধন, 
কে তুমি এসেছ হেথা, মাতৃশক্তি-বন্দনার করে৷ আয়োজন । 

কে বড়? 

শ্রীদিলীপকুমার রায় 

গণেশ-সাথে কাতিকের বাধে 

কলহ কত-_ প্রতিযোগিতা নানা ! 

রূপ জিতিলে গুণ বিষাদে কাদে, 

গুণ জিতিলে রূপ শোনে না মানা । 

তর্ক বাড়ে, ভবানী কহে তবে £ 

"ভুবন আগে আপিবে ঘুরি? যেই 

গলার মালা আমার তারি হবে, 

রটিবে ভবে জ্ষ্ঠ জ্ঞানে সে-ই ।” 

কাতিক তো হেসেই কুটি কুটি ঃ 

প্মৃষিকে চড়ে ভায়! জিতিতে পারে ?” 
ময়ুরে উড়ে চলে সে নতে ছুটি? । 

গণেশ শুধু উমার চারিধারে 
পরিক্রমি' ডাকে £ পভূবন-মাতা !” 

শক্তিধর ক্লান্ত ফিরে সাঝে। 

পরিয়! মাল। গণেশ হাসে) দাদা ! 

মায়েরি মাঝে.কোটি ভূবন রাজে !” 

মন ও জীবন 

শ্রীপ্রণৰ ঘোঁষ 

আশ্চধ এ মন, 

পৃথিবী হাতের মুঠোয় পেয়েছে ধখন, 

অনায়াসে চায় সে আকাশ। 

আবার সে_-্বর্গ থেকে হারায় আশ্বাস, 

ধরাতল ফিরে পেতে চায় । 

এই চাঁয় ইন্দ্রধনু, এই প্রজাপতি, 

সহজের পন্থা! ছেড়ে বিমর্পিল গতি 

সেই তাঁর প্রাণের উল্লাম। 

তবুও আকাশ থেকে রৌদ্র ঝরে পৃথিবীর বুকে, 

এ প্রশান্ত শরতের সুনির্ল সুখে, 

শুভ্র আলে! হ/য়ে ওঠে সকল মনন। 

তখনই নিশ্চিত মানি £ প্রেমই জীবন । 



ডুব দে রে মন_-* 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 

( সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ) 

অশ্বিনী দন্ত একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন । 

ঠাকুর তাঁকে পডুব ডুব ডুব রূপলাগরে আমার মন? 

গানটি গেয়ে শোনাচ্ছেন। অশ্বিনীবাবু দেখলেন, 

ঠাকুর গাইতে. গাইতে কোথায় ডুবে গেলেন, 
একেবারে সমাধিস্থ । এই ডোবাটাই আসল গ্িনিস। 

ডুবতে হয় কোথায়? ভিতরে । উপর উপর 

ভালে কিছুই হয় না। ধর্মলাভ করতে হ'লে ডুব 
দিতে হবে, ঠাকুরের এটি একটি বিশেষ শিক্ষা । 

ডুব দে রে মন কালী ব'লে 

হৃদি-রত্বাকরের অগাধ জলে ॥ (রাম প্রসাদ) 

এই ডু দেওয়াই জীবনের লক্ষ্য । ঠাকুরের 

জীবনে এটি আমরা বিশেষ ক'রে দেখতে পাই। 

'এগিয়ে পড়, ঝাপ দাও, ডুব দাও”_-এইগুলিই 

পাচ খণ্ড কথামুতের সার কথা । ঠাকুর এই ক'টি 

কথা প্রায়ই ব্যবহার করতেন। 

ডুবদ্দিলে কি পাওয়া যায়? "রত্বাকর নয় 

শৃন্ত কথন ছু' চার ডুবে ধন না পেলে ।” ডুব দিলে 

কত মণি পাওয়। যায়। ঠাকুর ডুব দিয়ে অমুলা 

রত্বরাশি তুলে এনে ছড়িয়ে দিতেন, লোকে আনন্দে 

প্রাণভরে কুড়িয়ে নিত । 

সবাই টাকা আর নাম-ধশের পিছনে ছুটছে; 

কিন্ত আনন্দ পাচ্ছে কি? মোটেই নয়। ধর্ম হবে 
কখন? যখন আমকপা বিষয় থেকে পিছিয়ে এসে 

আবার ভিতরে ডুবতে আরম্ভ ক'রব। 

বঙ্কিমবাবুকে ঠাকুর বললেন, “উপরে ভাদলে 

হবে না।” উত্তরে তিনি বলেন, প্ডুবি কি ক'রে, 

পিছনে শোলা বাধা রয়েছে যে!” 

ঠাকুর কেশব সেনকে পোষা বেজির উপমা 

দিয়েছিলেন। পোষা বেজির লেজে দড়ি দিয়ে 

বাধা ইট। এক এক বার সে দেওয়াল বেয়ে 

কলুঙ্গায় উঠে বসে, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারে 

না, ইটের টানে ধুপ, ক'রে নেমে পড়ে । কেশবাদি 

ভক্তকে ঠাকুর ব্ললেন,__”তোমরাঁও একটু ধ্যান 

ট্যান করতে পার, কিন্ত, দারান্থুত-ইট টেনে 

নাবিয়ে ফেলে ।” 

সাধুসঙ্গ করলে বিবেকের উদয় হয়। বিবেকের 

সঙ্গে সঙ্গে আসে রাগ । বিবেক আমাদের 

হাত ধ'রে নিয়ে চলে । সাধুসঙ্গে মন-ঘড়ি মেলানো 

যায়। ঠাকুরের সান্সিধ্যে ধারা আসতেন তাদের 

বিবেক জাগত, তাঁর কাছে “ঘড়ি মিলিয়ে নিতেন 

তাঁরা । তর শ্রীমুখনিঃহ্থত কথামত শুনে তাদের 

হুশ হ'ত, চৈতন্ত জাগত । তীরা দেখতে পেতেন, 

মন বিষয়ের দিকে কতটা ছুটেছে, ঈশ্বর থেকে 

কতটা পিছিয়ে পড়েছে । 

সংসারে দুটি জিনিস আমরা সর্বদা খুজছি £ 
আনন্দ ও শান্তি । কিন্তু বিষয়ের আনন্দ ও নিরানন্দ 

সংযোগ-বিয়ৌোগের ব্যাপার । ছেলে ছিল না, 

তখন নিরানন্দ ; ছেলে হ'ল, তাতে আনন্দ; 

আবার সেই ছেলে চলে গেল, তথন হুঃখ অশাস্তি 

নিরানন্দ। এরই ভিতর দিয়ে কত জন্ম চলে যায় 

মানুষের । তবু চৈতন্ত আসে না, হুশ হয় না। 

সাধুসঙ্গ এই হু'শ এনে দেয়। ঠাকুর গাইতেন £ 

আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারু ঘরে। 

যা চাবি তা বসে পাবি, খেজো। নিজ অস্তঃপুরে ॥ 

* মালদহ প্রীরামকৃক আশ্রমে ৩০-৫-৫৭ তারিখে প্রদত্ত পুজাপাদ মহারাজের বন্কৃতা । জ্ীবিষলকুমার ভটাচাধ 

সংকলিত। “ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে' গানটির পর ধর্মপ্রসঙ্গ আরম্ভ হয়। 



৪৫৮ 

পরম ধন এ পরশমণি, ষা চাবি তা দিতে পারে । 

কত মণি পড়ে আছে, চিস্তামণির নাচ দুয়ারে ॥ 

ধর্ম জিনিসটা ভিতরের, বাইরের নয়। অনাবিল 

আনন? ও শাস্তি লাভ করতে হ'লে ভিতরে যেতেই 

হবে, আপনাতে আপনি থাকতে হবে। ভিতরে 

তো বটেই। যীশু্বীষ্ট বলেছেন £ 77176 151080017 

06 1)995017) 15 10710, খর্গরাজ্য অন্তরে । 

এই জিনিসটি “পাখীর মাস্তল আশ্রয় করা'-র ছোট্ট 

গল্পের মধ্য দিয়ে ঠাঁকুর কেমন সুন্দর বুঝিয়েছেন । 

মাম্ল আশ্রয় করা” অর্থাৎ চাঁরদিক থুরে এসে 
ভিতরে গিয়ে ভগবানকে আশ্রয় ক'রে পড়ে থাকা, 

এইটিই ধর্মের শেষ কথা। যতক্ষণ না ডানা ব্যথা 
করে- ততক্ষণ মন-পাথী বসতে চায় না। ভানা- 

ব্যথার পর একটা অবস্থা, তখন শরণাগতি। 

ভিতরে সন্ধান ক'রে ভগবানকে পেলে তাঁকে 

সর্বভূতে দেখা যায়। তখন তার সত্তা সকল বসতে 

অনুভূত হয়॥ ভিতরে আসতে হ'লে ইন্দ্রিয়গুলিকে 

অন্তমুতখী করতে হয়। সংসারের দীর্ঘ পথের 

শেষ নেই। 

আর পারি না, এটি ষখন ঠিক ঠিক বোধ হয় 

তখনই বিবেক আসে, হুশ হয়। তথন থেকেই 

ভিতরের দিকে আসা। ছুটি পথ-_প্রেয় ও শ্রেয়, 

প্রবৃত্তি ও নিবুত্তি। এসব অভিজ্ঞতার ভিতর 

থেকে আসে। ঠাকুর বলতেনঃ শুনে শেখা, 

দেখে শেখা, ঠেকে শেখা |” 

রামপ্রসা্ গৃহী ছিলেন । কিন্তু বিষয়ের মধ্যে 

থেকেও তিনি এত বড় ভক্ত ছিলেন যে, জগদস্ব! 

নিজে কন্তারপে এসে তাঁর বেড়া বেধেছিলেন। 

রামপ্রসাদ্দের গানে আছে,__ 

আয় মন বেড়াতে যাবি! 

কালী-কল্পতরুমূলে রে মন, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥ 

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি। 

বিবেক নামে তার বেটারে, তন্বকথ তায় শুধাৰি ॥. 

ছুটি পথ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। গ্রবৃত্তিকে ছেড়ে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

নিবৃত্তির সঙ্গে ঘর করতে হবে। কামনা-বাঁসনা 

সঙ্গে নিয়ে কালী-কল্পতরুমূলে যাওয়া যাঁয় না, 

সে যে ত্যাগের পথ। রামপ্রসারদ সংসারের মধ্যে 

থেকেও ত্যাগের পথ বেছে নিয়েছিলেন । তিনি 

নিবুত্তিকে সঙ্গে নিলেন কেন? ভগবানের দর্শন 

লাভ করতে হ'লে ভিতরে ষেতে হবে। মহাপুরুষদের 

প্রদশিত পথই পথ। 

কামাদি ছয় কুস্তীর আছে, 

আহার-লোভে স্দাই ফেরে । 

তুমি বিবেক-হুলদি গায় মেখে লও 

ছেবে না তাঁর গন্ধ পেলে ॥ 

এখানেও রামপ্রসাদদ পুনরায় বলছেন, বিবেকের 

আশ্রয় নিতে । মহাপুরুষেরা তো সবই ব'লে 

দিয়েছেন। শোনে কে? ঠাকুর পানাপুকুরের দৃষ্টাস্ 

দিয়েছেন। হাতে ক'রে পানা সরালে দেখা যায়, 

পানাপুকুরের ভিতরে জল চিক্ চিক করছে। একটু 

পরেই আবার পানা নাচতে নাচতে এসে জল ঢেকে 

ফেলে । রামপ্রপাদ তাই ব্যাকুল হ'য়ে বলছেন,-_ 

"মাগো ! চোখের ঠলি খুলে দাও ।” 
ভবের গাছে বেধে দিয়ে মা পাক দ্বিতেছ অবিরত । 

খুলে দে মা চোখের ঠলি হেরি গো তোর অভয়পদ ॥ 
ধা 8 সং 

বৈরাগা মানে- মনে অনাসক্তির ভাব আনা, 

ভোগে বিতৃষ্ণ হওয়া । ঈশ্বরের কপায় তীব্র 

বৈরাগ্য হ'লে আসক্তি থেকে নিস্তার হ'তে পারে । 

বৈরাগ্য কি থেকে আলে? বিষাদ থেকে। বিষাদ 

কেন? শ্রীভগবানের পাদপল্সে মতি হল না বলে। 

বিবেক ও বৈরাগ্য নিয়ে আমাদের সাধনের পথে 
এগিয়ে পড়তে হবে, ভিতরে আসতে হবে। 

লালাবাবুর জমিদারীর বার্ষিক আয় সাত লক্ষ 

টাকা ছিল শুনেছি । একদিন সন্ধ্যার প্রাকালে 

“বেল! যায়” এই কথাটি কানে যেতেই লালাবাবুর 

মনে পণড়ল,--“আমার জীবনসূর্বও তে! অন্তগামী । 

আমাকেও তে। এবার যেতে হবে ।” এই সামান্তু 



আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 

ব্যাপারেই তাঁর বিবেক জাগল, বৈরাগ্য এল। 

নিজের বিষয়সম্পত্তিদ্বারা ভগবানের সেবার ব্যবস্থা 

ক'রে তিনি বুন্দাবনে চলে গেলেন এবং ভগবৎ- 

আরাধনায় মগ্ন হলেন। 

স্ত্রী পুত্র সংসার, এই নিয়েই লোকে মন্ত। 
ভগবানকে বাদ দিয়ে এই সমস্ত নিয়ে তারা 

তুলে রয়েছে; এককে বাদ দিয়ে শুন্তের পর শুন্ত 
বপিয়ে চলেছে । উপনিষধর্দে আছে, ইন্দ্রিয় গুলিকে 

বিধাতা এমন ভাবে শ্যন্টি করেছেন যে তারা 

ক্রমাগত বাইরের দিকেই ছুটছে__“কশ্চিদ্ধীরঃ 
প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্ আবৃক্তচক্ষুরমূৃতত্বমিচ্ছন্, ৷ অমৃতত্ 
লাভের ইচ্ছ!--কিনা ভগবান লাভের, ব্রহ্গজ্ঞান 

লাভের অভিলাষ। ভগবানকে চাই, এই অভিলাষ 

থাকা চাই। আর কিচাই? বিবেকের আশ্রয় 

নিয়ে চক্ষুরার্দি ইন্ত্রিয়কে বিষয় থেকে নিবৃত্ত 
করা। ইন্দ্রিয়পংযম আসল কথা,_মনের মোড় 

ফেরানে।; আপত্তি অন্গরাগ ভিতরে দেওয়া । 

বিষয়-বাঁসনা মনটাকে চারদিকে টেনে রেখেছে । 

সাধন চাই। “ন্ সাধন তন্ পিদ্ধি' | শুধু সাধনেও 
হয় ন|» তাঁর সঙ্গে চাই কপা। মীরা বলেছেন,__ 

“সাধন কর না চাহ্িয়ে মনুয়া, (মচুয়।ল মন) 

শ্রীতূর্গান্তডোত্র ৪৫০৯ 

প্রেম লগান! চাহি ।” সাধন আবার শুকনো 

হ'লে হবে না, তার সঙ্গে ভালবাসা মাখিয়ে 

দিতে হবে, প্রেম লাগাতে হবে। প্রেম ভ।লবাসা-_- 

স্ত্রীপুত্রার্দিতে বিষয়ে দিয়ে তে মানুষ দেউলে হুঃয়ে 

বসে আঁছে। ঠাকুর হাঁতে তেল মেখে ক্ক।গাল ভাঙতে 

বলেছেন । তেল কিনা ভক্তি । “ক্কাঠাল ভাঙা” মানে 

সংসার করা । বুদ্ধিমান যার! তাঁরা মনে 'ভক্তিতেল* 

মেথে নিয়ে সংসার করে । তা হলে আর সংসারে 

আসক্ত হ'য়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে না। 

ঠাকুর বলতেন,_"মান-হু'শ।”৮ যার চৈতত 

জেগেছে, হু'শ হয়েছে, সেই মানুষ৷ ঠাকুর 

বলতেন, খোটা ধরতে । খোট1 কিনা ভগবান। 

মন্দিরের ভিতরে গিয়ে ভগবান যেন দরজ! বন্ধ 

করে দিয়েছেন! রাজসিক বুদ্ধি আমাদের বিষয়ের 

দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আকাজ্ষার নিবৃত্তি 

কোথায়? জগতের সমস্ত টাকাকড়ি পেলে আরও 

পেতে ইচ্ছে হবে। এই জিনিসটি বুঝলে তথন 

মন্দিরের দরজায় এসে ফধাঁড়ীতে হবে আবার; 

বলতে হবে,_-প্দরজা! খুলে দাও।” গীতায় 

শ্রীভগবান বলছেন,__"কাঁম-ক্রোধগুলে। সংষত কর। 
দেখ, আমি তো! রয়েছি, আমাকে ধর) 

শ্রীদুর্গাস্তোত্র 
শ্রীমধুস্দন চট্টোপাধ্যায় 

নমি 

নমি 
নমি. 
নমি 
নমি 
নমি 

নমি 
ন্মি 

নমি 

শৈলবাসিনি শুভ্রহাসিনি হিমগিরিস্্ুতে অশ্থিকে ! 
সিন্ধুধারিণি জগত্তারিণি মহাদেবি সতি চগ্ডিকে ! 
মঙ্গলে শ্যামে গৌরি শারদে পার্বতি শিবে শর্বাণি ! 
ভূবনেশি মায়ে ভবে ও শক্তি শর্বে অভয়ে রুদ্রাণি ! 
মুণ্ডমালিনি শঙ্করি দশমৃতিধারিণি দপ্ডিনি ! 
করুণারূপিণি তামসনাশিনি তুঙ্গে মেনকানন্দিনি ! 

সিদ্ধসেনানি সিদ্ধিদায়িনি চন্দ্রশূর্যবধিনি ! 
অট্হাসিনি থড়াধারিণি মহিষাস্থরমদিনি ! 
সবাভরণভূষিতে জননি পয়োধরে সুধাবধিণি ! 
বিশ্বব্যাপিনি বিদ্বনাশিনি কুমারি সবদশিনি ! 



জননী প্রকৃতিদেবী 
স্বামী মৈথিল্যানন্দ 

কিছুকাল পূর্বে বর্তমান সময়ের পৃথিবীর 

সুবিখ্যাত তেইশ জন চিন্তাশীল পুরুষ ও মহিলা 
বিলাঁতের জর্জ এলেন এবং আন্উইন্ কোম্পানি- 
প্রকাশিত “] 06115৮০” নামক পুস্তকে তাহাদের 

দার্শনিক এবং বিশ্বাসমূলক মতবাদগুলি প্রকাশ 

করিয়াছেন । সেই পুস্তকে সুলেখক এমিল লাডউইগ 

(12771 [518 ) লিখিয়াছেন, "আমি একমাত্র 

্ষ্টিকত্রী প্রকৃতিদেবীকেই পৃ! করি, বাহাকে 

বিশ্ববিশ্রুত জার্মান কৰি গ্যেটে (0০961076) 

প্রকৃতিদেবী”? (0০ 0২৮10)  বলিতেন। 

তিনি তাহার যৌবনকালে এই ভাবটিকে একটি 
প্রশস্তি-কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেটি আমি 

আমার শধ্যাপার্থের দেওয়ালে বিশ বৎসর ঝুলাইয়। 

রাখিয়াছি।” 
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লাডউইগ স্পষ্টই শ্বীকার করিয়াছেন, তীহার 

কোন দাশনিক মতবাদ নাই। ধর্মযাজকগণের 

স্তায় বিশিষ্ট কোন ধর্মমত৪ তিনি পোষণ করেন 

না। তিনি যখন ভগবানের কার্ধাবলীর অম্ধ্যান 

করেন, তখন যে ভাবগুলি তাহার হৃদয়কে দৃঢ়ভাবে 

অভিভূত করে সেইগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই 
তিনি তীহাঁর ভাব-গুরু গ্যেটের মতো মৃত্যুর পারে 

অমরত্ব লইয়া! মাথা ধামান না। সংসারে ধাহার! 

নিতান্ত ভাবুক বা ভাবপ্রবণ তাহারা এ সকল লইয়া 

থাকুন। কিন্ধু এ পৃথিবীতে ধাভাদের কিছু 

করণীয় আঁছে, ধাহাঁরা দৈনন্দিন জীবনে সংগ্রাম ও 

কর্ম করিতে বাস্ত, তাহাদে , “পরে কি হইবে” অর্থাৎ 

মরিয়া অমর হইব কিনা, এসব চিন্তা করিবার 

দরকার নাই। বর্তমান জগৎ এবং বর্তমান জীবনই 
তাহাদের চিন্তার ও কর্মের একমাজ ক্ষেত্র। 

গ্যেটে যখন অশীতি বর্ষ অতিক্রম করিয়। বুদ্ধ তখনও 

তিনি এঁহিক জীবনের কর্ম এবং ধর্ম একীভূত 

করিয়া বলিতেন, "মৃত্যুর পরে আমি বর্তমান 

থাঁকিব-__এ ধারণ! আমার কৃত কর্মের উপর বিশ্বাস 

হইতে জাত। যর্দি আমি মৃত্যু পধস্ত অবিরত কর্ম 

করিতে থাকি, তাহা হইলে প্রকৃতি আমাকে আর 

এক রকম জীবন দিতে বাধ্য, কারণ বর্তম।ন 

জীবন আমার আত্মাকে ধরিয়া রাখিতে অক্ষম” 

লাডউইগ তাহার গুরুর এই উৎপাঁহপূর্ণ বাণীর 

প্রশংসা! করিয়া লিখিয়াছেন £ 
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গ্যেটে তাহার এই মতটি দু করিয়া আরও 
বপলিতেন যে, প্রক্কৃতির পারে আমার্দের কোন কিছুর 

সন্ধান করিবার দরকার নাই, কারণ প্রকৃতির কাঁধ 

ও ঘটনাবলী হইতেই আমাদের যথেষ্ট শিক্ষালাভ 

হয়--1.26 09 9661 1)001)106 10617100 075 

701050017,502 ১ 06৮ 0610)361৮3 816 01১৩ 

15950. 



আশ্বিন, ১৩৬৪ | 

লেখক লাডউইগ তাহার প্রবন্ধে গ্যেটের যে 

প্রকৃতিস্বন্দন।' বিশ বৎসর তাহার 

দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহা এইভাবে 

উদ্ধত করিয়াছেন : “প্রকৃতি! _ধিনি সর্বনা 

আমাদিগকে ঘেরিয়। রহিয়াছেন এবং ধিনি সর্বদ 

আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াঞছেন, আমর 

তীহার সীমা লঙ্ঘন করিতে অক্ষম । তাঁহার মধ্যে 

আমরা খুব বেশী গভীরে ডুবও দিতে পারি না। 
প্রকৃতি তাহার চক্রনৃত্যে আমাদিগকে কবলিত করিয়া 

লইয়৷ চলিয়াছেন, যে পর্যন্ত না আমরা ক্লান্ত হইয়। 

তাহার বাহুপাশ হইতে পড়িয়া যাই।.*".*'ষদিও 

আমরা অনবরত তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করি, 
তবু তাঁহার উপর আমাদের কোন শক্তি কাজ 
করে না। তাহার অগণিত সন্তানের মধ্যে 

প্রকটিতা-এই জননী ! তিনি মায়াঁতেই পরিতুষ্টা ঃ 
যে নিজের বা অপরের সেই মায়াকে ধ্বংস করিতে 

চায় তাহাকে কঠোর অত্যাচারীর মত তিনি 

শা্ত দেন। কিন্ত যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সহিত 

তাহার অনুসরণ করে তাহাকে তিনি তাহার বক্ষের 

অতি নিকটে ধরিয়া রাখেন। তাহার সন্তান 

অসংখ্য । তিনি কাহারও প্রতি রুূপণতা করেন 

না। তাহার প্রিয় সম্তানদের উপর তিনি অজত্র 

কৃপা বর্ষণ করেন এবং তাহাদের জন্ত অনেক কিছু 

বিসর্জন করেন * মহতদিগকে তিনি রক্ষা করেন। 

তাহার নাটক সর্বদাই নৃতন, কারণ তিনি ক্রমাগত 
নূতন নূতন দর্শক জোগাইতেছেন ৷ জীবন তাহার 

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য আবিষ্কার এবং মৃত্যু তার চূড়ান্ত 

কীতি, যাহ! দ্বারা তিনি গ্রচুর জীবন সৃষ্টি করেন। 
তিনি মানুষকে অন্ধকারে আবৃত রাখিয়া অনস্তকাঁল 
তাহাকে আলোকের দিকে প্রবুন্ধ করিতেছেন। 

তিনি মানুষকে মন্থর ও অলস করিয়া পৃথিবীর 

উপর নির্ভরশীল করিয়াছেন, আবার সর্বদা তাহাকে 

জননী প্রকতিদেবী 

শয্যাপাশ্ে 

৪৬১ 

উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হইবার জন্ত উদ্দীপিত 

করিতেছেন ।:.***তিনি উদ্দার, তাহাকে বন্দন! 

করি, তাহার সকল কর্মই প্রশংসনীয় । তিনি 

সর্বজ্ঞ এবং শাস্ত।'*"**তিনি আমাকে এতদূর 

আনিয়াছেন; তিনিই আমাকে ইহার বাহিরে 

লইয়া যাইবেন। আমি বিনা শর্তে তাহার 

কাছে আত্মসমর্পণ করি । তীহার বাহ ইচ্ছা তিনি 

আমাকে লইয়া তাহাই করুন। তিনি তাহার স্থ্ 

সন্তানকে বিদ্বেষপূর্বক কষ্ট দিবেন না। একমাত্র 

তিনিই__সকল দেঁষের আধার এবং সকল গুণের ও 

আশ্রয়।” 

জীবন-সায়াহ্ছে বহু মনীষী এবং মহান্ ব্যক্তি 

প্রকৃতির মধ্যে যে দেবীত্ব ও মাতৃত্ব লুক্কায়িত, 

তাহা উপলব্ধি করিয়া জীবন মৃত্যুর রহস্ত ভেদ 

করিতে প্রয়াস পান। স্বামী বিবেকানন্দ তাহার 

দেহাবসানের পূৰে ১৯০০ ৃষ্ঠাব্ধে আমেরিকা হইতে 

এই মর্মে এক পত্র লেখেন১ “মা তাহার নিদ্দের 

কাধ করিতেছেন। আমি এখন আর বেশী চিন্তা 

করি না। আমার মত পোক] হাজারে হাজারে 

প্রতিক্ষণে মরিতেছে। কিন্ত তাহার কার্ধ ঠিকমত 

চলিয়া যাইতেছে । মায়ের জয় হউক। মায়ের 

ইচ্ছান্রোতে একাকী গা ভাসাইয়া আমি সার! জীবন 

চলিতেছি। যখনই আমি সেই ইচ্ছাআোত ভাঙিবার 

চেষ্টা করিয়াছি তখনই আমি আঘাত পাইয়াছি। 

তাহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক |” আবার লিখিয়াছেন, 

“আমি মুক্ত। আমি মায়ের ছেলে। তিনিই কাজ 

করেন, আবার তিনিই খেলেন। আমি কেন 

নিজের মতলব করিতে যাই? কি মতলবই বা 

করিব? তাহার ইচ্ছায় সব আস্য়াছে এবং 

চলিয়! গিয়াছে । আমর! তাহার হাতের পুতুলমাত্র | 

তিনিই রজ্জু্থারাঁ সকলকে পুতুলের মতো 

নাচাইতেছেন !? 



গায়ত্রী 
শ্রীতারকচন্দ্র রায় 

ধাহাঁর! সন্ধ্যান্িক করেন তাহাদিগকে প্রত্যহ 

প্রাতে, মধ্যাহ্ছে ও সায়ান্কে গ!য়ী মন্ত্র জপ করিতে 

হয়। অর্থ না জানিয়। শুধু এই মন্ত্র জপ করিলে 

জপের সম্পূর্ণ ফল লাভ হয় না। শাস্তে গায়ত্রী 

মন্ত্রের একাধিক ব্যাথা! আছে । এই সকল অর্থের 

মধ্যে যেটি যাহার মনঃপুত হয় তিনি সেইটিই গ্রহণ 
করিতে পারেন। 

থগ্বেদের তৃতীয় মগুলের ৬২ স্ক্তের ১ম থক্ 

গায়ত্রী মন্ত্র। যে মন্ত্র জপ করিতে হয় সেখানে 

তাহার প্রথম অংশ "৩ ভূ ভূবঃ ম্বঃ” (প্রণব ও 

মহাব্যাহ্ৃতি )-র উল্লেখ নাই। “তৎ সবিতু বরেণাং 
ভর্গে। দেবস্ত ধীমহি, ধিয়ে! যো নঃ প্রচোদয়াৎ”-_ 

ইহাই উপরি-উক্ত খক্। প্রণব ও মহাব্যাহ্তি 

পরে ঝক্ মন্ত্রের পূর্বে যুক্ত হইয়াছে । প্রণব ও 

ব)হৃতি-যুক্ত মন্ত্রের পরেও একবার প্রণব উচ্চারণ 

করিতে হয়! 

প্রাণায়াম-কাঁলে সপ্রণব সব্যাহ্ৃতি গায়ত্রী- 

মন্ত্রে পরে "গায়ত্রী-শির£* নামক অংশও পাঠ 

করিতে হয়। সে অংশ এইঃ ও আপোজ্যোতী 

রসোহ্মৃতং ব্রহ্ম ভূ ভুবিঃ স্বরোম্। প্রাণায়াম 

কালে মহাব্যাহৃতির সহিত আরও চ|রিটি ব্যাহৃতির 

নাম উচ্চারণ করিতে হয়। ভূঃ তুবঃ, শ্বঃ, মহত, 

জন্: তপঃ ও সত্যম্-_ইহারা সপ্তব্যাহৃতি ; ইহাদের 
মধ্যে ভূঃ, ভুবঃ ও শ্বঃ মহাব্যাহৃতি। 

ধিনি যে মন্ত্রের দ্রষ্টাী-তিনি সেই মঙস্্রের খবি। 

মন্ত্রে ষাহার কথা উক্ত হয়, তিনি সেই মন্ত্রের 

দেবতা । গায়ত্রী মন্ত্রে গুকারের খধি বন্ধ, 

সপ্তব্যাহৃতির খধি প্রঞ্জাপতি এবং গ।য়ত্রীর ( এই 
অংশকে শংকরাচার্ধ শুদ্ধাগায়ত্রী বলিয়াছেন ) খষি 

বিশ্বামিত্র । গ্ায়ত্রীর দেবতা সবিতা বলিয়। উক্ত 

হইয়াছেন। এই সবিতা কে? 

খগব্দে কোনও কোনিও স্থলে হুধ ও সবিতা 

একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়।ছে, কোনও কোনও 

স্থলে এ ছুই শব্দ দ্বারা বিভিন্ন দেবতা হুচিত 

হইয়াছেন। সায়নাচার্ধের মতে উদয়ের পূর্বে সর্ষের 
ষে মুর্তি, তাহাই সবিতা । সুর্য ও সবিতা ষে একই 

দেবতার ছুই মুর্তি, তাহা বলা যায়। এই ৃর্ধই 
কি গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা উপাস্ত দেবতা ? 

সায়নাচাধ গায়ত্রী মন্ত্রের চারি প্রকার ব্যাখ্য 

করিয়াছেন। এক প্রকার ব্যাখ্যায় সবিত-শব 

তিনি সুধ অর্থেঃ অন্টতর ব্যাখ্যায় পজগংআষ্টা 

পরমেশ্বর” অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন । মহীধর সবিতা- 
শব্ধ “আদিত্যাস্তর পুরুষ” অথব! ব্রহ্ম অর্থে ব্যাথ্যা 

করিয়াছেন ! যোগী যাজ্ঞবল্ক্য ষেব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন, তাহ! এই-_?দেবন্ত সবিতুঃ (ভর্গম্বরূপাস্তধামি- 

ব্রঙ্ষণ: ) বরেণ্যম্ ( বরণীয়ম্, উপাসনীয়ম্) ভর্গঃ 

ধীমহি ( সোহমস্মি ইত্যনেন চিন্তয়াম£ )-_-তিনিই 

আমি-_এই ভাবে চিন্তা করি। 

আহ্রিকতত্বে সমগ্র গায়ত্রী মন্ত্র এই ভাবে 

ব্যাখ্যাত হইয়াছে £ 

পদেবস্ত সবিতুর্বচ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুম্। 

ব্হ্মবাদদিন এবাহু বরেণ্যঞ্চান্ত ধীমহি ॥ 

চিন্তয়ামে৷ বয়ং ভর্গং ধিয়ো৷ যো নঃ প্রচোদয়।ৎ। 

ধর্ম[্থকমমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তিং পুনঃ পুনঃ ॥ 

বুদ্ধেস্চোদ্য়িতা যস্ত চিদাত্মা পুরুষ! বিরাট্। 

বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্ম সংসার-ভীরুভিঃ ॥ 

আদিত্যান্তর্গতং যশ্চ ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ | 

জন্মমৃত্যুবিনাশায় ছুঃখন্ত ত্রিতয়ন্ত চ ॥ 

ধ্যানেন পুরুষে ষশ্চ ত্র্ব্যঃ স্র্ধমগুলে । 

মন্ত্রার্থমপি চৈবায়ং জ্ঞাপয়ত্যেবমেৰ ছি ॥ 

সুর্ধদেবের অভ্যন্তরে যে বচ্চকে ব্ঙ্গবা ধিগণ 

বিভু ভর্গ ও বরেণ্য বলেন, আমর তাহার ধ্যান 

করি। যে ভর্শ-ধর্স, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে 
আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করেন, 



আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 

আমর! সেই ভর্গকে চিন্তা করি । যিনি বুদ্ধির 

প্রেরক তিনি চিদ্দাত্মা, বিরাট পুরুষ । তিনি জন্ম- 

সংসারভীত জনগণ কতৃক বরণীয় । যিনি আদিত্োর 

অন্তর্গত ভর্গাখ্য পুরুষ তিনি জন্ম-মৃত্যু ও ত্রিবিধ 

দুঃখের বিনাশের জন্ত বরণীয়। ষে পুরুষ ধ্যানে 

সর্ষমগ্ডুলে দৃষ্ট হয় তিনিই বরণীয়। ইহাই মন্ত্রে 
অর্থ। ইহ] হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে গায়এী 

মন্্রদ্ধারা উপান্ত স্থর্ধ নহেন, হুর্ধের মধ্যে অধিষ্ঠিত 

চিদাত্ম। বিরাট পুরুষ । 

বহুদ্দিন পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন-পন্রিকীয় এই 
বিষয়ের আলোচন! করিয়া বলিয়াছিলেন £ 

নিরপেক্ষ হইয়া বলিতে গেলে স্ধ্যই-_ 

আদিতে গায়ত্রীর উপাস্ত দেবতা ছিলেন, পরে 

সবিতা-শন্ষ 'পরমেশ্বর অর্থে গৃহীত হইয়াছে । 

রাজা রামমোহন রায় সবিতা-শব স্ধ অর্থে 

গ্রহণ করিয়াও ব্রক্ষপক্ষে সমগ্র মন্ত্রের ব্যাথা 

করিয়াছেন। তীহার ব্যাখ্যা এইরূপ £ 

“ও. ভূতু বঃস্বঃ”--এখানে গুশব্ধের অর্থ 

জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কা পরব্রহ্গ। ব্রহ্ম 

যে জগৎ হইতে পৃথক নহেন, এই কথা বুঝাইবার 

জন্ত বলা হইয়াছে ষে, ব্রহ্ম ভৃঃ (পৃথিবী ) ভুবঃ 

( অন্তরীক্ষ ) ও স্বঃ (ন্বর্গ)--এই তিন লোকে 

ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। 

“তৎ্সবিতুর্বরেণাং ভর্গো দেবস্ত ধীমহি, ধিয়ো 

যো৷ নঃ প্রচোদয়াৎ” ইহার অর্থ-দেবস্ত (দীপ্তিমান্) 
সবিতুঃ (সধের) বরেণাং ( প্রার্থনীয় ) ভর্গ (জ্যাতিঃ- 

স্বরূপ ) ধীমহি (আমরা চিন্তা করি)। তিনি 

যে কেবল হৃর্ধের অন্তধামী, তাহা নছে। বঃ 

(যিনি) নঃ ধিয়ো (আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে 

--আমাদের অন্তর্ধামী হইয়া ) প্রচোদয়াৎ ( বিষয়ে 
প্রেরণ করিতেছেন )। 

ংকর ব্রক্ষ-অর্থেই সবিতা-শব গ্রহণ 

করিয়াছেন। ৬পীতানাথ তত্বভূষধণ লিখিয়াছেন, 

“প্রথমে ছিল ইহ! (গায়ত্রী ) সূর্যের ধ্যান। জ্ঞানী 

গায়ত্রী ৪৬৩ 

বাক্তি ইহাকে ব্রহ্ম-ধ্যানে পরিণত করিয়াছেন। 
বস্কিমবাবুও এই কথ! বলিয়াছেন। কিন্ত ইহা 
স্বীকার না করিবার পক্ষে কারণ আছে। 

গাযত্রী মন্ত্রে সবিতা-শব্দের অর্থ স্থধ, ইহা 

আমি স্বীকার করি। কিন্তু তাহা হইলেও এই 

মন্ত্রের উপাস্ত সুধ নহেন। যিনি সুধেরও বরেণ্য 

তিনিই এই মঙ্ত্রেরে উপাস্ত। উপরি-উক্ত সকল 

ব্যাখ্যাতেই “সবিতুঠ ও “দেবস্ত এই ছুই শবে 
সম্বন্ধে ষঠী ধরিয়া “সবিতুঃ ভর্পো দেবস্ত” এর অর্থ 

করা হইয়াছে দেব সবিতার ভর্গ বা তেজ। কিন্তু 

"সবিতুঃ” শব্দের এখানে যে করায় ষঠঠী তাহার 

প্রমাণ "শ্বেতাশতর” উপনিধদে পাওয়া যাঁর। 

শ্রোকটি এই £ 

যদ1 তমঃ তৎ ন দিবা! ন রাত্রিঃ 

ন সন্ ন চাঁসন্ শিব এব ৫কেবলঃ। 

তদক্ষরং ততৎ সবিতুর্বরেণ্যং 

গ্রজ্ঞা চ তম্মাৎ প্রস্থতা পুরাঁণী ॥ ৪১৮ 

এই শ্রোকে যে কেবল “সবিতুর্বরেণ্যং” শব দুইটি 

ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নহে। ইহার অর্থের সহিত 

গায়ত্রী অর্থেরও প্রচুর সাদৃশ্য আছে। ইহার 
অর্থ এই £ 

যখন তমঃ (মন্ুসংহিতার প্রথম শপ্রোকে যে 

তমঃ বণিত হুইয়ছে তাহা) ছিল, তখন দিনও 

ছিল না, রাত্রিও ছিল না। তখন সৎও ছিল না, 

অসৎও ছিল না, ছিলেন কেবল শিব। তিনিই 

অক্ষর, তিনিই সবিতার বরেণ্য ; তাহা হইতে পুরাণী 

প্রজ্ঞা প্রস্থত হয়। একটু হুক্মরভাবে দেখিলেই 
“ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ” এবং পপ্রজ্ঞা চ তম্মাৎ 

প্রস্থতা পুরাণী" ষে একই অর্থবোধক তাহা বুঝিতে 

কষ্ট হয়না । অমর-কোষ অনুসারে প্রজ্ঞা, ধী ও 

বুদ্ধি সমার্থক । “ধিয়ো যো নঃ প্রচো দয়াৎ* অধিকাংশ 

ব্যাখ্যাকারই ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “যিনি 
আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ে প্রেরণ করেন” কিন্তু 

ইহার অর্থ-_-ষে অনস্ত ধী-সমুদ্র হইতে গ্রতিজীবে 



৪৬৪ 

প্রতিক্ষণে ধী আগমন করিতেছে--ইহা বলিতে 
বাধা কি? পৃথিবীর উপরিভাগস্থ যাবতীয় কুপ 
যেমন পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ অসীম জলভাগারের 

সহিত সংযুক্ত এবং সেই জলভাগার যেমন প্রতি 

কুপে অনুক্ষণ জল প্রেরণ ( সরবরাহ ) করিতেছে, 

তেমনি অনন্ত ধী-ভাগাররপী ব্রহ্ম অনুক্ষণ প্রতি- 

জীবে তাহার ধী সরবরাহ করিতেছেন ; ইহাই 

"ধিয়ঃ প্রচোদয়[ৎ” শক্দয়ের অর্থ । জীবাত্মার সহিত 

পরমাত্মার ভেদ আছে বা নাই, সে প্রশ্ন না তুলিয়াও 

বলা যাঁয় আমর] জ্ঞানময় পরমাত্মার মধ্যে অবস্থিত। 

আমাদের ধী তাহারই ধী। 

ভগবান গীতাঁয় বলিয়াছেন, "মত্তঃ স্বৃতিজ্ঞানমপো।- 

হনধ”*-_তাহা হইতে ম্বৃতি, জ্ঞান ও তাহাদের 

অপায় হয়। উপনিষদ্ের “প্রজ্ঞা চ তম্মাৎ প্রস্থতা 

পুরাণী”র অর্থও ইহাই। প্রস্থতা কোথায়? 

না জীবে । গাযত্রীর সহিত এই শ্লেকের এতাদৃশ 

সাঁদৃশ্ত দেখিয়া মনে কর! অসঙ্গত নহে যে, উপনিষদের 
শ্লোকটিতে খধি গায়ত্রী-তত্বুই নিহিত করিয়াছেন । 

এই শ্রোকে “সবিতুর্বরেণ্যংং-এর অর্থ সবিতার 

বরেণ্য, সবিতা ধাহার ভজন! করেন। এখানে 

ষঠী কতায়। গায়ত্রীতে৪ও কর্তায় ষঠী ধরিলে অর্থ 

হইবে। সৰিত। যে ভর্গের (জ্যোতির্সয় ব্রন্গের ) 

উপাসনা করেন, আমরা তাহার ধ্যান করি। 

সেই ভর্গ সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী যেমন, তেমনি 

আমাদের মধোও অবস্থিত অথবা আদিত্য ও 

আমরা সকলেই তাহার মধ্যে অবস্থিত। এই 

ভাবে ব্যাখ্যা করিলে সবিতা-শব্দ গায়ত্রীতে প্রথমে 

পনর” অর্থে ব্যবহৃত হইয়!ছিলঃ পরে জ্ঞানবৃদ্ধির 

সহিত ব্রহ্ম” অর্থে গৃহীত হইয়াছিল__ইহ! কল্পনা 

করিবার প্রয়োজন হয় না। 

“তৎসবিতুর্বরেণ্যং" ইহার তৎ-শব্দের অর্থ 

ব্রক্গ। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন "গড তৎ সৎ 

ইতি নির্দেশঃ ব্রহ্ধণঃ ভ্রিবিধঃ স্বৃতঃ” (১৭২৩) 

ও, তৎ ও সং ব্রন্দের এই শ্িবিধ নির্দেশ বা নাম। 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখা। 

বেদে ও উপনিষদে বহুস্থলে ততৎ-শব ব্রহ্গ-অর্থে 

ব্যবহৃত হইয়াছে । “তৎ ত্বমপি” এই বাক্যের 

তৎশব্ধের অর্থ ব্রহ্ম। গায়ত্রীর তৎ-শব্ও 

ব্রহ্ম-অর্থে গ্রহণ করা যায়। “দেবস্ত সবিতুঃ 

বরেণ্যং ভর্গঃ তৎ ধীমহি” এই ভাবে অন্বয় করিলে 

অর্থ হয় "দীপ্তিমান সবিতৃদেবের ভঙ্জনীয় 

ভর্গম্বরূপ তৎ বা ব্রঙ্গমকে আমরা ধ্যান করি” । 

“ছান্দোগ্য' উপনিষদ গায়ত্রীকে বন্ধ অর্থে গ্রহণ 

করিয়৷ বলা হইয়াছে-যাঁহা কিছু আছে সকলই 

গায়ত্রী। গায়ত্রীই এই পৃথিবী । গায়ত্রীর চাঁরিটি 

চরণ। সমুদয় ভূত ইহার একপাদ, অবশিষ্ট তিন পাদ 

স্বগে অমুতরূপে প্রতিষ্ঠিত। এখানে উপনিষদের 

ধধষি খগ্বেদের পুরুষস্থক্ত হইতে দুই পঙ.ক্তি উদ্ধার 

করিয়ছেন এবং গায়ত্রীকেই পুরুষ বলিয়াছেন ॥ 

এইট সকল হইতে স্পষ্টই গ্রতীত হয় উপনিষদের 

যুগেও ব্রহ্মই গাঁয়ত্ীর লক্ষ্য ছিলেন। 

গায়ব্রীর যে সকল ব্যাখা। প্রচলিত আছে, 
তাহাদের মধ্যে শঙ্করাচার্ধের ব্যাখ্যাই প্রাচীনতম । 

তিনি অদ্বৈত মতেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার 

ব্যাখ্য। নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 

ভূঃ ইতি সন্মাত্রং উচাতে। ভূবঃ ইতি সর্বং 

ভাবয়তি 'প্রকাশয়তি ইতি ব্যুৎ্পত্ত্যা চিদ্রূপম্ 

উচাতে । স্ুব্রিয়তে ইতি ব্যুৎ্পত্তা। শ্বঃ ইতি শুট 
সবৈঃ ব্রিয়মাণং সুখস্বরূপম্ উচ্াতে | ভূঃ-শকের অর্থ 

সৎ। ভুবঃ-শব্দের অর্থ চিৎ এবং শ্বঃ-শব্দের অর্থ 

আনন্দ। সকল প্রকাশ করে বলিয়া ভূবঃ অর্থে চিৎ । 

সকলেই ভাল বলিয়া বরণ করে বলিয়া স্বঃ অর্থে 

আনন্দ। সুতরাং ভূতুবঃ স্বঃ অর্থে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম । 

তারপরে শঙ্কর বলিয়াছেন, *শ্ুদ্ধগায় রী প্রত্যক্ 

বদ্মেকবোধিকা” অর্থাৎ গ্রতাক আত্মা (জীবাত্মা ) 

ও ব্রহ্ম থে এক-__তাহাই শুদ্ধগাক্ত্রী হ্বারা বোবা 

ায়। “ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ” ইতি নঃ (অম্মাকং) 
ধিয়ঃ (বুদ্ধীঃ ) যঃ প্রচোদয়াৎ ( প্রেরয়েৎ) ইতি 

সববুদ্ধি-সংজ্ঞান্তঃকরণ-প্রকাশকঃ সর্বসাক্ষী প্রত্যগ্ 



আশ্বিন, ১৩৬৪ ]. 

আত্মা ইতি উচ্যতে--অর্থাৎ সকল জীবের বুদ্ধি- 

নামক অন্তঃকরণের গ্রকাশক সর্বসাক্ষী প্রত্যক্ 

আত্মা অর্থাৎ প্রতি শরীরে অবস্থিত আত্মা_-ইহাই 
কথিত হইয়াছে । 

তস্ত গ্রগোদয়াৎ-শব্দনির্িন্ত আত্মনঃ স্বরূপ- 
ভূতং পরব্রহ্ম তৎসবিভুরিত্যাদি-পদৈঃ নিদিশ্ন্তে- 

অর্থাৎ প্রচোদয়াৎ-শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট সেই প্রতাক্ 

আত্মার স্বরূপভূত যে পরব্র্ম তিনি “তত সবিতুঃ” 

ইত্যাদি শব দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছেন। তত্র "ও তৎ 

সং ইতি নির্দেশে! ব্রদ্ধণঃ ত্রিবিধঃ স্বৃতঃ” (গীতা ) 

ইতি ততৎ-শব্দেন প্রত্যগ্ভূতং ম্বতঃপিদ্ধং প্রং 

ব্রন্ধোচাতে ।- অর্থাৎ গীতেক্ত বচন অনুসারে 

তৎ-শব' দ্বারা প্রতিশরীরস্থ হ্বতঃদিদ্ধ পরব্রহ্মকে 

বুঝাইতেছে। 

"“সবিতৃঃ৮ ইতি স্য্স্থিতিলয়লক্ষণস্ত সর্ব- 

প্রপঞ্চন্ত সমগুদ্বৈতবিভ্রমস্ত অধিষ্ঠানম্ লক্ষ্যতে। 
“সবিতৃঃ”-পদ দ্বারা স্থগি, স্থিতি ও লয় ধাহার লক্ষণ 

সেই সর্বপ্রপঞ্চের ও সমস্ত ছ্বৈতভ্রমের অধিষ্ঠান যে 

ব্রহ্ম তিনিই লক্ষিত হইতেছেন। ইহা হইতে বুঝা যাঁয় 

যে শংকর সবিতা-শব্দ ব্রহ্ধ অর্থে গ্রহণ কগিয়াছেন। 

"বরেণামিতি সর্ববরণীয়ম্, নিরতিশয়ানন্দরূপম্” 

_ধবরেণা” পদ লকলের বরণীয়, অসীম আনন্দ বাঁচক। 

“ভর্গ ইতি আবিগ্ভাদোষ-ভর্জনাত্মক-জ্ঞানৈক- 

বিষয়ত্বম্”__“ভর্গ' শব দ্বার অবিষ্ভানাশক আত্ম- 

জ্ঞানের বিষয়ত্ব লক্ষিত হইতেছে । 

প্দেবস্ত ইতি সর্ষে তনাত্মক-অথগ্ড-চিদেক 

রসম্*-__“দেবন্ত” শব্দের অর্থ সর্বপ্রকাশক অথগ্ড 

একরস 'ব্রন্ধের । 

“সবিতুঃ দেবস্ত ইত্যত্র ষষ্র্থে রোহোঁঃ শিরো?বৎ 
ওপচারিকঃ£” ।--শির ভিন্ন রানুর অন্ত অঙ্গ নাই। 
তবু “্রাহুর শির” বলা হয়। রাছুর শিরই রাছু। 

গায়ন্ত্রী ৪৬৫ 

তেমনি “সবিতুর্দেবস্ত” এখানে ষে ষষ্ঠী বিভক্তি তাহা 

ওপচাঁরিক। সবিতা ও ভর্গ একই। 

'বুদ্ধাদি-সর্ব-ৃশ্ত-সাক্ষিলক্ষণং যৎ মে স্বরূপং 

তৎ সর্বাধিষ্ঠান্ভূতং পরমানন্দং নিরস্ত-সমস্তানর্থরূপং 

স্বগ্রকাশং চিদাত্মকং ব্রহ্ম ইত্যেবং ধীমহি ধ্যায়েম”_- 

ইহাই শঙ্করের মতে গায়ত্রীর অর্থঃ আমার ষে 
স্বরূপ বুদ্ধি-আদি সমস্ত দৃপ্ত বস্তর সাক্ষী, তাহা 

সর্বাধিষ্ঠানভূত পরমানন্দ নিরস্তসমস্তানর্থ স্ব গ্রকাশ 

চিতম্বরূপ ব্রহ্ম ইহাই ধ্যান করি । 

শহর গাকত্রী-শিরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন £ 

“আপো জ্যোতিঃ রসোহমুতং বন্ধ ভূভূবিঃ স্বঃ 

ওম্*। আপঃল আপ্রোতি (ব্যাপ্রোতি) অর্থাৎ দর্ব- 

ব্যাপী। জ্যোতিঃ- প্রকাশম্বরূপ। রসঃল সর্বোৎ- 

কৃষ্ট। অমুতং-সংসার-নিমুক্ত | ভূভূৰঃ স্বঃল সত- 

চিৎ-আনন্দম্বরূপ। সর্বব্যাপী জ্ঞানম্বরূপ সর্বোৎকৃষ্ট 

নিত্যমুক্ক ব্র্গ লচ্চিদানন্দশ্বরূপ গু ॥ তিনিই আমি। 

শঙ্করের ব্যাথ্যা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হউক 

বানা হউক, বেদের যে অদ্বৈতবদ পুরুষস্থক্তে এবং 

উপনিষদে ম্ুম্পষ্টভাবে প্রতিফলিত তাহাই ষে 

গায়ত্রীতেও প্রতিফলিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

প্রণব-মহাব্যা্তি ও গাঁয়ত্রীশির:-সমদ্বিত গায়তরীর 

মুখ্যার্থ এই 

(ধিনি) ও (তিনিই ) ভূঃ-ভুবঃ-ম্বঃশরূপে প্রকা- 

শিত। (বেদে ধাহীকে “তৎ” শব্দ দ্বারা প্রকাশ 

করা হইয়াছে, সেই ) দীপ্তিধান সবিতাঁরও 

সম্ভজনীয় ভর্গম্বরূপ (জ্যোতি বা জ্ঞান-ম্বরূপ )। 

তাহাকে আমরা ধ্যান করি । আমরা তাহার ধী- 

সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত। ধাহার অনন্ত ধী আমাদের 
সপীম ধী-রূপে প্রকাশিত। তিন আপঃ 

(সর্বব্াপী) তিনি গ্যোতিঃ (জ্ঞান), তিনি রস 

(রসো বৈ সঃ__উপনিষৎ ) তিনি অমৃত, তিনি ব্রহ্ম, 

তিনি ভূঃ ভূবঃ স্বঃ রূপে প্রকাশিত ওম্। 



তৃমি আছ, এই শুধু সত্য চিরন্তন 
গ্রীদিব্যপ্রভা ভরালী 

তুমি আছ» আছ তুমি এই শুধু বাণী_ 
অনার্দি কালের বুকে উঠে প্রতিধ্বনি । 
যুগে যুগে পলে পলে দিবস রজনী 

তুমি আছ, আছ-_-এই অনন্ত রাগিনী 

ধবনিতেছে অবিরাম বিশ্বের বীণায়__ 
কত তানে, কত ছন্দে, কত মুছনা য়! 

যেথা নাহি অন্ধকার নাহি রাজিদিন 

সেথা তুমি আছ শুধু আদি অন্তহীন__ 

বিরাট &৮ত্সিন্ধু অকুল অপার, 
উদ্বেলিত উনি তব অনস্ত ইচ্ছাঁর ! 

তুমি আছ, ব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত মহিমা 

বিশ্বের শাশ্বত সুর, অক্ষর গরিমা ! 

তুমি আছ অপূর্ব এ স্থ্টি-প্রেরণায়-_ 
অনস্ত জীৰ্ন-ল্েে!তে অনন্ত ধারায়! 

আপনার মায়াজালে জড়ায়ে আপনা 

এ মায়া-সংসার তুমি করেছ রচনা । 

জগত-ভাসক দীপ্ত অথগ্ড অরূপ ! 

রূপে ব্ূপে বিভাসিত তোমারি হ্বরূপ। 

তুমি আছ হে অসীম! সীমের মাঝে, 

তোমারি বিচিত্র সাজে এ ভূবন সাজে 

কত বর্ণে,কত গন্ধে, কত ব্যঞ্জনায় । 

তুমি আছ প্রক্কতির সৌন্দর্য-নুধায়, 
তুমি আছ গগনের ঘন শীপিমায়, 

মধু-চন্দ্রিকার নগিগ্ধ শুভ্র শুচিতায়। 

আলো-ছায়া-বিজড়িত বিজন কাননে, 

স্বপন রহস্ত-ভরা নীরব লগনে, 

বনানীর শ্তামাঞ্চলে পুষ্পের সৌরভে, 
তটিনীর কলম্বনে গিরির গৌরবে, 

রাজিছ সুন্দর তুমি আপন লীলায় 

স্কুল, সম্ষু, কত তব অচ্ছপ শোভায়। 

তূমি আছ স্থগভীরে মত্য হৃদয়ের 

নিল নিল শুভ্র জ্যোতি জোতিফের। 

যেথায় আনন্দালোক সুধার বিকাশ 

সেথা হে আনন্দরূপ ! তোমারি প্রকাশ 

তুমি আছ প্রজ্ঞাথন অমৃত আভাঁয়, 

ধীর জন দেখে তোমা হৃদয়-গুহাঁয়। 

তুমি আছ নিত্যানন্দ শিশুর হালিতে, 

জাগিছ আপন সুরে কবির বাশীতে। 

তুমি আছ মধুময় মহোৎসব. ক্ষণে, 
তুমি আছ মুমুযু'র অস্তিম লগনে । 

তুমি আছ বহু দূরে যুক্তি-বিতর্কের, 
সন্্িকটে আছ তুমি ভক্ত-জদয়ের | 

তুমি আছ সর্বব্যাপী, সবার অন্তরে 

বিরাজিছ হে বিরাট, বিশ্বের বাহিরে ! 

অখিল আধার তুমি শক্তি জগন্ময়ী__ 

সবভূতাস্তরস্থিত শিব কালজয়ী । 

£একমেবাদ্বিতীয়ম্” জগত-কারণ 
তুমি আছ, এই শুধু সত্য চিরস্তন ! 



ভারতীয় দর্শনের উদ্দার ও সমন্বয়ী দৃ্টিভী 
ডর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

কোন কোন ধর্ম ও দর্শনের মতে মানুষ 

ভগবানের স্থ্ট পদার্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। কিন্ত 
ইতর প্রাণী হইতে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ও 

উপাদান কি? অগ্তান্ত প্রাণীর মত মানুষও 

জীবন-যুদ্ধে লিপ্ত এবং জীবন-ধারণের জন্ত নানা 

কাজে ব্যস্ত। অন্তান্ত জীবলন্তর মত মানুষও ক্ষুধার 

অন্ন, পিপাপার জল এবং রৌদ্রবৃষ্টিতে আশ্রয়স্থল 

অনুসন্ধান করে এবং তাহা পাইলে সুখী হয়। 

তাহাদের মত মানুষও আহার করে, নিদ্রা যায় 

এৰং সন্তনসন্ততি উত্পাদন করে। ইতর প্রাণীরা 

প্রাণধারণের উপযোগী দ্রব্য পাইলে এবং তাহাদের 

নৈপর্গিক প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করিতে পারিলে 

সন্তুট থাকে; কিন্তু মানুষ তাহা পারে না। 

তাহার মধ্যে জ্ঞানতৃষ্ণ বলিয়া! একটা প্রবল পিপাসা! 

আছে। এ পিপাসা যেমন মানুষের চিরসাথী, 

তেমনি ভৌতিক দ্রব্যে বা ভোগবিলাসে ইহা চির 

অতৃপ্ত । জলে এ পিপাসা মিটে না, পরমান্পেও 

এ ক্ষুধা দূর হর না। মানুষ তাহার জ্ঞান-পিপাসার 

শাস্তি করিবার জন্য সব বিষয়েই জ্ঞানলাভ করিতে 

চায়। ইতর প্রাণীরা জীবন-সংগ্রামে তাহাদের 

সহজাত গ্রবৃত্তিবলেই অন্ধভাবে কাঁজ করে। কিন্তু 

মানুষ জীবন-সংগ্রামের তাৎপর্ধ কি, তাহা সু্ুভাবে 

পরিচালনার উপাঁয় কি এবং জীবনে চরম উন্নতি 

লাভের পথ কি--এসব বিষয় তাঁহার উচ্চতর 

চিন্তাশক্তির সাহায্যে জানিবার চেষ্টা করে। 
মাছষের জ্ঞানলাভের এই প্রয়স তাহার ম্বভাবসিদ্ধ 

প্রকৃতিগত এবং বিচারবুদ্ধি হইতে উদ্ভূত । দর্শন- 
শান্ত মানুষের জ্ঞান-পিপাসা মিটাইবার একটি 

চিরন্তনী প্রচেষ্টা । উহ! মানুষের সনাবশ্তক কল্পনা- 
বিলাস-মাত্র নহে, তাহার অতি প্রয়োজনীয় ও 

অপরিহার্য বস্ত। আলডুন হাক্স্লে নামক এক 

নুগ্রসিদ্ধ ইংরেজ মনীধী তাহার এক গ্রন্থে (203 
৪180 1৬06203) এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে 

“মামুষ তাহার জীবনে একটা দার্শনিক মতবাদ 

অঙ্ুনরণ করিয়া চলে, জীবজগৎ সম্বন্ধে একটা 

ধারণা লইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। একথা 

শুধু চিন্তাশীল বাক্তির পক্ষেই সত্য নহে। ইহা 

একান্ত চিস্তাবিমুখ ব্যক্তির পক্ষেও প্রযোজ্য । 

ভাঁল হোক্, মন্দ হোক্- কোন একটা দা্শনিক 

মতবাদ্দ অবলম্বন করিয়া মান্তষকে জীবনে চলিতে 

হয়। কোনও দার্শনিক মত না মানিয়া জীবনে 

চলা যায় না । 

আমরা যে শান্নকে “দর্শন” বলি, পাশ্চান্তা দেশে 

তাহাকে “ফিলসফি বলে। “ফিলসফি' শব্দটির 

ব্যুৎপত্তিলভ্য ব্যাপক অর্থ হইতেছে “জ্ঞানানুরাগ” | 

মানুষের জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 

জড়িত সকল তত্তের জ্ঞানলাভ করাই ইহার মুখ্য 

উদ্দেস্ত | মানুষের স্বরূপ কি? তাহার জীবনের 

চরম উদ্দেশ্ব কি? যে জগতে মানুষ বাস করে 

তাহার প্রকৃতি কি? জীবজগৎ জড় প্রকৃতি হইতে 

উদ্ভূত, না ঈশ্বর বা পরমাত্মার জ্ঞান ও ইচ্ছা- 
প্রস্থত? জন্ম ও মৃত্যু কি? জন্মের পূর্বে ও 

মৃত্যুর পরপারে মানবাত্মার কোন অন্তিত্ব থাকে 

কিন11 জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষ যে 
তত্ঙ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার আলোকে 

জীবনে কোন্ পথে চলা উচিত এবং কোন্ আদর্শ 

অন্গসরণ করা কর্তব্য? মানব-সভ্যতাঁর আদিম 

কাল হইতেই এই প্রকার প্রশ্ন মানুষের মনে কতই 

উঠিতেছে। ফিগসফিতে এরূপ এ্রশ্রগুপির বিচাঁর- 

সঙ্গত সমাধান করিবার চেষ্টা করা হয়। ভারতীয় 

দার্শনিকগণ এসব প্রশ্নের বিচার- ও যুক্তিসঙ্গত 

সমাধান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ফিলসসফিতে 



৪৬৮ 

যে তত্ের বিচার কর! হয় তাহার তাহার 

সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষান্থুভৃতি করিবার চেষ্টা 

করিয়াছেন । এজন ভারতীয় সাহিত্যে ফিঙ্গসফিকে 

দর্শন” বা দর্শনশাস্ধ বলে। ভারতীয় দর্শনের সর্ব 

শাখাতেই এক বা অন্ত ভাবে তত্বদর্শনের সম্ভাব্যতা 

ও প্রয়োজনীয়তা ম্বীকৃত হইয়াছে । ভারতীয় 

দর্শনে তত্্রষ্টাকে মুক্ত পুরুষ এবং তত্বীদ্রষ্ঠাকে বন্ধ 

জীব বলিয়! গণ্য করা হয়। প্রাচীন সংহিতাকার 

মন বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি সম্যক্দর্শন বা সম্যক্ 

জ্ঞানের অধিকারী তাহার কর্মবন্ধন হয় না, বিনি 

সম্যক্-দর্শনবিহীন তিনি সংসারে আবদ্ধ হন”। 

( মন্ুসংহিতা, ৬1৭৪ ) 

বর্তমানে পাশ্চাত্য দর্শন বহু শাখায় [বিভক্ত 

হইয়াছে-যথা (১) তত্ববিজ্ঞানি অর্থাৎ জীব, জগৎ 

ও ঈশ্বর স্ঘন্ধে তত্বজ্ঞান, (২) প্রমাবিজ্ঞান অথ।ৎ 

জ্ঞান, জ্ঞান-লাধন, জ্ঞানের প্রামাণ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে 

বিচার-লন্ধ জ্ঞান, (৩) তর্কশাস্্ব অর্থাৎ অন্থমানের 

প্রামাণ্য ও সে সম্পর্কে অন্ঠান্ত বিষয়ের বিচার, 

(8) নীতিবিজ্ঞান অর্থাৎ মাঁচষের নীতি, নৈতিক 

বিচারের মান, পুক্রধার্থ প্রস্ভৃতি বিষয়ে জ্ঞান, 

(৫) সৌন্দধবিজ্ঞান অর্থাৎ সুন্দর ও অনুন্বরের 
বিচার ও তাহার মান-সম্বন্ষে জ্ঞান। আধুশিক 

কালে পাশ্চান্ত্য দর্শনের মধ্যে আরও কয়েকটি 

বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়াছে । তাহাদের মধ্য 

একটির নাম এক্সিওলজি (/১3191985 ) বা 

ইষ্বিজ্ঞান। ইহাতে মানুষ যে সমস্ত বস্তকে তাহার 

ই্ট বা বাঞ্ছিত ব্রব্য হিসাবে মুল্যবান বলিয়া গণ্য 
করে (যথা সত্য, শিব, সুন্দর, ধর্ম, অর্থ, কাম 

ইত্যাদি) তাহার বিচার করা হয়। সেইরূপ 
সমাজবিজ্ঞান ও মনোঁবিজ্ঞানকেও দর্শনের শা। 

বলিয়া বিবেচনা করা হয়। অবশ্ত বর্তমানে 

মনোবিজ্ঞানকে দন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়৷ পদার্থ 
বি্তা বা রসায়ন-শাস্ত্রের মত দর্শন-নিরপেক্ষ বিজ্ঞান 

হিসাবেই আলোচন! করিবার চেষ্টা হইতেছে। 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ, ৯ম সংখ্য। 

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের মূল সমন্তাগুলি 

একব্প এবং অনেক স্থলে তাহার্দের সমাধানও 

অন্ুরূপ। কিন্তু উভয়ের বিচার-পদ্ধতি ও চিন্তা 

ধারার প্রগতির মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। 

ভারতীয় দর্শন বিষয় হিসাবে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত 

নহে। দাঁশ্নিক মত বা দর্শন্-প্রণেতার নাম 

অনুসারে ভারতীয় দর্শন বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত 

হইয়াছে, যথা £ বৌদ্ধ, জৈন, ন্যায়, বৈশেষিক, 

সাংখ্য, পাতঞ্জন, বেদান্ত ইত্যাদি । কিন্তু প্রত্যেক 

শাথাতেই তত্ববিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচ্য বিষয়গুলি 

একত্র আলোচনা করা হইয়াছে । সাধারণতঃ 

ভারতীয় দর্শনে ষে কোন দরশশনিক সমস্তার আলোচনা, 

সম্ভাব্য সকল দিক্ হইতেই করা হইয়াছে। 

অধিকাংশ স্থলেই তত্ববিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, প্রমা - 

বিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সমস্তাগুলি 

পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়নাই। এ জন্ 

ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেক শাখাতেই তত্ববিজ্ঞান, 

প্রমাবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতির একত্র সমাবেশ 

দেখা যায়। এরূপ দার্শনিক তত্বগুলির একত্র 

আলোচনার পদ্ধতিকে কোন কোন ভারতীয় 

চিন্তানায়ক ভারতীয় দর্শনের সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী 
বলিয়াছেন । 

ভারতীয় দর্শন বলিতে কেবলমাত্র হিন্দুদর্শন 

বুঝায় না। উহা হিন্দু বা অহিন্দু, আন্তিক বা 

নাস্তিক, সকল ভারতীয় চিন্তানায়কের দার্শনিক 

চিন্তাধারার সম্টি। কেহ কেহ মনে করেন ষে। 

ভারতীয় দর্শন বলিতে মাত্র হিন্দুদর্শন বুঝায় । 

কিন্তু “হিন্দু” শব্দের অর্থ যদি “হিন্দৃধর্মীবলম্বী” হয়, 
তবে এ ধারণা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বলিতে হইবে। 

অবশ্ঠ “হিন্দু” শব্টি ভৌগোলিক অর্থে “ভারতীয়' 
বুঝাইলে ভারতীয় দর্শনকে হিন্দুদর্শন বলা যায়। 
শ্রীমন্ মাধবাচার্ধ তাঁহার সুগ্রপিন্ধ গ্রন্থ "পর্বদর্শন- 
সংগ্রহে” বৈদিক বা আস্তিক দর্শন-শাখা গুলির সঙ্গে 

নান্তিক চাাক দর্শন এবং অবৈদিক বৌদ্ধ ও জৈন 



আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 

দর্শনকে যথাযোগ্য স্থান দিয়াছেন এবং সমভাবে 

তাহাদের আলোচনা করিয়াছেন । 

ইহা হইতে ভারতীয় দর্শনের উদার দৃষ্টিভঙ্গী 
এবং অবাধ ও অদম্য সত্যানুসন্ধিৎদার পরিচয় 

পাওয়া যায়। ভারতীয় দর্শন বহু শাখা ও 

গ্রশাথায় বিভক্ত এবং কোন কোন স্থলে তাহাদের 

মত অত্যন্ত বিভিন্ন । কিন্তু কোন এক শাথাতে 

কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে অন্ত শাখাগুলির 

মতবাদের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হইয়াছে এবং 
তাহার্দের আপত্তি থগুন করা হইয়াছে । এই 

প্রকারে দার্শনিক আলোচনার একটি বিশিষ্ট 

পদ্ধতির প্রচলন হইয়াছে । কোন দার্শনিক তাহার 

নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিপক্ষের মতবাদের 
অবতারণা করিতেন ; ইহাকে 'পুর্বপক্ষণ বলা হয়। 
তাহার পর তাহাকে বিপক্ষের মতবাদ নিরসন 

করিতে হইত; ইহাকে থিগুন+ বলা হয়। সর্বশেষে 

দার্শনিক তাহার নিজ মতের ব্যাখ্যা ও প্রমাণ- 

প্রয়োগ দ্বার! উহ্থার গ্রাতিষ্ঠা করিতেন; এ জন্য 

ইহাকে উত্তরপক্ষ” বা “সিদ্ধান্ত” বলা হয়। 

ভারতীয় দর্শন-শাখাগুলির এরূপ উদার দৃষ্টি- 

ভঙ্গী থাকায় তাহারা পরম্পরের মত যত্বুসহকারে 
আলোচনা করিয়াছেন? ফলে প্রত্যেক শাখাই 

পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে এবং উৎকর্ষ লাঁভ করিয়াছে। 
ৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে যে বেদাস্তের কোন 
প্রধান গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যাইবে তাহাতে 

চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, স্থাঁয়, বৈশেষিক, সাংখ্য, 

ভারতীয় দর্শনের উদার ও সমদ্য়ী দৃষ্টিভঙ্গী ৪৬৪৯ 

ষোগ ও মীমাংসা দর্শনের মতগুলি সযত্বে ব্যাথ্য। 

ও সমালোচনা করা হইয়াছে । সেইরূপ বৌদ্ধ বা 

জৈন দর্শনের কোন উতকুষ্ট গ্রন্থে অন্ঠান্ত দর্শনের 

মতগুপি আলোচনা করা হুইয়াছে। এই ভাবে 

এক একটি দর্শনশাখা এক একটি দর্শনকোষে 

পরিণত হইয়াছে । এমনকি সমসাময়িক পাশ্চাত্য 

দর্শনের অনেক সমস্তার আলোচনা ভারতীয় দর্শন- 

শাথাগুলির মধ্যে পাওয়া ষায়। মনে হয় এই জন্থই 

কেবলমাত্র ভারতীয় দর্শনে লব্ধ প্রতিষ্ঠ এবং ভারতীয় 

দর্শনের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে নিরত এদেশীয় পণ্ডিত- 

গণ পাশ্চাত্য দর্শনের অতি ছুরূহ ও ছুর্বোধ্য সমস্তা- 

গুলিরও এমন সুক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ 

হন যে তাহাতে আমরা হর্ষ ও বিস্ময় বোধ করি। 

অতীতকালে ভারতীয় দর্শনের মহত্ব ও সমৃদ্ধির 

একটি প্রধান কার4--এই উদার ভাব ও সমঘ্বয়ী 

দৃ্টিভী। ইহা হইতে আমাদের এবং ভবিষ্যদ্- 
বংশীয়দের একটি বিশেষ শিক্ষালাভ করা উচিত । 

ভারতীয় দর্শনকে পুনরুজ্জীবিত এবং ভবিষ্যতে 

সমৃদ্ধ ও গৌরবাদ্বিত করিতে হইলে আগামীকালের 

ভারতীয় দার্শনিকদের_ দেশ-বিদেশ হইতে যে সব 

নৃতন চিন্তাধারা এদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ত 
করিয়াছে সেগুলির সম্যক আলোচন। এবং তাহাদের 

সহিত আমাদের নিজন্ব চিন্তাধারার সমদ্য় সাধন 
করা একান্ত কর্তব্য। তাহা করিতে পারিলে 

আপাতবিরুদ্ধ ধর্মমতগুলির সমগ্ধয়ের পথ প্রশস্ত 

হইবে এবং ধর্মদ্বন্বের অবসান হইতে পারে । 

বিশ্বজনীন পর-মতসহিষুতার মহা-ভাবটির জন্য পৃথিবী আজও প্রতীক্ষারত। 
সভ্যতার পক্ষে ইহ! এক পরম লাভ। এইভাব ভিতরে প্রবেশ না৷ করিলে কোনও 

সভ্যত। দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না । 

স্বামী বিবেকানন্দ 



“নান্যঃ পন্থা! বিদ্যাতেহয়নায়” 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 

বিখ্যাত মার্কিন লেখক মামফোর্ড (1]ভ্/13 

10000910 ) একটা বড় দামী কথা বলেছেন £ 

পশ্চিমের সভ্যতা গত চার শতাব্দী ধ'রে ষে ভাবে 

গড়ে উঠেছে তার সম্পর্কে চরম সমালোচনা হল, 

এই সভ্যতা তৈরী করেছে একটা মেশিনের জগৎ 

ধার মধ্যে না আছে স্থজনীশক্তি, না আছে হৃদয়। 

এ জগৎ 'প্রাণের বিরোধী এবং আধুনিক মানুষের 

অনিবাধ নির্যদ্ধিতা বৃদ্ধি পেতে থাঁকলে সমস্ত 

জীবনের উপরে নিয়ে আসবে প্রলয়ের অভিশাপ ॥ 

চোখ যার খোলা আছে সে দেখতে পাবে 

মীমূফোর্ডের কথার মধ্যে একটুও অতুযুক্তি নেই। 

কোন্ অন্ধ আবেগে আমাদের এই পৃথিবী মাতালের 

মতো টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে নিশ্চিত 

মৃত্যুর অন্ধকারে ! বিজ্ঞানের সাধনা ক'রে বারা 

স্বর্গ থেকে জ্ঞানের আগুন চুরি ক'রে এনেছেন 

তাঁদের দানে মানুষের সভ্যতা এহ্ব্যশালিনী হয়েছে 

নিশ্চয়ই । আমরা মানবতাকে সেই শক্তি দিয়েছি 

ষে শক্তি ছিল দেবতাদের একচেটিয়া সম্পদ । 

কিন্তু হায়, আমর! যদ্দি এই সঙ্গে দেবতাদের চরিত্র- 

সম্পদের অধিকারী হ'তে পারতাম! পরমাণুবোমা 
আবিষ্কত হ'ল এমনই একটা অশুভ লগ্নে যখন 

নীতিবোধের দিক দিয়ে আমরা প্রায় খ্যাকশিয়ালের 

পর্যায়ে নেমে গেছি । পরের যুগী মারতে তার 

বিবেকে যেমন একটুও বাধে না, অন্তরীক্ষ 

থেকে আগ্নেয় মারণাঁন্ম ফেলে নগরীর ঘুমস্ত শিশু 
এবং নারী হত্যা করতেও আঁমার্দের বিবেকে 

তেমনি আজ একটুও বাঁধে না। আমাদের এই 

[029] 20710111970) নীতিবোধের এই একান্ত 

দৈন্ত আজ আমাদিগকে নামিয়ে এনেছে চেলিস 

থার পর্যায়ে, হয়তো আরও একধাপ নীচে। 

এই গ্রলয়ের তীরে আমাদের গড়িমসি করবার 

সময় কেথোয় ? 2৬/6 1003 0101. 8৬105, 

0190 3/161%, ৪০ 8100”. দিগন্তপ্রণারী 

এই অন্ধকারের মধ্যে শ্রীরামকৃষের কথামত নিশ্চয়ই 
প্রদীপ্ত মশালের কাঁজ করবে। মাম্্ফোর্ড বলেছেন, 

ধসের হাত থেকে মুক্তির পথ আছে: 7০9৮/6: 

[0090 10০০0107609 5111105561৮ ০0৫ 

1০৮৪, শক্তিকে আজ স্বেচ্ছায় হ'তে হবে গ্রেমের 

দাসী! নতুন কোন টনিক আদর্শের দ্বারা 

হালে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। পলিটিকের 
রাস্তায় প্রলয়কে এড়াতে পারব--এ সম্ভাবনাও 

কম। পথ দেখাবে ধর্ম, যার মূল কথ! হ'ল 

বাইবেলের ভাষায় £ [1,০৮5 7 0০9৭ ৮10 

911 0) 19811 800. 81] 000 5001 ৪00 21] 

[7 [01216 04 10955 00 0611710001 

৪৪ (03616 হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম, খ্রীষ্টানধর্ম। 
বৌদ্ধধর্ম, কনফিউসাসের ধর্ম_ পৃথিবীর সকল ধর্ম 
চেয়েছে মানুষের ধ্বংসের প্রবৃত্তিকে শান্ত করতে ; 

অবাধ জিঘাংসাকে ফোন ধর্মই প্রশ্রয় দেয়নি; 

প্রত্যেকে চেয়েছে মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসার 

দীপশিখাকে অনির্বাণ রাখতে । “জীবে সম্মান 
দিবে জানি কৃষ-অধিষ্ঠীন”_এই মান হবার 

আচরণকেই কি মহাপ্রভু বৈষণবের লক্ষণ বলে প্রচার 

করলেন না? আজ আমাদের দরকার প্রেমধর্মের 

পুরাতন আদর্শকে পৃথিবীর এই নতুন পরিস্থিতিতে 

প্রয়োগ করবার স্বচ্ছ বুদ্ধি এবং হৃদয়ের ওদার্ধ। 

বুদ্ধির ছুবিনীত অহস্কারে আঙজ্গ আমরা 
সর্বনাশের অতলে ডুবতে বসেছি। “148010170 

19 96105 6 0% 2 281] 110577206  তরঙসম্ুল 

মহাসমুদ্রের বুকে আমর! ভেসে চলেছি ক্ষণভঙ্গুর 
ভেলায় ; জীবনের প্রতি আমর! হারিয়ে ফেলেছি 

শন্ধা। ২০1181017 2150613121709 0৩ [0178- 



আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 

0৪ 06 0009 46919 2104 016 81011731172 

০0105 00 10 0065 01910৮ সমুদ্রের গভীরে 

যে সকল জলচর হিংশ্রপ্রাণীর বাঁসা তাদের সন্ধান 
রাথে ধর্ম । রাতের দিগন্তে ধেয়ে আসে যে বঞ্ধা 

তারও সংবাদ রাখে ধর্ম । 

পুরাঁতনের শাঁসনকে পর্ধদস্ত করতে গিয়ে 

আমরা আধুনিকতীকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মূল্য 
দিতে চলেছি। মাত্রাজ্ঞান হারানে। নিশ্চয়ই কোন 

কাজের কথা নয়। মাশ্ষ গ্রগতির পথে এতখাঁনি 

এগিয়ে এসেছে সংবমের সাধনা ক'রে__ একথ। ভুলে 

গেলে চলবে কেন? পগ্ডিতেরা বলে থাকেন, 

যৌনজীবনে শৃঙ্খলার মূলাকে যাঁরা ম্বীকার করেনি 

তারা প্রগতির পথে বেশীদুর অগ্রসর হ'তে পারেনি। 

অগ্রসর হয়েছে তারাই যারা প্রবৃত্তির জীবনকে 

নিয়মের শৃঙ্খলে বেধেছে। 

এই সংযমের প্রবে(জনকে আমরা যেন আজ 

অস্বীকার করতে বসেছি! আধুনিক মান্য বিধি- 
নিষেধকে একদম স্বীকার করে না_ এমন কথা বলা 

ভুল। স্বীকার করে-_কিস্ত ছোট ছোট ব্যাপারে । 

যথ। £ গাড়ীর মধো থুথু ফেলতে নেই, টিকিট কাটতে 

গিয়ে “কিউ” দিতে ২য়- ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে । 

কিন্ত সাধারণভাবে দেখতে গেলে, ভোগবাদই আজ 

আমাদের জীবনের মর্মমূলে শিকড় গেড়ে বসেছে। 

সিগার, শ্বাম্পেন, মোটর-- এরই তৃষ্ণায় ফরাসী 

সাম্রাজ্যবাদ আজ আলজিরিয়ার মোহ ছাড়তে 

পারছে না। বুটিশ সাস্রাজ্যবাদের মূলেও এই একই 

ভোগবাদ। সিগারের কামনা, শ্রাম্পেনের কামনা, 

মোটরের কামন!, প্রশ্বর্ষের ছুনিবার কামনা । 

যার্দের মধ্যে ভোগের তৃষ্ণা এত বলবতী তারা 
পরমাণুশক্তির ব্যবহারে সংঘত হবে--এমন আশা 

করা ছুরাশা। মামফোর্ড ঠিকই বলেছেন ঃ 
10191], 8001 09০11 91:5 006 001 0018- 

8০91 096 ৪0010100০9%/97 8৪ ৪ 00101010 

৪1001)0110 ৮০৪1৭ 10০ 001: 006 1015511900৩ 

0৫৪. %981 30০০ ০৫ %1১131* পাঁড় মাতালের 

নান্তঃ পন্থা! বিস্ততেহয়নায় 6৭১ 

হেপাজতে যর্দি একগাদা মদের বোতল রাখা যাঁয় 

-_সে বোতলগুলোকে খালি ক'রে ফেলবেই। 

ভোগবাদীদের হাতে আণবিক শক্তির অপব্যবহারও 

অনিবার্ধ। কোন সংযমেরই ধারা ধার ধারে না 

তারা পরমাণুশক্তিকে সংযমের মধ্যে বেঁধে রাখবে- 

কেমন ক'রে অ'মরা এমন আশা করতে পাবি? 

তাই উচ্ছংঙ্ঘখল ভোগবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ 

ঘে|বণা করবার প্রয়োজন আজ বিপুল । আর এ যুগে 

শ্রীরামকৃষ্জের জীবনের ও বাণীর মধ্যে তো কাঁম- 

কাঞ্চনের বিরুদ্ধেই অভিষানের শঙ্ঘনির্ধে।ষ! বিষয়- 

বুদ্ধিকে কোথাও তিনি প্রশ্রর দেন নি; লক্ষ্মী- 

মারোয়াড়ীর দশ হাঁজার টাকা অবহেলায় ফিরিয়ে 

দিলেন; টাকাকে মুত্তিকাঁজ্ঞানে গঙ্গার জলে 

ফেললেন । সোনার জন্তেই না ধনতন্ত্রে যুগধুগান্তের 

অত্যাচার ! সোনার জন্তেই না আজও পৃথিবী 

সাম্রাজ্যবারদে অভিশপ্ত! লেনিন বলেছিলেন, 

বিপ্লবোত্তর ঘুগে সৌনা ব্যবহৃত হবে সুধু শোঁচাগার 
নির্মাণের কাজে। ঠাকুর তাঁকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ 

করেছিলেন । 

যুগ।বতার ঠাকুর একদিকে অনাসক্তির, আর 

একদিকে দেখালেন প্রেমের পথ । শক্তি যদি প্রেমের 

কিন্কদী না হয়, পরমাণুশক্তির ব্যবহার পৃথিবীকে 

রলাতলে ডুবিয়ে দেবে। কি বললেন তিনি? 

“সকলের ভিন্প ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের 

সঙ্গে মিশবে, যতদূর পারো ; আর ভালবাসবে 1 

ঠাকুরের জীবনের মন্দিরে এই ভালোবাসার 

দীপশিখাই জল্ছে। তার প্রত্যেকটি বাণী প্রেমে 
দেদীপ্যমান । এ ঘুগের অন্ততম চিস্তাবীর সোরো- 
কিনও একই সুরে কথা বলছেন; মানুষের 

বাচবার আজ শেষ আশ্রয় 4811-815108 ৪20. 911- 

001815106 16551:2005 00: 110 মানুষের 

জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাই আজ পৃথিবীকে সমস্ত সমন্তার 
পারে নবজীবনের উপকূলে পৌঁছে দিতে পারে। 
ঠাকুরের সেই কথা “আর ভালোবাসবে ।” প্নান্টঃ 
পশ্থা বি্বাতে অয়নায় ।” আর কোন পথ আছে কি? 



শহ্কর-দর্শনে “মিথ্যা” 
ডক্টর শ্রীরম! চৌধুরী 

শঙ্করমতে জগৎ “মিথ্যা” বা জগতের কেবল- 

মাত্র “ব্যবহারিক সন্তাই” আছে, পপারমাঁধিক সত্তা” 

নয়--এ বিষয়ে কিছু আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। 

(শ্রাবণ, ১৩৬৪ ) 

“মিথ্যা” সম্বন্ধে বহু বিভিপ্ন অদ্বৈতবাদী নাঁনা- 

ভাবে যে সকল সংজ্ঞা দান করেছেন, তা শ্বতন্ত্রভাবে 

উদ্ধত করবার স্থান এ নয়। সেজন্ত রামামুজ 

তার সুবিধ্যাত ব্রহ্গহুত্র-ভাষ্য *শ্রুভাষ্যে” অদ্বৈত- 

মত-থগুনার্থে মহা পূর্বপক্ষে অদৈত-মত-সাঁর সংগ্রহ 
ক'রে “মিথ্যাত্তের” যে সুন্দর সংজ্ঞাটি দিয়েছেন 

সেইটিই এস্থলে উদ্ধত করা হচ্ছে ঃ 
"মিথ্যাত্বং নাম প্রতীরমানত্ব-পূর্বক-যথাবস্থিত- 

বস্ত-জ্ঞান-নিবত্্যত্বম্। যথা, রজ্জাদ্ধিষ্ঠানক-সর্পাদেঃ। 

দোষবশাদ হি তত্র তৎকল্পনম্।” (১১১) 

অর্থাৎ, যা সাক্ষাতভাঁবে প্রথমে প্রতীতিগম্য, 

প্রত্যক্ষীকৃত বা দৃষ্ট হয়, কিন্ত পরে যথার্থ বস্তর 
জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই নিবারিত হয়ে যায়__ 

তা-ই হুল “মিথ্যা” ।॥ যথা, রজ্জুতে সর্প ভ্রম-কালে 

ৃষ্ট সর্প। এস্থলে উপরের সংজ্ঞাটির প্রত্যেক শের 
একটি বিশেষ অর্থ আছে । (পশ্রুতপ্রকাশিকা” টীকা) 

প্রথমতঃ-বাহ্য বস্তর সাহায্যেও নিবৃত্তি হ'তে 

পারে; যেমন, দগ্ডা্দির সাহায্যে ঘটাদি চূর্ণ বিচুর্ণ 
ক'রে দিলে ঘটাদির নিবৃত্তি বা ধ্বংস হয়। কিন্ত, 

“মিথ্যা” বস্তর নিবৃত্তি হয় এই সাধারণ প্রণালীতে 
নয়, আস্তর প্রত্যক্ষ বা জ্ঞানছ।রাই কেবল-__ মিথ্যা 

সর্পজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় একমাত্র সত্য-রজ্জুজ্ঞান 

হ্বারাই। সেজনই এম্বলে “জ্ঞান” শব্টি ব্যবহার 

করা হয়েছে। 

দ্বিতীয়তঃ_ ঈশ্বর অনন্ত শক্তিবলে কেবল 
ংকল্প 'ছ্বারাই বে কোনও বস্তর নিবৃত্তি সাধন 

করতে পারেন। কিন্তু জীবের পক্ষে তা সম্ভবপর 

নয়-তার মিথ্যাজ্ঞানের নিবুত্তি হতে পারে সংকল্প 

বা ইচ্ছ। দ্বারা নয়--সত্য, জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ দ্বারা। 

দেজন্ধ, যণদি ভ্রান্ত বাক্তি এরূপ দৃঢ় সংকল্পও করেন 
যে, তিনি সর্প প্রত্যক্ষ আর করবেন না, তাতে ফল 

কিছুই হবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তার রজ্জু- 

গ্রত্যক্ষের উদয় হয়। সুতরাং “জ্ঞানের” অর্থ 

এস্কলে “জ্ঞীনমাজ” | কেবলমাত্র জ্ঞান এবং জ্ঞান- 

দ্বারাই অর্থাৎ সত্যজ্ঞান বা সত্য প্রত্যক্ষ দ্বারাই 

মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। 

তৃতীয়তঃ__এই জ্ঞান হবে, যা পূর্বেই বলা 

হয়েছে, সত্য জ্ঞান সেই বিষয়েরই, অর্থাৎ যে 

অধিষ্টান অবলম্বনে ভ্রমের উৎপত্তি হয়েছে, তাঁরই 

সত্যজ্ঞান, অন্ত কোনও বিষয়ের নয়। সেজনুই 
এস্থলে বঙ্গা হয়েছে “্যাবস্থিত” । অর্থাৎ মিথ্যা 

সর্প সম্বন্ধে জ্ঞান দূর হবে সত্য-রজ্জু সম্থন্ধে জ্ঞানের 

দ্বারাই, রঙ্জত প্রমুখ অন্ঠান্ত সত্য ৰস্ত সম্বন্ধে জ্ঞানের 

দ্বারা নয়। 

চতুর্থতঃ__প্যথাবস্থিত” পদটি যে “জ্ঞান” পদের 
বিশেষণ নয় সে কথা স্পষ্ট করবার জন্ত বলা 

হয়েছেঃ “বস্তু” । অর্থাৎ, জ্ঞানই কেবল যথার্থ 

হ'লে চলবে না--যেহেতু ভ্রান্তিজ্ঞানও ভ্রমকালে 

সাময়িকভাবে ষথার্থ বলেই প্রতীত হয় জ্ঞান 

হওয়া চাই বথার্থ বস্তরই জ্ঞান। সেজন্ত অযথার্থ 

বস্তর সাময়িকভাবে বথার্থরূপে প্রতিভাত জ্ঞানের 

স্বারা নয়, ষথার্থ বস্তর শাশ্বতভাবে যথার্থ জ্ঞানই 

হ'ল “মিধ্যা*র নির্বতক। 

পঞ্চমতঃ- বথার্থ বস্তর যথার্থ জ্ঞানের উদয়ে 

জ্ঞ!নের প্রাগভাবও নিবৃত্ত হয়, মিথ্যাজ্ঞানও নিবৃত্ত 

হয়। কিন্ত এক্ষেত্রে, জ্ঞানের প্রাগভাব নয়, মিথ্যা 
জ্ঞানই নিবৃত্ত হয়। সেজন্তই বলা হয়েছে--- 

“প্রতীয়মানত্বপূর্বক” । অর্থাৎ “মিথ্যা” হ'ল ন্ঞর্থক 
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বথার্থ জ্ঞানাভ।বমাত্রহই নয়, ০সেই সঙ্গে সদর্থক 

অধধার্থ-জ্ঞান। এস্থলে জ্ঞানের অভাব-মাত্রই নেই, 

উপরন্ত একটি বিশেষ জ্ঞানই রয়েছে, যদিও সেই 

জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান-মাত্র | 

ষষ্ঠতঃ-_ণজ্ঞান-নিবৃত্বত্বম” না বলে এস্থলে 

“জ্ঞান-নিবত্্যত্বম্” বলা হয়েছে এইজন্ত যে, যথার্থ- 

বস্তর জ্ঞানের মিথ্যাজ্ঞানকে নিবারণ করবার 

যোগ্যতা আছে, অর্থাৎ যদিও বর্তমানে মিথ্যাজ্ঞান 

নিবৃত্ত হয়ে যাঁয়নি, তথাপি ভবিষ্যতে তা হবার 

সম্তাবনা আছে। এন্সপে ব€মানে সত্যরূপে দৃষ্ট, 

অথচ ভবিষ্যতে অসত্যরূপে দ্রষ্টব্য বস্ই হ'ল 

"মিথা” | 

“মিথ্যাত্বেরত আর একটি সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা 

হ'ল--“মিথ্যাত্বঞ্চ স্বাশ্রয়তবে নাভিমত-যাবশ্জিষ্ঠা- 

ত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত্বম্।” ( বেরান্তপরি ভাষ।, 

দ্বিতীয় অধায় )--অর্থাৎ, যে অধিষ্ঠান বা বন্বটির 
আশ্রয়ে ভ্রমের উৎপত্তি হয়েছে, সেই 'ধিষ্ঠানে এই 

রমদৃষ্ট বস্তুর অত্যন্তান্ডাব বা ত্রকালিক নিষেধ। 
“'প্রতিপন্জোপাধে ত্রকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বম্ 

মিথ্যাত্ম্।” ( পঞ্চপার্দিকা )-_ অর্থাৎ, রজ্জুরূপ 

অধিষ্ঠানের আশ্রয়ে রজ্জু-সর্প-ভ্রমের উদয় হয়ঃ অথবা 

রজ্জুতে সর্পের আরোপ করা হয়। কিন্ত রজ্জুতে 

সর্পের অস্তিত্ব কম্মিনকাঁলেও নেই, সেজন্তই সর্পটি 

মিথা।। 

“মিথ্যা” ব্স্বর লক্ষণ কি? এর উত্তর হ'ল এই 

যে, মিথ্যার লক্ষণ নির্দেশ করা অসম্ভব | কারণ, 

বস্ব-লক্ষণের প্রথম ও প্রধান কথাই হ'ল--সেই 

বস্তটি সং অথবা অসৎ। কিন্ত মিথ্যা সংও নয়, 

অসৎও নয়, সদসৎও নয়, সদসদ্-বিলক্ষণও নয়। 

প্রথমতঃ-মিথ্যা বস্ত সৎ নয়, যেহেতু সং বস্ত 

কদাপি বাধিত বা অসত্য বলে প্রমাণিত হয় না, 

যেমন- ব্রহ্ম । কিন্তু মিথ্যা বন্ত প্রথমে সত্যরূপে 

প্রতিভাত হলেও, পরে সত্য বস্তর জ্ঞানোদয়ে বাধিত 

বা অসত্য ব'লে প্রমাণিত হ'য়ে যায়। ছিতীয়তঃ-- 

৪ 

শহকর-দর্শনে “মিথ্যা” ৪৭৩ 

মিথ) বস্ত অসংও নয়__ষেহেতু অলৎ্ বস্ত কদাপি 

প্রত্যক্ষগোচরই হয় নাঃ যেমন-_-আকাশ-কুস্ুম | 

কিন্তু মিথ্যা বস্ত প্রথমে প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হয়। 
তৃতীয়তঃ_মিথ্যা বস্ত সদসৎও নয়--যেহেতু একই 

বস্ত ছুই বিরুদ্ধধর্মভাগী হ'তে পারে না। চতুর্থতঃ-- 
মিথ্যা বস্থ সদসদ-বিলক্ষণও হ'তে পাঁরে না-যেহেতু 

সংসারের সকল দ্রব্যই হয় সৎ, না হয় অসৎঃ 

সেজন্য সংও নয়, অনৎও নয়-__এরূপ সত্তা কল্পন!- 

মাত্রও করা যায় না। সেজন্ুই মায়াকে, এবং 

তজ্জনিত মিথ্যা বিশ্বব্রহ্ধাগ্ডকে শঙ্কর বলেছেন £ 

"অনির্বচনীয়”_ 

“তত্বান্তাভ্যামনির্চচনীয়ে নাঁমরূপে অব্যাকতে 

ব্যাচিকীধিতে ইতি জমঃ৮ ॥ (ব্র্গনজ্রভাষ্য--১।১।৫) 

অর্থাৎ, “নামরূপ” বা বিশ্বরহ্মাণ্ড তত্বও নয়, 

মতন্বও নয়, সেজন্ত অনির্বচনীয়। এই অনির্বচনীয় 

ংসারবীজই সৃষ্টির পূর্বে অব্যক্ত থাকে, স্থষ্টিকালে 
ব্যক্ত হয়। 

এই সত্তা-ত্রৈবিধ্য-বাদ যথাযথ উপলব্ধি করতে 

পারলে শঙ্কর-বেদ।স্তের সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণার 

নিরসন হবে। সাধারণ ধারণা এই যে, শঙ্কর 

জগংকে মিথ্যা বা মায়ামাত্র বলেছেন ব'লে তিনি 

জগতের আব্তত্বই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। 

কিন্ত এই ধারণা যে সত্য নয়, তা উপরের সংক্ষিপ্ত 

আলোচনা থেকেই প্রমাণিত হুবে। উপরে ষে চারটি 

পক্ষের উল্লেখ কর! হয়েছে, যথা -_-সৎ বা পারমার্থিক 

সত্তা, ব্যবহারিক সতী, প্রাতিভাসিক সত্তা ও 

অসৎ--তার্দের মধ্যে, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক 

সত্তা, প্রকৃতকল্পে 'মিথা” হলেও, “সত্তা'র অন্তভূ্ত 

হয়েছে । এর থেকেই বৌঝ! যাবে ষে, পরিশেষে 

বাধিত হ'য়ে অসত্য প্রতিপার্দিত হলেও, প্রারস্তে 

তাদের এক প্রকারের অস্তিত্ব আছে। 

বিশেষ ক'রে জগৎ মিথা। হলেও শূন্ত নয়, 
আকাশ-কুম্ুমের স্তায় অলীক বা তুচ্ছ নয়, স্বপ্র 

নয়, সাধারণ রুজ্জু-সর্প-তুল্য ভ্রমও নয়। এরপে 
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্রক্মজ্ঞানোদয়ের পূর্ব পধস্ত জগতের ব্যবহারিক সমতা 
আছে। পাশ্চাত্ত-দর্শনের পরিভাষায়__-জগ্তের 

1[0110010001081) 01000101091 1559110 আছে, 

“০০1705091, 2103010109 1681109? নেই | 

অর্থাৎ, সাধারণ জীবন্রে দিক থেকে, 

প্রাত্যহিক মচার-ব্যবহারের দিক থেকে_ ঠদনন্দিন 

জ্ঞান অজ্ঞান, স্থখ দুঃখ, আশ] আশঙ্কা, প্রবৃত্তি 

নিবৃত্তি, গুভৃতির দিক থেকে পারিবারিক ব্যবস্থা, 

সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্ব্যবস্থার দ্বিক থেকে-_-এমনকি 

বৈজ্ঞানিক দৃ্টিতঙগীর দিক থেকেও-_এই পরি- 
দৃশ্ামান জড় জগৎ-_ এই শ্যামলা শোভনা সুষমাময়ী 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

ধরণী_য। ুগে ঘুগে কত কবি, কত জ্ঞানি- 

বিজ্ঞানী, কত সমাঁজ-সেবক ও বাষ্ট্নায়্ককে উদ্দধ 

করেছে সাহিত্য-চর্চার়, জ্ঞানানুশীলনে মানব- 

স্বায়-তা নিশ্চয়ই সত্তাশীলঃ নিশ্চয়ই অর্থশূঙ্গ 
নয়। উচ্চতম সত ব্রহ্মতুল্য না হলেও, সংসার 

ক্ষণবিলয়ী শ্বাপ্ন পদার্থ ও অল্পস্থায়ী ভ্রমকালীন দৃষ্ 
পদার্থের অপেক্ষা বহু উচ্চতর, গ্রক্টতরও স্থিরতর 

সত্তা । সেজন্ু, তার মুল্য এবং গ্রয়োজনও সমধিক । 

কারণ, পরিশেষে পরিত্যাজ্য হলেও প্রারস্তে এই 

ংসারের মাধ্যমেই যুক্তিসাভ সম্ভব । এ সম্বন্ধে 

আরো কিছু আলোচনা পরে করা হবে। 

মানব-মন 

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 

৯ 

মানব-মনের বিস্ময়-কর গতি, 

কি যে উপাদানে গড়েছেন প্রজাপতি ! 

মানবী তম্থই ভূবনের বিস্ময়, 

মানব-মনের সব রহস্যময় । 

গড়িতে ও মন লাগিয়াছে কত দিন? 

কত বিদ্যুৎ, কত গুলা ইঞ্জিন? 
কত শত ভিস্ভিয়সের উত্তাপ ? 

কত শত হিম-গিরির ছিমের চাপ? 
১ 

কয়টা সাহারা চেরাপুঞ্ী বা কটা 

লেগেছে কয়টা ইঞ্জধন্ুর ছটা? 

কত তেঞ্জ কত রস আর কত ভাব, 

লেগেছে ঘটাতে ইহার আবির্ভাব । 

ও মন গড়িতে জোগায়েছে উপাদান 

কত্তই কপিল, কত দধীচির দান? 
ও মন যেমন উচ্চ তেমনি নীচু 

বাধা ও বিদ্ধ মানে না--মানে না কিছু। 

তু 

জগৎকে করে আলোড়ন বিলোড়ন, 

আনে বিপ্লুৰ ধবংস 'বিড়ম্বন। 

আবার কথনে। ভাবের বনু) আনি 

ধরণীতে করে অমুতের আমদানি । 

অবিনশ্বর তার স্থি ও বড়, 

বিশাল স্যটি-স্যি শুঙ্ম্মতর | 

শ্ীভগবানের মহিমা-উদ্ভাসিত 

সেই গ'ড়ে দেয় অপূর্ব ধরণী তো । 
৪ 

মানবের মন গড়েছে-_শকুস্তল। 

কত নুর, কত শিল্প, চিত্রকল! ! 

কতই পুরাণ দর্শন রীতিনীতি, 

মহাকাব্য ও অমর স্তোত্র-গীতি 

স্বর্গে মতে সে করিতে পারে যোগ 

চিন্তার শর পহুছায় ্রবলোক । 

বিচিত্রতার সেই তো প্লাবন আনে, 

এক ক'রে দেয় ভুবনে ও ভগবানে। 



বিজ্ঞান ও ধর্ম 
অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 

আধুনিক পণ্ডিত সমাজের কোন কোন লোকের 

ধারণা আঁছে যে ধর্সের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 

নাই; বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধ এত গভীর যে 

উভয়ের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করা প্রায় 
অসম্ভব । বাট্রণগ্ড, রাসেল তাহার একটি প্রবন্ধে 

বলিয়াছেন যে, আমাদের সম্মুখে একটি স্বর্ণযুগের 
আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ তাহার 

বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সাহায্ এই স্বর্গের অধিবাসী 

হইতে পারে কিন্তু তাহার যাত্রাপথের সামনে এক 

বিরাট দ্রানব বসিয়া আছে, সেই দানবটি হইতেছে 

ধর্ম। ইহাঁকে হত্যা করিতে না পাঁরিলে মানুষের 

উন্নতির কোন আশা নাই। 

রাসেল চিন্তাশীল লেখক, পণ্ডিত সমাজে তাহার 

আসন সুপ্রতিচিত। তিনি তাহার সিদ্ধান্ত যে 

যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাঁহা বিচার 

করিয়৷ দেখা প্রয়োজন । রাসেল বলেন, একথা 

নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে যে মানুষ সুথ 

চাঁয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে সর্ববিধ সুথের 

পথে লইয়া যাইতেছে । বিজ্ঞানের বহুবিধ উন্নতির 

ফলে বহিঃ প্রকৃতি মানুষের করায়ত্ত হইয়াছে, কাজেই 
এখন আর তাহার পক্ষে ধর্মের কোন প্রয়োজন 

নাই। কারণ, রাসেলের মতে, ধর্মের উৎস 

হইতেছে ভয়। বহু ধুগ আগে, যখন বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারের কোন সুচনাই দেখা ষাঁয় নাই, তখন 

মানুষ নানা দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করিত। বছিঃ- 

প্রক্কৃতিকে ভয় করিয়া চলিত এবং অন্ধ বিশ্বাসের 

বশে প্রকৃতির ভিতর নানারূপ কাল্পনিক দেবদেবীর 

প্রতিষ্ঠা করিয়া পুজা করিত। সেই দেবদেবীর 

সত্যিকারের কোন অস্তিত্ব আছে কিনা তাহা বিচার 

করিয়া দেখিত না। কালক্রমে বিজ্ঞানের সাহায্যে 

মাধ এই অন্ধ বিশ্বাস দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে; 

কাজেই এখনও ধর্মকে জীবনে স্থান দিলে মানুষ 

স্বভাবতই প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া পড়িবে । এক 

কথায় বল! যাইতে পারে যে-_বিজ্ঞান যুক্তিবিচারের 
উপর প্রতিষিত, আর ধর্ম কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। 

প্রকৃতির কুদ্ররূপকে শান্ত করা এবং কল্পিত পার- 

লৌকিক আত্মাকে প্রসন্ন রাখা__ ইহাই প্রধানতঃ 
ধর্মের কাজ। রাখেলের মূল যুক্তি এইরূপ । 

আমাদের বিশ্লেষণ করিয়। দেখিতে হইবে 

রাসেলের অভিমত যুক্তিনিষ্ঠ কিনা এবং বিজ্ঞান ও 

ধর্মের মধ্যে প্ররৃতই কোন বিরোধ আছে কিনা । 

প্রথমে বিচার করিয়া দেখা দরকার বিজ্ঞান ও 

ধর্মের প্রকৃত লক্ষণ কি? 

বিজ্ঞানের কাজ হইল বিশেষকে সামান্তের মধ্যে 
বিধৃত করিয়া দেখা; বিজ্ঞানের €শিষ্ট্য “বন্ন'কে 

“এক” এর সাহাযো বিশ্লেষণ করা। মনোবিজ্ঞান 

বিভিন্ন মাঁচুষের মনের সাধারণ ভাব বা প্রত্য়গুলি 

বিশ্লেষণ করিয়া থাকে, তেমনি পদার্থবিজ্ঞান বিভিন্ন 

প্রকারের জড় পদার্থের ভিতর সাধারণ ধর্ম গুলি 

অনুসন্ধান করিয়া বাহির করে। 

একথ। অবগত মনে রাখিতে হইবে যে বিজ্ঞানের 

কাঁজ সীমাবন্ধ। পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, প্রাণি 

বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্র নিদিই ও 

সীমাবদ্ধ; একটি অপরের ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ 

করিতে পারে না। পদার্থবিজ্ঞান মনোরাজ্যের 

ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না; তেমনি মনোবিজ্ঞান 

জড় পদার্থের লক্ষণ লইয়! আলোচনা, করে না। 

বিজ্ঞানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহা 

কতকগুলি মৌলিক সুত্র-বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ 
করিয়া নেয়। পদার্থবিজ্ঞান জড়জগতের অস্তিত্ব, 

দেশ-কালের অন্তিত্বঃ কার্ধকারণ-সম্পর্ক প্রভৃতি 

স্বীকার করিয়া নেয়। তেমনি মনোবিজ্ঞান__মন 
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আদেৌ আছে কিনা, এ প্রশ্ন করে না; মনের 

কামনা, বাসনা ও অনুভূতিকে সত্য বলিয়া 

মানিয়া নেয়। 

বিজ্ঞান আমার্দের কাছে যে জ্ঞান পরিবেশন 

করে তাহা সুসংবদ্ধ, যুক্তি নিষ্ঠ, পর্বজনগ্রাহ। কিন্ত 

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত কোন দিনই চরম সত্য নহে। 

বিজ্ঞান একটির পর একটি কল্পনার (1১509 155313) 

সাহাধো সত্যানুসন্ধানের দিকে অগ্রলর হইয়! থাকে। 

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ কেন? পাশ্চাত্য 

দেশে কি ভাবে এই বিরোধের সথত্রপাত হইল তাহা 

আলোচন। করিয়া দেখা যাক্। এই প্রসজে 

উল্লেখযোগ্য এই যে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের সঙ্গে 

ধর্মের বিরোধ কখনও প্রবল আকার ধারণ করে 

নাই। বৌঁনধধুগে ধর্মবাজকগণ বৈজ্ঞানিকর্দিগকে 

বিশেষতঃ চিকিৎসা-বিজ্ঞ[নীকে নানা প্রকার উৎসাহ 

দিয়াছেন। নাঁগাজুন যেমন একদিকে ধর্ম ও 

দর্শনের মৌলিক আলে|চনায় পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন 

তেমনি শাঁধারণ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 

উতৎ্কর্ষ-সাধনে তিনি অপরিসীম দান করিয়া 

গিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস আলোচনা 

করিলে দেখা যায় যে, কোন কোন যুগে ধর্মযাজকেরা 

বৈজ্ঞানিকের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছেন । 

ইটালিদেশের জ্যোতিবিজ্ঞানী ক্রনোকে (খৃঃ অঃ 
১৫৫০) জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করিয়া হত্যা করা 

হইয়।ছিল, যেহেতু তৎকালীন ধর্মযাজকদের মতা- 

চুসারে তিনি তাহার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত পরিবন 

করেন নাই। ক্রনো ছিলেন নিরভীক, সত্যনিষ্ঠ 

বৈজ্ঞানিক । মৃত্যুর সময় তিনি বলিয়াছিলেন £ 

“আমাকে যাহারা হুত্যা করিল তাহারা আমার 

চাইতেও ভয়াত। আমি সত্যের জন্ত চিরকাল 

সংগ্রাম করিয়৷ আসিয়াছি। সেই সংগ্রামের জয়- 
পরাজয় ভাগ্যের হাতে। আমি অন্ঠায় ও অসত্যের 

পাঁয়ে মাথা নত করি নাই--তাবীকালের মানুষ 

এই কথা নিশ্চয় মনে রাখিবে।” ক্রনোর জীবন 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

আঁলোচন! করিলে জানা যায় যে তিনি সত্যনিষ্ঠা ও 

চিন্তার শ্বাধীন্তাঁর জন্ত সারাজীবন সংগ্রাম করিয়া 

গিয়াছেন। আঁশ্র্ধের বিষয় এই ষে যীশুপুষ্টের 

সত্যনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দ সত্যনিষ্টার অপরাধে ক্রনোৌকে 

হত্যা করিল। নির্ভীকভাবে বৈজ্ঞানিক সত 

প্রচারের জন্ত গ্যালিলিওকেও নিধাতন ভোগ 

করিতে হইয়াছে । 

অতীতে ধর্মের নামে যেমন বিজ্ঞানের উপর 

অত্যাচার হইয়াছে, তেমনি বর্তমানকালে বিজ্ঞানের 

নামে ধর্মের উপর অত্যাচার চলিতেছে । বৈজ্ঞানিক 

শিক্ষার গর্বে গবিত হইয়া আধুনিক শিক্ষিত সমাজের 

মানুষ হিন্দুধর্মকে কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনীর 

সমষ্টি বলিয়া উপহাস করিয়া থাঁকেন। জড়বাদী 

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন £ ধর্ম একটি কুদংস্কার ব1 বুজরুকি 

মাত্র); যে ঈশ্বর ও পরলোকের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 

কোন প্রমাণ আমাদের জানা নাই তাহাই ধর্মের 

বিষয়-বস্ত । আধুনিক সন্দেহবাদীর মতে ধর্ম কাল্পনিক 

ব্স্তর উপর প্রতিষিত আর বিজ্ঞান গ্রত্যক্ষ পরীক্ষার 

উপর প্রতিষিত। ইহাই উভয়ের মধ্যে বিরোধের 

স্থচনা করে। 

এই অভিযোগের বিশ্লেবণ করিতে হইলে ধর্মের 

লক্ষণ কি-_ তাহাই প্রথমে আলোচনা করিতে 

হইবে। ধর্ম কথাটি “ধু ধাতু হইতে উৎপন্ন 

হইয়াছে; যাহা মানুষকে ধারণ করিয়া আছে 

তাহাই ধর্ম। ০11810 কথাটির মুল অর্থ-যাহ! 

মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের 

প্রক্য সাধন করিতে পারে । কালক্রমে 16118101) 

কথাটির অর্থ হয় ঈশ্বরানগভূতি, ঈশ্বরগ্রীতি এবং 

ইহাকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্ত পুজা-প্রার্থনাদি 
আচার অনুষ্ঠান করা । আমরা ধর্ম বলিতে বুঝি 
এমন একটি সত্য, যাঁহা মানুষের একমাত্র আশ্রয়- 

স্থল__যাহ। বাদ দিলে মানুষ মানুষ থাকে না। 

সহজ কথায় বলা যাইতে পারে যে, জলের ধর্ম 

যেমন তরলতা, আগুনের ধর্ম যেমন দাহিকা-শক্তি, 



আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 

তেমনি মানুষের ধর্স মনুষ্যত্ব । মনুষ্যত্বের লক্ষণ 

কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে পশুর সঙ্গে 
মানুষের প্রভেদ কোথায় তাহাই আলোচন। করিতে 

হয়। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন__এই চারিটি 
গুণ মানুষ ও পশু-_-উভয়ের মধ্যেই বর্তমান। তাহ 

হইলে, ইহার কোনটাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়। 

গুরু শিষ্যকে আশীর্বাদ করিয়া যখন বলেন, “তুমি 

মানুষ হও” তখন তিনি বলিতে চান যে তোমার 

মধো বে সুপ্ত ম্য্যত্ব আছে তাহাকে উদ্বদ্ধ কর, 

তুমি জীবনের জয়গান গাঁও, তুমি এগিয়ে চল, 
পিছিয়ে থেকোনা । এ্রতরেয় ব্রাহ্গণে রোহিতাশ্বের 

উপাধ্যানের মধ্যে সুন্দর কথাটি আছে--চরৈবেতি, 

চরৈবেতি__তুমি এগিয়ে চল, চল-_এগিয়ে চল। 

এগিয়ে চলার মধ্যেই মানুষের বেশিষ্ট্য। মানুষের 

অন্তনিহিত সত্তার আবরণ উন্মোচনের মধ্যেই 

মানুষের মনুষ্যত্ব । এক কথায়, “ধর্ম” বলিতে বুঝিতে 

পারি মানুষের আত্মোপলন্ধি। এই বিষয়ে পৃথক্ 

প্রমাণ দেওয়া সম্ভবপর নয়; মহাজনের ষে প্থে 

গিয়ছেন সেই পথ অনুসরণ করিলেই ধর্মের 

তত্ব বুঝিতে পার! যাঁয়। ধ্সস্ত তত্বং নিহিতং 

গুহায়াম। মহাজনো যেন গতঃ সঃ পশ্থাঃ।? 

উপনিষর্দের ঝধিরা বলিয়াছেন, “অহং ব্রহ্মা স্মি”, 

'অয়মাত্মা ব্রহ্ম”, তত্বমসি” | আমি ও ব্রহ্ম অভিন্ন 

ইহা অনুভূতির আলোকে প্রতিভাত সত্য, ইহা 

গ্রমাণলত্য নয় । সেখানে সংশয় ও সন্দেহ আছে 

সেখানেই প্রমাণের প্রয়োজন। আত্মা সম্থন্ধে 

কাহারও কোন সংশয় থাকিতে পারে না ; কাজেই 
প্রমাণের প্রশ্ন এখানে ওঠে না। আমি ও বর্গ 

ছুইটি পৃথক্ বস্ত নয় কাজেই অপর কোন সত্বা 
ৰা পুরুষের সাঁহাঁষ্যে এই এঁক্য সাধিত হইতেছে, 
ইহাঁও সত্য নয়। ব্রহ্ধান্ভূতির অবস্থা ভাষায় 
প্রকাশ করা যায় না। এই অবস্থায় প্রমাতা, 

প্রমীণ ও গ্রমেয়--এই তিনটি ভেদ লুপ্ত হইয়া 
ঘায়। শান্তর ব্রহ্গকে 'জ্যোতিষাং জ্যোতি, বলা 

বিজ্ঞান ও ধর্ম ৪৭৭ 

হইয়াছে । কিন্তু এ আলো. কিসের আলো? 

উপনিষদ বলিয়াছেন, 

ন্ তত্র সথধে ভাতি ন চন্ত্রতারকং 

নেমা বিছাতো ভাস্তি কুতোহয়মপ্রিঃ | 

তমেব ভান্তমন্ুভাতি সর্বং 

তস্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ 

সেখানে সুর্ধের ভাতি নাই, চন্দ্রতারকার ভাতি 

নাই, বিছ্যৎও সেখানে প্রভাদ্বিত নহে, অগ্নি 

সেখানে কোথায়? তিনি প্রকাশমান বলিয়!ই 

তদনুষায়ী নিখিল জগৎ প্রকাশমান, তাহার 

দীপ্তিতে এই সমুদয় প্রকাশ পাঁয়। কেনোপনিষদ্ 

বলিয়াছেন, ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাগ গচ্ছতি, নো 

মনঃ | ন বিদ্মো ন বিজানীমো যখৈতদনুশিষ্]াৎ? ॥-- 

যেখানে চক্ষু ধাইতে পারে না, বাকা যাইতে 

পারে না, মন যাইতে পাঁরে না, বুদ্ধি যাইতে পাঁরে 
না; তাহাকে আমরা জানি না, কিরূপে তাহার 

উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে? উপনিষদ আরও 

বপিয়াছেন, “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ? 

যিনি সর্বজ্ঞানের একমাত্র আশ্রয় সেই বিজ্ঞাতাঁকে 

আবার কিসের দ্বারা জানিবে? 

অনেক সময় দেখা ধায়, আপ1তবিরোধী বাঁকোর 

সাঁহায্যেও পরম পুরুষকে বর্ণনা করা হইয়াছে £ 
তদ্েজতি, তন্সৈিজতি”_-তিনি এগিয়ে চলেন 

অথচ এগিয়ে চলেন না; “তদ্দ.রে তঘস্তিকে'-_ 
তিনি দুরে আছেন,» অথচ নিকটেও আছেন 

ইত্যাদি । আপাতবিরোধী বাক্য ব্যবহারের বিশেষ 
তাৎপর্ধ আছে । সাধকের বলিতে চাঁন যে ঈশ্বর 

ুক্তিতর্কের বাইরে; ঈশ্বর অনুভূতি-সাপেক্ষ, 
উপলব্ষি-সাপেক্ষ ; উপলব্ধির আলোকে যখন নিজের 

স্বরূপকে মানুষ অবলোকন করে তথন সে বুঝিতে 

পারে যে সে ক্ষুদ্র, খর্ব, দেহেন্দ্রিয়ধারী নশ্বর জীব 

মাত্র নয়; সে অমৃতের পুত্র, সে বিরাট ভাগবত 

জীবনের মধ্যে বিধৃত ; সে সচ্চিদানন্দের মুত বিগ্রহ। 

আত্মনাক্ষাৎকার হইলে মানুষ হ্বভাবতই ভয়মুক্ত 



৪৭৮ 

হয়, মৃত্যুতয়ে সে আর ভীত হয় না। সেইজন্য 

শাস্্কারেরা “অভীঃ” মন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 

উপনিষদের দৃষ্টি অঙ্গসরণ করিলে “ভয় হইতে 
ধর্মের উৎপত্তি হইয়াঁছে”__রাঁসেলের এই অভিযোগ 

আর যুক্তিসহ বলিয়! মনে হয় না। প্রাচীন খষিরা 

ধ্যানদৃষ্টিতে সত্যের যে রূপ উদ্ধাটন করিয়াছিলেন 
তাহার মধ্যেই ধর্মের মূল সুর খু'জিয়া পাওয়া যায় । 
ত্বামী বিবেকানন্দ এইজন্তই বার বার বলিয়াছেন £ 
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৪180 19০০017010৫ 1 মতামতের মধ্যে বুক্তিতর্কের 

মধ্যে ধর্মের সত্য নিহিত নাই ; ধর্ম আসলে আত্মার 

্ববূপ-উপলব্ধি। এই উপলব্ধির ফলে মানুষ 

মহভ্তর, বৃহত্তর জীবনের অধিকারী হয়। যদ্দি 

তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যাঁয় ষে প্রাচীনকালে 

কোন কোন সম্প্রদায় ভয় হইতে ধর্মভাবে উদ্ধদ্ধ 

হইয়াছিল, তথাপি এই উক্তি সাবিক সত্য বলিয়া 
গ্রহণ করা যায় না। সমাজের অস্থান্ত জিনিসের 

মত ধর্মবৌধের এবং ধর্মানুষ্ঠানেরও বিবর্তন ঘটিয়া 

থাকে। কাজেই একথা বলিলে ভুল হইবে না ষে, 

যে ক্ষেত্রে ভয় হইতে ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে, 

সেখানে প্রেমে তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে। 

আমাদের শাস্ত্রে আছে £ “রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং 

তেন মাং পাহি নিত্যম্”। যিনি দ্র তিনিই 
আবার প্রসন্ন । বন্ত ছার়াহমৃতং যস্ত মৃত্যুঃ মৃত্যু 

ও অমৃত একই সত্তার ছুই দিকৃ। ইংরেজীতে 
একটি কথ! আছে 41056 1৪ 10016 10 005 

নি 0092 00,616 593 10 006 1০9০9, । 

ফলের প্রশ্বর্ধ মূলের অপেক্ষা অনেক বেশী । 
ধর্মকে যাহারা কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে 

চান তাহারা ভুলিয়া যান ষে বিজ্ঞানের মধ্যেও 

কল্পনার স্থান রহিয়াছে । বিজ্ঞান স্থল ও ইন্দ্িয়গ্রাহ 

জগৎকে চরম বলিয়া স্বীকার করে নাই ; ব্যবহারিক 

জগতের অভ্যন্তরে সুম্ধতম যে সত্তা আছে তাহার 

স্বব্ূপ এ্রকাশ করিবার জগ বিজ্ঞানের সাধনা । 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

পরমাঁণুকে বিশ্লেষণ করিয়! বৈজ্ঞীনিক যে ইলেকট্রন্ 
ও প্রোটনের অন্তিত্ব হ্বীকার করেন তাহারা 

ইন্দিয়গ্রাহ্থ নয়; গাণিতিক স্ত্রের সাহায্যে তাহাদের 

অস্তিত্বের ধারণা করা হয় মাক্র। 

ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে মিলনের সেতু কোথায় 

এখন তাহাই আলোচনা কর] ধাক। 

গ্রথমতঃ--ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়ই বিশ্বাসের 

উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর বা ব্রহ্ষকে “শব্দমূল' বল! 

হইয়াছে । সেইজন্ঠ শাস্্বাক্যে বিশ্বাস না থাকিলে 

ধর্মের পথে অগ্রপর হওয়! অসস্তভব। পরীক্ষা- 

নিরীক্ষার সাহাষ্যে টৈজ্ঞানিক তাহার সিদ্ধান্তে 

উপনীত হন, কিন্ত তাহার 

অনুসন্ধানের মুলে একটি বিশ্বাস কাঞ্জ করিতেছে __ 

সেই বিশ্বাস হইতেছে এই যে, প্রকৃতির যাবতীয় 

জিনিস কার্কারণ-সম্পর্কের দ্বার আবদ্ধ এবং 

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে প্রকৃতির সমস্ত রহস্থয 

উদঘাটন করা যাইবে । এই বিশ্বাস ছাড়া 

বৈজ্ঞানিক কোন মতেই অগ্রলর হইতে পারেন না। 

৪১ 10191701€ বৈহ্ানিকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 

একটি কথার উপর বারবার জোর দিয়াছেন। 

তিনি বলিয়াছেন ধৈজ্ঞানিকের পক্ষে অপরিহাধ 

ধর্ম হইল একা স্তিক নিষ্ঠা (016 08,005 310- 

£10)। এই নিষ্ঠা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে যেমন 

অপরিহার্ধ তেমনি ধর্মশীল লোকের পক্ষেও 

অপরিহার্ধ। আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতা না থাকিলে 

যেমন বৈজ্ঞানিক তাহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারেন না, তেমনি আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতা 

ব্যতীত ঈশ্বরলাভও হয় না। 
বৈজ্ঞানিক বিশেষকে সামাচ্চের (001ড5139]) 

মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। যেমন, পদার্থবিজ্ঞান 

সকল পদার্থর অন্তর্গত মূল সত্যটির অনুসন্ধান করে, 
প্রাণিবিজ্ঞন সকল প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি মৌলিক 
তত্বের অনুসন্ধান করে। ধর্মের কাজও বনহুকে 

একের মধ্যে বিধৃত করিয়া দেখা । গীতায় 

একথা সতা। 



আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 

শ্রীভগবান বলসিয়াছেনঃ পহত্রে মণিগণ। ইব* | মণির 

মালা গথিবার জন্ক হুতার প্রয়োজন ; সতা 

ছি'ড়িয়৷ গেলে .সমস্ত মণি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। 
ঝগ্বেদে বলা হইয়াছে £ একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। 

“এক” বহুর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং “বনু 

একের মধ্যে বিধৃত হুইয়। আছে-_-এই সত্য উপলব্ধি 

করাই ধর্ম ও দর্শনের প্রধান লক্ষ্য । 

এ-কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে থে বিজ্ঞান কখনও 
চরম সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। ইহা কেবল 

মানুষকে সত্যের বিভিন্ন সোপানের সঙ্গে পরিচিত 

করাইয়। দেয়। ধর্ম মানুষকে শিখায় কেমন 

করিয়া চরম সত্তাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিতে 

হয়। বিজ্ঞান সেই চরম সত্তার বিভিন্ন প্রকাশকে 

নিজ নিঙ্জ প্রথাম্যায়ী বিশ্লেষণ করিয়া থাঁকে। 

এই কথা স্মরণ রাখিলে বুঝিতে পারিব যে, বিজ্ঞান 
ও ধর্সের মধ্যে প্রকৃত বিরোধ নাই । জড়, প্রাণ, 

মন, [বিজ্ঞান প্রভৃতি সচ্চিদানন্দের বিভিন্ধ শুর 

মান্ত। প্ররুতির সুগভীর অন্তম্তলে ষে প্রাণপুরুষ 

অবস্থান করিতেছেন তাহাকে অস্বীকার করিলে 

এই গুরগুলি অর্থহীন হইয়! পড়িবে। 

ধর্ম মানব্প্রক্ৃতি ও বহিঃপ্রক্কতির অন্তনিহিত 

সতাকে উপলব্ধি করে; বিজ্ঞান সেই অন্তনিহিত 

সত্যের বহিঃগ্রকাশকে ব্যাথ্যা করে। ধর্মশীল 

ব্যক্তি ও বৈজ্ঞানিক উভয়েই সত্যের পুজারী । 

ধ্মনীল ব্যক্তি সত্যকে সামগ্রিকভাবে জীবনের সঙ্গে 

যুক্ত করিয়া দেখেন; আর €েজ্ঞানিক চরম সত্যের 

থণগ্ডরূপকে বিশ্রেষণ করিয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রে 

কতকগুলি নিম্মম প্রতিষ্ঠ। করেন। এ যুগের 

বৈজ্ঞানিকরদের মধ্যে জেমস্ জীন্স্ বলিয়াছেন যে, 
জড়জগতের রহস্ত উদঘাটন করিতে আমরা বিদ্ময়ে 

অভিভূত হইয়া পড়ি এবং মনে হয় ইহার পিছনে এক 

বিজ্ঞান ও ধর্ম ৪8৭৯ 

1৬18 00917790091 1৬174- গণিতজ্ঞ মন আছে, 

ধাহার নির্দেশে জগতের নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা হইতেছে। 
এডিংটনও বহিঃপ্রক্কৃতির মূলে এক [001৮3739] 
[০9৪০3 বা বিশ্বজনীন চিৎশক্তি মানিয়াছেন। গত 

যুগের বেজ্ঞানিকর্দের মধ্যে ফ্যারাঁডে বলিয়াছেন, 
ইহা আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর বোধ হয় যে 

র্টা ঈশ্বরের পু'থি না পড়িয়া মানুষ মানুষেরই লেখা 
পুথি পড়িয়া থাকে । পাস্তর বলিয়াছেন: ষে 

ঈশ্বরকে আদর্শ বলিয়! গ্রহণ করিয়াছে--শিল্পকলার 

আদর্শ, বিজ্ঞানের আদর্শ, ধর্জীবনের আদর্শ__ 

তাহার জীবন ধন্ত; সে খগুপত্যকে অনস্তের 

আলোকে প্রতিফলিত দেখিতে পায় । 

ধর্ম যে-ঈশ্বরের সন্ধান দেয় সেই ঈশ্বর সত্য 

শিব সুন্দর । বিজ্ঞান এই অথগ্ তত্বকে খণ্ড 

করিয়া কেবল সত্যের সাধনা করিয়া থাকে । 

আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে মানুষের সাংস্কৃতিক 

জীবনে যে বিভ্রাট ও বিপর্ধয় দেখা দিয়াছে তাহা 

দুর করিতে হইলে ধম ও বিজ্ঞানকে এক অবিচ্ছেন্ত 

মঙ্গলস্ত্রে আবদ্ধ করিতে হইবে । ষে বৈজ্ঞানিক সত্য 

মানুষকে অস্থুন্দর 'ও অমঙ্গলের পথে লইয়া যাঁয় 

তাহা বর্জন করিতে হইবে । সত্য ষে শিব ও 

স্বন্দরের একটি বিশেষ প্রকাশ ইহা উপলব্ধি করিতে 

পারিলেই বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলনের পথ প্রশস্ত 

হইবে । আল ফ্র্যান্সিস্ বেকন্-এর কথা বিশেষ ভাবে 

স্মরণীয় £ 

21) 20019) ৮/1091:583 ৪. 97690 0991] ০91 

“4 116015 50151809 10091093 10021) 

80191005 1001079 100808 [00091132000 

60. 15119192+.-বিজ্ঞানের সামান্ত পরিচিতি 

মানুষকে নাম্তিক করিয়া থাকে, কিন্তু বিজ্ঞানের 

স্থগভীর অনুশীলন তাহাকে স্বভাবতই ধর্মের পথে 
লইয়া যায়। 



বাংলাদেশে দুর্গোৎসব 
শ্রীকুমুদবন্ধ সেন 

বাংলাদেশে ছুর্গোৎ্সব জাতীয় উৎসব । ওড়িষ্যায় 

রথযাত্রা॥ উত্তরপশ্চিমে ও বিহারে দেওয়ালী, 

বোম্বে ও দাক্ষিণাত্যে গণপতি-উতৎসব জাতীয় 

উত্সব । অবশ্ত অন্ধ প্রদেশেও এই সব উৎসব 

অনুঠঠিত হয়, কিন্তু জাতীয় উৎসব বলিতে আবাল- 

বুদ্ধ নরনারীর মধ্যে যে আনন্দের উন্মাদনা দেখা 

যায়, অন্তত্র ঠিক সেই ভাবের উচ্ছ্বাস দেখা যায় না। 

হিন্দুজাতির মধ্যে সকল পর্বেই আনন্দাহুষ্ঠান 

ও পৃজার্চনা1! আছে, কিন্ত বিশেষ বিশেষ পর্বে বিভিন্ন 

প্রদেশে অনন্দোৎসবের ষে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা 

প্রদেশগত ও জাতীয় । বর্তমানকালে ভারতের 

সর্বত্র এই সব পর্বে কতকটা সীমাবদ্ধ আনন্দোত্সব, 

পৃজার্চনার উদ্ভম ও উৎসাহ দেখা যায়, কিন্ত সকলের 
প্রাণে সব পর্বে সাড়া দেয় না। বাংলাদেশে 

দুর্দোৎ্সবে প্রতি পল্লীতে প্রতি গ্রামে প্রতি গৃহে 

জাতিধর্মনিবিশেষে যে উদ্বেল আনন্দের তরঙ্গে নর- 

নারীর হৃদয় প্রাবিত হয়__অন্ত প্রদেশে বাঙালী 

বাতীত অন্ত কাহারও অন্তরে সেই উদ্দাম ভক্তির 

উচ্ছ্বাস কচিৎ দেখা যায়। 

বাংলার আগমনী গান ছুর্গোৎসবের মাসাধিক 

পূর্বে বাংলার প্রতি গ্রামে ভিথারী বৈরাগীদল পথে 

পথে গাহিয়া নেড়াইত। বাংলার নরনারী উতৎকর্ণ 

হইয়া তক্তি-রসাপ্রুত চিন্তে তাহা শুনিত। আমরা 

বাল্যকালে প্রত্যুষে শ্র্রীদুর্গা-পুজ্জার বছর্দিন পূর্বে 
গাহিতে শুনিয়াছি £ 

“গা তোল, গা তোল, বাধ মা কুস্তল 

প্র এলো পাঁধাণী তোর ঈশানী । 

ল'য়ে যুগল শিশু কোলে-_“মা কে, মা কৈ? বলে 

ডাকিছে মা তোর এ শশধর-ব্দনী। 

মা তোর এই কষ্টে ত্রিতুবন-ধন্টে 

কভু এ সামান্ছে নয় গো রাণী। 

আমরা ভাবতেম ভবের প্রিয়ে, আজ শুনি তোর মেয়ে 

তিনি নাকি ভবের ভয়-হারিণী ॥ 

মা তোমার এই তারা চন্্রচুড়-দাঁরা 
চন্দ্র-দর্পহর] চন্দ্রাননী | 

এমন রূপ দেখি নাই কারো, মনের অন্ধকার হবে 

মাঃ তোর হর-মনোমোহিনী |” 

এই গান শুনিয়া অনেক বয়স্ক নরনারীর চক্ষু 

অশ্রাতে ভরিয়া উঠিত। আমরা বালকের দল 

মনে করিতাম, মা ছুর্গা আসিতেছেন, নূতন পোশাক 

পরিয়া দস বাঁধিয়া কত আনন্দ করিব । আজ 

বাঙালীর সেই আগমনী গান নেই-_-আগমনী গান 

আর শুনিতে পাওয়া যায় না। কত পরিবর্তন ! 

বোধনের দ্বিন পল্লীর রমণীরা সমবেত কে 

গাহিত, ভিথাঁরীরা বা গাঁয়কের দল গাহিত £ 

এলো! গিরিনন্দিনী, 

লয়ে সুম্জল ধ্বনি এ শোন রাণী। 

চল, বরণ করিয়ে উমা আনি যেয়ে 

কি কর পাষাণী রমণী! 

অমনি উঠিয়ে পুলকিত হয়ে ধাইল যেন পাগলিনী । 

চলিতে চঞ্চল, খসিল কুণ্ুলঃ অঞ্চল লোটায় ধরণী ॥ 

আঙ্গিনার বাহিরে হেরিয়ে গৌরীরে, 
দ্রুত কোলে নিল রানী 

অমিয়-বরষী, উমা-মুখ-শশী, চুম্বয়ে যেন চকোরিণী। 
গৌরী কোলে করি মেনকা সুন্দরী 

ভবনে লইল ভবানী । 

কমলাকাস্তের পুলকে অন্তর, হেরি ও বিধুমুখখানি ॥ 

সাধক কমলাকান্তের এই বোধন-সংগীত আর 

শোনা বায় না। পলীগ্রাষে প্রত্যেক সম্ভাস্ত 

ব্যক্তিদের গৃহে তুর্গামগ্ডপ থাকিত। দরিদ্র নিষ্ঠা 

বান ত্রাহ্ষপের কুটারে পুজজামগ্ডপ ছিল-দুর্পোৎসবে 
লক্ষমীপূজায় শ্রশ্রশ্তামাপুজায় দোলপর্বে তাহা 
প্রতিমার আবির্ভাবে সমুজ্জল ছিল-ঢাক ঢোল 



আশ্বিন, ১৩৬৪ | 

ঘণ্টা ক্লাসির রবে শানাই-এর সুরে সমগ্র পল্লীটি 

মুখরিত হইত। বালক বুদ্ধ ধনী দরিদ্র সকলের 

মুখেই আনন্দের দীপ্তি। গীতবা্ে, নাম-গুণগানে, 

ভঙ্জন-সঙগীতে অনাবিল ভক্তির প্রবাহ বহিত। 

আর সেদিন নাই। 
বোধনের দিন “মা এসেছেন+--এইভাবে 

বিভোর হইয়া লোকে দাশরথির গান গাহিত; 

ভাবোম্মত্ শ্রীরামকষ্চও গাহিয়াছেন সেই গাঁন-- 

গিরি, গণেশ আমার শুভকারী | 

পূজে গণপতি পেলাম ঠেমবতী-__ 

টাদের মেলা! যেন চাদ সারি সারি ॥ 

বিন্ব বৃক্ষমূলে পাঁতিয়া বোধন, 

গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন, 
ঘরে আনব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী 

আসবে কত দৃণ্তী জটাজ,টখারী ॥ 

মেয়ে কোলে, মেয়ে ছুটি রূপসী 

লক্ষমী সরম্বতী শরতের শনী, 

স্থরেশ কুমার গণেশ আমার 

তাদের না দেখিলে ঝরে নয়ন-বারি ॥ 

আজ বোধানে সে গান আর শুনিতে পাওয়া 

যায় না-_পৃজামগডপে। ঘরে ঘরে যে পূজা ছিল-_ 

তাগর সংখা! দিন দিন হাঁস পাইতেছে। এখন 

পল্লীতে সার্বঙ্জনীন পুজা--গ্রামোফোন রেকর্ডে 

"লারে লাঞ্না” প্রভৃতি গান লাউড-ম্পীকার মুখরিত 

করে। আবার চিন্ময়ী মাতৃপ্রতিমার আবরণ 

উন্মোচন হয় মন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতৃবর্গের 

দ্বারা-_মাতৃপুজার এই অদ্ভুত বোধন ! হায় মা! 
মা তো যুন্ময়ী নন-_চিন্ময়ী; জড় মাটির মুতি 

নয় যে, আমরা রাম শ্যাম সামান্য পর্দার আবরণ 

উন্মোচন করিয়া লোক-সমক্ষে মাকে প্রকাশ করিতে 

পারি! এতো একটা সাধারণ অনুষ্ঠান নয়। এর 

উন্মোচন হয় জগজ্জননীর কৃপায়; কোন সাধারণ 

মানুষের বক্তৃতায় মহামায়ার আবরণ উন্মোচিত হয় 
না! শ্রশ্নঠাকুর ভাববিভোর হইয়া গাহিতেন-_ 

বাংলাদেশে হর্গোখ্সব ৪৮১ 

এমনি মহামায়ার মাঞকা রেখেছে কি কুহক ক'রে । 

্রহ্মাবিষুট অচৈতন্ত জীবে কি তা জানতে পারে ॥ 

তাই জগন্মাতার কাছে আকুপলভাবে চাহিতে হয় £ 

মা--তোমার কুগডলিত শক্তিকে জাগও! জীবের 

ভাব আরোপ করিয়! ঠাকুর প্রেমবিগলিত হৃদয়ে 

মায়ের আবাহন করিতেন-__ 

জাগ মা কুপকুগুলিনী, তুমি নিত্যানন্দন্বরূপিণী, 

তুমি ব্রহ্মানন্নন্বরূপিণী | 

প্রস্থপ্ত ভুজগাকারা আধার-পন্মবালিনী ॥ 

ব্রিকোণে জ্বলে কৃশানু, তাপিত হইল তন্তু, 

মূলাধার ত্যজ শিবে ন্বয়স্ত-শিব-বেষ্টনী ॥ 
গচ্ছ স্থযুয্নার পথ, অধিষ্ঠানে হও উদ্দিত, 

মণিপুর-অনাহত-বিশ্াদ্ধাজ্ঞা-সঞ্চারিণী । 

শিরসি সহশ্রদলে, পরম শিবেতে মিলে, 

ক্রীড়া কর কুতৃছলে সচ্চিদানন্দ-দাঁয়িনী ॥ 

জগজ্জননী মাকে সরল ভক্তি-বিশ্বাসে বাংলার 

নরনাবী আপনার পম1” করিয়াছিল-_-এই ছুর্গোৎসবে 

দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে । অতি দীন দরিদ্র মুর্খও 
মনে করে-_আমার মা জগজ্জননী আসিতেছেন, 

স্নে£-করুণার অমুত-পীযুষধারা পান করাইতে। 

মাতৃতক্ত বাঙালী প্রতিমীয় চিন্ময়ী মাকে সত্য 

সত্যই প্রত্যক্ষ করিয়। আনন্দময়ী মায়ের ম্নেহমুধা 

আশ্বাদন করিত। পিতৃগৃহে কন্তা আপিলে জননীর 

যেমন আনন্দ হয়__বিশ্বজননীর প্রতিমায় বাংলার 

অন্তঃপুরচারিণীরা মা দুর্গীকে সেই ভাবে বরণ 
করিত । এইভাৰ অন্ত প্রদেশে ছুলনভ বিশেষতঃ 

হর্গোৎ্সবে | 

১৮৯৬ হুষ্টাব্দে দুর্গোৎসবের সময় শ্রীষ্ীমা যখন 

হলুদূ-গুদাঁম বাড়ীতে ছিলেন তখন আমি প্রায়ই 
শনি-রবিবার তথায় বাস কন্পিতাম। “কথামৃত”কার 

শ্রীমঃ সেই সময়ে আসিয়া থাকিতেন-_-শনিবার 

সন্ধ্যায় আসিয়া রবিবাঁর সন্ধ্যায় চলিয়া যাইতেন। 

তিনি ও আমি প্রায়ই হলধরে দ্বিতলে একসঙে 

পাশাপাশি শয়ন করিতাম- তখন আমার 



৪৮ 

ছাত্রজীবন--এণ্টেন্ল পরীক্ষা দিবার জগ্চ প্রস্তুত 

হইতেছি। পুজার কয়দিন “শ্রী মায়ের বাড়ীতে 

আসিয়াছিলেন। মহানবমীর সন্ধ্যায় আমরা ছুইজনে 

বাগবাজারে প্রতিমা দর্শন করিতে একত্র বাহির 

হইলাম । বাগবাজারে গ্রে সাই বাড়ীতে প্রতিমায় 

দুর্গাপূজা! হইত-_ প্রথমে আমরা সেখানে গেলাম । 
“শ্রীম' তন্ময় হুইয়া প্রতিমা দর্শন করিয়া গুন্গুন্ 
স্বরে গাহিলেন। 

বলরে শ্রীদ্র্গা নাম-(ওরে আমার মন রে) 

দুর্গা দুর্গা! ুর্গা বলে পথে চলে যায়। 

শৃল হস্তে শুলপাঁণি রক্ষা করেন তায় ॥ 

তুমি দিবা, তুমি সন্ধ্যা, তুমি সে যামিনী। 

কখনও পুরুষ হও মা, কখন কামিনী ॥ ইত্যাদি 

অদূরে দাড়াইয়! গুন্গুন্ করিয়া “শ্রম এই গান 
গাইতেছেন- আবার আমার দ্বিকে তাকাহয়া 

বলিতেছেন, “দেখ, দেখ, বাড়ীর মেয়েরা এসে 

মাকে কেমন অপলবদৃষ্টিতে দেখছেন, যেন মা 

কত আপনার ।” ছুর্গোৎ্পবে আমরা বাঙালীপা 

মাকে অতি আপনার করে ফেলেছি । প্রতিমা_- 

মাটার মুতি দেখি না-দেখি আমাদের “মা”; 

এমন আপনার-করা ভাব আর কোথাও দেখতে 

পাই না। 

এ্ীম'র সমন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ কর! 

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে তাহ! বলিবার 

প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। ছুর্গোৎ- 

সবের কয়েক দিন সাধু ও ভক্তরা! শ্রশ্ীমার পাদপদ্ল 
দর্শন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। মহাষ্টমীর দিন 
আমর! কয়েকজন মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জঙ্ 

প্রস্তুত হইয়া আছি-_ প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় 

“জ্ীম' আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । যখন গোলাপ-মা 

ব্রিতল হইতে ডাঁকিলেন, “এস ভক্তরা, মাকে দর্শন 

করবে এস।” আমরা একে একে পুশ্পাদি লইয়া 
তেতঙগায় মাকে দর্শন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিলাম; 

কিন্ত “উম দোতপায় বলিয়া রহিলেন-__ পুষ্পাঞ্জলি 

উদ্বোধন | ৫৯তম ব্ষ--৯ম সংখ্য। 

দিতে ও দর্শন করিতে গেলেন নাঃ আমি তাঁকে 

লিজ্ঞানা করিলাম, “মাষ্টীর মশায়, আপনি দর্শন 

করিতে গেলেন না।” তিনি মৃদু হাসিয়া! বলিলেন, 

“আমার দর্শন হয়েছে” । আমি অবাঁকবিন্ময়ে তাহার 

দিকে চাহিয়া বলিলাম প্বাঃ! আপনি তো এই 
এলেন-_-কখন দর্শন করতে গেলেন ?” তিনি 

মৃহুম্বরে আমাকে বলিলেন, “সিদ্ধেশ্বরীতলায় |” 

আমি উত্তর করিলাম, “মা তো কোথাও যান নি; 

আমি তো গত কাল থেকে এখানে আছি ।* তিনি 

শুধু বলিলেন "আমার সেখানে দর্শন হয়েছে ।” তাই 

বলিয়া শুধু গুন্গুন্ ব্বরে গাহিতে লাগিলেন 
মা ধার আনন্দময়ী সেকি নিরানন্দে থাকে ! 

ইহকালে পরকাপে মা তারে আনন্দে রাখে ॥ 

সদানন্দময়ী তারা, সদানন্দের মনোহরা 
এই মিনতি করি মাগো, ওই রাঙা পায়ে মতি থাকে ॥ 

“শ্রীম'র এই দর্শনের ঘটনাটি ছাত্রজীবনে মনে 

গভীর রেখাপাত করিয়াছিল--বাস্তবিকই চিন্ময়ী 

রূপকে আমর] জড়রূপে ভাবিয়া থাকি । শ্ীশ্রাঠাকুর 

একবার শ্রীকেশবচন্দ্রকে শ্রীদুর্গা-প্রতিমার কথায় 

বলিয়াছিলেন “কেশব, তোমরা প্রচার কর- বঙ্গ 

সর্বব্যাপী, কিন্ত ছুর্গা- প্রতিমা দেখে তোমাদের বাশ 

খড় মনে হয় কেন? সেখানে কেন চিন্মক্লী মাকে 

দেখ না?” বাস্তবিকই আমরা আধুনিকেরা ছুর্গা- 

মৃতির ধ্যান-অম্যায়ী মুতি গড়ি না_ শিল্পকলার 
রুচি লইয়া আমর! দেবীকে মানবী আকারে পরিণত 

করিয়া মুঠি গড়ি- কখনও কখনও কোন মুর্তি 

দেখিয়া মনে হয়--এ তো মায়ের দেবীমুর্তি নয়। 

পৃজক যে ধ্যানমুর্তি সহায়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে-_ 
সেই ধ্যানের সঙ্গে প্রতিমার মিল নাই। শিল্প হিসাবে, 

আধুনিক কল! হিসাবে গঠিত মূর্তির ঠনপুণ্য ও 

সৌন্দর্য থাকিতে পারে-_সেটা শিল্পীর কল্পনার স্য্টি 
-খধির ধ্যানমুর্তি নয়; পৃজকের ধ্যানমূত্তি নয়। 
কিন্তু কালের ঘূর্ণিপাকে সেই ধ্যানী পূজকেরও 
অভাব ; দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে 
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বক্তব্য, এই পৃজাপার্বণে দেববি গ্রহে মুর্তি প্রতিষ্ঠায় 
সিদ্ধমহাজন বা শাস্ত্রোন্ত ধ্যানান্যায়ী মুর্তি না 

হইলে পুজার কি অঙ্গহানি হয় না? ক্রমশ: 

আমরা শিল্পের দোহাই দিয়া সাধনার ধ্যান-মুতি 

হইতে বিচ্যুত হইতেছি এবং পুঙ্গামগ্ডপে অধ্যাত্ম 
সাধনার পরিবে বাহ্কৌতুকের আড়ম্বরে মাতিয়া 

উঠিতেছি। 
ভারতে মায়ের এই মাতৃমুতি স্বাধীনতা 

আন্দোলনে প্রেরণা জোগাইয়াছে। “বন্দেমাতরম্” 

মন্ত্রের ধষি জননী জন্মভূমির এই মাতৃমুতি শর্গ' 

প্রতিমার ধ্যানে পর্বসিত করিয়াছেন। 

“ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণ-ধারিণী 

কমলা কমল-দল-বিহারিণী 

বাণী বিস্তাপ্দায়িনী নমামি ত্বাম্॥ 

কমলাকান্তের দপ্তরে” কমলাকান্তের মুখে বঙ্কি মচন্দ্ 

নিজের অন্তরের কথাই বলিয়াছেন। 
“এই কি মা? হা-এই মা। চিন্লাম এই 

আমার জননী জন্মভূমি, এই মুন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী 

অনন্তরতুভূষিতা, এক্ষণে কালগর্ডে নিহিতা | রত্ব- 

মগ্ডত দশভুজ দশব্দিকে প্রপারিত। তাহাতে নানা 

আরুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শক্র 

বিমদিত--পদাশ্রিত-বীরজন-কেশরী শক্রনিপীড়নে 

নিযুক্ত । এমুর্তি এখন দেখিব না, আজি দেখিব না, 

কাল দেখিব না-কালমোত পার না হইলে 

দেখিব না-কিস্তু একদিন দেখিব। দিগ্ভৃজা 

নানা প্রহরণ-প্রহারিণী শক্রমর্দিনী বীরেন্্রপৃষ্ঠ- 

বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী 

বিদ্াবিজ্ঞানমুর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কাণ্তিকেয়_ 
কাধদিদ্ধিরপী গণেশ। আমি নেই কালআ্োতে 

দেখিলাম এই নুবর্ণময়ী বপ্রতিমা।” আজ 

শ্বাধীন ভারতে সার্বজনীন ছুর্গামগুপে বস্কিমচন্দ্রের 

এই মায়ের পুজ। বাংলার বালক যুবকদের দ্বারা 
কি রূপায়িত-_ প্রচারিত হইতে পারে না? কিন্ত 

এই সকল প্রেরণার মূল উৎ্স-ধর্ম। দেশাআবোধ, 

বাংলাদেশে হুর্গোৎসব ৪৮৩ 

দেশপ্রেম, মানব-সেবা, আত্মোক্সতি, এক্য-বুদ্ধি 

ও উদারতা এই ধর্মের অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই 

বলিয়াছেন-_-“এঁকামূলক যে সভ্যতা মানব জাতির 

চরম সভ্যতা-_-ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিপ্ত 

উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে । 

পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্ধ 

বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত 

বলিয়! সে কিছু উপহাস করে নাই। ভারতব্ধ 

সমস্ত গ্রহণ করিয়াছে--সমস্ত স্বীকার করিয়াছে ।” 

তিনি আরও বলিয়াছেন_-প্বদ্দি ধর্মের প্রতি 

শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্মকেই মাঁনব-সভ্যতাঁর চরম 

আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের 

প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিতে হইবে ।” 

বাংলায় ছুর্গোৎ্পব--বাঙালীর ধর্মের প্রেরণা-_ 

জতীঘতায় প্রেরণা, আত্মচ্জানের চরম সাধন! ! 

বাঙালীর রক্তমাংসে ইহার ভাব জড়াইয়া আছে। 

শবর প্রভৃতি বন্ত জাতির উত্সব-_-ভারতীয় বিভিন্ন 

ধর্মসম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার ভাবধারা ও উপাঁসনা__ 

বাংলার সকল শ্রেণীর মানুষের সম্বন্ধ এই মহোৎ- 

সবে মহামায়ার পুজার অঙ্গীভূত-_কেহ বাদ পড়ে 

নাই। হ্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়মঠে-_ প্রথম ছুর্গোৎ- 

সব--প্রতিমায় পূজা করিয়া বাঙালীকে আধ্যাত্মিক 

জাতীয় উৎসবে উদ্ব,দ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহার 

সেই প্রশান্ত ভাবতন্ময়তা-সেই আনন্দ-মূর্তি 

দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে । ১৩৬১ সালের 
“উদ্বোধন” শারদীয় সংখ্যায় উহা প্রকাশিত। 

আজ ছুর্গেৎ্সবে আমাদের প্রধান সাধনা 
সকলকে পরমাত্ীয় ভ্রাতৃজ্ঞানে অকপটে ভালবাসা। 
আমরা সকলেই শ্রশ্রীমহামায়ার সম্তান-_শুধু__ইহা 
মুখের একটা কথার কথা৷ নয়__দৃষ্টান্তদ্বারা--সেবায় 
ব্যবহারে ৰাস্তৰে তাহা! দেখাইতে হইবে । ধুগ- 
পরিবঙনে ভাবের পরিবর্তন অ।(িবেই-_-অতীত 
কখনও ফিরিয়া আঁসে না, কিন্ত বর্তমান ও ভবিষ্যুং 
যাহাতে গৌরবমগ্ডিত হয়, তাহা করিতে হইবে--এ 
শোন, স্বামিজীর মেধগন্ভীর স্বরে উদাত্ত আহ্বান-- 

*উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্িবোধত" । 
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প্রীসুরেন্্রনাথ চক্রবর্তী 

শ্প্রর্ীতে আছে গ্রলয়কালে সমগ্র জগৎ 

চরাঁচর কারণ-সলিলে নিমগ্ন হ'লে ভগবান বিষুঃ 
অনস্তশয্যায় শয়ন করেন। সেই সময়ে বিষ্ণুর 

কর্ণমল হ'তে মধু ও কৈটভ নামে অতি ভীবণাকার 
ও ভয়ানক দুর্ধর্ষ ছুটি দৈত্য উৎপন্ন হয়। অথিল 

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্য্টিকঠা প্রজাপতি ব্রহ্ম! চারিদিক 

জলময় দেখে স্থট্টির বীঞ্জসম্ভার নিয়ে বিষুর নাঁভি- 

কমলে অবস্থান করছিলেন । 

মধু ও কৈটভ ব্রদ্ধাকে দর্শনমাত্রই দারুণ ক্রোধ- 
ভরে তাঁকে হত্যা করতে উদ্ত হ'ল । প্রজাপতি এই 
মহা বিপদে ভাবতে লাগলেন £ জগৎপাতা জনান 

যোগশনিদ্রায় অভিভূত । সুতরাং এই বিষম সঙ্কটে 

কে তাকে পরিত্রাণ করবেন? তিনি নিহত হ'লে 

গ্রলয়শেষে স্ষ্টির নবকল্পারস্তই বা কে করবে? 

তা ছাড়া, মহামায়ার স্ু্টি-স্থিতি-প্রলয়ের লীলাও 

যে ব্যাহত হয়ে যাবে ৮_-তাই প্রজাপতি ভয়।নক 

শঙ্কিত ও বিচলিত হলেন। 

বিশ্বেশ্বরী জগগ্ধাত্রী মহামায়া যৌগনিদ্রা 

নারায়ণের নয়ন-কমল আশ্রয় করে রয়েছেন। 

সেই অতুলা তামসী শক্তির অমোঘ গ্রভাবেই বিষণ 

এই যোগনিদ্রা। নুতরাং ব্রহ্মা তখন বিষুর 
জাগরণের জন্ত ভগবতী যেগনিদ্রার আরাধনা 

আরম্ভ করলেন। প্রজাপতি ভক্তিবিনম-ভাবে 

কৃতাঞ্ুলিপুটে সুললিত ছন্দোবদ্ধ বাক্যে দেবীর 

স্তুতি বন্দনা করতে লাগলেন £ 

“মহাবিষ্থা মহামায়! মহামেধা মহাহস্তৃতিঃ। 

মহামোহা চ ভবতী মহাঁদেবী মহাঁহ্নুরী ॥ 

হে দেবি, তুমি মহাবিগ্ঠা-মহাবাক্যলক্ষণ! ব্রহ্গ- 

বিষ্তারূপা, আবার তুমিই মহামায়া-_সংস্তি- 
কারিনী মহা অবিগ্ঠান্বূপা। তুমি মহামেধা-_ 

মহতী ম্বৃতিরূপা, আবাঁর তুমিই মহাঁ অস্থৃতি__ 

মহতী ভ্রান্তি বিস্বৃতিস্বরূপা । তুমি মহামোহা- ব্যাপক 

অজ্ঞানরূপা । তুমি মহাদেবী-_মহতী দেবশক্তি, 
আবার তুমিই মহা অস্থরী-_ মহতী অসুরশক্তি। 

ব্হ্গার এই স্তবে অনন্ত মহিমময়ী মহামায়ার 

একই সঙ্গে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাব পরিকীর্তিত 

হয়েছে । বস্ততঃ তিনি একাধারে পরম্পর-বিরুদ্ধ 

ভাবরাশির এক অনবগ্ধ সমদ্বয়-মুর্তি। রুদ্র-মধুরে, 

কোঁমল-কঠোরে সত্যই তিনি অনুপমা, অপরূপা । 

নিঃস্ব সর্বহারা সুরথরাঁজা ও সমাধিবৈশ্ঠ 

সারের দোষ দর্শন করেও তার প্রতি আকৃষ্ট 

হচ্ছেন কেন__-সংসার-স্থিতিকাঁরী এই মায়া-মোহের 

কারণ অবগত হবার জন্ত মহামুনি মেধসের 

শরণাপন্থ। স্ুরথ অগ্রণী হয়ে অতিশয় বিনীত 

ভাবে মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করলেন £ জ্ঞান থাকা 

সত্ত্বেও কেন আমরা মুঢ়ের মত মায়া-মোহে আচ্ছন্ন 

হ'য়ে রয়েছি । ক্ত্ী-পুত্র, ধন-সম্পদ ও রাজ্যাদি 

বিষয়ের দোষ দেখেও কেন এখনও আমাদের চিত্ত 

মমতাকৃ্ট ও মেহাসক্। ? 

মেধসমুনি তদুত্তরে তাদের বললেন £ শাস্ত্র" 

জ্ঞান থাক! সত্বেও মানুষ মহামায়ার প্রভাবে মোহ- 

গর্তে ও মায়ার আবর্তে পতিত হ'য়ে অহরহঃ হাবুডুবু 

থাচ্ছে। মহাঁমারা_-তার আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তির 

গ্রভাবেই জগতের সকল জীবকে মায়ায় আচ্ছন্ন 
করে রেখেছেন, এমনকি বিবেকিগণেরও চিত্তকে 

তিনি বলপূর্বক আকর্ষণ ক'রে মোহাবৃত করেন। 
এই মহামায়াই-_-তমঃগ্রধানা শক্তিই জগৎ-পাতা 
বিষুর যোগনিদ্রা ; তাই তিনি তাঁকেও প্রলয়কালে 

মোহে আচ্ছন্ন করে রাখেন । 

বন্ধন ও মুক্তি--উভয়েরই বন্ত্রী তিনি। তিনি 
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ইচ্ছাম্য়ী, লীলাময়ী। তিনিই অবিদ্যা-শক্তিরূপে 

বন্ধনকারিণী মহামায়া, আবার তিনিই বিদ্যা-শক্তি- 

রূপে মোক্ষদা! বা মুক্তিদীত্রী, মহাবিগ্া। তার 

নিত্যলীলায় তিনি এই জগৎসংসার রচনা করেছেন 

এবং জগৎকে বিমুগ্ধ করে সষ্ি-স্থিতি-প্রলয়ের 

খেল! করছেন । 

'সা বিদ্ভা পরম! মুক্তেহেতৃভৃতা! সনাতনী । 

সংসাঁরবন্ধহেতুশ্চ টসব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥' 

তিনিই সংসারমুক্তির হেতৃ--পরম ব্রহ্ম বিদ্ারূপিণী, 

আবার তিনিই ঘের সংসারবন্ধনের কারণ-_মহা 

অবিস্তা-রূপিণী । শ্রারামকৃষ্ণচদেবের ভাধায়--সেই 

আগ্তাশক্তির ভিতরে বিছ্ভা ও অবিদ্তা দুই আছে+__ 

অবিস্তা, যা থেকে কামিনী-কাঞ্চন-_মুগ্ধ করে। 

বিদ্যা--য| থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম ঈশ্বরের 
পথে লয়ে যায়। 

আগ্তাশক্তি মহামায়াই সমন্ত জগতের মুলাধার। 
তিনি সনাতনী নিত্যা জগন্স.তি। এই বিরাট 

বিশ্বরঙ্গাগুরূপ তিনিই ধারণ করেছেন। তিনি 

সর্গতা এবং সবতোব্যাপ্তা হ'য়ে বিরাজ করছেন। 

তার অন্তিত্ব বাদ দিয়ে চরাঁচর জগতের কোনও 

বস্তরই পৃথক্ সত্তা নেই। ৰস্তৃতঃ তিনি সর্বত্র এবং 

সর্বক্ষণ ওতপ্রোতভাবে বিরাজিতা। কিন্ত তথাপি 

তিনি দেবগণের কার্ধসিদ্ধি ও বিশ্বজগতের পরি- 

পালনের নিমিত্ত মহ।সঙ্কটময়কালে সমুৎপন্গা হয়ে 

থাকেন। 

মহামায়া ব্রহ্গ1, বিধুঃ$ শিব-_এ দেরও নিয়ন্ত্রী বা 

ঈশ্বরী। তিনিই এই নিখিল বিশ্বচরাঁচর শ্জন, 

পালন ও পংহার করেন। 

'য়ৈব ধার্ধতে সর্বং তবয়ৈতৎ স্যজ্যতে জগৎ। 

তয়ৈতৎ পাঁল্যতে দেবি ত্বমৎস্তান্তে চ সর্বদা ॥ 
বিস্ষ্টৌ স্ষ্িরূপা তব স্থিতিরূপা চ পালনে । 
তথা সংহৃতিরূপাস্তে জগতোহ্হ্য জগন্ময়ে ॥ 

একাধারে তিনিই স্যগ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী । আমরা 

মায়েদের সন্তান প্রসব ও পালন-কাধ দেখে 

“ম্হাবিগ্ঠ। মহামায়া” ৪৮৫ 

জগজ্জননীর স্যঞ্জন- ও পাঁলন-লীলার কিঞ্চিৎ 

ধারণা করতে পারি। কিন্ত তার সংহার-লীলার 

কথা ভাবতে গেলে স্বভাবতই আমাদের হৃৎকম্প 

উপস্থিত হয়। মাত। হয়ে তার নিজের স্যঃ ও 

পালিত সন্তানকে তিনি কিরূপে সংহাঁর বা বিনাশ 

করেন তা কল্পনাও করা যায় না। 

শ্রীরাম দক্ষিণেশ্বরে জগন্মীতার হষ্ি-স্থিতি- 

বিনাশের লীলা দিব্য নেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন । 

তিনি দেখেছিলেন_ এক অপূর্ব স্থন্দরী স্ত্রী-মুতি 
গঞঙ্জাগর্ভ হ'তে উখিতা হয়ে ধীরে ধীরে পঞ্চবটীতে 

আগমন করলেন। ক্রমে দেখলেন এ রমণী 

পূর্ণগর্ভা । পরে দেখলেন এ রমণী তার সম্মুথেই 
এক অতি সুন্দর কুমার প্রসব ক'রে গভীর সেহে এ 

শিশুকে স্তন্থদান করছেন । পরক্ষণেই তিনি দেখলেন 

এঁ নারী কঠোর করালবদন! হয়ে এ শিশুকে গ্রাস 

ক'রে পুনরায় গঙ্গা গর্ভে প্রবিষ্টা হ'লেন। 

মহামায়ার এই নিত্যলীলা গভীরভাবে অন্ুধ্যান 

করলে বোধ হয় যে, স্থজন পালন বা সংহরণ 

কোনটিতেই তিনি আসক্তা নন। তিনি মহামায়া, 

মহামোহ; কিন্ত তিনি নিজে কখনও মায়ামোহে 

বিমুগ্ধ নন। যেরূপ সর্প নিজ মুখের বিষ দ্বার! 

অন্টের জীবন বিনাশ করে, কিন্তু সে নিজের বিষে 

কখনও মরে না। মহামায়া অবলীলা ক্রমে নিরস্তর 

তার স্ট্ি-স্থিতি-সংহার লীল! করছেন। 

অস্থররাজ শুস্ত যখন মহামায়। চগ্ডিকাকে 

ৰলল-_-তুমি বলেছিলে, বে তোমায় সংগ্রামে 

পরাজিত করবে, ষে তোমার দর্প চুর্ণ করবে, যে 

তোমার তুল্য বলশালী, তুমি তাকেই তোমার 

পতিরূপে বরণ করবে। কিন্তু হে চগ্ডিকে, তুমি 

ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ঞবী, পন্দ্রী, চামুণ্ডা প্রমুখ 
দেবশক্তি মাতৃকাগণের সাহায্যে সংগ্রাম করছ ; 

তুমি তাদেরই সাহায্যে চও্মুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুস্ত 
প্রভৃতি প্রবল পরাক্রমশালী মহাস্থরকে অগণিত 

নৈশ্ুসহ নিধন করেছ। হে হুর্পে, এতে তোমার 
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নিজের কৃতিত্ব কতথানি। তুমি অন্তের বল আশ্রয় 

ক'রে যুদ্ধ করছ। সুতরাং তোমার গৰ করা শোভা 

পায় না। 

মহামায়া তখন শুস্তকে বললেন-- রে দুষ্ট, 

রে মূঢ়, একমাত্র আমিই এ জগতে বিরাঁজিতা। 
আমা-ভিন্ন দ্বিতীয় আর কেউ আমায় সাহাধ্য 

করার নেই। ব্রাঙ্ষী প্রমুখ এই অষ্টমাতৃকা আমারই 
বিভৃতি, আমারই প্রকাশ, আমারই অভিন্নাশক্তি । 

এই দেখ., তারা এখনি সব আমাঁতে বিলীন! হয়ে 

যাচ্ছেন।” অতঃপর মহামায়! চগ্ডিকা এ মাতৃকা- 

গণকে অবলীলাক্রমে নিজ মধ্যে সংহরণ বা বিলীন 

ক'রে নিলেন। তিনি তখন একাঁকিনীই রইলেন। 

যে সকল বিভূতি বা শক্তিকে তিনি বাহিরে 

বিস্তার করে লীলা করছিলেন, তখন তিনি সে 

সকলকে অক্লেশে আত্মদেহে নংহরণ ক'রে নিলেন, 

গুটিয়ে নিলেন। ম্তরাং এই “সংহার” তার অতি 

স্বাভাবিক লীলা । 

শরণাগত ভক্তসম্তানগণের প্রতি গ্রস্া! হঃয়ে 

তিনি বরদায়িনী হন, স্বার্থপাধিকা হন; তখন 

তারই বরে তাদের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয় 

এবং তারা মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করেন। তাই 

দেবীর সন্ত্টিবিধান্র জন্ত তার অভয় চরণকমলে 

দেবগণের বারংবার কত কাতর প্রার্থনা, কত ব্যাকুল 

বিনতি-€হে হুঃখভয়হারিণী দেবি, তুমি প্রসন্না হও, 

হে অথিলবিশ্বজননি, তুমি প্রসন্ধা হও। হে 

দেবি, তুমি নিখিল বিশ্বচরাচরের অধীশ্বরী, তুমি 

বিশ্ব. পরিপালন কর। হে বিশ্বাতিহানিণী দেবি, 

তুমি আমাদের প্রতি প্রাসম্না হও । হে ত্রিভুবন- 

বাসিগণের চির-আরাধ্যা দ্রেবি, তোমার চরণে 

প্রণত জনগণের প্রতি তুমি বরদ1 হও । হে জননি 

ভগবতি, তুমি প্রসন্গা হও। হে ভক্ত-বৎসলে, 

তুমি গ্রসন্ন! হও । হে দেবি, তুমি কৃপা কর), 

অনুরাধিপতি মহযান্গুরকে নিধন ক'রে মহামায়! 

দেবগণকে পরিঞ্াণ করলে ইন্দ্রপ্রমুখ দ্েবগণ অশেষ 

উদ্বোধন [ ৫৯তম ব্ষ-_-৯ম সংখ্যা 

কৃতজ্ঞতা-ভরে দেবীর শুব-বন্দনা করেন। স্থরগণ 

দেবীর অপার-মহিমা-কীর্তন-প্রসঙ্গে স্তুতি করেন ঃ 

'কেনোপমা ভবতু তেহুম্ত পরা ক্রমস্ত 

রূপঞ্চ শক্রভয়কাধতিহারি কুত্র। 

চিভে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা 
ত্বষ্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েংপি ॥ 

হে দেবি, তোমার পরাক্রমের তুলনা আর কার 

সঙ্গে হ'তে পারে! তোমার রূপ শক্রগণের 

নিকট অতিশয় ভীতিকারী অথচ অমরগণের 

নিকট স্থমনোহর। এমন মার কোথায় আছে? 

হে বরদে, চিত্তে মুক্তিপ্রদ কপা এবং সমরে 

মৃত্যুপ্রদ কঠোরতা, ভ্রিভুবনে একমাত্র তোৌমাতেই 
ৃষ্ট হয়। 

মহামায়া ছুবৃন্ভিগণের শাস্তিবিধানে যেরূপ 

সক্ক্রিয়া, আশ্রিতগণের কল্যাণসাধনে সেইরূপই 

ব্বশীলা। তাতে স্্টি-স্থিতিকারিণী সৌম্যরূপ 

এবং সংহারকারিণী রুদ্রবূপ একই সঙ্গে বিরাঞজিত। 

এই জন্তু তিনি সৌম্য হতেও সৌম্যতরা, আবার 

ভীষণ হ'তে ভীষণতরা । তিনি যেমন শুভস্করী, 

তেমনই ভয়ঙ্করী। একদিকে তিনি বরাভয় কর, 

অন্যদিকে তিনি অসি-মুগ্ডধরা । 

মহাবিগ্া-রূপে তিনি অতি সৌম্যা স্থমনোহরা, 

মহা-অবিগ্তা-রূপে তিনিই অতি বৌদ্রা সুভীষণ!। 
বিদ্ভাশক্তিতে পুণ্যবান্দিগের গৃহে তিনি লক্ষ্মী- 
ত্বরূপা, অবিগ্ঠা শক্তিতে তিনিই পাপাত্মাগণের গৃহে 

অলঙ্ীরূপা। পরিতুষ্টা হ'লে তিনি সকলপ্রকার 

দৈহিক ও মানসিক রোগ দূর করেন। কিন্ত কুষ্ঠ 

হ'লে তিনি সকল অভীষ্ট বিনষ্ট করেন। বস্ততঃ 

মানবগণকে সকল এঁহিক বিগ্তায়, প্রবৃত্তিপর ধর্মশাস্- 

সমূহে এবং নিবৃন্তিপর বেদান্তবাক্যসমূহে তিনিই 
প্রবধতিত করেন। আবার গভীর অন্ধকাররূপ 

অজ্ঞান-আবর্তে ও মমতাপূর্ণ সংসার-গর্তে তিনিই 
পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করান। ভোগ এবং অপবর্ণ, 

সংসার এবং মুক্তি-_-দুই-ই তার ইচ্ছাধীন। 



জননী বিরাটরূপিণী 
স্বামী জীবানন্দ 

সমষ্টির অস্তিত্ব ব্যাইটর উপরেই নির্ভর করে। 

বাসটি নিয়েই সমষ্টি। একটি একটি মানুষ নিয়ে 

মানব-সমাজ । উচ্চ-নীচ, ধনী দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, 

স্ন্দর-কুৎসিত, বালক-বৃদ্ধ সবই রয়েছে মানব- 

সমাজে । আকৃতি-প্রকৃতি বল-বুদ্ধি সাহস-বীর্ধ 

সবেতেই দেখা যাঁয় কত পার্থক্য । নানা প্রকার 

বৃক্ষ নিয়ে বনানী । অগণিত ছোট বড় তরঙ্গের 

সমষ্টিই তো৷ সমুদ্র । প্রকৃতির সর্বত্রই বৈচিত্র্য-_- 

রূপে নামে । বিচিত্রতার মুলে নাম ও রূপ। কিন 

এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও মহা একা আছে। সে এঁক্য 

স্বরপের একত্ব। নাম ও রূপবাদ দিয়ে যদি চিন্তা 

কর! যায়, যা থাকে তাই আমাদের স্বরূপ--মৎ-চিৎ- 

আনন্দ। সচ্চিদানন্দই ব্রহ্ম । শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন ঃ 

বর্ম আর শক্তি অভেদ-_ধিনিই ব্রহ্ম তিনিই 
শক্তি, যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাঁশক্তি ; অগ্নি 

মাঁনলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি, 

ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় ন, আবার অগ্রিকে বাদ দিয়ে 

দাহিকাশক্তি ভাবা যায় ন1। সুর্ধকে বাদ দিয়ে 

সূর্ধের রশ্মি ভাবা যায় না, হুধের রশ্মিকে ছেড়ে 

স্র্ধকে ভাবা যায় না । ছুধকে ছেড়ে ছুধের ধবলত্ব 

ভাবা যায় না, আবার হুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে 

ভাবা বায় না। তাঁই ব্রঙ্গকে ছেড়ে শক্তিকে 

বা শক্তিকে ছেড়ে ব্রঙ্গকে ভাবা যায় না। একই 

বস্ত, যখন তিনি নিক্রিয়_ত্যষ্টি স্থিতি গ্রলয় কোন 

কাজ করছেন না_-এই কথা বন ভাবি তখন 
তীকে ব্রহ্ম বলি, যখন তিনি এই সব কাধ করেন 

তখন তাকে শক্তি বলি। 

একই মহাঁশক্তি সর্বত্র স্কুল ও সুক্ষ ক্ষিতি অপ্ 

তেজ মরু ব্যোম--এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে 

ওতপ্রোতভাবে ডন্হ্যত হ/য়ে রয়েছেন । আমাদের 

শরীরে যেমন অসংখ্য জীবকোধ রয়েছে--সেইরূপ 

সমুদয় জীব ও জড় জগৎ বিরাঁজিত রয়েছে সেই 

বিরাটের শরীরে । বেখানে যত শক্তির প্রকাশ, 
যত শক্তির খেল তিনি তার অধিষ্ঠাত্রী, সমষ্টিরূপিণী। 

প্রাণরূপে, বুদ্ধিরূপে, দয়া-গ্রেমরূপে নানা ভাবে 

তিনি বিরাঁজিতা। দেশ-কাল-নিমিত্তূপা মহা- 

শক্তিই বিরাটরূপিণী জগজ্জননী । 
সকলের মধ্যে আছেন জগন্মাতা, তা হ'লে 

সকলের সেবাই জগজ্জননীর সেবা । তাই সর্বভৃতের 
--সর্বপ্রাণীর সেবাই বিরাটরূপিণী জননীর উপাসনা । 

প্রকৃতিতে বিবিধ উপচারে নানা সৌন্দর্ধ-সম্তারে 
_-রূপে রসে রঙে, ছন্দে গানে--অপর্পভাবে তার 

পূজা চলেছে। চন্দ্র সু নপ্ষত্র, আকাশ বাতাস, নদ- 

নদী বৃক্ষলতা__-সকলেই এই বিরাটরূপিণী মহামায়ার 
উপাসক। আলোয় জলে ফুলে ফলে এই উপাসনা । 

সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ এই পুজা করবে কি 
তাবে? প্রধানতঃ তার পূজা হবে মাুষেরই 
পেবার মধ্য দিয়ে। আমাদের চারদিকে রয়েছে 

দারিদ্রযপীড়িত অজ্ঞ, দুঃস্থ, রোগগ্রন্ত, গৃহহীন নিরক্গ 

মানুষ--তার্দের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। 

তাদের সেবাকে মহামায়ারই পুজারপে ভাবনা 

করতে হবে। 

বিরাটরূপিণী জননীর পুজা ভাবের পুজা । 
এই পুজা বাহিরের পঞ্চ বা যোড়শোপচারে নয়__ 
আন্তর উপচারে এই উপাসনা । সবই উৎসর্গীকৃত 
হবে অন্তরে, অস্তরেরই খুণসম্ভারে। ভাবরূপ পুষ্পের 
অঞ্জলি; এই পুষ্পগুলি ই অমাঁয়, অনহংকাঁর, 
অরাগ, অমদ, অমোহ, আন্ত, অছ্েষ, অক্ষোভ, 
অমাৎসর্চ অলোভ; আরও পাঁচটি মহা-পুষ্প_ 
অহিংসা, ব্রচ্গচর্য, দয়া, ক্ষমা ও জ্ঞান। আসল 
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পুষ্প চিত্ত--সেটি মাঁয়ের চরণে উৎসর্গ করতে হবে; 

সন্তান ষে জন্ম হতেই “মায়ের জন্ত বলিপ্রদত” ! 

যখন আমরা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে জনসেবার 

মাধ্যমে জননীর উপাসনায় ব্রতী হব তখন যেন 

অনাঁপক্ত হয়ে কর্তব্য সম্পাদন করতে পারি; 

আসক্তিই আনে বন্ধন ; তাই অহংকার, রাগ, ছ্বেষ, 

মাৎসর্ধ ও লোভশুন্ত হ'য়ে আমরা করব সকলের 

সেবা-বিরাটরূপিণীর উপাসনা । হয়তো সফলতা 

দেখা বাবে না আনক সময়, তবু চিত্তে ক্ষোভ 

ষেন না আসে । পীড়নে অনিচ্ছাঃ সংযম, করুণ! 

ও ক্ষমা- আমাদের পাথেয়। প্রকৃত সেবার ভাব 

নিয়ে ধিনি কর্ম করবেন তিনিই বলতে পারবেন £ 

'যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পৃঞ্জনম্*_তিনি 

লাভে অলাভে, জয়ে পরাজয়ে সমভাব--তার সকল 

কর্মই উপাসনা ! জনসাধারণের দ্ারিদ্রা-নিবারণ, 

অক্ঞতা-দুরীকরণ, রোগপরিচর্ধা প্রভৃতির মাধ্যমে 
জগজ্জননীর ঠিক ঠিক উপাসন। অত্যান্ত কঠিন। 

মহামায়ার বিরাট রূপকেই হৃদয়ে সতত ধ্যান 

করেন মাতৃলীধক। বিশ্বজগৎ জুড়ে তাঁর পুজার 

উপচার £ আকাশ তার বস্ত্র, প্রাণবাযু ধৃপ, 

বিশ্বের সমস্ত তেজ তার আরতির প্রদ্দীপ, যাবতীয় 

শব্খ তার স্ততিগান,--তিনি মুন্ময়ী অধিষ্ঠানে কি 

ভাবে আবির্তা হ'তে পারেন__সত্যই অচিন্তনীয়। 
মহামায়ার সঙ্গে সকলের এবং সবকিছুরই নিত্য 

সম্বন্ধ--এই সন্থম্ধবলেই জগৎ “অস্তি'রূপে প্রতীত 

হয়, তাই ধার বাহিরে কিছুই নেই এবং যিনি ছাড়া 

আর কিছু নেই, তার যেকোন আধারেই পৃজা 

হ'তে পারে । আধারে উপাসনার নাম প্রতীকো- 

পাসনা। প্রতীক অর্থে অবয়ব-__ধিনি সর্বব্যাপক 

তার একটি অংশকে অবলম্বন ক'রে সাধক অনিন্ত্য 

অব্যক্ত ভাবের সন্ধান পান। তাই মুন্সয়ী, পাধাণ- 

ময়ী, দারুময়ী মুতিতেও চিন্ময়ীভাঁবে পুঞ্জিতা হয়ে 
জগজ্জননী সন্তানের উপর কৃপা বণ করেন। 

যুগে যুগে মাতৃসাঁধকগণ “অশব্বমম্পশমরূপমব্যয়ম্ঠকে 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ---৯ম সংখ্য। 

মনোজগতে যে যে রূপে ধরতে পেরেছেন সেই সব 

রূপই পরবর্তী সাধকদের আরাধ্য দেবতা। 

মহাঁলক্ষ্মী, মহাসরম্বতী, মহাঁকালী, দশ মহাবিদ্যা, 

নবদুর্দা প্রভৃতি আগ্াশক্তি মহীমায়ারই বিশেষ 

বিশেষ রূপ। আবার মহামায়া খন মাঁনবীরূপে 

লীলায় অবতীর্ণ গন, তখন তার চরণা শ্রয়ে অগণিত 

নরনারী দুঃখের পারে চলে যায়। 

শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে মা ছাড়া আর 

কিআছে? সকল আশায়, সকল চেষ্টায়, সকল 

কর্মে-_সাফল্যে ও ব্যর্থতায় মায়েরই খেলা ! মাকে 

চিন্তা করতে পারলে ভাবনার কিছুই থাকে না। 

মা-ই সন্তানের একমাত্র ভরসা। মায় থেকে 

মুক্তিলাভ মানুষের পরম পুরুষার্২মীকে আশ্রয় 

করতে পারলেই তা সম্ভব হয়। কেনোপনিষদে 

আছে, দেবতার! একে একে বথন পরব্রন্মের সম্মুধীন 

হয়ে, তাকে চিনতে অসমর্থ হ'য়ে ফিরে এলেন, তথন 

দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুথে আবিভূতা হলেন ব্রহ্মমন্্ী 

মহাঁমায়া__বহুশোভমান। হৈমবতী উমারূপে ; ইনিই 

তাঁকে চিনিয়ে দিলেন যে, বিচিত্র রহস্তাময় থক্ষণ-- 

যিনি তাদের বিস্ময়ে বিমুঢু করেছেন তিনিই ব্রহ্ম । 

মাতৃরপে তিনি যখন মারার আবরণ উন্মোচন 

করেন তখনই ব্রন্দের উপলব্ধি হয়। চিন্য়ীশক্তি 

সকল প্রাণীর মধ্যে থেকে তার্দের যেমন চালাচ্ছেন 

তারা সেই রকম চপছে, কিন্ধ বুঝতে পারছে না 

কার হাতের ক্রীড়নক তারা_অজ্ঞানের অন্ধকারে 

আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে! ফুটন্ত জলে আলু-পটলের 

মত লাফাচ্ছে-_-অহংকারে বিমুঢ়চিন্ত হ'য়ে নিজেদের 

কর্তা ও ভোক্তা ব'লে মনে করছে । আলু-পটলের 

লাফানোর কারণ যেমন অগ্নির শক্তি, সেইরূপ সকল 

ক্রিয়াশীলতার অন্তরালে অনচিন্তয মহাশক্তি। 
গুণাতীতা মহাম।১. যখন গুণময়ী হয়ে ব্যটিরূপে 
সাধকের নিকট আবিভূতি হন, তখন সাধক নিজের 
অন্তরে বাহিরে সর্বত্র তার বিরাট ভাবটি উপলব্ধি 
ক'রে পরম জ্ঞান ও পরম আনন্দ লাভ করেন। 

তন্মাৎ পরৈব জননী সমুপালনীরা”॥ 



শ্রীঞ্রীসারদাঁমণিদেবীর স্বরূপরহস্থ্য 
স্বামী হিরণায়ানন্ৰ 

পূজাপাঁদ স্বামী বিবেকানন্দ “গাই গীত শুনালে 

তোমায়” কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রশ্রীমাকে প্রণাম 
করিয়া বলিয়াছেন £ 

“দাস তোমা দোহাকার, সশক্তিক নমি তব পরে 

পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দ লিখিয়াছেন £ 

“শ্রী ্ীমাকে কে বুঝেছে ? এশ্বর্ষের লেশ নাই । একি 

মহাশক্তি ! জয় মা! জয় মা!! জয় শক্তিময়ী মা 111” 

পৃজনীর স্বামী সারদানন্দ প্রণাম-মন্ত্রে বলিতেছেন £ 

'যথাগ্রের্দাতি কা-শক্তিঃ রাঁমকষে স্থিতা হি যা। 

সর্ববিদ্যান্বরূপাঁং তাঁং সারদাং প্রণমাম্যহম্ ॥” 

_যেরূপ অগ্নির দাহিকা-শক্তি সেইজপ রামকৃষে স্থিতা 

সর্ববিগ্তা শ্বরূপা যে সারদা তাহাকে প্রণাম করি। 

পৃজনীয় স্বামী অভেবানন্দ স্তব করিয়াছেন £ 

“প্রকৃতিং পরমাম্ অভয়াং বরদাস্, 
শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন £ 

“ও সারদা--সরশ্বতী--জ্ঞান দিতে এসেছে ।৮ 

“ও জ্ঞানদরায়িনী, মহাঁবুদ্ধিমতী, ও কিষে সে! 

ও আমার শক্তি ॥” 

এই সকল উক্তির মধা দিয়া মজ্ঞাঁনান্ধ জীব 

আমরা শ্রীশ্রীনাতাঠাকুরাণীর স্বরূপ সম্বন্ধে সামান্ত 

ইঙ্গিত পাই। ্রীঞ্খমাও বিভিন্ন সময়ে ভক্তদের 

নিকট নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা ভাবে বলিয়াছেন। 

শিবুদাকে বলিয়াঁছিলেন, লোকে বলে কালী” । স্বামী 

তন্ময়ানন্দকে বলিয়াছিলেন, "আমি আর কে? 

আমিও ভগবতী”। 

নং সা চে 

শ্রীপ্রীমার জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রধান ও উল্লেখ- 

যোগ্য ঘটন! শ্রীরামক্ষ্চ-কতুক ষোড়শীরূপে পুজিতা 
হওয়া । বহু সাধনায় সিদ্ধিলাত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ 

সাধক-জীবনের উদ্যাপন করিয়াছিলেন এই পুজার 
দ্বারা । সাধনার ফল, জপের মাল! প্রতৃতি সর্বস্ব 

শ্রীশীদেবীর পার্পন্মে চিরকালের জন্ত উৎসর্গ 

করিয়াছিলেন । “লীলাপ্রসঙ্গ'কার এই সম্বন্ধে 

বলিয়াছেন “মুৃতিমতী বিগ্যারূপিণী মানবীর দেহাৰ্- 

লহ্থনে ঈশ্বরীর উপাঁসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার 
পরিসমাপ্তি হইল ।” 

পূর্বোল্লিখত উদ্ধ তি-সকলের মধ্য দিয়া মামরা 

শ্রামাতাঠাকুরাণা যে জগন্মাতাঁর মানববি গ্রহ-_- 

তাহা ধারণা করিতে পারি। তাহার জীবনে যে 

সকল লোকোত্তর সদ্গুণাবলীর প্রকাশ দেখি তাহ। 

হইতে ইহা বেশ বুঝা যায় যে তাহার “জন্মকর্ম” 

দিব্যভাবানুষঙ্গী। “ন প্রভাতরলং জ্যোতিরু্দেতি 

বন্থধধাতলাৎ্_ তাহার জীবনের প্রভাতরলত্যাতি এই 

মর-জগতের ধূলি-মলিনতা-সমুভূত নয়। আশ্বীমার 

জীবনের এই রহম্ত বুঝিতে হইলে তন্ত্রশাস্ত্রের তত্ব 

বুঝিতে হইবে । 

তন্ত্র বলেন, এই জগতের স্যট্ট-স্থিতি-সংহাবের 

মূলে আছেন মহাঁশক্তি মহামায়া । 

চণ্ডীতেও ব্রহ্মা স্তুতি করিতেছেন £ 

দেবি, তুমিই এই সমস্ত ধারণ করিয়া আছ, 
তুমিই এই জগত স্থ্টি কর, তুমিই ইহা পালন কর 

এবং সর্বদা প্রলয়কালে তুমিই ইহ সংহাঁর কর। 
দেবী ভাগবতেও কথিত হইয়াছে £ 

শক্তিঃ করোতি ব্রহ্মাণ্ডং সা বৈ পালয়তেহখিলম্। 

ইচ্ছয়! সংহরত্যেষ! জগদেতচ্চরাঁচরম্ ॥ 
শক্তিই ব্রহ্মাণ্ড সুট্টি করেন, তিনি অখিলকে 

পালন করেন এবং ইনিই ইচ্ছাদ্বারা এই চরাচর 

জগৎ সংহরণ করেন । 

এই যে শক্তির ধারণা_-এটি তন্ত্রের ধারণ! । 

তন্ত্র বলেন, এই জগৎ এক মহাশক্তির প্রকাশ । 

কিন্তু এই শক্তি কে? এই প্রশ্নই সুরথ রাজা 

মেধ খধিকে করিয়াছিলেন £ 



৪৯৬ 

ঘিগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাঁং ভবান্। 
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্মাস্তাশ্চ কিং দ্বিজ ॥” 

_--ভগবন্, ধাহাকে আপনি মহাঁমায়। বলিতেছেন, 

সেই দেবী কে? মুনিবরঃ তিনি কিরূপে উৎপন্ন 

হন এবং তাহার কীর্ধই বাকি? 

ইহার উত্তরে মেধা মুনি বলিতেছেন £ €নিত্যৈৰ 

স| জগন্ম.তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।-_সেই মহামায়া 
নিত্যা এবং বিশ্বরূপা, তাহার দ্বারা 

পরিব্যাপ্ত । 

এই দৃষ্টিই তন্ত্রের বিশেষ দৃ্টি। বেদান্তের 
মায়ার ন্যায় এই মহামায়া জ্ঞানবাধিতা নন--তিনি 

নিত্যা ; শিবতত্ব আর শক্তিতত্ব নিত্যযুক্ত ; শক্তি 

শিবের সঠ্তি সন্ভত-সমবায়িলী। 

তন্ত্রের মতে শক্তির কৃপা-ব্যতিরেকে 

সম্ভব নয়। 

এই জগৎ 

মুক্তি 

চণ্ডীতেও এই কথাই বলা হইয়াছে । 

“সৈষা 'গ্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'--তিনি 

প্রসন্না ও বরদা হইয়া মানবের মুক্তির কারণ হন। 

ভীঁঙ্কর রায় বলিয়াছেন “ন চ-মৌচনস্ত শিবকাধত্বাৎ 

কথং তত্র দেব্যাঃ কতৃ তম ?--ইতি বাঁচ্যম্ত মোচকত্- 
শক্তিমন্তরেণ শিবস্ত তদ্যোৌগেন মোচকতৃতায়া 

অন্বয়বাতিরেকাভ্যাং শক্তাবেব স্বীকতু৫ যুক্তত্বাৎ”__ 

মুক্তি শিবের কাধ বলিয়া সেই বিষয়ে দেবীর কতৃ্ব 

কেন হইবে, ইহা বলা ঠিক নয়; মোচকত্বরূপ শক্তি 

না থাকিলে শিবের উহা থাকিতে পারে না বলিয়া 

অন্বয়-ব)তিরেক শ্রায়ংনুপারে শক্তির মোচনকতৃত 

স্বীকার করাই যুক্তিপঙ্গত। সেইজন্ই চণ্ডীতে বলা 

হইয়াছে "সা বিদ্যা পরমা মুক্তেহেতৃভৃতা সনাতনী” 

তিনিই মুক্তির কাঁরণম্বরূপ! সনাতনী পরমা বিগ্ঠা। 

এই যে সনাতনী বিগ্তা তিনি নিত্য! হইলেও 

তাহার বত প্রকারের সমুৎপন্তির কথা শ্রবণ কর! 

যায়। তাই চণ্ডীতে বলা হইয়াছে £ 

দেবানাং কাঁধসিদ্যর্থমাবিভ্ভবতি সা যদা। 

উৎপন্ধেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥ 

যখন তিনি দেবগণের কার্ধসিদ্ধির জন্য আবিভূতা 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্--৯ম সংখা! 

হন, নিত্যা হইলেও তখন তিনি পৃথিবীতে উৎপন্না 

হইলেন--এইক্ূপে অভিহিতা হন । 

অবতারগণের সহিত তীহাদের লীলাসঙ্গিনী 

শক্তির আবিাব ঘুগে যুগে ঘটিরাছে। শরামচন্দ্রের 
সহিত সীতার, শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধিকার, শ্রবুদ্ধের 
সহিত বশোধরার, শ্রাচৈতন্কের সহিত বিষুঃপ্রিয়ার 

আবির্ভাব দেই মহাঁশক্তিরই অবতরণ। লীলা- 

সঙ্গিনীদের আবির্ভাব-ব্যতিরেকে অবতার দিগের 

লীল। সার্থকত। ও পরিপুষ্ি লাভ করিত না। 

এই দৃষ্টি শান্্রবহিভূত নয়। লিঙ্গপুরাঁণে পাই £ 

শহ্করঃ পুরুষ।ঃ সর্বে স্ত্িয়ঃ সর্বা মহেশ্বরী | 
পুংলিঙ্গশব্ববাচা! যে তে চ কুদ্রা প্রকীতিতা2 ॥ 
স্লীলিজশব্দবাঁচয। যাঃ সর্ব। গৌধ| বিভৃতয়ঃ 
এবং ক্্ীপুরুষাঃ পোক্তাস্তয়োরের বিভূতয়ঃ | 

_সকল পুরুষই শঙ্কর এবং সকল স্ত্রীই মহেশ্বরী। 

পুংলিঙ্গ শব্দবাচ্য ধাহারা, তাহারা কুদ্র। স্ত্রীলিঙ্গ 

শবব|চ্য সব কিছুঈ গৌরীর বিভূতি। এইরূপে 
স্রীপুরুষ সকলেই মহেশ্বর মহেশ্বরীরই বিভূতি। 

এষ্টরূপে জগতের সব কিছু শঙ্কর-শঙ্কবীর প্রকাশ 
হইলেও এই প্রকাশের তারতম্য আছে । এই 

তাঁরতম্যকে অবলম্বন করিয়াই অবতার এবং 

সাধারণ জীবের প্রভেদ । 

কিন্ত এই তারতম্য যে কেবলমাত্র অধিজাগতিক 

ক্ষেত্রে আছে তাহা নয়_অধ্যাত্মভূমিকাঁতেও এই 

প্রকাশ-তারতম্যের কথা শাস্ত্রে দেখা যাঁয়। কালী, 

তারা, লঙ্গমী, সরম্বতী ভেদে শক্তির বহু রূপ শানে 

উক্ত আছে। ইহারা সকলেই পরাশক্তির ভিন্ন 

ভিন্ন বিভূতি। কিন্ত শ্রীবিদ্ভা ব! যোড়শী-বিষ্তা 

শক্তিদেবতার মধ্যে মুখ্য বা প্রকৃতিম্বরূপা | 

ব্হ্মাগুপুরাণে পত্রশতী" নামক জ্তবে বলা হইয়াছে £ 

“মোক্ষৈকহেতুবিগ্ঠা তু শ্রবিছ্া নাত্র সংশয়ঃ,, 
মোক্ষের একমাত্র কারণ শ্রীবিষ্ঠা, ইহাতে কোন 

সংশয় নাই। বামকেশ্বরতস্ত্রেও কথিত হইয়।ছে 
ত্রিপুরা পরম! শক্তিরাগ্ভ। জ্ঞানাদিতঃ প্রিয়ে। 

স্থলনুক্ষমবিভেদেন রেলোক্যাৎপত্তি-মাতৃকা ॥ 
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হে প্রিয়ে, ত্রিপুরা অর্থাৎ শ্রীবিগ্ভা পরমাশক্তি । ইনি 

জ্ঞানের অর্থাৎ জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের আদি বলিয়া 

আছ্যা। ইনি স্থল ও সুক্ষ জগতের উৎপত্তির 
জনয়িত্রী। 

পরশুরামকল্পহ্ত্রে বল! হইয়াছে, ইয়মেব মহতী 
বিগ্কা সিংহাসনেশ্বরী সম্রাজ্ঞী” ইনি শরেষ্ঠা বিদ্যা, 

পরশিৰ তাহার অধিষ্টান-ভূমি, ইনি সত্রাজ্ঞী অর্থাৎ 
বিশ্বের নিয়ন্ত্রী। তাহার প্রধান সচিব শ্যামা অর্থাৎ 

কালী। কাঁশী-সাধনা সমাপন করিয়! শ্রুবিদ্ধা 

বা যোড়শীর উপাসনার বিধান কল্পহতে দেওয়! 

হইয়াছে । কারণ--প্রধান্দ্বারা রাঁজপ্রসাদনং হি 

হাযাম্-__ প্রধান রাঁজপুরুষকে সন্ত করিয়। তাহার 

দ্বারা রাজার প্রসন্নতা সম্পাদন করাই ন্যায়সঙ্গত । 

কল্পত্ের এই দৃষ্টিতে যদি আমরা শ্ারামকৃষ্ণের 

তন্ত্রসাধনা আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে 

পাই যে, শ্ররামকুষ্জও কালী-সাধনায় সিদ্ধিলাভ 

করিয়া ষোড়শী-পুঙ্জা করিয়! তাহার সাধকজীবনের 
উদ্যাপন করিয়ছিলেন ; এবং ধাহার দেহ-মন্র 

উপাশ্রয়ে এই পুজা করা হইয়াছিল তিনি হইতেছেন 
শ্শীপারদাদেবী। সুতরাং শ্রীহ্ীমাতাঠাকুরাণীর 

মধ্যে যে শক্তির নিবাস তিনি যে শ্রীবিগ্ভা--সে বিষয়ে 

সন্দেহ নাই। অনভার-বরিষ্ঠের লীপাঁসিনীর দেহ 

ও মনকে আশ্রয় করিয়। ষে শক্তির অবতরণ 

ঘটিয়াছিল তিনি “মহতী বিগ্ভা, সিংহাসনেশ্বরী, 

সম্রাজ্ঞী” | জগতের ধুলিমলিনতার মধ্যে শক্তির এত 

বিরাট অবতরণ পৃথিবীর ইতিহাসে আর ঘটে নাই। 

কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে যে তাহা হইলে শ্রী্রীমাকে 

কথনও কালী, কথনও বগলা, কথনও সরস্বতী কেন 

বলা হইতেছে! ইহা কি সকল মাতৃশক্তিই 

পরমার্থতঃ এক বলিয়া? না, তাহা নয়। আগ্া- 

শক্তি প্রিপুরা জ্ঞানেচ্ছা-ক্রিয়াময়ী | তাহার ত্রিকৃট- 
মন্ত্রে তিনটি তত্ব আঁছে-_বাগৃনভবকুট, শক্তিকৃট 
ও কামরাঁজকূট । এই বাগ্ভবকুটই সরম্বতী, 
কামরাঁঞ্জকুট কালী এবং শক্তিকৃট বগলা । ব্রিকূট- 

শ্ীশীদারদামণিদেবীর স্বরূপরহস্য ৪৯১ 

মন্ত্রের অধীশ্বরী দেবী ষোঁড়শীর--এই সকল দ্রেব্তাই 

অংশ বা বিভৃতি। সুতরাং শ্ীনারদাদেবী এই 

ষোঁড়শীর মানববিগ্রহ বলিয়া তাহাকে কালী, 

সরস্বতী, বগল!, পরমা প্রকৃতি গ্রভৃতি সকল নামেই 

অভিঠিত কর যাঁয়। 

আচার প্রবর শঙ্কর অদ্বৈতমতাঁবলতী হওয়া সত্বেও 

তাহার প্রতিষ্ঠিত মঠসমুহে শ্রচক্র স্থাপন এবং 
শীবিদ্ভ'র উপাসনা প্রবতিত করিয়াছিলেন ৷ বিশ্ব- 

জননীর কৃপা-ব্যতিরেকে জ্ঞান বা মুক্তি সম্ভব 

নয় বলিরাই বোধহয় তিনি ইহা করিয়াছিলেন । 

কাঞ্চীপুরের কামাক্ষীদেবীর মন্দিরে ও শ্রীক্রস্থাপন 

_-শঙ্করাচার্ধ করিয়াছিলেন। এই দেবী পুরী- 

স্দায়ের ইঞ্দেবতা | শ্রীরামককৃষঃও পুরী-সম্প্রনায়ের 

সম্যাপী ছিলেন। কান্জেই তাঁহার ষোড়শীপুজা 

এই পিক হইতেও সমীচীন হইয়াছিল। কিন্তু 

ভারতের ও পুরী-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীরাঁমকৃষ্ণসঙ্বের 

সৌভাগাবশতঃ দেবী ষোড়শী এই সময়ে মানব- 

দেহাঁবলম্বনে প্রত্যক্ষভাবে পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন 

এবং বহুদিন শ্বহস্তে এই সঙ্ঘবকে পরিচালিত 

করিয়াছিলেন ভারতের ও জগতের কল্যাণে । 

এই আলোচনা হইতে আমাদের এই ধারণা 

দু হইবে, শ্র/সারদামণিদেবী নামে যে মাঁনবকন্তা 
এই জগতে আবিভূতা হইয়াছিলেন এবং ধিনি 
শ্রীরামকৃষ্ণ-কতৃ“ক যোড়শীরূপে পুজিতা হইয়া ছিলেন, 
তিনি স্বরূপেও এই ষোড়শীদেবীই ছিলেন! 

অবতার-বরিষ্ঠ শ্রীরামক্ুষ্ণের দৃষ্টিতে এই স্বরূপতত্ব 

সমুদ্ভাগিত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি ফলহারিণী 

কাঁলীপুঞ্জার দিন প্রতিমায় কালীপুঞ্জা না করিয়া 
অষ্টাদশবর্ষীয়া মানবীর দেহাবলম্বনে যোড়শীপৃজা 
করিয়াছিলেন । 

যে বিরাট শক্তির অবতরণ শ্রীশ্ীসারদাদেবীকে 

অবলম্বন করিয়া ঘটিয়াছে সেই শক্তির সম্বন্ধে 

আনন্দ-লহরীর একটি শ্লোকের অবতারণ৷ করিয়া 

আমাদের বক্তবোর উপসংহার করিতেছি £ 



৪৯২ 

তনীয়!ংসং পাংশুং তব্ চরণপক্কেরুহুভবম্ 

বিরিঞ্িঃ সঞ্চিন্বন্ বিরচয়তি লোকাঁনবিকলম্ । 

বহত্যেনং শৌরিঃ কথমপি সহস্রেণ শিরসাঁং 
হরঃ সংক্ষভ্যৈনং ভজতি ভসিতোদ্ধননব্ধিম্ ॥ 

জননি, ব্রহ্মা তোমার চরণপন্নের মল্পমাত্র ধুলি লইয়া 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 

এই জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন, আর সেই জগৎকে 
সহ শিরের দ্বারা বিষ্ণু অনস্তরূপে কোনগ্রকারে 

বহন করিতেছেন, আর প্রলয়-সময়ে এই জগৎকে 

চূর্ণ করিয়া শিব ভন্মধারণবিধিতে পিভূতি লেপন 

করিতেছেন । 

রাণী রাসমণি 
শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর 

গরীব ঘরের গোঁপন মণি, কাটার কেয়া, মরুর ফুল, 

গুণে স্বয়ং সরম্বতী, রূপে লক্ষ্মী সমতুল | 

নতুন যুগের সত্যবতী, বলেই তোমায় আজ গণি, 

বাঙালী আর বাংলা দেশের গরব তুমি রাসমণি। 

অ.গ্ত্যের দাসখতেতে নাম-লোভীর এক কালে, 

হ'ত যেমন “রাজা, রাণী, রাজাধিরাজ” ফাকতালে, 

তেমন রাণী হওনি তুমি, মান নহে সে- অসম্মান 

কর্ম তোম'য় রাণী নাঁমের সার্থকতা কর্ল দাঁন। 

"অর্থ সকল অনর্থ মূল”__-এই বাণী যে সত্য নয়, 

প্রমাণিত কর্ল তাহ! তোমার দান ও কীতিচর । 

ব্যবহারের দোষে গুণে ভালমন্দ' ; তাই তোমার 

“অর্থ পরমার্থ-লাভের সহায় হ'ল বারংবার । 

নিঃম্ব ও দীন কষাণ-মেয়ে, বিশ্বভরা ভোমার দান 

কালের দাবি বার্থ ক'রে সগৌরবে বর্তমান 

এঁ রয়েছে গলঙ্গাতীরে মহাকালীর শ্রামন্দির 

পুণ্যকামীর বন্ধুলূম বিদ্ধ্যসম উচ্চশির | 

উদয়-গিরির আড়াল হ'তে হূ্ধসম শুভঙ্কর 

উঠুল জেগে সেখান থেকে জ্ঞান-ভকতির যে ভাস্কর, 

দীপ্তি তাঁহার উজল ক'রে তুল্ল সারা বিশ্ব-ধাম, 
পুণ্য রামকুষ্ণ-লীলার গোড়ায় লেখা তোমার নাম। 
নরদেবের চরণধুলি পড়ল তোমার আঙিনায়, 

সংশয়ীদের ভুল ভাঙিল পরিজ্ঞানের পুণিমায়। 
ভেদবাদীরা দেখল চেয়ে "গড্-ভগবান্, ভিয্প নয়, . 

সকল পথের, সকল মতের ঘটল শুভ সমশ্বয়। 

"জীবের মাঝে শিব বিরাজে” এ বিশ্বাসে তোমার মন 

পূর্ণ ছিল কানায় কানায়,__মগ্ন ছিল অনুক্ষণ। 

কাশী যেতে পথ দিয়ে তাই শুনলে যখন 'অকম্মাৎ 

বাংলাদেশে অন্নহীনের দ্ীন-দুধীদের আর্তনাদ, 

বিশ্বনাথের পুজার কড়ি নিঃম্বহিতে করলে দান, 

বিপন্লেরা শান্তি পেল নিরম্পেরা অন্পপান । 

কাশী যেতে আর হ'ল না,_কাশীশ্ববীর কি নির্দেশ ! 

সেই তো এল তোমার কাছে, তীথ হ'ল বাংলাদেশ ! 

দশের হিতে ন্ায়ের পথে করলে কত রূণোছ্ম, 

দেখল সেদ্দিন জগছ্থাসী বঙ্গনারীর কি ধিক্রুম । 

ভয় কারে কয় জানতে না তো, জয়ে বাধা হয়নি তাই, 

জানতে শুধু “সত্যই শিব,”-_সত্য যা তার ধ্বংস নাই। 
হোঁক না স্বয়ং লাটবাহাদুর থাক না যতই শক্তি তার 

অধিকারে বাদ সাঁধিতে পারতো না যে কেউ তোমার। 

শক্ত তোমার ঘুক্তি-বিচার পারতো না কেউ থণ্ডাতে, 

হায়ের দাবি আদায় ক'রে নিতে কড়ায় গণ্ডাতে। 

অত্যাচার জাঁনতে ন1 তাই সইতে নাগ! অত্যাচার, 

অধীনতার সেই যুগেও স্বাধীন ছিলে সত্যিকার । 

রাণী নামের দায়িত্ব কি, ভোলনি তা+ ক্ষণ-তরে, 

পরোপকার পরপ্রীতি ঢেউ থেলিত অন্তরে । 

মরেও তুমি তাঁই মরোনি, রাণীর মতই গৌরবে 

সকল ধর1 আকুল ক'রে জয়-মহিমাঁর সৌরতে 
বেঁচে আছ আজও ভবে,_-কীতিমতীর মৃত্যু নাই; 
লক্ষ কোটি মানব-মনের মাঝখানে তাই তোমার ঠাই। 



রামকৃষ্ণ-সজ্ঘের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
স্বামী তেজসানন্দ 

এঁতিহাসিক পটভূমিক। 

যুগীচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বৈশিষ্ট্য- 

বর্ণনা গ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "এই সেই প্রাচীন ভূমি, 

অন্তান্ত দেশে যাইবার পূর্বেই ব্রহ্গবিষ্ঠা ষে-দেশকে 

নিঙ্গ প্রিয় বাঁসভূমিরপে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন; 
এই সেই ভারতবর্ষ, যাহার আধ্যাত্মিক প্রবাহ 

জড়রাজ্যে সাঁগরসদৃশ প্রবহমান শআ্োতম্বতীসমুহের 
তুলা, যেখানে অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উখিত 

হইয়া তুষারশিখররাজিছ্বারা যেন ম্বর্গরাঁজ্যের রহস্ত- 
নিচয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে । এই সেই 

ভারত, যে ভারত-ভূমির মৃত্তিকা শ্রেষ্ট খাষি- 

মুন্গণের চরণরজ্জে পৰিক্র হইয়াছে । এইখানেই 

সর্বপ্রথম অন্ুর্জগতের রহস্ত-উদঘাটনের চেষ্টা হইয়া- 

ছিল, এখানেই জীবাত্মার অমরত্ব, অন্তরধামী ঈশ্বর 
এবং জগত্গ্রপঞ্চে ও মানবে গওতগ্রোতভাবে 

অবস্থিত পরমীত্মা-সন্থন্ধীয় মতবাদের প্রথম উদ্ভব! 

ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শ সকল এখাঁনেই চরম 

পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল । এই সেই ভূমি, যেখান 

হইতে ধর্ম ও দীর্শনিক তত্বসমূহ বন্তাকারে প্রবাহিত 

হইয়া সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে, আর এখান 

হইতেই আবার তদ্রপ তরঙ্গ উখ্খিত হইয়া নিন্ডেজ 

জাতিসমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে ।” 

ভারতের এই সমুন্নত সাংস্কৃতিক জীবন একদিনে 

গড়িয়া উঠে নাই। অশ্রুত ও অনৃশ্ত নৈশ-শিশির- 
সম্পাতে রাশি রাশি গোলাপ-কলি যেমন অলক্ষিতে 

্রশ্ফুটিত হয়, তেমনি যুগে যুগে মহাঁমানবগণের 

অক্লান্ত নীরব সাধন! ভারতের এই আধ্যাত্মিক, তথা 
সাংস্কৃতিক জীবনকে বিকশিত ও শ্রীমপ্ডিত করিয়া 

তুলিয়াছে। বৈদিক ও ওপনিষদিক যুগের আর্ধ- 

খাষিকঠে বহুত্বের মধ্যে যে একত্বের বাণী একদিন 

ধ্বনিত হইয়াছিল, জন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ যে 

নৈতিক ধর্মকে জীবনের মুক্িমন্ত্র বলিয়া ঘে।ষণা 
করিয়া গিয়াছেন, বাঁমায়ণ-মহাঁভারতীর ঘুগের 
শৌরধ-বীর্ঘ-গাঁথা ও গীতার সমম্বয্বাদ যে সনাতন 
ধর্মকে ভারতের প্রাণকেন্দ্র বলিয়া প্রচার করিয়াছে, 

পৌরাণিক ও তান্ত্রিক যুগের মর্সম্পর্শী-কাহিনীর 

মাধ্যমে বেদান্তের যে জটিলতত্ব সহজ সরলভাবে 

নানারূপে, নানাছন্দে পরিবেশিত হইয়া সকলকে 

অন্ধপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল,__-তাহাই ভারতীয় 

সাংস্কৃতিক জীবনকে অতুলসম্পদে ভূষিত করিয়া 

আজও শত বিপ্লব ও বিপর্যয়ের মধ্যে বিশ্বের বিস্ময় 

ও শ্রদ্ধার বস্তু করিয়া রাখ্য়াছে। রামকুঞ্চ-সজ্ঘের 

উদ্ভব, আদর্শ ও অবদান পর্যালোচন! করিলে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয়,এই ভারত-সংস্কৃতিই রামক- 
সঙ্বের মূল উৎস ও প্ররুত প্রাণ। ভারতীয় 
স্কতির এক সঙ্কট-মুহ্র্তে যুগ-ঘুগ-সঞ্চিত এই 

অমূল্য আধ্যাত্মিক ভাবসমুহই-উনবিংশ-শতাব্ধীর 

শেষে রামকৃষ্চ-সঙ্বাকারে রূপায়িত হইয়া 

উঠিয়াছিল। 

নিয়ত-পরিবর্তনশীল ভাগাচক্রের বিবর্তনে 

্ীষটীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাঁগে ভারতের রাষ্টর- 

গগনে এক বিপদ-ম্ধে সহসা আবিভূত হয়। 

প্রতীচ্য সভ্যতার অগ্রদূত ইংরেজ বণিক বাণিজ্য- 

ব্পদেশে ভারতে প্রবেশলাভপুর্বক অন্তন্বন্দে 

জর্জরিত হিন্দু ও মুললমান রাজন্ঠবর্গকে ছলে বলে 

কৌশলে পরাজিত করিয়া একচ্ছন আধিপত্য বিস্তার 
করিল। রাজনীতিক্ষেত্রে বিদেশী শক্তির নিকট 

এই পরাতব ভারতের কৃষ্টি-জগতেও এক ষুগান্তর- 

কারী বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। বুদ্ধিমান 

ইংরেজ বুঝিয়াছিল ভারতের স্যায় এক সুপ্রাচীন 
বিরাট জাতিকে কেবল বাহুবলে চিরদিন বশীভূত 

করিয়া রাঁথা সম্ভব নহে? স্থায়ী গ্রতৃত্ব স্থাপনের 
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জন্য প্রয়োজন হইবে তাহার অন্তর্জগতে কষ্টিগত 

আমূল পরিবর্তন-সাধন। তাই প্রতীচ্যের প্রকৃত 

বিজয়-অভিযাঁন আরম্ভ হইল এক অভিনব পদ্থায়। 

একদিকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে প্রবর্তিত হইল 

গ্রতীচয শিক্ষা, অপরদিকে শুরু হইল খ্রীষ্টান ধর্ম- 

ঘাঁজকগণকতুঁ্ক সমাজ-মেবকবেশে খ্রীষ্-ধর্মের অবাধ 

প্রচার। যুক্তিবাদী পাশ্চাত্যের আপাতরমণীয় 
বৈজ্ঞানিক সভ্যতা! ও শিক্ষায় বিভ্রান্ত হইয়া 

অনেকেই আচার-ব্যবহার, খাওয়া দাওয়া? পোশাক- 

পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি ও চাল-চলনে প্রতীচ্যভাবাঁপন্ন 

হইয়। উঠিলেন এবং উহাঁও ভাবিতে শিখিলেন-- 

এতদিন তাহারা যে ভারতীয় ধর্ম ও শাস্ত্র রত্ব- 

পেটিকার মত সমত্বে বক্ষে ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, 

তাহ! পরম্পরবিবোধী মতবাদে পূর্ণ, অন্ধকুসংস্কারাচ্ছন্ম 

ও বাগাড়ম্বর মাত্র। যদি তাহাই না হইবে তবে 

এত বড় একটা দেশ ক্ষুদ্র একটি বিদেশী শক্তির 

নিকট এত সহজে পরাজয় স্বীকার করিবে কেন? 

এই বিভ্রান্তিকর প্রবল চিন্তাপ্রবাহ সমাঁজ-সৌধের 

ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়া ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির 

অস্তত্বকেও বিপন্ন করিয়া তুলিল। কিন্ত গ্রতীচ্য 

জড়-সভ্যতা যতই প্রভাবশালী হউক না কেন, 

ভারতৰাসীর আন্তর জগৎ জয় করা তাহার পক্ষে 

সহজসাধ্য ছিল না। প্রবল আততায়ীর কবলে পতিত 

হইয়। মৃত্যুর সম্মুখীন হইলে দুর্বল ব্যক্তিও যেমন 
আত্মরক্ষার্থে গর্জিয়া উঠে, ভারত-প্রতিভা তেমনি 

মর্ম্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়। পরাক্রান্ত বিদেশী 

সভাতান্বীকৃতির ভাবী বিষময় পরিণাম চিন্তা করিয়া 

জীবন-মরণের এই মৌন সন্ধিক্ষণে প্রবল বিদ্রোহ 
ঘোষণা করিল। বিদেশীয় রাজশক্তির নিরধাতন ও 

নিশ্পেষণ, শোষণ ও তোষণনীতি এবং ভারতীয় 

সমাজ-দেহে প্রতীচাক্কষ্টির অলক্ষ্য অনু প্রবেশ মোহ- 

গ্রস্ত মুতগ্রায় জাতির আত্মরক্ষণ-শক্তিকে সহদ। 

প্রবুদ্ধ করিয়! ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 

পর্বস্ত এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার স্ছট্টি করিল; যাহার 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ব-_-*ম সংখ্য! 

ফলম্বরূপ দেখিতে পাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে 

ও শেষভাগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তিনটি 

প্রবল ধর্মীয় আন্বোলনের উদ্ভব । ১৮২৮ খৃষ্টান 

তদদানীম্তন প্রসিদ্ধ ভারতীয় নেতা ও সমাজ- 

সংস্কারক রাজা রামমোহন বায় কলিকাতা মহ] 

নগরীতে 'বরাঙ্গ-সমাঁজ' প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং 

১৮৭৫ খৃষ্টাবে স্বামী দয়ানন্দ সরম্বতীর নেতৃত্বে 
বোম্বাই শহরে “আর্-সমাজ” এবং উক্ত বতসরই 

ম্যাডাম এইচ. পি, ব্লাভাটসকে ও কর্ণেল অল্কটের 

প্রচেষ্টায় প্রথমে আমেরিকার নিউ ইয়ক শহরে 

এবং পরে ভারতবর্ষের মাদ্রাজ নগরীতে “থিয়ো- 

সফিক্যাল সোসাইটি” স্থাপিত হয়। এই আন্দোলন- 

ত্রয়ের গ্রত্যেকটি হিন্দুধর্মের মৌলিক ভাবধারার 
বিশেষ বিশেষ অংশ গ্রহণ কবিয়া ম্ব ম্ব পদ্ধতি 
অনুলারে উহাকে রূপায়িত করিয়া বিদেশীয় প্রভাব 

হইতে ভারতবাসীকে মুক্ত করিতে চেষ্িত হইল। 

ইহার ফলও কতক্টা ফলিল। যাহার! পাশ্চান্তয 

ভাঁবাপন্ন হুইয়। ভারতীয় সংস্কতির প্রতি আস্থাহীন 

হইয়। পড়িতেছিলেন, তাহার্দের মধ্যে অনেকেই এই 

ধর্মান্দোলন প্রসত নবীন মতবাদসমুহের মধো স্ব স্ব 

আত্মিক ক্ষুধা মিটাইবার সামগ্রীর সপ্ধান পাইয়। 

প্রতীচ্য হইতে প্রাচ্যের প্রতি পুনঃ মুখ ফিরাইলেন। 

অবাধ পাশ্চাত্য ভাবের প্োতে এইরূপে একট 

প্রবল বাধার হটি হইল । 

কিন্ত, সমাজ-সংস্ক/রমূলক এই ধর্মীয় আন্দোলন- 
সকল একদেশী ও একাঙ্গী হওয়ায় ইহাদের 

কোনটিই জনসাধারণের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার 

করিতে সমর্থ হইল না; কারণ হিন্দুধর্মমত-সমুহের 

মধ্যে যে মূলগত এক বিদ্যমান এবং অধিকারি- 

ভেদে যে বিবিধ ধর্মেরই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, 

তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিয। নবধর্ম-প্রব্তকগণ 

হিন্দুধর্মের সারভূত ব্হুলাংশকে নিশ্রয়োজন ও 

অন্ধকুসংস্কারবোধে পরিহার করিয়াছিলেন এবং 

তাহার ফলে সনাতনপন্থী হিন্দুমাত্রেই নবীন মতবাদ 



আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 

ও সামাজিক. অনুষ্ঠানাদি কোন প্রকারেই গ্রহণ 

করিতে সমর্থ হইল না1। এই কারণে, যে মহছুর্দেশ্া 

লইয়! এই সকল ধর্মীয় আন্দোলনের স্থষ্টি হইয়াছিল 

তাহ! সাফল্যলাত করিতে না) পারায় ইহারা স্ব স্ব 

কুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়া গেল । 

সভ্ঘ-অষ্টা 
ইহা অনধ্ীকাধ্ধ যে, হিন্দুধর্মের সর্বজনীনত? 

ও গুদার্ধসন্বেও যুগ-বুগ-সঞ্চিত বিবিধ অপ্রয়োজনীয় 
অ'চার-মনুষ্ঠান ও বিধি-নিষেধ ইহার অঙ্গীভৃত 

হইয়া! সনাতন ধর্মের ক্রোধ করিবার উপক্রম 

করিয়াছিল। তথাপি বৈদেশিক চিন্তাধারার 

'আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্মের টৈশিষ্ট্যকে রক্ষা) করিতে 

হইলে যে এই সকল অনাবশ্তক নিয়ম ও অনুষ্ঠানাদির 

বহুলাংশে সময়োপযোগী পরিবর্তন ও পরিবর্জন 

প্রয়োজনঃ তত্প্রতি সনাতনপন্থী গোঁড়া হিন্দুসমাঁজ 

দৃক্পাত না করিয়। গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন 

করিয়! ধীর মন্থর গতিতেই পূর্ববৎ চলিতে লাগিল । 

হিন্দুসমাজের এই অপরিব্তনশীল মনৌবৃত্তিই 

তাহাদ্দের ধর্ম ও কৃষ্টির প্রগতিমুলক সংস্কারের 

পরিপন্থী হইয়া ধাড়াইল। সময়ের আহ্বানে সাড়া 

দিতে না পারিলে ধূমায়মান আভ্যান্তরীণ অসন্তোষ- 
বন্ধি ষে একদিন সহসা প্রজ্বলিত হুইয়। সমগ্র 

সমাঁজ-সৌধকে ভম্বীভূত করিয়। ফেলিতে পারে, 
তদ্দিষয়ে গোঁড়া সমাঙ্-নায়কগণ তখনও সাচিতন 

হইয়া উঠিতে পারেন নাই । একদিকে রাজশক্তির 

সহায়তায় ধর্ম- ও কৃষ্টি-জগতে প্রতীচ্যের প্রবল 

আক্রমণের ফলে ভারতীয় হিন্দুসমাজের নিপীড়িত 

অনুন্নত ও অস্পৃশ্থ জাতির ব্যাপক ধর্মান্তর-গ্রহণ, 

ভপরদিকে একদেশী ধর্মীয় আন্দৌলনসমুহের নগ্ন 

ব্যর্থতা । এই সক্কট-মুহূর্তে ভারতশ্রঙ্গমঞ্চে এমন 

একটি আন্দোলনের প্রয়োজন হইল-_যাঁহ1 সনাতন- 

পন্থীর রক্ষণশীলতা ও সংস্কারবাদীর প্রগতিশীলতার 
মধ্যে সমন্বয় ও সীমঞ্ন্ত বিধান করিয়া ভারতীয় ধর্ম 

ও ক্বষ্টিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে সমর্থ 

রামকৃষ্চসজ্বের সংক্ষিণ্ড ইতিহাঁস ৪৯৫ 

হইবে। কারণ হিন্দধর্মকে সামগ্রিকভাবে উদ্বার 
দৃষ্টিতঙগীতে দেখিতে না পারিলে এবং যুগপ্রয়োজনে 

যেখানে যতথানি পরিবর্তন ও পরিবর্জন প্রয়োজন 

ত।হ! না করিলে পুববহী একারঙ্গী আন্দোলনত্রয়ের 

াঁয়ই সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্বসিত হইবে । 

এই সন্ধিক্ষণে যুগ প্রয়োজন-সিদ্ধি কল্লে শ্বামষঃ- 

দেবের আবির্ভাব ভারত-তথা মানবেতিহাসে 

একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা । ১৮৩৬ খুষ্টাব্বের ১৮ই 

ফেব্রুয়ারি হুগলী জিলীর অন্তঃপাতী কামারপুকুর 

নামক এক অধ্যাত পন্লীতে এক দরিদ্র নিষ্ঠাবান্ 

ব্রাহ্গণপরিবারে তাহার জন্ম; কলিকাতার 

উপকণ্ে পবিত্র ভাগীরথী-তীরে দক্ষিণেশ্বর-তপোৰনে 

তাহার স্থদীর্থ কঠোর সাধনা ও সিদ্ধি আজ 

কাহারও অবিদ্দিত নাই। এমন ধর্ম নাই যাহ! 

তিনি সাধন করেন নাই, এবং এমন সতা নাই যাহ! 

তিনি উপলব্ধি করেন নাই। তিনি তাহার গভীর 

আধ্যাত্মিক অন্ভূতির সাহায্যে আত্মবিস্বত ভারত- 

বাসীকে দেখাইলেন যে, ভারতের ধর্ম ও কৃষ্টি 

একট! অলীক বা পরস্পরবিরোধী, কুসংস্কার পূর্ণ 

কল্পনা নহে । অনন্ত শক্তি ও সম্ভাবনা উহাতে 

নিহিত রহিয়াছে_যাঁহা ভারতের পুনরুখান ও 

মুক্তির কারণ হইবে, এবং বিশ্ববাসীকে প্রকৃত 

শাস্তির সঞ্ধীন দিবে। তাহার জীবনে সমগ্র মানব" 

জাতির আধ্যাত্মিক ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি দেখিতে 

পাওয়া যায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের 

উদ্দেশে শ্রদ্ধা্ঘ্য-নিবেদনকলে গহিয়াছেন £ 

“বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা 

ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা ; 

তোঁমার জীবনে অসীমের লীলা পথে 

নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে ! 

দেশ বিদেশের গ্রণাম আনিল টানি__ 

সেথায় আমীর প্রণতি দিলাম আনি ।” 

ঘুগযুগান্ত ধরিয়া! বিভিন্ন দেশের সাধকবৃন্দ 

যে সকল সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন, 



৪৯৬ 

শ্ীরামকুষ্ণে তাহ মিলিত হইয়া তাহার জীবনকে 

এক মহান পুণ্যতীর্থে পরিণত করিয়াছে» যাহার 

ন্ি্ধ সলিলে অবগাহন করিয়া শ্রাস্ত ক্লান্ত মানব- 

মন শাশ্বত আনন্দ ও শান্তির অধিকারী হইবে। 

তিনি এমন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে আরঢ় 

হইয়াছিলেন, যেখান হইতে তিনি সকল ধর্মের 

প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও প্রেম প্রদর্শন করিতে 

পারিতেন। তিনি সর্ধধমের সমদ্বয় সাধন করিয়া 

বলিলেন--যে-পথ দিয়াই তরত্ের সন্ধানে অগ্রসর 

হউক না কেন, পরিণামে সাধক চরম লক্ষ্যেই 

পৌছিবে। তিনি বলিলেন, ৭দেশ-কাল-পাত্র 

তেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্ত সব 

মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক 

তক্তি করে একটা মত আশ্রয় কল্পে, তার কাছে 

পৌছানে। যায়।” প্দকলেই তাঁকে ডাকছে। 
ছেষাঁছেষির দরকার নাই। কেউ বলছে সাকার, 

কেউ বলছে নিরাকার। আমি বলি, যার সাকারে 

বিশ্বাস সে সাকারই চিন্তা করুক, যাব নিরাকারে 

বিশ্বাস সে নিরাকারই চিন্তা করুক। আমার 

ধর্ম ঠিক, আঁর সকলের ভুল,__এই মতুয়ার বুদ্ধি 

( 00981080300 ) ভাল নর |” “হিন্দুঃ মুসলমান, 

খ্রীষ্টান, শাক্ত, টৈব, বেঞ্চব, খষিদের কালের 

্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্গজ্ঞানী তোঁমরা_-সকলেই 
এক বস্তুকে চাইছে | তবে যার যা পেটে সয়, 

মা পেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন ।” 

হিন্দুধর্মের মর্মবাণী_সম্ঘয়। গীতায় ভগবান 
শ্রুরুষ্ণও সেই কথাই বলিয়াছেন £ 

যে যথা মাং এ্রপদ্ধন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহুম্। 

মম বর্মানুবর্তান্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ (৪1১১) 

_ঘযে যেভাবেই আমাকে তজন। করুক, আমি 

সেই ভাবেই তাহাকে দর্শন দিয়া থাকি; বিভিন্ন 

পথে অগ্রসর হইলেও অস্তিমে সকলে আমাকেই 
প্রাপ্ত হইয়। থাকে । শিব-মহিয়ঃ স্বোক্রেও 

এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই, প্কুচীনাং 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

বৈচিত্র্যাৎ খজুকুটিলনানাঁপথজুযাঁং নৃণীমেকে। গমাস্্ব- 

মলি পরসা'মর্ণব ইব” ॥৭॥-_নদীসমৃহ খজু-কুটিল নাঁন। 

গতি অবলম্বন করিয়া যেমন অবশেষে মহাসমুদ্রে 

মিলিত হয়, মনুষ্যপকল রুচির বৈচিত্র্যহেতু নানা 

মত নাঁন। পথ অবলম্বন করিলেও অবশেষে অনস্ত- 

সাগর-সদৃশ পরমাত্সারপী শ্রভগবানকেই প্রাপ্ত 
হইয়। থাকে । শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সাধন 

ও সিদ্ধির মধো এই মহাসত্যই জীবন্ত হইয়! 

উঠিয়াছে। তাহার এই ধর্মসমন্বর বিভিন্ন ধর্মের 

শুক সারসংগ্রহ বাঁ একটা সাময়িক ভাবের উচ্ছাস 

নহে। তিনি কঠোর সাধনার মাধামে সকল ধর্সের 

সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন__-তাই তিনি আদর্শ- 

বদী হইয়াও বাস্তববাদী এবং তজ্জন্তই তাহার বাণী 

সনাতনপন্থী ও প্রগতিবাদী সকলেরই মর্ম স্পর্শ 

করিয়া তাহাদের বুদ্ধিবুত্তিকে সচেতন করিয়া 

তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি সমস্তাসমাকুল 
ভারতের ছুদিনে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বেত ও অদ্বৈত, 

সকল দাশ নিক মতের অপূর্ব সমম্বয় সাধন করিয় 

বিভ্রান্ত ভারতবাসীকে আত্মস্থ ও কেন্দ্রন্থু করিয়া 

তুলিলেন। ত্টাহার আহ্বানে বেঝ্ব, শাক্ত, 

তান্ত্রিক, বৈদাস্তিক, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, শিখ, গ্রীষ্টান, 
পারসিক ও মুসলমান_সকলে এক নবীন 

আলোকের সন্ধান পাইয়! স্ব শ্ব ধর্মে আরও অধিক 

আস্থাবান্ অথচ অপর ধর্মের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল 

হইয়া উঠিপ । দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে 

লক্ষ্য করির। ফরাসী মনীষী রোমা রোল 

বলিরাছেন 2 911 [91081113110 ৬৮৪9 005 

59090000900 0৫6 ড/০ 01)00320 59213 

০06 005 801016091 1106 ০06 00156 1000170150 

17111101 0601013 59 5195. ৪৮1010101% 

০0910009380 ০06 [00109800 ৮91063 হান 

00038009109 06 00901000- ত্রিশকোটি 

মানবের দ্বিসহশ্রব্যাপী গভীর আধ্যাত্মিক সাধনার 
চরম পরিণতিত্বরূপ শ্রারামকষ্ণের জীবন যেন সহশ্র 



আশ্বিন, ১৩৬৭ ] 
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** ***শ্ারামকৃষ্জচ পরমহংনলদেবের জীবন- 

বৃত্বীন্ত ধর্মর সাক্ষাৎ উপলব্ির একটি প্রকৃষ্ট 

ইতিহাঁস। ত্বাহার জীবন আমাদিগকে ভগব।নের 

সাক্ষ।ৎকার করিতে সহায়তা করে। তিনি দিব্য 

ভাবের মুঠ বিগ্রহ । তাহার বাণী শুক্ষ শাস্জ্ঞ 
পণ্ডিতের উক্তি নহে-উহা স্বীয় আধ্যাত্মিক 

অনুভূতি প্রস্থুত জীবনবেদ । এই অবিশ্বাসের যুগে, 

শ্ররামকুষ্ণ জীবন্ত বিশ্বাসের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত, যাহা 
সহত্র সহশ্র নরনারীকে আজ পরম শান্তি ও সানা 
দিতেছে_অন্থা তাহারা কখনও 

আলোকের সন্ধান পাইত না ।” 

৪. 96091: ০৫6 7161121010 1 01801005, 

115 910810169 103 

(8০০, 

আধ্যাত্মিক 

সজ্ঘের সুচনা ূ 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সর্ধধর্মের মিলন-ও সমন্বয়- 

ভূমি। তাহার অক্লান্ত সুদীর্ঘ সাধনায় ভারতের 
যে হ্ৃগ্ড আধ্যাত্ম-চেতন! প্রবুদ্ধ হইয়াছিল তাহাই 

রামকৃষ্ণ-সজ্ঘাকারে অচিরে রূপায়িত হইয়। উঠিল। 
এই সঙ্ঘগঠনে শ্ারামকষ্খ ও নরেন্দ্রনাথের মিলন 
একটি এীতিহাসিক ঘটন!। কলিকাঁতার এক 
সন্রান্ত দত্ত-পরিবারে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্ধের ১২ই জাুয়ারি 
অলোকপামান্ত মেধ ও মনীষা লইয়। নরেন্দ্রনাথ 
জন্মগ্রহণ করেন। পিত| বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতা 

রাঁমকৃষ্চ-সজ্ঘবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৪৯৭ 

ভুবনেশ্বরীর স্যতু তত্বাবধানে নরেন্দ্রনাথ ক্রমে প্রাচ্য 

ও প্রতীচ্য বিস্তার পারদশী হইলেন, কিন্তু 

ইওরোগীয় সাহিতা, বিজ্ঞান ও দর্শনের ঘনিষ্ঠ 

পরিচয় লাভ করিয়! তিনি কতকট সংশয়বাদী 

(3০90০) হইয়া উঠিলেন! বিধাতার এক নিগুট 

প্রেরণায় উনবিংশ শতাব্দীর এক শুভক্ষণে ভারতের 

এই ছুইটি উজ্জল প্রতিভা দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যপীঠে 

পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন । একদিকে. প্রাচ্য 

কির মূর্তবিগ্রহ_ নিরক্ষর, নিরভিমান সিদ্ধল।ধক 

শ্রীরামকৃষ্ণ; অপরদিকে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষারদপ্ত প্রতী'চার 
প্রতীক্সদৃশ সংশয়বাদী নরেন্দ্রনাথ, যেন কর্মচঞ্চল 
বস্ততান্ত্রিক জড়বাদা পাশ্চত্তয আজ শান্ত সমাহিত 

অধ্যাত্মজ্ঞানগন্তীর প্রাচোর সম্মু্থে যুগমন্ত। 

সমাধানের উদ্দেম্তে দগ্ডায়মান। আগ্রহ-ব্যাকুলিত 

চিত্তে নরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কি ঈশ্বরকে 

দেখেছেন ?” ধীর অকন্প্রকণ্ে আবামকৃষ্জ উত্তর 

দিলেন, “হা, ত্বাকে দেখেছি, যেমন তোমাকে 

দেখছি,-তার চেয়েও স্প্টতর ভাবে । তাকে 

উপলব্ধি কর] য|য়, দেখা ঘাঁয় এবং তীর সঙ্গে কথা 

বলা যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি। 

কে তাকে জানতে চায়?” স্মরণাতীত কাল হইতে 

মানব মনে এই একই প্রশ্ন কতবার জাগিরাছে ; 

আবার কতবার তাহার সমীধানও হইয়াছে। 

ভারতের খষিকণে স্থপুর অতীতেও এই একই 

পিদ্ধান্ত ধ্বনিত হইয়াছিল--“বেদাহমেতং পুরুষং 

ম্হান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বা- 

ইতিমৃত্যুমেতি নান্ঃ পন্থা বিছ্ভতেহনায় ॥ শ্বেতাঙ্ব- 

তরোপনিষতৎ_-৩।৮ ॥ অধ্যান্মিকতার জীবন্ত বিগ্রহ 

শ্রীরামরুষ্ের পুণ্যম্পর্শে ও শিক্ষায় নরেন্দ্রনাথ ক্রমে 

আস্তিক ও শান্ত হইয়া উঠিলেন। প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্যের দুইটি চিন্তাধারা শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্্রনাথের 

যুগ্বজীবনে মিলিত হুইয়! যে মহাশক্তি-সঙ্গমের স্যষ্ 
করিয়াছিল, বল। বাহুল্য, তাহা মানবের অপার 

শাস্তি ও কল্যাণের স্থায়ী উৎস হইয়৷ রহিয়াছে । 



৪9৯৮ 

শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার মহা! প্রস্থানের কিছুকাল পূর্ব 
হইতেই দক্ষিণেশ্বর, শ্তামপুক্র ও কাশীপুর উগ্যাঁন- 

বাটীতে নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন নির্মলচরিত্র 
ভক্তিমান তেজন্বী যুবককে ভারতের সর্বোচ্চ সনাতন 

আদর্শ ত্যাগব্রতে দীক্ষিত করিয়া নানাভাবে 

শিক্ষা দিতে লাগিলেন । তিনি উপলব্ধি করিয়া- 

ছিলেন ভোগবাদমুখর ধুগে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে এমন 

একটি . সন্বাসি-সজ্ঘের প্রয়োজন যাহ! “আত্মনো 

মোক্ষার্থং জগদ্ধিতাঁয় চ"-_-এই মহ'মন্ত্র গ্রহণ করিয়া 

্বদেশ ও সমগ্র মানবজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ 

করিবে । কাশপুর উদ্যানে অস্তিম শ্যায় শায়িত 

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে সমীপে ডাকাইয়া অগ্ঠান্ত 

যুবক শিষ্ঃগণ সম্বন্ধে বলিলেন, "আমি ইহাদের 

ভার তোমার উপর অর্পণ করিতেছি” এই 
বপিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন নাঁ। তাহাদের 

জাত্যভিমান দূরীকরণার্থে তাহাদিগকে একদিন 

জাতিনিবিশেষে সকলের দ্বারে-দ্বারে “মাধুকরী, 

ভিক্ষা করিতে পাঠাইলেন এবং অপর একদিন এই 

সকল চিহ্নিত অন্তরঙ্গ শিষ্যগণকে ত্যাগের জপন্ত 

প্রতীক গেরিক বসন দিলেন। প্রকারান্তরে 

সকলকে সন্গাসব্রতে দীক্ষিত করিয়। শ্রীরামকৃষ্ণ 

শ্বয়ই নরেন্্রনাথের নেতৃত্বে কাশীপুর উগ্ভানে 

রামকুষ্-সজ্ঞের হ্রত্রপাত করিলেন । 

বেদাস্তের বিজয়-অভিযান 

১৮৮৬ খৃষ্টানদের ১৬ই আগষ্ট শ্রুরামকুষ্ণ লীলা- 

বরণ করিলে সন্াসি-সঙ্ঘ সম্যকৃভাঁবে গড়িয়া 

তুলিবার গুরু দায়িত্ব নরেন্দ্রনাথের উপর অপিত 
হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের অত্যল্কাল 

মধ্যে বরাঁহনগরে এক জীর্ণ ভাঁড়াটিয়া গৃহে উক্ত 
বৎসরই অনাড়শ্বর ভাবে র।মকষ্ণ-সঙ্ঘের প্রথম মঠ 
স্থাপিত হইল এবং নরেন্ত্নাথ তাহার অপরিসীম 

ধৈর্ধ, উৎসাহ, বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রবল আকর্ষণী 
শক্তিদ্বার! শ্ররামক্কষ্ণের কৌমারবৈরাগ্যবান শিল্া- 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_-৯ম সংখ)! 

বৃন্দের প্রায় সকলকেই এই নবপ্রতিষ্ঠিত মঠে 

সঙ্ঘজীবন-যাপনোদ্দেশ্তে একত্র করিলেন। অতঃ- 

পর বরাহনগর-মঠেই কোন এক সময় ত্যাগী 

যুবকগণ আনুষ্ঠানিক ভাবে আচার্ধশঙ্কর-প্রবতিত 

সম্যাসি-সম্্রদয়োচিত নাম ও গেরিকবস্থ ধারণ 

করিলেন এবং তীব্র বৈরাগ্য, কঠোর কৃচ্ছসাধন, 

পুজা, ধ্যান, জপ ও স্বাধ্যায়াদ্ির সহায়ে সকলে শ্থ স্ব 

আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তুলিতে যতুপর হইলেন । 

এততকাঁলীন ছুই একটি ঘটনা সঙ্ঘের তথা 

ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তরকারী পরিবত্তন 

আনয়ন করয়াছিল-_-(১) সন্গ্যাস-গ্রহণাস্তে 

নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ ) উত্তরাথণ্ডের পবিত্র 
প্রাচীন তীর্থ হৃধীকেশ হরিদ্বার গ্রভৃতি স্থানে 

কঠোর তপন্তার্দি করিয়া পরিব্রাঞ্জক-জীবনয।পনের 

অভিপ্রায়ে হিমালয় হইতে কন্থাকুমারী পর্যন্ত দুই 

বৎসরের অধিককাল একাকী ভ্রমণ করিলেন। শত 

গ্রন্থ গারের পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াও যে অভিজ্ঞতা 

অঞ্জন করা সম্ভব হয় না, এই পরিভ্রমণকালে 

রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, ব্রাঙ্গণ-পেরিয়া সকলের 

সঙ্গে সমভাঁবে মিলিত হইয়া তিনি ভারতের মর্মবাণী 

ও অথগুতা, অন্তরের আকৃতি ও বেদনা, অভাব- 

অভিযোগের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিবার 

অপূর্ণ সুযোগ লাভ করিলেন এবং পরপর-দলিত 

মৃতকল্প নিঃসহায় ভারতবাসীর মুক্তি-মন্ত্রেরেও সন্ধান 

পাইলেন। (২) অতঃপর, পশ্চিমভারত ভ্রমণ- 

কালে তিনি শুনিতে পাইলেন আমেরিকার শিকাগো 

শহরে এক বিরাট ধর্মমহাসভার আয়োজন হইতেছে 

এবং বিশ্বের সকল ধর্মের গ্রতিনিধি সেই সভায় 

স্ব স্ব ধর্মালোচনার জন্ত আহ্ত হইয়াছেন। ছুঃখের 

বিষয়, হিন্দুধর্মের পক্ষে এই ধর্মসভায় প্রতিনিধিস্বরূপ 
কাহাকেও পাঠাইবার ব্যবস্থা হয় নাই। ন্বামী 
বিবেকানন্দ অন্তরে অনুভব করিলেন তদীয় গুরু- 

দেবের মহতী ইচ্ছা! পূরণের জগ্তই এই রঙ্গমঞ্চ 
প্রস্তুত হইতেছে। মাদ্রাজের কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত 
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উৎসাহী যুবক স্বামীজীর উদারতা, ত্যাগ, গভীর 

পাগ্ডিত্য ও অপাধারণ বাগ্মিতা্ মুগ্ধ হইয়া অর্থ- 

সংগ্রহপূর্বক হিন্দুধর্মের গ্রতিনিধিশ্বরূপ তাহাঁকেই 
আমেরিকায় প্রেরণ করিতে চাঁহিলেন। শ্রীরাম- 

কৃষকে স্মরণ করিয়। তিনি ১৮৯৩ সালের ৩১শে 

মে বোগ্ধাই হইতে আমেরিকা যাত্রা করিলেন। 

১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগো শহরে সেই ধর্মমহাসভার 

প্রথম অধিবেশন হয়। সমুদয় পাশ্চাত্য খ্রীষ্ট- 

ধর্মাবলম্বী সভাজাতি পূর্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন 

যে, এই মহাসভায় শ্বীষ্টধর্মেরই বিজয়-টবজয়ন্তী 

উডভীন হইবে এবং অন্তান্ত ধর্মের অসারশা চির- 

কালের জন্ম প্রমাণিত হইবে । কিন্তু বিধাতার 

বিধান অন্থরূপ | গুরুবলে বলীয়ান এবং আধ্যাত্মিক 

ভাবসম্পদে গরীয়ান বিবেকানন্দ হিন্দুধার্সর উদার 
গম্ভীর তত্ব বিশ্বসভায় দিনের পর দিন বিশ্রেষণ 

করিয়৷ শ্রোতৃমগ্ডুলীকে চমতকৃত ও মুগ্ধ করিলেন । 
১৯শে সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে তিনি বেদানস্তের 

সার্বভৌমত্ব উদঘাটন করিয়। বলিলেন, প্যদ্দি কখনও 
এক সর্ববাপিসন্ম ত ধর্মের উত্তৰ হয়, তাহা হইলে তাহ 

কখনও দেশ-কা'লদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইবে না; যে 

অনন্ত ভগবানের বিষয় উপদ্দেশ করিবে সে তদ্রুপ 

অনন্তই হইবে; সেই ধর্মস্ূর্ধ কৃষ্-ভক্ত বা গ্রীষ্ট" 

ভক্ত, সাধু ব অপাধু সকলের উপর সমভাবে স্বীয় 

কিরণজ।ল বিস্তার করিবে ; সেই ধর্ম শুধু ব্রাঙ্গণ্য 
বা বৌদ্ধ, গ্রীষ্টীন বা মুসলমান ধর্ম হইবে নাঃ পরস্থ 

সকলের সমষ্িশ্বরূপ হইবে, অথচ তাহাতে উন্নতির 

অনস্ত পথ উন্মুক্ত থাকিবে; সেই ধর্ণ এতদূর 
সার্বভৌম হইবে যে, তাহা অসংখ্য প্রসারিত হস্তে 

পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন 
করিবে ।*...*'সেই ধর্ম এইরূপ হুইবে যে, উহাতে 

কাঁছারও প্রতি বিদ্বেষ বা উতপীড়নের স্থান থাঁকিবে 

না, প্রত্যেক নরনারীকে দেবদ্বভাব বলিয়া স্বীকার 

করিবে এবং উহার সমুদয় শক্তি সমস্ত মনুষ্যঙ্াতিকে 

গ্ব স্ব দেবন্বভাবোপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবার 

রামকুষ্ণ-সজ্ঘের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 6৪৯৯ 

অন্ভ সতত নিযুক্ত থাকিবে |” স্বামীপী ২৭শে 

সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভাঁর শেষ অধিবেশনে বিশ্ববাসীকে 

সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শশ্রীষ্ঠানকে হিন্দু বা 

বৌদ্ধ হইতে হইবে না 3 কিংবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে 
্রষ্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্ত 

ধর্মের সারভাগ ভিতরে গ্রহণ করিয়া তন্বার। 

পু্টিলাভ করিয়া আপনার বিশ্যত্ব রক্ষাপূর্বক 
নিজের প্রকৃতি অনুসারে পরিবধিত হইবে | যদ্দি 'এই 

সর্বধর্ম-মহা সম্মেলন জগতে কিছু প্রমাঁণ করিয়। থাকে 

তবে তাহ) এই £ স্থন্দমরভাবে ইহা প্রমাণ করিয়াছে 

ষে পবিত্রতা, চিত্তশুদ্ধি ও দয়ার্াক্ষিণ্য জগতের 

কোন একটি বিশেষ ধর্মের সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক 

ধর্মেই অতি মহীনুভব উদারচিত্র নরনারী জন্ম গ্রহণ 

করিয়াছে । এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণসত্তবেও যদি 

কেহ এরূপ কল্পনা করে যে, মন্তান্ত ধমের বিনাশ 

হইয়া তাহার ধর্মই অপর নকলকে অতিক্রম করিয়। 

তাহার জন্ত আমি বড়ই দুঃখিত; আমি তাহাকে 

স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে, তাহার স্টায় লোকেরা বাধ। 

দিলেও অনতিবিলম্ে প্রতি ধর্মের পতাকার উপর 

ইহাই লিখিত থাকিবে--বিবাদ করিও ন1, পরম্পর 

সহায়ত কর; বিনাশের চেষ্টা না করিয়। পরস্পরের 

ভাব গ্রহণ করিয়। ধারণ! কর; কলহ ছাড়িয়। মৈত্রী 

ও শান্তি আশ্রয় কর।” 

ধর্মমহাসভায় শ্রার।মকৃষ্ণের জীবনালোকে বেদান্ত" 

ধর্মের অত্যুদ্বার আদর্শ পরিবেশন করিয়! শ্বামী 

বিবেকানন্দ আজ শুধু বিশ্ববরেণ্য হইলেন তাহা! 
নহে, ভারতের ধর্ম ও কৃষ্টিকে তিনি গৌরবাসনে 
গ্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতের মুখ উজ্জল করিলেন। 

কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, কপর্দবশৃগ্ঠ 

তিক্ষাজীবী এক হিন্দু যুবক-সল্্যাসী পরাধীন 
ভারতের উপেক্ষিত সনাতন হিন্দুধর্মকে সর্বধর্মের 

পুরোভাগে এইভাবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে 
সমর্থ হইবে। শ্ব।মীজী মর্মে মর্মে অনুভব করিলেন 
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ভারতের প্রাণপুরুষ তীয় আচাধ ্রীরাঁমরুষ্ের 

অমোঘ আশীর্বাদই সুদুর পাশ্চাত্তের ধর্মমহাসভায় 

তাহাকে বিগয়মাল্যে ভূষিত করিয়ছে। তিনি 

কৃতজ্ঞতা-ভরা অন্তরে দেশবাসীকে জীনাইলেন এই 

অসামান্ত সাফল্য ভারতকৃষটিরই সাঁফপ্য এবং এই 

বিপুল গৌরব ও সম্মান তাহার স্বদেশবাসিগণেরই 

প্রাপ্য, তাহার নিজের নহে। স্বামীজীর এই প্রতীচয- 

বিজয়ে করিয়া পরবর্ীণীকালে 

শ্রীঅরবিন্দ পিখিয়াছেন, “ষে শক্তিমান মহাপুরুষ 

পৃথিবী আলোড়ন করিয়া উহার সংস্কার সাধন 

করিতে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ -কতৃণ্ক নিধরিত, 

সেই স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চান্ত্য-বিজয়াভিষান 
ভারতের কেবল নবজাগবণ ন্ছে, পরন্ত পুন্রভু।দয় 

এবং বিশ্ববিজয়েরও প্রথম প্রত্যক্ষ নিদর্শন ।” 

অভিনন্দিত 

বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠা 

১৮৯২ সালে বরাহনগর হইতে মঠ 'আলমবাজারে 

স্থানান্তরিত হয়। প্রতীচাথণ্ডে বেদান্তধর্মের বীজ 

বপন করিয়। ১৮৯৭ সালের ১৫ই জান্ুরারি স্বামী 

বিবেকানন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং 

অচিরে নূতন মঠে গুরুত্রাতৃবর্শের সঙ্গে পুনমিলিত 
হইলেন। তিনি শ্রী বৎসরই ১লা মে রামকৃষও- 

দেবের সম্সযাসী ও গৃহী-শিষ্ঞগণকে একত্র করিয়! 

তাহাদের সমবেত সাহাধ্যে “রামককঞ্চমিশন” নাম 

পিয়। একটি প্রচার-সমিতি গঠন করিলেন- যাহার 

প্রধান উদ্দেশ্ত (১) সকল ধর্মকে একই সনাতন 

ধর্মের বিকাশ মনে করিয়া বিভিন্ন ধর্মাবলন্থিগণের 

মধ্যে এঁক্য ও ভ্র।তৃত্্ স্থাপন করা; (২) উন্নতচরিত্র 

কর্মী তৈরী করা, যাহার! বিজ্ঞান ও অন্ঠান্ত বিষয়ে 

পারদশিতা লাভ করিয়৷ জনসাধারণের জাগতিক ও 

আধাত্মিক উন্নতিবিধাঁনকল্ে আত্মোৎ্সর্গ করিবে; 

(৩) ভারতের শিল্প, সাহিত্য, ললিতকলাদির উন্নতি 

ও বিস্তারসাধন করা) (৪) শ্রারামকষ্দেবের সর্ব- 

জনীন শিক্ষার আলোকে জনসাধারণের মধ্যে বেদাস্ত 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 

9 অগ্ঠান্ত ধর্মের প্রকৃত আদর্শ প্রচার করা ; (৫) 

এবং জাঁতিধর্মনিবিচারে নরনারায়ণজ্ঞানে আতের 

সেবায় আত্মনিয়োগ করা । স্বামী বিবেকানন্দ 

তাহার বহুকাল-পোৌঁধষিত এই পরিকল্পনা! গুরুজ।তৃ- 

গণের সহায়তায় রূপাঞজিত করিয়া তুলিতে পারিয়। 

বিশেষ স্বত্তিবোধ করিলেন এবং সঙ্বের স্গ।সিবুন্দ ও 

স্বামীজীর ইচ্ছাকে শ্রারামরুষ্ণেরই আদেশ মনে 

করিয়া উৎ্লাহের সহিত বিভ্ডিন্ন কর্মক্ষেত্রে ঝাপাইয়া 

পড়িলেন। 

১৮৯৭ সালের ১২ই জুন প্রবল ভূমিকম্পে 

আলমবাজার মঠ নিরতিশয ক্ষতিগ্রস্ত হইলে 

ভাগীরপ্ীর পশ্চিম উপকূলে বেলুড় গ্রামে ( বণতমান 

বেলুড়মঠের দক্ষিণরদিকে ) ৬নীলান্বর মুখোপাধ্যায়ের 

স্থবৃহৎ মনোরম উগ্ভানবাটীতে ১৮৯৮ সালের 

ফেব্রুয়ারি মাসে মঠ পুনরায় স্থানাম্তরিত হয়। 

এই স্থানেই সঙ্ঘজননী শ্রখপারদাদেবীও কিছুকাল 

অবস্থান করিয়া পঞ্চতপার্দি কঠোর ব্রত উদ্যাপন 

করেন। তাহার অবস্থিতি, তপস্তা, অপুর্ব 

অনুভূতি ও দর্শনাদি এ উদ্ভানবাটীকে পবিজ্ঞ 

ও চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিয়ছে। স্থায়িভাবে 

নিজস্ব ভূমিতে মঠস্থাপনের উদ্দেশ্তে স্বামীজী উক্ত 
সালের ৫ই মা ইংরেজ ভক্তমহিল1 মিস হেনরিয়েটা 

মুলার এবং মার্কিন ভক্তমহিলা মিমেস ওলি বুলের 

অর্থলাহায্যে (৩৯০০০ মুদ্রায়) যেখানে বঠমান 

বেলুড় মঠ বিদ্তমান, সেই বিস্তীর্ণ ভূমিথণ্ডের কিয়দংশ 

ক্রয় করিয়া নুতন মঠ নির্মাণ-কাধে তৎপর হইলেন। 

নির্মাণ-কাধ সমাপ্ত হইলে ১৮৯৮ সালের ৯ই 

ডিসেম্বর দ্বামীদী ৮নীলাম্বর মুখাঙ্গীর উগ্ভান- 
বাটা হইতে শ্রীরামকষ্জদেবের প্রতিক্কতি ও অস্থি 

গ্রভৃতি ম্বয়ং শিরে বহন করিয়া এই নবনিমিত 

মঠে প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্বামীজীর ব্হুকালের ইচ্ছা 

আল পূর্ণ হইল। ১৮৯৯ সালের ২র! জানুয়ারি হইতে 

ইহাই রামক্কষ্ণ-সঙ্বের স্থায়ী প্রধান কেন্দ্রে পরিণত 

হইল। ১৯০১ সালে 7:03 [6৪৭ ( অস্ছিনানা ) 





কঃ 

গ 

আদ [2ানন ল্গামা 

স্াখা শঙাবানশা 



আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 

সম্পাদিত হইলে পূর্ব-প্রধতিত প্রচার-সমিতির 

সমগ্র কার্ধভার বেলুড় মঠের সম্গ্যাসী ট্রাষ্টিগণই 
(30810 ০6 "0:0.80563 ) সাময়িকভাবে গ্রহণ 

করিলেন। 

ইতোমধ্যে অত্যধিক পরিশ্রমে শ্বামী বিবেকা- 

নন্দের স্বাস্থ্য দিন দিনই ভাঁডিয়া পড়িতেছিল। 

চিকিৎসকগণের নির্দেশে স্বামীঙ্গী স্বাস্থ্যোন্নতিকল্লে 

১৮৯৯ খুঃ ২০শে জুন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্তাদেশে যাত্রা 

করিলেন এবং তত্রত্য পূর্বারন্ধ কাধনকল পর্ধবেক্ষণ 

ও ন্ুপ্রতিঠিত করিয়! ১৯০* খুঃ ৯ই ডিসে্র 

বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ইহার পর 

হইতে তাহার ভগ্রস্থাস্থ্য আরও দ্রুত অবনতির 

দিকে চলিতে লাগিল । অবশেষে 

৪ঠ| জুলাই শুক্রবার তিনি সকলকে শে।কমাগরে 

ভাঁসাইয়া মহাসমীধিবোগে লীলা-সংবরণ করিলেন । 

এই আকম্মিক তিরোধানে সজ্বের সন্যাসিবৃন্দ 

অত্যন্ত মর্মাহত হইলেও দিশাহারা হইলেন না। 

তাহারা তাহাদের গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দের 

নেতৃত্বে বিপুল উদ্যমে সঙ্ঞের কার্ধ পরিচালনা করিতে 

লাগিলেন। তাহার সুযোগা পরিচালন।য় সজ্বশক্তি 

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্লকালের মধ্যেই সর্বত্র বিস্তৃতি- 
লাভ করিল। অতঃপর পপ্রচার-বিভাগের কার্কলাপ 

আরও শৃঙ্খলার সহিত নির্বাহের উদ্দেশ্যে ১৯০৯ 

১৯৬২ খুঃ 

টানে! আমায় তোমার পানে ৫০১ 

খুষ্টান্দে ভারতীয় আইনের ১৮৬০।২১ ধার! অনুসারে 

তাহার! সজ্বের প্রচার-বিভাগকে রামকৃষ্ণ মিশন 

নামে রেজেষ্ট্রি করাইলেন। বস্ততঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 

ও মিশন রামরুষ্-সজ্ঘবেরই দুইটি দ্িক। ইহাদের 

উভয়ের মধ্যে আইনগত পার্থক্য থাকিলেও আদর্শ 

হিসাবে মূলতঃ এঁক্যই রহিয়াছে । মিশনের কাঁধ- 

নিয়ন্ত্রণ সংদদ্ (0০9৮70308 13০95 ) বেলুড় 

মঠের ট্রারটিগণ (০2:৭০ 10050569 ) দ্বারাই 

ংগঠিত ) উহার কর্মী প্রধানতঃ রাঁমকুষ্$-মঠেরই 

সন্গযাসী ও ব্রহ্ষচারিবুন্দ এবং বেলুড়মঠই রামকৃষ্ণ 

মঠ ও মিশনের সম্মিলিত প্রধান কেন্ত্র। 

খুঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দের তিরোধানের পর হইতে 

ক্রম বয়ে স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অথগ্ডানন্দ, স্বমা 

বিজ্ঞান।নন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ এবং স্বামী বিরজানন্দ 

সঙ্বাধ্ক্ষ পদে বৃত হইয়া দেশ-বিদেশে বিভিন্ন 

মঠ ও মিশনের কেন্দ্রস্থাপন, বেদান্তধর্মের বহুল 

প্রচার ও বিবিধ জনহিতকর কার্ধের অনুষ্ঠান করিয়া 

সঙ্বের প্রতৃত বিস্তারসাধন করিয়া গিয়াছেন। 

বর্তমান সঙ্ঘনায়ক স্বামী শংকরানন্দ পূর্ববতি-গণের 

পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ১৯৫১ খুঃ হইতে রামকৃষ্ণ 

সঙ্ব দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। 

অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের আদর্শ ও প্রপার সম্থন্ধে 

আলোচনা করা যাইবে !% 

১৯২২ 

* রামকুষ মিশন সারদাপীঠ (পো' বেলুড়ম$) কতৃক প্রকাশিত লেখকের ইংরেজী পুত কষ +1১910)2157191808 
11091279776 : 108 1988] 000 0৮$%16199+ অবলম্বনে লিখিত। 

টানে। আমায় তোমার পানে 
| শ্রীরবি গুপ্ত 

এনেছি আজ অরুণ-রাঙা তোমার ছুটি ঈরণতলে 

হৃদয়খানি, জালে তোমার চিরজ্যোতির পরশ-পলে। 

লবো তোমার পাঁবক-বাণী 

সকল তিমির বাধায় হানি”, 

দীপ্ত তোমার স্বপ্রধানি মূর্ত করো জীবন-দলে। 

নীরব আমার বীণাখানি এবার লহ আপন হাতে, 
ঝংকারো সূর মুখর বাহ! তোমার মানসনিলীন গ্রাতে। 

টানো আমায় তোমার পানে 

পূর্ণ করে| তোমার গানে, 

জীবন-নদীর অবাধ ধারা যেন তোমার দিশায় চলে। 



স্বাধীনতা-শতাব্দী ও বিবেকানন্দ-যুগ 
ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ 

১৮৫৭-৫৯ সালে প্রায় দুটো বছরের বিপ্লবে 

যেন এক যুগ-প্রলয় হ'য়ে গেল, গঙ্গা ও যমুনার 

অব্বাহিক! প্রদেশগুলিতে রক্তের স্রোত কয়ে গেল; 

শাদায় কাঁলোয় পেখানে ভেৰ নেই- রক্তের বুঙ 

সমান লাল! কিন্ত প্রতিহিংসায় কালে! হ'য়ে উঠল 

মিউটিনির ইতিহাস? স্বাধীনতার জন্ত যারা লড়েছে 

তার্দের--কালা বিদ্রোহীদের দেহ কামানের মুখে 

বেঁধে সার্দা সৈনিকর ছিন্নভিন্ন কর্ল ; একজন 

রুশ শিল্পী স্বচক্ষে দেখে ছবি এ কেছিলেন। 

অহিংসার খত্বিক মহাত্স। গান্ধী জন্মালেন 

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, এবং আগের দশকে (১৮৫৮-৫৯ ) 

জন্মেছিলেন কয়েকটি ভারত মাতার সন্তান, ধর্দের 

আজ স্মরণ করা উচিত 2 জগদীশচন্দ্র বস্থ ও বিপিন 

চক্র পাল (১৮৫৮), রবীন্দ্রনাথ ও গ্রফুল্লচন্ত্ 

(১৮৬১), নরেন্দ্রনাথ বা স্বামী বিবেকানন্দ 

(১৮৬৩ )- যাদের প্রতি গান্ধিজীর গভীর 

শ্রদ্ধা ছিল। 

১৮৯৩ খৃঃ গান্ধিজী যখন ভেসে চলেছেন 

দক্মিণ আফ্রিকায়, সেই বছরেই বিবেকানন্দ সিংহল 

চীন অতিন্রম ক'রে জাপান দেখে পৌছলেন 

আমেরিকায়, এবং ৩॥ বছর পাশ্চাত্য দেশে কাটিয়ে 

দেশে ফেরেন-_জানুয়ারি ১৮৯৭; প্রায় সেই 

সময়েই গান্ধিজীও আফ্রিকা থেকে কলকাতা 

আসেন। ম্বামীজী আবার জুন» ১৮৯৯ খৃঃ 

বেরিয়ে ১৯॥ বছর ধরে ইওরোপ আমেরিকা শেষ 

বার পরিদর্শন ক'রে ফেরেন মার্চ, ১৯৯১ সে 

সময় গান্ধীজী কলকাতা কংগ্রেসে যোগ দিয়ে 

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের শোচনীয় অবস্থা! 

বিষয়ে প্রস্তাব তোলেন এবং পদব্রজে বেলুড় গিয়ে 

ত্বামীজীর সাক্ষাৎলাঁভের চেষ্টা করেন; কিন্তু তার 

অশুস্থত্া1 বা অনুপস্থিতির জগ্চ দেখা হয়নি । ১৯০২ 

খুঃ ৪ঠা জুলাই স্বামীজীর দেহত্যাগ__বুওর যুদ্ধের 

শেষে ও রুশ-জাপান যুদ্ধের প্রারস্তে। 

সেই সঙ্কটের যুগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শিপাইদহ 

ছেড়ে শান্তিনিকেতনে বসেছেন, আর পনৈবেছ” 

রচনায় মগ্র,-"হিংসার সমাপ্তি অপঘাতে”--যেন 

আগুনের অক্ষরে লেখা 7 এটি 590-860 06 06 

0906015+ নামে ইংরেজী গঞ্ে রূপান্তরিত করে কবি 

তার 90090911310 (১৯১৫) গ্রন্থে ছেপে বিশ্ব- 

যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান; তখন গাদ্ধিজী 

দক্ষিণ-আফ্রিকা ছেড়ে স্থায়িভাবে ভারতেই তাঁর 

আশ্রম স্থাপন করেছেন । 

সেই আর এক বিপ্লুব-ষুগের স্থচনায় (১৯১৭- 

৪৭) স্বামী বিবেকানন্দকে সশরীরে আমরা না 

পেলেও তাঁর দিব্য বাণীর প্রভাব ( ১৯৯২-১৯১২) 

দেখেছি_-অগণিত দেশসেবক ও সেবিকাঁদের 

জীবনে; তাদের কাছে জন্মমৃত্যু যেন “পায়ের ভূত্য”ই 

ছিল। সেই চরম আত্মাহুতির আদশ যেন মূর্ত 

হয়েছিল যুবক সুভ।ষচন্দ্রের জীবনে, এবং তিনিই 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের 

স্বাধীনতা পর্বস্ত সগোঁরবে আমাদের পৌছে দিয়ে- 

ছেন; তারও প্রধান প্রেরণ বিবেকানন্দের বাণী । 

সেকেলে যান্ত্রিক যুদ্ধ পিছনে ফেলে আমরা 

এগিয়ে (না পিছিয়ে?) চলেছি (:40০2510) 

আণবিক যুদ্ধের চরম ধ্বংসের দিকে ! মানব- 

জাতির ও মানবসভ্যতার এই বিষম সঙ্কটে ভাবলে 

ভাল হয় বিবেকানন্দ আমাদের কোন্ কোন্ দিকে 

সাবধান করে গেছেন--১৯*২ থৃঃ ৪০ বছর পূর্ণ 

হবার আগেই দেহত্যাগ করার সময় । সেই অতি 

সংক্ষিপ্ত অথচ অগাঁধ আধ্যাত্মিক জীবনের প্রায় পাঁচ 

বছর বিবেকানন্দ ভারতের বাইরেই কাটিয়েছেন £ 
আমেরিকায় ১৮৯৩-৯৬) মাঝে ইংলগ্ডে ১৮৯৫-৯৬; 



আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 
আবার আমেরিক ইওরোপ ও মধ্যপ্াচ্যে ১৮৯৯- 

১৯০১ 7 এই সব দেশের বহু ন্রনারী তাঁর কাছে 

এসেছে, তাদের গভীর সমস্তাগুলি নিয়ে প্রশ্ন 

করেছে--তীাদ্দের সমন্তার মীমাংসা কোথায় জানতে 

চেয়েছে । তাঁর অন্তমা শিষ্যা নিবেদিতার রচনা 

থেকেই তার প্রচুর আভাব পাই। তার আরও 
কত আলাপ গুরুভাই ও সহকর্মীদের সঙ্গে--শিষ্য ও 

শিষ্যাদের উদ্ধতি থেকেও আমরা কিছু পেয়েছি ; 

কিন্ত তার উপযুক্ত স্টী (1]100%. এবং 7310119- 

£901% ) এখনও তৈরী হয়নি ১ মায়াবতী সংস্করণ, 

পত্রাবলী ও তার ডায়েরী (যদি থাকে) গুভূতি 

থেকে এখনই সে-কাঁজ শুরু করার সময় হয়েছে। 

সেটি হবে “বিবেকনন্ন-দর্শন”,_ বিবেকানন্দ বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের এথম কাজ; সেদিন স্বামী তেজসা- 

নন্দের নিমন্ত্রণে বেলুড় বিস্তামন্দিরের ছাত্রদের ভাষণ 

দিতে গিয়ে এই কথাই বার বার মনে হয়েছিল । 

স্বাধীনতা-শতাব্বী ও বিৰেকাঁনন্দ-যুগ ৫০৩ 

এষুগের তরুণরা স্বাধীনতা কিছু পেয়েছে ; আরও 

দাবি করে; কিস্তব বিবেকানন্দ-দর্শনে "স্বাধীনতার, 

জ্ঞা ও তাত্পর্য কি?--এবিষয়ে গবেষণা কেউ 

করেননি--এখনই শুরু করা দরকার। সংক্ষেপে 

বল। যায় যে ম্বামীজী-_শুধু রাজনৈতিক নয়, সমাঁজ- 
নৈতিক" আধ্যাত্মিক ও সার্বজণীন বিশ্বনৈতিক মুক্তি 

সাধন1কেই স্বাধীনত! বলেছেন; তার কাছে এই 

পরম তন্বটি পেয়ে শুধু এদেশের মাঁন্ষ নয়, বিশ্বমানব 
উপক্কৃত হবে--এখনই এবং সুদূর ভবিষ্তে । তাই 

আমাদের স্বাধীন্ত1-শতাবীর অন্ুধ্য/নের মধ্যে স্বামী 

বিবেকানন্দধকে বার বার মনে পড়ছে, আজও 

বিবেকানন্দ-দশনে'র সুত্রপত হমনি » শুধু তার 

জন্স্থানের নিকট একটি সড়কের উপর, 

আর দক্ষিণেশ্বর-বালি সাাকোর গায়ে ষদ্দিও 

তাঁর নাম লেখা হয়েছে । আসল কাজ কিন্ত 

অনেক বাকী। 

বিবেকানন্দ-দৃষ্টিতে “মুক্তি? 

জড় বা চেতন সমগ্র প্রকৃতির লক্ষ্য মুক্তি; জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকলে সেই লক্ষ্যে 

যাইবার জন্ক সংগ্রাম করিতেছে । সাধুর আকাজ্কিত মুক্তি হইতে তশ্করের ঈপ্নিত মুক্তি খুবই পৃথক, 

সাধুর বাঞ্ছিত মুক্তি তাহাকে অনস্ত আনন্দের ও অবর্ণনীয় শান্তির দিকে লইয়া যায়, আর তস্করের 

কামন। ৬াহাকে নূতন নুতন শৃঙ্খলে আবক্ধ করে। 

প্রতোক ধর্মেই দেখা যাঁয়--এই মুক্তির সংগ্রাম। সকল নীতি ও স্বার্থত্যাগের মূলে এই 
মুক্তির ভাব, ক্ষুদ্র দেহভাব হইতে মুক্তিলাভের আকাজ্ষা ! যখন দেখা যায়--এক ব্যক্তি কোন 

ভাল কাজ করিতেছে, অপরকে সাহাধ্য করিতেছে, তাহার অর্থ এই যে_-এ ব্যক্তিকে আমি ও 

আমার” এই ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ কর সম্ভব নয়। 

বিস্তারের লীমা নাই। 

স্বার্থ-সংকীর্ণতার গণ্ডির বাহিরে 

সকল বড় বড় নীতি-পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বার্থতাগকে চরম আদর্শ বলিয়। প্রচার করিয়াছে । মনে 

কর, একজন এই চরম নিঃস্বার্থ অবস্থা লাভ করিল--তাঁরপর তাঁহার কি হইবে ! সে আর ক্ষুদ্র ব্যক্তি 

শ্রীযুক্ত অমুক থাকিবে না,-সে অসীম বিস্তার লাত করিয়ছে। 

হারাইয়৷ গিয়াছে । 

সকল দর্শনের লক্ষ্যস্থল ! 

তাহার পূর্বেকার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব 

সে অনন্ত হইয়াছে; এবং এই অনস্ত বিস্তারই সকল ধর্স, সকল নীতি ও 

 “কর্মযোগ” হইতে সংকলিত ] 



“আলো- আরও আলো--” 

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরম্বতী 

শেষ হয়ে আলে বেলা দ্দিনমণি অন্তাচলে নামে। 

দিবসের আলো ক্রমে মিলাইয়া আসে; 
কোলাহল থামে £ 

শান্ত ক্লান্ত দেহ মনে 

এখন ফিরিতে চাই আপন আবাসে। 

অন্ধকার নামে ধরাতলে, 

মাথার উপরে মেব,_ পথ কোথা? 

আমারে কে পথদ্দেবেবলে? 

দিকহাঁরা, লক্ষ্যন্থারা, আমি চলি__তবু পথ চলি, 

পদে পদ্দে বাঁধা জাঁগে, শক্তি মোর যায় ফুরাইফ! ; 

দিগ্ত্র্ট এ পথিকে কে দেখাবে পথ 1--কারে বলি; 
“আলো দাও-__-ওগো আলে! দাও” 

চলিয়াছি কাহারে ডাকিয়া? 

সম্মুখে ছু্তর নদী, কুলু কুলু ঢেউ বয়ে যাঁয়, 

অন্ধকারে একাকার, 

তরী কোঁথা-নাবিক কোথায়? 

কাণ্ডারী, শুনেছি আমি মাতৃমুখে একদিন ধেন 2 

ভালোবেসে তুমি জালো আলো, 

হাত ধ'রে নিয়ে যাঁও, বন্ধু কেহ নাহি তোমা হেন; 

তাই ডাকি, “জাগো তুমি, 

মুছে দাও সুচীভেগ্চ কালো 

আলো দাও-_জ্যোতির্সয় আলো !” 

আমি একা বন্ধু নাই, দ্বিবসের সাথী ছিল যাঁরা 

কোথায় হারায়ে গেছে তারা। 

কেহ এলো নাকে পাশে» 

আমি ক্াপি ভাসে ঃ 

মৃত্যাদূত ওই বুঝি আসে 

পায়ে পায়ে অগ্রসরি? | 

আজ মনে পড়ে মোর মায়ের সে কথা-- 

“বিপদে পড়িলে ডেকো তীরে 

হাত ধরিবেন তিনি-* 

তাই মোর এত ব্যাকুল 

কোথ৷ রামকৃষ্ণজদেব-_আলো দাও এই অন্ধকারে 

শক্তি দ1ও ছুবল অস্তুরে-__ 

পথ চিনে যেতে পারি যেন 

ফেলে-আসা আপনার ঘরে । 

খুঁজে পাই নাকো 
শ্রীচিত্ত দেব 

খুজে পাই নাকো £ 

ঠিক কোঁন্খানে থেকে তুমি মোরে ডাকো; 

খুই কাছে আছ মনে হয়। 

তবুও তোমার-আমার পরিচয় 

কেন যে হয় না তাই ভাবি। 

মন বলে হারিয়েছি আমি সেই চাবি 
তোমার ঘরের তালা যে চাবিতে ধোলে। 

যদি তুমি জানে! চাবি কে রেখেছে তুলে 
আমারে ঘোরাও কেন নানা পথে ঘাটে ? 

তুমি জানো দিন মোর কি ক'রে যে কাটে. 

এ-জীবন বুথা কত দীর্ঘ মনে হয়। 

ন] হ'লে তোমার-আমার পরিচয় 

দেহ মোর হয় শুধু পাশব-মত্ততা ! 

এসো তুমি এসো আজ, তোমার মমত। 

ছুয়ে থাক, ছুঁয়ে থাক আমার হৃদয় । 

এ-আকাশে প্রতিদিন যে-অরুণোদয় 

আড়ালে আড়ালে থেকে আকো 

সে"তোমারে-- 

খুজে পাই না-কো! 



ভারতের শিক্ষা-প্রগতিতে শিশম্পের স্থান 
গ্রীলঙ্ষ্মীশ্বর সিংহ ( বিশ্বভারতী ) 

দেশের প্রচলিত বিগ্ভালয়ে দেহ ও মনের 

মহযোগিতার শিক্ষ(র অভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 

আন্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন ঃ 

“দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের প্রচলিত শিক্ষার প্রথায় 

আমরা সাধারণতঃ পুথিগত কয়েকটি বিষয় বাছাই 

ক'রে নিয়ে আর সমস্তকে অন্বীকার করি। 

প1শ্চাত্তা সমাজে বিগ্চালয়ের বাঠিরেও নানা উপায়ে 

স্কুল-কলেজে শিক্ষণীয় বিষয়ের অভাব পুরণ করে 

দেয়। আমাদের দেশে স্কুন-কলেজের বাহিরে 

ছাঁরদের অন্য শিক্ষার ক্ষেত্র নেই বললেই হয়। 

তাঁঈ নোট-নে ওয়া মুখস্থ-করা বিগ্তায় তাদের মন 

যে পরিমাণ বস্ত পায়, সে পরিমাণ খাগ্ পায় না। 
“দেহের শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তাহ'লে 

গনের শিক্ষার প্রবাহও বেগ পায় না। অনেক 

ছেলেকে ক্লাসে জড়বুদ্ধি দেখি; তার কারণই এই 

যে, শিক্ষার ব্যাপারে তাদের দেহের দাবি কোনই 

আমল পায় না। সেই অনাদরে তাদের মনের 

ন্ট ঘটে ।” 

দেহের চা ও হাতের কাজ সম্পর্কে তাহার 

অভিমত ; দেহের চর্চা বলতে আমি ব্যায়াম বা 

খেলার চর্চা বলছিনে । দেহের দ্বারা আমরা যে-সব 

কাজ করতে পারি সেইসব কাজের চ1-_যে চর্চাতে 

দেহ ুশিক্ষিত হয়, তার জড়ত| দুর হয়-_-সেই সব 

কাজের প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহের সঙ্গে মনের 

যোগ হয়--সেই যোগেই উভয়ের বিকাশের সহায়তা 
ঘটে। আমার মত এইযে, আমাদের আশ্রমে 

প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষভাবে কোন না কোন 

হাতের কাজে বথাসম্ভব সুদক্ষ ক'রে দেওয়! চাঁই। 

আসল কথা, এই রকম ট্হিক কৃতিত্বের চায় 

মনও সজীব হয়ে উঠে। যে সব ছেলেকে আমরা 

নির্বোধ বলে মনে করি তাদের অনেকেরই স্বপ্ত চিত্ত 
৮ 

এই ট্হিক কর্মদ্ক্ষতার সোনার কাঠির স্পর্শ 

অপেক্ষা ক'রে আছে। দেহের অশিক্ষা মনের 

শিক্ষার বল হরণ ক'রে নেয়। তাছাড়া যাঁর দেহ 

শিক্ষিত হয়নি দে যত বড়ে। পণ্ডিতই হোঁক 

ংসারক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়েই তাকে পরাসক্ত 

হয়ে জীবন ধাঁরণ করতে হয়__-সে অসম্পূর্ণ মান্য । 

এই অসম্পূর্ণত। থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকে 

বাচাতে হবে। এ লন্বন্ধে সম্ভবতঃ কোন কোন 

অভিভনকের কাছ থেকে আমর! বাধা পাব £ কিন্তু 

সে বাধাঁকে স্বীকার করা আমদের কর্তবা হবেন।। 

শিক্ষাশিল্পের নবজীব্ন 

আদর্শ, পূর্ণাঙ্গ ও আবগ্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রে 

শিল্প-শিক্ষাদানের স্থান সকল সভ্য দেশে স্বীকৃত 

হইলে ও এদেশে বুনিয়াদি শিক্ষানীতি প্রবর্তনের পূর্বে 

আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান সুনিনিষ্ট ছিল 
না। পরাধীন ভারতবর্ষে বিদেশী শাসকেরাই এ 

দ্নেশব।সীর শিক্ষানীতি, পদ্ধতি ও প্রসার নিয়ন্ত্রণ 

করিতেন। আবশ্তিক শক্ষাপন্ধতি গ্রবর্তনে তাহাদের 

দান সীমীবন্ধ ও নগণ্য । বুনিয়াদি শিক্ষা দেশে 

প্রবতিত হইবার পর বিগত অল্লাধিক দেড় দশক 

মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান ও মান-_সবেমাত্র 

বাস্তব ও ব্যাপক রূপ লইতেছে। 

ব্মান শতাব্দীর প্রথম দশক মধ ব্বেশী 

আন্দোলনের যুগে দেশের স্থানে স্থানে “জাতীয় 

বিগ্ভালয়' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ১৯২১ খুঃ 
অসহযেগ-আন্দোলনকালে ভারতের সর্বত্র জাতীয় 

বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তখন স্বাধীনতাকামী শ্বদেশ- 

হিতৈষী শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে জাতীয় বি্ভালয়সমূহে 

শিক্ষাদানের একটা অদম্য আকাঙ্ষা দেবা গিয়াছিল 

এবং বৃহ জাতীয় বিদ্ভালয়ে নানাবিধ শিল্প শিক্ষা- 

দানের ব্যবস্থাও হইয়াছিল । তথনও শিল্পশিক্ষাকে 
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সাধারণ শিক্ষার অংশ হিনাঁবে গ্রহণ করিতে দেশ 

সক্ষম ছিল না| গান্ধীজীর নেতৃত্বে বুনিয়াদি শিক্ষার 

কার্ধক্রম রচনার পর, স্বাধীন দেশে শিল্পমাধ্যমে 

শিক্ষার পথ অনেক স্থগম ও সহজ হইয়াছে । 

শিল্পদর্শন 
শিলের যথাধথ চ1 সাধারণ শিক্ষার কতখানি 

উৎকর্ষ সাধন করে তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে 
শিক্ষাব্ততীকে শিল্পজ্ঞান ও শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ 

সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিতে হয়। শিল্পজ্ঞান যেমন 

একটি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে অবস্থিত, শিক্ষাক্ষেত্রে 

ইহার প্রয়োগও তেমনি একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান। 

এই স্বতশ্্ বিজ্ঞান আবার শিল্পজ্ঞান-নিরপেক্ষ 

নহে; অর্থাৎ শিল্পবিশেষের জ্ঞান ও বিদ্ভালয়ের 

শিক্ষার্থীদিগকে ইহার শিক্ষাদান-পদ্ধতি--এই দ্রইটি 

বিজ্ঞান একে অন্তের উপর নিভরশীল । শিক্ষানীতি- 

সম্মত শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চাকে আমরা “শিক্ষা শিল্প 

বলিয়া অভিহিত করি । 

ষে রহস্তময় প্রকৃতির কোলে মানুষের বাস, সে 

প্রকৃতি হইতে মানুষের জীবনকে পৃথক করিয়া রাখা 

বা দেখা যাঁয় না, আর সে প্রকৃতি হইতে আমর! 

বাচিবার জন্ত খাগ্ঠবস্ত আহরণ করি, আমাদের 

সৌন্দধ-পিপাসা চরিতার্থ ও প্রয়োজন মিটাইবার 

এবং গৃহাঁবাস-নির্সাণের উপাদান সংগ্রহ করি, সেই 

প্রকৃতি ও প্রকৃতিদত্ত বস্তবিচ্ঞান শিক্ষাশিলের 

সহযোগে চ€া করিলে আমাদের সমগ্ৰ জীবনের 

দৃষটিভঙীও পরিপূর্ণ তাঁর দিকে অগ্রসর হয় ; আমাদের 
জীবনের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিতে পারে; 

শিক্ষাশিলের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞান আহরণের 

প্রয়োজনীয়তা ও ব্যাপকতা তখন উপলব্ধিতে 

আসে। শিল্পকার্ধে যখন শিল্পীর ঠৈততন্থসত্তা ফুটিয়া 
উঠে তখনই শিল্প বিশেষ রূপ লাভ করে। বিছ্যার্থী 
কাজের মাধ্যমে বিজ্ঞানময় প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে 

প্রবেশ করিবে, আনন্দের মধ্যে বিচরণ করিবে, 

ইহা শিক্ষার্শিল্পের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য | 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্২_- ৯ম সংখ্য। 

যাহারা শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট 

কাঠের কাজ শিখিয়াছে, তাঁহারা বনে জঙ্গলে 

অরণ্যে গাছের গঠন কিভাবে প্রকৃতি-কতৃ“ক 

নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা বুঝিতে সমর্থ । ইহার চর্চা 

গভীর হইলে শিল্পশিক্ষার্থীর চিন্তা শুধু কাঁঠেই 
নিবদ্ধ থাকে না, তথন ইহা কোষময় বুক্ষজীবন ও 

প্রকৃতিবিজ্ঞানের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে মনকে আকর্ষণ 

করে, প্রকৃতির বিচিত্র লীলার প্রত্যক্ষ জঙ্গভূতি 

বিছ্চার্থীর জীবনে বহন করিয়া আনে। অজ্ঞ 

আদিম মানব হয়তো! তাহা জানিত না; সেজন্ু 

বন-জঙ্গল তাহার ভীতির উদ্রেক করিত। কাঠের 

কাজের উপাদান__গাছ সম্পর্কে ইহা যতখানি 

সত্য, অন্ত সকল মৌলিক শিল্প সুম্থন্ধেও ঠিক 
তাই। বস্ত্র আমাদের নিত্য-ব্যবহাঁধ বস্তু । বস্ত্র 

ভিন্ন মানবসভ্যতা প্রায় কল্পনা করিতে পারা যাঁয় 

না। বিভিন্ন ধাতুর আবিষ্ষার ও ইহাদের ব্যবহার 

মানবসভ্যতার সগ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । আসল 

কথা এই যে, শিল্পচর্চ। প্রকৃতিজাত বস্তর সঙ্গে 

মানবজীবনের প্রকৃত সম্পর্ককে বাস্তব করিয়া 

তোলে। তাঁ-ছাঁড়। শিলচচার মাঁধামে শগারের 

অঙ্গপ্রতাঙ্গ গুলির যথার্থ ব্যবহার হয় মর এক্ধূপ 

দৈহিক চার মূল্য ব্যক্তির জীবনে অসাধারণ; 

কারণ ইহার ফলে সুপ্ত স্থজনী শক্তির উন্মেষ হয়। 

সেইজন্তই বোধহয় আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাঁই 

যে, বিশেষ যুগের শিল্প-প্রগতি সেই যুগের সভ্যতা 

বিশেষের উৎকর্ষাপকর্ষের একটি মাপকাঠি বলিয়া 

বিবেচিত হয়। কর্মীর চৈতন্যসত্তা কর্মে প্রকাশিত 

হইলেই কর্মও সঙ্জীব হইয়া উঠে । 

পু'থিগত জ্ঞান ও কর্নবিজ্ঞান 
ধথাযথভাবে জীবনে কোন কর্মের চ€া করিয়া 

জ্ঞানার্জন ও আনন্দ পাইতে হইলে সেই কর্মের 

চর্চা করিতেই হয়। বিগ্ঠালয়ের শিক্ষার প্রয়োজনও 

সেইথানে; বিগ্ভালয়ে উপধুক্ত বয়সে উপধুক্ত শিক্ষকের 

নিকট এই “অভ্যাস আয়ত্ত করা প্রয়োজন 
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কিন্ত শিল্পত্ঞান-চর্চার অভ্যাস নিছক পুঁথিগত 

হইলে কর্মবিজ্ঞানটির সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতার 
অভাব থাকিয়া যাঁয়। অভিজ্ঞতা-ছারা কাঁজের 

গুণাগুণ ও উপকারিতা অনুভূত হইলে পু'খির 
জ্ঞানও আলোকপ্র।প্ত হয়, সমৃদ্ধ হয়। আজ কর্ম- 

বিজ্ঞান ও পুথিজাত জ্ঞানকে পরস্পরের পরিপূরক 
করিয় প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবনক্ষেত্রে শিক্ষাকে, অন্ত 

ভাঁধার শিক্ষা্থার জীবনকে পূর্ণতর করিয়া তুলিবার 

তাগিদ আসিয়াছে । কর্মচেতন! ও জ্ঞানের সময়ে 

শিক্ষানীতি-সম্মত পথে মৌলিক শিল্পসমুহকে শিক্ষার 
অঙ্গীভূত করিলে ব্যক্তির, দেশের ও সমাজের শিক্ষা 

ও সংস্কৃতির জীবন সমুদ্ধ হইবে, আর আমাদের 

প্রাচীন নিজন্ব এতিহোর গুরুত্ব উপলব্ধি সহজ 

হইবে, মহতুর অর্থনীতির ভিত্তি সমাজে সুদৃট় হইবে, 
সংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের ভবিষ্থাৎ নৃতন 

আলোক গ্রাপ্ত হইবে। 

শিক্ষায় শিল্প-নিবাচন 

এক একট শিল্পকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার কাজে 

বার্থ প্রয়েগ করিতে যাইয়া এক একজন শিক্ষা- 

ব্রতীকে বহু গবেষণা ও মনন করিতে হইয়াছে। 

যাহারা পাশ্চান্যদেশের শিক্ষাবিদ ফ্রোয়েবেল, 

মন্তেসরি, সালোমন প্রভৃতির শিল্পশিক্ষা-পদ্ধতির 

সঙ্গে পরিচিত, তাহারা একথার অর্থ উপলদ্ধি 

করিতে পারিবেন । শিল্প-নির্বাচনে দেখিতে হইবে, 

বিগ্ার্থার বয়স, বিছ্যা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা, তাহার 

কল্পনার বিকাশ ও রূপ এবং সেই সঙ্গে শিল্পবস্তর 

সর্বজনীন মৌলিক ও শিক্ষানৈতিক আবশ্তকতা । 
শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্প-নির্বাচনের ইহাই হুইবে মাপকাঠি । 
যে শিল্পবস্ত সকলের দেনন্দিন জীবনের পক্ষে 

অপরিহার্য, যাহা করিতে গেলে হস্ত-নৈপুণ্যের সঙ্গে 

বুদ্ধিবৃত্তি সচল হয়, জ্ঞানের চর্চা হয় এবং যে শিল্পের 

উপাদান সহজলভ্য, সেই শিল্পকেই সর্বজনীন 
মৌলিক শিক্ষাশিল্প বলা চলে। 

ভারতের শিক্ষা প্রগতিতে শিল্পের স্থান ৫০৭ 

হাতির দাঁতে মনোরম বস্ত তৈরী করা যায় 

এই শিল্পে শিক্ষণীয় উপাদান আছে, সৌন্দর্ষের চর্চা 

ইহাতে হয়, কিন্তু দেশময় হাতির দাঁতের কাঁজ 
প্রবর্তন শিল্পশিক্ষা-দানের ক্ষেত্রকে কতথানি সীমাবদ্ধ 

করিবে, তাহ] সহজেই অন্ুমের | 

পভ্যদেশসমুহের বিগ্ভালয়ে কাঠের কাঁজ, লৌহ 
ও অন্তান্ত ধাতুর কাজ, বরন, সেলাই ইত্যাদি 

শেখানে। হইয়া থাকে । কারণ এইসকল শিলের সঙ্গে 

আমাদের জীবনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। অভিজ্ঞতা 

হইতে ইহাঁও জান! যার__যে শিল-উপাদান যে দেশে 

ষত সহজে প্রাপ্য, সেই দেশের শিল্লজীবনে সেই 

উপাদ্দানই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

মেরুপ্রান্তবাসী ল্যাপদের শিলজীবনে ইহার গ্রমাণ 

পাওয়া যায়। ল্যাপবা সাধারণতঃ বল্গা হরিণ 

পালন করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করে। ল্যাপদের 

শিল্পকলার প্রধান উপাদান বল্গ! হরিণের শিং, 

হাড়, চামড়া ইত্যাদি । এমনকি বল্গার 

পাকম্থলীকে পধন্ত তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে । 

স্থইডেনের অন্তর্গত ল্যাপ বিছ্ভালয়সমুহে শিক্ষা- 

দানের ব্যবস্থা সুইডদ্দেরই অনুরূপ, কিন্ত বিদ্যালয়ের 

হস্তশিল্লের বেলায় ব্লগাঁর শিংই অধিক ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে । আসল কথা, যে দেশে প্রক্কতিজাত 

ষে উপাদান ঘত সহজে লভ্য, তাহাই সাধারণতঃ সে 

দেশের জনশিল্লে ব্যবহৃত হইয়! থাকে । ভারতের 

মত স্বৃহৎ দেশের স্থানে স্থানে এরূপ দৃষ্ঠান্তের 

অভাব নাই। আমরা জানি বিদেশী বণিক 

শাসকর্দের অত্যাচার ও কুটচালে এদেশের অতি- 
ব্যাপক কার্পাস-শিল্প ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। তা 

সত্ত্বেও ভারতের পূর্বাঞ্চলে আসামের ও মণিপুরের 
ঘরে ঘরে “মণিপুরী তাত” এখনও সব্রিয়। 
সেখানে গৃহকন্তাকে গৃহকর্মে সুনিপুণা করিবার জন্ত 

ষে সকল কাজকর্ম শিখিতে হয়, তন্মধ্যে মণিপুরী 
তাতের ব্যবহার একটি । সাধারণতঃ এইরূপ বিশেষ 

শিল্প দেশের স্থানবিশেষের শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসের 
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সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে । এদেশের 

কার্পাস-শিল্প একটি ব্যাপক শিল্প, এই শিল্পের ধারা 

এদেশবাপীর মজ্জীয় মজ্জায় রহিয়াছে; তা না হইলে 

কলের যুগে খাদ্দি-আন্দোলন এত ব্যাপক হইতে 

পারিত না। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়! শিক্ষাক্ষেত্রে 
সর্জন-শিক্ষণায় শিল্প নির্বাচন করিতে গেলে 

কার্পাস-শিল্পের স্াায় প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় শিল্প 

দেখা যায় না। 

বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পন1 উপস্থিত করা কালে 

গান্ধীজী নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রসঙ্গে 

তকৃলি দ্বারা শিক্ষা আরম্ভ করার উল্লেখ করিরা- 

ছিলেন। ডক্টর জাকীর হোসেন তখন যে মন্তব্য 

করিয়াছিলেন তাঁহাও এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ- 

যোগ্য £ 

“তকলির মাঁধামে আমাদিগকে সকল বিষয় 

শিখাইতে গেলে আমরা অনভিজ্ঞ শিক্ষক ছারা কাজ 
চালাইতে পারিব না। আমি নিজে একজন 

শিক্ষক, আজ ধদ্দি আমাকে তকলির মাধ্যমে সকল 

বিষয় শিথাইতে হয়, তবে আমাকে বিপুল বাধার 

সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু আমার হাতে যি 
এপ পুম্তক থাঁকে, ঘাঁহাতে কাপড় বোনার বিভিন্ন 

ধারার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়ের সমম্বয় 

প্রদর্শিত, তবে সেই পুস্তকের সহায়তায় আমি 

আমার ছাত্রদিগকে শিখাইতে পারিব। এরূপ 

প1ঠ্যপুস্তক-রচন1 সময়-ও শ্রম-লাপেক্ষ ।” 

কার্পাস-শিল্পকে শিক্ষার বাহন করিতে যে সকল 

প্রতিবন্ধ রহিয়াছে, শিক্ষাবিদ ডক্টর সাহেব তখনই 

তাহা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। স্মুখের বিষয় 

গীত পনের বতপরে কার্পাস-শিল সঞ্ন্ধে অনেক 

বই বাহির হইয়াছে, খানকতক পুরাপুরি আমারই 
জভিভ্ঞতার ভিত্তিতে, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তাহাও 

যথেষ্ট নহে। শিক্ষার উপযোগী সাহিত্য তখনই 
রচিত হইতে পারে, যখন গব্ষেণাত্মক কাজ সু নির্দিষ্ট 

ও সুচিন্তিত শিক্ষাদানের পথ দেখাইতে সমর্থ হয়। 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ---৯ম সংখ্যা 

বিবিধ শিল্পের সম্বন্ধ নির্ণয় ও ইহাদের সমন্বয় 
শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান ও ইহাদের 

ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। অধিকাংশ 

শিল্পই__যথা £ মাঁটি, কার্পাপঃ কাঠ, বাশ, বেত ও 
বিভিন্ন ধাতুর ( যেমন লৌহ, তামা, পিতল, ইস্পাত 
প্রভৃতি ) কাঁজ একটি অপরটির উপর নিভরণীল। 

শিল্পের এই পারস্পরিক সন্বন্ধটি ভাল করিয়া বুঝিয়া 
শিল্পলমুহের মধ্যে সমন্বয় শিক্ষাশিলের ক্ষেত্রেই 

রূপায়িত হওয়া প্রয়োজন; নতুবা শিক্ষাক্ষেত্রে 

শিল্পশিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। 
তুলা! কোমল বস্ত, কিন্তু তুলার সুতা তুলার ্থায় 

কোঁমল থাকে না । বয়নকে একটি পৃথক শিল্প 

বলিদ্ধ! ধরা যাইতে পারে । কারণ যিনি সুতা 

কাটিতে জানেন ও বথারীতি কাঁটিয়৷ থাকেন, তিনি 

আপন স্থতা তাতির দ্বারা বয়ন করাইয়া লইশ্ে 

পারেন, বয়ন তাহার না জানিলেও চলে। অর্থ- 

নৈতিক জীবনে প্রাপ্তবয়স্কদের শিল্পের এইরূপ 

আংশিক চর্চা বা কাজের এই শ্রেণীবিভাগ সমাজে 

পূর্বেও গ্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। মুর 

যুগেও সেইরূপ ছিল বলিয়। অনুমিত হয়। কিন্তু 

বি্ভালয়ের অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়েদের পূর্ণাঙ্গ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ হওয়। বাঞ্চনীয় নহে । এপ 

করিলে বস্তর পূর্ণ জ্ঞানের ক্ষেত্রই সংকুচিত হইয়া 
যায়। 

সুতাকাটার মুখ্য উদ্দেশ্ত ব্য়ন ও বস্ত্র। স্থৃত৭- 

কাটা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক বয়ন না 

শিখিলে সুতা কাটার গুণাগুণ ও নৈপুণ্য সমন্ধে 

ুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ সঞ্চালন সহজ হয় না। ুতাকাটা 

শিক্ষা আরম্ত করার পূর্বে কার্পাস চয়ন, তুলাই, 
ধুনাই, পাঁজ-প্রস্তত-করণ যেমন শিখিতে হয় 
তেমনি স্থতাকাটা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইহার মুখ্য 

ব্যবহার বুঝা ও জানা প্রয়োজন হয়। হৃতার 

সমগুপ, নির্দিষ্ট শক্তির প্রয়োজনীয়তা, অতিরিক্ত 
পাকের দোষ ইত্যাদি কাপড় বোনা কালেই আত্ম- 
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প্রকাশ করে এবং কাটুনীর বুদ্ধিবৃত্তিকে উৎকৃষ্ট 
গুণ-সমছিত স্তাঁকাটার প্রয়োজনীরতা সম্পর্কে 

সজাগ করিরা তোলে । এই উদ্দেশ্ঠ সার্থক করিতে 

হইলে যাহারা সুতা কাটিবে তাহারা নিজের 

স্থতায় বয়নও করিতে শিখিবে। এরূপ করিলে 

অজ্ঞতাবশতঃ স্থতাঁকাটায় তুলার যে অপচয় ঘটে, 

সুতার গুণবৈষম্যহেতু কাপড়ের জমির যে উৎকৃষ্ট 

বুনন হয় না, তাহা বুদ্ধিবৃত্তির প্রত্যক্ষ গোচরীভূত 

হইবে, এবং ইহার আর্থিক দ্রিকও সমুজ্জল হইয়া 

উদ্ভিবে। সেজন্য বিগ্ভালয্লে সুতাকাটা প্রবর্তনের 

সঙ্গে সঙ্গে বয়ন্শিক্ষা ব্যবস্থাও করিতে হয়। কিন্তু 

বড় তাত পরিচালনা করা প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষেই 

সম্ভব । সেইজন্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের পক্ষে 

ছোট আকারের তাতে অনুরূপ বন্্_ষথা ফিতা, 

গামছা, গলিচা ইত্যাদি শিখাইবার ব্যবস্থাও করা 

যায়। তীাত-শিক্ষককে বিষয়ট ভাল করিয়া বুঝিয়া 
চলিতে হইবে । সতাকাটার ও তাঁতের শিক্ষক এরূপ 

ক্ষেত্রে এক হইলে শিক্ষার উৎকর্ষ বাড়িতে পারে। 

বিভিন্ন বয়নকৌশল সেই সঙ্গে আয়ন্ত হইবে । 

একথা সত্য, আমাদের দেশে প্রচলিত প্রথায় 

তাতির পরিবারের বালকবালিকাঁও তাত চালানোর 

কাঁজে নানাভাবে সাহাধ্য করিয়া থাকে-_কেহ বা 

সুতা ডবল করিয়া দেয়, কেহ বা নলি ভরিয়া দেয়__ 

এইভাবে সকলেই ছোট ছোট আংশিক কাজের 

অংশ গ্রহণ করে, পরে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়! তাহারা 

নিজেরাই বৃহৎ তাত চালন1| করিতে পারে । এইরূপ 

প্রথা পারিবারিক শিল্পে চলিয়া আসিতেছে এবং 

চলিতে বাধারও কোঁন কারণ নাই। কারণ সেখানে 

তাত পরিবারের জীবিকার সংস্থান করে। কিন্ত 

বিগ্ভালয়ে তাহা অন্ুস্থত হইতে পারে না; যেখানে 

বিদ্যার্থী শ্বয়ং আপন হাতে কাট! স্তীয় তাঁতের 

কাজ শিখিবে, ইহাই স্বাভাবিক 

বিদেশের বিদ্ভালয়ে শিক্ষাশিল্পের প্রগতি 

স্থান ও কাল-ভেদে শিক্ষা-ব্যবস্থার তারতম্য 

ভারতের শিক্ষা গ্রগতিতে শিল্পের স্থান ৫০৯ 

হইয়া থাকে । ইওরোপীয় দেশসমূহের বিদ্যালয়ে 
(প্রাথমিক ও উচ্চ) শিক্ষাশিল শিক্ষার ব্যবস্থা 

আছে । শিক্ষাশিল্প সম্বন্ধে বিভিম্ন মতবাদ ও প্রথা 

সেইসকল দেশে প্রচলিত আছে৷ ইংলগু, ফিনল্যাণ্ড, 

স্থইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, জার্মানি, হল্যাণ্ড, 

পোল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বিগ্যালয়গমুহের 

যে শিক্ষাশিল্পের চ্1 হয়, সে সম্বন্ধে আমার বহু 
বৎসরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে 

পারি যে, গ্রতিটি দেশ নিজের প্রয়োজন বুঝিয়াই 

বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্র রচনা করিয়াছে । 

আবার এ-ও সত্য যে, শিল্পশিক্ষার সম্বন্ধে যে-সকল 

মতবাদ ও নীতি প্রথম মহী যুদ্ধের পূর্বে বর্তমাঁন 
ছিল, তাহা ঘুদ্ধসংঘ।তের ফলে দ্রুত পরিবর্তিত 

হইয়াছে ও হইতেছে । শিক্ষানীতিকে সমগ্র দেশের 

সমাঁজনীতির আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা 

যার না, তাহা সম্ভব নহে। সমাজনীতি ও অর্থনীতি 

পরিবর্তিত হইলে আবশ্তিক জনশিক্ষার নীতিতে 

পরিবর্তন অনিবার্ধ। বিশেষ করিয়া যুদ্ধের ফলে থে 

সকল দেশের সাংস্কৃতিক জীবন বার বার বিপর্ধস্ত 

হইতেছে, তাহাদের তো কথাই নাই। বরং যে 

সকল দেশ যুদ্ধ এড়াইতে সক্ষম হইয়াছে, সেইসকল 

দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি একটা স্বাভাবিক ক্রমবিকাঁশের 

ধার অবলম্বন করিয়া চলিতেছে । যুদ্ধের ফলে 

ইংলগ্ডে এইরূপ পরিবর্তন গভীর হইয়াছে। 
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'আমাদের দুরভীগ্য এই যে, দেশের পক্ষে 

গ্রয়োজনীয় শিক্ষাশিলের চ্1 ও গব্ষেণ পরা- 

ধীনতার যুগে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে সাঁমান্তই 
হইয়াছিল। দেশ এখন উদ্ব দ্ধ হইয়াছে সত্য, 
কিন্ত আমরা এখনও ইংলগু বা আমেরিকাবাসীদের 

প্রয়োজনে রচিত পাঠ্যপুস্তকই আমাদের শিক্ষক- 

শিক্ষণ-কেন্দে ও বিছ্ালয়ে অনুসরণ করিতেছি, 

তাহাঁও অবস্থার তারতম্য না বুঝিয়া। কিন্তু এরূপ 

আশা করা অন্তায় নয় যে, বুনিয়ার্দি আবশ্ঠিক 

শিক্ষানীতি প্রবর্তনের ফলে শিক্ষাত্রতীদের চিন্তাধারা 

দেশের প্রয়োজনে ও বিগ্তার্থীদের প্রয়োজনে ক্রমশঃ 

নৃতনভাবে শ্ফুর্তি লাভ করিবে, শিক্ষার সাঙীকরণের 
প্রয়োজনীয়তা শিক্ষাব্রতিগণ ক্রমশঃ উপলব্ধি 

করিবেন। 

শিল্প-শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণে আমাদের কর্তব্য 

আসল কথা এই যে সকল দেশেই যাঁর যার 

প্রয়োজনে শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত 

হইতেছে । সর্যমানবের জন্ত একটি অথগুনীতি 

ও ব্যবস্থা এখনও পৃথিবীতে স্থিতি লাভ করে নাই। 

পরশ্েষ্ণনীতি যর্দি আমাদের ত্যাজ্য হয়, মানব- 

মৈত্রী ধর্দি আমাদের ব্যক্তিগত, সমাঁজগত ও 

রাষ্ট্রীয় আদর্শ হয়, তবে এ দেশের চিরন্তন “ত্যাগের 

দ্বারা ভোগ করা”্র আদর্শ ই যদি আমাদের লক্ষ্য 

হয়, তবে আমাদের শিক্ষার প্রগতিকে সেই পথেই 
পরিচালিত করিতে হইবে । আজ বিশ্বময় সংঘাত 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 

ও ভীতির প্রাবল্য দেখা গিয়াছে। মানবতার 

বিকাশই যদি ইওরোপ-মামেরিকার লক্ষ্য হইত 

( হয়তো তাহারাও একদিন সেই লক্ষ্যকে গ্রহণ 
করিবে ) তাহা হইলে তাহার্দের শিক্ষানীতি সেই 
আদর্শেই গঠিত হইত; পৃথিবী হইতে যুদ্ধের 
ভীতিও হয়তো চলিয়া ধাইত। ষে ছুর্নীতি এই 

সংঘাতের জন্ম দিয়াছে, সেই নীতির কুশলত1 যতই 

হোক না কেন আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে 

নিঃসংকোঁচে তাহা বাদ হইতে হইবে। 

ভাঁরতের সনাতন শিক্ষার আদর্শ কি? এই 

প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিতে গেলে বলিতে হয় £ 

মানবতার উতকর্ষ-সাধনের জন্ত সাধারণ শিক্ষা, 

বস্তজ্ঞান ও আত্মবিজ্ঞানের চর্চা ও ইহাণ্দের সমন্বয় 

সাধনের প্রয়ান__এদেশের গৌরবময় যুগে যেমনটি 
প্রকটিত হইয়াছিল, তেমনটি অন্ত কোন সভ্যতায় 

বড় দেখা যায় না। অঙ্ক-গণনা-পদ্ধতি, জ্যামিতি, 
সামাজিক অনুশাসন, অর্থনীতি, বহু দার্শনিক 

মতবাদ প্রভৃতির সীমঞ্ীম্ত ও সমন্বয়-প্রচেষ্টা এদেশে 

হইয়াছিল । বিগ্ঠাানের ক্ষেত্রে গুরুগণ যে আদশে 
প্রণোদিত হইয়া বিষয়-সম্ভোঁগকে ত্যাগ করিয়। 

ছিলেন, আজ আমাদের বস্ত-তন্ত্রময়,। স্থার্থদন্দ 

বিক্ষিণ্ড জীবনের পক্ষে আবার আলোচনা ও 

বিচারের বিষয় সন্দেহ নাই। শিক্ষা-গ্রহণকালে 

সংযমাত্মক জীবনযাপন অর্থাৎ ব্রহ্মচরধ-রক্ষার 

প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই একালের শিক্ষাব্রতীদের 
বিচারের বিষয় । এদেশে বিদ্যার চা এমন এক 

স্তরে পৌছিয়াছিল যে, শিক্ষক আপন বিদ্যার্থীর জন 
প্রার্থনা করিতেন-_এব্রহ্মচারিগণ শম অর্থাৎ মনঃ 

স্ব লাভ করুক।” নিজের সম্বন্ধে প্রার্থনা 

করিতেন_-“আমি যেন ধনবান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর 

হই।” এদেশকে, এদেশবাসীকে মহত্তর সভ্যতার 
ধারক হইতে হইলে বুদ্ধের স্কায় মহামানবের বাণীকে 
আমাদের শিক্ষানৈতিক জীবনে সফল করিয়া তুলিতে 

হইবে । বুদ্ধবানী এদেশেরই প্রতিভার দান। 



আশ্বিন, ১৩৬৪ | 

শিক্ষা- ও বিগ্াঁভ্যাস-দাঁর1 অর্থাৎ জ্ঞান-দারা 

জীবন সম্পূর্ন বিকশিত করার মহত্তর আদর্শ অন্য 

কোন সভ্যতা তেমনটি করিতে পারিয়াছে কিনা, 
তাহ! দেশের শিক্ষাব্রতীদ্দের যাঁচাই করার দিন 

আপিয়াছে। স্থষ্টির বিচিত্র বিকাশের মুলে যে 

শক্তি তাহাঁকে লক্ষ্য করিয়া এদেশের প্রাচীন শিক্ষা- 

গুরু বলিতে পারিয়াছিলেন--“হে শ্বর্ধ, সহত- 

শাখা অর্থাৎ বহুরূপ যে তুমি, তোমাতে আমি 

আপনাকে পবিত্র কৰি ।৮”--"তুমি আশ্রয়, আমাকে 

আলোকিত কর অর্থাৎ তন্ময় কর ।” জ্ঞানের দ্বারা 

জীবনকে আলোকিত করার কি অদ্ভুত গ্রচেষ্টাই 

না এদেশে হইয়াছিল । ত্যাগের শক্তি অসাধারণ, 

স্বামী অদ্ভুতানন্দ প্রসঙ্গ ৫১১ 

ত্যাগের মহিমায় এদেশের বিশেষ বিশেষ যুগ 

মহিমান্বিত হইয়াছে । 

সারাদেশে জনসাধারণের প্রতিভাবিকাঁশের 

উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তত করিতে হইলে দেশের গৌরব 

আমাদের প্রণম্য মহাঁজনদের আদর্শকে বিচার 

করিয়াই ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতি 

নিয়ন্ণ করিতে হইবে। সত্য, স্বার ও নীতির 
প্রাণস্বরূপ মৈত্রী ও প্রীতির আদর্শকে জবনের 
সবক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে হইবে । ষে শিক্ষা- ও সমাজ- 

ব্যবস্থা হিংসার উদ্রেক করে, তাঁহা বত্বপূর্বক পরিত্যাগ 
করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গী 

সেইদ্দিকে ফিরাইতে হইবে । তবে আমরা শিক্ষার 
মাধ্যমে মহত্তর সভ্যতা রচনার অধিকারী হইব। 

স্বামী অদ্ভূতানন্দ-প্রসঙ্গ* 
স্বামী সিদ্ধানন্দ 

পূর্ববঙ্গের জ্যোতিঃম্বরূপ মহাপুরুষ নাগ- 

মহাঁশয়ের অস্থখের সংবাদ পাইয়া শ্লাটু মহারাজ 

একদিন প্ন্বামি-শিষ্যা-সংবাদ”-প্রণেত। শ্রশরচন্তর 

চক্রবতীকে বপিলেন “বেদ-বেদাস্ত পড়বাঁর ঢের সময় 

পাবেন, কিন্তু নাগমহাঁশয় পৃথিবী হ'তে চলে 

গেলে অমন মহাপুরুষের আর কোথাও কখনো 

সাক্ষাৎ পাবেন না, এ সময়ে তার সেবা করার 

স্যোগ ছাড়বেন না”। শ্রীলাটু মহারাজের এই 

প্রেরণতেই শরচন্দ্রের প্রাণ ব্যাকুগ হইয়! উঠিল। 
তিনি সেই রাত্রেই নাগমহাশয়কে দেখিতে 

দেওভো-গ যাত্রা করেন এবং তথায় শেষ অবস্থায় 

তাঁর অনেক সেবাশুশ্র্ধা করিয়াছিলেন । 

স্বামী বিবেকানন্দ বিলাত হইতে প্রথমবার 

ভারতে ফিরিবাঁর পরে শ্রীলাটু মহারাজ সর্বদা 

তাহার সঙ্গে থাকিতেন। ন্বামীজী তাহাকে সঙ্গে 

লইয়া আলমোঁড়া, রাঁজপুতানা, কাশ্মীর প্রভৃতি 

স্থান ভ্রমণ করেন। সেই সব কথা ম্মরণ করিয়া 
* গ্রন্থাকারে শত্ত গ্রকা শিশুব্য পুস্তকের পাঙুলিপি হইতে। 

শ্রীলাটু মহারাজ বলিতেন, “অমন গুরু 'ভাই কি 

আর হয়? কত যত্ব ক'রে আমার নিয়ে গিয়ে 

সব জারগা দেখালে, যাতে আমার কোনও অহুবিধা 

না হয়। শ্বামীজীব তো আপন ছুই ভাই আছে, 

তাদের কখনো তিনি এমন যত্ব করেন নাই। 

ভাই সহোদর ভাইএর চেয়ে খুব আপনার হয়।” 

শ্রীলাটু মহারাজেরও গুরুভ্রাতিগণের গ্রাতি 

ভালবাসা ছিল অগাধ । আলমবাজার মঠে যখন 

শ্রীকালী মহারাজের ( শ্রীমভেদানন্দ স্বামীর ) পায়ে 

অন্গুখ ( 00590 ৮০000 ) হয় তখন তিনি তাহার 

যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন। 

গুরু 

ংযমও ছিল তার অপরিসীম। কাঁমিনী- 

কাঞ্চন-ত্যাগ ঠাকুরের প্রধান উপদেশ ছিল; একটি 

দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে শ্রীনাটু মহারাজ 
কিরূপে উহা পালন করিতেন। কাশ্মীর ভ্রমণের 

সময় তিনি ত্বামীজীর সঙ্গে বোটে ( নৌকাতে ) 

থাকিতেন। এ বোটের মাঝির একটি মেয়ে 

্ 



৫১২৭ 

দেখিতে খুব সুশ্রী ছিল, সে তার বাপের সঙ্গে 

বৌটেই থাকিত। শ্রালাটু মহারাজের সহিত একটু 
রহস্ত করিবার উদ্দেশ্তে শ্বামীজী সেই মেয়েটিকে 

একদিন বলিলেন, ছঘাখ,, এই পান্টি ওধারে যে 

সাধু বসে আছেঃ তুই তাঁর হাতে দিয়ে আয় 
দেখি”। বালিকা স্বামীঞ্গীর এই কথায় খুশী 

হইয়। লাটু মহারাজের নিকটে গিয়া তাঁকে পানটি 

দিতে গেল। তাঁর পান দেবার আগ্রহ দর্শনে 

শ্রীলাটু মহারাজ গ্রথমে বিরক্ত, তার পর কুন্ধ 

হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি এতর্দিন 
বেটে রয়েছি, কই! একদ্দিনও তো এই মেয়েটি 

আমায় পান দিতে আসে নাঁই, আঙ্ই বা আসে 
কেন? এ দেখছি নিশ্চয়ই বিবেকানন্দের কারসাজি, 

বটে! আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে? না, এ 

বেটে আর থাক হবে না, এ স্থান ত্যাগ করাই 

উচিত ।--যেমন মনে মনে এই সংকল্প, অমনি সঙ্গে 

সঙ্গে লাটু মহাঁরাঁজ জলে বাঁপাইয়া পড়িলেন,_-ডুবে 
যাব, কি ভেসে যাব-সে চিন্ত! তার একেবারেই 

নাই ! ম্বামীঙ্গী আড়াল হইতে দেখিতেছিলেন লাটু 
কিকরে। তিনিযে জলে ঝাপাইয়া পড়িবেন-_ 

এতটা তিনি মনে করেন নাই। তখন তিনি 

তাড়াতাড়ি, মাঝি-মাল্লাদদের ডেকে লাটুকে জল 

হইতে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লাটু 

মহারাজ তো! কোনমতেই বোটে উঠিতে চান না। 

শেষট1 বহু সাধ্যসাধনার পর স্বামীজী শ্রীলাটুকে 

বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করেন । 

স্বামীজী ভারতের উত্তর-পশ্চমদেশে ভ্রমণ 

করিতে করিতে খেতড়ীতে আসিয়! কিছু্দিন তাহার 

শিষ্য খেতড়ী-রাঁজের নিকট অবস্থান করেন। সেই 

সময়ে শ্রীলাটু মহারাজও তাহার সঙ্গে থাকিতেন। 
ত্র রাজার ধারণ! ছিল ষে স্বামীজীর গুরুভাই লাটু 

মহারাজও ইংরেজীভাষা জানেন, তাই তিনি 
একদ্দিন একটা বড় 9019০এর ( গোলাকার 

মানচিজ্রের) সামনে তাহাকে লইয়া গিয়া সেই 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

মানচিত্রে অঙ্কিত কোন একদেশের বিষয় ইংরেজী 
ভাষায় তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীলাটু 

মহারাজ তো নিরুত্তর, কেবল দ্াড়াইয়া মানচিত্র 

দেখিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে স্বামীজী কিছু তফাতে 
বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন। লাটুমহারাজের 

অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তিনি তৎক্ষণ।ৎ ছুটিয়া 

আসিয়া রাজাকে সেই দেশ সম্বন্ধে কতকথা 

এমনভাবে বুঝ।ইতে লাগিলেন যে তিনিও খুব খুশী 
হইয়া গেলেন ১ অথচ স্বামীজী রাজাকে ঘুণাক্ষরেও 
জানিতে দ্রিলেন না যে তাহার গুরুভাইটি ইংরেজী 

লেখাপড়া জানেন না। এইরূপে স্বামীজী রাজার 

নিকটে শ্রালাটু মহারাজের মান সন্ত্রম বজায় রাখি- 

লেন। স্বামীজী তাহার এই গুরুভাইটির নিরক্ষরতাঁর 

আবরণের ভিতরে এক অদ্ভুত গুণের পরিচর পাইয়া 

তাহাকে এত ভালবাসিতেন। পুজ্যপাদ স্বামী 

অভ্ডেদানন্দ বলেন, শ্রীলাটু মহারাজ যে আমাদের 'গুরু- 

ভাই ছিলেন? ইহা যথার্থ ই আমাদের গৌরবের বিষয় | 

স্বামী বিবেকানন্দের গুণ ও মহিমার কথ 

বলিতে বলিতে শপাটু মহারাজ আত্মহারা হইয়া 

যাইতেন। একবার তাহার সম্বন্ধে এাসাটু মহারাজ 

বলিতে লাগিলেন £ গ্ভাথ, প্রথমবার বিঙগাত হঠতে 

এসে একদিন সেই সাবেক বরানগর মঠের চালে 

মোটা চাদরথানি গায়ে দিয়ে স্বামীঙজী বাগবাজারে 

ব্লরামবাবুর বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে 

বললেন, “ভাই লাটু! আমি সেই নরেন, তুইও 

যেমন ভিখারী, আমিও সেইরকম ভিখারী সন্যাসী; 

গুরুভাইদ্ের থাকবার জন্ত মঠ স্থাপন! করতে ভ্'ল, 

আমার জন্ত কিছু দরকার নেই, ঠাকুরের ইচ্ছাতেই 
এই এত বড় ব্যাপার হ'য়ে গেল। আজ তোর 

কাছেই ভিক্ষা কর] যাক, আয় দুজনে একসঙ্গে 

থাই ।,--মামি তথন খেতে যাচ্ছিলাম স্বামীজীও 

আমার সঙ্গে একপাতে থেতে বসে গেলেন, তাতে 

আমার মনে কোনো ভিন্ন ভাব হয় নাই, বরং 
আমার প্রাণ হরবিত” হ'ল। 



অনুতাপ 
[ একটি প্রচলিত কাহিনী-অবলম্বনে ] 

শ্রীমতী আশাপুর্ণা দেবী 

রূপচতুতভূজ ! কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশদাম-শোভিত 

বংশীধাী শ্তাম, কিশোর মুর্তি। যেমন বিগ্রহের 

রূপ পরিকল্পনা, তেমনি নাঁম পরিকল্পনা ! এ 

কল্পনার মধ্যে একটি সুমধুর ভাবব্যঞ্জনা যেন স্থষম 

ছন্দে স্থির হয়ে মাছে। 

রূপচতুভূঁজের মন্দির-_-বিশেষ কোন তীর্ঘস্থানের 

বিখ্যাত কোনো দ্েবমন্দির নয়। উদয়পুরের 

নিকটবর্তী কোন একটি গ্রামের গ্রাীমদেবতা । 
প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরগুলির মতো এখানেও নিত্য- 

সেবার ব্যবস্থা আছে» এবং একটি পৃজারী-বংশ ও 

মাছে । পুরুষানুক্রমে এরাই দেবসেবার অধিকারী । 

এ সময়ে পুরোহিত “দেবা ছিলেন বিগ্রহের 

সেবাইত | দেব-সেবা করতে করতে দেবার চুলে 

পাঁক ধরেছে, দেহে এসেছে তুর্বলতা, কিন্ত জীবিকা- 

নির্বাহের জন এ কাজ তার না করলেও নয়। 

একজন বুদ্ধ পুরোহিতের নাম “দেবা! এ 

কেমন অশ্রদ্ধাপূর্ণ অসন্মানস্থচক অভিধা ? এমন 
কেন? কেন সে কথা বলতে হ'লে বলতে হয়, 

দেবার নিজের বাল্যজীবনই এই নামের জন্ দায়ী। 
কে জানে সম্পূর্ণ কি নাম ছিল দেবার! 

হয়তে। দেবনাথ, হয়তো! দেবরাজ, হয়তো দেবজীবন, 

হয়তো বা অমনি একটা কিছু । কিন্ত সে কথা 

এখন আর কারো মনে নেই । সবাই জানে “দেবা”। 

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করলেও্ড ছেলেবেলায় 

তার আচরণ ছিল রাখাল ছেলেদের মতোই। 

বিদ্তাভ্যাসে আদৌ মন নেই, মাঠে জঙ্গলে পাহাড়ের 
কোলে কোলে থেলে বেড়ানোতেই দেবার একাস্ত 

আনন্দ । কাজেকাজেই মূর্খ দেবার পক্ষে শাস্ত্াধযয়ন 

বা পুজাপন্ধতি শিক্ষা সম্ভব হলনা? পিতার মৃত্যুর 

পর কেবলমাত্র উত্তরাধিকার-সুত্রেই কিশোর দেবা 

দেবসেবাঁর অধিকার লাঁভ ক'রল। উত্তরাঁধিকার- 

সুত্রে কর্মে অধিকার জন্মালেও, শ্রদ্ধা-সম্মানের 

অধিকার তো জন্মায় নাঁ। গ্রামের সকলে অরহেলাস়্ 

উচ্চারণ করে “দেবা পুজুরী”। আজ পর্ধন্ত সেই 
নামই রয়ে গেছে। কিন্তু আজীবন দেবসেবার 

ফলে মুর্খ দেবার অন্তরের অজ্জঞান-অন্ধকার কি 

এতোটুকুও দূর হয়নি? কেজানে সেকথা! 

লোকে দেখে বুদ্ধ ব্রাহ্মণ নিত্য প্রভাতে এসে 

মন্দিরের দরজা খোলেন, মন্দিরতল মার্জনা করেন, 

বাসি ফুলপাঁতা৷ বাইরে ফেলে দিয়ে নতুন মাঙ্গ্য রচনা 
ক'রে বিগ্রহের হাতে গলায় মাথায় পরাঁন, 

প্রদীপ জ্বালেন, ঘণ্টা নাড়েন, “ভোগ” দেন। 

অতঃপর সেবাইতের প্রাপ্য লাডড, মিঠাই ইত্যাদি 

গ্রসাদটুকু পুটুলিঙজাত ক'রে মন্দির-দ্বারে শিকল 

তুলে দিয়ে গৃহে ফিরেন এই পর্যস্ত। 

সন্ধ্যাতেও সেই একই পদ্ধতি । তবে প্রভাতে 

যেমন সমগ্র জগৎ-সংসারে কর্মের ঝন্ঝনা বাজে, 

দৈনন্দিন প্রয়োজনের অসংখ্য আহ্বানে চিত্ত চঞ্চল 

হয়ে ওঠে, সন্ধায় তো তেমন নয়! সন্ধ্যায় পাখীরা 

বাপায় ফিরে ভানা মুড়ে বসে, রাখালবালক- 

তাড়িত ধেনুর দল গোহালে এসে আশ্রয় নেয়, 

চাষী ধান কাটা বন্ধ করে, কুমোরের চাক থামে, 

কামারের “নেহাই, শীতল হয়। সন্ধ্যায় গৃহস্থের 
মেয়েরা দিনের কাঁজ সমাপন ক'রে রাতের কাজ 

স্থগিত রেখে স্থির হয়ে বসে, শিশুর! গায়ের ধুলো 

ঝেড়ে মায়ের কাছে এসে দাড়ায়) 

সন্ধার আকাশে অনন্ত অবসরের স্থর বাজে। 

তাই পুরোহিত দেবা সন্ধ্যা পৃজা শেষ হ/য়ে 

গেলেও নিশ্চিন্ত চিত্তে অনেকক্ষণ পধন্ত মন্দিরে 

যাপন করেন। হয়তো কথনো পরদ্রিনের পুজার 
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বাসনপত্র পরিষ্কার ক'রে রাখেন, কখনো মুহ্ু গুঞ্জনে 

গান গাইতে থাকেন, আর রাত্রি গভীর হ”লে 

বিগ্রহের রাজবেশ উন্মোচন ক'রে রাত্রিবেশ পরিয়ে 

শয়ান দেন; প্রসাদী মালাটি মাথায় বেঁধে 

নিয়ে দুয়ারে তালা লাগিয়ে ফেরেন। এই নিত্যকর্ম 
দেবার। 

গুহস্থের] মন্দিরে পূজা দিতে এলে দক্ষিণা দেন 

সামা; ভাম্তপরিহাসের ক্ষেত্রে বলেন “যেমন 

বাম্না, তেমন দক্ষিণ।।” মেয়েরা কাছুনে ছেলেকে 

শসার £ ওই দেবা আসছে ! দেবা যেন জুজুবুড়ি । 

কিন্ত এজন্ত দেবার মনে কোঁন ক্ষোভ নেই। 

শান্ত হ্বল্পবাক্ প্রসন্নচিত্ত ব্রাহ্মণ নিজের কাজ, 

নিজের সংসার নিয়েই আছেন । তথাপি বিড়ম্বনা 

আসে; এই নিজেকে নিয়েই বিডঙ্বনা | 

এক সন্ধ্যায় ঘোরতর বিপদে পড়ে যান দেবা। 

সেদিন গএরচণ্ড গ্রীম্ম, সন্ধ্যাকালেও বাতাসের 

লেশ নেই, সন্ধ্যারতি সমাপনান্তে দেবা নিতান্ত 

তৃষ্ণা অনুভব করেন। এখনো মন্দিরে কিছু কাজ 

অসমাপ্ত আছে; গৃহ অনেকটা দূর, দেবা ঈষৎ 
ইতস্ততঃ ক'রে প্রসাদী লাডড. ছুটির সহযোগে 

দেবতার উদ্দেষ্তে নিবেদিত জলটুকু পান করে 

ফেলেন । আজ আর মন্দিরে মধ্যে বসে সঙ্গীত 

সাধনা সম্ভব নয়, [ভতরে অস্হা গুমোট ১ দেব 

অন্থদিন অপেক্ষ আগেই গ্রাসাদী মালাটি মাায় 

বেঁধে নিয়ে বিগ্রহকে শরান দেন, এবং দ্রুতহস্তে 

অসমাপ্ত কাজগুলি সারতে থাকেন, সহসা মন্দির- 

দ্বারে অধীর করাঘাত। 

এ কি! কার এই করাঘাত! এমন তো 

কোনোদিন হয় না। এতো রাত্রে গ্রাম-প্রাস্তে 

অবস্থিত এই মন্দিরের দিকেও কেউ আসে না, 

পূজা ইত্যাদি যা কিছু দিনের বেলাই শেষ করে 

যায়। কেন কে জানে, কী এক আতঙ্কে বুকটা 
কেপে ওঠে দেবার। তিনি ত্রস্তে ব্যন্তে মাথায় 

বাঁধা মাঁলাটি নামিয়ে রেখে মন্দিরদ্ধারে ছুটে 

উদ্বোধন 

দেবা সে সভায় উপস্থিত ছিলেন । 

[ ৫৯তম বর্ষ--_-৯ম সংখ্যা 

আসেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ দেবার জ্ঞানচৈতন্চ 

প্রায় লুপ্ত হবার উপক্রম হয়। 

মন্দির দ্বারে শিকারীর বেশ পরিছিত অস্ত 

শস্কে সুসজ্জিত স্বয়ং মহারাণা বাহাদুর । 

না, চিনতে ভুল হয়নি দেবার । মাত্র কিছুদিন 

আগেই মহারাণ! পিতৃশ্রাদ্ধ-বার্ধিকী উপলক্ষ্যে যে 

ব্রাহ্মণ-পগ্ডিত বিদ্বায়ের আয়োজন করেছিলেন, 

যদিও দেবা 

শাস্তজ্ঞ পণ্ডিত নন, তথাপি দেবমন্দিরের পুরোহিতের 

অধিকারেই রাজসভায় উপস্থিত হবার অধিকার 

লাভ করেছিলেন। 

চিনতে ভুল হয় না, কিন্তু দেবার 'আর বাঁক্য- 

শুর্তি হয় না। কে জানে কেন এই আবির্ভাব! 

দেবা যে শাক্জ্ঞানহীন মূর্থ, সেই সংবাঁদটুকু কি কেউ 

র।জকর্ণে পরিবেশন করেছে? সেই অপরাধে কি 

বৃদ্ধ বয়সে দ্রেবার এই ক্ষুপ্প জীবিকাটুক্ যাবে? খুব 

সম্তব তাই । গ্রামে হিতকা'মীর তো! অভাব নেই ! 

দেব। নীরব, নতমস্তক- বন্ধাঞ্জলি | 

রাঁণা কিন্ত দেবার ভীতিকর কিছু বলেন না, 

তিনি যা বলেন তার সার মর্স এই তিনি 

শিকারের ঝেোকে মুগশিশুর পিছন পিছন ছুটে 

সঙ্গীদল থেকে বিচ্যুত, এবং পিপাসা; এখানে 
দেবমন্দিরের দীপশিখা দেখে, আশাদ্বিতচিত্তে 

পিপাসা নিবারণার্থে ছুটে এসেছেন । এখন পূজাগী 

তাঁকে কিঞ্চিৎ জলদান ক'রে শান্ত করুন। তিনি 

বড়ো! শ্রাস্ত ক্লান্ত, এইদণ্ডে চাই__ শুধু একটু জল ! 

জল! দেবার সমন্ড বুকট! রাঁজপুতনার মরু- 

ভূমির মতোই ধূ ধু করে ওঠে। কণ্ে তালুতে সেই 

মরুভূমির শু্ষতা। আঁ সন্ধ্যাতেই দেবা বিগ্রহের 
পানপাত্রে জল ঢালার পর দেখেছেন কলসীতে আর 

বিন্দুমাত্র জল নেই। আজকের প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপে 
মাটির কলসীটাই অর্দেক জল শুষে নিয়েছে। 
কাজ মিটে গেছে বলে রাত্রের অন্ধকারে আর 
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দূরবর্তী কূপ থেকে জল সংগ্রহ করতে ঘাননি দেবা, 
আর আজকেই এই হুবিপাক ! 

দেবা হাতজোড় করে বলেন, “গ্রভু একটু 

বিশ্রাম করুন, আমি জল আনি ।” 

অধীর রাণা বিরক্তম্বরে বলেন, “বিশ্রামের 

প্রয়োজন নেই পূজারী, সর্বাগ্রে জল আনো ।” 

দেবা দ্রুতগতিতে মন্দিরে প্রবেশ ক'রে 

হতাশভাবে একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করেন, 

নাঃ, কোথাও নেই একবিন্দু জল। অতএব আর 

করবার কি আছে? শৃন্ত কলসীটি উঠিয়ে নিয়ে 
দেবা মন্দিরের বাইরে প1 বাড়ান। পিপাসা 

রাণার ব্যাপার বুঝতে দেরি হয় না। 

মেজাজ সপ্তমে উঠে। তিনি কুন্ধস্বরে বলেন, 

"ঠাকুর কি মৃত্তিকা খনন করে জল আনতে যাচ্ছেন ?” 

দেবার হাত পা অবশ হয়ে আপে, তথাপি 

তিনি কষ্টে সাহস সংগ্রহ করে বলেন, “না, প্রভূ, 

অদূরেই দেবোদ্দেশ্তে উৎসগীরুত নিমল কূপ আছে, 

আমি এই দণ্ডেই-- 

রাণ! ব্যঙ্গহাস্তে বলেন, "আজ বোধ করি দেব- 

বিগ্রহের ভাগ্যেও পানীয় জল জোটেনি ?” 

দেবা বিস্মিতভাবে বলেন, “সে কী প্রভু ?” 

"অগত্যা আর কি ভাবা যাঁয়! কেন, সেই 

গ্রসাদী জলটুকু দান করেই তো আমার তৃষ্ণা 
নিবারণ করতে পারতেন ?” 

দেবা প্রমাঁদ গণেন। রাণা উত্তরের আশায় 

অপেক্ষমাণ, ভয়ে দেবার হাত পা থর থর করতে 

থাকে । “জলটুকু আমি পান ক'রে ফেলেছি”_- 
এ কথা কেমন ক'রে এই তৃষ্ণাত রাঁজ-অতিথির 

সামনে উচ্চারণ করা যায়? দেবা মনে মনে 

ভাবেন, লোকমুখে শুনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই 

নাকি ভগবান বিরীঞ্জমান, তবে অবশ্তই আমার 

মধ্যেও তিনি আছেন । অতএব যা থাকে কপালে-__ 

দেবা নতমস্তকে বলেন, "প্রভু দেবতার উদ্দেশ্ত্যে 

নিবেদিত জল শ্বয়ং দেবতাই গ্রহণ করেছেন ।” 

অনুতাপ ৫১৫ 

রাণা চমকে ওঠেন ! 

পরক্ষণেই ক্রোধে তার আপাদমস্তক জলে ওঠে। 

উঃ, কী পাপিষ্ঠ শয়তাঁন এই ধড়িবাজ ব্রাহ্মণ ! 

নিশ্চয়ই আলম্তের জন্ত আজ জল আনয়ন 

করেনি, দেবতাকে উপবাসী রেখে দিয়েছে, আর 

এখন বিপদে পড়ে এরূপ ভয়ঙ্কর মিথ্যাকথা 

অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করছে। তিনি হাতের 

তরবারি স্পর্শ ক'রে বলেন, ব্রাহ্মণ, দেবতার স্থানে 

মিথ্যাকথা বলার শান্তি কিজানো ?” 

দেবা বোঝেন আজ তীর জীবনের শেষ দিন, 

তবু ভয় এমন জিনিস যে তিনি সাহস ক'রে মাথ! 

তুলতে পারেন না। রাণা গন্তীরভাবে বলেন, 
“থাক্, ব্রাহ্গণরক্তে আমার তরবারি কলঙ্কিত করতে 

চাইনা | তোমার বিচার কাল হবে ।” 

রাণাকে প্রস্থানোগ্চত দেখে দেবা ভয় ভুলে ব্যগ্র 

ভাবে বললেন, “প্রভু আগামী কাল ষ| হয় হোক-_-, 
আপনি জলপান না ক'রে যাবেন না। পিপাসার্ত 

জল দান' না করতে পারলে আমার আজন্মের 

দেবসেবার ফল ব্যর্থ ॥” 

মহারাণা গর্জন ক'রে বলেন, “মিথ্যাবাদীর 

হাতের জল আমি গ্রহণ করি না।” 

মিথ্যাবাদী ! দেবার সমস্ত দেহে সহসা এক 

অদ্ভুত সাহসের জোয়ার আসে, তিনি মাথা তুলে 

স্থিরম্বরে বলেন, “আমি মিথাবাদী নই |” 

“মিথ্যাবাদী নও ?” 

“না ।” 

রাণ! সহসা কি ভেবে ক্রোধ সংবরণ করে 

বলেন, "বেশ! তা”হলে জল আনো, আমি মন্দির 

মধ্যে অপেক্ষা করছি ।* 

ফাড়া কাটল ভেবে দেবা দ্রুতপদে জল আনতে 

যান, আর মহারাঁণ! মন্দির মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখেন, 

দেবতা শধ্যায় শায়িত, এবং নিকটেই একটি শূন্ত 

জলপাত্র ও মিষ্টান্পের পাত্র অবস্থিত । মহারাণার 

ওঠে একটু মৃছু ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে। ওঃ! 
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লোভী ব্রাঙ্গণ নিজেই প্রসারের সঘ্যবহার করে 

রেখেছে । 

দরিদ্র বৃদ্ধ গ্রাম্য ব্রাহ্মণের প্রতি একটু কুপা 

অনুভব করেন মহারাণা। অতঃপর দেবা জল নিয়ে 

উপস্থিত হ'লে তিনি ক্রোধ প্রকাশ ন। ক'রে সহাস্তে 

বলেন, আগামীকাল তিনি রূপচতুভূ্জের ভোগ 

চড়াবেন, এবং মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত উপস্থিত থাকবেন। 

কারণ তিনি দেবতার আহার ও জলপান দেখতে 

বিশেষ উত্স্ৃক। ব্লা বাহুল্য দেবা নীরব । 

রাণা বিদায়গ্রহণ-কালে হাঁত বাড়িয়ে বলেন, 

“পূজারী ঠাকুর, ওই প্রসাদী মালাটি আমাঁকে দা 91” 

আবার ! আবার সেই বিপদ ! 

হা! ভগবান, হা রূপচতুভূজ, দেবা আজ ক!র 

মুখ দেখে শধ্যাত্যাগ করেছিলেন? এ মালা কেমন 

করে রাজ-শিরে অপণ করবেন দেবা, এ ষে দেবার 

নিজের ব্যবহৃত মালা? মনে পড়ে রাণার ক্ষণপুর্বের 

অগ্রিমুতি । কম্পিত হাতে মালাটি তলে দেন দেবা । 

মহারাণা গলায় পরবার পূর্বে প্রদীপের আলোয় 
মালাটি নিরীক্ষণ করতে যান, পাছে পুষ্পে কীট 

ইত্যাদি থাকে, আর নিরীক্ষণ করেই দ্বুণা ও বাজের 

সংমিশ্রণে গঠিত একটি ভয়াবহ হাঁসি হেসে বলেন, 
প্রূপচতুভুর্জের কেশকলাপে আজকাল বুঝি পাক 

ধরেছে ঠাকুর ?” দেবা হতবাকু। 

মহারাণ আবার বলেন, “দেবতার মালায় 

একগা।ছি পঞ্ককেশ জড়িত দেখছি। নারায়ণ বৃদ্ধ 

হয়ে পড়েছেন, কেমন? তাই না ?” 

আবার সেই ভয়। বুদ্ধিত্রংশকারী রাজভয়। 

দেব! মন্ত্রচালিতের মতো বলে ফেলেন, “যা, মহারাণা !” 
উঃ! কীধৃষ্ঠতা! কীছুঃসাহস! রাজরক্তে 

আর কতো সহ! যায়! তবু মহারাণা দী(তে দাত 

চেপে রোষ সংবরণ ক'রে বলেন “আচ্ছা! ওহে 

সত্যভাষী ব্রাহ্মণ, আগামী কাল গ্রামনুদ্ধ লোকের, 

সামনে তোমার সত্যভাবধণের বিচার হবে ।” 

মালাটি ছিড়ে থণ্ড থণ্ড ক'রে ফেলে দিয়ে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_-৯ম- সংখ্যা 

মহারাণ! বীরদর্পে মন্দির ত্যাগ করেন । 

দ্রেবাঁও লুটিয়ে পড়ল দেবতার সামনে । 

গ্রুতু চতুভূ'জ, এ কী করলে !_কেন দেবার 
মুখ হ'তে এমন নিলজ্জ মিথ্যাকথা উচ্চারণ করালে ?” 

না জানি আগামীকাল এই বৃদ্ধের কপালে কী 

লাঞ্চন] আছে! মৃত্যুদণ্ড হ'লেও বা ভালো, কিন্ত 

যদ্দ গ্রামস্থদ্ধ সকলের সম্মুথে অপমানিত হ'তে হয়! 

প্রভু, শুনেছি তুমি নাকি লঙ্জানিবারণ হরি, যুগে 

যুগে কালে কালে তুমি ভক্তের লঙ্জা নিবারণ ক'রে 

আস্ছ, আজ কি তোমার মেই চিরকালের নাম 

আর একবার সার্থক করবে না? 

কাতর প্রার্থনার মুহূর্তে আবার অন্ত বোধ 

আসে দেবার। তিনি হতাশ চিত্তে চিন্তা করেন-_ 

আমি কোন্ মুখে বলছি, নারায়ণ ভক্তকে রক্ষা 

করো! কবে আমি তা'তে অনুরক্ত হয়েছি? 

কেবলমাত্র উদ্ররান্ষের জন্যই তো আমার এই দেব- 

সেবা! এই দেবসেবাঁর আঁবাঁর অহঙ্কার! 

চোথের জলে বুক ভেসে যায় দেবার। 

অনুত্াপের অনলে চিত্ত শুদ্ধ হয়ে ওঠে, অনস্তের 

ধ্যানে অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ম হদয়মন্দিরে জ্ঞানের 

শিখা জলে ওঠে। অনুতাপ আর আত্মচিন্তা ! 

যেন ছুটি অরণি-কাষ্ঠ! যুগপত্, দুইয়ের সংঘর্ষে 

জ্ঞানালোক জলে ওঠে । রাজভয়ে ভীত দেবার 

দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার হয়। এ কী করলাম! এই 

শুধু চিন্তা দেবার । 

রাজরোষ থেকে অব্যাহতি পাবার প্রার্থনা 

আর মনে ঠাই পায় না, অবিরত চোখের জলে বুক 

ভাসে। হে চতুভূ'্জ নারায়ণ, হে ত্রিলোকনাথ, 

যে মুখ হ'তে সামান্ত মানুষের ভয়ে তোমার মুতিমান 
বিগ্রহের সামনে মিথ্যাবাঁক্য উচ্চারিত হয়েছে, সেই 

মুখ এই মুহুত্ে প্রদ্ধ হোক, ভন্ম হোক, অথবা ভয়াবহ 

_বিকৃত-_কুতৎ্সিত হ/য়ে যাক। গ্রামবাসীর সম্মুখে 
সেই বিকৃত দগ্ধ মুখ দেখিয়ে যেন আপন পাপ ব্যঞ্ 

করবার সাহস জন্মায় দেবার । 

সঙ্গে সঙ্গে 
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কাদতে কাদতে কখন এক সময় ঘুম এসে যায় 

অনুতপ্ত হতভাগ্যের। ভোর রাত্রে অদ্ভুত এক স্বপ্ন 

দেখেন দেবা £ বংশীধারী শ্তামকিশোর রূপচতুভুর্জের 

রুষ্ণ কুঞ্চিত কেশদামগুলি উজ্জ্বল রূপালী হয়ে গেছে। 

সেই শুভ্র উজ্জল কুঞ্চিত কেশের নীচে অবস্থিত 
অপুর্ব সুন্দর আননে এক অদ্ভুত অভয় হস্ত ! 

প্রভাত হ'তে না হতে গ্রামে 2ঢেড়া” পড়ে 

গেছে--চতুভূ'জের মন্দির-প্রাঙণে সকলের জমায়েৎ 

হবার জন্তে। দেবার বিচার হবে। কৌতুহলী 
জনতা দলে দলে এসে হাজির হচ্ছে । 

দেবা কিন্তু নিদ্রাতুর । 

ভোরের হূর্ধ সাদা হয়ে উঠতে না উঠতেই 

বেজে ওঠে কাড়া নাঁকড়া-মহারাণা আসছেন! 

সঙ্গে জলাদ-জসন্ত সাঁড়াশি দিয়ে দেবার জিভ 

ছিড়ে নেবার জন্কে। দেবমন্দিরের পূজারী হঃয়ে 
যে ব্যক্তি রাঞ্জ সকাশে মিথ্যাবাঁক্য উচ্চারণ করে, 

এ ছাড়া আর কি শাস্তি দেওয়! যার তাকে? 

"এই বুড়ো ওঠ 1৮” প্রহরীদের চীৎকারে 

ধড়মড করে উঠে বসেন দেবা । অবাক হ'য়ে এদিক 

ওদিক চান, জনতার দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে যায় 

সব কথা । কিন্তু দেবার হৃদয় থেকে ভয় দূর 

হয়ে গেছে। যে সমপিত-প্রাণ, তার কাছে ভয়ের 

বাসা ! কোথায় বাসা নেবে ? যেখানে ঈশ্বরাুভূতি, 

সেখানে ভয়ের মৃত্যু! যেখানে আত্মোপল বি, 

সেখানে ভয়ের শেষ ! 

দেবা শিষ্টনীতি অনুসারে মহারাণাকে অভি- 

বাদন করেন। মহাঁরাণা তীব্রম্বরে বলে ওঠেন, 

"এই পাপিষ্ট ব্রাহ্মণের জিভ জলন্ত সীড়াশী দিয়ে 
ছি'ড়ে নাও! এ দেবতার সম্মুখে, রাজার সম্মুখে 
মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করেছে ।” 

হিংশ্র জন্ত। কোলাহপ করে ওঠে। একের 

অপমানে অপরের আনন্দ! একের লাঞ্চনায় 

পরের উল্লাস! শত্রু হোক বা না হোক, 

চোখের সামনে কাউকে অপমানিত হ'তে দেখলেই 

অশ্থতাপ ৫১৭ 

মানুষের ভিতরের হিংস্র পশুট] উল্লসিত হয়ে ওঠে। 

দেবা কোনদিকে দৃষ্টিপাত করেন না। শুধু 

স্থিরভাবে বলেন, “আমি মিথ্যাবাঁক্য উচ্চারণ করিনি 

মহারাণ! !” 

“ফের! ফের এই নি্লিজ্জতা !'**ওহে শুনছ 

তোমরা, এই ভক্ত ব্রাহ্মণ বলেছে £ চত্রুভু্জ নারায়ণ 

বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তার কেশ পাক ধরেছে। 

বলেছে £ বিগ্রহ জলপান করেছেন! এখন আবার 

বলছে, সে নাকি সতা কথা বলেছে। এরকি 

শান্তি হওয়া উচিত ?” 

জনতার মধ্যে কোলাহল ওঠে 

“জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ !” গ্ৰন্থ কুকুরকে দিয়ে 

খাওয়ানো 1”. প্জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত করা ৮ 

"মার, মার, মেরে ফেল 1” 

একজন গ্রাম্য বুদ্ধ এগিয়ে আসেন । জনতাকে 

শান্ত করবার উদ্দেপ্তে দুই হাত তুলে বলেন, 

"আচ্ছা, শাস্তিদীনের পূর্বে একবার সত্য মিথ্যা 

যাচাই হোক ন।! মশারির আবরণ থেকে উনুক্ত 

ক'রে রূপচতুভুজকে দেখা হোক ।” 
"ঠিক ঠিক!” 
“এই দেবা, ঠাকুরকে ঘুম থেকে তোল্। 

দেবা ধীরে ধীরে বিগ্রহের সিংহাসনের দিকে 

অগ্রনর হন, ধীরে ধীরে বিগ্রহের মশারি সরিয়ে দেন, 

মন্দিরের ঘুলঘুলি পথে সকালের উজ্জল আলো 

এসে ভিতরে ঝিকিমিকি করছে, ঝিকিমিকি করছে 

বিগ্রহের অঙ্গাভরণ, স্বর্ণালঙ্কার । আর সেই 

আলোয় ঝকমক করছে শুভ্র কুঞ্চিত কেশদাম। 

প্রস্তরময় দেবতার চুলগুলি রূপোর তারের মতে 

জ্যোতির্সয় হয়ে গেছে। 

সেই কেশকলাপের নীচে অপূর্ব সুন্দর আননে 
অদ্ভুত এক অভয় হাস্ত ! 

যাদব! যাছু! মায়া! কী দুঃসাহস! পাপিষ্ঠ 

দেবতাকে যাহ করেছে! 

মহারাঁণ৷ তীব্র গর্জনে বলে ওঠেন, “ভেবেছিলাম 



৫৯৮ 

ব্রাহ্মণের রক্ত গ্রহণ করবো না, কিন্তু এরূপ ভয়ঙ্কর 

পাপিষ্ঠ লোককে জীবিত বাঁখাও মহাপাপ। 

রাতারাতি ও দেবতার মাথায় নকল কেশ 

পরিয়েছে, ওই নকল কেশগুলি উতৎপাটন করে 

এনে ব্রাহ্মণের গলদেশে জড়িয়ে দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে 

হত্যা করো ৷” 

জল্লাদও কেঁপে ওঠে । কে পালন করবে এই 

আদেশ ! হোঁক নকল, তবু কে উৎপাটন করবে দেব- 

তার কেশ । কেউ ন। পারে, স্বয়ং মহারাণা আছেন! 
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সত্য-গর্বে গবিত মহারাণা নিজেই সদর্পে 
এগিয়ে যান, এবং সবলে বিগ্রহের ললাটের এক 

গোছা কেশ উৎপাঁটিত ক'রে নেন। সঙ্গে সঙ্গে 
রূপচতুভু জের সুগঠিত ললাটের উপর গড়িয়ে পড়ে 
কয়েক ফেোটা রক্ত ! 

মুচ্ছিত হ'য়ে লুটিয়ে পড়েন মহারাণা ! 
সঃ সং ও 

কিংবদন্তী আছে অগ্ঠাবধি নাঁকি রাঁণ! বা রাণা- 

বংশীয়দিগের উক্ত মন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই। 

জাগে ওই স্সেহের আহ্বান 
শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী 

আসিছেন জগৎ-জননী মৃত্তিকাঁর ধরণীর “পরে, 

অম্নান স্বর্গীয় ছ্যুতি ঝরিতেছে দিকে দিগন্তরে ! 
নেমে আসে অপার্থিব অলৌকিক রূপের প্রকাশ, 

বনানী সাজিছে শ্যামা, গাঢ় নীল অসীম আকাশ ! 

ফুলে ফুলে ভ”রে গেছে মাঠ বাট বন উপবন, 

মধুর সুরভি-স্বাসে সুরভিত মুছু সমীরণ ! 

জলে স্থলে জাগে সাড়! বিহঙ্গের সুমধুর গানে, 
স্থরে স্বরে ভুবনে্র প্রাণ ছন্দ বাজে সবখানে! 

জড়েতে চেতনা জাগে, হাসি ঝরে দিথধূ-অধরে, 

ধরণীর অঙ্গে অঙ্গে ভ্রিদিবের সুধা-ধারা ক্ষরে ] 

আঁসিছেন দশভুজাঃ আসিছেন কল্যাণ-নপিণী, 

আসিছেন বরাভয়া, সর্বময়ী নিথিল-ব্যাঁপিনী ! 

আঁসিছেন আদি-মাত!, সন্ভানেরে বক্ষে তুলে নিতে, 

অপার মেহের উৎস পিপাসা হৃদয়ে ঢালিতে ! 

আমিছেন মহাশক্তি শক্তিহীনে শক্তি দানিবারে, 

শুনাতে সান্বন।-বাণী দীনাতুর সকল-হারারে ! 

ওরে অন্ধ, ওরে মুঢ়ঃ চেরে দেখ, খুলিয়া নয়ন, 

মায়ের রূপের ভাঁতি ছেয়ে গেছে আকাশ-ভুবন ! 

মায়ের আশিন্ ঝরে ধরণীর ধুলি-পক্ক "পরে, 

তুলে নে" মস্তক পেতে রিক্ত নিঃম্ব অন্তরে অন্তরে ! 

খু'জিয়। ফিরিস্ তোরা মরুভূমে কোথা তৃষ্ণাবারি, 

মার দশভুজে রাঁজে তৃষ্ণাহারী অযুতের ঝারি! 

ছুটে আয় একবার, ফিরে আয় মায়ের সন্তান, 

অনন্ত আকাশে শোন্- জাগে তার ন্নেহের আহ্বান! 

মরীচিকা-ভ্রাস্ত হ'য়ে কোথা যাঁস্, আয় ফিরে আয়, 

সপে দে" হৃদয়-মন জননীর ছু”টি রাঙা পাঁয় ! 



'টাহো'র তীরে বেদান্ত-কুটীর 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 

জুপাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। আমেরিকায় এখন গ্রীক্মকাল--প্রথর কর্মজীবন থেকে একটু 

ছুটি নিয়ে আমেরিকানদের নিজের নিজের ন্ুযোগ- এবং সঙ্গতি-অন্ুযায়ী কিছুকাল কোন ঠাণ্ডা 

জায়গায় বেড়িয়ে আসবার বহু-প্রত্যাশিত সময় । এদেশে ঘরে আর এখন কারো মন টেকে না। 

তিন লক্ষ বিরাশী হাজাঁর বর্গ মাইলের এই বিরাট রাষ্ট্রে ভৌগোলিক বৈচিত্রের অভাব নেই; 

তাই, উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সব দিকেই বেড়াঁবার জায়গা প্রচুর। লক্ষ লক্ষ নরনারী ঘরের চিন্তা, 
কাজের চিন্তা, রাজনীতি বা বিশ্ববিদ্ভালয়ের জ্ঞান-চ61 আপাতত শিকেয় তুলে রেখে পথে বেরিয়ে 

পড়েছে__ট্রেনে, মোটরে, এরোপ্রেনে, বাসে আবার জাহাজেও। যেমনভাবে হোক ট্নন্দিন চালু 

জীবনের একঘেয়ে চাপ থেকে কিছুদিনের নিষ্কৃতি চাই-ই চাই। স্কুল কলেজ এবং সরকারী ও 

বেসরকারী সব অফিসেই গরমের ছুটির ব্যবস্থা আছে। ধারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তারাও স্বেচ্ছায় 

কিছুদিন গরম কাঁলে বাহিরে বেড়াবার আনন্দ ভোগ করবার অবসর করে নেন, মার্থিক ক্ষতির 

প্রথ্থ তোলেন না। আমেরিকার নানা অঞ্চলে ন্যাশনাল পার্ক বা সংরক্ষিত বন রয়েছে। তীবু 

এবং কয়েক সপ্তাহের ভ্রাম্যমাণ সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মোটর ব স্রেশন-ওয়াগনে ভর্তি 

করে বহু শত পরিবার 'এই “ন্তাশনাল পার্ক'গুলির উদ্দেশ্ত চলেছে-বড় বড় রাস্তায় এই সমরকার 

এটি খুব সাধারণ দৃষ্ত । আঁরণ্য প্রকৃতির মাবথানে এদের গ্রীষ্মাবকাঁশ কাটবে। যাত্রিকতার 
শৃঙ্খল থেকে কয়েক দিন তো ওর! মুক্তি পাবে! 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বেদান্ত-সমিতির ভারতীয় সন্গাসীদেরও গরমের ছুটি, কেননা, 

বেদাস্তের ক্লাসে বা বক্তৃতায় যারা আসবে তাদের অনেকেই এ সময়ে বাইরে চলে যায়। তা 

ছাঁড়া সারা বছরই বেদীাস্ত-সমিতির কাজে সন্গযাপীদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়-_মাস ছুই 

তাদের একটু বিশ্রাম খুবই প্রয়োজন। নিজ নিজ কর্মকেন্দ্রেইি কেউ বিশ্রাম নেন, কেউ বা 

বাইরে কোথাও যান । 

স্তান্ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত-সমিতি ১৯৩৮ সালে ক্যালিফর্ণিযার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে লেক টাহো 
( [91 9109০ ) নামক স্থানে পাহাড়ের গায়ে একটি আশ্রম-গৃহ নির্াণ করেন। এ বাড়ীটির 

ংলগ্র হুশ একর পাইন, দ্েওদার এবং সিডার গাছের বন এ সমিতির দখলে । অতএব এই 

আশ্রমটির নির্জনতা ব্যাহত হবার কোন আশক্কা নেই। স্তান্ফাশ্সিদ্কো বেদান্ত- সমিতির সন্গ্যামী 

বক্ষচারীরা এবং আমেরিকার অন্ঠান্ত আশ্রম থেকেও কোন কোঁন সন্গ্যাপী লেক টাহোর এই 

আশ্রমে গ্রীষ্মের ছুটির পুরো বা খানিকটা অংশ কাটিয়ে যান। বাড়ীটি থেকে কয়েক শত ফুট 

নীচেই ২৩ মাঁইল লম্বা এবং ১২ মাইল চওড়া বিরাট হুন--লেক টাহো। স্বচ্ছ নীল তার জল। 

হদের চারিদিকে আট থেকে দশ হাজার ফুট উচু পর্বতমালার প্রাচীর । শীতকালে সমস্ত পাহাড়ই বরফে 

ঢেকে যায়। এখন এই জুলাইতে কোন কোন পাহাড়ের চুড়ায় কিছু বরফ রয়েছে । লেক টাহো 
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬২২৮ ফুট উচ্চে, আয়তন ১৯৩ বর্গমাইল, সর্বাধিক গভীরতা ১৬৪৫ ফুট। 

টাহো হদের এবং চতুষ্পার্খস্থ পাহাড় ও অরণ্যানীর শোভা অতি সুন্দর। এই অঞ্চলটি 
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“সিয়েরা নেভাঁডা? (5120523৩৮৪5 ) পর্বতমালাঁর অন্তর্গত । বর্তমান ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশের পূর্ব 

সীমায় উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৪** মাইল ধরে এই পর্বতমালা বিস্তৃত । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পু 

'বা মধ্য অঞ্চল থেকে সোজীস্থজি প্রশীস্ত মহাসাগরের কুলে ক্যাঁলিফর্ণিয়া রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে 

£সিয়ের -নেভাডা” পর্বতশ্রেণী উল্লজ্বঘন না করে উপায় নেই। আজ এই উল্লজ্ঘন অতি সহজ ও 

্বাভাবিক বলে মনে হয়, কেনন1, একাধিক প্রশস্ত রাজপথ এবং রেলপথও এ পর্বভমালার বুকের 

উপর দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে প্রলারিত হয়েছে এবং মোটরে বা রেলগাড়ীতে বসে সিয়েরা নেভাভার 

শৈলমাঁল! অতিক্রম করবার সময়ে ওর ভয়াবহতা সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তাই আজকাল-কার যাত্রীদের 

চিত্তে উকি মারে না। কিন্ত একশ' বছর আগে অবস্থা এরূপ ছিল না। তখন এই পর্বতমালা 

ছিল একান্তই ছুরতিক্রম্য। এর পূর্বদিক হাঁজার হাজার ফুট এত খাঁড়া এবং অনিয়তভাবে উঠেছে যে 

আরোহণেচ্ছুরা দূর থেকে দেখেই আতঙ্ক গ্রস্ত হয়ে পড়তো এবং উল্লজ্ঘনের সঙ্কল্প ত্যাগ করতো । ফলে 

যোঁড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইয়োরোপীয়, (বিশেষতঃ মেকসিকে] থেকে স্পেনদেশীয় ) আগন্তকগণ কতৃণ্ক 

আমেৰিকাঁর পশ্চিম উপকুলস্থ ক্যাঁলিফণিয়া রাজ্য ক্রমশঃ আবিষ্কিত হতে আরম্ত হবার পর থেকে 

উনবিংশ শতাবীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ক্যালিফণিয়ার পূর্বসীমায় এই সিয়েরা নেভাডা পর্বতমালা একটি 

ছুলজ্ব্য রহস্ত-প্রাচীরই রয়ে গিয়েছিল । 

যবনিকা উঠবার সূত্রপাত হল ১৮৪৮ সালের ২৪শে জানুমারির অভিনব একটি আকস্মিক ঘটনার 

পর থেকে । এ তারিখে উত্তর ক্যালিফণিয়াঁয় জেম্ন্ মার্শাল নামে জনৈক কাঠের কারখানার মালিক 
কারখানার কাঁজে মাঁটি খুড়তে খু'ড়তে হলুদবর্ণ এক রকম ধাতব পদার্থের কিছু আশ পেয়ে যান। পরে 

প্রমাণিত হয় যে এ আশগুলি খাটি সোনা । কয়েক মাসের মধ্যেই এই খবর চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে 

এবং ফলে ১৮৪৯ সালে শুরু হয় ক্যলিফণিয়া, তথা আমেরিকার ইতিহাসের একটি চিহ্কিত ঘটনা-_ 

্বর্ণঅভিযান” (9০10 753) । দলে দলে ভাগ্যাম্েষী উত্তর ক্যালিফণিয়ার এ অঞ্চলে সোনার খনি 

আবিষ্কারের জন্ত রওনা হন। স্থলপথে এ বাঞ্ছিত উশ্বর্ভূমিতে পৌছুতে গেলে ছুর্লজ্ঘা সিয়েরা নেভাডা 

ন। ডিউালে উপায়ান্তর নেই। অনাহারঃ অনিদ্রা এবং আরও বহুবিধ ছুঃসহ কষ্ট বাধা বিপত্তি বরণ করে 

সিয়েরার গভীর জঙ্গল এবং উত্তঙ্গ বরফাবৃত রূঢ় পাহাড়গুলির ভিতর ভাগ্যান্বেষীর] প্রবেশ করতে 

আরম করেন এবং অবশেষে পর্বতপ্রাটীরের পশ্চিমে নেমে পূর্বোস্ত ত্বর্ণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এই 

£সাহপিক চেষ্টায় অবশ্ত অনেকের মৃত্যুও ঘটেছিল। ঘাহোক ভাগ্যান্বেষীদ্দের অভিযান সার্থক হয়েছিল। 
ক্যালিফণিরার এঁ অঞ্চল অচিরে এক বিস্তৃত সোনার খনি এলাকায় পরিণত হয় এবং ১৮৫০ সালে 

ক্যালিফণিয়! রাঁজ্য মেক্সিকোর স্পেনীয় আধিপত্য থেকে আমেরিকা যুক্তরাস্ট্রের অধিকারে আসে। 

কিন্তু স্বর্ণ-অভিষানের আর একটি অবান্তর ফপও আমেরিকার ভূগোল ও ইতিহাসে কম চমৎকারী 

নয়। তা হল সিয়েরা নেভাডার শত শত বর্গ মাইল-ব্যাপী বিরাট দেহে ছোট বড় শত শত হুদের* 

আবিষ্কীর। যে সোনা দিয়ে মানুষ পৃথিবীর ভোগৈশ্বর্ধ লাভ করতে পারে__পাথিৰ মুল্য তার বিপুল সনোহ 

* সিয়েরা-নেভাডীর “যোসেমাইট পার্ক' নামক সংরক্ষিত বনে ৪২৯টি হুদ রয়েছে। টাহে! হুদের' দক্ষিণে ২২* বর্গ- 

. আইলের মধ্যে ১০* টিরও বেশী হুদ আছে। হুদগুলির সম্নিবেশও বড় বিচিত্র। কোনটি বৃক্ষপল্পবহীন কোন পাহাড়ের শিখর" 
দেশে, কোনটি বা রুক্ষ গিরিবয্মের ভিতর, কোনটি ব! গভীর গ্রঙ্গলাকীর্ণ খাদের মধ্যে, কোনটি আবার কোন পার্বতা 

তটিনীর নিষ্বভগে। 



আশ্বিন, ৯৩৬৪ ] টাহোর তীরে বেদীস্ত-কুটার ৫২১ 

নেই ; কিন্ত এই যে পাইন, সিডর, দেওদার, ইউকেলিপটাস এবং অরও নানারকম সুশোভন বৃক্ষরাঁজির 

সবুজ-ভ্রীর মাঝে মাঝে বিশ্বঅষ্টা এক একটি স্বচ্ছ জলরাশি বপিয়ে রেখেছেন__ এগুলি মানুষের এক উচ্চতর 

প্রকৃতির কাছে অপরিমেয় সম্পদ্। ন্বর্মমূল্যে এর দম নিরূপণ করা যায না। ধারা সোনা খুজতে 

এসে সিয়ের| নেভাডার হুদের সৌন্দ্ষ-রাঁজ্য আনিকার করেছিলেন, মানুষ তাদের কাছে বেশী খণী শেষের 

আবিষ্ষারটির জন্যে । ক্যালিফণিয়ার সোনার খনি মানুষের উন্মত্ত লোভে আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে, কিন্ত 

কাালিফনিয়ার সৌন্দর্-উত্স এই হ্দগুলি তাদের নিগ্ধগন্ভীর স্বচ্ছন্ুধ্মা এখনও সমানভাবে ধারণ করে 

রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও বহু শতাব্দী ধরে থাকবে । মানুষের ভিতর কাম-মোহ-লোভের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট 

যে রপময় পুরুষ রয়েছেন, তিনি যেমন অমর-__্তার জঙ্কে প্রকৃতির এই নৈবেগ্ভও তেমনি অফুরন্ত। 

ম্বর্ণ(ভিযাঁনের? শুক হতে এক বৎসরের মধ্যে সিয়েরা নেভ।ডার অনেকগুলি হৃদ আবিদ্ত হলঃ কিন্তু 

টাহোকে তখনও পুরোপুরি খুজে পাওয়া যায়নি । কোন কোন অভিযাত্রী দূর থেকে এই বিরাট হৃদের 

থানিকটা মংশ মান দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু চারিপাশের খাড়া পাহাড় বেষে নীচে নেবে হ্দটির প্রত্যক্ষ 

সান্সিধ্যলাভ করতে পারেননি । তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছুরতিক্রম্য পর্বত ও ঘন অরণ্যানীর মধ্যে 

লুকিয়ে-থাকা-কিন্তু “এখন 5-অনাবিষ্কৃত* একটি বিরাট হৃদদের কথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন এ সব 

লিখিত পিবরণ অন্ান্থ সাহসিকদের মনে কৌতুচল উদ্রিক্ত করেছিল এবং এই স্থুগুপ্ত অতিকায় জলরাশির 
সম্বন্ধে বনৃতর লৌকিক এনং আলৌকিক কথা-উপকথারও স্য্টি হয়েছিল। যাঁহোক, ১৮৬* সালে 

টাঠোতে পৌছুবার রাস্তা এবং এর তৌগে।লিক অবস্থানও নিদিষ্ট হয়। হ্ুনটির টাহো” নামকরণ হয় 

আরও দু ব্সর প্রে। এই অঞ্চলের আদিম উপজাতীর আমেরিকাঁন-ইগ্ডয়নদের ভাবার দুটি শব্ধ 

থেকে এই নামের উৎপত্তি । "টা" মানে উচু না খুব বড়, আর “হ্* মানে জল। 
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৫২২ উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 

এর পরই আঁরস্ত হ'ল “সভ), অর্থাৎ অর্থগৃপ্, মানুষের আর এক নুতনতর প্রচেষ্টা । টাহোর 

তটব্্তী অতিকা য়বৃক্ষরাঁজি-শোভিত দূরবিস্তৃত যে পাঁবত্য বনে হয়তো হাজার হাজার বত্সর বনের পশু 

এবং উপজাতীয় অরণ্যচারী মানুষ ছাড় অপর কারো পদসথ্ার হয়নি, সেই বনভূমি কেপে উঠলো! কাঠের 

ব্যবসায়ী, মাছের কারবারী এবং ঘাস-উৎপাঁদকদের কল কারখানার শব্দে। জঙ্গল পরিফষার হতে 

লাগলো, বাড়ী ঘর বাঁস্ত! তরী শুরু হল, উপত্যকায় চাঁষের যন্ত্রপাতি চলতে আরম্ভ করলো । 

ভ্রমণকারীদেরও দেখা যেতে লাগলো এবং তাঁদের জস্চে খাঁড়া হল সরাই, হোটেল ইত্যাদি । এ সত্বেও 

এই বিরাট হ্রদ ও তার পারিপান্থিকের স্তন্ধতা তখনও পধন্ত উল্লেখষোগ্যভাবে ক্ষুণ্ন হয়নি । রেভারেগু 

টমাস স্টার কিঙ্গ নাঁমে একজন ধর্মযাজক ১৮৭০ সালের গ্রীষ্মে টাহোতে বেড়াতে আসেন। তিনি 

লিখে গেছেন £ 
“এই বিরাট হুদের তটভূমির অধিকাংশই অনধিকুত্ত রয়েছে, তীরের চারিপাশের পাহাড়ে বিরাট বিরাট বৃক্ষকুগ্রের 

অনেকগুলিতে মানুষের পদচিহ্ন এখনও প্ড়েনি। এই হৃদের সুদুরব্যাপ্ত স্বচ্ছ জলরাশি যেন বিশ্বত্র্ট ভগবানের সবশক্তিমত্তা ও 

নির্মলতার প্রতীক। হুনটির জন্মের প্রীরস্ত থেকে এর জল মর্ত্যমানুষের কোন কাঁজে উচ্ছিন্ট হয়নি । এখান৭1র ব্ভিত আরণ্য 

সৌন্র্ষের কখনও তিলমাত্র হাঁনি হয়নি ।” 

কিন্ত টাহোর এই একান্ততা বেশী দিন অব্যাহত থাকেনি । বৎসরের পর বৎসর হ্ুদের চাঁরি- 

পাঁশে বসতি গড়ে উঠতে লাগলো, ছোট ছোট শহর জমতে আরম্ভ করলো, ত্রদের এলাকার পৌছুবার জন্গ 

নানা দিক থেকে প্রশস্ত রাজপথ নিমিত হ'ল, হ্রদের তটে জাঁয়গায় জায়গায় বীচ, (3০9০1) বা সম্তরণ ও 

ভ্রমণের প্রশস্ত বালু-তট নিমিত হলঃ হের বিশাল বুকে ছোট বড় নাঁনা বাম্পীর় এবং তৈলচালিত পোত 

জুটরতে লাগলে । ১৮৭৩ সালে টাঁঠো শহরে মাত্র ৫০টি বাঁড়ী ছিল, ১৮৮৯ সালে এদের বিভিন্ন 

এলাকায় টাহো শহরের অনুকরণে ৭।৮টি বসতি গোনা যেত। আজ ১৯৫৭ সালে টাহো হৃদকে বেড়ে 

২৫টি শহর এবং কুড়িটি ডাকঘর রয়েছে । বাঁড়ীঘর হাজার হাজার। 
সং সঃ চর ্ 

টাহো হ্ুদ্দের পশ্চিম কুলে একটি জায়গাঁর হ্রদর এক অংশ জমির দিকে অনেকটা এগিয়ে 

এসেছে । এই অংশের নাম দেওয়। হয়েছে “কানেলিয়ান উপপাঁগর+ (08706118179) | এখানকার 

তট থেকে ষে পাহাড়টি উঠেছে তারই উপর আমাদের “বেদান্ত-কুটির, । এই জুলাইতে স্তান্ফ্রান্সিস্কো 

বেদাস্ত-সমিতির দুইজন ভারতীয় সন্গ্যাপী ও একজন অ।মেরিকান ব্রহ্মচারী এবং নিউইয়র্ক বেদান্ত-সমিতির 

স্বামী পবিত্রানন্দজী এখানে বিশ্রাম করতে এসেছেন। এর আগে জুন মাসে এসেছিলেন প্রভিডেম্ন 
এবং বোস্টন বেদাস্ত-কেন্দ্রদ্য়ের পরিচালক স্বামী অখিলানন্দজী। এ সময়ে একটি বিশিষ্ট শিক্ষা- 

প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে টাহোতে আমেরিকার প্যাসিফিক উপকূলের দর্শনিক-সম্মেসন আহত হয়েছিল । 
আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে দর্শন এবং মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও ছাত্রেরা এসেছিলেন । 

অখিলানন্দজীকে বিশেষ আমন্ত্রণদ্বারা বোস্টন থেকে ডেকে আনা হয়েছিল, কেননা "71000 133%০1০- 

1985 ( হিন্দু মনোবিজ্ঞান ) এবং 1171090. ৬1৩৬ ০ 0013৮ ( হিন্দুর দৃষ্টিতে খ্রীষ্ট )--এই বই 

ছুখানির লেখক হিসাবে এদেশের অনেক দার্শনিক ও মনোৌবিজ্ঞানীর কাছে তিনি সুপরিচিত। প্রা 
একমাস টাহোর “বেদান্ত কুটিরে” বাস করে তিনি এ সম্মেলনের অধিৰেশনগুলিতে যোগ দিয়েছিলেন । 

তাঁর বক্তৃতা ও ক্লাসগুলি প্রভূত সমাদর লাভ করেছিল। ছাত্রছাত্রীরা বলতো, আমরা কলেজে 

পুঁথিতে আলোচনা তো বহুত শুনেছি, ওতে আমাদের প্রাণ ভরে না; ৮০ ৮৪06 60 13517 06 



আশ্বিন, ১৩৬৪ ] টাহোর তীরে বেদান্ত-কুটীর ৫২৩ 

5৮/৪৮1-- আমর! এই স্বামীজীর কথা শুনতে চাই। অধিলানন্দজীর সপ্রেম ব্যবহার এবং সাপ্রফুল্ল 

শ্বভাব তরুণদের মুগ্ধ করেছিল। তার একটি প্রিয় আলোট্য ব্ষয় ছিল “মানসিক স্বাস্থ্য ও ধর্ম 

(৬০1009] 1775810 220. [91151018 ) | 

পূর্বোক্ত সন্গ্যাঁসিত্রয় বিকালে বনের মধ্যে ণ্ড়োতে বেরিয়েছেন-_-পাইন, সিডার ও দেওদারের 

বন। গুদের মনে পড়ছে হিমালয়ের পরিবেশের কথা । প্র!য় এক হাজার ফুট নীচে হ্দ্দের চারিপাশের 

হাই-ওয়েতে অনবরত অসংখ্য মোটরগাড়ীর যাতায়।ত এবং হর্দের তটে তটে স্রীম্মাবকাঁশ যাঁপন করতে 

আগত হাজার হাঁজার নরনারীর ভিড়ের কথ।-_-উপরের এই দঙ্গলে অনায়াসেই ভুলে থাকা যাঁয়। ওই- 

থানেই আমেরিকা _- প্রচণ্ড রাজগিক প্রবৃত্তির তীব্রবেগে সদা-সঞ্চরণশীল মহাঁশক্তিম|ন্ “ডলারে”র একনিষ্ঠ 

উপালক আমেরিকা! কিন্তু এক হাজার ফুট উপরে এই "শান্ত আরণ্য প্রক্কৃতি হিমালয়ের বনভূমির সহিত 
যেন এক ধর্মে বাধা । মানুষ তার অহঙ্কার ও ওন্ধত্যের জন্তে মান্রষের সঙ্গে ভেদ গড়ে তোলে, এই ভেদ 

যে কত কৃত্রিম তা সে বুঝে উঠতে পারে না । কিন্তু প্রকৃতিতে তো কোন ভেদ নেই। দশ হাঁজার মাইল 

দূরের নির্জন বনভূমিতে দশ হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত বৃক্ষ-লতা-পাঁতাঁর একই শান্তি বিকীর্ণ হয়। 

সন্গ্যাসীরা তাই সাময়িকভাবে ভুলে গেছেন থে তারা ভারতবর্ষের পাহাড়ে আসেন নি; ঝাউ দেবদারুর 

মাথায় হাঁওয়। বয়ে সেই মিষ্টি অনবচ্ছিন্ন সিরনির শব্দ, গাছপালার নীচে প্রবাহিত পাহাড়ী নদীর সেই 

একতান কলকল সঙ্গীত, এই জনহীন প্রশান্ত পারিপাশ্বিকে হিমালয়ের তপোবনেরই মতো চিত্তে 

চরাঁচরাবগাহী পরম সমতার অনুধ।ঁন 

হাজার ফুট নীচে ওদের গ্রীম্মাবকাশের জীবন-ধারা দেখতে সন্গ্যাসীরা একিন দুপুরে 

বেরিয়েছেন। তদের চারিপাশ বেড়ে প্রশস্ত রাজপথ--১০০ মীইলেরও উপর লঙ্কা | জর্জ গাড়ী 

চাঁল।চ্ছে_-৩২ বৎসর বয়স্ক আমেরিকান যুবক জর্জ জিলেট ৷ দ্বিতীয় মহাঁধুদ্ধে আমেরিকাঁন পদাতিক- 

বাহিনীর একজন ঠসনিক ছিল সে। বেলঙিিয়ামে শত্রুর বুলেট একদিন তার পাঁজর ভেদ করে দেয়__ 

বাচবাঁর কোনই আশা ছিল না, তবুও বাচে। দেশে ফিরে ক্যালিফণিয়া বিশ্ববিদ্ঠালয়ে ইতিহাসে এম্-এ 

পাশ করে । মানুষের দুঃথ-ছুর্দশা অত্যাচার লোভ দম্ত-_জর্জ ছুচোঁখে দেখেছে । জীবনের গভীরতর প্রশ্ন 

তাঁকে উন্মনা করে । এমন সময় পেল বেদান্তের সন্ধান; আকৃষ্ট হয়। জীবন-রহস্তের সমাধান জর্জ বেদান্তের 

মধ্যে খুঁজে পেয়েছে এবং তাঁগের আদর্শ গ্রহণ করেছে । ভারতীয় সন্যাসীরা তার বড় আপনার জন। 

একশ' মাইল দীর্ঘ রাস্তর ডান পাশে সুবিশাল টাহো হুদ-_বামপাশে পাহাড় এবং উপত্যকা । 

রাস্তা যে ববাঁবর হদের তট দিয়ে গেছে তা নয়, কোথাও তটের উপর--যেখানে কোন বন উপবন 

বসতি পড়েছে, পেখানে রাস্তা বামে সরে এসেছে । এক এক জায়গায় বিশেষ বিশেষ নাম নিয়ে 

ল্ননের জায়গা বা বালুতট (1569০].)। এখানে শত শত নরনারী বাঁলকবালিকা রৌব্র সেবন 

এবং স্নানের জন্ত ভিড় করেছে । আশ্চর্ধ, যে সভ্যতার একটি প্রধান স্তম্ত হ'ল পোষাক সেই সভ্যতার 

মেয়েপুরুষর। গ্রীষ্মাবকাঁশে ছুটির জায়গাতে বেশভৃা সম্বন্ধে একেবারেই বেপরোয়া! যে রকম 

খুশি, যত কম খুশি পোষাক পরে দলে দলে সবাই বালুতটে উপস্থিত। কেউ কেউ ছোট মাছুর বা 
গালিচা নিয়ে এসেছে, বাঁলুকাঁর উপর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। এক ঘন্টা এই রকম পড়ে থাকবে। 
উপরে অনস্ত আকাশ, সামনে দুর-প্রপারিত শ্বচ্ছ নীগ জলরাশি, নীচে পৃথিবীর মাটি। ওদের চেতনা! 
বোধ করি একটা নতুন অনুভূতিতে আলোকিত হয়ে উঠেছে । যন্ত্রের শৃঙ্খল নেই, লোৰাচারের ভ্রকুটিও 
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নেই, রাজনীতি সামাজিকতা, এ সবও যে বন্ধন__তাঁই যেন ওরা আজ বলতে চায়। কাঁরাঁও বা শুধু 

বলির উপর শুয়ে পড়েছে । অনেকে জলে নেমে সাতার কাটছে। সন্তরণের অনেক ক্লীব জীয়গীয় 

জায়গায় । স্থানে স্থানে নানা ছণাদের, নানা! আকারের মোটর বোটের ঘাটি। ভাড়া নিয়ে একজন ব 

দুজন বা বেশী_ টাহোর জলের উপর সেই বোট ছুটিয়ে চলেছে । সকাল থেকে আরম্ভ করে বিকাল 

পর্বস্ত টাহোর বুকে শত শত এই মোটর বোঁটের অভিযান চলে। তুমুল শব্ধ। কোন কোনটির 

গতিবেগ ঘণ্টায় ৯০০ মাইলেরও উপর । 

রাস্তার ডাঁনপাশে হদের তটে, অথবা বাঁমপাশে কোন উপত্যকায় মাঝে মাঝে ট্রেলার ক্যাম্প, 

বা চলমান ঘরের ছাউনি । একটি সুবৃহৎ গাঁড়ীর মতো দেখতে, আলুমিনিরম বা অপর কোন হালকা 

উপাদানে তৈরী, চাকা-বসানো ক্ষুদ্র ঘরের নাম ট্রেলার । এই ঘরের মধ্যে একাধিক কক্ষ আছে; 

চেয়ার, টেৰিল, শযা।, খাবার সরঞ্জাম, মুখখধোবার বেদিন_-কোনটিরই অভাব নেই। মোটর কারের 

পেছনে জুড়ে ট্রেবাঁরটি যেখানে খুশি নিয়ে যাঁওয়া দায়। গ্রীষ্মের ছুটি যাবা কাটাতে আসে তাদের 

অনেকেই হোটেলে বা ভাড়াটে ঘরে না থেকে ট্রেলারে থাকে । এতে খরচ কম পড়ে। এক 

একটি ট্রেলার ক্যাম্পে ৫০1৬০, এমনকি 'একশ” পর্ধন্ত ট্রেলার রয়েছে । ট্রেলার ক্যাম্প ছাড়া অন্ত 

জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে ট্রেলার বাঁখনার নিয়ম নেই এখানে | 

টাহে৷ পরিক্রমার একশ” মাইল রাস্তার দুপাঁশে বহু হোঁটেল এবং ভাড়াটে বাড়ী । হোটেলগুলি 

এ সময়ে সরগরম। হোটেলগুলির পরিচ্ছন্নত1 'এবং হোঁটেল-কর্মচারীদ্দের অমায়িকতা দেখবার মতো। 

টাহো ভ্রদের খানিকটা অংশ ক্যালিফর্ণিয়ার অব্যবহিত পূর্বদ্দিকের সংলগ্র প্রদেশ নেভাডার মধ্যে 

পড়েছে । ক্যালিফর্ণিযায় জুয়া-খেলা বে-মাইনী, কিন্তু নেভাঁডাঁয় নয়। তাই পরিক্রমার রাস্তাটি 

ক্যালিফর্নিয়ার সীমা পার হলেই দু'ধারে অনেক জুয়ার আ।ড্ড! দেখা ষাঁয়। গ্রীক্মাবকাশ কাটাবার এও 

একটা বড় আঁকষণ। জারগাঁয় জায়গায় 'গিফটু শপ” । যাঁরা ছুটিতে এখানে আসে তারা প্রিষ্ 

জনদের উপহার দেবার মতো! নাঁনারকমের দ্রনাসম্তার 'এই দোকাঁনগুলিতে কিনতে পারে, শুধু 

আমেরিকান জিনিস নয়__টীন, জাপানী, মেক্সিকো এবং অন্যান্ত নানাঁদেশের কুটারশিল্লের নমুনা । 

ভ্রমণবিলাপীরা খুব উৎসাহের সঙ্গে এই সব জিনিস কিনে নিয়ে যায়-টাহোর স্থৃতি। 

রাস্তার বামপাঁশে মাঝে মাঝে এক একটি রাস্তা পাহাড় এবং উপত্যকার ভিতর দিয়ে 

হর্দের বিপরীত দিকে বেরিয়ে গেছে । কোনটি বা কোন পর্বতশিখরে, কোনটি বা সিয়েরা নেভাডাঁর 

আঁর কোন হর্ের অভিমুখে । বারা গ্রীম্মাবকশ কাটাতে আসে তারা এসব ব্রান্তা ধরে এক একটি 

জায়গায় এক একদিন বেড়াতে ব| চড়ুইভাতি করতে যাঁর। ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে চড়াই-উত্রাই 

করাও গ্রীক্মাবকাঁশের একটি আনন্দ। ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যাঁর । 
্ী এ নাঃ দাঃ 

ভারতীয় মন্্যাসীরা বেদীন্ত-কুটীরে ফিরে এসেছেন-মামেরিকাঁয় তাদের স্বকীয় ভারতবর্ষে । 

ফিরে এসে তারা হাপ ছেড়ে বেঁচেছেন। হাজার ফুট নীচেকাঁর জীবন থেকে হাজার ফুট উচুকার 
জীণনে প্রকৃতিগত পার্থক্য বিপুল বই কি! আমেরিকার পরশ্থ্ধ আছে, উদ্ভম আছে, বহুমুখী 

কারিগরী-বিজ্ঞন আছে-__সেই ধনবল, কার্ধকাঁরিতা ও বৈজ্ঞানিক কুশলতার প্রয়োগে এই দেশে 
টাহে। এবং টাছোর মতো এমন শত শত হাজার হাজার স্থান বিরাম এবং প্রমোদের জঙ্থ গড়ে 
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উঠেছে । কর্মব্যাপুতির ফাকে ফাকে শরীর মনের বিশাম ও বিনৌদের প্রয়োজন অবশ্ঠই 'অনম্থীকা্ধ। 

কিন্তু সন্না'সীরা ভাবছেন ভারতবর্ষে টাহোর মতো! মনোরম প্রারুৃতিক পরিবেষ্টনীতে ভরতবাশী কি 

গড়ে তুলেছে এবং তোঁলে ? গড়ে তুলেছে মন্দির ; পূজা, উপাসনা এবং নিভৃত চিন্তার স্থান; গড়ে তুলেছে 

আধ্যাত্মিক আদর্শে অনু প্রাণিত কারুকলা, ভাঙ্কর্ধ। ভারতে এখনও সহত্র সহম্র নরনাঁরী পাওয়। যাবে 

যারা জীবনের অবসর কাটাতে চার অতি-জীবনের অনুসন্ধানে । আমোদ-প্রমোদ্ব অবগ্ই গ্রয়েেজন, 
কিন্ত একমাত্র প্রয়োজন নয়। এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-ম্পর্শের উত্তেজনাঁয় কেবলই ছুটে চল! 

মন্ষ্যাজীবনের গরিমাকে ক্ষুপ্র করে। এই গরমে টাহোতে হাঁজার হাজার আমেরিকান পুরুষ মেয়ে 

ছুটি কাঁটাতে এসেছে ; তাদের কাছে ত্র উদার গম্ভীর পর্বতমালা, এ শ্যামল বনবাজি, এ নীল স্বচ্ছ 

গ্রাশান্ত জলরাশি--শুধু কি এই মর্ত্যলোকের ভাষাই শুনিয়ে যাবে? কেউ কি শুনবে না প্রকৃতির 

এই মহান দূতদের নিকট সত্যশিবন্থন্দরের চিরন্তন বাণী, কেউ কি দেখবে না ওদের মুতির মধ্যে 

“অবাঙ মনসোৌগোচরম্,এর 'প্রতিচ্ছায়া ? 

ধ্যানের ঠাকুর 
শ্রীসা বিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 

মন্ত্র আমি জানিনাঁক, জপতপে নাহিক বিশ্বাস 

পরের রচিত স্ডোত্রে দেবতার চিভ্ুবিনো দন 

অনাদিকালের রীতি, প্রাণায়ামে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস 

হয়ত নিছিত তত্ব আছে তাতে, আত্ম-উদ্বোঁধন | 

কিছুমাত্র লাভ ক্ষতি নাহি তাতে জেনেছি নিশ্চয় আমরা ঝড়ের শবে ছুটে যাই পথে ও প্রান্তরে 

শুধু সত্য ধ্যানষোগ, তন্মরশা নিরালা নির্জনে, বিছ্যৎ-চিহ্নিত পথে খুজে ফিরি শুধু অকারণ, 

একান্ত প্রাণের মাঝে শিহরণে জাগিবে বিস্ময় আকাশের বর্ণচ্ছটা লুটে নিই প্রলুব্ধ অস্তুরে 

রূপ হতে অরূপের ব্যবধান রহিবে না মনে। কোথায় অস্তিত্ব তব? কোন ন্বর্গে কর বিচরণ? 

আমাদের কল্পনার বিচিত্র বিকাঁশ মীত্র তুমি তোমারে চিনিনা আমি, তবু আমি জানি একজনে 

অগ্রত্যক্ষ হে দেব্ত! মানুষেরই মছিম|-সন্বল, সেআমার মিশে আছে এ প্রাণের শোণিত-প্রবাহে, 

আকাশে উন্নত শীর্ষ পদতলে শ্তাম বনভূমি ধ্যানের ঠাকুর সে যে, ফিরি আমি তাঁরি অন্বেষণে ) 

স্বর্ন সিংহাসনে তবু আমাদেরি দীপ্তি অঞ্চল। শ্রাবণের বুগ্টিধারা সে আমার মর্ম-দাবদাহে। 
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সংযোগটা আকম্মিক, কিন্ত আকাজ্ফিত। ৬ই জুন, ১৯৫৫। যথাসময়ে বেনারস এক্সপ্রেসে 

উঠে বসলাম আমরা তিন জন। জয় ঠকলাঁদপতিকী জয়” ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ও 

উদ্দীপনার মধ্যে ট্রেন হাওড়া ষ্টেশন ছাঁড়ল। পরদিন শিবপুরী কাণী। পুণ্যক্ষেত্রে ত্রিরাজি বাম 

করে গঙ্গান্নান ৬বাবা বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করে অদ্বৈত-আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অপূর্বানন্দজীর 

কাছ থেকে তার পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা আহরণ করে আমরা লখনৌ হ'য়ে আলমোড়৷ পৌছে দেখি 
বাস-্ট্যাণ্ডে আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য অনেকে উপস্থিত। অনুভব করলাম সর্বত্র আমাদের 

আত্মীয়, সর্বত্রই আমাদের ঘর । আঁলমোড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ আমাদের জঙ্ক তিনটি “বিশ্বাসী” কুলির 

ব্যবস্থা করে দিলেন। আঁলমোড়া থেকে গাবিয়াংএর দূরত্ব ১৪৫ মাইল । প্রত্যেক কুলিকে ৬৩২ 
হিসাবে দিতে হবে। আরও একটি দল আলমৌড়ার এসে পৌছেছে । কিন্ত তাঁদের কুলির ব্যবস্থা না 

হওয়ায় আমরাই আগে গার্বিয়াংএর পথে রওনা হলাম--পদত্রজেই, ১১ই জুন। আমাদের তখন এক 

চিন্তা, কেমন করে নির্ধিদ্বে যাত্রা সফল হবে, ৫ঠকলাসপতির দর্শন কেমন করে লাভ করব। 

কুলিদের নিয়ে প্রথমটায় বেশ একটু অস্থবিধায় পড়তে হয়েছিল! একজন কুলি মাল বেশী 

বলে আপত্তি করে--আঁর একজন ৩1৪ মাইল চলার পর সরে পড়ল। তাই সহযাত্রী একজনের 

উপর ভার দিলাম ওদের সঙ্গে সঙ্গে আসবার জন্ত | 

দারুণ রোদের তেজ। আঁলমোঁড়া থেকে ৮২ মাইল পথ চলার পর আমরা বেলা ২॥*টাঁর সময় 

“বেড়চিনাতে এসে পৌছাই। এবার আমাদের চড়াই-উত্রাইএর পালা শুরু । এখানে যজ্ঞেশ্বর 

শিবমন্দিরের স্থানটী বড়ই মনোরম, কাছেই নদী । আমর! খুব মানন্দে নান করে কাপড় চোপড় কেচে 

নিলাম। সেরসিং-এর দৌকাঁনে তাত, ভাল, তরকারি থেয়ে ভাঁরি তৃপ্তি হল । 
পরের দিন খুব ভোরে রওনা হয়ে ৫ মাইল ছেঁটে “ডাঁলচিনা” পেলাম। সেখানে না থেমে 

আরও আগে “কানারীচিনা”ঘ দুপুরের আহার ও বিশ্রামের কথা । এবার নিজেদের রান্নার পালা। 

দলের কেউ-ই রান্না জানেন না। আমিই এ গুরু দারিত্ব মাথা পেতে নিলাঁম। কানারীচিনার 

ডাঁকঘর আছে, জলের কিন্তু অত্যন্ত অভাব। কুলিরা বললে মাইল ছুই এগিয়ে গিয়ে নদী পাওয়৷ যাবে। 

উতরাই করে ত নেমে গেলাম__আবাঁর চড়াই করতে প্রাণ বেরিয়ে যাঁয়। ছু মাইল অগ্রসর হলে 

দোকান পাওয়া যাঁবে শুনলাম । সহযাত্রী ইতিমধ্যে কুলিদ্দের নিয়ে “কানারীচিন।য়' এসে হাজির। 

কুলিরা আর এগিয়ে যেতে চায় না । আমাদের বন নীচে দেখতে পেয়ে ফিরে যেতে ইঙ্গিত করছে। 

₹কর ফিরে যেতে বাঁজী নয়। কাঁজেই একটী দোকানে গিয়ে হাজির হলাম । দোকানদার 

খাবারের ব্যবস্থার জন্ত বাড়ীর ভেতর গেল। কিছু পরেই অত্যন্ত বিষগ্নমুখে এসে বললে, “মহারাজ, 

আমার ছেলেটিকে সাপে কামড়েছে--আপনারা দয়া করে কিছু ওষুধ দিন। ছেলেটিকে আমার বাঁচিয়ে 

দিন মহারাঁজ।” বেচাঁরার এই বিপদ দেখে আমাঁদের ভারি ছুঃখ হ'ল। সহযাত্রী একটা ওষুধ বলে 

দিলে, কিন্তু সেখাঁনে পাঁওয়! গেল না। বেচারার জন্ত দয়াল ঠাকুরের কাছে মৌন প্রীর্থন৷ জানিয়ে ফিরে 

এলাম। এসে সঙ্গে শুকনে। চি'ড়ে ফল, য! ছিল তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি কর! গেল। 
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আমি কিছু পূর্বেই এখানে পৌছে রান্নাবাক্া আরম্ভ করে দিয়েছি। ছুপুরে ভাত খাওয়া হয়নি। 

সকলে বেশ তৃপ্তি করে নদীতে ন্নান করে আহার করলাম। সেরাঘাটে একটামাত্র ধর্মশীলা। আমরা 

যাত্রী অনেকগুলি । রাত্রে বেশ গরম-_ঘুম বড় একটা কারো হল না। কেউ কেউ আবার নদীর 

তীরে গেলেন শুতে, কিন্তু হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি আসা ভিজতে ভিজতে ফিরে এলেন তারা । 

ভোরে রওনা হয়ে আমরা দুপুরে এক জায়গায় খাবার ব্যবস্থা করে “বনস্পতম্*এ এসে উপস্থিত 

হলাম। স্থানটী ভারি মনোরম । চারিদিকে সবুজ ধানের ক্ষেত আর খুব সমতল জায়গা দেখে বাংলা- 

দ্বেশের কথা মনে পড়ে গেল। দিনের আলো নিভে গেলে একজন সঙ্গী পেট্রমাক্মটি জালিয়ে দিল-_ 
আর সেই নিঞ্জন অন্ধকার আলোয় ভরে উঠল । 

আজ ভোর থেকেই বৃষ্টি আরস্ত হয়েছে । আমরা বর্ধাতি-গায়ে রওনা হলাম। কিছু দূর যাওয়ার 
পর এক দোকানে গিয়ে গরম ছুধ কিনে দোকান্দ'রকে জিগ্যেস করছি, ছুধে জল মেশাওনি ত? 

সে ত চটে বললে, “কী, আমি গরীব হতে পারি কিন্তু অধর্ণ করে পয়লা নেব?” দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 

সময় সপরিবারে এই লোকটা ব্রহ্মদেশ থেকে এসে এখানে ব্সবাস করছে । তাঁর সততা দেখে ভারি 

দা 

ৃ ০ লি চি 
এর রী ঃ - স়ি৩ রেপ 

একটি হিব্বতী পরিবার 

আনন্দ হ'ল; বললাম কিছু মনে কারো না।” এই শুনে দে শান্ত হয়ে প্রাণ খুলে জীবনের সব স্থুখ 

£খের কথা বলতে শুরু করে দ্িল। আমাদেরও শুনতে বেশ লাগল । আদার সময় তার ছেলেমেয়েদের 

হাতে কিছু বিস্কুট দ্রিয়ে পরিতৃপ্ত হলাম। 

রোজ পথ-চলার পরেও রাম্মার ভার আমাকেই নিতে হয়েছে । থলে” রাঁমগঞঙ্গার পুল দিয়ে 
যাচ্ছি, এমন সময় একটী পাহাড়ী যুবকের সঙ্গে দেখা, রোজ ১।* মজুরি নিয়ে সে পাঁচকের কাজে নিযুক্ত 

হয়ে গাবিয়াং পর্বস্ত যেতে রাজী হ'ল। 
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এদিকে একটি কুলিকে নিয়ে নার এক বিভ্রাট । সে প্রথম থেকেই অন্থস্থ, আমাদের কিছু না 

বলে ফাঁকি দিয়ে এত দূর চলে এসেছে । পথে আরো অস্থস্থ হয়ে পড়েছে । আর মাল নিয়ে এগোতে 

পারেনা । তখন বেচারার এই বিপন্ন অবস্থা দেখে বললাম, “তোমাকে আর মাল নিতে হবে না। 
এমনি আমাদের সঙ্গে চল। খাওয়া পাবে, কিন্তু মজুরি পাবে না। একটু সুস্থ হলে আবার মল 

নেবে।” পথে ঘোড়ানমেত একটি লোক পাওয়াতে মালগুলি তাঁর কাছে দিয়ে চলেছি । আমাদের সদয় 

ব্যবহারের স্থযে।গ নিয়ে কুলিটা কিন্তু বেজায় গোলমাল আরম্ত করল--বলে, আমাকে থাওয়। মজুরি ছুইই 

দিতে হবে, কিন্তু মাল নিতে পারব না। তখন নিরুপায় হয়ে রাঁগের অভিনয় করে উগ্রমুর্তি ধরে 

তার প্রাপ্য চুকিয়ে তাকে বিদায় দিলাম । এই দেখে সঙ্গীদের হাসি আর থামতে চায় না। 

আবার যাত্রা শুরু হ'ল। একটু চড়াই-উত্রাই করার পরে ঘোড়াগুলির আসল রূপ ধরা পড়ল। 

একী ঘোড়া অত্যন্ত রুগ্ণ, সে ত আর এগোতে পারে না ছু-পা যায়, আবার দীডিয়ে পড়ে, অথ তার 

পিঠে কোন মালপত্র নেই, আমি তাকে চালিয়ে নিয়ে যাবার ভার শিলাম। কিন্তু যে চলবে না তাকে 

চালাব কেমন করে? অগত্যা তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চললাম । অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে হাপাতে 

ইাপাতে যথন ডিডিগটে পৌছলাম তখন রাঁত ন+টা। 

শঞ্চর নৃতন পাঁচককে নিয়ে পূর্বেই পৌছেছিল। রান্না তৈরী, খাওয়াটা খুব তৃপ্তি করেই 
হ'ল। পরের দিন রুগ্ণ ঘোড়াটিকে মাশিকের কাছে রেখে অন্ধকার থাকতেই যাত্রা করলাম। 

তথনও তারাগুলি একেবারে মান হয়ে যায় নি। নবপ্রভাতের অরুণ আলোয় আবার নূতন আশার 

সঞ্জীবনী স্পর্শ পেলাম । 

দুপুরে আপকোট”-__পার্বত্য সহর। আলমোড়া থেকে “আপকোট” ৭* মাইল দুরে । এখানে 

রান্নাবান্নার পালা তাঁড়াতাড়ি সেরে রওনা হওয়! চাই; কেন না আজ জোঁলজীবি পৌছতে 
হবেই। জোলজীৰি স্থানসী ভারি মনোরম । এখানে কালীগন্গা ও গোৌরীগঞ্গা একত্র মিলিত হয়ে 

দ্বিগুণ বেগে সমতলের দিকে চলেছে। সঙ্গমন্থলে নান করার লোভ সংবরণ করা শক্ত! তাই 

নানা বাধা সত্বেও স্নান সেরে দূরে একটী পাথরের উপর স্থির হয়ে বসে প্রকৃতির অপুর শোভা 

দেখতে লাগলাম । বিরাটের চিন্তায় মন প্রাণ আনন্দ ভরে উঠল। 
চমক ভাঙতে দেখি সঙ্গীরা কখন উঠে গেছে । অনিচ্ছা সত্বেও আমাকে উঠতে হল। 

জোলজীবিতে রাত্রি বাদ করে পরের দিন বাবলাকোট হয়ে ধারচুলার দিকে রওন। হলাম। 
ধারচুলা আলমোড়া থেকে ৯*২ মাইল। রাত্রে খাবার ব্যবস্থা কিছু ছিল না। চেক 

পোষ্টের বারান্দায় রাত্রি যাপন করলাম। রাত্রেই আমাদের নাম ধাম সব লিখিয়ে ভোরে গীবিয়াংএর 

দিকে রওন! হলাম মনের উল্লাসে । 

এবারেই কঠিন পথ আস্ত হ'ল। কেবল চড়াই আর উতৎরাই, পথও সঙ্কীর্ণ এবং বিপজ্জনক । 

্ পাশাপাশি দুজন লোক এক সঙ্গে যেতে পারে না। ধারচুলা থেকে গাবিয়াংএর পথে পাল পাল 

" ছাগল ভেড়া চলেছে । একদল পার হয়, আর একদল এসে পথ আগলাক়। এরই মধ্যে পাশ 
কাটিয়ে পথ করে নিতে হবে--নইলে ঢেউ থানলে সমুদ্রে হ্নান করার মত অবস্থা হবে। উপরের 
দিকে অনন্ত পাহাড়--আর নীচে, বু নীচে গম্ভীর-নিনার্দিনী কালীগঞ্গা, মধ্যে সরু পথ। একটু 

পা পিছলেছে তো।-_-একেবারে গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁজার ফিট নীচে, পার্বত্য নদীর আোতে। 

৯৯ : 
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পথের অবস্থা দেখে সঙ্গীরা ভয় পেয়ে গেলেন। গড়িয়ে পড়লেন--ছাগলের দললটী শেষ 

হোক তারপর যাত্রা শুরু করব। কিন্তু এক একটী দল পার হতে এক ঘণ্টা, কাঁজেই বুঝিয়ে 

স্থজিয়ে ধরাধরি করে সকলকে নিয়ে অগ্রসর হতে হ'ল। 

প্রাণ তো ওষ্ঠাগত। ছু মাইল পথ চলার পর তপোবনে এসে দেখি,একটী সুন্দর 

আশ্রম; দেখে ভারি আনন্দ হ'ল। আরো এগিয়ে দেখি আমাদের আশ্রম একটা। স্বামী 

অনুভাবানন্দজী হিমালয়ের এই মনোরম স্থানে ছিলেন একদিন, কিন্তু আশ্রমটি আজ শুন্ত পড়ে আছে। 

গ্রায় সাত মাইল হাটার পর আমরা “এলা"র এসে হাজির হলাঁম। একটা মাত্র ছোট্ট 

ধর্মশালা ; কিন্ত যাত্রী আমরা অনেকগুলি। কালীনদীতে দ্বান করে খাওয়া দাওয়া সারা হ'ল। 

রাত্রিটি ওখানে কাটিয়ে আবার আরো তুর্মম পথে যাত্রা শুক্ূু। এই চড়াইটির নাম "পঙ্গুরঃ। 

জানি না “পঙ্গু” থেকেই পঙ্ুর নাম হয়েছে কি না। সঙ্গীরা সত্যি পঞ্গু হয়ে পড়লেন। 

“জয় ৫কলাসপতিকী জয়” ধ্বনি করে “মুখে ভাসি বুকে বল” এই সঙ্কল্প নিয়ে চলতে 

থাঁকি। সকলে অতি ধীরে ও সন্তর্পণে চলি। চড়াই শেষ করতে গ্রায় ৫ ঘণ্টা লাগল । উপরে 
উঠে একটী চায়ের দোকানে সঙ্গীদের রেখে রান্নার ব্যবস্থায় গেলাম । 

ভয়ঙ্কর মাছির উৎপাঁত। অতি কষ্টে খাওয়ার পর্ব শেষ করেই রওনা হতে হ'ল। বিশ্রাম 

করার উপায় নেই। তিন মাইল 'ছোসাঁর চড়াই শেষ করে সিরকাতে এসে হাজির হই। 

জায়গাটি ভারি সুন্দর। বহু আপেল ও নাঁদপতির বাগান রয়েছে। এই দিরকাতেই আমরা 

হিমালয়ের শীতের প্রথম প্রকোপ অনুভব করি । 

রাত্রে এক পশলা বৃষি হওয়াঁয় শীত আরো বেড়ে গেল । কনকনে শীতের রাত পার হয়ে সকালে 

আবার নবীন উৎ্সাঁহ নিয়ে রওনা হলাঁম। হ1৩ মাইল ক্রমাগত চড়ীই-উত্রাই করে সকলে ক্রান্ত। 

এগার হাঁজার ফিটে উঠে পড়েছি । কি দারুণ ঠাণ্ডা! প্রস্তর-বহুল উত্রাই পথে হোঁচট খেতে 

খেতে এগিয়ে চলেছি। ক্রমে বেলা ১*টায়__গার্ধিয়।ংএ এসে পৌছলাম। এই গার্বিরাং ভারতের 

শেষ সীমায় একটি গ্রাম। কৈলাসের হুর্গম পথে এই হ'ল বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার শেষ 

পোষ্ট অফিস। গ্রামটির দুপাশে বিরাট পর্বত বেষ্টন করে দাড়িয়ে আছে। 

আজ এখানে বিশ্রাম । তিব্বতের পথ এখান থেকেই শুরু হবে। পরে শীত আরো 

বেশী। এখান থেকেই তবু, ঘোড়া, জবব্, খাবার দ্রব্য প্রভৃতি সব হিদাঁব করে সংগ্রহ 

করে নিতে হবে। এর পর আর কোথাও কিছু পাবার আশা নেই। 

পঁচিশে জুন আমরা বুকে নবীন আশা উদ্ভম নিয়ে-আঁবার বাতা শুরু করি। মনে হ'ল 
কৈলাস্পতির আশীর্বাদ অপীম ছুঃখকষ্ট ভোগ করেও গার্বিয়াং পর্যন্ত খন আসতে পেরেছি 

তখন তিনি কৃপা করে বাকীটুকুও নিয়ে ধাবেন। গার্ধিয়াংএ আঁমাঁদের গাইড কীচখাম্পার বাড়ীতে 

সকলের আদর-যত্বে আমরা মুগ্ধ হয়েছি । 

আমাদের দলে এবার হ'ল সবন্দ্ধ একুশ জন। বার জনের দল আগের দিনেই রূপসিংকে 

গাইড নিয়ে রওন। হয়ে গেছে । এতগুলি যাত্রী তাদের ঘোড়া, তবু, লোকজন সঙজে নিয়ে 
যখন পথ চলছে তখন দেখে মনে হচ্ছিল-ধেন এক বিরাট বাহিনী কোন রাজ্য জয় করতে 
চলেছে। রাজ্য জয়ই বটে। জানা ছেড়ে অজানার রাঁজ্যে, শিবের সন্ধানে চলেছি ! 
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কালীনদীর পুল পার হয়ে আমরা নদীর ধারে ধারে সংকীর্ণ পথে সন্তর্পণে চলেছি। 

সব সময়ে প্রাণটি যেন হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে যেতে হচ্ছে। কোন্ মুহূর্তে ষে ঘোড়। আমাদের 

বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেলে দ্রেবে_নিজের প্রাণ বীচাবার জন্ত, তার ঠিকানা কিছু নেই। 

একটি ছোট নদী পার হচ্ছি_-হঠাৎ দেখতে পেলাম_-সহযাত্রী একজন ঘোড়া থেকে উল্টে পড়ে 

ডান হাঁতখানি ভেঙে ফেলেছেন। ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে কালাঁপাঁনিতে যখন পৌছলাম তখন 
দেখি, আগের ১২ জনের দলও ইতিমধ্যে পৌছে গেছেন। 

পরের দিন আমাদের বিখ্যাত পিপুলেক অতিক্রম করতে হবে। আমরা দলবল নিয়ে এক 

বিস্তীর্ণ উপত্যকা “শিয়াংচুংংএ এসে পৌছেছি। কাচখাম্পার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুকুর চারিদিক 

পাহারা দিচ্ছে । একে একে সব তীবুগুলি পড়ল। তখনও বেলা আছে। পাশেই একটি বরফ- 
গলা ছোট্ট নদীর কলধ্বনি শোন। যাচ্ছে । এদিকে ওদিকে থে ধিকেই তাকাই শুধু দেখি বরফ-_ 
আর বরফের পাহাড় । আমর! যেন বরফের দেশে এসে পড়েছি । 

লিপুলেকপাঁস্! দূর থেকে লিপুপাঁদ দেখে মনে হয় না যে, এ স্থানটি অতিক্রম করা 
এমন কিছু কষ্টকর বা ভীতিজনক। ওখানকার আবহাওয়ার পরিবর্তন এত দ্রুত হয় যে আধ 

ঘণ্টার মধ্যেই তুষার-ঝটিকাঁয় আক্রান্ত হয়ে এ গিরিবন্মে বিপদগ্রস্ত হতে হয়। তবে ভোরের 
দিকে স্থানটি অতিক্রম করা কিছুটা সহজসাধা, কেননা বরফ পড়া ভোরের দ্রিকেই কিছু কম 

থাকে, যত'বেলা বাড়ে ততই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। 

ভীষণ ঠাণ্ডা রাপ্রি। যেন বরফের ঘরে বাদ করছি। শ্বাসকষ্ট ও সকলকে বেশ ব্যতিব্যস্ত 

করে তুলল। আকাশের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হয়ে উঠল। একট। বিরাট নিগুন্ধতা সমস্ত পর্বত- 

গাত্রকে আচ্ছন্ম করে রেখেছে । ধীরে ধীরে বরফানি হাওয়া আরম্ভ হল, সঙ্গে সঙ্গে গ্রচণ্ড বৃষ্টি, 

শীতে শরীরের রক্ত যেন জমে গেল। মনে হ'ল এ দুর্যোগ রাত্রি আর শেষ হবে না। উন্ুনের 

কাছে যাই একটু আগুনের সন্ধানে । আগুনও যেন ঠাগ্ু হয়ে গেছে--তারও তাপ নেই মোটেই, 

আবার ফিরে আসি। কম্বল বিছানাপত্র সব ভিজে-ভিজে, তাই সম্থল করে গায়ে জড়িয়ে বপি। 

সঙ্গে কফি ছিল--তাই একটু একটু থেয়ে সকলে শরীর গরম করি । কিন্তু ঘুম আর হ'ল না। 
ভোরেই রওনা হতে হবে এ পিপুপাপ পার হওয়ার জন্ত। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে সকলে 

চলেছি, ধীর স্থির মন্থর গতি । সকলের মনে এক গভীর আতঙ্ক! হঠাৎ ঝিরঝির করে হিম- 

ঝঞ্কা আরস্ত হল। মল্লিক! ফুলের মত অজজ্র হিমবিন্দু ধীরে ধীরে সমস্ত পথবাট ছেয়ে ফেলল। 
ক্রমে সর্বাঙ্গ ঢেকে গেল তুষারে। বুঝি লিপুপাদ আর পাঁর হওয়! যাবে না। অতিকষ্টে কীচ্থাম্পা 

ও পাচক চংবুর সাহায্যে আমরা এই ভয়ঙ্কর লিপুপাস অতিক্রম করলাম। 
কৈলাসপতির কৃপায় এই লোকগুলির যে সাহাধ্য পেলাম তা সারা জীবনে ভুলতে পারব না। 

বেলা তিনটার সময় আমরা “পাল।” নাঁমক স্থানে এসে পৌছাই। এখানে চেক্পোষ্টএ 
সমস্ত চেক করে। কাছে কোন গ্রাম নাই। দুটা ধর্সশালা আছে। আমরা চারটি দলই একত্র 

মিলিত হলাম। দলের প্রতিনিধি হিসাৰে এক এক জন এগিয়ে গিয়ে চীনা চেক পোষ্টের অফিসারের 

কাছে গিয়ে নিজ দলের নাম ঠিকানা প্রভৃতি লিখিয়ে এলেন। পরে তাঁর! প্রত্যেকটি জিনিষ 
তন্ন তন্জ করে দেখতে লাগল । শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বাদ গেল না। রাষ্ট্রের সন্মান রক্ষার 
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জন্চ মাথার টুপি ও চশমা খুলতে হয়। ছাতাও বন্ধ করবার কথা-_কিন্তু অত্যধিক রোদে দকলে 

ছাতা বন্ধ করলে না। চলে আসার সময় অফিসার বললে--আপনাঁদের এইরকম পরীক্ষা করতে 

বাধ্য হলাম রাষ্ট্রের আদেশে? । 
আমরা এবার তিব্বতের বিখ্যাত মালভূমির উপর দিয়ে চলেছি। এখন চড়াই উতরাই আর 

বিশেষ নেই-_শুধু কুর্সপৃষ্টের স্তায় অধিকাংশ স্থানের আক্তি। প্রথম যখন গিরিশৃঙ্গের উপর 
থেকে তিব্বতের মালভূমির দিকে তাকালাম তখন চাঁরিদিকের মনোরম দৃশ্ত দেখে কেবলই মনে 

হচ্ছিল, কি অপূর্ব মহিমা! অরূপের একি রূপের সজ্জা! 
আমরা কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একটা মোড় ঘুরতেই তাকলাকোট দেখতে পেলাম । কিছু 

পরে আমরা সেখানে এসে গেলাম । এখানে ভারত তিব্বতের মধ্যে জিন্ষি পত্রের কেনা-বেচা ও 

বিনিময় হয়। এখানে আমাদের ঘোড়া, জবব, প্রভৃতি নৃতন করে ব্যবস্থা করে নিতে হবে। 

গাবিয়াংএর ব্যবস্থা আর এ পথে চলবে না। 

যাই হোক্ কীচথাম্পার চেষ্টায় সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের যোগাড় হয়ে গেল। এক দল যাত্রী 

তীর্থাপুরীর দিকে রওনা হ'ল। সহ্যাত্রীর হাঁত-ভাঁডার জন্য আমরা ও পথে যেতে আর সাহস 
করলাম না । খড়ি মাটির মত ধপধপে সাঁদা পাহাড়, বৃক্ষলতা বিশেষ নেই ! পাহাড়ের নীচে নানাবর্ণের 

চিত্রিত গুম্ফাঁ। তিব্বতের সব গুম্ফারই কারুকার্ধ প্রায় একই রকম । 

কৈলাঁদপতির জয় দিয়ে তাকলীকোট থেকে বেরিয়ে পড়গলাম; তিব্বতের রাজপ্রতিনিধির প্রতাপ 

এ লব অঞ্চলে খুব বেশী। কাীচখাম্পা রাজপ্রতিনিধির নিকট আমাদের পরিচয় দেন! ভাইকে 

আমাদের দলের সঙ্গে দিয়ে তিনি নিজে তীর্থাপূরীর দলের সঙ্গে গেলেন । 

আমরা মাইল দশেক অগ্রসর হওয়ার পর “রিংগাইবুঃতে উপস্থিত হায়ে তাবু খাটাবার ব্যবস্থা 

করলাম । এখানে প্রচণ্ড শীত। সামনেই “মান্ধাতা পর্বত। ওথান থেকে একটী বরফের নদী 

আমাদের তীবুর নিকট দ্রিয়েই বয়ে গেছে। কোন রকমে দুপুরের আহারাদি সেরে বিশ্রাম লওয়া 

গেল। পরদিন ভোরেই কিছু জলযোগ করে আবার যাত্রা। 

সামনে বেশ একটা উচু পাহাড়! ওটিকে ডিডিয়ে না গেলে মানস-সরোবর পাওয়া যাবে না। 
ভয়ঙ্কর চড়াই-উৎরাই। পথে এক মালভূমিতে তীবু ফেলতে হল। প্রচণ্ড বায়ুর বেগ দেখ দিল | 
তাবু ফেলাই এক সমস্ত ! সব উড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে চাঁয়। রাক্সা করব কি, উন্নুন জলতে চাঁয় না! 

রাম্সা ত হ'ল, কিন্তু খাবারের উপর যত্ত রাঁজ্যের ধুলো ও ময়লা উড়ে পড়তে লাগল | 
গাইড বলে উঠল,__-আর সাত আট মাইল হাটার পর শ্রীশ্রীঞ কলাস দর্শন হবে। এ কথা 

শুনা মাত্র আনন্দে হৃদয় নেচে উঠল । এত ছুঃখ কষ্ট অনাহার অনিদ্রা--এতদিনে সার্থক হবে। 
গ্রাইড বলছে,_-“আজ কৈলাস ও মানস দর্শন হবে ।” বারে বারে শুধু বর কথাকটির বঙ্কার 

হৃদয়ে বেজে উঠছে, আজ ঠকলাস দর্শন হবে! কেব্লই মনে হচ্ছে সেই চিরছুলভ, জন্ম-জন্মান্তরের 

আশা ও আকাঙ্ষার ধন_-ধার জন্ত এ হুর্গম পথ যাত্রা--এই প্রাণাস্তকর তপস্তা--সেই রূপাতীত 

রূপের দর্শন মিলবে । কি এক অব্যক্ত আনন্দে যন্ত্রটালিতের মতো চলছি । কেবলই মনে হচ্ছে, 

আর কতক্ষণে তাকে দেখব--যাকে দেখবার জন্য বেরিয়েছি। 

চড়াই পথে উঠছি। বিহ্বল হয়ে চারদিকে তাকাই_-কই, তুমি আর কতদুরে ! পর্বতের 
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সান্ুদেশে এ সেই এক অনির্ঝচনীয় অপূর্ব দৃশ্ত দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম । ৭1৮ মাইল 
পথ কথন যে শেষ করে ফেলেছি তা আমরা কেউ টের পাই নি! ঠিক সামনেই দেখা গেল-_শুভ 
তুষারম্ডিত কৈলাসপতির ভাবগন্ভীর রূপ, উজ্জ্বল সুধালোকে দেখাচ্ছিল আরো অপরূপ ! 

আকাশ আজ নির্মল স্বচ্ছ। এতদিন যা কল্পনা-রাঁজ্যে ছিল-_আঁজ তা মুর্ত হয়ে উঠেছে। 

ভক্তি-গদ্গগরকণঠে সকলে সমদ্বরে ণ্জয় কৈলাসপতিকী জয়” “জয় গঙ্গামাঈকী জয়” ধ্বনিতে 

আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুললে । আমিও আপন ভাবে উদাত্ত কে “শিবমহিম্নঃ স্তোত্র পাঠ 

করতে শুরু করে দিয়েছি । এইভাবে সকলেই ষে যাঁর মনের আকাজ্ষা প্রাণভরে মিটিয়ে নিলেন। 

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। চাঁর পাঁচ মাইল অগ্রসর হয়েই দেখতে পেলাম-_-অপূর্বশোভন 

মানস-সবোবর। 

আজ কী পুণ্য দিন! কৈলাস ও মানস-সরোবরের দর্শন পেলাম। ক্রমে এসে পড়লাম 
মানসের তীরে । 

মানস সরোবর ! তিব্বতের মাঁলভূমিতে পনের হাজার ফিট উপরে কি দেখছি । এ যে মহ! 

সমুদ্র । চারিদিকে শুধু নির্মল অগাধ জলরাশি । উপরে সুশীল আকাশের চন্দ্রীতপ। নীচে ক্ষত 

ক্ষুত্র তরঙ্গের উপর স্ুর্ধের উজ্জল কিরণ পড়াতে তারা অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। | 

একবার কাই ঠৈলাঁসের দিকে, আবার দেখি মানস-সরোবরের অপরূপ রূপ। জল অতি 

দ্বচ্ছ-_তাই আকাশের নীল আভার সঙ্গে যেন মিশে গেছে । চারিপাশেই পর্বভগাত্র; তাই এই 

স্থন্দর সরোবরের ৩০ মাইল পরিধি পরিষ্কার দেখা বাচ্ছে। গভীরতা কোন কোন স্থানে ৩০০ ফুট ! 

জল বরফের মত শীতল । প্রথম দিন ্নান করতে অনেকেই ইতস্ততঃ করছিলেন--আমি ত 
"জয় কৈলাসপতিকী জয়* বলে নেমে পড়লাম। জল প্রথমেই খুব গভীর নয়--তবে বেশ ঢেউ 

রয়েছে ; দেখেই ভয় হচ্ছে; যাক্ সাহস করে নেমে এক ডুব দিলাম। সমন্ড শরীর ষেন হিম-শীতল 

হয়ে গেল। কোন রকমে তীরে উঠে ভিঞ্জে কাপড়-জামা বদলে সর্বাঙ্গ কম্বল দিয়ে ঢেকে একটু রোদের 

অপেক্ষায় দাড়িয়ে আছি । স্ূর্ধদেব সেদিন উজ্জল আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত করে রেখেছেন । সেই 

রোদে কিছুক্ষণ থাকার পর শরীরে যেন সাড় এল। শাস্ত আনন্দে মন প্রাণ ভরে গেল। শরীর মনে 

নব শক্তি, নবীন চেতনা জেগে উঠেছে । প্রাণে অপরিসীম আনন্দের তর খেলে যাচ্ছে । আজ আর 

ক্লান্তি নেই, কষ্ট নেই, ছুঃখ নেই; অন্তরে বাহিরে অপূর্ব শাস্তি বিবাজ করছে। 
এখাঁনেই আমাদের তাবু পড়ল । কিন্ত প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া আর তেমনি ধুলো । তাবু আটকে 

রাখাই এক সমস্তা। পরের দিন গুরুপুণিমা। সকলেই ন্বানাদদি করলেন। তীরে নানা রকমের 
পাথরের চুড়ি । প্রবাদ.আছে মানস-সরোঁবরে "পরশ পাথর” পাওয়া যাঁয়। তাই সকলে এটা ওটা 

কুড়িয়ে লোহাতে ছু'ইয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করেছেন। কিন্তু লোহা ত সোনায় পরিণত হ'ল না! 

কৰি কালিদাসের বর্ণনাতে আছে মাঁনস-সরোবরে কত কমল প্রস্ফুটিত! কিন্তু অনেক 

অন্থসন্ধানের পর একটী কমলেরও দর্শন পাওয়া গেল না। খবর নিয়ে জান্লাঁম ওখানে কোন কালে পদ্ম 

ফোটে না। তবে সহমত সহস্র রাজইস রয়েছে । ঢেউ এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও মনের আনন্দে নেচে নেচে 

ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো বা বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে কোন রাজহংসী শৈবালদলের মধ্যে খাবারের সন্ধানে 

ইতস্ততঃ ঘুরছে । আর রয়েছে অনেক মাছ, দেখতে মহাশোল মাছের মত। 
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এখান থেকেও কৈলাস প্রায় ২০ মাইল। পথও অতি ছর্গম। আমর! ঠকলাসপতির জয় দিয়ে 

এগিয়ে চললাম, একদিকে দর্শন করি ৫কলাস--আর একপাঁশে মানস। ষত এগোই ততই গভীর 

আগ্রহে হৃদয় মন ভরে উঠে। কিন্তু পথে প্রচণ্ড হাওয়া আর তার সাথে ধুলো । সর্বদেহ সাদা ধুলোতে 

পরিপূর্ণ হয়ে গেল! এ ষেন দর্শন দেবার পূর্বে শিবই ক্ুপা করে বিভূতিভূষিত করে দিচ্ছেন 
তাঁর দর্শন-ভিখারী সন্তানদের । আঠারো হাজার ফিট উপরে-_-কলাস শিখরের পাঁদদেশ 

দিয়ে আমর] চলেছি । পথ অতি দুর্গম ও বিপদসংকুল। কথনে! গিরিখাতের ভেতর দিয়ে আবার 

কখনো প্রস্তরস্ত,পের উপর পায়ে ঠোক্কর থেতে থেতে চলেছি একট! নেশার ঝেোঁকে। সামনে আশে 
পাঁশে সর্বরই বরফ । এই ঠিক ঠিক বরফের রাজ্য। বরফের উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে চলেছি-- 

একটু পা পিছলে গেলে ছিটুকে পড়তে হবে বু দূরে । টশৈলশিরার শেষ প্রান্তে ভেরাগুস্ফের সামনে 
এসে পড়েছি। ডেরাগুন্ফার লামা হলেন কৈলানপতির পুজারী। আহা! এ কী দেখছি-_-অতি 

নিকটে বাবার বিরাট লিঙ্গমুতি_ গৌরীপট্-লহ পূর্ণ দর্শন! এক অনুপম রূপমাধুরী দ্েখে স্তব্ধ হয়ে 
গেলাম । মুগ্ধ নেত্রে পাথরের মত নীরব নিথর হয়ে জন্ম-জন্মান্তরের অতৃপ্ত ক্ষুধা নিয়ে বুভুক্ষুর মত চেয়ে 

আছি! যেন স্থান কাল পাত্রব-সব কিছু চলে গিয়েছে । এক অপূর্ব অনুভূতি, বর্ণনার অতীত ! 

টকলাঁদপতির আরাধনা শেষ করে আমরা ভাবের ঘোরে “ডেরাঁফুক* গুম্ফার ভেতর গেলাম । 

গুল্ফীতে সকলেই ভাবা (ব্রহ্মচারী); লামা (বৌদ্ধ ন্গ্যাসী) একজনও উপস্থিত নেই। আমাদের 

দেখে অল্পবয়স্ক 'ডাবা”রা ছুটে এসে বলে, 'লামাগুরু, পয়লা দেনা-_থানা দেনা” । তাদের অমায়িক 

ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। ভাবার হাতে কিছু বাদাম পেস্তা, কিশমিস্ ও খুচরা পয়সা দিয়ে 

কৈলাসের পুজারীর হাঁতে প্রচুর ধৃপকাঠি কপু€র প্রভৃতি দিলাম। গ্রন্ফার ভেতরে ছোট্র গুহার মধ্যে 
প্রবেশ করে বহু দেবদেবীর মুতি দেখতে পেলাম । প্রধান মুতি বুদ্ধদেবের-_-বেশ সৌম্যদর্শন। 

আঁজ আমাদের ছুরমালা অতিক্রম করে ১৮৭৫৯ ফিট পর্ধস্ত উঠে গৌরীকুণ্ডে পৌছাতে হবে। 

আমরা বেশ হু"শিয়ার হয়ে ঘোড়ায় যাচ্ছিলাম । রান্ডা এত দুর্গম যে পদে পর্দে সওয়ার-সমেত ঘোড়া 

পড়ে গিয়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা । ছুরমালাতে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরফের এক পশল! বৃষ্টি 

ঝুরঝুর করে নেমে এল । আমাদের গাঁয়ে মাথায় পড়ছে তুষাঁর বুষ্টি__এ যেন উমাঁনাথের আশীর্বাদ ! 
একটু অগ্রদর হয়ে গৌরীকুণ্ডে পৌছলাম ; কুণ্ডের পরিধি প্রায় আধমাইল। গাইডকে সঙ্গে 

নিয়ে কুণ্ডের নীচে নেমে পবিত্র জল স্পর্শ করে উপরে উঠে এলাম। মাইলথানেক নামার পর অনেকটা 
সমতল; একপাশে চলেছেন কলকল ধ্বনি-মুখরিত গৌরীগন্গ। | 

নদী পার হয়ে আমাদের তাবুতে যেতে হবে। তুষার গলা জল। সহযাত্রী একজন জবব, চড়ে নদী 
পার হতে গিয়ে ভেসে গেলেন। গাইড. তার জীবন বিপন্ন করে তাকে খরজোত থেকে উদ্ধার করল। 

তাঁবুতে পৌছে বরফের জাল।য় তিনি পুড়ে যাচ্ছিলেন। উপশমের জন্য ব্রা দেওয়া হ'ল। 

রাত্রে কারও ঘুম হল না। পরদিন প্রত্যুষে চাপ চাঁপ বরফ তাবুর উপরে নীচে সর্বত্র পড়ে রয়েছে 
দেখতে পেলাম ॥ বরফের বাঁড়াঁবাড়ি দেখে সহযাত্রীরা ফিরবার জন্ত ব্যাকুল । বুঝিবা সকলকেই বরফে 

জমে যেতে হবে। অরুণদেবতাঁর করুণামাথা আশিস গায়ে মাথায় পড়ামাত্র আমরা কৈলাস-পরিক্রমা 

সমাপ্ত করে বাবাকে বিদায়প্রণতি জানিয়ে মানসের দিকে যাত্রা করলাম । 

একটি মত্স্তপূর্ণ নদীর তীরে তবু ফেলা! হল। : মাছের খেল! দেখছি তার ফাকে কৈলাসপতিকে 
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প্রাণ ভরে দেখে নিচ্ছি। ধত দিন যাবে ততই আমরা তাঁর থেকে দূরে বহুদূরে চলে যাব। থাকবে 
শুধু মধুর স্বতি। এক ঘণ্টা চপার পর আমরা আবার মীনসের তীরে 'পড়াও” করলাম, মানে 

তাবু ফেললাম । প্রত্যুষে সকলেই তৃপ্তি করে মানসে ক্নানাদি সেরে নিলাম । তাড়াতাড়ি আহীরান্তে 
প্রত্যাবর্তনের পালা শুরু হ'ল। আমরা প্রাণের আবেগে ঠকলাঁস ও মাঁনসের উদ্দেষ্তে বার বার বিদায় 

প্রণতি জানালাম । এখন আমাদের উদ্দেস্ঠ তাক্লাকোট্। বেলা ১০টা। আকাশ মেঘাচ্ছন্প। 

কিছুক্ষণ পর তুষার-ঝটিকাঁর তাগুব শুরু হল। গ্রাণ যেন থায় যাঁয়। আমরা অতিকষ্টে রাঁক্ষদতাল 

ও মাঁন্সকে দুপাশে রেখে পথ চলছি। ছুটি গাহাঁড়ের মধ্যে একটি ছোট নদীর শ্তামল তীরে 

তাবু ফেলা হল। 

সাংচুং-এ রাত কাটিয়ে বেলা দশটায় তাঁকপাঁকোট | তিব্বতের স্থানীয় শাসনকর্তা জংপং সাহেবের 
কাছ থেকে আমাদের তিব্বত তাগের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হল । এখানে রাত যাপন করে 

জববু, ঘোড়া ইত্যাদির ভাড়া চুকিয়ে রওনা হলাম গাবিয়াং। তিব্বত এখন মহাচীনের অন্তর্গত। 
তাঁকলাকোট থেকে গাবিয়াংএর পথে একমাইল এগো'লেই মহাচীন ও ভারতে সীমান্তের মুখে চীন “চেক 

পোষ্টে” পৌছুলে তল্লাশ শুরু হল। অপর একটি দলের এক যাত্রীর নোট-বই খু'জে দেখে চীনা সান্্ীর। 
গম্ভীর ও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। যাত্রীটি বুন্দাবনী এক সাধুকে টুকরো কাগজে একে রাক্ষমতাঁল, কৈলাস 
ও তীর্থাপুবীর রাস্ত। দেখিয়েছিলেন, সেই টুক্রোটি নোটবুকের ভেতরে পাওয়া গেছে। একের ভুলের 

মাশুল-সবাইকে দিতে হবে। আমাদের দলটিও রাতের মত আটকৃ্ পড়ল। শুনলাম কাল সকালে 

তাকলাকোটু থেকে চেকৃপোষ্টের” ভার প্রাপ্ত সেনানায়ক ফিরে এলে আমাদের বিচার হবে। 

আমাদের দলটার পাসপোর্ট আলাদা, এই যুক্কিতে অনেক ওকাঁলতি করা গেল, কিন্ত নিম্ন! সারা 

রাত প্রচণ্ড শীত এবং উদ্বেগে কাটিয়ে ভোরবেলা সবাই মিলে খোলা আদালতে হাজির হলাম। হাকিম 

রায় দ্রিলেন, আমার্দের দলটি নির্দোষ; অতএব অন্তদের সঙ্গে আমাদের আটকে রাখবার জন্চ চীনরাষ্ট্রের 

পক্ষ থেকে তিনি ছুঃখ প্রকাশ করছেন । 

অপর দলকে সাবধান করে তিনি বললেন, প্চীন ও ভারত মিত্র রাষ্। পরম্পরের 

সীমান্তের অভ্যন্তরে তীর্থ যাত্রা উপলক্ষ্যে ছুই দেশের ধর্মপিপাস্থদেরই গতায়াত আছে । আপনারা 

আমাদের দেশে তীর্থ করতে এসেছেন, ভবিষ্যতে আরো অনেক আমদবেন। আপনাদের চলাফেরা 

এবং আচরণে এমন কিছু থাকা উচিত নয়, যাঁর দ্বারা আমরা পরস্পরের প্রতি সন্দিন্ধ হই। 

রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার প্রয়েজনে আপনার্দের এখানে একরা ত্র আট কাতে হ'ল বলে কিছু মনে করবেন না।» 

বিচারক নিজের আসন ত্যাগ করে এসে আমাদের সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন । 

ছাঁড়া পেয়ে আবার নৃতন উৎসাহ নিয়ে গাবিয়াংএর দিকে যাত্রা করলাঁম। দলের কয়েক জন, 
যারা গতকাগ আমাদের আগেই সীমান্ত পেরিয়ে গিয়েছিলেন, দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে আজ 

পুনরায় আমদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দে অভিভূত হলেন। 
সম্মুখে লিপুলেক্-পাঁস আজই অতিক্রম করে কালাপানি পার হতে হবে। তুষারাঁচ্ছন্স 

লিপুলেকের মাইল ছুই অতিক্রম করার পর তিববতগামী এক বিরাট ব্যবসায়ীদলের ভেতর কীচথাম্পার 
মেয়ে ও জামাইকে দেখে খানিক দাড়িয়ে গল্প সল্প করা গেল। 

ভারতীয় জবব ও ঘোড়ার পিঠে মালপত্র নিয়ে আমাদের সহযান্রী শংকর প্রায় আধ মাইল 
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এগিয়ে পড়েছে । এদিকে এমন ঝে'পে ঝড়বৃষ্টি এল ষে আর এগোতে পারা যাচ্ছে না। অপর দলের 

তাবু পড়েছে, অগত্যা সেখানেই আশ্রয় নিলাম । 

ভোরে উঠে আবার পায়ে চলার পথ। তিব্বতের উর পর্বতমালা! অতিক্রম করে আজ ভারত 

ভূমির প্রথম গ্রাম গাঁবিযাংএ পদার্পণ করব। তুষার-ঢাকা লিপুলেক-পাস্ পেরলে ভারতের সরস 

মুন্তিকাঁয় চোখে পড়ে দিগন্তব্যাপী গোলাপ, লিলি, এবং জাঁনা-অঙজনা বিচিত্রবর্ণের অগণিত ফুলের 

সমারোহ ! উপরে গাঢ় নীল আকাঁশ। আর নীচে যেদিকে যতদূর তাকাও শুধু ফুল, ফুল, আর ফুল-_ 
বহুব্র্ণ ফুলের গালিচা যেন বিছিয়ে রেখেছে । 

গাবিয়াংএ পে'ছে ভারতীয় চেক-পোষ্টে রিপোর্ট করলাম, পুনরায় আশ্রয় নিলাম কীচখাম্পার 

গৃহে । পরদিন ভোরে আবার যাত্রা শুরু। উদ্দেশ্ত_-ধারচুলার পথ দিয়ে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম। 

বোঁধির চড়াই পেরিয়ে মালপাচে বৃষ্টির জন্ত আটকে গেলাম। 

পরপিন যথন যাত্রা করি তখনও টিপ টিপ করে বুষ্টি পড়ছে । হু মাইল যেতে ন৭ যেতেই দেখি 

প্রবল বর্ষার চাপে পাহাড়ের গায়ে এখানে ওখানে ধবল নেমেছে । কালীগঙ্গার পাড় ধরে চলেছি, 

পথ অতি দুর্গম। জন প্রানীর গতারাত নাই । ধাবমান ফেনারিত জলকল্লোলে কর্ণ বধির হবাঁর উপক্রম । 

ক্ষণপরেই নর্দীর উভয় তীরে শুরু হ'ল পাথর খসার শব্₹_বেন মহাযুদ্ধে কামান গর্জাচ্ছে! পেছনেও 

মৃত্যু-_সন্মুথেও মৃত্যু! অতএব এগিয়ে চলাই ভাল। অতি সম্তর্পণে এগিয়ে চলেছি । সামনেই 

হঠাৎ প্রচণ্ড বজ্রপাতের আঁওরাজ--উপর থেকে এক বিরাট পাথর খসে পড়ে রাস্তার খানিকটা গুড়িয়ে 

নিয়ে নীচে কালীনদীতে অনৃস্ত হয়ে গেল। চতুর্দিকে মৃত্যুর তাগুব_-নীতে খরমে!তা কালীনদীর 
গর্জন, পাশেই বর্ষা-ভেজ। স্ু-উচ্চ পিচ্ছিল পর্বতগাত্র থেকে থসে-পড়1 পাঁথরের কামান-ধ্বনি! আর 

সব দ্দিকে সর্বত্র সহম্র ধারাঁয় ফেনায়িত পাগলা ঝোরার আওয়াজে কানে তালা লেগে গিয়েছে । 

কুলির সব জব|ব দিল, আর একপাঁও এগে|বে না। কি করা যাঁয়--মত্যিই এই ধ্বন পেরিয়ে 

যাওয়ার সাহস যে কারো আছে, তা তাদের সুখ দেখে মনে হয় না। অগতাা আমি শ্রগুরুম্মরণ 

করে অতি সন্তর্পণে ধবসের মাঝামাঝি গিয়ে দাড়ালুম । বেশ খানিকক্ষণ দাড়িয়ে উৎসাহ দেওয়ার পর 

যেন কুলির] বুকে বল পেল । র 

এক ফার্লং জুড়ে ধ্বস নেবেছে । অতি সন্তর্পণে সবাই মিলে সেটাকে পার হওয়া গেক্স। কিন্তু 

তবুকি বিপদের শেষ আছে? পথের স্থানে স্থানে রাস্তা ভাসিয়ে প্রবল খরশ্োত কালীনদীতে গিয়ে 
নেবেছে। এমন আত যে পা রাখা দায়, তবু তারই ভেতর দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে। 

থরশ্রেতগুলো ছু'চলো লাঠির ডগ! পুতে কোন প্রকারে পার হুওয়৷ গেল--ছোট গুলো লাফিয়ে। 

অবশেষে ধারচুলা পৌছলাম। তিব্বতের প্রন্তরাঁকীর্ণ বরফ-ঢাকা উধর স্তুমির পরে এতদিনে সবুজ 
শম্পান্ডীর্ণ বনভূমি ও সমতলে বাঁযু আন্দোলিত বিস্তৃত ধানের ক্ষেত দেখে চোখ জুড়ালো। 

ধারচুলা থেকে পৌছলাম 'পিথরাগড়”। পিথরাগড় পূর্বে নেপালের অধীনে ছিল। ইংরেজের 
সঙ্গে বহুবার এখানে নেপ!লের যুদ্ধ হয়েছে। বেশ সমৃদ্ধশালী শহর-_খৃষ্টান মিশনারীদের 

একটি প্রধান আড্ড।। পিখরাগড় থেকে পরদিনই মায়াবতীর রাস্তায় বাসে করে এসে 

পৌছলাম “লোহাঘাটঃ। 
তুর্গমের যাত্রা শেষ হ'ল। নাঁনাদিক দেশ থেকে এসে সকলে একদ1 একত্র হয়েছিলাম-ুরের 
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লোক হয়েছিল পরম আত্মীয়, বিপদের বন্ধু। 

গৌতম বুদ্ধের সাধনা 

আজ এখানে হবে সকলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি । 

৫৩৭ 

জীবন- 
নাট্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র নাটকের একটি অঙ্ক এখানেই শেষ। 

চলতি পথের পরিচয়-_কিন্ত, তবু কি নিবিড় ন্নেহবন্ধনে বাঁধা পড়েছি এদের সঙ্গে, কত তুহিন- 

শীতল হিম-রাত্রি, জন্-মনুষ্াহীন বরফের প্রান্তরে এক তীবুতে একত্র রাত কাটানো, কত কুম্থমাস্তীর্ণ 
পার্বত্য প্রদেশ, কত তুষাঁরকীর্ণ মরুপথ, কত চড়াই-উতরাই, দ্রিকৃচিহ্ৃহীন কঠিন নীরস পর্বতগাত্রে একত্র 

পথ চলা-_-সব আজ এখানে এসে শেষ হ'ল । 

পথে আমার একমাত্র সঙ্গী শঙ্কর । 

পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম ১ এবার মায়াবতীর 

গৌতম বুদ্ধের সাধনা 
[ যজ্জ-তপস্তা সম্বন্ধে তাহার মত ] 

ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক 

“চিরাতুরে জীবলোকে ক্রেশব্যাধি প্রপীড়িতে । 

বৈগ্ঠরাট তং সমুৎপন্নঃ সর্বব্যাধি গ্রমো'চকঃ ॥” 

হে বুদ্ধদেব! ক্রেশরূপ ব্যাধি-ছরা প্রপীড়িত হইয়া 

বনুকালযাবৎ জীবলোক আতুর অবস্থায় পতিত ছিল, 

তুমিই সর্বপ্রকার ব্যাধির প্রমোচনকারী বৈদ্রাজ 

ব1 চিকিৎসক-প্রধাঁন হইয়! সমুতপন্ন হইয়াছ। 

গৌতম বুদ্ধ এক বিরাট ব্যক্তিত্ব লইয়া ভারতে 

অবতীর্ণ হইয়।ছিলেন । তীহাঁর স্বয়ং-আঁচরিত ও 

জগতে উপদিষ্ট ও প্রচারিত ধর্ম ছিল বহুপাংশে 

নীতিমুলক | ধর্মতন্ত্ের বিশ্লেষণে তাহার ঘুক্তিমত্তা 

ও মানবের মনম্তত্বজ্ঞাঁন বিষয়ে তাহার প্রজ্ঞ।- 

বৈশারদ্ক কেবল ভারতবর্ষে নহে, সমগ্র জগতে 

হ্থবিদিত। সর্ববিশ্বহিতকর তীয় ধর্মোপদেশের 

যতই প্রচার ও আলোচনা হইবে, ততই পৃথিবীতে 

সুখ ও শাস্তিধারার প্রবাহ লক্ষিত হইবে । জগৎ 

হইতে দুর্নীতির বিলয় .ঘটাইতে হইলে বুদ্ধের 
উপপিিষ্ট স্থনীতিসমুহের গ্রহণ বিধেয়। 

রাঁজনীতি-ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ ধর্মের শীলাদ্দির প্রভাব 
বিস্তারিত হইবার যোগ্য। শ্রবুদ্ধের ব্রহ্মবিহারের 

কল্পনায় মৈত্রী, করুণা, মুদ্িতা ও উপেক্ষা_এই 

চারিটির যে আচরণ-নির্দেশ আছে, তাহ চিরকালই 

স্মরণীয়! এই সব কথ ভাবিয়াই এই মহাপুরুষ 
১২ 

এমনকি, 

বা অবতারের জীবন্চরিতের একটি বিষয় লইয়! এই 
প্রবন্ধ রচিত হইল। 

প্রাগবুদ্ধ যুগের ভারতীয় ধর্মে পৌরোহিত্য ও 
কর্মকাণ্ডের অত্যধিক প্রভাব দৃষ্ট হয়। উপনিষদ্- 
গুলি সেই প্রভাবের অনেকটা বিরোধিতা সম্পাদন 

করিয়াছে । তৎপরে বুদ্ধদেবও যজ্ত তপস্তা্দি ও 

কঠোর কৃচ্রাধনের বিরোধিতা করিয়।ছিলেন। 

এই প্রবন্ধের কথাবস্ত সংগৃহীত হইয়াছে 

তিনথানি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে, যথা £ পালি ভাষায় 

রচিত নিদান-কথা?, সংস্কত-পালি-প্রাকৃত তিন 

ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত গাঁথা-নামক ভাষায় রচিত 

“মহা বস্ত-মবদাঁন”, এবং মহাকবি ও মহাদার্শনিক 

অশ্বঘোষের “বুদ্ধ-চরিত” | 

পাঠকমীত্রই জানেন কেমন করিয়া বোধিসত্ত 

গৌতম স্নেহবান্ পিত1 রাঁজ। শুদ্ধোদন, স্নেহময়ী 

মাতৃসদৃশা মাতৃঘদা গৌতমী, বূপলাবণ্যবী ভা 
যশোধরা ও নবজাত শিশুপুত্র রাহুলকে এবং 

আত্মীয়ম্বজনসহ সমগ্র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া 

উনব্রিশ বৎসর বয়নে প্রব্রজ্াা বা সন্গ্াস গ্রহণ 

কৰিয়াছিলেন। সংসারে ত্রিতাপের অভিথাতে 

খিক্প হইয়াই জগতের লোকেরা মুক্তিকামী হয়। 

ছন্দককে বিদায় দিয়া গৌতম সর্বপ্রথম এক 



৫৬৮ 

তপোঁবনে যাঁইয়। উপস্থিত হইলেন । ইহাই বশিষ্ঠ- 

গোত্রনীমা এক খষির আশ্রম। আশ্রমবাসী 
বিশ্রের! বোধিসত্বের অলৌকিক শরীরলক্ষণ দেখিয়] 
বিস্মিত হইলেন। সেখানে একটি তপম্বীকে তিনি 
তপস্তার তত্ব ও সেই আশ্রমে প্রচলিত ধর্মবিধির 
আচরণ ও তৎফলবিষয়ক প্রশ্ন করিয়! জানিলেন যে, 
কোন কোন তপন্বী অগ্রামাঃ সলিল-প্ররূঢ অন্ন, 
বৃক্ষপর্ণ ও ফলমুল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ 
করেন; কেহ উঞ্ছবৃত্তিক হইয়া, কেহ বা বল্মীক 
মধো ভুজঙ্গনহ বাস করিয়া, কেহ জটাকলাপধারী 
হইয়া, কেহ ছুই সন্ধ্যায় অগ্নির উপাঁসক হইয়া, কেহ 
বা আবার মত্গ্তসহ জলে বাস করিয়া কাল 
অতিবাহিত করেন। এইরূপ নানাভাবে তপস্ত। 
করিয়। কেহ তৎফ:ল স্বর্গে যাইয়। বাঁ মর্ত্যলে।কেই 
দুখ অনুভব করেন। তখন রাঁজকুমার সন্গ্যাসী 
গৌতম নিজের কথা বলিতে যাইয়া এই প্রকার 
তপস্তা্দির এইরূপ একটি সমালোচন1! করিলেন ; 

“ছুঃখাত্মকং নৈকবিধং তপশ্চ স্বপ্রধানং তপসঃ ফলং চ। 

লোকাশ্চ লে পরিণামবস্তঃ হলে শ্রমঃ থন্বমমা শ্রঘাণাঁম্ ॥৮ 

( বুদ্ধচরিত ) 

“এই অনেকবিধ তপস্তা ছুঃখময়, তপস্তার ফলের 

মধ্যে স্বর্গ ই প্রধান; হর্গাদি-লোক-নকল পরিণাঁম- 

যুক্ত ( অর্থাৎ পরিবর্তন ও ক্ষয়শীল ), তাই দেখা 
যাইতেছে যে, আশ্রমবাসীদ্দের এই শ্রম যেন অল্প- 

বস্তুলাভের জন্থ ( গুরুতর তত্বলাভের জন্য নহে )।, 

তাহার মতে ম্বর্গফলের জন্য নিয়মাদ্দির আচরণ 
মহত্তর বন্ধনের হেতু হইতে পারে । ইহ! তো দুঃখ- 

দারা অন্ত-হুঃথ অন্বেষণমাত্র। 

“ইহার্থমেকে প্রবিশস্তি থেদং শবগার্থমন্টে শ্রমসাগ্বস্তি। 

সার্থমাশ।কুপণোহকৃতার্থ: পতত্যনর্থে থলু জীবলোকঃ |» 

(বু$ ৮১) 

“কেহ কেহ এঁহিক নুখাদি লাভের জন্চ ছুঃখপূর্ণ 
বিষয়ে প্রবেশ করে, অপর কেহ কেহ স্বর্গে৫থে শ্রম 
অবলঘ্ধন করে। কিন্ত, জীবলোক সখের আশা 

করিয়া, নিজকে দীন বোধ করিয়া, অককতার্থ হইয়া 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 

অনর্থে পতিত হয়” । প্রাজ্ঞ ব্যক্তির এমন বিষয়ের 

জন্ত পরিশ্রম করা উচিত প্যত্র পুনর্নকার্ধম্*-_ 
যাহাতে আর কোন করণীয় করিতে হইবে না। 
কৃচ্সাধনে বা শরীরপীড়া-দ্বারাই ধর্ম হয় না। চিত্তের 
বশেই মানুষের শদীর-_প্রবৃতি ও নিবৃত্তির পথে 
চলে, তাই চিত্তের দমনই তাহার উপযুক্ত কার্ধ, 
কারণ, চিত্ত-ব্যতিরেকে শরীর ত কাণ্টপ্রায়। 

এইভাবে অনেক যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়া সে দিন 

বোধিসত্ব সন্ধ্যাসময়ে তপঃ প্রশান্ত সেই তপোবনে 

প্রবেশ করিলেন। কয়েক রাত্রি সেখানে বাস 

করার পরে তিনি তপস্তার পরীক্ষা করিয়া নে স্থান 

ত্যাগ করিলেন। আঁশ্রমবাসীদিগের মধ্যে একজন 

বুদ্ধ তপস্থী সম্মান-সহকাঁরে গোৌতমকে বলিতে 
লাগিলেন_-"হে বৎস! তুমি আমাদের আশ্রমে 

থাকাতে ইহ! পূর্ণ প্রতিভাত হইতেছে ; তুমি চলিয়। 

গেলে ইহা শুগ্ত বোধ হইবে। সুতরাং তোমার 
এখানেই থাকা উচিত। সম্মুখে তুমি যে হিমালয় 

পরত দেখিতেছ সেখানে কত ব্রহ্মষি, দেবধি ও 

রাজধিরা তপস্তা করিয়া থাকেন এবং সেখানে 

অনেক পুণ্যতীর্থ রহিয়াছে”। তপস্ষিমুখ্য এইরূপ 

অনুরোধ করিলে ভবপ্রণাশের জন্য কৃত প্রতিজ্ঞ 

গৌতম তাহাকে বলিলেন_-তপোবনের মুনিদিগের 
আমার প্রতি শ্বজনভাবদর্শনে আমি পরম প্রীতি 
লাভ করিয়াছি এবং আপনদ্দিগকে ছাড়িয়া যাইতে 

আমারও ছুঃখ হইবে। কিন্তু, 

শ্ঘর্গায় যুদ্ম। কময়ং তু ধর্মে মসাভিলাযন্তবপুনর্ভবয়। 
অন্মিন্ বনে যেন ন মে বিবিৎস| ভিন্নঃ প্রবৃত্ত হি নিবৃতিধর্মঃ ॥ 

( বুঃ 5:) 
“আপনাদের ধর্মাচরণ ন্বর্গলাভের আশায়; আমার 

অভিলাষ অপুনর্ভবের (অর্থাৎ জন্মান্তরচ্ছেদের ) 

জন্ত। এই কারণে, এই বনে বঝাঁস করিবার ইচ্ছা! 
আমার নাই। যে হেতু গ্রবৃত্তিপর ধর্ম হইতে 
নিবৃত্তিপর ধর্ম ভিন্ন রকমের। পরিব্রাজক 

গৌতমের অর্থবৎ, ওজন্বী ও গবিত বচন শুনিয়া 
তপস্থীর। তাহার প্রতি অত্যধিক সমাদর প্রকাশ 



আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 

করিলেন। তীহাদ্দিগের মধ্য হইতে একটি 

ভন্মশীয়ী দ্বিজ গৌতমকে বলিলেন__ণহে ধীমন্! 

তোমার সংকল্প উদার, যে-হেতু তুমি জন্মপরি গ্রহে 

দোঁষদর্শী হইয়া স্বর্গ ও অপবর্গের (মোক্ষের ) 

বিচার করিয়া! নিজে অপবর্গে ই মতি রাখিয়াছ । 

'যকড ম্তপোভিনিয়সৈশ্চ তৈস্তৈঃ র্গং বিযালত্ত হি রাগবন্তঃ। 

রাগেণ সং্ধ, রিপুণেব যুদ্ধ। মোক্ষং পরীপ-সন্তি তু সত্তবন্তঃ॥” 
(বুঃ 5) 

ধাহারা ( বিষয়-স্থথে ) রাগধুক্ত তাহারাই সর্বপ্রকার 

যজ্ঞ, তপন্তা। ও নিয়ম মাচরণ করিয়। স্বর্গে যাইতে 

ইচ্ছুক; কিন্তু, ধাহারা সত্বগুণী লোক তাহারা রাগ 
বৰ! বিষয়াসক্তিকে শত্রু মনে করিগাঃ ইহার সহিত 

সংগ্রম করিয়া মোক্ষ প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন । 

মহাবস্তঅবদানে উক্ত হইয়ছে যে, যখন 

বোধিসত্ব বশিষ্টের সেই ধর্মারণো প্রথম প্রবিষ্ট 

হইলেন, তখন সেই নিবাত সাগরের ন্ায় অব্যগ্র 

মুনিকে দর্শন করিয়া ধর্মাত্মা শাকারাজকুমার 

তৎসমীপে ভূমিতে উপবেশন করিলেন। কাঞ্চন- 

স্তস্তসদৃশ, জন্মশত-সঞ্চিত গুণসঞ্চয়ে লব্ধ শুন 

শ[রীরলক্ষণযুক্ত সপ্্যাসী রাঁজকুমাঁরকে সবিশেষ লক্ষ্য 

করিয়! ঝধি বলিয়াছিলেন-__ 

শন্বদ্ধগন্তীরশব্দেন স্বরেশ অনুনাদিন]। 
ত্রিলো কমহৃতে কৃতন্নমাজ্ঞাপয়িতুমোজসা ॥ 

বাঞ্নানি হি য। যগ্ত লক্ষণানি চ লক্ষয়ে। 
যুক্তেহয়ং সবভূ হানাং ভ্রিলোকপতিরীশ্বরঃ ॥* 

(এই ব্যক্তি) তাহার ন্লিগ্ধ/ গম্ভীর ও অন্ু- 
নাদকারী স্বরের শব্দদবার নিজ তপোবলে সমগ্র 

তৈলোক্যকে আজ্ঞা করিবার যোগ্য । তাহার 

(শরীরে ) আমি যে-সব' লক্ষণ ও বাঞ্জন ( চিহ্ন )- 

সমূহ লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে (মনে হয় যে) তিনি 

ত্রিলোকে সর্বজীবের অধিপতি হইবার উপধুক্ত । কি 

কারণে তাহার তপোবনে আগমন, তাহ জিজ্ঞাসা 

করিলে গৌতম বশিষ্ঠকে বলিয়াছিলেন, 
"ইক্ষাকুবংশপ্রভবঃ শুদ্ধোদন-নৃপাজ্মজঃ | 

, বিহায় পুথিবীং রাজ্যং উদ্থিত্ব। মোক্ষমাস্থিতঃ 

(মহাবস্ত ) 

গৌতম বুদ্ধের সাধনা ৫৩৪ 

লোকস্ত বহভিু £খৈদৃণ্টেবং সমভিদ্রুতম্। 
মোক্ষার্থঝভিন্ক্াস্তে। জাতিব্যাধিজরাদিভিঃ ॥ 

যত্র সং ন ভবতে যন্ত্র সর্বং নিরুধাতে। 

যত্রোপশম্যতে সর্বং তৎ্পদং প্রার্থয়াম্যহস্ ॥” 

_আঁমি ইচ্ছ্াকুবংশজাত ও শুদ্ধোদন বাজার 

পুত্র, পৃথিবী ছাড়িয়া ও রাজ্য ত্যাগ করিয়। 

মোক্ষকে আশ্রয় করিয়াছি । কিন্ত, জন্ম ব্যাধি 

ও জরা প্রভৃতি বহুবিধ ছুঃখদ্বারা এইভাবে লোককে 

সংপীড়িত দেখিয়া আমি মোক্ষের অন্বেষণে (গৃহ 

হইতে ) অভিনিজ্ঞান্ত হইয়াছি। আমি সেই পদ 

বা স্থানই প্রার্থনা করি, যাহাতে কোন কিছুই 
ভব বা সত্তা লাভ করে না, যাহাতে সব কিছুই 

নিরোধ বা বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং সব কিছুই উপশম 

বা নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। বশিষ্ঠ সবশেষে বোধিসত্ব 

গৌতমকে এই কথা বলিয়। আশীর্বাদ করিলেন £ 
ঈদৃশেন হি বৃত্তেন বৃত্ত্যা লক্ষণসম্পদ।। 

প্রজ্ঞয়া চ মহাভাগ ন কিঞ্চিদষং ন প্রাপয়ে॥ 

_হে মহাভাগ! তোমার ইঈদৃশ আচরণ, 

তোমার শরীরলক্ষণের উপযোগী ব্যবহার ও 

প্রজ্ঞান্বারা__তুমি না পাইতে পার” এমন কিছু নাই। 

সেই আশ্রমের পূর্বোক্ত ভক্মশায়ী ব্রঙ্গণ 
তপস্বীর নির্দেশে, গৌতম বিন্ধ্যকোষ্ঠে ( মহাবস্তর 

মতে, বৈশালীতে ) শ্রেয়োবিষয়ে লব্5ক্ষুঃ নৈষ্ঠিক 

মুনি অরাড়কালামের নিকট হইতে তত্বজ্ঞান লাভের 

আশায় তাঁহার আশ্রঃম চলিয়া গেলেন। এই 

ব্রাহ্মণাধর্মাবলম্বী তন্ববিৎ ব্রহ্মবাদী মুনিকে সাক্ষাৎ 

করার পথে, (মহাবস্তর মতে, মুনির সহিত সাক্ষাৎ- 

কার লাভের পরে) গৌতম মগধদেশের রাজধানী 

রাজগৃহের দিকে যাত্রা করিলেন। এই রাজগৃহ 

নগর তখন “পঞ্চ)চল্লাঙ্ক” অর্থাৎ পাঁচটি গিরিঘ্বারা 

পরিবৃত বলিয়া পরিচিত ছিল। গৌতম সেখানে 

শ্রেণ্য রাজ! বিশ্িারের সহিত মিলিত হহয়[ছিলেন। 

বোধিসত্ব তখন রাজগৃহ-প্রদেশের পাগুবপর্বতের 

এক গুহায় বাস করিতেন এবং থাগ্ভ-সংগ্রহের জন্ত 

নগর মধ্যে যাইতেন। রাজা ভিক্ষুবেশী শাক্য- 
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কুমারকে বাহিরের গ্রাসাৰ্দ হইতে লক্ষ্য করিয়! 

রাজদূত পাঠাইয়। জানিলেন যে, ভিক্ষুটি শুদ্ধোদন 

রাজার পুত্র গৌতম, ধাহার সম্বন্ধে পূর্বে বিপ্রগণ 
বলিয়াছিলেন যে, হয় তিনি শ্রেষ্ঠ তত্বজ্ঞান অথব! 

রাজলগ্মী লাভ করিবেন__জ্ঞানং পরং বা পৃথিবী- 

শ্রিয়ং বা বিপ্রৈধ উক্তোহধিগমিষ্ণতী তি” । 

রাজা অমাত্য ও পরিজন সঙ্গে করিয়া পাগুব- 

পরবতে যাইয়া দেখিলেন ষে, সেই কাধায়ধারী 

কুমার-সন্গ্যাসী এক বুক্ষমূলে পধস্কবন্ধে একা গ্রচিন্তে 

সমাধিনিমগ্ন হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। রাজা 

বিদ্বিদার গৌতমের সহিত কথোপকথন-সময়ে 

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কেন তিনি 

কুলধার! রক্ষা না করিয়া, এই বয়সে ভিক্ষাচরণে মতি 

দিয়া, রাঁজাপালন ত্যাগ করিয়। আপিয়াছেন এবং 

তাহাকে বলিয়াছিলেন যে শাস্ত্কারদিগের মতে 

ধর্মীচরণ কেবল স্থবিরদিগেরই আচরণীয়। রাজা 

গৌতমকে আরও স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে-_ 

যদ্দি একান্তই ধর্মাচরণ করিতে হয়, তবে তাহার যজ্ঞ 

»ম্পাদন করা উচিত; কারণ, অনেক রাজধি ও 

মহুষি যজ্ঞ সম্পাদন-দ্বারাই স্বর্গ লাঁভ করিয়াছেন। 

গৌতম উত্তরে বরাঁজাকে বপ্িয়াছিলেন যে, 

অকল্যাণের হেতুভৃত সর্বপ্রকার কাম্যবস্ত ত্যাগ 

করিয়া, আত্ীয়-স্বজনকে কীদাইয়, তিনি জরা ও 

মৃত্যুর ভয় বিশেষভাবে বুঝিয়া মুমুক্ষাবশতঃ 

ধর্ম [চরণে প্রবৃত্ত হইয়।ছেন। রাজা তাহাঁকে নিজ- 
রাজ্যের অর্ধভাঁগ দান করিতেও চাহিয়াছিলেন-__ 

কিন্ত, গৌতমের নিকট রাঁজ্য ও দ্রাস্ত সমান 

প্রতিভাত হইত, কাঁরণ__ 

“নিতযং হসতোব হি নৈব রাজ, নচাপি সম্ভপ্যত এব দাস$।” 

--রাজাও নিত্যই হাসেন না, আর দাসও নিত্যই 
সম্কাপ ভোগ করেনা । গৌতম রাজাকে আরও 

বলিয়াছিলেন যে, রাজ্যবাতিরেকেও তাহার 

মনভ্বটি আঁছ। শাস্তির জন্ত তিনি শ্রেষ্ঠ ধ্যান 

অবলগ্বন করিবার উদ্দেশ্তে গৃহত্যাগী হইয়াছেন; 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_৯ম সংখ্যা 

মানুষ-লোৌকের কথা দুরে থাকুক, তপন্তাদির 
আচরণের ফলে তিনি স্বর্গ-লোকেও রাজত্ব করিতে 

চাহেন না। ধর্ম, অর্থ ও কাম-_এই তরিবর্গের 

সেবা তিনি অনর্থ মনে করেন, এবং যাহাতে জন্ম, 

জরা, রোগ, মৃত্যু, ভয় ও মানসিক ব্যথা বিদ্যমান 

নাই এবং যাহার লাভে পুনঃ পুনঃ কোন কর্মই 

আর করিতে হয় না_ সেই বস্তকেই তিনি পরমাথ 

বলিয়া মনে করেন। ষ্জ্ঞপম্পাদনে দোষদশী হুইয়া 

গৌতম বিদ্বিারকে এইরূপ বলিয়াছিলেন ঃ 
“নমো মথেভে)। ন হি কাষয়ে হখং পরশ্য ছুংখক্রিয়য়। দিতে * 

_-ধিজ্ঞসমূহকে আমি নমস্কার করি-_তন্বারা আমি 

কোন স্থথ আকাজ্ষা করি না_কাঁরণ, এই-সবে 

অপর প্রাণীর দুঃখ-সম্তাবনা আছে”। তিনি 

ভাবিতেন ষে পরহিংস ইহলোকে বা পরলোকে 

সৃখবিধান করিতে পারে না । 

মগধরাজ গৌতমকে আশীর্বাদ করিলেন £ 
* তং থো তথা ভোতু ল্পৃশাহি নিবুতিং 

বোধিং চ প্রাপ্তে পুনরাগমেসি। 

মহাংঝ ধর্মং কথয়েদি গৌতম 

যমহং শ্রুত্বা ন ব্রজেয় গতিম্ 8” (মহাবস্ত) 

--( তুমি যেরূপ চাহ) তাহা যেন সেইরূপ্ই হয়। 

তুমি যেন নির্বাণ স্পর্শ বা লাভ করিতে পার। 

বোধি বা সম্যক্সন্ষোধি প্রাণ্ড হুইয়া পুনরায় 
(এখানে ) আসিও। হে গৌতম! (তখন ) তুমি 
আমাকে ধর্মকথ। বলিও--যাহা শুনিয়া আমি ন্বর্গে 

যাইতে পারি । বোধিসত্বও বিদায়কাঁলে বলিলেন £ 
“তং খে মহারাজ তথ। ভবিসষ্তাতি 

বোধিং স্পৃশিক্ঞামি ন মেহত্র সংশয়ঃ | 

প্রাপ্তে! চ বোধিং পুনরগিমিস্কং 

ধর্মং চ তে দেশয়স্তং প্রতিশৃণোমীতি ৪৮ (মহাবন্ত) 

হে মহারাজ! সেইরূপই হইবে। আমি যে 
বোধি প্রাপ্ত হইব সেবিষয়ে আমার কোন সংশয় 

নাই। বোধি প্রাপ্ত হইয়৷ আমি পুনরায় (এখানে) 
আমিব। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তখন 

আমি আপনাকে ধর্মের দেশনা বা উপদেশ প্রদান 



আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 

করিব। পাঠক জানেন_-গৌতম “বুদ্ধ” হইয়া 
মগধরাজকে ধর্মদান্রূপ অন্রগ্রহ করিয়াছিলেন । 

বিন্ধ্যকোষ্ঠেই হউক, আর বৈশালীতেই হউক, 

গৌতম বিমোক্ষবাদী ও আত্মাতে বিশ্বাসী অরাড় 
কালামের আশ্রমে যাইয়া মুনির সহিত পরমার্থ- 
বিষয়ক আলাপ করিয়াও সম্যক্ সন্ষ্ট হইতে পারেন 

নাই। গৌতমের আশ্রমে আগমনের পরেই মুনি 

বলিয়া উঠিয়াছিঙ্গেন যে, তিনি তাহার রাজ্যভোগ 

ছাড়ার ও গৃহত্যাগের বিষয় অবগত আছেন এবং 

তাহাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি জ্ঞানপ্রবে চড়িয়া 

শীঘ্রই সর্বহুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারিবেন। 

বোধিসত্ব অরাড়মুণিকে জর মরণ ব্যাধি প্রভৃতির 

হাত হইতে মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। 

মুনি তাহার নিজ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে গৌতমকে 
উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিলেন যেঃ অক্ঞান, কর্ম ও তৃষ্ণা 

__এই তিনটিই সংসারের হেতু এবং মানুষ অবিগ্ভার 
বশে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করে। তিনি 

তাহাকে আরও বলিলেন যে, পরমব্রন্মবাদীদিগের 

মতে মুমুক্ষর! প্রথমে গৃহত্যাগ করিবেন এবং ভিক্ষার 

আশ্রয় লইবেন, শীলাচরণ করিবেন, নির্বন্ব হইয়া 

বিবিস্তসেবী হইবেন এবং তার পর প্রথম হইতে 

চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত অবলঘ্ধন করিয়া ব্রহ্মনির্বাণ__ 

সুখ ও শাস্তি অনুভব করিবেন। মুনি আকাশরপী 

আত্ম'র উপলব্ধি ওআকিঞ্চন্ের কথাও বলিলেন 

এবং সর্বশেষে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞের অস্তিত্ব স্বীকার 

করিয়। গৌতমকে ইহাও বলিলেন £ 
“এতৎ তৎ পরমং ব্রহ্ম নিলিঙ্গং ফ্রবমক্ষরম্। 

যন্মোক্ষ ইতি তত্বজ্ঞাঃ কথয়স্তি মনীবিণঃ”  (বুঃ 53) 

--ইহাই সেই পরম ব্রহ্ম__বাহা! নিলিঙ্গ, ঞ্রুব ও 

অক্ষর এবং যাহাকে তত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মোক্ষ-নামে 

অভিহিত করেন । মুনি গৌতমকে বলিলেন, যদ্দি 

তিনি ইহা বুঝিয়া থাকেন এবং ঘর্দি ইহাতে তাহার 

গৌতম বুদ্ধের সাঁধনা ৫৪১ 

রুচি হইয়া থাকে, তবে এই মোক্ষবাদদ তিনি গ্রহণ 

করিতে পারেন। কিন্তু, গৌতম মনে করিলেন 

বিকার প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইলেও ক্ষেত্রজ্ঞ বা 

আত্মায় প্রসবধ ও বীজধর্ম রহিয়া যায়। তিনি 

আরও মনে করিলেন ষে, অরাড়-প্রোক্ত অজ্ঞান, কর্ম 

ও তৃষ্ণার ত্যাগ হইতেই মোক্ষ উৎপন্ধ বা উপলব্ধ 

হইতে পারে নাঃ কারণ, "আত্মনস্ত স্থিতির্ধ্র তত্র 

সুষ্নমিৰং ভ্রয়ম্ঠ-_যে ক্ষেত্রে আত্মার স্থিতি স্বীকৃত 

হয়ঃ সেখানে এই তিনটি সুস্মভাবে থাকিয়া যায়! 

্রাঙ্গণ্যাদি ধর্মমতের মোক্ষে গৌতম দোঁষদর্শী হইয়া 
ভাবিলেন_-“সত্যাত্মনি পরিত্যাগো নাহংকারস্ত 

বিদ্কতে”--মাত্মা থাকিলে অহংকার বা মামি-জ্ঞানের 

আত্যস্তিক পরিত্যাগ ঘটিতে পারে না। সত্বের 

(জীবের) আত্মা “জ্ঞ' বা “ক্ষেত্রজ্ঞ' হইলে, তাহার 

কোন না কোন জ্ঞেয় থাকিয়া যাঁয়। আবার 

প্জ্ঞেয়ে সতি ন মুচ্যতে”- জয় থাকিলে তাহার 

মুক্তি হয় না। কাজেই তিনি অরাড়মুনিকে 

বলিয়াছিলেন--"তন্মাৎথ সর্বপরিত্যাগান্ মস্তে কৃৎম্নাং 

কৃতার্থতাম্”-_এই প্রকার যুক্তি দ্বারা বলা যায় যে 
সর্ববিষয়ের সম্পূর্ণ পরিত্যাগ বা বিলয় ঘটিলেই সমগ্র 

কৃতার্থতা লাভ সম্ভবপর হইতে পাঁরে। তাই এই 
মুনি-প্রোক্ত ধর্মকে তিনি অসমগ্র মনে করিলেন, 

এবং ছুঃখিত হইয়া অরাড়প্রোক্ত মার্গ বা ধর্ম- 

পথকে নির্বাণগামী মনে করিলেন না এবং 

সেই মুনির আশ্রম ত্যাগ করিয়া রাজগৃহে চলিয়া 
গেলেন। গৌতম সেখানে রামপুত্র উদ্রক-নামক 
মুনির আশ্রমে যাইয়! “আত্মগ্রহাচ্চ তস্তাপি জগৃহে 

ন স দর্শনম্*--সেই মুনিও আত্মা শ্বীকার করেন 

বলিয়া! তিনি তাহার দর্শনও মানিয়া নিলেন না 

এবং সেই আশ্রম ছাড়িয়া গয়ার অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। 

(ক্রমশঃ) 



1চত্র-পরিচয় 

শীশ্রদুর্গার রডীন ছবিখাঁনি একটি প্রাচীন চিত্র হইতে গৃহীত, উহা আমরা ২০, শ্ঠামপুকুর লেন 

(শ্রাশ্্রীরামকৃষ্ণজদেবের পরম ভক্ত কালীপন ঘোষ মহাশয়ের পৈতৃক বসতবাটী )-নিবাঁসী শ্রুশিশিরকূমার 

ঘোঁষ মহাশয়ের সৌজছ্ছে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা তাহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্ুবাদ জানাইতেছি। 

কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের উপরি-উক্ত গৃহে পদার্পণ করিয়। শ্রীরামকষ্জ অন্তান্ত দেবদেবীর চিত্রের 

সহিত এই চিত্রটিও দর্শন করিয়াছিলেনঃ এ সম্বন্ধে “উদ্বোধন”_-১৩২৯ পৌষ-সংখ্যায় বরিত আছে £ 

“যে ঘরে তাহাকে উপবেশন করান হয় সেই ঘরে দেবদেবীর কয়েকখানি সুবৃহৎ তৈলচিত্র বর্তমাঁন ছিল, 

ঠাকুর সেগুলি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হন ও ভাবে তন্ময় হইয়া তাহাদের স্তবগান করিতে থাকেন। 

দেখিতে দেখিতে মুতিগুলি ধেন জীবন্ত প্রতীয়মান হয় ।***.*- 

স্বামী আগ্যাঁনন্দজীর দেহত্যাগ 
আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি_-গত ৩০শে অগঞ্ট রাত্রি ২ ঘটিকার সময় চগ্ীগড় 

( পূর্ব পাঞ্জাব ) শ্রীরামক্ণ মাশ্রমে ৬১ বদর বয়সে স্বামী আগ্ানন্দজী দেহত্যাগ করিয়াছেন। সহসা 

তাহার হ্ৃদ্যস্ত্রে তীব বেদন। অনুভূত হয় এবং পনের মিনিট মধ্যে উহাই তাঁহার জীবনাবসাঁনের কারণ হয়। 

তিনি শ্রীত্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেনঃ এবং ১৯২* থুঃ ঢ।ক শ্রারামকৃষ মঠে যোগদান করিয়া ১৯২৬ 

খুঃ সন্ধ্যাস গ্রহণ করেন। তিনি কিছুকাল রেছগুন রামকুষ্ণমিশন সেবাশ্রমেরও কর্মী ছিলেন । স্বামী 
আগ্ভানন্দ দিঙ্গাপুর রামকৃষ্চ মিশন কেন্দ্রের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ( ১৯২৮--১৯৩৩ খৃঃ )। 

১৯৩৪ খৃঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচাঁরকরপে প্রেরিত হইয়! প্রায় এক বৎসর বিভিন্ন শহরে ও প্রতিষ্ঠানে 

সাফল্যের সহিত বেদান্ত প্রচার করেন। ন্ুবক্তা স্বামী আগ্তানন্দ ভারতবর্ষেও নানাস্থানে শ্রীরামরুষ্চ- 

বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। ১৯৩৯ খৃঃ লাহোরে রামকুষ্চ মিশনের কেন্দ্র স্থাপিত হইলে 

স্বামী আগ্ঠানন্দ তাঁহার অধ্যক্ষ নিধুক্ত হন এবং ১৯৪৭ খুঃ দাঙ্গার সময় বাধ্য হইয়া তাহাকে এ কেন্ত 

বন্ধ করিয়া চলিয়। আপিতে হয়। অতঃপর পূর্বপাঞ্জাবের নিরীয়ম।ণ রাজধানী চণ্তীগড়ে এ কেন্ত্ 
স্থানান্তরিত করিবার নির্দেশ পাইয়। তিনি প্রাপ্ত জমির উপর গৃহার্দি নির্মাণের কাজে আত্মনিয়ে।গ 

করিয়াছিলেন। কিছুদিন যাবৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিপ না, কিন্ত এ বিষয়ে তাহার ওরাসীন্ত 
দেখা যাইত । তাঁহার দেহত্যাগে সংঘ একজন অভিজ্ঞ কর্মী হারাইল। সকলের প্রিয় স্বামী আছ্যানন্দ 

আনন্দময় পুরুষ ছিলেন। তাহার মুক্ত আত্মা পরম] শাস্তি লাভ করিয়াছে । 

ও শান্তি! শাস্তি! শাস্তি!!! 



অীরামকুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 
কার্ষ-বিবরণী 

কনখল £ হরিদ্বারের নিকটে শান্ত পরিবেশে 

১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত র।মকুষ্জ মিশনের এই সেবা 

প্রতিষ্ঠানটি সুনীর্ঘকাল ধরিয়া আর্তসেবাঁয় নিরত। 

মিশনের সন্যাঁসী ও ব্রহ্মচারিগণ নিজেরাই রোগীদের 

সেবা পরিচর্ধী করিয়। থাকেন। ছুই জন অভিজ্ঞ 

এবং পাঁশ-কর! ডাক্তার ত্যাগ ও সেবার ভাবে 

আশ্রমে থাকিয়া রোগীদের চিকিৎসা করেন । 

সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯৫৬ খুঃ কার্ধবিবরণীতে 

ইহার উল্লেখযোগ্য সেবাঁকার্ধঃ আন্তবিভাগে 

ও বহিবিভাগে রোগীর সংখ্যা ১,৫৬৯ ও ৮৯,৭৫৪ 

জন; ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরির পরীক্ষা-সংখ্য! প্রায় 

৩০০০ | এবারের নৃতন সংযোগ্গন এক্স-রে ব্লক 

সেবাশ্রমের বহুদিনের একটি অভাব পূরণ করিয়ছে। 
শ্রীরামকৃষ্চ ও বিবেকানন্দ জন্মোৎসব স্ুসম্পন্ন 

এবং অর্ধকুস্ত-সেবাকার্$ও স্পরিচালিত হুইয়া- 

ছিল। জনপাধারণ এবং সরকারের সক্রিয় সহ- 

যোগিতায় প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণাঙ্গতার দিকে আগাইয়া 
চলিয়াছে । 

ভিত্তিস্থাপন 
বৃদ্জধাবন 2 বহু বৎসর যাৰ যনুনার বন্ার 

জন্ত বৃন্দাবন রামকৃষ্চ মিশন সেবাশ্রমের কাজকর্ম 

ব্যাহত হইতেছিল। সম্প্রতি আশ্রম হইতে ১২৪ 

মাইল দূরে জয়পুর মন্দিরের সম্মুখে যে বিস্তৃত জমি 
পাওয়া গিয়াছে সেখানে গত ২১শে অগস্ট বৈকালে 

যুক্ত প্রদেশের রাজ্যপাল মাননীয় শ্| ভি. ভি, গিরি 

নূতন সেবাঁভবন্র “আধারশিলা” স্থাপন করিয়াছেন। 

তৎপূর্বে তিনি ব্মান সেবাশ্রম দেখিয়া সত্তষ্ট 

হন, এবং ভিত্তিস্থাপনের পর তাহাকে প্রত 

অভিনন্দনের উত্তরে তিনি মিশনের বহুমুখী সেবার 
বিষয় উল্লেখ করেন। দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী 

রঙ্গনাথানন্দজী নবপ্রচেষ্টায় বৃন্দাবন পেবাশ্রম যে 

সকল অন্ুবিধার সম্মুখীন, তাহা বুঝাইয়া সাহায্যার্থ 
সকলকে অগ্রসর হইতে আহবান জানান। 

বিদ্যাথি-সংবাদ 
বেলঘরিয়া 8 রামকষ্খ মিশন বিগ্যার্থী- 

আশ্রমের প্রাক্তন ও ব্মান বিগ্যার্থীদদের অষ্টম 

মিলনোত্সব ১৫ই-১৮ই অগষ্ট বিশেষ আনন্দ- 

সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়।ছে। পতাকা-উত্তে'লন, 

পূজা, হোম প্রভৃতি প্রাথমিক অনুষ্ঠানের পর 

উৎসবের প্রকান্ত অধিবেশনে স্বামী সন্তোঁষানন্্জী 

বিগ্যা্থী-আশ্রমের আদর্শ বুঝাইয়া দেন। ছাত্রদের 

ৰ্যায়ামকৌশল প্রদর্শনী, বিচিত্রাহুষ্ঠান, অভিনয়, 
নৈশবিদ্ভালয়ের পুরস্কার-বিতরণ প্রভৃতিও উৎসবের 

অঙ্গ ছিল। সম্মেলনের মূল সভাপতি ম্বামী 
বীতাশোকানন্দজী বলেন, স্বাধীন ভারতের নাগরিক 

হিসাবে ছাত্রপদিগকে তাহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে 

সচেতন হইতে হইবে। সর্বপ্রকার বাধা জয় 

করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হওয়াই স্বামী 

বিবেকানন্দের আদর্শ_এই জয় করিবার সংকল্প 

গ্রহণ করিয়া শক্তি অর্জন করার উপযুক্ত সময় 

ছাত্রজীবন। 

বেলুড় বিষ্ভামন্দির ৪ গত ১০ই অগষ্ট 
বিষ্ঠামন্দিরে বাৎসরিক 'ভ্রাতৃবরণ” উৎসব অন্ুঠিত 

হইয়াছে । নবপ্রবিষ্ট বিদ্যার্থিগণ সকলে বিদ্যার্থি- 
ব্রত-হোমে অংশগ্রহণ করে, এবং পুরাঁতনের সহিত 

আশুষ্ঠঠনিকভাবে তাঁহাদের পরিচিত করাইয়া 

দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত প্রীতি-সম্মলনে 

নৃতন ছাত্রগণ বিদ্বামন্দিরের এ্রতিহা সম্বন্ধে 
অবহিত হয়। 

রাজপুর 2 গত ৮ই সেপ্টেম্বর রাঁমকুষ্ঝ মিশন 

আশ্রম ছাত্রাবাসে নুতন ছাত্রদের "স্বাগত, আমন্ত্রণ 

জানাইয়া একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষ্যে 
পূজা হোম ও প্রীতিসম্মেলনের ব্যবস্থা হয়, যাহাতে 

নবাগতেরা রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের প্রকৃত রূপটি 
ধরিতে পারে । ম্বামী নিবাণানন্দজীর উপস্থিতিতে 

উৎসব সাফলা/মণ্ডিত হয়। 



বিবিধ 
১৮৫৭-১৯৫৭ 

এ বৎসর ১৫ই অগষ্ট ভারতের স্বাধীনত- 

লাভের দশম বাধিক উৎসবের সহিত ১৮৫৭ 
খৃষ্টানদের অভ্যত্খানেরও শতবাধিকী অনুষ্ঠিত 

হইয়াছে । এতছপলক্ষ্যে দেশব্যাপী নান! উৎসবের 

আয়োজনে স্বাধীন্তা-সংগ্রামের বীরদের প্রতি 

স্থতি-অর্ধ্য নিবেদিত হয় । কলিকাতার মু[জিয়ামে 

অন্থাণ্চ চিত্রের সহিত ১৮৫৭ খুঃ পটভূমিকাঁয় অস্কিত 
কয়েকথানি চিত্র প্রদশিত হয়। ভিক্টোরিয়া 

মেমোরিয়েলে _বৃটিশ দৃষ্টিতঙ্গিতে এ আন্দোলন 

কিরূপ দেখাইয়াছিল, তাহার সংরক্ষিত চিত্রগুপি 

এবং এ সময়ের আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি দর্শনীয়। 

বেলভেডিয়রে জাতীয় গ্রন্থাগরে প্রদরশিত--এই 

বিব্রোহকে কেন্ত্র করিয়া! রচিত বিবিধ গ্রন্থ, এই 

সংগ্রামের প্রামাণ্যপত্র এবং দেশী ও বিলাতী শিল্পীর 

অঙ্কিত বহু পুরাতন চিত্র ও ফটে] উল্লেখষে+গ্য ! 

রনজি-ষ্রেডযমে প্রদেশ-কংগ্রেস-আয়োজিত 

প্রদর্শনীতে উনবিংশ শতাববীর বাংলার একটি রূপ 

উদ্ঘাটিত হয়? বিশিষ্ট বক্তাগণ বিভিন্ন দিনে 

বাংলার কৃষ্টি, সাহিত্য এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে 

বাংলার অবদান সমন্ধে বলেন। পনেরই আগষ্টের 

পূর্বে ও পরে মোট ২৪ দিন ধরিয়া এই উৎসব 

অনুষ্ঠিত হইয়া! জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের 
সঞ্চার করিয়াছিল। একই সময়ে অনুষ্ঠিত 
শ্রীমরবিন্ব-উতৎসবও বিশেষ তাৎপর্ধপূর্ণ। 

পুরাতত্বের নুতন তথ্য 

ভারতীয় পুরাঁতত্ব-বিভাগের বার্ধিক বিবরণে 

গত বৎসরের থনন-কাধে নানাস্থানে এমন সব তথ্য 

ও নিদর্শন পাওয়। গিয়াছে ঘাহাদ্বারা ভারতের 
বহু-প্রাচীনতা প্রমাণিত হয়। 

বাদ 
রাজস্থানে চম্বলনদীর অববাহিকায় ব্যাপক খনন- 

কাধের ফলে মালব-অঞ্চলেঃ তান্তীর তীরে এবং 

গোদাবরীর উৎসে প্রস্তরের কুঠার প্রভৃতি পুরাতন 

প্রস্তরযুগের দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়।ছে। 

পশ্চিমবঙ্গে বীরভানপুরের মুত্তিকাজাত পদার্থ 
লইয়া তথ্যানুসন্ধানের ফলে দামোদর-অববাহিকার 

বহুপ্রাচীনতা প্রথম প্রমাণিত হইতেছে । 
হরপ্লা-কৃষ্টির গুজরাটী রূপের পরিচয় পাওয়া 

যায় লোথালের নগরপরিকল্পনায় ; সেখানে প্রাপ্ত 

শীলমোহর হরপ্লার অনুরূপ | প্রভাস-পাটন 

(সোমনাথ )-এ হরপ্লা-সভ্যতার রূপাস্তরের এবং 

তাহার পরবর্তী কয়েকটি কৃষির নিদর্শন পাওয়া! যায়। 

নর্মদার মোহনাতেও হরগ্লার শেষধুগের লাঁল-কালে!- 

দগ্ধ মৃত্তিকাঁজাত পদার্থ পাওয়া যায়। 

নৃতন খনন-কার্ধ-ছার! প্রমাণিত হইতেছে যে 
উজ্জয্মিনী-নগরী খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহশ্রাব্বের প্রথম- 

দিকেই আরম্ভ হইয়াছিল, এবং চতুর্দশ শতাব্দী 
পর্যন্ত বিভিন্ন সভ্যতার বিচিত্র স্তরের সাক্ষ্য এখানে 

পাওয়া গিয়াছে । কোৌশাম্বীর খনন-কার্ধে কালে! 

পাঙ্সিশ-করা মৃত্তিক-যুগের পূর্ববর্তী একটি দুর্গের 

ধ্বংসাবশেষ পাওয়া! গিয়াছে, এখনে বৌদ্ধযুগেরও 

বহু নিদর্শন ক্রমাগত পাঁওয়। যাইতেছে । 

মধ্য ভারতে ধানোরায় প্রস্তরাবৃত কবরের গঠ 

পাওয়। গিয়াছে। দক্ষিণভারতেও এইরূপ পোতগা 

সমাধি-বিবর বিশেষ দ্রষ্টব্য। নাগাজুন-কোণ্ডায় 

বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ ছাড়াও প্রস্তর-কুঠার, তাম্রথণ্ড, 

মৃতের ভন্মাধার এবং বুদ্ধপূর্ব ধর্মের বনু নিদর্শন 

পাওয়া গিয়াছে । মধাপ্রদেশে ও উত্তরপ্রদেশে 

নান! বর্ণে চিত্রিত পার্বত্য গুহা শ্রয়--বিচিত্র বিস্ময়কর 

আবিষ্ষারগুলির মধ্যে অন্থতম। 

ভাত্র-সংখ্যার ভ্রম সংশোধন 
, বিবিধ সংবাদে ১ম পঙ.ক্তিতে *১৮ই শ্রাবণ" স্থলে *১৬ই শ্রাবণ” পড়িবেন। 
৪*৮ পৃঃ ২য় কলমে ২* পঙ.ভ্িতে “চৌরয্ী খা, স্থলে 'চৌরাঈ খান্ব।' পড়িবেন। 
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কালী করালী 
ও মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শবশিবারঢং ত্রিনেত্রাং পরাং 

কর্ণালপ্বিনৃমুগ্ডযুগ্মভয়াদাং যুণ্ডশ্রজাং ভীষণাঁং। 

বামাধোধ্বকরান্বজে নরশিরঃ খড়গ সব্যেতরে 

দানাভীতি বিষুক্তাকেশনিচয়াং বন্দে সদা কালিকাম্ ॥ 

প্রলয়-মেঘের মতো ধাভাঁর গাত্রবর্ণ সকল আবরণ ধাহাঁর অঙ্গ হইতে থপিয়। পড়িয়াছে, 

অচৈতন্রূপে গ্রতীয়মাঁন__সাক্ষিচৈতন্থ-স্বরূপ কল্াণ-ধ্যান্ময় পুরুষের উপর ঘিনি প্রতিষ্ঠিত, বর্তমান 

অতীত অনাগত, তথা স্থুলস্ুক্মকারণ- প্রত্যক্ষকারী নেত্রত্রয়-সমদ্বিতা পরমা প্রকৃতির ধ্যান করি! 

কর্ণে তাহার পোছ্ল্যমান নুদুগুগঠিত কর্ণকুগুল। গলদেশে প্রল্থিত নামরূপাত্মক জগং-প্রকাঁশক 

অকারাদি বর্ণমালার প্রতী স্বরূপ সুগডমালা ; দেখিতে তিনি ভীষণ।, বাঁমদিকের অধঃকরে ধৃত কতিত 

মুণ্ড জীবের অহঙ্কারেরই প্রতীক, উধ্বকরে ধৃত জ্ঞানের খড়গ! করুণময়ী দক্ষিণাকালীর দক্ষিণ 

করদ্বয়ে বরাভয় প্রদরশশিত। 

্াস্থিতিলয়-লীলা-শীলা বিশ্বপ্রকৃতি আগ্াাঁশক্তি সর্ধগ্রাপী কালেরও ভক্ষয়িত্রী কালিকা 

মহামায়া মায়ার সকল পাশ বিমুক্ত করিয়া জন্ম-জীবন-মুত্যুর_স্থজন-পালন-ধ্বংসের নগ্ন রূঢ় অনাবৃত 

সমগ্র সতারপে সাধকের বৈরাগ্যময় শ্মশান-হৃদয়ে আবিভূতা হন ! সেই কালিকাঁকে আমরা বন্দনা করি, 

স্থথে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, ভয়ে আনন্দে সর্বদা! তাহার বন্দনা করি ! 



কথা প্রসঙ্গে 

উদ্বোধনের পাঠক পাঠিকা, লেখক লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং হিতাকাজজ্ষী 

বন্ধুবর্গকৈ আমরা ৬বিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছ। নিবেদন করিতেছি। 

বিত্নান ও নীতিত্ভান 

একথা অবিসংবার্দিত সত্য যে বিংশ শতাব্ধার 

বিজ্ঞান মানব-কল্পনাকেও পরাভূত করিয়া আগাইয়। 

চলিয়াছে ; বাঁরুর গতি, শব্দের গতি পিহনে 

ফেলিয়া মানুষ আজ আলোকের গতির সহিত 

প্রতিদ্বন্দিতা করিতেছে! কিন্ত চাঞ1চিকাময় 

গতিশীল এই যান্ত্রিক সভ্যতার নকল স্ুখস্থবিধার 

অন্তরালে যখন দৃষ্টি পড়ে অনড় অ5ল পৰতপ্রমাণ 

ছুঃখরাশির ও ব্রমবধমান অভাব ও অসন্তোষের 

উপর, তখন যেন প্রশ্ন জাগে এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় 

কোথায় যেন একটা ফাকি রহিয়াছে ; মানব-মনের 

যুক্তি বুদ্ধি ও হৃদর মুভূতির মধ্যে একটা বিরাট ফ।ক 

রহিয়াছে । মনে হয় বিজ্ঞানের পথে আমরা যত 

অগ্রসর হইতেছি নীতিজ্ঞানের দিক দিয়া! যেন ততই 

পিছাইয় পড়িতেছি ! কোন কোন ক্ষেত্রে নীতি- 

জ্ঞানের প্রয়োজনীর়তাই অনুভব করিতেছি না, 

অথব। সুবিধামত নীতি স্য্টী করিতেছি । তাই গন 

জাগে জড়-বিজ্ঞানের জগতে যেমন বিশ্বজনীন নিয়ম 

আছে-_মনের জগতে, সমাজ- নয়ন্বণে সেইরূপ 

সার্বজনিক সার্বকালিক কোন নীতি আছে কিনা? 

মানবের জ্ঞানভাগার বৃদ্ধির জন্ত, গ্রকৃতির 

লুকানো রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্ত সমবেতভাবে 

বিজ্ঞান51 চরমরূপ গ্রহণ করিয়াছে আন্তর্জাতিক 

ভূতানত্বিক গবেষণা-বৎপরে 

03209-017538108] ০9: )। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে 

এখনও যে সত্য অজ্জানা রহিয়াছে, তাহাকে 

জানিতে হইবে, প্রকৃতির গোপন মণিকোঠায় 
এখনও কি শক্তি সঞ্চিত রহিরাছে তাহাকে কাজে 

লাগাইতে হুইবে । এই প্রচেষ্টায় পৃথিবীর প্রায় 

(৬ :11765100911008] 

সকল দেশের বৈজ্ঞানিক নির্দিই কর্মস্থচী লইয়া 

আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । প্রচেষ্টা মহতী, সন্দেহ 

নাই, কিন্তু উদ্দেন্ত ? সে সম্বন্ধে যথেছ সন্দেহের 

অবকাশ দেখা দিয়াছে! 

কোন এক দেশ--মান্তমচাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র 

পরীক্ষা করিলেন, আর এক দ্বেশ কৃত্রিম উপগ্রহ 

সৃষ্টি করিয়া যেন তাহ!কে পরাস্ত করিল। সমবেত 

ভাবে গবেষণা দ্বাৰা জ্ঞানের উন্নতি ও মানব- 

সাধারণের কল্য।ণই যদি লক্ষা ছিল, তবে কোথা 

প্রতিবাগিতার ভস 

জগিল; মস্কে! হইতে উংন্ষিপ্ত ঘূর্ধায়মান গোলককে 

“সোভিয়েট মুন বা রাশিয়ার চন্দ্র মনে করি 

সমগ্র মানবজাতি কি মাধ্যাকর্ষণ-বিজয়ী 

এই বৈজ্ঞানিক কীর্তির গৌরব অনুভব করিবে না? 

মানবের গত তিন শতাক্ধীর সাধনা আজ সফল 

হইঠ্াছে, কিন্ত এই আবিষ্কারের উপর সামরিক 

গুরুত্ব মারোপ করিয়া ৬জ্জঞ্ঠ ঘরি সম্ভাব্য বিপদের 

প্রতিরোধ-প্রস্ততি শুরু হয়, অথবা এ কৃত্রিম 

উপগ্রহকে যদি ভবিষ্যতের দ্রগ্রহ মারণাস্ত্বাহক মনে 

করিয়া তদপেক্ষা শক্তিশালী বস্ত্র আব্ষ্ষীর করিবার 

প্রচেষ্টায় ধন্জন নিযুক্ত করা হয়-_কোন কোন 

দেশে যাহা হইতেছে বলি সংবাদপত্রে প্রকাশ 

_-তবে ঝড়ই পরিতাপের. বিষয়, তবে আমাদের 

প্রস্ত।/বিত আশক্কাহ সত্য বলিয়া প্রমাণিত £ 

মানুষ বিজ্ঞানের পথে যত অগ্রপর হইতেছে 

নীতিজ্ঞানের পথে সে ততই পিছাইয়া পড়িতেছে! 

সমবেত বেজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় আজ পারস্পরিক 

বিশ্বাস বিনষ্ট; রাজনীতির কুটকৌশল বৈজ্ঞানিকের 
বিশ্বত্রাতৃত্ব বিচ্ছিন্ন করিতেছে | 

ভইতে 'জ।তীয়” গৌরবের 

কেন? 



কার্তিক, ১৩৬৪ ] 

বৈজ্ঞানিক স্বীয় প্রতিভাঁবলে পরমাণুশক্তি 
আবিষ্ক'র করিয়া আণবিক বোম স্য্টী করিয়াছেন _- 

রাজনীতিকের নির্দেশে, সামরিক প্রয়োজনে -_ ইচ্ছায় 

বা অনিচ্ছায় তীাহাকেই তাহা নিক্ষেপের ব্যবস্থা! 

করিতে হহয়াছে নিরপরাধ লক্ষ লক্ষ নাপী ও শিশুর 

উপর | এইখানেই বর্তথান মানবের পরাজর-_ 

মানবতার চরম অর্পোগতি 1 বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 

উজ্জ্বন গৌরব গ্রঃনি কলঙ্কিত! বিজ্ঞান আজ 

আনন্দের আশাবাদ *1 হইয়া অভিশ'পের আতঙ্গ- 

রূপে দেখ! দিয়।ছে! বৈচ্ছানিককেহই আজ এ 

পাপের প্রায়শ্চিন্ত করিতে বিজ্ঞানের 

সহিত শীতিভ্ঞান সংঘুক্ত কবরয়া ভাহাকে ঘেোষণ। 

তহবে। 

করিতে হইবে, মানব-কল্যাণ ব্যতীত মন্ক কোন 

উদ্দে-শ্ত বিজ্ঞানের শক্তি নিয়োগিত করিব না; 

প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে কোনও কিছুর বিনিময়ে 

কাহারও নিকট স্বীয় প্রতিভা বিক্রয় করিব না! 

তবেই মামুন বা।চিবে এনং সভ্যতার পরবতী 

সোপানে উন্নীত হইবে * নতুব। ধবংস 'অনিবাধ এবং 

সভ্যতার সেই পশ্চাঙ্পপরণের দারিত্ব রাজনীতিকের 

সহিত বেজ্ঞানিককেও ভাগ করিয়া লইতে হইবে |, 

ব€মানের ধুদ্ধ তীর-ধন্থুকের যুদ্ধ নয়, ধর্শা-বলমের 

যুদ্ধও নয়, কামান-বন্দুকের মতো ট্যা্ক-বন্ধারকেও 

এখন মুমজিয়'মে রাখিবার প্রস্তান উঠিরাছে 
এবং ইহাই প্রশীয়মান হর যে জলে স্থলে অন্তরাীক্ষে 

বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে আগামী ঘুদ্ধেরই প্রপ্থতি 

চলিতেছে আন্তর্দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র (000900- 

[76102] 13911130০ 1৬1331153) এবং কত্রিম উপগ্রহ- 

জাতীয় অবিফারের মাধামে। কে জানে, এই 

আন্তর্জাতিক গবেবণা-বৎ্সর শেষ হইবার পূর্বে আরও 
কত ভয়াবহ আবিষ্কার হইবে! অবশ্ত একথা 

ঠিক, এই সকল আবিষ্কারের অধিকাংশই বিশুদ্ধ- 

জ্ঞানের পর্যায়ে ; এতন্ত্বারা আমরা উধ্বাকাশের 

তাঁপ, চাপ ও বৈছ্যত ধর্ম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ 

করিব। কিন্তু অগ্নির ধর্ম জানা! এক, তাহাকে কাজে 

কথা প্রসঙ্গে ৫৪৭ 

লাগানে। আর এক, শক্তিকে কাজে লাগানো নির্ভর 

করে মাম্স'ষর বুদ্ধির উপর--বিবেকের উপর। 

বিবেকবুদ্ধি ষদি শুদ্ধ হয় তবেই শক্তি নিয়োজিত 

হইবে কল্যাণকর্মে, নতুবা শক্তি অকল্যাণ বা 

ধ্বসেরও কারণ হইতে পারে। স্থবুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত 

হইলে অগ্নি রন্ধনার্দি কল্যাণ-কাঁধে সাহায্য করে, 

ছরুদ্ধি-নিয়ে।জিত হইলে গৃহ ও গৃ্াভ্যন্তরস্থ সব কিছু 

ভন্মীভূত করিবার ও কারণ হইতে পারে। আঙ্জিকার 

পৃথিবীর ও মানব-সম'জের মবস্থা মনে হয় 

শিয়্ান্কিত প্রতীকেই ফুণ্টরা উঠিয়াছে ! রন্ধনরতা 

জননীর দৃষ্টি এড়াহয়া দুরন্ত শিশু কিছুটা অগ্নি 

কুণ্ড হইতে বাঠির করিয়া লইয়! খেলা করিতেছে, 

জানে না_এ খেসার পরিণাম কতখানি ভয়াবহ 

হইতে পারে। জননীর সতর্কবাণী, শাসনবাণী 

উপেক্ষা করিলে সেষে শুধু নিজেরই ধ্বংস টানিয়া 

আনিবে তাহা নহে-সকলের ধ্বংসের কারণ 

হইবে । প্রকৃতির শক্তি যাহারা সংগ্রহ করতেছে, 

মহা প্রকৃতির শাসনবাণীও তাহাদের শুনিতে হইবে । 

বিজ্ঞানের সহিত আজ নীতিজ্ঞান সংঘুক্ত না হইলে 

সন্মুথে সমুহ বিপদ । 

জাপান হইতে প্রত্যাবত্তনকালে হংকং-এ 

ভারতীয় সমাজের অভিনন্দনের উত্তরে ভারতের 

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত শ্রাঞ্গওহরপাল নেহরু বিজ্ঞানের 

সাম্প্রতিক আবিষ্কীরে বিমুগ্ধ বিশ্ববাসীকে লক্ষ্য 

করিয়াই বলিয়াছেন £ 

যান্ত্রিক অগ্রগতি যুদ্ধের সম্ভাবনাকে “সেকেলে 

করিয়া! ফেলিয়'ছে। যুদ্ধ এখন অতীতের একটা 

হাস্তকর ব্যাপার। (দধিগ্দেশের ) ত্রিমাত্রিক 

চিন্তাধারা আর বর্তমানের সমস্তার সহিত থাপ 

থায় না । আমাদের ইহার বাহিরে যাইতে হইবে । 

চতুর্থ মাত্র। (মানসিক ) নৈতিক মাত্র! বৈজ্ঞানিক 

অগ্রগতি বা কৃত্রিম চন্দ্র__সমস্তার নৈতিক সমাধান 

প্রচেষ্টাকে পরিবতিত করিতে পারে না। যান্ত্রিক 

উক্তি মন্দকে ভাল বা ভালকে মন্দ করিতে পারে 
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না। বড় বড় যন্ত্র দ্বণাকে ভালবাসায় পরিণত 

করিতে পারে না। "৮০, 

জড়বিজ্ঞানের উন্নতির পর নৈতিক মানের 

উন্নতির আশায় তিনি বলিয়াছেন, “পৃথিবী ধীরে ধীরে 

সভ্য হইবে; আজও মানুষ যথার্থ সভ্য হয় নাই; 

বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির ব্যবহারে মানুষ খুব অগ্রসর, 

কিন্তু সে এখনও সভ্য হয় নাই। তথনই মানুষ 

সভ্য হইবে যখন এই ন্ত্রবিজ্ঞান ধ্বংসকা্ধে ব্যবহৃত 

না হইয়া মানুষের কল্যাণকাধে নিয়োজিত হইবে | 

সর্ব পৃথিবীর সাধারণ মানুঘ যখন শান্তি গ্রয়।সী 

তখন আণবিক বোমার ও ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা 

কেন এবং কাহার কল্যাণে? ইহাও সর্বজনম্বীকৃত 

যে আণবিক ঘুদ্ধের শেষে জয়ী বা বিজয়ী বলিয়া 

কেহ থাকিবে না, তবু বিজ্ঞানগবিত রাজনীতিচালিত 

মানুষের আজ শক্তি নাই, সাহম নাই সামরিক 

উদ্দেশ্তে গ্রতিদ্বন্দিতাঁপরায়ণ আণবিক পরীক্ষা বন্ধ 

করার । ইহার কারণ পারস্পরিক ভয় ও মবিশ্বাস। 

এগুলি কোন €বজ্ঞানিক পদার্থ নয়) নিতান্তই 

মানসিক ব্যাপার। অতএব আগামী যুদ্ধের জন্ত 

প্রস্ততি অর্থাৎ যুদ্ধ ব্যাহত করার প্রচেষ্ট। শুরু হওয়া 

উচিত এই মানসিক স্তরে । 

বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কারের সহিত নৃতনতর 
সুথনুবিধার সৃষ্টি হয়» তৎসহ নৃতনতর সমন্তাও 
দেখা দেয়; এইগুলি সমাধানের শক্তিও ম'মুষকে 

অর্জন করিতে হইবে আরও শক্তিশালী মনের দ্বার] 

বিজ্ঞান আগাইয়া চলিয়াছে বিছ্বাদ্গতিতে, 

কিন্তু মানুষের মন পিছা ইয়া পড়িতেছে, তাহার 

সহিত তাল রাখিতে পারিতেছে না। তাই আজ 

এই ৰিপর্ধয়। এখন একান্ত প্রয়োজন--মাঁনবমনের 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ধ-_-১০ম সংখ্যা 

উন্নতির আয়োজন,__যাহাতে সে এই বিজ্ঞানলন্ধ 

জ্ঞান ও শক্তির যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া সভ্যতার 

রথ কল্যাণের পথে আগাহয়৷ লইয়া যাইতে পারে। 

রথ রথী অশ্ব সারথি একযোগে অগ্রসর হইলেই 

তাহাকে অগ্রগতি বল] ঘাঁয়, নতুবা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন 

হইয়া বল্পাধীন অশ্ব দ্রুত ধাবমান হইল, উচ্চা1সনচ্যুত 

সারথি পড়িয়া গেল, রথ খগ্বিখণ্ড হইরা ভাঙিয়। 

গেল, আর রথের আরোহিগণ ক্ষতবিক্ষত হইয়া 

থানায় পড়িয়া রহিল, এ অবস্থা অবশ্যই হুর্গতি। 

এই ভয়াবহ ভবিষ্যৎ এড়াইতে হইলে একান্ত 

প্রয়োজন শক্তিমান সারির শান্ত সংযত রথচাঁলনা- 

কৌশল । গোষান-চালক 'পেক্ষা মোটরচালককে 
অবশ্তই অনেক নিয়ম কৌশল আয়ত্ত করিতে হয়, 

আবার মোটরচালক 'অপেক্ষ। বৈমানিককে অনেক 

ধীর স্থির ও কৌশলী হইতে হয়। আদিম যুগের 
রাষ্রী বা সমাজ অপেক্ষ: এ বুগের রাষ্ট্র বা সমাজ 

খুবই ব্যাপক এবং বহুল পরিমাণে জটিল; সেই 
জন্যই আমাদের বক্তব্য --তাহার সুষ্ঠু চালনার জন্য 

উন্নততর নীতির প্রয়োজন ; পুরাতন নিয়ম নীতিকে 

বর্জন বা উপেক্ষা করিরা ত নয়ঈ, বরং সেইগুলি 

পরিপূর্ণভাবে আযত্ত করিয়া, সময়োপযোগী পরিবধ-ন 

করিরা রাষ্রচালকগণ মানব-সমাজকে কল্যাণের 

পথে আগাইয়া লইয়া চলুন। শ্রীরুঞ্চ, মুশা, বুদ্ধ 
ও খৃষ্টের সুনীতিপূর্ণ শিক্ষা্দীক্ষা বন করিয়া নহে, 
উপেক্ষা করিয়া নহে, পরস্ধ সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে 

আয়ত্ত করিয়া এবং নবধুগের উপযোগী নৃতন্তর 
শিক্ষা গ্রহণ করিরা-- সর্বমতসহিষণুতা, ত্যাগ ও সংযম 

অবলম্বন করিয়া মানবজাতি এক উদার অভ্যদয়ের 

পথে অগ্রসর হউক। 



মহিমান্বিতা শ্রী শ্রীদীপান্বিতা 
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 

ভারতবর্ষের জাতীয় উত্সবরূপে এই “মহিমান্বিত 

দীপান্বিতা” স্মরণাতীত কাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে 

আসছে ; উৎসবে নহিরঙ্গ লৌকিক আমোদ প্রমোদের 

প্রাধান্ত থাকলেও কোন দেবতার অধিষ্ঠান ব্যতীত 

তা যেমন সফল হতে পারে না, এই দরীপাবলী 

উৎসবেও সেই ভারতীয় রীতির কোনরূপ বৈপরীত্য 

ঘটেনি । তথাপি বলা যেতে পারে, অন্যান্ঠ উৎসব 

অপেক্ষা দীপাৰলীর বৈশিষ্টা লক্ষ্য করবার মত। 

কারণ এ উৎসবটি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন 

দেবতার অধিষ্ঠাতুত্ব সম্পন্ন হয়ে থাকে । এমন 

কি আপাত-গ্রতীয়মান বিরুদ্ধ ভাবের দেবতা একই 

উত্সবের আরাধ্য হয়েছেন স্থানপাত্রাি ভেদে । 

যেমন কোথাও জগজ্জননী দুর্গার অন্ততম রূপ 

কাঁলিকা হয়েছেন এ উত্সবের দেবতা, আনার 

কোথাও লক্ষমীণারায়ণ। তথাপি এ উৎসবে 

দীপোত্সর্গের প্রাধান্ত অক্ষুপ্ রয়েছে ব'লে সবত্রই 

“দীপান্বিতা” আখ্যার সার্থকতা অব্যাহত আছে। 

য্দিও সমগ্র ভারতের একই হিন্দু্গাতির মধ্যে 

স্থান ও পাত্রাদি ভেদে অনুষ্ঠেয় একই পর্বে 

অধিষ্ঠাত্রী দেবতার এ বিভিন্নতা বিস্ময়াবহ, তথাপি 
অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে দেখলে এসব 

আচরণের মুল খুঁজে পাঁওয়া কঠিন মনে হয় না। 
প্রধানতঃ বল! যেতে পারে, সর্বজন-শ্বীকৃত নিদিষ্ট 

কোন তথ্য বিভিন্ন পুরাঁণ ও ইতিহাসের মতভেদ 

রহিত হয়ে উপস্থাপিত হয়নি; যেমন শারদীয় 

দুর্গোৎসবের মুপ তথাটি আমর। কালিকাপুরাণ, 

মহাঁভাগবত ব্রক্গবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি থেকে একই- 

রূপে পেয়ে থাকি যে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ুই ব্রহ্মার 

এ পুজানুষ্ঠান। এমনকি? তিথিগুলির বিশ্ষত্বের 
সংবাদ ও প্রমাণরূপে পাওয়। যায় যে, মহাষ্টমী দেবীর 

আবির্ভাবের ও মহানবমী অস্থরনিধনের ছু"টি 

দিন, দশমী বিয়ে।ৎসবের তিথি । দীপান্বিতা 

ইতিহাসে এরূপ কোন অবতারের লীলাকাহিনীকে 

উপজীব্যরূপে উপস্থাপিত কর! কঠিন; কারণ 

বিভিন্ন পুরাণের বিভিন্ন সংবাদ এ উত্সবের বিভিন্গ 

দেবতার অধিষ্ঠাতৃত্বে প্রেরণা দান করেছে । 

আরে! একটি কথা-_ভারতীয় সভ্যতায় বেদেরই 

প্রভাব । বেদবাহ্ কোন তত্ব 

হতে পারে না। 

এখানে স্বীকৃত 

পুরাণাদিকে বেদমুল শাস্স ব'লে 

অঙ্গীকার ক'রে অন্থান্ত স্মৃতিপুরাণাদিকেও সন্মান 

দেওয়া হয়, তাদের মনুশাসন উপদেশাদি অনুসরণ 

ক'রে লোকযাব্রাপথে ভারতীয়দের পদক্ষেপ | তাই 

দেখ! যায় এই ভারতের মাটিতে বেদ-পুরাণ, স্বৃতি- 

তন্ব_-সকলের অনুশাসনই সংমিশ্রিত হয়ে যেন 

কর্তব্য নিধ্শারিত হয়। সর্ব না হলেও এই 
এই সংমিশ্রণ অধিকতর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে থাকে । 

বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে আমর! তার বিশেষ প্রমাণ 

পাই । এরূপ সমধিক সংমিশ্রণ অন্য কোনও 

মাঙ্গলিক ঠিথিকত্যে ঘটেছে কিনা সন্দেহ। 

গ্রসিদ্ধি আছে, ণগৌড়ে ভন্ত্রাঃ প্রকীর্িতাঃ৮ ; 

কথাটায় মতুযুক্তি কিছুই নেই । তন্ত্রের শক্তিই বঙ্গ- 

দেশের প্রাণ 'কালিকা বঙ্গদেশে চ* আগ্ভা-স্তোত্রের 

এ বাণীও তারই সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্ত গৌড় 

একটি বিচিত্র দ্েশ__সমগ্র ভারতের যেন প্রতিচ্ছবি 

বা “মডেল” । সমগ্র ভারতের বিচিত্রতা একা গোঁড় 
প্রকাশ করেছে । এখানে তন্ত্রের শক্তি, ভাগবতের 

কৃষ্ণ__মুলতঃ সব এক হয়ে গেছে । তাই দেখা 

যায়--এই গৌড়ে দীপাবলী উৎসবেও বেদ, পুরাণ, 
তন্্র-এ তিনেরই সমন্বয় ঘটেছে । খণেদের রাত্রি- 

হুত্ত এবং দেবীসুক্তের সঙ্গে জননীর পৃজানা 

কখনো! সম্পর্কহীন ঝলে আমর ভাবতে পারি না। 

জননীর আবির্ভাবে কৃষ্ণ এবং গৌর ছুটি বর্ণেরই 
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ইতিহাস রয়েছে । যেমন শারদীয় ছুর্গেতিসৰে 

"তামগ্রিবর্ণাং তপপ জ্বলন্ত্রীম্”__-এই গৌরোজ্জলা 

জননীকে আমর আহ্বান করি, ছেমনি দীপ্পানলার 

উৎসবে মায়ের আদিরূপে কুষ্ণবর্ণেজ্জনাকে ও আমরা 

পূজা নিবেদ্দন করে থাকি। পু 

দীপরদ্বিী কত্তিশী অমাবস্তা। এই কান্তিক 

মাসটি গৃহীত হ'ল কেন! তাতে আমরা পুরাণকে 

মান্ত করেছি । ব্রন্গপুরাঁণ বলেছেন £ 

“ন কাণ্তিক-সমো মাগো ন কহেন সমং যুগম্। 

ন বেদসদৃশং শান্ুং ন তর্থং গবযা সমম্॥. 

কার্তিক মাস শ্রেষ্ট হ'লেও উপাস্তদদেরত! থে কালিকা, 

পুরাণ কি তা বলেছেন ?- এর উত্তর দেখা বায়, 

তন্ত্র আশ্রয় করা হয়েছে । কালাকুণ-সন্ভাব-তস্তে 

বলা হয়েছে 2 

"্ৰীপোত্সর্গন্চতুরগ্তা সংমিশ্রা যা কুহুঃ স্থিতা । 

তস্তাঁং যা তামনী রাত্রি: সোচাতে কালবাত্রিকা | 

তন্তাং পূজা প্রকর্তব্যা কালী তারা প্রিয়ঞ্করী ॥” 

স্বৃতিসার-সংগ্রহ এবং ব্যোমকেশ-তন্ত্েও কালীর 

অর্চনাই বিভিত হয়েছে। আবার ব্রহ্গপুরাণের 

দীপমালা-প্রদানের আদেশটিও গ্রহণ করা হয়েছে । 

ব্রহ্মপুরাণ বলেছেন £ 

"্রীপমালাশ্চ কতব্যা শক্ত্যা দেবগৃহেষু চ। 
রথ্যাপণাশ্মশানেষু নদীপর্বতসানুষু ॥” 

বাংলাদেশ দ্ীপমালা প্রদান ক”রে দীপান্বিতা নামের 

সার্থকতা দ্বারা বেদ পুরাণ তন্ত্রদি প্রমাণ-বলে 

কালিকা-পৃজাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন--এ কথা 

বলা যাঁয়। আসাম-প্রদেশেও কামাথা।-মায়ের 

প্রপাদে শক্তি-প্রাধান্ত দ্বারা কালিকাপুজাই প্রচলিত 

হয়েছে । পশ্চিম ভারতের গুজরাট, বোথাই, 

সৌবাষ্্র "প্রভৃতি প্রদেশেও শক্তিপৃক্ভারই প্রচলন 
রয়েছে । সেখানে কালভৈরবী ও কালীপৃজ্া অনুষ্ঠিত 

হয়ে থাকে । মিথিলায় কিয়দংশে কালীপুজা এবং 
অপরাংশে লক্ষমীপূজা। উত্তর ও মধ্যভারতে লক্ষ্মী 

শু গণেশপু্া বিহিত | কিন্তু দাক্ষিণাত্যে মহীশৃর, 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ -_-১০ম সংখা। 

মহারাই, অন্ধ প্রভৃতি রাজ্যে শ্রীরষ্ণের পূজা ও 

সঙ্গে হোলিকা এ দীপান্বিঠা দিনে বিহিত। 

দাক্ষিণাতোর হায়দরাবাদ অঞ্চলে ও শ্রীরুষ্ের পুজা 
ও বলিরাজের পৃঙ্জা প্রচলিত । 

বাংলা দেশের হ্যায় অন্থান্ত দেশের আচরণেও 

তন্ত্রের নায় বেদমুল পুরাণাদির প্রভাবই এই বিভিন্ন- 

তার হেতু মনে হয়। ব্রক্গপুবাণ সংপাদ পিচ্ছেন__ 

“অমাবস্ত।ং যদা দেবাঃ কান্তিকে মাসি কেশবাৎ। 

অভয়ং প্রাপ্য স্থগ্রাশ্চ ক্ষীরোদার্ণব সান্ুযু। 

লক্ষমীর্দেতা ভয় নুক্তা নুথং স্প্তাহঘুঞ্জোদরে ॥ 

গ্রদোষসময়ে লক্ষমীং পূজধিত্বা যথা ক্রমম্। 

দীপবৃক্ষান্তথা কাধ্যা ভক্তা। দেবগৃহেঘপি ॥ 

এ থেকে নিঃসংশয়ে নারায়ণ ও লক্্মীর পূজা এ 
অমাবস্তাতে বিহিত রয়েছে বলা যেতে পারে। 

দেবতার! অভয় পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্্রিত হয়ে- 

ছিলেন__অন্থরের ভয়ে অনিদ্রায় জাগরণে বে 

মহাঁকষ্ট অনুভব ক'রে চলেছিলেন এ দিনে তা 

থেকে অব্যাহতি মিলেছিল। তাই এ দিনটি স্মরণীয় 

ও পৃজান্ষ্টানের দিন এবং ছুঃখনিশার অবসানের 

প্রতীঞ্রূপে দীপবুক্ষও প্রজ্ঘলিত হয়। 

এই সমু্ধয় বেদ, তন্ত্রঃ পুরাণাদ্দির প্রমাণসংকলিত 

শান্ত্রবাক্য ব্যতীত ও প্রচলিত পুজা ও আচরণের 

মূলে তদ্দেশীয় নানাবিধ কিংবদন্তীও প্রভাব বিস্তার 

করেছে; যেমন এতে বলিরাঁজা অস্থরের পূজা । 

এ যেন শারদীয়! পুজাঁয় মহিষাস্থরের পুজার স্থাঁয়। 

এর মুলে সেখানকার কিংবদন্তী অন্নসারে বলিরাজার 

অবদান স্বীকৃত হয়েছে বলা যায়। 

প্রচপিত কাহিনী হ'ল, ভগবান বিষুণ যখন 

বামনরূপ ধারণ ক'রে বলিকে ছলনা ক'রে তিন 

পায়ে ত্রিতুবন অধিকার করে নিয়েছিলেন, তখন 

বলিরাজ ভগবানকে বলেছিলেন, পাঁতালে বাস 

তাঁর অনিবার্ধ, কিন্ত তিন দিন আরো যেন তিনি 

পৃথিবীতে রাজত্ব করতে পারেন। ভগবান তাকে 

যে সময় দিয়েছিলেন_তা এঁ তিনটি দিন চতুর্দশী 
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থেকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। তাই দীপাশ্িতার তিনদ্বিন- 
ব্যাপী উৎসবে শ্রীকৃষ্ণ ও বলিরাজের পুজা । 

দীপদানের নির্দেশও-_ভগনাঁনের ঘা আদেশ ছিল 
বলিরাজের প্রতি--এ তারই অন্থনরণ। 

দীপদানের প্রসঙ্গে বলা ষেতে পারে দীপদান- 

বিধিটি কাণ্তিক মাসে প্রশস্ততম -একথা! বহু শান্ডে 

বাক্ত হয়েছে। কান্তিক মাসের শ্রেষ্ঠতা সপ্থন্ধে 

আমরা ব্রহ্মপুর।ণের উক্জি উল্লেখ করেছি । এজন 

ভারতের সর্বত্র এই কার্তিক মাসেই আকাশপ্রদীপ 

জালানোর রীতি প্রতিপালিত হয়। ধর্মনিষ্ঠ 

ভক্তিপ্রাণ ভারতবামশী 'এই 'আকাশদীগ গ্রজালন 

অতিশয় পবিত্র কর্ম বলেই মনে করেন। 

হোমকর্ম। হোমের আহুৃতিই দীপদাঁন। এই 

হোমকর্মে পূর্ণাহুঠির দিন এই অমাণস্ত! তিথি। 

অনাত্সচ্ভ মানবের কর্মেতেই অধিকার । এই 

কর্মযঙ্জেথ পরিসমাপ্তির নিনিষ্ট দিনটি তাই এত 

পবিন ও গ্রতিপালণীর । ব্রহ্গাগুপুবাণে এ কর্মের 

আবশ্তকতাঁও ফলপ্রশংনার অবসরে সুন্দরভাবেই 

ব্যত্তঃ করেছেন £ 

এটি যেন 

"তুলাং তিল্তৈলেন সায়ংসন্ধ্যা সমাগমে | 

আকাশদীপং যো জগ্য'ল্মাসমেকং নিরস্তরম্ ॥ 

লক্ষ্য সহ শ্রীপতয়ে স শ্রামান্ ভূবি জায়তে ॥” 

এই ফল বর্ণন! করে মন্ত্রট ও প্রকাঁশ ক'রে বলেছেন £ 

“্দামোদরার নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ। 

প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমোইনস্তায় বেধসে ॥ 
গত 

আবে বলেছেন £ 

পবিষুঃবশ্মনি যো দগ্ঠাৎ কাণ্তিকে মাপি দীপকম্। 
অগ্রিষ্টোমসহস্স্ত ফলং প্রাপ্জোতি নারদ ॥৮ 

শান গ্রম।ণ এবিষয়ে অনেক। অসংখ্য শাস্ত্র এ 

কথ। বঙলেছেন__কান্তিকমাসে দীপদানের মত পুণ্য 
আর নেই। অমাবস্তায় শতসহত্র আলো জালিয়ে 

এর পূর্ণাহুতি দেওয়া হয়। ভগবান বিষু 

ও তার প্রিয়া লক্ষ্মী হচ্ছেন এর ফলদাতা $ এবং 

মহিমান্থিতা শ্রীশ্রীদীপান্বিতা ৫€ ১ 

এই কারণে গণেশের পুজাটিও অনিবার্ধরূপে এসে 
পড়েছে । পৃজীতে গণেশের পুজা সর্বাগ্রে 

কর্মের দিক থেকে যন্ঞরূপতা এতে আরোপিত 

ক'রে দীপদানের সার্কতার ধথ! আমরা বলেছি। 

জ্ঞানের দিক থকেও এর মুল্য অপরিমেয়। 

বেদোপনিষদের শিক্ষায় আমরা পাই উপাসনায় 

তাঁবন! বা দৃষ্টিবিচারই উত্তধণের কৌশল । যেমন 

শিলাতে বিষুত্ব-বুদ্ধি। যে মাত্র শিলা-তার কি 

প্রাণপত্তা আছে? তা তো সকলেরই পরিজ্ঞাত ; 

তথাপি তাঁর মহিমা সকলেরই বিদিত বিষয় | 

তেমনি ভগবান্ সর্বত্র বিরাজমান থাকলেও হ্ৃদয়- 

দেশে অনুধ্যানের ফল *র্বাতীত। শেমনি এই 

দীপটি অন্ধকার-বিনাশী। 'এটিকে লৌকিক দীপমাত্র 
ভাবনা ন| ক'রে ভ্ঞান্দীপের প্রতীকরূপে ভাবনাই 
শ্রেষ্ঠ তত, জ্ঞানদীপ এরই মত সমুদয় মোহান্ধকার 

দূর করে দেবে । এমনি করে চতুবিকে যখন 

চত্বর শিখায় জ্ঞানদীপ জলে উঠবে তথন সাধকের 

মনের সমুদয় অঙ্ঞানীন্ধকার নিমু্ল হয়ে যাবে, 

জ্ঞান্প্রাত্্ঠা তখনই সিদ্ধ সকল 
দীপজ্ো।তি এ জ্ঞান-জ্যোতি শ্রেষ্ঠ। 

এই দীপদানের মন্তরটি ব্রক্গপুরাণ বাক্ত করেছেন £ 

"অগ্রিজো তীরবির্জোতিশ্চন্্রজেতিস্তথৈব চ। 

উত্তমঃ সর্বজ্যোতিষাং দীপোহয়ং গ্রতিগৃহ তাম্ ॥৮ 

অর্থাৎ অগ্রও লোতিঃ, রবিও জ্যোতিঃ, চক্দ্রও 

জ্যোতি, সবই জ্যোতি নিশ্চয়, কিন্ত 

সর্বজ্যোঠির শ্রেষ্ঠ জ্যোতি হচ্ছে আমার প্রদত্ত এই 

'দীপ'-_তা তুমি গ্রহণ কর। 

“দীপাঘিত1” নামের প্রাধান্ত অনুপারে দীপদানের 

মাহাত্মা কীিত হলেও তদুপলক্ষে পুক্জার্চণাটিও 

কথন গৌণ নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে 
বিভিন্ন দেশে উৎসবের অধিষ্ঠাতৃদেবতারূণে প্রতি 

দেশের ভক্তদের প্রিয় দেবতাকে গ্রহণ করার 

মধ্য দিয়ে । এতে স্ব ত্ব প্রিয় আরাধ্কে উপচার 

নিবেদনের যে পরিচয় দেখতে পাই, তাতে সাধকের 

তাই ভবে | 

অপেক্ষা 

এব 
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মনোগত ভাবের বিভিন্নতার প্রমাণ মিলে । কারণ 

দেবতারা বিভিন্ন হলেও মুল কর্ম দীপযজ্ঞের 

কোন বিচ্যুতি নেই। আরাধাদেবতার যে কোন 

নির্ধি্ট রূপ বাঁ প্রকৃতি নেই, একথা ভারতীয় 

সভ্যতার মুল শিক্ষা, কিন্ত সাধকের চিভ্তগত ভাব- 

শক্তি-সামর্থানুসারে সাধনার বস্বব নিধারণ ক'রে 

নিতে হয়। এজন যে মুর্তি যে ভাব তাঁর চিত্তে 

স্বকীয় স্বভাবানুপারে প্রসন্গতা, আনন্দ উত্পাদন 

করে- সেই তার ইষ্টমুর্ি আরাধ্য দেবত।, সে যা-ই 

হোঁকৃ তা ভগবানের রূপ। একই পরমেশ্বরের 

বিভিন্নবূপ। তাই ভারতবাসী জানে কালীপুজা 

বা কষ্ণপূজ1--যা-ই বিহিত হে1ক্ তা তাঁর প্রিয়েরই 

পূজী। কাশী আর কাল'টার্দের পার্থকা এদেশে 

নেই। তার কারণ ভারতবর্ষ উপনিযিদের 

“একমেবাদ্বিতীয়ম্ঠ-এর শিক্ষায়ি শিক্ষিত । তাই এই 

ভেদবাঁহুল্যে তাদের কোন দন্দ নেই। স্ব্্যাদি 

কাধনির্বাহের জন্থই ভগবানের মুঠিধারণ নাঁনা- 

'ভাবে। প্রথমে তাই তিনি প্রকৃতি আর পুরুষ। 

"যোগেনাত্মা স্যষ্টিবিধে) দ্বিধারূপো বডুব সঃ” সুতরাং 

একই ব্রন্মের বিভিন্ন রূপ, “অথ ভক্তানুরোধাদ্ 

বা ভক্তণনুগ্রহবিগ্রহা” অর্থাৎ প্রয়োজনে 

এই যেখানে তত্ব, সেখানে মহামায়া আর 

মহা-মায়াবীতে পার্থক্য কোথায়, সুতরাং এ তত্তে 

ভত্তের 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--১০ম সংখ্য। 

অক্ঞান দৃষ্টিতেই হয়েছে একেরই বনুরূপতা স্ত্ী- 
পুরুষভেদে ।॥ বস্ততঃ স্ত্রীপুংভেৰ বলে কিছু নেই; 

মানুষের জন্য তাঁকে ভক্তদের মনোভাব অন্থনরণ 

ক'রে হতে হয়েছে, কোথায়ও স্্রী-কোথায়ও 

পুরুষ । তাই শাস্্র বলেছেন £ 

“অত এব হি যোগান্রঃ স্ত্রীপুংভেং ন মন্ততে 1 

এ থেকে দীপন্বিতায় আমরা আরো একটি 

বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাইঃ তা হ»ল পূর্বোক্ত কর্মযজ্ঞ আর 
উপাসনা । দীপদীনে মহাযজ্ঞের কথা আমর] পূর্বে 

উল্লেখ করেছি, তাঁর সঙ্গে পুজা্চনাঁরূপ উপাসন। 

মিশ্রিত হয়ে এ উত্সবটিকে কর্ম ও উপাঁসনার একটি 

মিলনক্ষেত্রে পরিণত করেছে । এর মূল্য অপরিমেয়। 

কারণ শাস্স বলেছেন দেহাভিমান থেকে মুক্ত হয়ে 

জ্ঞানবিদ লা হওয়া পযন্ত কর্ম অপস্ত করণীয়। কিন্ত 

কর্ম যদি উপাসনা-বজিত হয় বন্ধনের হেতু হতে 

পারে। উপাসনাসহ "অনুষ্ঠিত স্ু্ধদ্ারে সন্যালে।কে 

প্রতিষ্ঠা পেতে পারে । তা হল অমুতের দ্বার, 

কারণ আর ছুঃখকর জন্মের আবর্ত পতিত হতে 

হবে না। বিশেষতঃ অনাত্মজ্ঞ মাঁনব্র এ হ'ল শেষ্ট 

ফল এবং শ্রেষ্ঠ অবলম্বন । দীপাঘ্িতা মহাতিথি এ 

অমুল্য সুযোগ দন করেছেন মর্তাবাঁপীদের, তাঁই 
এই মহিমাদ্বিতা দীপান্থিচার অধিষ্ঠাতিদেবতার চরণে 

প্রার্থনা--“অভয়ং নঃ করোতু-৮। 

প্রতীক্ষা 
কবিশেখর শ্রাকালিদাস রায় 

মন্দির দ্বারে তৰ দণ্ড রমান, 
খোলো দ্বার খোলে। দ্বার 

ডাকি মোর! বার বার 

ভক্তেরে কর দেব দশন দান ॥ 

কাঠের কঠোর দ্বারে মন্দির-পাষাণে 

মাথা কুটে মরি মোরা অস্থির পরাণে ; 
আসিয়াছি বহুদূর 
আখি বড় তৃষাতুর 

খোলো দ্বার করি অই রূপ-স্থুধা পান। 

উবে যায় মুগম্, নিভে যাঁয় দেউটি 

কোথা হাঁয় পুরোহিত শুনিবে না কেউ কি! 

চন্দন হ'লো ধুলি পুড়ে যায় ধৃপগুলি 

পুষ্প তুলসী ডালি ঝলসিয়! প্রাণ ॥ 

ক্রমেই বাড়িছে ভিড় তাই ভাবন।, 
দাড়াবার ঠাহটুকু ভিতরে কি পাব না? 

কেহ যদি নাই আসে দয়! তবে করে৷ দাসে 
নিজেই দুয়ার তুমি খোলো ভগবান। 



রামরুষ্জ-সজ্ঘের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
( পূর্বানুবৃত্তি ) 

স্বামী তেজসানন্দ 

সজ্ঘের আদর্শ 
স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে 

বলিয়াছেন, “ত্যাঁগই ভারতের সনাতন পতাকা । 

এ পতাকা সমগ্র জগতে উড়াইয়া, যে সকল জাতি 

মরিতে বসিয়াছে, ভারত তাহাদিগকে সাবধান 

করিয়া দিতেছে-সরব প্রকার অত্যাচার, সর্বপ্রকার 

অসাধুতার প্ররতিবার্দ করিতেছে; তাহাদিগকে যেন 

বলিতেছে,_ সাবধান ! ত্যাগের পঞ্চ, শাস্তির পথ 

অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে |****** প্রাচীনকালে 

এই ত্যাগ সমগ্র ভারতকে জয় করিয়াছিল, এখনও 

এই ত্যাগই আবার ভারতকে জয় করিবে । এই 
ত্যাগ এখনও ভারতীয় সকল আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 

ও গরিষ্ঠ।” ভারতের বেদান্ত শিক্ষা দেয় ব্রহ্ম 

হইতে কীটপরমাণু সর্বভূতে পরমপ্রেমন্বরূপ এক 

ঈশ্বর বিদ্যমান । বৈচিত্রাবহুল বিশ্বচরাচর সেই 
পরমাত্মা-রূপী ঈশ্বরেরই বিবিধ প্রকাশ। জীবকে 
জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয় তাহা দয়া, প্রেম 

নহে; আর আত্মবুদ্ধিতি জীবের ষে সেবা করা 
হয় তাহাই প্রেম। এই আত্মাই সচ্চিদানন্দস্বরূপ | 

তাই স্বামীজী পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, "প্রত্যেক 

নরনারীকে, সকলকেই ঈশ্বরবুদ্ধিতে দেখিতে থাক । 
তুমি কাহাঁকেও সাহায্য করিতে পার না, তুমি 

কেবল সেবা করিতে পার। প্রভুর সন্তানদিগকে, 

যদ্দি সৌভাগ্য হয়, তবে স্বয়ং গ্রাভৃকে সেবা কর ।..' 
তুমি ধন্ঠ যে, তুমি সেবা করিবার অধিকার 

পাইয়াছ, অপরে পায় নাই ।-*-**উহা তোমার 

পৃজান্বরূপ। আমি কতকগুলি দরিদ্রব্যক্তিকে 
দেখিতেছি, আমার নিজ মুক্তির জন্ত আমি তাহাদের 

নিকট যাইয়া তাহাদের পৃজা করিব? ঈশ্বর সেখানে 

রহিয়াছেন। কতকগুলি ব্যক্তি যে হুঃখ ভূগিতেছে, 

সে তোমার আমার মুক্তির জন্ত--যাহাতে আমরা 

রোগী, পাগল, কুষ্ঠী, পাপী প্রত্ৃতি-রূপধারী গ্রভৃর 

পূজা করিতে পারি ।"***তোমার আমার জীবনের 

ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য যে, আমরা প্রভূকে এই 
সকল বিভিম্নরূপে সেবা করিতে পারি। কাহারও 

কল্য।ণ করিতে পার এ ধারণ! ছাড়িয়া দাও ।*****. 

তোমার্দিগকে শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে এবং ৰে কেহ 

তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, যথাসাধ্য 

তাহার সেবা করিতে হইবে । এইরূপ ভাবে পরের 

সেব1 শুভ কর্ম। এই সংকর্ম-বলে চিত্তশুদ্ধ হয় 

এবং সকলের অভ্যন্তরে যে শিব রহিয়াছেন, তিনি 

প্রকীশিত হন।” এই ত্যাগ ও পেবাধর্মই ভারতীয় 

ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণ। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে 

স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াও সকলে এই মহান 

সেবাব্রত উদ্যাপন করিয়া ধন্ত ও ক্ৃতার্থ হইতে 

পীরে । শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী নিজেদের জীবনে 

এই সেবাদর্শ জীবন্ত করিয়া তুলিয়া যুগ- প্রয়োজনে 
বনের বেদান্ত ঘরে আনিয়াছেন। বৈষ্ণব- ও 

বেদাস্ত-ধর্মের চরম পরিণতি এই দেবাঁধর্মে হিংসা- 

ছেষের অবকাঁশ নাই-_উচ্চাঁবচ ভাবের প্রসারতা 

নাই; আছে শুধু সমদর্শনাত্মক অনাবিল প্রীতি- 

ধারার সাবলীগ গতি ও ছনা। রামকৃষ্ঙ-সঙ্ঘ এই 
মমুন্নত ত্যাগ ও সেবাধর্মেরই মুঠ প্রতীক। বিভিন্ন 

ধর্মের গ্তায় যৌগ-ভক্কি-জ্ঞান-কর্ম এই চতুর্বিধ 
সাধনপদ্ধতিও শ্রারামকষ্চ-জীবনে অতি স্থন্দরভাবে 

সমন্বিত হইয়।ছে। স্বামীজী তৎপরিকল্িত সিল- 
মোঁহরে (700200গ্জাতেএ ) রামকৃষ। মঠ ও 

মিশনের এই আদর্শকে অঙ্কিত করিয়া তাহার 
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ব্যাখ্যাগ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “চিজ্রঙ্ছ তরঙ্গায্মিত 

সলিলরাশি--কর্মের, কমলগুলি--তক্ষির এবং 

উদীয়মান হুর্যটি জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত 
সর্পবেষ্টনটি--যোৌগ এবং জাগ্রত কুগুলিনী শক্তির 

পরিচায়ক । আর চিত্র-মধ্যস্থ হংস-প্রতিকতিটির 

অর্থ_-পরমাত্মা। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান 

এই তিনটি, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই 

পরমাত্মা লাভ হয়__ইহাই চিত্রের অর্থ।” প্রাচ্য 

ও প্রতীচ্য স্থাপত্যশিল্লের সমবায়ে নির্মিত বেলুড়- 
মঠন্থ স্ুবৃহত শ্রীরামকষ্ণ-মন্দির পুরোভাগে সঙ্ঘের 
আরশের এই অর্থপূর্ণ প্রতীকটি বহন করিয়। 

রামকষ্খদেবের সর্ধধর্ম ও সর্বযোগের সমন্বয়ের গ্রতিই 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে । সর্বধর্মের তথা 
সর্বতীর্থের সমাবেশে বেলুড়মঠ পরম পবিত্র সর্বজনীন 

তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । এমন কোন শাস্- 

সম্মত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাই যাহা এখানে 
সমাদূত না হয়; বিশ্বের এমন কোন অবতারকল্প 
মহাপুরুষ বা ধর্মাচার্য নাই ধাহারা এখানে পৃজ। 
ও শ্রদ্ধা! প্রাপ্ত না হন। রামকষ্ণ-সজ্ঘের এই উদার 

আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া! দেশদেশাস্তর হইতে আগত 

অগণিত নরনারী দিনের পর দিন ধর্মভাবে 

অনুপ্রাণিত হইয়। উঠিতেছেন। 
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যুগে যুগে যেখানেই কোন 

সল্পযাসিসজ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানেই জ্ঞানের 

প্রদীপ প্রজালিত হইয়াছে । প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার- 
সমুহ এক সময়ে জ্ঞান-চর্চার অদ্বিতীয় আবাসভৃমি 

ছিল। ইওরোপথপ্ডের অন্ধকার-যুগে ক্যাথলিক 

সন্ন্যাসিগণই গ্রীক সাহিত্য ও প্রাচীন প্রতীচ্য সভ্যতা 
রক্ষা করিয়া জ্ঞানের বাতি জালিয়৷ রাখিয়াছিলেন। 

বর্তমান যুগেও রামকৃষ্ণসজ্ঘের মঙ্স্যাসিগপ ভারতীয় 
সাংস্কৃতিক এঁতিন্বের ভিত্তিত্বরূপ বেদবেদাস্তাদি 

সংস্কতশাম্াবল্থনে ভারতের মর্মবাণী কালোপযোগী 

করিয়৷ দেশদেশাস্তরে বহন করিতেছেন। আমাদের 

দৃঢ় বিশ্বাস, স্বাধীন ভারতের এই নবজাগরণের 
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দিনে শ্বকীয় সংস্কৃতির মূল উৎসের সঙ্জে ভারতবাসীর 

ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিলে, সাম-গান-মুখরিত প্রাচীন 

ভারতের সর্বজনীন আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রতি কুটীরে 

আবার নূতন করিয়া বঙ্কার তুলিবেঃ নুতনকে 
পুরাতনের পুণ্যম্পর্শে সার্থক করিয়া ভারতকে 

অধিকতর গৌরবে পুনঃগ্রতিষ্ঠিত করিবে। 

নব্যভারত-গঠনে বিবেকানন্দ 

মুক্তিমঞ্জের উদগবতা স্বামী বিবেকানন্দের বঙ্গিষ্ঠ 

চিন্তাধারা স্ুপ্রিমগ্ন ভারতবাসীর শিরায় শিরায় 

প্রবাহিত হইয়া নবীন আশা ও উদ্দীপনার স্যষট 
করিল। তাহার ফলে দেখিতে পাই ভারতীয় 
জীবনের প্রতিক্ষেত্রে নবঞ্জাগরণের সাড়া এবং ভারত- 

ভাগ্যগঠনে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুবিধ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের 
উদ্ভব। তীহারই প্রেরণায় ভারতের পরাধীনতার 

যুগে সহম্ম নিঃস্বার্থ যুবক শ্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 

বিপুল উৎসাহে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে ঝাপাইয়া 

পড়ে। শুধু ইহাই নহে, তাঁহারই স্জনী প্রতিভা- 

প্রভাবে লুপ্তপ্রায় ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, 
ললিতকলা, সঙ্জীত গপ্রভৃতিও পুনরুজ্জীবিত হইয়া 
উঠে। বিহ্যদাধারে সঞ্চিত তড়িৎশক্তি বিভিন্ন 

মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়া যেমন সহসা! চারিদিক 

আলোকিত করে, বিবেকানন্দের কর্মময় জীবন ও 

শক্তিময়ী বাণী যুগসঞ্চিত তামসিকতা বিদুরিত 
করিয়া তেমনই জাতির সুগ্তচেতনা জাগ্রত করিয়া 

তুলিপ। সমাজনীতিক, রাষ্্রনীতিক, আর্থনীতিক 
গ্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে আজ তাহারই বিপ্লবী চিস্তার 

চিহ্ন সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। ভারতের এই বন্ৃমুখী 
জাগরণের মূলে বিবেকানন্দের অমুল্য অবদানকে 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের অপরাপর পুরোহিতগণও 
মুক্তকণ্ঠে ত্বীকার করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজীর 

অন্তধণনের পর শ্রীঅরবিন্ম লিখিয়া ছিলেন? “ভারতের 

বিরাট প্রাণপুরুষ বলিয়া যদি কাহাকেও ম্বীকার 
করা যায়, তবে তিনি একমাত্র বিবেকানন্ম-_ 
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নরকেশরী বিবেকানন্দ । আবার দেখিতেছি তাহার 

প্রভাব ভারতাতাকে আলোড়িত করিয়াছে। 

আমর। বলিব বিবেকানন্দ এখনও বাচির! আছেন 
তাহার দেশবাসীর আত্মার, দেেশঞজননীর সন্তানদের 

আত্মায়।” বাঙ্গালী বীর নেতাজী নুভাষচন্্র 

তাহার 17019: 1180” ( ভারত-পথিক ) 

গ্রন্থে লিখিয়াছেন, প্স্বামী বিবেকানন তাহার 

প্রতিক্কতি ও উপদ্দেশ উভয়ের পরিপূর্ণ বিকশিত 

ব্যক্তিত্ব লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হুইয়াছিলেন। 

যে সমস্তাসমূহ আমার মনকে অনিশ্চিতভাবে 

আলোড়ন করিতেছিল এবং যেগুলি সম্বন্ধে পরে 

আমি অবহিত হই, উহাদের সম্তোষজনক সমাধান 

তীহার মধ্যে আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলাম।” 

বর্তমান ভারতের জনপ্রিয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল 

নেহরুও বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া 

কিছুদিন পূর্বে বলিয়াছেন, “সাধারণ অর্থে রাজ- 

নীতিজ্ঞ বলিতে যাহা বুঝায়, তিনি (স্বামী 

বিবেকানন্দ ) তাহ! ছিলেন ন1 বটে, তথাপি আমি 

মনে করি তিনি ভারতের বর্তমান জাতীয় 

আন্দোলনের অন্ততম মহান প্রবর্তক ছিলেন। 

পরবর্তাকালে যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি এই আন্দোলনে 

কমবেশী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, তাহারা স্বামী 

বিবেকানন্দ হইতে অন্ুপ্রেরণ। লাভ করিয়াছিলেন। 

তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আধুনিক ভারতকে 

অত্যন্ত গ্রভাবাদ্বিত করিয়াছেন।” 

আজ আর্থনীতিক সাম্যকে ভিত্তি করিয়া যে 

সমাজজতন্ত্রবা্দ ভারতে আত্মগ্রকাশ করিতেছে এবং 

যে আদর্শে গণতান্ত্রিক রাষ্্রগঠনে দেশনায় কগণ 
তৎপর হইয়াছেন, তাহারও উজ্জ্বল চিত্র স্বামীর 

মানদপটে বহুপূর্বেই ফুটিয়া উঠিগ্সাছিল। তবে 

স্বামীজী নিজেকে “সমাজতঙ্ বাদী” বলিয়া ঘোষণা 

করিলেও তাহার পরিকল্পনা বঙগান জড়বানীর 

নিরীশ্বর সাম্যবাদ হইতে মূলতঃ পৃথক | তিনি 

দৃঢ়কণ্জে বলিয়াছেন, _-একমাত্র বেধান্তই সমাজতঙ্- 
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বাদের যুক্তিপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি হইবার উপধুক্ত। 
তিনি বলিয়াছেন, “মানবসমাজের উন্নতিকামী 

ব্যক্তিগণ, অন্ততঃ তাহাদের পরিচালকগণ, বুঝিতে 

চেষ্টা করিতেছেন যে, তীহাদের ধনসাম্যাত্মক ও 

সমানাধিকারমূলক মতবাদসমূহের একটি আধ্যাত্মিক 

ভিত্তি থাকা সঙ্গত এবং একমানব্র বেদাস্তই এই 

ভিত্তি হইবার যোগ্য ।” এই প্রসঙ্গে তিনি আরও 

বলিয়াছেন, পকি সামাজিক, কি রাজনীতিক, কি 

আধ্যাত্বিক--সকল ক্ষেত্রেই-_বথার্থ মঙ্গল স্থাপনের 

একটি মাত্র সুত্র বিগ্তমান_যে হত্র হইতেছে 
এইটুকু জানা যে, “আমি ও আমার ভাই এক'। 

সর্বদেশে দর্বকালে সর্বজাতির পক্ষে এই মহাসতা 

সমভাবে প্রযোজ্য ।” তিনি বেদানস্তের আত্মিক 

একত্বমূলক সাম্যকে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে 

প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 

"এখন কর্মজীবনে উহা প্রয়োগ করিবার সময় 

আসিয়াছে । এখন আর উহাকে “রহস্ত” রাখিলে 

চলিবে না। এখন আর উহ! হিমালয়ের গুহায় 

বন-জঙ্গলে সাধু-সন্্যাপীর নিকট থাকিবে না; 

লোকের প্রাত্যহিক জীবনে উহা কার্ধে পরিণত 

করিতে হইবে । রাজার প্রাসাদে, সাধু-সন্্যাসীর 

গুহায়, দরিভ্রের কুটারে, সর্বত্র--এমনকি রাস্তার 

ভিখারী দ্বারাও উহা কার্ধে পরিণত হইতে পারে ।” 

তিনি এমন একটি আদর্শ রাষ্ট্রগঠনের কল্পন। 

করিয়াছিলেন যাহাতে ব্রাঙ্গণ-বুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের 

সত্যতা, বৈশ্তের সম্প্রসারপ-শক্তি এবং শুদ্রের 

সাম্য-মাদর্শ সম্পূর্ণ বজায় থাকিবে অথচ ইহাদের 

দোষরাশি থাকিৰে না। তিনি বলিতেন ব্রাহ্মণ, 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত বুগের প্রাধান্টের অবদান ঘটিয়াছে ; 
এবার শুত্রযুগ্ের আবির্ভাব হইবে; উহা কেহই 
প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। তাই তিনি 

্াঙ্গণা্দি উচ্চবর্ণকে সম্বোধন করিয়া মর্মন্পর্শী 

ভাষায় বলিয়াছেন, “ভোমরা শুন্তে বিলীন হও, 

জার নূত্তন ভারত বেরুক ! বেরুক লাঙ্গল ধরে 
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চাষার কুটার ভে করে, জেলে, মালা, মুচি, 

মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির 

দোকান থেকে, ভূনাওয়।লার উন্ুনের পাশ থেকে, 

বেরুক কারখানা! থেকে, হাট থেকে, বাজার 

থেকে । বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত 

থেকে |” আজ ভারতের গণতান্ত্রিক বা্রগঠঞ্ধন 

ইহা'রই প্রতিফলন দেখিতে পাই না কি? তিন 

আরও বলিয়াছেন, “আমি মানস চক্ষে দেখিতেছি 

ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদাস্তিক মন্তিক্ষ ও 
ইসলামীয় দেহ লইয়া! এই বিবাঁদ-বিশৃঙ্খলা ভেবপূর্বক 

মহামহিমাঘ্ধিত ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া 

উঠিতেছেন।” অর্থাৎ বৈদাস্তিক যেরূপ জাতিধর্ম- 

নিবিশেষে সকল নরনারীকে একই ব্রঙ্গ বা আত্ম- 

স্বরূপ বলিয়! জ্ঞান করেন, ইসলামধর্মিগণ সমাজের 

দিক দিয়া তাহাদের ধর্মাবলম্বিগণকে সেইরূপ ভ্রাতৃ- 

ভাবে দেখিয়৷ থাকেন এবং তাহাদের সঙ্গে তদনুরূপ 

ব্যবহার করেন। বলাবাহুল্য, বেদাস্তের এই 

আত্মিক এঁক্য ও অভেদত্বমূলক সাম্য-মৈত্রী ও 
সমদর্শন এবং ইসলামের সামাজিক সাম্য, ভ্রাতৃত 

ও সমদশিতা মিলিত হুইয়া এক পুর্থাঙ্গ ভারত 
গড়িয়া তুলিবে । সমগ্য়চাধ শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম- 
ধর্ম সাধনার পূর্ণ সার্থকতাও ইহারই মধ্যে সুস্পষ্ট 
সূচিত হইতেছে । ভারতে যে ধর্মনিরপেক্ষ এ্রহিক 
(৪8৪০০0191 ) গণতান্ত্রিক রাষ্ গঠিত হইয্াছে 

যেখানে সকল ধর্মই ম্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া 

অবস্থান করিবার সুযোগ পাইস্কাছে, তাহ. রামক্কষ্ণ- 

বিবেকানন্দের দর্ধধ্ম-সমস্বয়েরই রাগ্রিক বপায়ণ 

বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ূ 

সমাজের প্রকৃত সংস্কার ও উন্নতির থা নির্দেশ 

করিয়া বিবেকানন্দ যাহ! বলিয়াছেন... তাহ! সকল 

সমা্সসংস্কারকগণেরই বিশেষ প্রণিধানফোগ্,। তিনি 
বলিয়াছেন, 
ভিন্ন | 

বহিমু্খী। 

ভারত, ধর্মমুদ্ধী, বা! অন্তমুদ্ধী, পাশ্চাত্য, 
প্াশ্চাত্যদশ- ধর্মের এতটুকু, উচ্নতি 

উদ্বোধন, 

"প্রাচ্য ও. লাশ্চান্তের আদর্শ ভিন 

| ৫৯তম বর্ম--৯০ম সংখ্যা 

করিতে হইলে সমাজের উন্নতির ভিতর দিয়া করিতে, 

চায়; আর প্রাচ্য এতটুকু সামাজিক শক্তিলাভ- 

করিতে হইলে তাহা ধর্মের মধ্য দিয়া লাভ 

করিতে চায় । তত, আধুনিক সংস্কারকগণ 

প্রথমেই ভারতের ধর্মকে নষ্ট না! করিয়া সংস্কারের 

কোন উপায় দেখিতে পান ন1। তাহারা উহার 

চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ 

হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ, তাহাদের 

মধ্যে অতি অল্নসংখ্যক ব্যক্তিই তাহাদের নিজেদের 

ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন-_- 

আর তাহাদের একজনও “নকল ধনের প্রশ্থতিকে" 

বুঝিবার জন্য যে সাধনা প্রয়োজন সেই সাধনার মধ্য 

দিয় যান নাই। আমি বলি, ঠিন্দু সমাজের উন্নতির 

জন্ত ধর্মকে নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই এবং হিন্দুর 

ধর্ম প্রাচীন রীতিনীতি ও আচাঁরপদ্ধতি প্রভৃতি 

সমর্থন করিয়! রহিয়াছে বলিয়া যে সমাজের এই 

অবস্থ! তাহা নহে ; কিন্তু ধর্মকে সামাজিক ব্যাপারে 

ষে ভাবে লাগানে। উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়াই 

সমাজের এই . অবস্থা ।+***.েষিচরিত্র, সত্যকার 

জীবন, যাহ শক্তির কেন্দ্র এবং দেবমানবস্তের 

মিলনভূমি--তাহাই পথ দেখাইবে। ইহার্দিগকে 

কেন্দ্র করিয়াই বিভিন্ন উপাদ্ানসমুহ সঙ্ববদ্ধ হইবে 

এবং পরে প্রচণ্ড তরঙ্গের মত সমাজের উপর 

পতিত হইয়া গব কিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইবে,_ 

সমস্ত অপবিব্রতী। দূর হইবে ।*****এই অবস্থা ধীরে 

ধীরে 'আনিতে হইবে- লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ 

হইতে শিক্ষ! দিয়া ও সমাজকে শ্বাধীনতা, দিয়া. 

প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও. 

অনাচার ছটিয়া ফেল-__দেখিবে এই ধর্মই জগতের 

শ্রেষ্ট ধর্ম ।.*'-*.সেই সমাজই সবশ্রেষ্ট, যেখানে. 

সর্বোচ্চ সত্য কার্ধে পরিণত করা যাইতে পারে ; 

ইহাই আমার মত।” বল! বাল্য বিবেকানন্দ". 

প্রবতিত রাসরুষ্*-সজ্ব ন্বামীজীর-এই উদ্বার আদর্শ 
ভারতের. জাতীয়. জীবনের সর্বক্ষেত্রে কার্ধকরী 



কাতিক, ১৩৬৪ ] 

করিয়া তুলিবার জন্ত নানা বাধা-বিরর সত্বেও 
তীহারই পতাকা দৃঢ়হস্তে বহন করিয়া! চলিয়াছে। 

সজ্বের প্রসার 

ভারতীয় নর-নারীর মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির 

ভিত্তিতে চরিত্রগঠনমুলক বিভিন্ন শিক্ষার প্রবর্তন 

এবং প্রাচীন যুগের নালন্দা, তক্ষশিলা, ওদস্তপুরী 

ও বিক্রমশিলার আদর্শে বর্তমানকাঁলো পষোগা 

করিয়া একটি সর্বা্ন্থন্দর বিশ্ববিগ্থালয় গড়িয়া 

তোলাও স্বামীজী এই সক্ষবের ব্যাপক কর্মস্চীর 

অঙ্গীতৃত করিয়াছিলেন। তাহার অন্তধনের 

কিঞ্িদধিক অধ-শতাব্দীর মধোই রামকৃষ্$-সঙ্ঘের 

আমুকুল্যে জনসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্যে 

দেশের নানা স্থানে বিভিন্ন স্তরের আধুনিক বিগ্ালয়, 

মহাবিদ্ভালয়, শিল্পমন্বির, সংস্কত শিক্ষায়তন, 

ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, সংস্কৃতি-ভবন, পুস্তক ও 

পন্রিকা প্রকাশন, সাহায্যকেন্দ্র,,দাতব্য চিকিৎসালয় 

সেবাঁভবন প্রভৃতি বহুবিধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 

উঠিয়াছে এবং সঙ্ৰের সন্গ্যাসিগণের তত্বাবধানে 

উন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। 
এস্কলে উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, স্বামী 

বিবেকানন্দের পরিকল্পিত নারীশিক্ষার আদর্শকে 

ভারতে প্রথম রূপায়িত করিয়া তুলিলেন এক 

বিদেশী মহিলা, স্বামীজীর মানসছুহিতা “ভগিনী 

নিবেদিতা” (৮155 18769:5 0015)1 তিনি 

আয়র্লযাণ্ডের এক বিশিষ্ট সন্ত্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ 

করিলেও এবং ইংলগ্ডের পৌর পরিবেশে উচ্চশিক্ষা 
প্রাপ্ত হইলেও ম্বামী বিবেকানন্দের পৃতসংস্পর্শ: ও 

শিক্ষাপ্রভাবে ভাঁরতমাতার সেবায়. আত্মোৎসর্গ 

করিয়া স্বামীজী-প্রদর্ত 'নিবেদিতা' নাম সার্থক 

করিয়া গিয়াছেন। বিপুল বাধা+বিস্ব আতিক্রম 

করিয়া তিনি উত্তর কলিকাতার. বাঁগবাজারে এক 

জনাকীর্ণ পন্দীতে ১৯০২ সালে একটি বালিকা. 

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন যাহা কালে “রামকৃষ্ণ মিশন 

রামকৃষ্ণ-সজ্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 8৫৭ 

নিবেদিতা বাঁলিকাবিগ্ালয়' নামে সুর্পারিচিত 

হইয়ছে। ক্রমে ভগিনী ক্রিষ্টীন (ম্বামীজীর 
জনৈক মার্কিন শিষ্যা-( 7১198 01561090061 ) 

এবং শ্রীমতী সুধীর! দ্রেবীও এই বিগ্ঠায়তনের 

শ্রীবৃদ্ধিসাঁধনে নিবেদিতাঁকে নানা প্রকারে সাহাষ্য 
করেন এবং উক্ত বিগ্ভালয়ে “সারদা-মন্দির স্থাপনা 

কুরিয়। ব্রতধাবিণী নারীগণেরও থাকিবার ও 

শিক্ষার সুব্যবস্থা করেন। ইহার পর হইতে ধীরে 
ধীরে ভারতের বিভিন্ন স্থানেও রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের 

আন্কুল্যে ও আদর্শে নারীশিক্ষামূলক বিবিধ 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিযাছে। প্রকৃত শিক্ষার 

মাধ্যমে নারীজাতির ভবিষ্যৎ জাগরণকে লক্ষ্য 

করিয়া স্বামীজী দুঢ়ক্ঠে বলিয়াছেন, “শক্তি বিনা 

জগতের উদ্ধার হইবে না" মা-ঠাঁকুরাণী ভারতে 

পুনরায় সেই মহাঁশক্তি জাগাইতে আসিয়াছেন, 

তাহাকে অবলম্বন করিয়া আবার"সব গার্গা, মৈত্রেয়ী 

জগতে জন্মিবে।” তিনি আবার বলিয়াছেন, 

"ক্ত্রী-জাতির অত্যুপ্ধয় না হইলে ভারতের কল্যাণের 

সম্ভাবনা নাই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব 

নহে। সেই জন্তই বাঁমকষ্তাবতারে স্ত্রীগুরু-গ্রহণ, 

সেই জন্তই নারীভাবে সাধন, সেই জন্তই মাতৃভাব 

প্রচার, সেই জন্তই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের প্রথম 

উদ্লোগ ।” স্বামীজীর শেষোক্ত পরিকল্পনাটি ১৯৫৪ 

সালে সঙ্ঘজননী শ্রীসারদাদেবীর জন্ম-শতবার্ষিকী 

উপলক্ষে বাস্তবে পরিণত হইয়াছে । রামকৃষ্সজ্ঘের 

আঁনুকূল্যে উক্ত সালের ২রা ডিসেম্বর দক্ষিণেশ্বর 

কালীমন্দিরের অনতিদুরে ভাগীরথী-তীরে পসারদা 

মঠ” নামে একটি ম্বতগ্র নারী-সজ্ঘ প্রতিচিত 

হইয়াছে । শ্ররামকষ্-সারদাদেবীর যুগ্মজীবনের 

ত্যাগোজ্জল আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিভিন্ন 

প্রদেশ হইতে অনেক উচ্চশিক্ষিতা নারী ইতোমধ্যে 

উক্ত “সারদা-মঠে, যোগদান করিয়াছেন। .এই 
সকল ব্রতধারিণীগণের সুযোগ্য তক্কাবধানে বর্তমানে 
পূর্বোলিখিত নিবেদিত! বালিকা-বিস্কালয়টি স্ন্ুভাবে 
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পরিচালিত হইতেছে। বস্ততঃ তীহাঁদের ব্যাপক 

কর্মহ্চী দেশবাসীকে আঁশাছ্িত ও উৎসাহিত 
করিয়া তুলিয়াছে। 

বততমানে ভারতে ও ভারতেতর দেশে রামকৃষ্ণ” 

সঙ্ঘের ১১৫টি কর্মকেন্ত্র বিচ্যমান। তন্মধ্যে ভারতে 

৮৪টি এবং বিদেশে ঞ্চ ৩১টি। এই সকল মঠ ও 

মিশন কেন্দ্রের মাধমে একদিকে যেমন মম্ুয্য- 

সমাজের উন্নতিবিধায়ক বিবিধ কার সম্পাদিত 

হইতেছে অপর দিকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে 

সংষোগ-সেতু স্থাপন করিয়া সঙ্যের সঙ্স্যাসিবুন্দ 
ভারতীয় সাংস্কৃতিক আদর্শ প্রচার-পূর্বক মানবের 
চিন্তাগতেও এক বিপুল পরিবর্তন আনিয়া বিশ্ব- 

শাস্তির পথ সুগম করিয়৷ দিতেছেন। আমেরিকার 

দক্ষিণ কালিফোণিয়া বিশ্ববিদ্ালয়ের বিজ্ঞ অধ্যাপক 
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অর্থাৎ বর্তমান ভারতে শিক্ষা ও ধর্সসন্ত্ধীয় 

* পাঁকিত্তানে--১১, রেগ্ুনে--২, সিঙ্গাপুর, সিংহল, 

মরিপস, ফিজি, ক্লাপ ও ইংলণ্ডে এক একটি, এবং মাফিন 

বুক্রাই্ট্--১১ ও দজিণ জআসেরিকায়--১। 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 

যে সকল সঙ্মের উত্তৰ হইয়াছে, তল্মধো বাঁমরুষ্চ- 
সঙ্ঘই সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখযোগ্য । রামকুষ্ণ- 

বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত সন্গ্যাসিগণের 
নেতৃত্বে পরিচালিত কেন্দ্রসমূহ প্রমাণ করিতেছে 

যাহা চিরন্তন সত্য তাহা তখনই কার্ধকরী ও 

কল্যাণপ্রস্থ হয় যখন উহা মম্ুয্যজীবনে সদানিয়ত 

উদ্যাপিত হইয়! মানব-সমাঁজে যুগোপযোগী করিয়া 
পরিবেশিত হয়। প্রতীচ্যথণ্ডে অবস্থিত রামকুষ্ণ- 

সজ্যের কেন্দ্রসমূহ মানব-জাতির মধ্যে পারস্পরিক 
সন্ভাব ও শাস্তি স্বাপনের পথ শুগম করিয়া এক 

মহান দায়িত্ব সম্পাদন করিতেছে। 

বেদান্ত ও বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ ভূমিকা! 

আজ প্রতীচ্য বিজ্ঞান এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে। যাহা মানবের অশেষ কল্যাণাস্পদ 

তাহাই আজ বিশ্ব-ধবংসের কারণ হইয়া ্লাড়াইয়ছে। 

বিশ্ব-শাস্তির অজুহাতে কতিপয় হিংসোন্মত্ত শক্তি- 

শালী জাতি আণবিক-অন্ত্রহস্তে পরম্পরের সম্মুখীন 
হইয়াছে । প্রশ্ন জাগিয়াছে__ইছাই কি প্রকৃত শাস্তির 
পন্থা? বৈদিক যুগ হইতে ব্মানকাল পর্যস্ত সর্ব- 

দেশের ও সর্বযুগের ত্রিকালদর্শী মহা মাঁনবগণ মুক্তকঠে 
বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছেন, হিংসার ত্বারা কখনও 
হিংসার নিবৃদ্ধি হয় না। প্রেমাবতার ভগবান বুদ্ধ 
জগৎকে সনাতন শাস্তির বাণী শুলাইয়৷ বলিয়াছেন, 

“ন বেরেণ বেরাপি সমস্তীধ কুদ্দাচন। অবেরেণ হি 

সমস্তীধ এষ ধর্ম সনস্তন।৮-_বৈরীভাঁব দ্বার৷ বৈরী" 

ভাব বিদুরিত হয় না। অবৈরীভাব দ্বারাই উহা 
(মৈত্রী) সাধিত হয় ইহাই সনাতন ধর্স। 
তক্তকুলতিলক ভগবান বীশুর প্রধান শিষ্ত পিটার 
প্রভূর (যীশুর) রক্ষার্থে অসি উত্তোলন করিলে 

তিনি তাহাকে সাবধান করিয়া বলিলেন, পপ্রতি- 

হিংসার উদ্দেস্টে যে অঙ্গি উত্তোঙ্গন করে তাহাকে 

সেই অসির আঘাতেই প্রাণ হারাইতে হয়।” 
বিখ্যাত এ্তিহামিক /৯* 0. 7:০51555 ইহাঁয়ই 
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যে অসি একবার কোবমুক্ঞ হইয়া শোপিতের 

আশ্বাদ পাইয়াছে, তাহাকে আর কোঁষবদ্ধ কর! 

সম্ভব নহে ; যেমন, যে ব্যান মনুয্যরক্তের আম্বাদ 

পাইয়াছে সে শুধু মম্ুষ্যই ভক্ষণ করিবে ? (শিকারীর 
হস্তে) তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত জানিয়াও সে তাহার 

দুর্জয় মনুষ্য-রক্তপিপাসা নিবারণ করিতে সমর্থ হয় 

না। মানব-সমাজের অবস্থাও ঠিক তব্রপ। হিংসা 

ও অন্ত্রের সাহাষ্যে মুক্তি ও শাস্তির সন্ধান যাহার! 

করে, তাহাদের পরিণাম এই মন্তষ্যরক্তলোলুপ হিংস্র 

ব্যাত্রেরই মত। ইহা! সর্বজন-বিদিত যে, বিশ্বধবংসে 
যে হস্ত উগ্ভত হয়, মানবের অন্তরের প্রন্থগ্ত 

দেবত্ব জাগ্রত হইলে সেই হস্তই আবার বিশ্বমজলে 
নিয়োজিত হয়। প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তি চিরদিনই 
পাঁশৰিক শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া 

থাকে। আধ্যাত্মিক শক্তিতে আস্থাবান শাস্তিপ্রিয় 

কতিপয় দেশের রাষ্রনায়কের কণ্ঠেও প্রাচীন 
পঞ্চশীল, অহিংসা ও সাম্যমৈত্রীর বাণী আজ 
উদ্গীত হইতেছে, যাহা ভীতিবিহবল মানবচিত্তে 
আশার নুবর্ণদীপ পুনঃপ্রজালিত করিয়াছে । স্বামী 

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্তযদেশ ভ্রমণাস্তে তাহার অন্চিজ্ঞত! 

ব্যক্ত করিয়া সকলকে বলিয়াছেন, “যাহারা চক্ষু 

খুলিয়া আছেন, ধাহারা পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন 

জাতির মনের গতি বুঝেন বাহার! চিন্তাশীল এবং 

রামককষ্জ-সজ্ঘের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৫৫9 

বিভিষ্ন জাতি সন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন, 

তাহার! দেখিবেন ভারতীয় চিন্তার এই ধীর অবিরাম 

প্রবাহের ছারা জগতের এই ভাব, গতি, চাল" 

চলন এবং সাহিত্যের কি গুরুতর পরিবর্তন সাধিত 

হইয়াছে । তবে ভারতীয় প্রচারের একটি বিশেষত্ব 
আছে,******আমরা .কখনও বন্দুক বা তরবারির 

সাহায্যে কোন ভাৰ প্রচার করি নাই।'*"**" 

লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত--অশ্রুত অথচ 

মহাফপপ্রহ্ু উষাকালীন ধীর শিশির-সম্পাতের স্তাম় 

এই শান্ত সহিষু “সর্বংপহ” ধর্মপ্রাণ জাতি চিস্তাজগতে 

আপন গ্রভাব বিস্তার করিতেছে ।” 

আনন্দের বিষয়, সুদীর্ঘ সাধনার ফলে প্রতীচ্য 

জড়বিজ্ঞান স্থুপ বহির্জগতের একত্ব সম্পাদন করিয়া 

ভারতীয় বেদাস্তের সঙ্গে আজ হাত মিলাইতেছে। 

বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত ও অবদান সম্বন্ধে স্বামীজী ও 

বলিয়াছেন, আধুনিক জড়বাদী বৈজ্ঞানিকেরা 
প্রমাণ করিয়াছেন-_তুমিঃ আমি, চন্দ্র, সুর্ধ, গ্রহ, 

নক্ষত্র এক অনস্ত জড়সমহ্রি-সাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরজ । 

বেদান্ত আরও অগ্রসর হুইয়া বহুশতাব্দী পূর্বে 
ঘোষণা করিয়াছে এই জড়সমষ্টির পশ্চাতে বিশ্বব্যাপী 

এক অদ্বিতীয় চেতনসত্তা বি্থমান বাহীকে আমরা 
পরমাজ্ম! ব1 ব্রহ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। 

বন্ততঃ জড় চেতনেরই নামান্তর মাব্র। নাম-রূপ 

যুক্ত হইয়া একই জল যেমন ফেন-বুদ্বদ-তরঙগাকারে 

প্রতিভাত হয়ঃ তেমনি সেই এক অনাদি চিন্সয় সন্ত! 

(সচ্চিদানন্দ) নামরূপের মাধ্যমে বৈচিত্র্যবহুল 
বিশ্বগত্রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বরূপতঃ জড় 

ও চৈতন্তে কোন প্রতেদ নাই। বেদাস্ত ও বিজ্ঞান 

বিভিন্ন দিক হইতে তত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আজ 
এমন এক মিলন-কেন্ত্রে উপস্থিত হইয়াছে যেখানে 

সমগ্র বিশ্ব এক অথণ্ড সচ্চিদানন্দ সত্তারই বিবিধ 

বিকাশরূপে শ্বীরুত হইতেছে। শ্বামী বিবেকানন্দ 
তাহার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিসহায়ে দেখিয়াছিলেন-_ 
প্রাচ্যের বেদান্ত ও প্রতীচ্যের বিজ্ঞানের সমবায়ে 



৩১ 

অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি মহতী সংস্কৃতিয় উদ্ভব 

হইবে যাহা বিবিধ ধর্ম ও কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য রক্ষ। করিয়া 
একত্বের ভিত্তিতে অনস্ত বিস্তারের পথ উন্মুক্ত 

রাখিবে ; যাঁহা পাঁরম্পরিক হিংসা ও ধ্বংসাত্মক 

শ্বার্থসংঘাত স্যান্ট না করিয়া মানবজাতিকে বিশ্ব 

ভ্রাতৃত্বের স্ুবর্ণহুত্রে গ্রথিতি করিয়া ক্রমোন্নতির 

পথে অগ্রসর হইতে সর্বতোভাবে সাহাধ্য করিবে। 

এই অভেদজ্ঞান বা একত্বানুভৃতিই অনস্তপ্রেম, 

বিশ্বত্রাতৃত্ব ও নৈতিকধর্মের মূল উৎস। শাস্তিপ্রিয় 

মানব বেদাস্তের এই উদার গম্ভীর অভয়বাণী শ্রবণ 

করিবার জন্ত উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। বেদাস্ত 
ও বিজ্ঞানের বিবাদ আজ তিরোহিত হইয়াছে । 

কুরুক্ষেত্র-রণাঙগনে শ্রীভগবানের কঠে একদিন যেমন 

সাম্যমৈত্রীর বাণী উদ্ঘোষিত হইয়াছিল, আজ এই 

সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে বিশ্ববাসীকে বেদীস্ত-বিজ্ঞান- 

সমন্বয় গ্রস্ত একত্বের তথা শান্তির বাণী সেইভাবে 
শুনাইতে হইবে। ভাঁরতবাসীকে সেই সুমহান 

দায়ত্থ স্মরণ করাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্রম্বরে 

বলিয়াছেন, “অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে 

বিভিন্ন ধর্মের সংস্কীরকগণ আবিভূতি হইয়া সমগ্র 

জগৎকে বারংবার সনাতন ধর্সের পবিত্র আধ্যাত্তি- 

কতার বন্তায় ভাসাইয়াছেন। এখান হইতে উত্তর 

দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল 
তরঙ্গ ছুটিয়া সমগ্র জগতের ইহলোকসর্বস্ব সভ্যতাঁকে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--১*ম সংখ্য। 

আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করিবে । অপর-দেশীয় 
লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দগ্ধকারী জড়বাদরূপ অনল 

নির্বাণ করিতে ষে অগৃত-সলিলের প্রয়োজন, তাহ! 

এখানেই বর্তমান । বন্ধুগণ ! বিশ্বাস করুন, ভারতই 

জগৎকে আধ্যাত্মিক তরজে ভাসাইবে। তিনি আবার 
বলিতেছেন, “জাগো ভারত, জাগো; তোমার 

আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগৎকে জয় কর। তোমার 

নব জাগরণ ও জাতীয় জীবনের দায়িত্ব তখনই 

চরিতার্থতা লাভ করিবে, যখন তুমি তোমার 

যুগ-যুগ-সঞ্চিত আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা বিশ্বজয় 

করিতে পারিবে ।” 

যুগাবতার ভগবান শ্ররামক্ষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া 

যে সন্গ্যাসি-সজ্ব অতি ক্ষুদ্রাকারে বাংলার বুকে 

একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সঙ্বঙজননী 

সারদাদদেবীর অফুরন্ত স্নেহ-পীযুষধার|য় অভিপিঞ্চিত 

হইয়া যাহা বধিত হইয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ ও 

তদীয় গুরুত্রাতৃবুন্দের অক্লান্ত উদ্ধম ও সাধনায় যাহা 

কালে একটি মহাশক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত 

হইয়াছে, তাহাই আজ দ্রেশদেশান্তরে বিপুল 

বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং সমগ্র মানবজাতির 

ধরহিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ-সাধনোদ্দেশ্তে এবং 

ভারতের শাশ্বত শাস্তির বাণী অনাড়ম্বরভাবে দ্বারে 

দ্বারে ব্হন করিয়া চলিয়াছে | 

কোথায় ? 
শ্রীমধুস্দন চট্রোপাধ্যায় 

প্রচণ্ড সংশয়, অনন্ত সংঘাত, রুদ্রের ংসের দাবাগি- স্ফুলিজ 

অনিত্য সংসারে অনৃতের উদ্ভব; উল্লাসে উচ্ছ্বাসে উদগ্র জীবন্ত, 
অসহ বন্ধন, উক্কার উৎপাত, স্বাজাত্য- গৌরবে বিলক্ষ্য তুর; 

বের গর্জন তৈরব উৎপব।, সুবর্ণ সায়াহ মুমুর্বু পড়ন্ত। 

কোথায় হেশ্রষ্টা অনাদি অনন্ত! 

সতত সঙ্কটে করো প্রাণবন্ত 1 



প্রতিমাপুজার প্রয়োজন 
শ্রীমতী নেহলতা দাশগুপ্ত 

প্রতিমাপৃঞ্জাকে কেহ কেহ পুতুলপৃ্জা বলিয়াছেন। 
কথাটা যে নিছক মিথ্যা, তাহা নহে । পুতৃলখেলার 

মধ্যে মনীষীর! জীবনের আশা, আকাজ্ষা, আদর্শ 

প্রভৃতির ছাঁয়! দেখিতে পান, পুতুলখেলাকে তাহারা 

জীবনের প্রস্তুতি বলিয়াই বিবেচনা করেন । কাঁজেই 

ইহার পশ্চাতে কাজ করে যে আদর্শ তাহা 
অভিজ্ঞতা! হইতে সঞ্জাত নহে । যাহা সহজাত অথব! 

যাহা জীবনের প্রেরণাম্বর্ূপ দেই আদর্শ এবং থে 

আদর্শ প্রথমে থ।কে মাত্র লাঞ্ছিত**রূপে, তাহা 

জীবনের অভিজ্ঞতার সিত ধীরে ধীরে রূপ লয়। 

কাজেই পুতুলখেলা উপেক্ষার বস্ত নহে। পুতুলখেলা 

সাংসারিক আশা আকাঁজ্ষা সুখ ছুঃখ লইয়া গঠিত। 

কিন্তু যাহ! কিছু জীবনের মহান্ আদর্শ, যাহা কিছু 
অলৌকিক, ধাহা কিছু হিতকর এবং দব-_ প্রতিমা 

তাহারই প্রতীক । তাই ইহার নাম গ্রতিমা | 

পুতুল যেমন জীবনের উৎস হইতে আসিয়।ছে 
প্রতিমাও সেইরূপ। যতদুর বুঝা যায় প্রতিমার 

আকর্ষণ মনোবুদ্ধির আগোচর সংস্কার হইতে সঞ্জাীত। 

সাধকের শুভমুহূর্তে ইহা সহসা আবিভূতি হয়। 

তাই শান্থ বলেন, “সাধকাঁনং হিতার্থায় ব্রহ্গণো 

রূপকল্পনা”-_সাধকের হিতের জন্তই ব্রঙ্গের রূপ 

কল্পিত হইয়।ছে। কিন্তু এ কল্পনা কার? আমরা 

পূর্বেই বলিয়াছি ইহাতে মানুষের মনোবুদ্ধির হাত 

নাই। ৮শশধর তর্কচুড়ামণি মহাশয়কে শ্রীস্ররাম- 

কৃষ্দেব এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে 

তর্কচুড়ামণি মহাশয় বলিয়।ছিলেন, ব্রহ্ধই নিজের 
রূপ কল্পনা করিয়াছেন। এই উত্তরে পরমহংসদেব 

সন্ু্ট হইয়াছিলেন। 

চিত্রকর চিত্রাঙ্কনের পূর্বে পত্রে বা বন্ত্রে লাইন বা দাগ 
কাটেন। তাহা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ব অপর বাক্তি বুঝিতে 

ন| পারিলেও চিত্রকরের কাছে উহ! স্তাবী চিত্রের আভা, 
পরে তাহ! তুলিকার ও বর্ণের লাহাধো রূপ পরিগ্রহ করে। 

তবে রূপকল্পনার মধ্যে বৈশিষ্ট আছে। আমরা 

দেখিতে পাই সাধারণ মাষ কেবল গুণম।ত্রের 
কল্পনা করিতে পারে না। এই গুণকে বুঝিতে 
হইলে একটা আধার ন1 হইলে তাহার বুদ্ধি প্রতিহত 

হয়| ব্যক্তিগত বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, আনর্শ প্রভৃতি যাহা 

বিমুত-_তাঁহারও একটা রূপ আছে। কাজেই 
রুচিরও বৈচিত্র্য আছে । সেইজন্য একই গুণপদার্থ 

সম্বন্ধে সকলের এক ধারণ নাই, অথবা শুধু 

বীরত্বের আঁধার বা এরূপ যে কোনও গুণের আধার 

সম্বন্ধে বহুলোকের মত লইতে গেলে তারতম্য দেখা 

যায়। একই বাক্তিকে বা আদর্শকে দকলে একই 
চক্ষুতে দেখে নাঃ সেইজন্ত আমরা দেখিতে পাঁই 

অপেক্ষাকৃত নিয়স্তরের সাধকের নিকট নিদিষ্ট 

ধ্যয়ন্বরূপ প্রতিমা এবং তদনুযায়ী মন্ত্র ও ধ্যান 

থাকে । বল! বাহুল্য এখান হইতেই সাম্প্রদায়িকতার 

উৎপত্তি। তথাপি আমরা বলিব এই একাগ্র 

বুদ্ধিই সিদ্ধির সোপান। ইহা ব্যতীত সাধন 

অসম্ভব। এই ভূমি হইতে ধাহারা আর একটু 
উধের্ব অবস্থিত তাহাদের ইঠ্টমৃতি একটি থাকিলেও 

তাহারা নিজ ইষ্টকে বনুমুতির মধ্যে দেখিতে পান 
এবং গোৌঁড়ামি বর্জন করিয়া সর্বজনীনতার দিকে 

অগ্রপর হন। ইহার ভধ্বে যাহারা অবস্থিত 

তাহার আর প্রতিমার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 

করেন না--কেবলমাত্র গুণবস্তকে বা শক্তিকে বা 

জগদাধারকে অবধারণ করিয়া! জীবনের লক্ষ্যে 

পৌছিয়৷ যাঁন। এইকপ ব্যক্তির সংখ্যাও যেমন 

বিরল তেমনি ইহারা জগদ্বরেণ্যও হন-_তাহাতে 

সন্দেহ নাই। ইহাদের যে আত্মগত বাসনা থাকে 

না--তাহা বল।ই বাঁছুল্য। ইহারাই লোকসংগ্রহ- 
কার্ধের উপযুক্ত। কিন্তু সাধারণ জীবের কি 

গতি হইবে? 



৫৩২ 

এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করিলাম তাহ৷ 

কেবলমাত্র দীক্ষিত ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য । কিন্ত 

জগতে দীক্ষিত ব্যক্তি কয়জন? বহুলোক আছেন 

ধাহাদের দেবভক্তি আছে, কিন্তু উপাসনার স্থযোগ 

নাই--সাময্িক কর্মের মধ্যে তাঁহারা উৎসাহ 

দেখাইতে পারেন। আবার আরও লোক আছেন 

ধাহাঁদের উত্সাহ নাই, কিন্তু জানেন দেবভক্তি 

প্র-য়াজন। অপর এক শ্রেণী আছেন যাহার! 

দেবোপাসনার প্রয়োজনীয়তা সম্ন্ধে হয় উদাসীন, 
না হয় সন্দিহান। 

গীতায় শ্ভগবাঁন অজুনকে বলিয়াছেন £ 

“অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শকোষি ময়ি স্থিরম্। 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্ডং ধনগ্রয় ॥ 
অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মত্কর্মপরমো ভব। 
মদর্থমপি কর্মীণি কুর্বন্ দিদ্ধিমবাপ্সাসি ॥” 

অর্থাৎ ষ্দি আমাতে ( শ্রীভগবানে ) স্থিরভাবে চিত্ত 

সমাহিত করিতে না পার, তাহা হইলে অভ্যাস 

যোগের দ্বারা আমাকে পাইবার জন্ত ইচ্ছ। কর। 

আর বর্দি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তাহা হইলে 

আমার সেবারূপ কর্ম কর। আমার সেবারূপ কর্ম 

করিতে করিতে তুমি সিদ্ধি লাভ করিবে, অর্থাৎ 
আমাকে পাইবে। 

আমাদের মনে হয় সাঁধন-মার্গের ইহাই চরম 

উপদেশ। ধাহার1 নিত্যসিদ্ধ যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, 

তাহাদের চিত্ত প্রথমই হইতেই ধো্য়-স্বরূপে স্থির 

ভাবে সমাহিত হয়। তঙ্গিয়গ্থ ব্যক্তিবর্গ দীক্ষালাভ 

করিয়া স্ব স্ব গুরূপর্দেশ-অনুসারে অভ্যাসযোগে 

রত হছন। অবশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে কর্মষোগই 

বিধেয়। এই কর্মযোগের বা বহিরঙ-সাধনের মধ্যে 

গ্রতিমাপূজার স্থান সর্ধোচ্চ। অবশ্তা ইহা বলাই 
বাহুল্য যে জীবনুক্ত পুরুষের পক্ষে ষে কর্মযোগ তাহা 

পর্ব, খন্দিদং ব্রহ্গ”গ এই শ্রুতিবাক্যের উপর 

গ্রতিষ্ঠিত। আমর! সে কর্মযোগের কথা বলিতেছি 
না। সাধনার প্রথম ভিত্তি যে কর্মযোগ তাহারই 

কথা বলিতেছি-_তাহ! হইতেছে প্রতিমাপূজা। 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ---১০ম সংখ্যা 

প্রতিমাপুজার বিষয়ে কতকগুলি প্রণিধানষোগ্য 

বিষয় আছে। ঠিক ঠিক প্রতিমাঁপুজা কে করিতে 
পারে? ভূতশুদ্ধি প্রভৃতির মন্ত্র হইতে আমর! 

দেখিতে পাই সমাধিসিদ্ধ মহাপুরুষ ব্যতীত প্রকৃত 

প্রতিমা-পুজাও অসস্ভব। দেবে] ভূত্বা দেবং যজে। 

এই বাক্যটি সর্বপা প্রণিধান করা প্রয়োজন। 

ধ্যানের বিধিতে আমরা দেখিতে পাই প্রথমে 

পূজক আত্মপ্রাণ হইতে দেবতাকে প্রতিমায় 

আনয়ন করিয়া ধ্যান করিবেন। পুজা আরস্ত 

করিবার পূর্বে ভূতশুদ্ধির সময়ে আত্মশোধন করিয়া 

দেবসাধুজ্য লাভ করিবার বিধি আছে। 

প্রত্যেক গ্রতিমার_-বিশেষতঃ সৌর, গাণপত্া, 

বৈষ্ব$ শান্ত এবং শৈব উপাসনার জঙ্ 

নির্দিষ্ট যে প্রতিমা তাহার একটি না একটি 
বাহন বা আধার নির্দ& আছে। প্রণিধান করিলে 

দেখা যাইবে তাহা হয় জীবন্বরপ আর না হয় 

ব্রহ্মশ্বরূপের পতী ক- হংস, সিংহ প্রভৃতি 

জীব-ন্বূপের এবং শবাদি সম্ভবতঃ বরঙ্গন্বরূপের 

প্রতীক । 

প্রতিমাপূজায় যে উপচারদান-বিধি আছে 
তাহ। সম্পূর্ণ মনুষ্য-জনোপযোগা অর্থাৎ মানুষের 

সঙ্গে ষেমন একদিকে অভেদভাবের আরোপ করে 

তেমনি অপর দিকে আমাদের যাহা কিছু কাম্য 

সুথপ্রর ও শ্রেষ্ঠ উপাদান (অনন্ত সামর্থ্যোপযোগী ) 

তাহাই প্রতিমাতে আরোপিত দেবতাকে উপহার 

দেওয়ার মধ্যে ত্যাগ, ভক্তি, ভালবাদা প্রভৃতি 

শিক্ষা! দেয়। সাধারণ মানুষ যাহারা দেবতার 

প্রীতির জন্ঠ প্রতিমাপুজার ব্যবস্থা করে, তাহার 

সেবারূপ কর্ম করে এবং এই প্রতিমাপুজার ফল 
যাহাতে বুজনে লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করিয়া 

ক্রমশঃ জীবনের--তথা সমাজের আদর্শের দিকে 

পৌছিতে থাকে । ক্রমে সাধনা সার্থক হয়। 
কাজেই প্রতিমাপুজার বৈশিষ্ট্য হইতেছে সম্মিলিত 
শুভবুদ্ধির সাহায্যে সমাজ-জীবনের উৎ্কর্ষ-লাভ। 



শক্তির উৎস 
রেজাউল করিম 

শক্তি-মদে জগৎ আজ উন্মত। যে যে-ভাবে 

পারিতেছে কেবলই শক্তিবুদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। 

এই শক্তিবুদ্ধির বিরাম নাই। “শক্তি চাই, শক্তি 
চাই” ইহাই প্রত্যেক জাতির প্রধান শ্রোগান। 

রাষ্্রনায়কগণ শক্তিবৃদ্ধির জন্ত চেষ্টা করিতেছেন । 

প্রত্যেক দেশে নূতন নৃতন মারণাস্ত্র নিমিত হইতেছে। 
ছুই দুইটা বিশ্বসমরে শক্তি প্রয়োগের পরিণতি 

দেখিয়াও কেহই কোনা শক্ষালাভ করিতেছে না। 

শক্তির মুল উৎস কি, শক্তির প্রয়োজনীয়তাই 

বা কি--এ সম্বন্ধে কাহারও কোন সঠিক ধারণা 

নাই। শক্তি চাই, এ কথা সত্য। কিন্তু কোন্ 
শক্তি চাই, কোন্ দেবকার্ধে শক্তি নিয়োজিত 

হইবে, শক্তির দ্বার! পৃথিবীর কি উপকার হইতে 
পাঁরে, এ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণ! থাক দরকার । 

জগদ্ধাসীর জাঁনা উচিত যে মানুষকে হত্য। করিবার 

জন্থ, পরদেশ অধিকার বা লুণ্ঠন করিবার জন্ত থে 

শক্তিঃ তাহা হইতেছে নিছক পশুশক্তি। 

পৃথিবীতে ধ্বংসের মাধ্যমেও স্থগ্টিলীলাই 
চলিতেছে অহরহ। গ্রীক্মের থরতাপে পৃথিবী যন 

উত্ত হইয়া উঠে যখন চারিদিকে জীর্ণ পাত! 

ঝরিয়া পড়ে তখনও দেখা যায় সেই উত্তপু মাটি 

ভেদ্দ করিয়া গজজাইয়া উঠিতেছে নূতন গাছের 
চারা--চতুর্দিকে দেখি সবুজের কি অপূর্ব সমাহার | 

_ প্রকৃতি ফুলে ফলে সুশোভিত। প্রত্যেক 

খতুতেই দেখি স্টিকার অপূর্ব স্থট্টিলীলা। 
শক্তিমদে মত্ত জাতির জানা উচিত যে, সমস্ত 

শক্তির উৎস হইতেছেন স্বয়ং ভগবান্। শক্তির 
গোপন রহস্ত নিহিত আছে-_ঈশ্বরের সে নিকট 

সম্পর্ক রাখার মধ্যে। যে ঈশ্বর নীরবে সমস্ত 
পৃথিবী নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, সমস্ত কার্ধ করিয়া 
বাইতেছেন-_সেই ঈশ্বরের সঙে যতটুকু সম্পর্ক 

রাখিবার যোগ্যত! অর্জন করিব ততটুকুই আমরা 
সীমার উধ্র্ধে উঠিতে পারিব, ততটুকুই প্রকৃত 
শক্তি লাভ করিতে পারিব। 

কেন তবে শক্তি-সঞ্চয়ের জঙ্ মানুষ পাগলের 

মত চতুর্দিক তোলপাড় করিতেছে? যেখানে মূল 

শক্তি নাই, মাত্মাকে সবল করিয়া তুলিতে পারে 

তেমন শক্তি যেখানে নাই, কেন মানুষ সেইথানেই 

শক্তির সন্ধান করিতেছে? দেহের শক্তি অপেক্ষা 

আত্মার শক্তি বড়। এই আত্মার শক্তির সন্ধান 

না করিয়া কেন মানুষ কেবল দেহের শক্তি__তথ 

পশুশক্তি বৃদ্ধির জন্ত, মারণাস্ত্র নির্মাণের জন্ত এত 

সাধনা করিতেছে? জগতের মহামানবগণ এই 

আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়াছেন। আত্মাকে 

বাদ দিয়া কেহ কি শক্তিশালী হইতে পারে? 

পৃথিবীতে বহু হিংঅ্র জীব আছে, মানুষের সাধ্য 

কি ষে তাহাদের পরাভূত করে! কিন্ত আত্মিক ও 

মানসিক শক্তির প্রভাবে মহামানবগণ ইহাদের 

উপরও কর্তৃত্ব করিতে পারেন। যর্দি প্রত্যেক 

মানুষ আত্মার বলে বলীয়ান হইত তবে এ যুগেও 

তাহা সম্ভব হইত। একটা কথা বল! হয় ষে, 
মহাপুরুষগণ অলৌকিক শক্তি বলে অলৌকিক কাজ 
করিয়াছেন। আর সেই জন্তই তাহারা পশুকেও 

বশীভূত করিয়াছেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলে 

দেখা যাইবে যে, ধাহারা 111:9019 বা অলৌকিক 

কাধ করেন তাহারা অতিমামুষ হইলেও মানুষ 

তাহারা সাধনা-বলে অন্তরের পাশবিক বৃত্তিকে 

বশীভূত করিয়াছেন বলিয়া সং ও মহৎ হইতে 

পারিয়াছেন। তাহাদের কাজকে আমরা বলি 

111201০ বা অলৌকিক। কিন্তু এই সব 

“মিরাক্ল্” মহৎ জীবনের অভিব্যক্তি ব্যতীত আর 

কিছুই নহে। বেমান্ষ সত্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন 



৫৬৩৪ 

তিনিই শক্তির উৎস লাভ করিয়াছেন । আমরা 

সাধারণ লোক যে উচ্চতর জ্ঞান ও সিদ্ধি অর্জন 

করিতে পারি নাই, মহামানবগণ সাঁধনা-বলে সেই 
জ্ঞান ও সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । সেই জ্ঞান, সেই 

সত্য ও সেই শক্তির আধারের সঙ্গে একীভূত হইয়। 

যাওয়ারই অপর নাম “মিরাক্ল্্”। যে কেহ সেই 

ভাবে সাধনা করিবে সেই শক্তির সন্ধান পাইবে। 

মহামানবগণ অন্তরে লাভ করিয়!ছিলেন সাধনালব্ধ 

শক্তি, সেই শক্তির তুলনায় আণবিক বোমা কিছুই 

নহে। আত্মার সেই শক্তি সাধনার দ্বার লাভ 

করা যায়। আজ সেই আত্মশক্তির সন্ধান করিতে 

হইবে তবেই জগতের কল্যাণ। মানুষের 

বৈজ্ঞানিক মন “মিরাকৃল্” বিশ্বাস করিতে প্রস্তত 

নহে। তাহারা বলে যে উহা প্রকৃতির নিয়মের 

বহিভূত কাজ। তাহা কি করির়া সম্ভব হইতে 

পারে? সত্যই মহাপুরুষদের নামের সহিত বহু 

অদ্ভুত ও অবাস্তব ঘটনা জড়িত থাকে। ইহার 

অনেকগুলি সত্য নহে, এবং অনেকগুলি 

সাধারণ অবস্থায় মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। 

মিরাক্ল্ এই অর্থে 5910610090019] বা অতি- 

প্রাকৃতিক যে ইহা অনেক সময় স্বাভাবিক 

(৪51) অবস্থার উধের্ব, সাধারণ ম।মুষ তাহার 

সাধারণ জ্ঞানদ্বার! যাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, 
মহাপুরুষগণ সাধনার দ্বারা এরূপ জ্ঞান লাভ করেন, 

যাহা আপাতৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে 

পারে । স্বাভাবিক অবস্থার কিছুটা উধ্বে থাঁকেন 

বলিয়া মহাপুরুষের কাজকে মিরাক্ল্ বলা হয়়। 

যিনি নিজের সত্তার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন 

এবং সর্বব্যাপী শক্তি ও জ্ঞানের সহিত একীভূত 

হইয়] গরিয়াছেন তিনি সাধারণ মাচুষের জ্ঞানের 

উপরে উঠিতে পারেন এবং বাস্তবক্ষেত্রে সেই 

জ্ঞানের সব্যবহার করিতে পারেন। ইহারই নাম 

মিরাক্ল্। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ধাহার1! এই 
ধরণের কাধ করেন তাহারা: কখনও ব্যক্তিগত 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 

স্বার্থের জন্ত কিছু করেন না। সাধারণ মান্গষ 

এইলব মহাপুরুষদের অলৌকিক কার্ধাবলী লক্ষ্য 
করিয়া স্তম্ভিত হইয়া ভাবে, কেমন করিয়া ইহা 

সম্ভব হইল? কার্ধযকারণের সম্পর্ক বুঝিতে পারে 

না বলিয়! ইহাকে অলৌকিক বলে । 
শ্ররামকুষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে বহু মিরাঁক্ল্ প্রচলিত 

আছে । একটির কথা উল্লেথ করি। একদিন 

তিনি হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন 

কে ষেন তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিল। দেখা 

গেল সত্যই তাহার পুষ্ঠে পাঁচ আঙুলের দাগ আছে। 

অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল দূরে একজন মাঝি 

অপর এক মাঝির পৃষ্ঠে সতাই চপেটাথাত করিয়া- 

ছিল। ঠাকুর সকলের সঙ্গে এক হইয়! গিয়/ছিলেন, 

তাই সেই চপেটাঘাত তাহার অঙ্গে আপিয়। লাগিল । 

যিনি সাধনশক্তি-বলে সকলের সঙ্জে এক হয়! 

যান, তাহার পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। আর ইহা 

এমন কোন অবাস্তব ব্যাপার নহে, বাহ! বিজ্ঞান- 

বিরোধী । মহাপুরুষগণের বোধশক্তি প্রথর । তাহার! 

অপরের ব্যথা-ব্দনাকে নিজের করিয়া লইতে 

পারেন। সেইজন্ত সাধারণ মানুষের জ্ঞানের সীম! 

ভেদ করিয়া তাহারা উধ্বে” উঠিতে পারেন । 
একজনের পক্ষে যাহা সম্ভব, অপরের পক্ষেও তাহ৷ 

সম্ভব। তবে চাই উপযুক্ত সাধনা । উপযুক্ত 

সাধনার বলে মানুষ অসম্ভব শক্তির অধিকারী হইতে 

পারে। সেই শক্তির তুলনায় আপবিক শক্তি 

অকিঞ্চিৎকর। | | 

মান্ধষের জীবন ও চরিত্রগঠনে চ0৮1:0- 

[05 বা পারিপাশ্থিক অবস্থার কথা প্রায় বল! 

হইয়া থাকে। মহাপুরুষগণ তাহাদের অন্তনিহিত 

শক্তির প্রভাবে ষে কোন পারিপাশ্িক অবস্থার 

মধ্যেই মাথা উচু করিয়া দীড়াইতে পারেন। 
তাহার।ই সাধনা-বলে পারিপাশ্বিক অবস্থার শর্তাবলী 
স্থষ্টি করেন। তাহারা পুরাতন পারিপার্িক অবস্থার 

মধ্যে নূতন অবস্থা সৃষ্টি করেন এবং জগতে নব 



কাতিক, ১৩৬৪ | 

যুগের প্রবর্তন করেন। বুদ্ধদেব, যীশুখুষ্, হজরত- 

মহম্মদ-- ইহারা যে পারিপাশ্বিক অবস্থার মধ্যে 

লালিত হইয়াছেন তাহা সাধারণতঃ মহাপুরুষ স্যট্ি 

করিতে পারে না। কিন্তু সাধন!-বলে তাহারা এত 

অসম্ভব শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন যে, তাহারা 

পুরাতন অবস্থার আমুল পরিবর্তন সাধন করিয়! নব 

যুগের প্রবর্তন করিলেন। পশুশক্তির প্রভাবে কেহ 

এরূপ অবস্থা ত্্টি করিতে পারিয়াছে কি? 

পারিপার্থিক অবস্থার প্রভাব সম্বন্ধে যাহ! 

বলিলাম, বংশগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব সম্বন্ধেও সেই 

কথা বলা চলে। হয়ত মানুষের ব্যক্তিত্ব-গঠনে 

বংশগত বৈশিষ্ট্য কিছুটা কাধকরী হয়, কিন্তু 

সবটা নহে। তাহ! হইলে প্রশ্ন উঠিতে পারে 

বংশগত প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য কি অতিক্রম করা 

যায়? উত্তরে বলিব, নিশ্চয় পারা যায়। মানুষ 

যে মুহূর্তে তাহার আসল সন্ত! (05০ 9916) বুঝিতে 

পারিবে, তাহার আত্মার অসীম শক্তির অস্তিত্ব 

উপলব্ধি করিতে পারিবে সেই মুহূর্তে তাহার 

বংশগত বেশিষ্ট্য ও প্রভাব কমিতে থাকিবে। 

তাহার আত্মার শক্তি সম্বন্ধে তাহার বোধ ও চেতন। 

যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে গেই পরিমাণ 
ংশগত প্রভাবও কমিতে থাকিবে । একটা কথা 

মনে রাখা দরকার যে ষদি বংশগত বৈশিষ্ট্যই 

আসল বস্ত হয়, তবে বহু মানুষের ভাল হইবার 

উপার থাকিবে না। মানুষের ত্বভাব-চরিত্রের 

উপর যে সব ক্ষতিকর বংশগত প্রভাব বিগ্তমান 

থাকে সেইগুলি দূর করিবার সাধনা তো মস্ত বড় 
সাধনা । এই সকল ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে যখন 
চেতনা জাগিবে, তখন হইতেই সেগুলি দুর হইতে 

থাকিবে। এমন কোন পাপ নাই যাহা মানুষ 
সাধনার দ্বারা 'ক্তিক্রম করিতে না পারে। 

ন্থুতরাং একথা বল! ঠিক হইবে না যে, আমাদের, 

কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ ম্বভাবগুলি বংশগত। জন্মগত 
কোন বৈশিষ্াী আমার সমস্ত জীবনকে নষ্ট করিয়া 

শ্তির. উৎস ৫৬৫. 

দিয়াছে এবং আমাকে অন্তায়ভাঁবে দণ্ড দেওয়া 

হইয়াছে একথা বলার মত কাপুরুষতা আর 
কিছুই নাই। 

ঈশ্বরের নিরাপদ আশ্রয়ের উপর নির্ভর করিলে 

সব ঠিক হইয়া যাইবে। কবি ব্রাউনিং ঠিকই 

বলিয়াছেন, “উপরে ঈশ্বর আছেন, সুতরাং পৃথিবীতে 

সব ঠিক আছে।” এই একান্ত ঈশ্বর-নির্ভরশীলতা 

মনে যে শক্তি স্থ্টি করে তাহাই প্রকৃত শক্তি । 

পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা মানুষের 

আত্মার শক্তির সম্মুখীন হইতে পারে, মানুষ 
ঈশ্বর-রূপ অনন্ত উৎসের অংশ। সেই মানুষের 

তেজের (97100 নিকট কিছুই দীাড়াইতে পারে 

না। মানুষকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি পৃথিবীতে 

শক্তি অর্জন করিতে চাও? তাহা হইলে কৃত্রিম 

শক্তির উপর নির্ভর করিও না। আপনাকে চেন। 

আপনার আত্মার উপর বিশ্বাস কর। নিজেকে 

ক্ষুদ্র ও নগণ্য ভাবিও না। ক্ষুদ্র আদর্শকে 

অন্থসরণ করিও না। তোমার মধ্যে যে উচ্চতম 

আত্মা আছে তাহাতে বিশ্বাসী হও। প্রথা, 

দেশাচার অথবা মানুষের তৈরী ন্বেচ্ছাচারমুপক 

বিধি-ব্যবস্থার দাস হইও না। দেখিবে তোমার 
আত্মা ভিতর হইতে শক্তি পাইবে-আঁর সেই 

শক্তি সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও তোমাকে রক্ষা 

করিবে। আত্মার শক্তি পাইতে হইলে নিজের 

ব্যক্তিত্বের বিকাশ করিতে হইবে । ব্যক্তিত্ব হইতেছে 

শক্তির প্রধান কর্মকর্তা । এই ব্যক্তিত্বকে ক্ষুদ্র 

কাজে নিযুক্ত করিলে চলিবে না। যাহারা 

নিজেদের. বাক্তিত্বের সন্ধান পায় নাই, তাহারাই 

প্রথা ও দেশাচারকে বড় মনে করে, এবং সেই 

গুলিকেই সার সত্য মনে করে। প্রথা ও দেশাচারের 

নিকট আত্মপমর্পণ করার অর্থ আত্মহত্যা । নিজের 

কাছে সত্য হইতে হইবে,তাহা হইলে মানুষ 
কাহারও নিকট মিথ্যা হইবে না। নিজের কাছে 

সত্য হওয়াটাই শক্তির সুপৃঢ় ভিত্তি। 



৫৬৩৬ 

আমরা যখন ম্থমহাঁন্ উশ্বরের নিকট আত্ম- 
সমর্পণ করি, তখন আমাদের জীবন একটা মহৎ 

আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়। তখন আমরা 

ভয়, বা জনমতের দ্বারা পরিচালিত হই না। 
পতোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ আমার জীবন মাঁঝে”__ 

এই বোধ জাগিলে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করেন। 

ঈশ্বর ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির মজিমত 
চলিবার জঙ্ঠ মান্ষের জন্ম হয় নাই। তুমি আর 

তোমার ঈশ্বর এই ছুয়ের মধ্যে যদ্দি অন্ত কোন 

প্রভাব আগিয়! পড়ে তবে, তুমি অবিলম্বে পথভ্রষ্ট 

হইয়া পড়িবে। ঈশ্বরে অকুঞ্ বিশ্বাস হইতে যে 

শক্তি জাগ্রত হয় সেই শক্তির সাধনা করিতে হইবে । 

এই ষে ভিতরের শক্তি তাহাই হইতেছে 

ঈশ্বরের শন্তি। সেই শক্তিকে জাগ্রত করিতে 
হইবে । যে মাঁচুষ এই শক্তিকে জাগাইতে পারিয়।ছে 

সেই মানুষ সংসারের সকল অবস্থার মধ্যে উন্নত 

হইয়া! মাথা তুলিয়! দ্াড়াইতে পারে । সেই মানুষই 

গ্রকৃত শক্তির অধিকারী । 

ঈশ্বর আনন্দময় ও' শক্তিময়। ঈশ্বরের এই 

অনস্তশক্তির কিয়দংশ প্রত্যেক মানুষের আত্মার 

মধ্যে বিগ্ঠমান। আত্মার মধ্যে যে অনন্ত শক্তির 

ং₹শ আছে সেইটাই হইতেছে মানুষের শক্তির 

উৎস। সেই শক্তিকে বহির্জগতে বিবিধ কর্মের 

দ্বারা প্রকাশ করাই হইল মানব-জীবনের উদ্দেশ । 

চিত্রকর, গায়ক, কবি, লেখক--সকলের জন্তই 

ইহা দরকার। ভিতরের এই শক্তির উদ্বোধন 

হইলে জীবন সার্থক হয়। নে শক্তির অপ্রয়োগ 

ব। অপপ্রয়োগ হইলে জীবন ব্যর্থ হইয়া যাঁয়। 

উদ্বোধন [ ৫৯তম ব্ষ--১৭ম সংখ্যা 

স্থতরাং জীবনব্যাপী সাধন! করিতে হুইবে সেই 
শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্ | 

লেখক ব1 কবিকে স্মরণ করিতে হইবে যে, হৃদয় 

হইতে ভাব না জাগিলে কোন লেখাই সার্থক হয় 

না। লেখক, যদি তুমি পার্থক লেখা লিখিতে চাও 

বে হৃদয়ের দিকে তাকাও! নিজের কাছে 

সত্য হও, নিভীক হও! নিজের আত্মার নির্দেশ 

মানিয়৷ চল! তুমি নিজে যাহা, তাহা হইতে বেশী 

কিছু হইতে পারিবে না। তোমার ভাগ্ারে যাহা 

আছে, তাহা হইতে বেশী কিছু দিতেও পারিবে 

না। যদি বেশী কিছু দ্রিতে চাও, তবে তোমাকে 

আরও বড় হইতে হইবে-_আরও কিছু অর্জন করিতে 

হইবে। সার্থক কবি নিঙ্জেই একটি আধ্যাত্মিক 

কবিতা-তাহা এক পাঠক হইতে অপর পাঠকের 

অন্তরে প্রবেশ করে। লেখকের শক্তি আসে 

অন্তরের প্রেরণা হইতে । লেখক সেই শক্তি 

পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। লেখক পাঠকের 

মধ্যে স্থষ্টি করেন প্রাণপূর্ণ শক্তি; হৃদয়কে প্রসারিত 
করেনঃ মধুর করেন, জীবনকে সুন্দর ও সার্থক 

করেন, উচ্চতর শক্তি ও মহত্তর আনন্দ দেন। 

পৃথিবীতে এমন বহু রচনা আছে ষাহা একট! 

মৃতপ্রায় জাতিকে নৃতনভাবে জাগাইয়! দিয়াছে । 

ফ্রান্সে লা মার্পাই, সঙ্গীত, আমাদের দেশে “বন্দে” 

মাতরম্ সঙ্গীত সেই প্রকার সার্থক রচনা, ধাহা 

মানুষের প্রাণে তেজ শক্তি ও আনন্দ উজ্জীবিত 

করিয়াছে । এই যে ভিতরের শক্তি, এই শক্তিকে 

জাগ্রত করিলে তবেই মানুষের, তথা জাতির মুক্তিঃ। 

আমাদের এই শক্তির সাধনাই করিতে হইবে। 

প্রকৃতির দ্বার দেশে আঘাঁত করিতে জানিলে প্রকৃতি তাহার রহস্য উদ্াঁটিত 

করিয়া দেন, এবং সেই আঘাতের শক্তি ও তেজ, একাগ্রতা হইতেই আসে । মনুষ্যমনের 
শক্তির কোন সীমা নাই, উহা! যতই একাগ্র হয়, ততই উহার শক্তি এক লক্ষ্যের উপর 
আসে এবং ইহাই রহস্য । 

সস্থানী বিবেকানন্দ 



জাগ্রত জাপান 

ডক্টর শ্রীসচ্চিদানন্দ ধর 

প্রাচ্য জগতের বিস্ময় জাপান। নব-জাগ্রত 

এশিয়ার জাতি-সমুহ জাপানের আদর্শকে সম্মুথে 

রাখিয়া নিজেদের শিল্প ও অথনৈতিক উন্নতির 

পরিকল্পনা করে বলিলে অতযক্তি হয় না। এশিয়ার 

অন্তান্ত জাতি যখন পাশ্চাত্া-সাত্রাজ্যবাদীদের 

দ্বারা শাসিত ও শোধিত_-জাপান তখন নিজের 

শক্তির উপর নির্ভর করিয়া যে কোন পাশ্চাত্য 

শক্তিশালী জাতির স্তায় নিজেকে প্রকাশ করিবার 

জন্ভ উগ্ভত। বিগত মহাযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত 

জাপানের এই জাগরণ ও প্রসারকে সাভ্রাজ্য- 

বাদেরই রূপান্তর বলা যাঁয়। সাআজ্যবাদকে__ 

বৃহত্তর শক্তিশালী জাতি কতৃক দূর্বল জাতির 

গীড়ন ও শাসনকে- সকল দেশের, সকল কালের 

সুস্থবুদ্ধিদম্পন্ন ব্যক্িমাত্রেই স্বণা করিয়া 

আপিয়াছেন। সেই হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের 

শক্তিপ্রকাশকে আমরা শ্রদ্ধা করিতে পারি নাই, 

এবং এখনও উতপীড়ক যে কোন জাতির প্রতি 

ভারতবর্ষ স্পষ্ট ভাষায় তাহার ঘ্বণা প্রকাশ করে 

ও অন্তায়ের প্রতিবাদ জানায়। জাপানের এই 

দানবীয় সাম্রাজ্য-লালসাকে বাদ দিয়া যদ্দি তাহার 
জাতি ও ব্যক্তিজীবনের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি 

তাহা! হইলে দেখি-_-এই জাতি হইতে আমাদের 

অনেক শিক্ষণীয় আছে। 

ভূমি-প্রকৃতি ও জন-সংখ্য। 

লোকসংখ্যার অন্থপাতে জাপানের আয়তন 

অতি ক্ষুদ্র। ছ্বীপময় ও পর্বতবহুল জাপানের পক্ষে 

প্রায় নয় কোটি অধিবাঁপীর ভরণপোষণ করা 

একরূপ অনস্তব। প্রকৃতির দানের কার্পণ্য জাপানী 
জাতিকে অধিকতর কর্মঠ ও অভিযান-প্রিয় 

করিয়াছে । দেশের সমগ্র ভূমির প্রায় শতকরা 

হোক্কাইডোর অনেকাংশ। 

১৫ ভাগ কৃষিকার্ধের উপযোগী । বাঁকি সৰ 

পর্বতময় অথবা শুধুমাত্র পশুচারণযোগ্য-_বিশেষতঃ 

জাপানী চাষ-প্রথা 

আমাদের দেশের তুলনায় খুবই উন্নত। এশিয়ার 

অনেক দেশই “জাপানী গ্রথায়” চাষের প্রবর্তন ও 

জাপানী কৃষি-বিশেধজ্ঞকে আহ্বান করিয়া নিজেদের 

দেশের চাঁষের উন্নতি করিবার গ্রচেষ্টা করিতেছে । 

কিন্ত জাপানী চাষীর আগ্রাঁণ চেষ্টার পরও জাপান 

থাভশস্তে শ্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। দেশের কোথাও 

এতটুকু জমিও পতিত নাই। ধানের ক্ষেতের 

আলের উপর পর্যস্ত কোন না কোন সবজির বা 

ফুলের চাষ । রেলের রাস্তার পাশে যেখানে কয়েক 

ইঞ্চিমা্র ভূমি ফাঁক আছে সেখানেও অন্তত ২।৩টা 

পেঁয়াজের গাছ পৌঁতা আছে দেখিতে পাওয়া 

যায়! পাহাড়ের কয়েক হাজার ফুট উপর পধস্ত 

সবজি বা ফলের চাষ। বছরের কোনও সময় 

জমিকে পতিত দেখা যায় না, তবু খানে জাপান 

স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। 

থাগ্যসমস্তার সমাধানের জন্ত জাপানীরা শুধু 

মাত্র ভূমির উপর নির্ভর করিতে না পারিয়৷ 
সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইয়াছে । মত্স্ত-চাষ ও 

সামুদ্রিক মত্স্ত-শিকাঁরে জাপানীরা পৃথিবীর মধ্যে 

বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিরাছে। নিজেদের 

দেশের সমুদ্র-উপকূলকে বাদ দিয়াও, আস্তর্জীতিক 

জলপ্রদেশের এমন স্থান নাই যেখানে জাপানী মৎস্য 

শিকারীরা মাছ ধরিতে না যায়। উত্তর মের 

হইতে দক্ষিণ মেরু, প্রশান্ত হইতে আটলার্টিক-_ 
সর্বত্রই ইহার্দের গতি। টোকিও শহরে বসিয়া 

বঙ্গোপসাগরের মাছ খাওয়া যায়-_জাপানী জেলেদের 
কল্যাণে । জাপানের মতস্তচাষ ও মংস্ত-সংরক্ষণ 

গ্রণালী শিক্ষার জন্ত দেশবিদেশ হইতে শিক্ষার্থীর! 



৫৬৮ 

এখানে আসে। ক্ষুধার্ত জাপানীরা থাগ্দ্রবযর 

বিচার-সম্পর্কে খুবই উদার__-তিমি হইতে আরম্ভ 

করিয়া শামুক, ক্বাকড়া, বিনুকঃ অক্টোপাঁশ গুগ্লি 

প্রতি যে কোন জল-জন্তই ইহাঁদের উপাদেয়। 

স্থলচর প্রাণীর মধ্যেও খুব কমই বাদ যায়। মাংস 
অপেক্ষাকৃত তুমুল্য--তবে সর্বত্রই পাওয়া যায়। 

জনসংখ্যার সঙ্গে থাস্ের অনুপাত ঠিক রাখার 

জন্ত জাপানী বিজ্ঞানীরা শহ্য মত্ম্ত ও মাংস 

উৎপাদনের মাত্রাকে বাঁড়াইবার জন্য গবেষণা-রত । 

বিদেশের বিনিময় বাণিজোর উপর নির্ভর না 

করিয়া খাছ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার চেষ্টা যুদ্ধোত্তর 

জাপানের প্রধানতম লক্ষ্য বলা যাইতে পারে । 

কর্মক্ষমতা ও শ্রমের মধাদাবোধ 

জাপানীদের কর্মক্ষমতা যে কোন জাতি 

অপেক্ষা বেশী। জাপানী শ্রমিক বা যন্ত্রশিল্পী 

একঘণ্টায় যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে 

পৃথিবীর অন্ত কোন জাতি তেমন পারে না। 
ভারতীয় একজন শিক্ষার্থী বৈদ্যুতিক বাল্ব. সংক্রান্ত 

ব্যাপারে এখানে শিক্ষালাভ করিতে আসেন। 

তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলিয়াছেন 

যে একই উপায় অবলম্বন করিয়া যেখানে ভারতীয় 

শ্রনিক একদিনে ১ শতটি দ্রব্যের নির্মাণ শেষ 

করিতে পারে সেই উপায়েই একজন জাপানী 

শ্রমিক « শতের উপর দ্রব্য নির্মাণ করিতে পারে। 

উৎপাদনের এই ভ্রততা শ্রমিকের স্বভাবলন্ধ। 

জাঁহাজ-নির্সাণ-শিল্পে জাপান বর্তমানে পৃথিবীর 

শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করিয়! আছে । প্রতিবৎসর 

জাপান সমানসংখ্যক শ্রমিক ও অর্থ নিয়োগ 

করিয়া পৃথিবীর যে কোন জাতি অপেক্ষা অধিক- 

সংখ্যক জাহাজ নির্মাণ করিতে পারে । রেল ও 

রেল-সংক্রান্ত বন্ত্রপাঁতিতেও জাপানের দক্ষত! 

পৃথিবীখ্যাত। ' বস্ত্রশিল্পেও শ্রমিক-প্রতি উৎ- 

 পাঁদনের পরিমাণ পৃথিবীর যে কোন জাতি অপেক্ষা 
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বেশী। আবহাওয়ার অন্ুকূলতা এবং উন্নত ধরণের 

ষন্ত্রপাতিতে জাপান অন্্দেশের সমকক্ষ হইয়াও 

যখন অন্যান দেশ অপেক্ষা মাথাপিছু বেশী উৎপাদন 

করিতে পারে তখন এই উৎপাদনের কৃতিত্্ 

শ্রমিকের ব্যক্তিগত গুণ ছাড়া আরকি? 

জাপানী শ্রমিকের আর একটি গুণ ইহারা 

কাজে ফাঁকি দেয় না। যতক্ষণ কাজ করে ততক্ষণ 

যন্ত্রবৎ। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ইহ 

অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। এখানে 

মজুর খাটাইবার মময় আর কাহাকেও তদারক বা 

থবরদারি করিতে হয় না। আমার বাসার পাশে 

একটা নতুন বাঁড়ী বেশ কিছুদিন যাবৎ তৈয়ারী 

হইতেছিল। শ্রমিকেরা ঘড়ি-বাঁধা একই সময়ে 

আসিয়া যে যাহার কাজে লাগিয়া যাইত। ছুপুরে 

১২ট1 হইতে ১ট1 পধন্ত ছুটি। ঠিক ১২টায় সবাই 

কাজ বন্ধ করিয়া নিজেদের সঙ্গেআনা খাবার 

থাইতে বপিয়া গেল। ঠিক একটায় উঠিয়া 

আবার যে যাহার নির্দি্ কাজে লাগিয়৷ যাইত। 

খোজ করিয়া জানিলাম ইহারা দিন-মজুর (চুক্তির 

মজুর নয় ) এবং ইহার্দের কাঁজের তর্ারকের জন্ 

কোন ব্যক্তির উপস্থিতির প্রয়োজন নাই। সততা 

ও কর্মনিষ্টা জাপানীদের জাতীয়তাবোধ হইতে 

উৎপন্ন। জাতি হিসাবে বাঁচিতে হইলে ইহাদের 
দূঢ়কর্মা ও সৎ হইতে হইবে__এইবূপ একটা 

স্বভাবজাত বিশ্বাস ইহাদের আছে। ইহাকেই 

জাতীয় চরিত্র বলা বায় । কাজের সময় আপন-পর 

বোধ নাই। কাজ কাজই, এবং যাহার 'উপর 

যাহা গ্তন্ত আছে সে তাহা করিবেই। আর 

একটি জিনিদ লক্ষ্য করিলাম-__ইহারা জাতীয় 

প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন। একজন সেলাই- 
কলের মজুরের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। 

তাহার সঙ্গে আলাপে জানিলাম, যাহাতে জাপানী 

সেলাইকল পৃথিবীর মধ্যে সের! হয় এবং উৎপাদন 
মুল্য সবচেয়ে কম হয়--সেই সম্বন্ধে প্রত্যেকটি 
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মজুর সচেতন। আমার মনে হয় সব শ্রমিকের 

মধ্যেই এই জাতীয়তাবোধ ক্রিয়া করে। 

জাঁপানীপদের শ্রমের মর্ধাদাবোধ আমাদিগকে 

বিশ্মিত করে, এখানে সবাই সব কাজ করে। 

সমগ্র জাপানের বড় বড় ৫1৭টি রেল বা ্রীমার 

স্টেশনে ব্যতীত মুটে নাই। এই মুটেরা বিশেষতঃ 

বিদেশীদের বা অন্ত কারণে অপারগ যাত্রীর মাল 

বহন করে। মেথর বাঁ ঝাড়,দার বলিয়া বিশেষ 

কোন শ্রেণী বা জাতি নাই। অফিসে দপ্তরী বা 

“চতুর্থ শ্রেণীর” কর্মচারী বলিয়া বিশেষ কোঁন 

স্তরের কর্মী নাই। একজন গ্রাজুয়ট কেরানী 

প্রয়োজনবোধে ঝাড়ুদারের কাঙ্জ করে, ফাইল 
কাগজপত্র বহন করে, লেখার কাজও করে। রেল 

ষ্টেশনের একটি দৃশ্ঠ বড়ই স্থন্দর। “স্টেশন মাষ্টার” 

বা "ষ্টেশন ক্লাক” এই জাতীয় লাল-ছাপমার! 

ব্যাজ পরিয়! ও একটি লাল ঝাপ্তা কোমরে গু জিয়। 

একজন লোককে পাটকর্ম ঝাড় দিতে প্রায়ই 

দেখা যায়। যেই গাড়ী স্টেশনে প্রবেশ করিল 

অমনি এ ঝাড়,দার লোকটি. লাল ঝাগ্ডা দেখাইয়া 

গাড়ী থামাইল, গার্ডের সঙ্গে একটু কাজ সারিয়। 
ইল, আবার ঝাগু তুলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া 

ঝাড়, লইয়া পরিষ্কারের কাজে লাগিয়া! গেল। এ 

ঝাড়,দার ভদ্রলোকটি একজন গ্রাজু-য়ট এবং পদ- 
মধাদায় কেরানী বা তদুধব । ধিনি গাড়ীর গার্ড 
(অবশ্যই একজন গ্র্যাজুয়েট 1) তাহার অন্থতম 

কর্ম হইল গাড়ী শেষ স্টেখনে গিয়া থামিলে গাড়ীর 

প্রত্যেকটি কোঠা ঝাড় দিয়া পরিষার করা। 

থুব ব্যস্ততার সময় হোটেলের মালিক আসিয়া! নিজে 

টেবিল পরিষ্কার করিয়৷ অভ্যাগত্দের অভ্যর্থন! 

করেন। সেই হোটেলের কর্মচারীর সংখ্যা ১৭০ বৰ! 

তদুধেব -_ন্ুতরাং মালিকের গৌরব উপলবব্য। 
টোকিও শহরে রাস্তা ঝাড়, দিবার কোন লোক দেখি 
নাই, অথচ.রাস্তায়.একটুও কাগজের টুকর] বা ফলের 

খোসা 'ব1. কাগজের ঠোঙ। দেখ। যায় না। প্রত্যেক 
৪ 
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বাড়ীর গৃহিণী বা পরিচারিকারা নিজের বাড়ী 

ঘর ঝাড়িয়া সর্বশেষে নিজেদের বাড়ীর সামনেটাও 

ঝাড়, দিয়া পরিষষার করিয়। রাখে । এই দৃষ্ 
আমাদের খুবই আনন্দ ও উৎসাহ দেয়। টোকিও 

শহরে যে গৃহিণী ৪1৫ খানা বাড়ীর মালিক তিনিও 

এইরূপ সাধারণ রাস্তা প্রকান্তে ঝাড়, দিতে লঙ্জা 

বা সংকোচবোধ করেন না। এখানে ভিখারী 
দেখি নাই। ভিক্ষুক-জাতীয় ব্যক্তিকে সাহাধ্য 

কর! অথবা কাহারও নিকট এপ সাহায্য প্রার্থন! 

করা-_-উভব়কেই ইহারা অগৌরবের বসব মনে 

করে; সুতরাং শ্রমশীলতাকে ইহারা শ্রদ্ধার চক্ষে 

দেখে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। 

শিক্ষা ও বেকার সমস্ত! 

প্রাথমিক শিক্ষা বাধাতামূলক হওয়ায় এবং 

বিশ্ববিগ্ভালয়ের উচ্চতম ডিগ্রির পঠন-পাঠন পর্যস্ত 

জাপানী ভাষার মাধ্যমে হওয়ায় জাপানে শিক্ষিতের 

ংখ্যা শতকরা ৯৮। বিগত €* বৎসরের মধ্যে 

জাপানের শিক্ষাপদ্ধতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে 

এবং এখনও শিক্ষাসমন্তা লইয়া নানা গবেষণা 

ও পরিকল্পনা চলিতেছে । মাতৃভাষার মাধ্যমে 

শিক্ষালাভের সুযোগ হওয়ায় এবং শিক্ষার ব্যয় 

সহজসাধ্য হওয়ায় কাহাঁকেও অশিক্ষার গ্লানি বহন 

করিতে হয় না। দিন্মজুবকে বখন দুপুরের এক 

ঘণ্টা কাঞজ্জের বিশ্রামের সময় পথের ধারে ঘাসের 

উপর শুইয়। পত্রিকা পড়িতে দেখি, তন খুবই 

আনন্দ হয়। পক্ভিকা ইহার! মকলেই পড়ে। রেলে 

বা বাসে খুব ভিড়ের মধ্যে ও সকাল-সন্ধ্যায় 

যাত্রীদের পত্রিকা-পাঠে নিবিষ্ট থাকিতে দেখা 

যাঁয়। ছাত্রছাত্রীদের পোষাক একই রকম। হাই 

স্কপ পর্বস্ত পোষাকের সাম্য অবশ্ত-পালনীয়। 

প্রত্যেক স্কুল এবং কলেজের আলাদ। ব্যাজ আছে। 

প্র ব্যাজ ত্বারাই ছাব্রছা্ীর পরিচয় পাওয্া। যায়। 

বিশ্ববিস্ভালয়ে পোষাকের. সাদৃশ্তের প্রতি তেমন 
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জোর দেওয়া হয় না। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খুবই 
শৃঙ্খলাবোধ লক্ষিত হয়। গান গাওয়া ও চিত্রাঙ্কন 

প্রাথমিক শিক্ষার আবশ্তিক অঙ্গ । সুতরাং প্রত্যেক 

জাপানীই গান গাহিতে ও ছবি আীঁকিতে পারে । 

হাই স্কুল পর্ধস্ত পড়! শেষ করিয়া কেরানীর 

বা কারখানার কাজে প্রবেশ করা যাঁয়। বিশ্ব 

বিগ্যালয়ে প্রবেশের সময় প্রত্যেক ছাত্রকে নির্বাচনী 

পরীক্ষা দিতে হয়। এই নির্বাচনী পরীক্ষা খুবই 
কঠিন। শতকরা €* জনেরও কম ছাত্র বিশ্ব- 
বিগ্কালয়ে ভতি হইতে পারে । প্রত্যেক বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 

ছাব্রসংখ্য। নিদিষ্ট । স্থতরাঁং প্রবেশিকা পরীক্ষায় 

কৃতিত্ব দেখাইতে না পারিলে ভতি হওয়া 

সম্ভব নয়। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা হাই ক্ষুলে 

অন্ধৃতীর্ঘ হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহারা একবার 
প্রবেশ করিতে পারে তাহারা উত্তীর্ণ হুইবেই 

ধরিয়া লওয়া যায়। পঠন-পাঠনের ও পরীক্ষা - 

গ্রহণের ব্যবস্থা এমনি যে, বিশেষ কোন কারণ না 

থাকিলে কোন ছাত্রের অনুত্তীর্ণ হইবার আশঙ্কা 

থাকে না। আমাদের দেশে পরীক্ষায় শতকরা ৫* 

জন উত্তীর্ণ হইলেও আমরা “ফল সন্তোষজনক” 

মনে করি। জাপানে যুব-শক্তির অপচয় নাই। 

প্রত্যেক শ্রেণীর সঙ্গে বয়স প্রায় নির্দিট থাকে। 

সুতরাং একই বয়সে একসঙ্গে সকগে গ্রাজুয়েট 

বা “পারঙ্গম” হইয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বা হাইস্কুলের পাঠ শেষ করিবার 

পূর্ব হইতেই কোন কোন ছাত্রছাত্রী কাজে যোগ 

দেয়। আংশিক কাজ করিয়া নিজেদের পড়ার 

ব্যয় বহন করার মত ব্যবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে 

আছে। পত্রিকা বিলি করার কাজ ছাত্রদের; 

১১১২ বছরের ছাত্র হইতে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ছাত্র 
পর্বস্ত সকাল বিকাল পাড়ায় পত্রিক! বিলি করিয়! 

দিয়া কিন্তু উপার্জন করে। বিগ্ভালয়ের দীর্ঘ 

অবকাশে ইহাদের কেহ কেহ কোন কোম্পানির 

জিনিসের প্রচার করিয়। বা কোন ইন্ক্যরেন্স্ 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 

কোম্পানির দালালি করিয়াও কিছু উপার্জন করে। 

কোন কোন ছাত্রছাত্রী বিকালে ব! অন্ধ ছুটির দিনে 

দোকানে বিক্রেতার কাজ করে। প্রত্যেক বিশ্ব- 

বিদ্কালয়ে ( আমাদের দেশের কলেজ ) ছাব্রছাত্রী- 

পরিচালিত ক্যান্টিন ও ছাত্রদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের 
দোকান আছে। ইহার পরিচালনা ও ছাত্র- 

ছাত্রীরাই করিয়া থাকে । 

বেকারসমস্তা জাপানেও আছে । তবে ইহা 

তেমন গুরুতর আকারে নয়। প্রত্যেক বৎসরই 

বিশ্ববিস্ঠালয়ের চরম পরীক্ষার পূর্বে সম্ভাব্য নাতকদের 
পরিসংখ্যা ও সম্ভাব্য নিয়োগক্ষেত্রের পরিসংখ্যা 

গ্রহণ করিয়া সরকার প্রায় প্রত্যেকের জন্থই 

একটা ব্যবস্থা করেন। অনেক বিশ্ববিচ্ভালয় 

নিজেদের উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্ত নিয়োগের বাবস্থা 
করিয়! দেন । কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের সময়ও প্রার্থীদের 

পরীক্ষা দিতে হয়। জাপানে এক জাতীয় কাজ 

হইতে অন্ত জাতীয় কাজে যাওয়া কষ্টকর। আমাদের 

দেশে যেমন মাষ্টারি হইতে কেরানীগিরি বা অন্ত 
কোন কাজে ইচ্ছামতো যাওয়া যায় এখানে তেমন 

নয়। জাপানে নারীও পুরুষের সমকক্ষ, তাহার] ষে 

কোন কাজে যোগদান করে । তবে বাসের কণার, 

দোকানের বিক্রেতা, রেষ্রেণ্টের পরিচাঁরিক__ 

প্রভৃতি কাজে পুরুষ অপেক্ষা! নারীর সংখ্যাই বেশী। 

শিক্ষাক্ষেত্রে এবং কেরানীর কাজেও নারীর সংখ্য! 

নগণ্য নয়। রেশমজাতীয় কারখানায়_-যেখানে 

ংক্রিয় মেশিন কাজ করে,-_শুধুমাত্র একটু 
পর্যবেক্ষণের দরকার, সেখানে শুধুমাত্র নারী কর্মীই 
নিয়োগ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষিকার্ধে নারী ও 

পুরুষ কর্মী সমানভাবেই কাজ করে। কৃবি-শ্রমিকরা 

প্রায়ই নিজের জমিতে কাজ করে। ভূমিহীন 
কৃষিমজুরের সংখ্যা খুবই অল্প। শ্রমিকের জীবন- 

যাত্রার মান খুব উন্নত বল! বায় না। | 
সৌন্দর্ষপ্রিয়তা ও শিল্পবোধ 

জাপ|নের প্রাক্কৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। সমুদ্র 



কার্তিক, ১৩৬৪ ] 

ও অন্ুচ্চ পর্বতশ্রেণী বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন আকার 

ধারণ করে। খতুভেদে গাছপালা নানা বর্ণ ও 

ফুল ধারণ করে। প্রান্তিক সৌন্দর্য জাপানী 
জাতিকে স্ব(ভাবিক শিল্পবোধ দিয়াছে । জাপানী 

“পুষ্পসজ্জা” একটি বিশেষ প্রসিদ্ধ শিল্প। ফুল 

প্রতিদিনের গৃহস্থালের অপরিহার্য অঙ্গ। অতি 

সংক্ষিপ্ত সজ্জার মাধ্যমে জাপানীরা একটি শিল্পময় 

পরিবেশ স্ষ্টি করিতে পারে। বাড়ীর সর্ধদ। 

তকৃতকে ঝকৃঝকে । প্রত্যেকটি জিনিস অতি 

সুন্দরভাবে সাজানো । প্রত্যেকের বাড়ীর পাশে 

একটু বাগান__অন্ততঃ স্থানাভাবে টবে ২।১টি গাছ 

দেখা যায়। অতি সাধারণ জিনিসকে ও সাজাইবার 
ভঙ্গীতে ইহার! শিল্পময় করিয়া তুলে । কচুগাছ, 

পেঁয়াজের ফুপ, শুকনা! গাছের ভাল, সরিষার 

ফুল প্রভৃতি যে কোন জিনিস হইতে ইহার! সঙ্জার 

উপকরণ পায়। 

জাপানের উগ্ভানশিল্প পৃথিবী-গ্রসিদ্ধ। প্রত্তর 

ও গাছপালা দিয়া অতি ন্ন্দরভাবে বাগান ও 

পার্কগুলিকে সাজানো হয়। যে কোন বৃহৎ 

গাছকে বাঁনন করিয়া রাখার কৌশল জাপানীদ্দের 

বৈশিষ্ট্য । ছোট ছোট টবে এই জাতীয় “বাঁমনবৃক্ষ” 
বিক্রয় হয়। পার্কে ও থোল৷ রাস্তার পার্থে নান৷ 

জাতীয় ফুল ফুটে । জাপানী শিশুরা ফুল ছিড়িতে 

জানে না। সমগ্র জাপানের সমুদ্রের উপকূল 

ও পর্বতসমুহে সুন্দর সুন্দর প্জাতীয় উদ্ভান” 

(ব909109]1 7811) আছে। এই জাতীয় উদ্ভানের 

সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। বিদেশী ভ্রমণকারীদের 

নিকট এই জাতীয় পার্ক খুবই উপভোগ্য । 

পার্কের সৌন্দ্য-রক্ষায় সকলেই তৎপর । | 
মন্দির ও সমাধিস্থানগুলি সৌন্দর্য, নীরবতা ও 

পবিত্রতার লীলাভূমি । জাপানী মন্দিরগুলি দারু- 
কাঠের উপর এত হ্থুন্দর শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 

কারুকার্ধ খুবই.প্রশংসনীয়। মন্দিরগুলির চারিধারে 
সাধারণতঃ প্রশস্ত উদ্ভান থাকে । . সমাধিস্থানগুলিও: 

জাগ্রত জাপান ৫৭৯ 

স্থরক্ষিত) এ সকল স্থানে গেলে মনে প্রশাস্তি 

আসে। প্রাকৃতিক সৌন্দধপুর্ণ সরোবর বা পর্বতের 
পার্থে মন্দির অবগ্ঠই থাকিবে । এই সৌন্দ্ষময় 
শাম্ত পরিবেশ আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তার 

খুবই উপযোগী । জাপানের দর্শনীয় স্থানমাত্রেই 
এই জাতীয় মন্দির ও উদ্চানে পরিপূর্ণ । কিয়টো, 

নাবা, নিকো, কামাকুরা» সেন্দাই প্রভৃতি সব 

স্থানই জাপানের জাতীয় চিন্তা ও সৌন্দর্ধপ্রিয়তার 

পরিচয় দেয়। 

আতিথ্য ও সতত 

জাপানী জাতির সৌঞ্ন্ত ও অতিথিপরায়ণতা 

যেকোন বিদেশীকে মুগ্ধ করে। জাপান সরকারের 

ও কয়েকটি বেসরকারী ভ্রমণ-নিয়গ্্ণ-প্রতিষ্ঠীনের 

সৌজন্ে এখন জাপানের যে কোন সাধারণ স্থানেও 

সুন্দর ও উচ্চশ্রেণীর হোটেল বা বিশ্রামাগার আছে। 

হোটেলে পয়প দিয়া থাকিতে হয়--সব দেশেই। 

কিন্ত জাপানের হোটেলে যেরূপ হৃগ্থতাপূর্ণ পারি- 
বাঁরিক পরিবেশ, সেবা বত্ব ও মনোযোগ পাওয়া 

যায়_অন্টত্র অর্থের বিনিময়েও তাহা ছুর্লভ। 

হোটেলের মালিক হইতে পরিচাঁরক পর্বস্ত সকলেই 

সাগ্রহে অতিথিদের সেবার প্রতি মন দেয়। ভারতে 

কামাধ্যার পাণ্ডা আর জাপানে হোটেলের কর্মচারীর 

ব্যবহার টাকা-পয়সার দেনাপাওনাকে বিশ্বৃত 

করাইয়া একটা আনন্দের পরিবেশ স্প্রি করে_- 

যাহ! দীর্ঘকাল মনে থাকে । বাসে, ট্রামে, রেলে 

কণ্তা্টর প্রভৃতিও ষে কোন যাত্রীর স্থখ স্বাচ্ছন্দ্য 

ও স্থুবিধার জন্ত সর্বদ| প্রস্তত। রাত্রির গাড়ীতে 

রেলের গার্ডের নিকট নিজের গন্তব্য ষ্টেশন 
জানাইয়া নিশ্চিন্তে ঘুমানো যায়। রাত্রির যে কোন 
সময় গার্ড আসিয়া যাত্রীকে জাগাইয়া তাহার 

নামার সাহায্য করিবে। এমনকি যাত্রীর মালপত্র 

নিজে শ্ল্যাটফর্মে নামাইয়া দরিয়া মাথার হাট খুলি! 

"অশেষ ধন্তবাদ” বলিয়া হুইসেল বাজাইয়া গাড়ী 



৫৯২ 

ছাড়িয়া চলিয়া! যাইবে। বাজারে দ্রবমূল্য প্রায়ই 
নির্দিষ্ট । সর্বত্র সমান দাম। বিদেশীর পক্ষেও 

ঠকিবার কোন কারণ নাই। বিদেশী দেখিয়। 

গাড়ীওয়ালা বা দোকানদার কখনও বেশী পয়সা 

আদায় করিবে না। হোটেলে কোন জিনিস ভুলিয়া 

ফেলিয়। আমিলেও হারাইবার ভয় নাই। উহ! 

হয়তো হোটেলের কর্তৃপক্ষ নিজের পয়সায় ডাকে 
মালিকের বাড়ী পৌছাইয়া দিবে অথবা অতি 

বিনয়ের সহিত উহ্হা ফিরাইয়া! লইয়! যাইতে অনুরোধ 

করিবে। উপযুক্ত টিকিট না কিনিয়৷ স্টেশনে 

নগদ পয়সা দিয়! বাঠির হইয়া আসা ষায়। 

গৃহস্থ বাড়ীতে নিমন্ত্রণের অতিথি হিসাবে গেলে 

গৃহিণী দরজার সামনে আসিয়া নতজানু হইয়। 

অতিথিকে অভ্যর্থনা জানান। ঘরের বাহিরে 

রাখা অতিথির জুতাগুলিকে গুছাইয়। ও পরিফার 

করিয়া সাঁজাইয়া রাখা হয়। অতিথির প্রতি 

শরন্ধাপূর্ণ ব্যবহার ভারতীয় "অতিথি-নারায়ণ” 

বোধকেই ম্মরণ করাইয়া দেয়। লৌকিকতার উধ্বে” 
যে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা আছে তাহা সহজেই 

উপলব্ধি কর] যাঁয়। 

জিজ্ঞাসা ও আবিষ্কার 
জাঁপানীদ্দের কর্মক্ষমতা ও দক্ষত। জীবনের সকল 

ক্ষেত্রেই প্রসারিত । আধুনিক যন্ত্রশিল্প ও বিজ্ঞানের 
আবিষ্কারে জাপানীরা পৃথিবীর যে কোন অগ্রসর 

জাতির সমকক্ষ। মেরু-অভিষাঁনে, পর্বত -অভিষাঁনে, 

অলিম্পকে জাপানীরা অগ্রগামীদের অন্থতম। 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্ষারে ইহার ন্ুপটু। 

পৃথিবীর অন্তত্র ষে কোন নুতন আবিষ্ষার হয় 

জাপানী কৌশলীর৷ অল্প দিনের মধ্যেই তাহা! নিজস্ব 

করিয়। লয়। দর্শন ও ধর্ম সংক্রান্ত চিন্ত। ও 

গবেষণায় জাঁপানীরা পশ্চাৎপদ্দ নয়। জাপানী 

পগ্ডিতগণ ভারতীয় ও চৈনিক দর্শন ও নানা শানে 

বিশেষ ব্যুৎপন্ন জাপানী পপ্ডিতগণ ভারতীয় দর্শন 
ও শাক্্রার্দির এমন শাখা লইয়া চিন্তারত আমরাও 

যাহার খোজ রাখি না। জাপানী পগ্িতদের 

পারদৃশিতা ও তাহাদের প্রকাশিত গ্রন্থের পূর্ণতা 

দেখিয়া আমরা বিশ্মিত হই। দর্শনে, বিজ্ঞানে, 

শিল্পে, ও অভিযানে এইরূপ স্থূল ও সুল্ম, জড় ও 

অধ্যাত্ম উন্নতির সমস্থয় জাপানী জাতিকে বিশিষ্টতা 

দিয়াছে। আধুনিক পাশ্ান্ত জাতির বিজ্ঞানের 
উন্নতিকে সমভাবে গ্রহণ ও পরিপুষ্ট করিয়াও 

জাপানী জাতি নিজম্ব "জাপানী বৈশিষ্ট্য” পরিত্যাগ 

না করিয়া কিভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে 

ইহাই এশিয়ার অন্ত জাতির পক্ষে শিক্ষণীয় । 

ত্বামীজী দীর্ঘকাল পূর্বে এই জাতির জাগরণ ও 

বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া হহার্দের অনেক প্রশংসা 

করিয়াছিলেন। জাপানী কর্মকোঁশল ভারতীয় 
অধ্যাত্ম চিস্তাধারার সঙ্গে মিলিত হইলে ভারত 

একটি আদর্শ আধুনিক জাতিতে পরিণত হইবে 
সন্দেহ নাই। ভারত-সম্পর্কে জাপানের জিজ্ঞাসা 

ও শ্রদ্ধা অপরিপীম। ভারতবর্ষ এই ন্ুযোগ গ্রহণ 

করিলে উভয় জাতির পক্ষেই কল্যাণকর হইবে । 

“***জাপানীদের সম্বন্ধে আমার মনে কত কথার উদয় হচ্ছে, তা একটা সংক্ষিপ্ত 
চিঠির মধ্যে প্রকাশ ক'রে বলতে পারি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের 
দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতি বৎসর চীন ও জাপানে যাকৃ। জাপানে যাওয়া 
আবার বিশেষ দরকার ; জাপানীদের কাছে ভারত এখন সর্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ 
পদার্থের ন্বপ্নরাজ্য স্বরূপ ।***৮ 

[স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবঙ্গী হইভে] 



শ্রীরামকৃষ্ণের বরাভয় মৃত 
শ্রীস্রেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 

শ্রারামকষ্ণদেবের অনন্ত ভাঁবময় মহাজীবন 
অভিনিবেশসহ পর্যালোচনা! করলে দেখা যায় 

বিশেষ বিশেষ ক্ষণে ও স্থানে তার মধ্যে বিশিষ্ট ভাব 

সমুহ প্রকটিত। শ্যামপুকুর-বাটীতে অবস্থান-কালে 
১৮৮৫ স্রীষ্টান্দে ৬শ্ামাপুজা-দিবমে তার মধ্যে আছ্া- 

শক্তি শ্রুশ্রীকালীর অতুল মাধুর্ধমপ্ডিত বিরাভয়”- 
রূপের মহাগ্রকাশ ঘটে। অপূর্ব আধ্যাত্মিক রহস্তে 
পরিপূর্ণ এই অভিনব ঘটনাটি শ্রাীরামকুষ্ণ-লীলা- 
প্রসঙ্গ (দ্িবাভাব ও নরেন্দ্রনাথ ), শ্রশ্রীরামকৃষ্চ- 

কথামুত (তৃতীয় ভাগ ) ও শ্রাস্রীরামকৃষ্ণ পু'থি-_-এই 

তিনটি প্রামাণিক গ্রস্থেই সবিস্তার বণিত রয়েছে। 
চিকিৎসার্থ উত্তর কলিকাতার শ্তামপুকুর পলীতে 

৫৫এ, গ্তামপুকুর স্রীটের বাটীতে শ্রারামরুষ্ণদেব 

অবস্থান করছেন, ৬কাশীপৃজ্জ| সমাগতপ্রায় দেখে 
ভক্তবর দেবেন্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের ইচ্ছা 

হ'ল এ বাটীতে শ্রশ্রীজগন্মাতার পুজা করবেন। 
নিজ গৃহে প্রতিমায় কালীপুজা করার বাসনা 

পূর্বেও তাঁর হয়েছিল। কিন্তু এবাবৎ তাঁর এ 

আকাজ্ষা পূর্ণ হয়নি। তাই তিনি ভাবলেন, 

শ্রশ্রাঠাকুরের উপস্থিতিতে ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত 

হয়ে গ্তামপুকুর-বাটীতে এ পুজা! করতে পারলে পরম 
আনন্দ হয়। কিন্তু উহাতে ভক্তগণ অমত করেন, 

কারণ এ বাটাতে পৃ্জানুষ্ঠানাদি হ'লে গোলমালে 
শীহ্নীঠাকুরের অন্ুস্থতা আরও বৃদ্ধি পাবে। সকলের 

সিদ্ধান্তে দেবেন্দ্রনাথ ন্রাশহৃদয়ে তীর শুভ বাসন! 

পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কিস্ত-_ 

“কাসীপৃজ। কাছে কাছে আসিয়াছে প্রায়। 
ডাকাইয়। মাষ্টারের কহিলেন রায়॥ 
অমাবস্তা-যোগে কালী-পৃজা গ্রয়োঙ্জন। 
যুক্তি-যুক্ত লয় মনে কর আয়োজন ॥ 
মাষ্টার মহেন্দ্রনাথ পরম উল্লাসে । 

. সেই কথা বলিলেন কালীপদ ঘোষে॥ --পুথি 

শ্রীশীরামকঞ্চদেবের নিকট দেবেন তার এ 

অভিপ্রায় প্রকাশ _না করলেও অন্তর্ধামী প্রভুর তা 

জানতে বাকী রইল না! তিনি অহৈতুকী কপাদিন্ধু, 
ভক্তবাঞ্চা-কলপতরু । কত ভক্তের কত আশা- 

আকাজ্জাই না তিনি অভাবনীয় উপায়ে পূর্ণ 
করেন। আশাতীত-রূপে ভক্তের মনোরথ পূর্ণ 
করার উদ্দেশ্যেই মনে হয় তিনি ৬কালীপৃজা 

সমাগত-প্রায় দেখে শ্রীযুক্ত মাগীর মহাশয় 

প্রমুখ কতিপয় ভক্তকে শ্রাশ্ীজগন্মাতাঁর পৃজা্চনার 
উপকরণাদ্দি সংক্ষেপে সংগ্রহ করতে বললেন । 

মাষ্টার মহাশয় পরম উল্লাসভরে এ সংবাদ ভক্তবর 
শ্রীধুক্ত কালীপদ ঘোষ (দান! কালী) মহাশয়কে 

জানালেন। অতি সঙ্গিকটেই শ্তামপুকুর স্ট্রীট 

কালীপদ ঘোষের বাটী। সুতরাং সানন্দে 

তিনি পুজার উপকরণসমুহ সংগ্রহের ভার গ্রহণ 

করলেন। 

তত্বাবধায়ক কালী এখানে বাপায়। 

প্রয়োজন যাহ! হয় আনিয়া যোগায় ॥ 

গ্রভুদেব আখ্য। তারে দিল) “ম্যানেজার, 

নরেন্দ্র দিলেন পরে “দানা” নাম তার ॥ 
এ ঙ্ যা 

আনন্দেতে কালীপদ্দ আটখানা হ'য়ে। 

পূজার জোগাড় করে দিনপানে চেয়ে ॥_- পুথি 

পৃর্জা ষোড়শোপচারে, দশোপচারে না পঞ্চ 
উপচারে হবে,-_প্রতিমায়, পটে না ঘটে হবে-_ 

অন্পভোগ হবে কি হবে না--এ সমস্ত বিষয়ে ভক্তগণ 

প্ীপ্রীঠাকুরের নিকট হ'তে কোনো নির্দেশ পান নি। 

স্থতরাং এর সকল বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে নান! 

জল্পনা কল্পনা শুরু হ'ল। অবশেষে স্থির হ'ল, 

জী্ীঠাকুর যখন বলেছেন, “সংক্ষেপে”--তাহলে 

আপাততঃ পঞ্চোপচারের পুজার জন্থ গন্ধ পুষ্প 



৫৭৪ 

ধুপ দীপ এবং ফলমুলমিষ্টা্নাদির আয়োজন করা 
হোক, পরে তিনি যেরূপ নির্দেশ দিবেন বা আঙ্ঞ। 

করবেন সেইরূপ করা হবে । 

ক্রমশঃ শ্রুশ্নীকালী-পুজাদিবস উপস্থিত হ'ল-_ 
৬ই নভেম্বর, ১৮৮৫ গ্রীষ্টা্ব। সকাণ থেকেই 

শ্রীশ্রীরামক্কষঞ্ণদেব ্াগ্রজগন্মাতার ভাবে ভাবস্থ, 

কথনও হঠাৎ চমকিত হচ্ছেন, আবার কখনও ব! 

বাহাঙ্ঞানশৃন্ধঃ একেবারে সমাধিস্থ । তিনি মাষ্টার 

মহাঁশয়কে বলেছিলেন, ঠন্ঠনের ৬সিদ্ধেশ্বরী কালী 

মাতাঁকে পুষ্প ডাব চিনি সন্দেশ দিয়ে সকালে পৃজ| 

দিতে । মাষ্টার মহাশয় অতিশয় শুদ্ধাচারে ৬মায়ের 

পূজা দিয়ে সকাল প্রায় নয়টার সময় ্রশ্রীঠাকুরের 
জন্য প্রস।দ ও নির্মাল্য এনেছেন। মাষ্টার মহাশয় 

এসে দেখলেন শ্রীরামকুষ্ণদেব দ্বিতলে দক্ষিণের ঘরে 

সহাশ্তবদনে ভাবস্থ হয়ে দাড়িয়ে আছেন। তার 

পরিধানে শুদ্ধ বস্ত্র, ললাটে চন্দনের ফৌোট! এবং 

শ্রীপদে চটি জুতা । পাদুকা খুলে অতিশয় ভক্তিভরে 
তিনি এ প্রসাদ কিঞ্িৎ নিজ মুখে এবং কিঞ্চিৎ 

মস্তকে ধারণ করলেন । শ্রারামকৃষ্ণদেবের নির্দেশ 

মতো! মাষ্টার মহাশয় রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের 

গানের দুটি বইও কিনে এনেছেন। এই বই দুটির 

কয়েকটি গান শ্রশ্রুঠাকুর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার 

মহাশয়কে শুনাবেন। 

আল শ্রী্কালীপুজ৷ $ তাই বুঝি শ্ররা মকষ্ণদেব 

৬জগন্সাতার ভাবে মাতোদ্ার। হয়ে রয়েছেন। 

পৃজাপাদ কথামৃতকার শ্রীশ্রঠাকুরের এ তন্ময়তার 

বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখেছেন--ণঠাকুর হঠাৎ চমকিত 

হইতেছেন। অমনি পাছকা থুলিয়। স্থিরভাবে 

ধাড়ীইলেন ; একেবারে সমাধিস্থ । আজ জগন্মাতার 

পুজ!, তাই.কি তিনি মুভুমুহছঃ চমকিত ও সমাধিস্থ! 
অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া যেন অতি 

কষ্টে ভাব সম্বরণ করিলেন।” 

: তখন বেল! প্রায় দশট।। শ্রীশ্রীঠাকুর দ্বিতলে 

মিজি কক্ষে বিছানার উপর বালিশে ঠেলান দিয়ে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--১*ম সংখ্য। 

বসে-আছেন। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন, কালীপদ, রামচন্দ্র, 

মাষ্টার-মহাশয় প্রমুখ ভাগ্যবান ভক্তগণ এ ঘরে 

উপস্থিত রয়েছেন। প্রসঙগক্রমে গ্রপ্রীাকুর মাষ্টার- 

মহাঁশয়কে বরলেন_-"আজ কালীপুজা, কিছু 
পূজার আয়োজন করা ভাল। ওদের একবার 

বলে এস। পাঁকাটী এনেছে কি না, জিজ্ঞাসা 

কর দেখি।” মাষ্টার-মহাশয় বৈঠকথানায় গিয়ে 

ঠাকুরের আদেশ ভক্তগণকে জানালেন । শ্রীযুক্ত 

কালীপদ ঘোষ ও অন্তান্ত ভক্তগণ পুজার উদ্যোগ 
করতে লাগলেন। 

“কাহারো আদতে এটি আসিঙগ না মনে । 

ঘট কিংব! পট কি প্রতিমা আনয়নে ॥ 

অথচ সকলে জানে প্রভু গুণমণি। 

কালীপুজা করিবেন আপনিই তিনি ॥*-_পু'থি 
পূজার আয়োজন কিরূপ হবে সে বিষয়ে 

শ্রউ্ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করার কোনো কথাই 

ভক্তগণের মনে এল না । বেল! প্রায় ছুইটাঁর সময় 

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় শ্রারামকষ্চদেবকে 

দেখতে এসেছেন । শ্রীযুক্ত রাখাল, নিরঞ্জন, লা, 
গিরিশ, কালীপদ, নীলমণি, মাষ্টার, মণীন্দ্র এবং 

আরও অনেকে উপস্থিত রয়েছেন। ডাক্তারের 

সঙ্গে অন্থথ ও ওধধ-পধথ্যাদি বিষয়ে একটু কথাবাঠা 

হ'লে পর শ্রারামক্কষখ সহাস্তবদনে ডাক্তারকে 

বলছেন--“তোমার জন্ত এই বই এসেছে।” মাষ্টার 

মহাশয় এ বই ছুটি ডাক্তারের হাতে দিলেন। 

ডাক্তার গান শুনতে চাইলেন। শ্রারামকৃষ্ণের 

আদেশে মাষ্টার এবং আর একজন ভক্ত কয়েকটি 

রামপ্রসাদী গান গেয়ে শুনালেন। ডাক্তার কিয়ৎক্ষণ 

পরে বিদায় নিলেন। 

ক্রমে কুর্যান্ত হয়ে সন্ধ্যা হ'ল। সমস্ত বাটী 

দীপালোক-মালায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এখন রাত্রি 
প্রায় সাতটা । শ্রশ্রঠাকুর স্থিরভাবে শধ্যায় উপবিই 

রয়েছেন, শ্রীযুক্ত কালীপদ প্রমুখ ভজ্গণ তার 

শধ্যাপার্খে পূর্বদিকে কিছুটা গ্থান গঙ্গাজলে মার্জনা 
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করলেন এবং সেই স্থানে পুজার জন্ত সংগৃহীত 
উপকরণগুলি এনে সাঙ্জিয়ে দিতে লাগলেন। 

ফুলুক। ফুলুকা লুচি স্থজির পায়েস। 

নূতন থেজুর গুড়ে গোল্লা সন্দেশ ॥ 

সাদ! সন্দেশাদি আর মিষ্টাম্স বল । 

বিন্বপত্র গঙ্াজল ধুপ দীপ ফুল॥ 

যাবতীয় দ্রব্যাদি যোগাড় করি ঘরে। 

প2ভক্ষণে দিলা আনি প্রভুর গোচরে ॥ 

অপর দ্রব্যাদি কালী আনিলা আপনি । 

সুজির পায়েস আনে তাহার গৃহিণী ॥৮--পুথি 

রক্তজব! প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প, মাল্য, বিন্বপত্র, 

দুর, চন্দন, ধৃপ, দীপ, গঙ্গাজল, ভোগের নৈবেছ্া, 
ডাব, তাল প্রভৃতি এনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুথে 
রাখ! হ'ল। ধুনা আনা হয়নি দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর 
ধূনা! আনতে আজ্ঞা করলেন। ধুপ, দীপ, ধুনা, 

মোমবাতি প্রভৃতি গ্রজালিত হওয়ায় গৃহ সৌরভে 

আমোদিত ও আলোক-মালগাঁয় সমুজ্জল হয়ে উঠেছে । 

ছুইটি মৌমের বাতি দিল? ছুই পাশে। 

আসনে শ্রী প্রভৃদেব বসিলেন শেষে ॥/__-পু থি 

স্থিরভাবে আসনে উপবিষ্ট হয়ে শ্রীরামকৃষ্ঃ 

শ্রীঞ্গন্মাতার ধ্যানে নিমগ্ন। তার বাহজ্ঞান 

রয়েছে অথচ বহুক্ষণ নিংম্পন্দভাবে বসে রয়েছেন। 

শ্ীযুক্ত রাখাল, নিরগ্ন, শরৎ, শশী, রামঃ গিরিশ, 

কালীপদ, মাষ্টার (শ্রীম কথামুত-কার ), দেবেন্দ্র, 

ছোট নরেন, চুনীলালঃ অক্ষয় ( পু'থিকার ), বিহারী 

প্রমুখ প্রায় ভ্রিশজনেরও অধিক ভক্ত এ গৃহে 

উপস্থিত। কিন্তু গৃহমধ্য এরূপ নিশুব্ধ ও নীরব 

যে একেবারে জন শুন্ত বলে বোধ হচ্ছে। ভক্তগণও 

জগন্মাতার চিন্তা করছেন। 

“মহ! রজ ঠাকুরের শুন মন দিয়ে। 

আসনে বসিয়ে গ্রভু স্থিরভাব হয়ে ॥ 

ভাবে মগ্ন নন বাহ্ চেঠা্ আছে গায়। 

এইরূপে বহুক্ষণ গত হয়ে যায় ॥ 

ক চেতনা! 
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তখন গিরিশে কন রাম পেয়ে টের। 

প্রভুর এ পূজা নয়ঃ পূজ। আমাদের ॥ 

আমাদের পৃজ। গ্রভু লইবার তরে। 

অপেক্ষায় উপবিষ্ট আসন-উপরে ॥-_ পুথি 

বাহা পজাদি না ক'রে প্রভাবে শ্রীরামকষ্ণদেব 

বহুক্ষণ বসে আছেন দেখে কেহ কেহ ভাবলেন, 

তিনি হয়তো বা আজ আত্মপূজা করছেন। 

দক্ষিণেশ্বরে কখনও কখনও তিনি আপনাকে 

জগন্নাতার অভিন্ধ বিগ্রহ-জ্ঞানে শাস্ট্রোক্ত আত্ম 

পূজা করতেন। যাহোক, ভক্তবর রামচন্দ্র তথন 

গিরিশবাঁবুকে বললেন-_-ঠাকুর আজ কৃপা ক'রে 

আমাদের পুজা গ্রহণ করবেন তাই বোধহয় 
অপেক্ষায় উপবিষ্ট রয়েছেন” গিরিশ শ্রীশ্রীঠাকুরের 

ভৈরবভক্ত | তার প্পাচ মিকে পাচ আঁন। বিশ্বাস”, 

অর্থাৎ ষোল আনার উপরে আরো! চার পাঁচ আনা 

বেণী বিশ্বাস। রামবাবুর.. মুখে এ কথা শোনা 

মাত্র গিরিশচন্দ্র পরম উল্লাসে ও মহা বিশ্বাসে অধীর 

হয়ে উঠলেন । 

“বল কি” বলিয়া শ্রীগিরিশ মহাবঙী । 

জয় মা” বলিয়া দিলা পায়ে পুষ্পাঞ্জলি॥ 

কালীর আবেশে মগ্ন তথনি গৌসাই । 

বরাভয় করদ্বয় অঙ্গে বাহা নাই ॥ 

ক্রমে পরে যাবতীয় মহাভাগ্যবান্। 

পৃষ্পাঞ্জলি শ্রীচরণে করিল প্রদান ॥ 

কেহ হাঁসে, কেহ নাচে উন্মত্ত হইয়া । 

বীর দম্ফে লম্ফে কেহ ছাদ কাপাইয়। ॥ 

আনন্দময়ীর ভাবে প্রভুর রায়। 

মহা আনন্দের শত ঘরে বয়ে যায় ॥-_পু:খি 

গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ পুম্পপাত্র থেকে মাল্য 

নিয়ে "জয় মা” 'জয় মা" বলে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে 

প্রদান করলেন । সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের সমন্ড দেহ 

এক বিচিত্র আধ্যাত্মিক ভাবের আবেগে শিউরে 

উঠল এবং বাহজ্ঞান-হারা হয়ে তিনি গভীর 

সমাধিতে নিমগ্ন হলেন। প্রীঅঙ্ে জগদদ্বার 
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মহাঁৰির্ভাবের আবেশে তার শ্রীহস্তদ্বয় বরাঁভয় মুদ্রা 

ধারণ করল এবং দিব্য হাস্তফুল্ল মুখশ্রী। অপূর্ব 
জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হ'ল । শ্রীশ্রীরামকৃষ্-কথামৃত- 

কারের ভাষায়-_“দেখিতে দেখিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃঙ 

সমাধিস্থ হইয়াছেন। কি আশ্র! ভক্তের! 

অদ্ভুত রূপান্তর দেখিতেছেন। ঠাকুরের জ্যোতির্ময় 

বদনমগ্ডল ! ছুই হস্তে বরাভয় ! ঠাকুর নিম্পন্দ, 

বাহাশৃন্ত ! উত্তরাস্ত হইয়া বসিয়। আছেন। সাক্ষাৎ 
জগন্মাতা কি ঠাকুরের ভিতর আবিভূতা হইলেন। 

সকলে অবাক হইয়া এই অদ্ভুত বরাভয়নায়িনী 

জগন্মাতাঁর মুতি দর্শন করিতেছেন 1, 

উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তাঁর মধ্যে বরাভয়কর!1 সর্বার্থ- 

সাধিকা সাক্ষাৎ জগন্মাত! শ্রাশ্রকাপিকাকে প্রত্যক্ষ 

ক'রে সকলে 'জয় মা” “জয় মা" বলে পরম ভক্তি" 

ভরে তার শ্রাচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগলেন। 

শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন 'ব্র্মময়ী, ব্রহ্মময়ী' বলে. ভূমিষ্ঠ হ'য়ে 
তার শ্রীপাদপন্মে মস্তক রেখে পুনঃপুনঃ প্রণাম 

করছেন। সকলে সমস্বরে “জয় মা” 'জয় মা” ধ্বনি 

দিচ্ছেন। কেহ কেহ ভক্তিভরে কৃতাঞ্জলি হয়ে 

৬জগদশ্বার শ্তব-স্তুতি আবস্ত করলেন। 

একজন দেখী-বিষয়ক সঙ্গীত গাইতে শুরু 

করেছেন। তখন সকলে সমস্বরে তার সঙ্গে গাইতে 

লাগলেন । গিরিশ, বিহারী, মাষ্টার প্রভৃতি একে 

একে দেবীর মহিমা কীর্তন ক'রে গান গাইছেন। 

ঠাঁকুর ধীরে ধীরে প্রক্ৃতিস্থ হ'লে তিনি পর পর-- 

দুটি গান গাইতে আদেশ করলেন । গান ছুটি ঃ 

“কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্তামা মুধাতরঙ্গিনী, 

এবং “শিব সঙ্গে সদ! রজে আনন্দে মগন1 1, 

“কিছুক্ষণ পরে হ'ল ভাব অবগান। 

দশ বার আনা প্রায় অঙ্গে বাহ্জ্ঞান ॥ 

কোন ভক্ত দেখি তাঁর উন্মীলিত নেত্র । 

শ্রীমুখে ধরিল তুলে পায়েসের পাত্র পুথি 
এখন ক্রমশঃ এ স্কাবের উপশম হ'তে লাগল। 

ধীরে ধীরে তার প্রেমপুর্ণ উজ্জ্বল নেত্রত্বয় উন্মীলিত 

উদ্বোধন [ ৫৯তম ব্ধ--১০ম সংখ্যা 

হ'্ল। তখন ভক্তগণ তাঁকে নানাবিধ ফল সন্দেশ 

পায়েস মিষ্টান্প পানীয় তাশুল প্রভৃতি নিবেদন 

করলেন। ্রঃ্রঠাকুর এ নৈবেগ্ধ গ্রহণপূর্বক 
ভক্তগণকে প্রসাদ ক'রে দিলেন এবং তিনি তাদের 

ভক্তি-জ্ঞাঁন-বিশ্বাসবৃদ্ধির জন্য শুভাশীর্বাদ করলেন । 

ভক্তগণ এখন পরম ভক্তিভরে সকলে তার শ্রীচরণে 

প্রণত হলেন। তারা বরাভয়মৃতি ঠাকুরের এ 
পূজার নির্সাল্য আশীবাদ মন্তকে ধারণ করলেন 

কেহ বা আচলে অথবা রুমালে স্যত্বে এ নির্মাল্য 

বেঁধে নিলেন। ভক্তগণ ভাবলেন, ঠাকুরের দেহ 

ও মনে শ্রশ্রীজগন্মাতার আবির্ভাব হওয়ার ফলে 

তার গলার ব্যথা সেরে গেছে। স্থতরাং তাদের 

আনন্দের মাত্রা এতে আরও বুদ্ধি পেল। 

আনন্দের শ্লোতেতে আনন্দ বাড়াবাড়ি । 
সকলে প্রসাদ লয়ে করে কাড়াকাড়ি ॥ 

শ্রীপদে অগ্র'ল দেয়া কুসুমের হার। 
কেহ উঠাইয়া গলে পরে আপনার ॥ 
কেহ বা সঞ্চয় হেতু বাধিল বমনে। 
কেহ বা গরব ভরে পরে দুই কানে ॥ 
কেহ ব। ঢটলিয়া পড়ে অপরের গায় । 

হদয়ে আনন্দ এত ধরে না তাহায় ॥? পুথি 

পূজ্পাদ ত্বামী সারদানন্দ মহারাজ এ দিবসের 

ঘটনাবলী-বর্ণনার উপসংহারে লিখেছেন_-“এইরূপে 

ভক্তগণ সেই বৎসর অভিনব প্রণালীতে 

শ্রীজগদঘ্থার পুজা করিয়া ষে অভূতপূর্ব উল্লাস 
অনুভব করিয়াছিলেন তাহা চিরকালের নিমিত্ত 

তাহাদিগের প্রাণে জাগরূক হইয়া রহিয়াছে এবং ছুঃখ- 

দুর্দিন উপস্থিত হইয়া যখনই তাহারা অবসন্ন হইয়া 

পড়িতেছে তখনই ঠাকুরের সেই দিব্য হাস্তফুল্ল আনন 

ও বরাভয় যুক্ত করছয় তাহাদিগের সম্মূথে উদ্দিত 

হইয়া তাহা্দিগের জীবন সর্বদা “দেব-রক্ষিত”-- 

এই কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে ।” 

পুথির কথা দিয়াই এ পুণ্য প্রসঙ্গ শেষ করি £ 

“কেবা কালী, কেব। প্রতু, না পারি বুঝিতে । 

কালীতে কেবল তিনি, মা! কালী তাহাতে ॥” 



ইতিহাসের সরণী,_-কালান্তর ও বর্তমান ভারত 
অধ্যাপিকা সাস্বনা দাশগুপ্ত, এম্-এ 

সমাজের যে পরিবর্তন হয়, এত বড় সত্টাকে 

আমরা প্রায়ই অস্বীকার করিয়া বদি। অস্বীকার 

করি আবার “সত্য, শিব ও সুন্দরের, নামে। 

আমাদের ধারণা “সতা, শিব ও সুন্দর” একমাত্র 

অতীতেই ধরা দিয়াছে । অথচ, সত্য কথ! এই যে ধুগে 

যুগে বিপুল পরিবর্তন সমাজ-জীবনের রূপান্তর সাধন 

করে--সত্য, শিব ও সুন্দর” নৃতনতর বিষয়-বস্তর 

মধা দিয়। নব মাধুর্ষের সম্বল লইয়া প্রকাশিত হয়। 
বন্ততঃ, গতির মধ্যেই আছে জীব্ন। জীবনের 

রহস্তাকে করায়ত্ত করিতে হইলে ক্রমাগত পথ চলিতে 

হয়--বহু আয়াসে তাঠাঁর অনুসন্ধান করিতে হয়। 

আজ তাখা একরূপে অম্পষ্টভাবে ধর! দেয়, কাল 

তাহা পরিস্ফুট হয় অভাবনীর সুন্দরভাবে । 
সেইজন্ক, জীবনের অর্থ অন্ুপন্ধানে পথে পথে 

মাছষের অভিযাঁন অনন্তকালের । সেই পথগলাঁর 

মাধ্যম সমাজ । সমাজ-জীবন তাই মানুষের চলার 

সহিত সঙ্গতি রাখিতে সেই প্রয়োজনের উপষোগী 

হইতে-_ক্রমাগত পরিবতিত হয়। এ পরিবতনের 

কোথাও শেষ নাই। পথে পথে চলিতে ম'নুষের 

কোথাও থামিয়া পড়িবার উপায় নাই, থামিয়! 

পড়িলেই জীবনের জয় হইতে সে বঞ্চিত হইবে। 

কিন্ত, আমরা ইহা দেখি না; কারণ দেখিতে 

চাহি না। একধুগে যাহা “ভাল? বলিয়া মানুষ 

আবিষ্কার করিয়াছে, আমরা তাহা চিরদিনের 

ভাল” বলিয়া জানিয়া বসিয়৷ আছি। আ্রোতম্বতীর 

শ্লোতোবেগ রুদ্ধ হইলেই যে পঙ্কিলত তাহাকে 

অবাবহাধ করিয়া তোলে, তাহা আমাদের প্রায়ই 

মনে থাকে না। সমাজ জীবনেও তাহার গতিবেগ 

প্রতিহত হইলে, উত্তরোত্তর নব নব ভাবধার] 

প্রবাছিত না হইলে রুদ্ধ শোতে নানা প'স্কলপতার 

স্থটিহয়। “ভালর থে শেষ নাই, ক্রমাগতই যে 

তাহাকে নুতন ও নৃতনতর রূপে অনুভব করা চলে 

এবং এইরূপ ন। করিলে যে চলে না, নানা শক্তির 

আকর্ষণ-বিকর্ষণে একধুগের “ভাল” ষে অপরযুগের 

'মন্দ' হইয়া দাড়ায় ইহা আমরা সহজে বুঝিতে 

চাহি না। আমাদের জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 

আমাদের জীবনের ধারণা পরিবতিত হয়; পবিবর্তিত 

হয় জীবনের মুল্যবোধ এবং ততৎ্সহ পরিবতিত 

হয় আর্থিক সংগঠন, রাষ্ট্র-গঠন, পরিবার, গোষঠী, 

প্রথ॥ প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা ও ধর্ম । 
আমরা তো শুধু হাঁত দিয়। স্য্ট করি না, করি মন্ 

দিয়া, বুদ্ধি দিয়া, অনুভূতি দিয়া । হৃদয়ের নব 

নব অনুভূতি আমাদের জীবনযাত্র।-সম্পর্কে প্রতি 

মুহূর্তে নব নব পথের অনুসন্ধান দেয়। সেই সকল 

পথে না চলিয়া আমাদের উপায় নাই-_থামিয়া 

থাকা মানে ধ্বংস হওয়া । কারণ, পরিবর্তনের. 

ধারাই এইরূপ। একবার কোনও এক দিক দিয়া 

সে ভাঙন আরম্ত হইলে তাহা ছু'ননবাঁর বগ্কার জলের 

মত ছুটিয়৷ চলে সকল বাধাবিদ্ন প্রবল বেগে অতিক্রম 

করিয়া । তাহাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, 

প্রতিরোধের ফলও ভাল হয় না। 

অতএব, পরিবর্তন সমাজের ধর্ম বলিয়া মাণিয়া 

লওয়াই ভাল। অন্ু'শাচন৷ করিয়৷ লাভ নাই, 

এক যুগের নীতিশাস্ত্র সে যুগে যত সুফল গ্রদহ হইয়া 

থাকুক না কেন, আর এক যুগে তাহা নান। 

দোষধুক্ত হয়। কোন এক সময়ে সমাজে একাধিক 

পতি গ্রহণ করিলে নারী নিন্দিঠ হইতেন না, কিন্ত, 

বণ্ঠমানযুগে কে তাহা সমর্থন করিবে জাতিতেদ- 

প্রথা যদি বা অভীতের ভারতবর্ষে জাতীয় জীবনকে 

সুদৃঢ় ভত্তিতে স্থাপিত কিয়! থকে, আজ তাহা 

আমাদের উন্নতির পথে বিষম অন্তরায় হয়৷ 

ঈাড়াইয়াছে-_-সন্দেহ নাই। 



৫৭৮ 

কিন্ত, এই সমাজ-পরিবর্তন আকন্মিকভাঁবে 
ঘটে না__একধুগের অভিজ্ঞতা আর এক যুগে 
একেবারে পরিত্যাজ্য হইয়া যায় না । যুগের পর 
ঘুগ, ধাপের পর ধাঁপ জুড়িয় নির্দি্ট রীতি ও ক্রম 

অন্মারে সমাজের বিবর্তন অগ্রলর হয়। এক যুগের 

জীবন পূর্ববর্তী যুগের জীবনকে অবলগ্কন করিয়। 

তাহাকে নৃতন ব্যাধ্যা দিয়, নুতন মূল্য তাহার 

সহিত সংযোঞ্জিত করিয়া নবরূপ ধারণ করে। এ 

সম্বন্ধে সবিখ্যাত সমাজ-শাস্ত্রবিৎ লোয়ীর নিয়েক্ত 

স্থচিস্তিত অভিমত বিশেষ অনুধাবনযোগা £ 
4৮171%6 ৪০9০918] [01791001700 170৮9  0৮০1৮৪4 

1,9., 8০ 09715000700 010] 90919] 1)1)0100009102 

055 702:090954 06 10091016095%2610]0 35 2 €000- 

[21] 9০০91)9৫ 1)701031010)15* ০০০ ৭০০ ০08 19091161091 

1709616061005 88. 6119 121001990 00010791763 ০01 

[31619 11001010017121 21790600708, 1911্10710 

127৮ 8591৮90 09716 01 1118 71101070081) টো2ন৮০], 

10826) 07199625870 200 7017615 220৫৮29 তু 105 &100 

77001088” (1,016---9০90191] 0258101501010-71 83), 

সাম্যবাদী বিপ্লুবনেতা লেনিনের একটি উক্তিও 

এ সম্পর্ক প্রভূত আলোকপাত করিবে । লেনিন 

বলিতেছেন, "5০৮156 ০0100191300 075 

12520010106 205003, 1006 2 1991091 0০- 

51001060006 00৪ 00110015০06 005 023. 

পূর্ববর্তী সমাজ-জীবনে প্রাপ্ত সত্যকে স্বীকৃতি 
দিতে অধীকার করেন নাই গতিধর্মে একান্ত আস্থ- 

বান এই মানুষটি । এবং পূর্বতন ধনভাঁস্ত্রিক, সামন্ত- 
তান্ত্রিক সমাজ হইতেও যে মুল্যবান সম্পদ সংগ্রহ 

কর! উচিত--তাঁহীও উল্লেখ করিতে তিনি কুগ্ঠা 

বোধ করেন নাই। এমনকি যাহ।র! এই সম্পদকে 

অগ্রাহ্ করিতে চাহিয়াছে, তাহাদের তিনি কঠোর 

ভাঁধায় নির্দাও করিয়াছেন। তাহার এ বিষয়ে 

সুদৃঢ় মত ৯. ০৮1০৮ এবং 0. 511170 ব্যজ 

করিয়া বলিতেছেন £ 
+21,820070 59190616951 (8590 6159 ৪০-০৪1190 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ-১*ম সংখ্যা 

[7019679161363, 10০ 91000906109 27998 001, 

60181 ০7925610975 07 09 089৮ 00 ৮109 £010709 

12 01195 7918. [00709000602] 2 51856-0%7101178, 

197131010 ০% 0০9020095 9৪০9০9%,. 709 ৪,119 

ঠ1)9107 960101008, 06680160000 1081 1169, 800 

৪0107 6026 6101 00007 410009+ ৬7910 9%]021919 ০৫ 

01106 11610272119 0201809 6০ 0108 9০196 ৪686৪ 

200 1০0719” (8০196 [,1697:2৮070-৬০] 1, 1931). 

অগ্রগতি অসম্ভব, যদ্দি না সমগ্র অতীত 

অভিক্গতাকে আয়ভ্তাধীন করা যাঁয়। অতীত 

অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহা করিয়! কে বর্তমানকে গড়িন্ব। 

তুলিতে পারে? কোনও সমাজ-সংগঠন কারীই 

মানব-জীবনের এই সহঞ্জ সত্যকে অস্বীকার করিতে 

পারেন না। বহু সাধনায় যে সম্পৰ লাভ করা 

গিয়াছে.তাঁহ' অন্বীকার করা বাতুলতা মাত্র ।; 

সমাজ-জীবনে অবিছিন্ধভাবে সকল সময়ই 

পরিবর্তন চলিতেছে, কিন্তু ধিটিন্ন শক্তির স্বকীয় 

পরিণতির মাধামে মাঝে মাঝ তাহা একটি 

ভারসাম্য 'অনস্থায় (50011100000 এ ) উপস্থিত 

হয়। পাঁমার্জিক পরিবর্ততনর এই রীতি বিশেষ 

লক্ষণীয় । কিন্তু, এই সামাবস্থা সর্বতোভাবে 

আপেক্ষিক। সমাজ-জীবনে কোনও একটি অংশে 

পরিবর্তন শুরু হইলে পুরাতন সামাবস্থা টিকিয়া 

থাকিতে পারে না। তখন নূহন অবস্থার সাম্য 
বা ইকুইপিব্রিয়ামের দিকে সমাঞ্জ অগ্রণর হয়। 

অর্থাৎ সমাজ-জীবনে সাম্যাবস্থার অবস্থান 

পরিবর্তনণীল (3019108 ) 1 এই সাম্যাবস্থার 

স্থায়িত্ব অবস্থাভেদে দীর্ঘকাশীন ব! শ্বশ্পকালীন। 

সাম্যাবস্থার স্থিতিকালে মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা 
হইতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ-প্রণালী (5০০1৪] 

০০97১0915 ) এবং আদর্শ-সমষ্টি (5০9০19] 100213) 

১: 90901965 চ161105% &, 10007৮19989 01 619 

[0996 ড10101) 1)99 10909 16, 01110 ০ 18510106111 

091১1 200. 01803651 000%925165  (009213700189101018 
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গড়িয়া ওঠে । এবং এই স্থিতি যত দীর্ঘকালীন হয়, 

তত এই আদর্শ-সমটি দৃঢ়বন্ধ হইয়া উঠে দৃুঁ়বদ্ধ 
প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। 

এখানে একটি কথ! স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
সমাজ-জীবনে কিছুট। পরিব্তন ঘটে মার্থিক রাষ্ট্রিক 

প্রভৃতি শক্তির সংঘাতে আর কিছুটা ঘটে সচেতন 

প্রয়াসের দ্বার। মানুষ মননশীল জীব; গে তাহার 

অতীতকে বিশ্লেষণ করিতে পারেঃ ভবিষ্যতের 

কল্পনা করিতে পারে এবং সেইজন্য বতমানকেও 

নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়াস করিতে পারে। এইজন্য 

আমরা বিভিন্ন দেশের সমাজ-বিনর্তন ধারার মধ্যে 

পার্থকা দেখি। সকল দেশে সমাজ বিবর্তন একই 

প্রথা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয় নাই। 

ষথ। ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুরূপ প্রথা 

পৃথিবীর পর কোথায়ও সমাজ-জীবনে দেখ! যায় 

নাই। আবার সামস্ততঙ্ের অনসানের সঙ্গে সঙ্গে 

অনিয়ন্ত্রিত ধনতস্ত্রের পূর্ণ পরিণতির পূবেই সমাজ- 

তান্ত্রিক নিয়ন্ত্র- প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে । সচেতন 

প্রয়াসের বিভিন্ন গায় সমাজ-বিবতনের রূপ বিভিন্ন 

দেশে বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে । 

আজ ভারতীয় সমাজ-জীবনে নানা পরিবর্তন 

অতি ভ্রত ঘটিতেছে। অনেকেই সেদিকে চক্ষু 

বু্জিয়া ্বপ্তি' অনুভব করিবার প্রয়াস পাইতেছি; 

কেহ “দেশ গেল, ধর্ম গেল» সব গেল” ভাবিয়া 

প্রাণপণ প্রতিরোধের প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু, 

পরিবতনের আোতোবেগ তাহাতে রুদ্ধ হইতেছে না, 

হইবেও না। আবার একদল পরিবহনের 

স্রোতোবেগে গ। ভাসাইয়া দিয়াছে; তাহার গতি- 
প্রকৃতি পরিচালনায় যে সচেতন প্রয়াসের কোনও 

মূল্য আছে, তাহা ও স্বীকার করিতে চাঠিতেছে না। 

কিন্ত, তাহাতে যে কল্যাণকর অনেক কিছুই 

হারাইয়া যাইতে পারে, এমনকি জাতীয়-ভাঙন 

(2900179] 4131005919002 ) আরম্ভ হইতে 

পারে, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখিতেছি ন|। 

ইতিহাসের সরণী--কালাস্তর ও বর্তমান ভারত ৫৭৯ 

অন্ধের মত পথ চলার কৃতিত্ব কি? পথ হইতে 

বিপথে উত্তীর্ণ হইয়। ধবংসে'নুখ হওয়ার সম্ভাবনাই 

তাহাতে প্রকট হইয়া উঠে নাকি? 

পুরাতন ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনের ভিত্তি 

ছিল (১) বর্ণাশ্রম বিভাগ (২) যৌথ-পরিবার প্রথা 

(৩) স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্রাম। ইংরেজ-মাগমনের সঙ্গে, 

যখন হইতে শিল্প-প্রধান ধনতন্ত্বের প্রসার এদেশে 

আরম্ভ হয়, এ সকল ব্যবস্থার মুলে কুঠারাঘাত 

পড়িয়াছে। কৃষিকর্ম আজ ০0101001:01811357 

অর্থাৎ বাণিজ্য-প্রধান হইয়াছে, তাহার ফলে 

গ্রামের স্বরং-সম্পূর্ণ তা বিনষ্ট হইয়াছে । বর্ণবৈষমোর 

মধ অর্থনৈতিক জীবনের যে মেরুদণ্ডট স্থাপিত 

ছিল তাহা ভাডিরা পড়িষাছে। স্থপণ্ডিত 

সমাজতত্ববিদ শ্রীনিমসকুমার বসু মহাশয় তাহার 

হিন্দু সমাজের গড়ন” নামক পুস্তিকাতে ইহার 

একটি মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ দিয়াছেন।২ এখন আর 

জাতিভেদ কুলগত কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রত হয় না। 

ইহ) এখণ একটি অথহীন জন্মগত প্রথায় পরিণত 

হইয়াছে । আহার-বিহারেও আজ আর উচ্চকোটি 

সমাজে ইহ নিয়ন্ত্রণশীল নহে। শুধু তাহাই নহে, 
আর্থক জীননে শ্রমিক-প্রঝাহে বাধার ( 100- 

01115 ) স্যনী করিয়া ইহা! বিষম অনিষ্ট সাধন 

করিতেছে । একই কারণে আজ যৌথ-পরিবার 
প্রথাও ভাডিয়া পড়িযাছে। ঘযৌথ-পরিবার প্রথা 

কুষি-সমাজের অবিচ্ছেগ্ত অঙ্গ | শিল্প-প্রধান সমাজে 

ইহা অচল । পূর্বে জমির আয়ের উপর নির্ভর 
করিয়া থাকিতে হইত বলিয়। সকলে একত্র থাকিত, 

এবং একত্রীভৃত জমিতে বৃহদায়তনে (19:8- 

চাষ চলিত। কিন্ত, বর্তমানে একই 
পরিবারের কেহ নোম্বাইয়ে কাপড়ের কলে, কেহ 

দিল্লীতে সরকারী দপ্তরে, কেহ আবার কলিকাতায় 

পাটের কলে চাকরি করে। এ অবস্থায় যৌথ- 

২ শ্রনির্মলকুমার বন প্রণীত হিন্দু-সমাজের গড়ন--দশষ, 

একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়। 

৪০৪19) 
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পরিবার-প্রথা সংরক্ষণ সম্ভবও নয়, তাহা সংরক্ষণে 

সার্থকতাও কিছু নাই । ইভ ছাড়া, প্রত্যেকের 

কুলগত বুভ্তি নষ্ট হওয়ায় ভীবিকারও স্থায়িত্ব নাই। 

এইজন্ত একে অপরের দায়িত্ব লইতে একেবারে 

অক্ষম । গৃহলঙ্মী কন্তা-বধূদেরই ভার লইতে 
পরিবারস্থ পুরুষের? আজ অক্ষম হইয়াছে, জীবিকা 

অন্বেষণে মেয়েদেরও গৃঙ্ঠের বাছিরে আপিয়া 

দাড়াইতে হইয়াছে । ইহাতে শুধু যৌথ পরিবার- 

প্রথাই নয়, পরিবার-গ্রথারই মুলে আঘাত 
পড়িতেছে । 

আঞ্জ ষৌথ-পরিবার-গ্রথার স্থলে একক 

পরিবার-প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজে বর্ণের 

ভিত্তিতে জাতিভেদের দু়মূল উচ্ছেদের পথে। 

অর্থের ভিত্ততে শ্রেণী গড়িয়া উঠিতেছে। শ্রেণী- 

গ্রামও প্রকট হইয়া উঠিতেছে। গ্রাম ও শহরের 

মধো, স্বদেশ ও বিদেশের মধ্যে ব্যবধান হাঁস 

পাইতেছে। এই বিপুল পরিবর্তন আর্থিক জীবনের 

পরিবর্তনের মাধ্যমে আপিয়াছে। এবং এই 

পরিবর্তনর ফলে পূর্বের মৃল্য-বোঁধ, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, 

সমাজ-নিয়ন্ত্রণ সকলই পরিবর্তিত হুইতেছে। 

ভাবজগতে, জীবনাদশে, সাংস্কৃতিক জীবনেও তাহা 

প্রতিফলিত হয়৷ উঠিয়াছে। ফলে, সমগ্র দেশের 

মধ্যে এক বিপুল সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়। 

পরিবর্তিত পরিস্থিতির সহিত পূর্বতন সাংস্কৃতিক 

কর্মের বিরোধ ও সংন্ষ প্রকট হইয়া উঠে। এই 

সঙ্ঘাতে সচেতন হইয়া ওঠে জাতির চিত্ত। 

উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতি আন্দোলনের মধ্যে 

পরিবঠিত পরিস্থিতিতে নব ধুগের সাংস্কৃতিক 

রূপমণ্ডলে একটি সচেতন প্রয়াস স্পষ্টই পরি- 

লক্ষিত হয়। 

ইংরেজ-আগমনের 'আদিকালে সপ্তদশ- অষ্টাদশ 

শতাবীতে ইংরেজ বণিক-সমাজের সংস্পর্শে বাংলা- 

“দেশে এক অপুর বস্তর উদ্তুব হুইয়াছিল। সাম্প্রতিক 

কালের থ্যাতিমান্ গবেষক শ্রাবিনয় ঘোষ তাহাকে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--১ৎম সংখ্যা 

কলকাতা! “কালচার” আধ্যা দিয়াছেন।৩ সে 

অপূর্ব বস্ত না ভারতীয় না ইওরোপীয়। কিন্ত 

তাহাতে ভারতীয় সমাজের ও ইওরোগীয় সমাজের 

যা কিছু অপকৃষ্ট তাহার অপুব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল । 

এক কথায় তাহা ছিল অশিক্ষিত বর্বর শাসক- 

সম্প্রদায়ের ও আত্মবিশ্বাস লুপ্ত শাসিতদের নিলজ্জ 

নীতিহীন জীবন ধারার এক বিচিত্র সংযুক্ত গ্রবাহ। 
তাহার মধ্যে গর্ব করিবার মত, আজিকার দিনে 

মুল্যবান বলিয়া দাবি করিবার মত বস্ত যৎসামান্তই 

আছে। এই নীতিহীন সংস্কৃতির গ্রতুত্তরেই 

সম্ভবতঃ উনিশ শতকে এক নূতন জাতীয়তার 

অভ্যুত্থান দেখা গেল। রামমোহনের আবির্ভাৰ 

ঘটিল। উন্নত জীবনের সে অমুত-ফল ইওরো পখণ্ড 

লাভ করিয়াছিল, তিনি তাহা দুই হাত প্রসারিত 

করিয়া এ দেশের জন্য বরণ করিয়া নিলেন। 

বিচার ও খিশ্লেষণপূর্বক ভারতীস্ম ধর্ম ও দর্শনের 
মূল্য নির্ধারণ করিয়া সেগুলিকে পুনঃপ্রতিষিত 

করিতে প্রয়াস পাইলেন । এই প্রচেষ্টার ফলে এক 

প্রব্ল প্রবাহে ছুর্নীতির পসরা ও অপকুষ্টতার অনেক 

চিহ্ন ভাসিয়া গেল । “কলকাতা কালচারের, এক 

নব রূপায়ণ আরম্ত হইল । কিছুদিনের মধোই 

সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে, শিক্ষা-প্রসারের ক্ষেত্রে এক 

যুগান্তরের পরিকল্পনা জ্ঞানদৃষ্টিতে লাত করিয়া 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আসিয়। দাড়াইলেন 

এবং তাহার সাধনায় নবধুগের রূপ-মণ্ডুলর কাজ 

বহু দুর অগ্রসর হইল। ঠিক এই শুভ মুহূতে 

কোন অনৃষ্ত ভাগ্যবিধাতার নির্দেশে আবিভূতি 

হইলেন ভারতাত্ম! শ্ররামরুষ্ষ ও নূতন যুগের 

পথিকৎ স্বামী বিবেকানন্দ। অতীত ভারতবর্ষের 

সমগ্র সাধন! ও এ্রতিহা ঘনীভূত হইয়া মুত হইল 

শ্রীরামকৃষ্জের মধ্যে । অজ্ঞেয়বাদী, সংশয়ী, বিজ্ঞান- 

বিশ্বাণী নরেন্দ্রনাথ ছিলেন এই নূতন ঘুগের 

৩ গ্রীবিনয় ঘেষ রচিত “কলকাত। কালচার পুম্তকের 

তথ্যপূর্ণ আলোচন! দ্রষ্টব্য । 



কাঁতিক, ১৩৬৪ ] 

প্রতিনিধি । নরেন্নাথ শ্রারামকৃষ্ণচকে গ্রহণ 

করিলেন। পরে নূতন যুগের সকল জিজ্ঞাসার ও 

প্রয়োজনের কষ্টি পাথরে তিনি পুরাতন সমাজের 

ও জীবনাদ্র্শের ও মুল্য-সমষ্ির বিচার করিয়া 

যুগোপযোগী আদর্শ, মুল্য ও ভাবধারার রূপ-মণ্ডন 

করিলেন। তিনি যাকা সাধন করিলেন তাহাতে 

নৃতন কালের সকল শক্তির সংহতি ঘটিল এক 

অপূর্ব নুতন চিন্তা পদ্ধতিতে ; কিন্তু, তাহা সমগ্র 

অতীতকেও আত্মসাৎ করিয়া রূপ গ্রহণ করিয়াছে। 

নবীনের এই পূর্ণাবরৰ প্রাপ্তির ফলে আমরা 

আমাদের সংস্কৃতি-সঙ্কট উত্তীর্ণ হইলাম, নব সমাজ 

নূতন মুল্মীন লাভ করিল । 

কিন্ত, ভাহার শ্ুদূব-প্রসারী, দিগ্দিগন্তপ্যাপী 

প্রভাঁন আজিও সমাঁজ-দেছের সর্বত্র সমান ভাবে 

ব্যাপ্ত হয় নাই। আজিও অনেক অর্থহীন পুরাতন 

প্রথা আমাদের সমাজ-অঙ্গকে পম্গু করিয়া 

রাখিয়াছে। আবার কোন কোন দিকে অপ্রতিহত- 

গতি অতি ক্রত ভাঙন সবনাশকর হইয়া 

দড়াইতেছে। আমাদের যে সেজন্ত বিশেষ 

সচেতনতার প্রয়োজন আছে, তাহাই বারবার স্মরণ 

করা গ্রয়োজন । 
এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে আজও 

অর্থহীন, সার্থকতাহীন জাতিভেদ-প্রথা আমাদের 

জাতীয় জীবনে সম্প্রসারণশীলতায় বাধাম্বরূপ 

অবস্থান করিতেছে । আজিও জনসাধারণ-__ 

বিশেষ করিয়া পলী-মঞ্চলে অতি-মাধাঁয় জাতি- 

সচেতন ; এবং বৃত্তিগত সম্প্রপারণশীলতাও এই- 

জন্। বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । ব্রাহ্মণ-সন্তান বজন- 

যাঁঞজন-বৃত্তি দ্বারা জীবন-ধারণ না করিতে পারিলে 

কোনও প্রকার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে 

কুপ্ঠীবোধ করে নাঃ কিন্ত তবুও নিম়নতর বৃত্তি গ্রহণে 
সে সম্কুচিত। শহরাঞ্চলও এই মনোবৃত্তির প্রভাব 

হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে । অতি দুস্থ মধ্যবিত্ত ব্যক্তি 

শহরাঞ্চলেও কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ । সেখানেও 

ইতিহাসের সরণী--কালাস্তর ও বর্তমান ভারত ৫৮১ 

"আমি ভদ্রলোক, উচ্চবর্ণের সন্তান, এইরূপ ছোট 

কাজ কি করিয়া করি'_-এইরূপ উক্তি প্রায়ই 

শোনা য'য়। নাগরিক জীবনের সংস্পর্শে আনিয়া 

তাহার আর হয়তো ব্রাঙ্গণোচিত যজন-যাজন 

বুন্তিতে স্পৃহা নাই। সেদিক হইতে তাহার মুল্য- 

বোধ পব্ির্তিত হইরাছে; তাহার পরিবর্তে সে 

সামান্ত বেতনে বুদ্ধিীবীর যে কোনও বৃত্তি গ্রগণে 

উৎসুক, কিন্ত কায়িক পরিশ্রম তাহার পক্ষে পরম 

লজ্জার বস্ত বলিয়া গণ্য । অর্থাৎ জাতি- ও বর্ণ- 

ভেদ সম্বন্ধে মূল্যবোধের যে পরিবর্তন আামার্দের ঘট! 

উচিত ছিল, তাহ সম্পূর্ণ ঘটে নাই। পরিবর্তনের 

ধারা এখানে কেমন করিয়া ধেন পিছাইয়। গিয়াছে, 

অগ্রগতির ধারার সঠিত তাল রাখিয়া! সমাজ এ 

ক্ষেত্রে অগ্রপর হইতে পারে নাই। ইংরেজীতে 

ইহাকে ০০19] 189+ বা “সামাজিক পিছিয়ে-পড়া, 

বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। 

অবশ্ঠঃ ইহাঁর কারণ আমাদের শহর ও গ্রামের 
মধ্যে পরিবর্তনের পার্থক্য । শহরাঁঞ্চলে পরিবর্তন 

অতিশয় দ্রুত গতিতে ঘটতেছে, গ্রাম্জীবনে 

শিল্পায়ন-ক্রিয়া না পৌছানোয়, তাহার পরিবর্তন 
ধীরে ধীরে ঘটিতেছে। গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন 
ভাডিয়া পড়িয়াছে। বহুলোক শহরাঞ্চলে কর্ম- 

সংস্থানে আসিরা পড়িয়াছে। কিন্তু, শ্রাম হইতে 

যাহারা আপিতে পারে নাই, তাহাদের আর্থিক 

জীবনের দৃঢ় ভিত্তি দুর্বল হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্ত 

তথাপি পুনর্গঠনের অভাবে সামাজিক জীবনে 

তাহারা এক অতি দুর অতীতের বিশ্বত জীবনের 

রূ্ধ কারাগারে আবদ্ধ হইয়া আছে। নুতন 

ভাবধারা, নূতন শিক্ষাদীক্ষা। সেখানে প্রবেশ লাভ 
করে নাই ; তাহারা সেই দূর অতীতের, আজিকার 
জীবনের অন্পযোগী সামাজিক নিয়ন্ত্রণনীতি 

(5০9০191 ০০700] ) এবং আদর্শ ও মুল্য-সমষ্টি 

(5০০181 1701009 ) আকড়াইয়া পড়িয়া আছে। 

অন্তদিকে শহরাঞ্চলে পরিবতনের গতি অতি তভ্রুত, 



৫৮২ 

প্রতি দশ বৎসরে বোধহয় যুগান্তর ঘটিতেছে। ফলে 
শহর ও গ্রামের বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য ভয়াবহ 

আকার ধারণ করিতেছে। ইহ জাতীয় জীবনের 

পক্ষে শুভ লক্ষণ নহে। গ্রামবানীর কাছে শহর- 

বাসীরা অদ্ভুত জীব, ও ভাবাদর্শ আচার-মাঁচরণের 

পার্কের দরুণ তাহারা নিদারুণ দ্বৃণা 

অবিশ্বাসের পাত্র। যে উন্নতির পরিকল্পনা আমরা 

অতি আগ্রহের ,সহিত একের পর এক করিয়। 

চলিতেছি, তাহার সহিত তাহার্দের আত্মিক যোগ 

ও সহযোগিতা এইজন্য বাধা প্রাপ্ত হইতেছে । 

গ্রামবাসীরা পুরাতন কুলগত বৃত্তিই শুধু হারায় 

নাই, তাহাদের কুলগত শিক্ষা ও হারাইয়া গিয়াছে । 

গ্রামজীবনের এই একরিকে খুব ভাঙন লাগিয়াছে। 

নূতন কালের শিক্ষা তাহাদের দ্বারে পৌছায় 
নাই। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইগার ফল বিষময় 

হইয়ছে। গ্রামের বহু শিলপী-সম্প্রনায় শিল্প-কুশলতা 

ভুলিয়া গিয়াছে ; বহু শিল্প লোপ পাইয়াছে । এই 

পশ্চিম বঙ্গেই সুদক্ষ “পটুয়”-শ্রেণী লুপ্ত প্রায় । 

গ্রামের সাংস্কৃতিক জীননের অঙ্গ ও লোকশিক্ষার 

অঙ্গ এবং লোৌকশিক্ষার মাধাম যাত্রাগান, কথকতাও 

ক্রমশঃ অবনতি ও বিনষির পথে চলিয়াছে । 

বহু লোক-উৎসব লুপ্ত হইয়াছে, বহু লোক-শিল্প 

২স হইতেছে, বহু মুল্যবান ভাবধার| লুপ্ৃশ্রায়। 

গ্রাম-জীবনের এই ভাঙন রোঁধ না করিলে তাহ! 

জাতীয় ভাঙন পরিণত হইতে খুব বেশী সময় 

লাগিবে না । আমাদের শিল্পায়ন এত ভ্রতগতিতে 

সাধিত হইতেছে না বে, আমর। গ্রামকে 

আমাদের সমাজ-জীবন হইতে একেবারে মুছিয়া 

ফেলিতে পারি। তাহা ছাড়া শিল্প-প্রসার পূর্ণ 

পরিণতি লাভ করিলেও আমাদের আর্থিক জীবনে 

কৃষিকর্মের ও কাজেকাজেই গ্রাম-জীবনের স্থান 

থাকিবেই | সেক্ষেত্রে গ্রাম্জীবনের এই সর্বাঙগীণ 
অবনতি ভীতির কারণ সন্দেহ নাই। 

ইহার প্রতিকার করিতে হইলে গ্রামের 

এবং 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ-_-১৭ম সংখ্যা 

অর্থনৈতিক জীবন, শিক্ষা-দীক্ষা ও সাংস্কৃতিক 

কর্মকে পুনর্গঠন করিতে হইবে ॥ পুৰকালের স্যায় 

বৃত্তি ও শিল্পগুলির দু ভিত্তি চাই। আর চাই 
শিক্ষা গ্রসার, নূতন কালের নূতন আদর্শগত শিক্ষা । 

তবেই শহর ও গ্রামের এই বিষম অনৈক্য দূরীভূত 

হইবে ও গ্রামজীননের ভাঙন প্রতিহত হইবে। 

শিল্প ও বৃত্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠার উপায় সমাজ-উন্নয়ন- 

পরিকল্পনার মধ্যে কিছুটা পরিলক্ষিত হয়। শহরকে 

কেন্দ্র করিয়া গ্রামের শিল্পগ্গীবন যদি গড়িগা উঠে, 

গ্রামগুলির আর্থিক দুর্গ তব অবসান অসম্ভব হইবে 

না। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্ে সমস্তা। অতি গুরুতর | 

কারণ গণশিক্ষার ভিত্তি জাতীয়তার উপর হওয়া 

বঞ্চনীয়। জাতীয় শিক্ষা বাতীত অপর কোনও 

শিক্ষা জনগণের গ্রচ্ণীয় নরগ | বিদেশী ভাষা 

যতদিন শিক্ষা-পদ্ধতির মেরুদগুশ্বরূপ থাকিবে, 

ততদিন আমাদের শিক্ষা জাতীর শিক্ষায় পরিণত 

হইতে পারে নাঠ এবং বিদেশী শিক্ষার মাধ্যমে 

যতদিন শিক্ষা চলিবে, ততদিন শহর ও গ্রামের 

আত্মিক অনৈক্য কোনও মতেই থে থুণিবে না, ইহা 

সহজেই অনুমেয় । ইংরেজী ভাষার শিক্ষা মুষ্টিমেয় 

উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রহণ করুক আপত্তি নাই, 
এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আদান-প্রদানের জন্ত 

তাহার একান্ত প্রয়োজনও আছে। কিন্তু তাহা 

কখনও শিক্ষার মেরুদণ্ড হওয়া উচিত নহে। 

তাহার পরিণাম শিক্ষার অসগ্তাব। এ অতি আশ্চর্ধ, 

৪. ৮79801) 619 10598589110 109 52702001279, 

(9189 13917 10929 |01)05 11] £০ 270607002019129 

০০ট 9০009610108 70079 স্া1]] 1709 7090893885* 03159 

00০00 ০01680, ঢ1] 5০৮ ০৪0 £1%9 61001 6109৮, 

81019799810 1709 1700 092:1091097709 117 6108 2:91990. 

০07301101 06 6109 1002,98637 9িদ/2001 ৬15৪৯, 

50008610076. পূর্বে শিক্ষা মু্িমেয় 

সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ বাক্তির সধো আবদ্ধ ছিল। আজতাহ। 

সংস্কতের পরিবর্তে ইংরেজী-ভাষাভিজ্ঞঃ জনকতক লোকের মধ্যে 

সীমাবন্ধ আছে। এ উত্তয় অবস্থার ফল একই। 
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ষে একটি সমগ্র জাতির শিক্ষা একটি বিদেশী ভাষার 
উপর নির্ভর করিয়া আছে। পৃথিবীর অপর 

কোনও দেশে এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভবতঃ নাই। শহর 

ও গ্রামের শিক্ষার মান এক করিতে হইলে শিক্ষাকে 

মাতৃভাষার ভিত্তির উপর গড়িতে হইবে ও 

সবতোতাবে জাতীয় শিক্ষায় পরিণত করিতে হইবে । 

যতদিন তাহ। ন] হয়, ততদিন শহর গ্রামের আত্মিক 

ধক্য সংসাধিত হইবে না। 

আমাদের ভারতীয় জীবনের অপর এক দিকেও 

কম সঙ্কট দেখা দেয় নাই। এ কথা পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি যে আমাদের নাগরিক জীবন 

যান্ত্রিক সভ্যতার নিয়মীন্রযায়ী অতি দ্রুত পরি- 

বর্তনশীল হইয় উঠ্ভিয় ছে। শুধু ছ্ট দুইটা মহাবুদ্ধ 

বর্তমান শতাববীতে যে বিরাট পরিবতন সাধিত 
করিয়ছে তাহা শত শত বতৎসরেও হইত কি না কে 

জানে । এই অতি দ্রুত পরিবতণের পরিণামও 

অতীব ভয়াবহ । ইহার ফলে সামাজিক সাম্যাবন্থ। 

বা স্থিতি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কোনও 

সাম্যাবস্থা বা ইকুইলিব্রিয়ামই সে অবস্থায় 

সম্ভব হয় না, সমাজ-জীবনে ৭৪. 80805 ০0৫ 

[70০109008]  013600111011010)” বিরাজ করে। 

তখন অতি প্রবলভাবে ওলটপালট ঘটে, যাহার 

পরিণাম বিশৃঙ্খলা ও এক নিদারুণ নৈরাজ্যিক 

অবস্থা । এ অবস্থায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাঞ্জিক 

আদশ কিছুই গড়িয়া উঠিতে পারে নাঃ এবং 
আজিকার মুপ্যায়ন, আজিকার আদর্শ কালই মহ 

ভ্রান্তিতে পরিণত হওয়ায়, ভাউ/নর ছাপই মানুষের 

চিত্তে দু হইয়া ওঠে । মানুষ কোনও আদর্শেই 
আর কোন আস্থা রাখিতে পারে না, কোনও 

কিছুতেই আর তাহার শ্রদ্ধা অর্পিত হয় না, 
অতীতের এতিহ্থ তাহার কাছে উপহাসের বস্তু ছইয়। 

দাড়ায়। সামাজিক আদান প্রদ্দানও বন্ধ হওয়। 

অব্্থন্তাবী ৷ শুধু যে তাহার মুল্য-মানে স্বার্থ 

ব্যতীত অপর কিছুই নাই-_তাহা নহে, সমাজে 

ইতিহাসের সরণী-_কালাস্তর ও বর্তমান ভারত ৫৮৩ 

পরিবারে কাহারও সহিত সংস্রীতিও তাহার নাই। 

তা ছাড়া এই ভ্রত পরিব্নের তালে সকলে 

সমভাবে চলিতে পারে না। প্রত্যেকের বিশ্বাস, 

কর্ম, চিন্তা, ভাবধারা ব্বতন্ত্র। সকলেই আপন 

অভিজ্ঞতার কোটরে আবদ্ধ, অন্ত কাহারও সহিত 

তাহার অভিজ্ঞতার জগতে পরিচয়ও নাই। সেইজন্ 

সে বহুজনের মধ্যে থাকিয়াও একাকী, বহির্জগতে 

কোথাও তাহার আশ্রয় নাই। তখন তাহার 

একাকিত্ব ও নির্জনতা তাহাকে উন্মাদ করিয়া 

তোলে । এই একাটকিত্বের অবসাদ তাহার সমগ্র 

জীবনে এমন ভন্মাবহ ভার হইয়। ওঠে যে, তাহাকে 

এতটুকু বাচিবার সাধ বজার রাখিবার জন্ত ও 

এতটুকু আনন্দ সংগ্রহের জন্ত বহু বিকৃত উপায় 
অব্লম্বন করিতে হয়। যেখানে এইরূপ শুধু বাচিবার 

জন প্রতি মুহতে উত্তেজনা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে 

হয়, সেখানে নানারূপ স্নায়বিক রোগও অতি 

স্বাভাবিক। এইরূপ অশান্তি-পরিপূর্ণ হতভাগ্য 

মানবজীবনের অবসান_ হয় আত্মহত্যায়, না হয় 

উন্মাদ-আলয়ে। এ অবস্থায় সামাজিক ভাঙন 

ধ্বংসে না পৌছাইয়া থামে না।ৎ 

আমাদেরও নাগরিক জীবনে সামাজিক 

ভাঙনের উপরোক্ত লক্ষণগুলি কিছু কিছু দেখা 

দিয়াছে । আমাদের গ্রাচীন সমাঞ্জে সামাজিক 

দায় দায়িত্ব নিয়ন্ত্রত ছিল। গেই সকলের অতি 

অল্পই আজ অবশিষ্ট । নূতন করিয়া! তাহার স্থলে 

তেমন বিশেষ কিছুই গড়িয়া ওঠে নাই। সামাজিক 

নিয়ন্ত্রণ যা ছিল দুইটি মহাধুদ্দ ও দ্েশবিভাগের 

আঘাতের ফলে তাহাও ধ্বংসপ্রায়। শিয়ালদহ 

ষ্েশনের প্লাটফর্মে ও ফুটপাথ যাহাদদের আশ্রয়, 

যাহারা আজ এখানে কাল সেখানে ঘুরিয়া যাযাবর 

জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদের জীবনে সামাজিক 

৫ “নির্জন পৃথিবী ও নিরাকার বুদ্ধিজীবী" (শনিনাতরের 

চিঠি-বৈশাখ, ১৩৬৪) শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে শ্রী নয় ঘোষ 

অতি তথ্যবন্ধল ও মুলাবান আলো6ন। করিয়1ছেন। 
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নিয়ন্ত্রণ কতটা টিকিতে পারে? বাস্তহারা মানুষের 

মনোজগৎ সামাজিক আদর্শ-সংরক্ষণের উপযুক্ত 

ক্ষেত্র নয়। আজ আমাদের সামাজিক জীবনে 

শ্বার্থসিদ্ধি, আরাম ও মুহু'র্তর উত্তেজনায় বাচা-এ 

ছাড়া অন আদর্শই বা কোথায়? সাংস্কৃতিক 

জীবনে ইহার অব্শ্যন্তাবী পরিণতি সবাঙ্গীণ 

'আপকৃষ্টতার মধ্যে স্ুুম্পষ্ট । সাহিতা আজ গ্রধান্তঃ 

সিনেমার উপজীব্য হইয়! াড়াইয়াছে, শিল্পের মধ্যেও 

সিনেমা-শিল্পই প্রধান। সিনেমীর কোনও মুল্য 

সমাজজীবনে নাই, এ কথা বলা ভুল; কিন্তু 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই শিল্পও যে অতিশয় অপক্ৃষ্টতা- 

দোষযুক্ত হইয়! দীড়াইয়ছে। সাহিত্য ও শিল্প 
জগতে আজ সাধনা লুপ্ত, মৌলিকতাঁও তাই 
পলাতক । স্থজশী প্রতিভা দিন দিন লুপ্ত হইতেছে । 

সর্বত্র দুর্নীতি, সর্বাজীণ নিকৃ্টতা ও সর্বত্র ধর্মহীন, 

শ্রদ্ধীহীন, বিশ্বাসহীন, সাঁধনাহীন একদল মানুষের 

অবাধ বিচরণ আজ সমাজলীবনের সর্বত্র প্রকট 

হইয়া দাড়াইয়াছে। ইহ! যে শুভ লক্ষণ নহে 

তাহ! বোধ করি ব্যাথা! করির? প্রমাণ করিবার 

প্রয়োজন নাই । পরিণামে দেশ যদি উন্মাদাগারে 

ছাইয়া ন' যায় তে! সে অতি আশ্চধের কথা । 

এ ভয়াবহ পরিণাম হইতে রক্ষা চাই, মানুষ 

মাত্রেরহই এই প্রার্থনা । কাজটি দুঃসাধ্য । কিন্ত 

আমাদের সহত্র সহস্র বত্সরের এতিহা তো আছে, 

রামমোহন, বিগ্ভামাগর, রামকঞ্জ-বিবেকানন্দের 

চিন্তা-সম্প্দ তো আছে । অবনত এর মানে এই 

নয় যে অতীতের অভিমুখে ফিরিয়া যাইতে হইবে। 

“ফিরে চল” বলিলেই ফিরিয়া চলা যায় না, এবং 
ফিরিয়! গিয়াই বা কি লাভ হইবে ? পুরাতন জীবনে 

সবই যে ভাল ছিল তাহা নহে। অতএব সে ওগ্ 

অবান্তর । কিন্তু যে সঙ্কট দেখা দিয়ছে তাহার 

হাত হইতে পরিভ্রাণের জন্য সচেতন প্রয়াম অবশ্যই 

করিতে হইবে। বে অভিজ্ঞতা-সম্পদ অতীতে 

লৃভ করিয়াছি, তাহার সহারে অগ্রগামী জীবনকে 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ--১৭ম সংখ্যা 

ভূধিত করিয়া সংহত করিবার প্রয়াসের নামই তো 
সচেতন প্রয়াস। বিচারপূর্বক অগ্রসর হইলে 

মূল্যায়ন-দণ্ড আমাদের হাত হইতে চ্যুত হইবে না। 

সচেতন প্রয়ামের অর্থ পরিবতনের গতিরোধ নয়, 

তাহার অর্থ নব জীবনের রূপ-মণগ্ডনে ইতিহাস-জ্ঞান 

ও এতিহা সম্পদ্সহ সহায়ত? করা। 

আজ গ্রতিটি অগহায় মানুষকে সচেতন করিয়া 

তুলিতে হইবে । তাহা শিক্ষা-বাবস্থার মাধ্যমেই 

সাধ্য । শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিত্তি হইবে সমাজের 

উপযোগী রীতি, নীতি ও আদর্শ । সামাঞ্জিক 

জীবন-গঠন তাহার প্রধান উদ্দেগ্ত। আমাদের 

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা! সম্পূর্ণ উদ্দেগ্তহীন যাস্ত্রিক 

ব্যাপারে পরিণত | তাহাকে আমাদের উদ্দেস্ঠা 

সাধনের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে । তাহার 

ভিত্তি মানবিকতা” ও “সামাগিকতাঁ”র উপর হওয়! 

উচিত। শিক্ষার দ্বারা মানুষের মূল্যবোধে সামাজিক 

আদান-গ্রদানের প্রধান স্থান প্রতষ্ঠঠ করিতে 
হইবে। যে সামাজিকতা-বোধ হারাইয়া ফেলিয়। 
মানুষ মনুষ্যত্বহান শ্বার্থপবন্থ, আরাম-সর্বন্ধ, আশ্রয়- 
হীন সঙ্গিহীন অমনন্ীল একটি জীবে পরিণত 
হইতেছে, গেই সমাজবোধই শিক্ষ।-ব্যবস্থার ভিত্তি 

হপ্য়া প্রয়োজন । এর অন্ত গ্রয়োজন হঈলে 

অহঠীতের এ্'তহ্া স্মরণ করিতে হহবে। অতীতের 

জীবনে সামান্সিক দার দায়িত্ব অনুশীলন করিয়া 
তাহা হইতে যাহা কিছু গ্রহণযোগ্য, তাহা গ্রহণ 

করিতে হইবে | ই ব্যতীত ষে সকল শাশ্বত মুলার 
মধ্যে মানুষের সত্য পরিচয়, শিক্ষা-বাবস্থা হইতে 

তাহারা যেন স্থানচাত না হয়_তাহাও দেখিতে 
হইবে। এ সম্পকে রাধাকষ্ণন কমিশন (0001- 
15113009001 00101013319) একটি 
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91002 ০1 116 এ বিষয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বাহার! 

পুনর্গঠন-পরিকল্পনা-কাধে ব্রতী, যাহারা শিক্ষাদানে 
রত তাহাদের সচেতনতা সবগ্রে প্রয়োনন। তাহারা 

কি এ বিষয়ে অবাহত? 



দূর ও নিকট 
অনিরুদ্ধ 

দূর ও নিকট মান্ষেরি মনে--প্রীতির বিধানে চলে, 
শতেক যোজন ক্ষণে আসে কাছে গাঢ় অন্গরাগ-বলে। 

মানুষের মন যদি চায় তবে জিভূবনে রাখে ধরি, 

উদ্দানীন হলে অতি পরিচিত নিমেষেই যাঁয় সরি । 

কালের গর্ভে বিলুপ্ত যার! মানুষের মনে রহে, 

মানুষের ডাকে মৃত্যুশয়ন হতে তারা কথা কছে। 

যাহারা এখনো আসেনি ধরায়--আগামীকালের ছায়া 

মানুষের মনে তাঁরাও নাচিয়! রচিছে নিবিড় মায়া। 

কোন্ সে অতীতে গাওয়া এক গান কখানো৷ অলস সাঁঝে 

পৃথিবীর শত কলরব ছাপি সে কেন সহস৷ বাজে? 

কোন্ পথপাশে কাহারে একদা লেগেছিল বড় ভালো 

যুগ যুগ পরে কত ভিড় ঠেলি সে কেন আনে রে আলো ? 

যদ্ধি ভালবাসো, প্রিয়জন তব দুরে কভু নাহি যাবে, 

দেশ ও কালের বাঁধা লজ্ঘিয়া তোমারি হৃদয়ে পাবে । 

যি অবঠ্লো, তামস দন্ত প্রীতির বাধন কাটে__ 

নিকটের জনে হাঁরাঁবে চকিতে এই সংসার-হাটে | 

নিকটই সত্য, দূর শুধু ভ্রম সবারে নিকটে ডাকো 

যত পাঁর তাঁই, অবিচারে ঠাই সবাকার তরে রাখো। 

প্রেমেরই সুত্রে অখিল স্থষ্টি গ্লাথেন জগত্-ম্বামী 

বিশ্ববীণায় মিলনেরই গীতি ধ্বনিছে দিবসধামী | 

হারানো সহজ, পাঁওয়াই ভাগা, রাখা-_স্থকঠিনতর ; 
স্বার্থগন্ধ যদি রে মিলায় তবেই রাখিতে পারো । 

তবেই সকল সুদূর সদাই থাকিবে নিকট হয়ে , 

ঘুচিবে অন্ধ মোহের কালিমা জিনিবে স্ৃত্যুতয়ে । 

দেখিবে অসীম কাঁলের নৃত্য প্রতি মুহতমাঝে 

দেখিৰে নিখিল রূপের আকার একটি প্রকাশে রাজে। 

নাহি কিছু কালো, সকলি স্বচ্ছ শুভ্র জ্যোতিময় ! 

বিগতছন্্ শুদ্ধমানসে আপন-সতা রয় । 



বৈদান্তিক যোগীর মহাঁপ্রয়াণ 
[ সাধু নিবৃত্তিনাথের সংক্ষিণ্ড জীবনী ] 

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রশ্নীযোগিরাঁজ গম্ভীরনাথজীর অন্ততম ত্যাগী 

শিষ্য সাধু নিবৃত্তিনাথজী গত ১৬ই শ্রাবণ, ১লা 
অগষ্ট, বৃহস্পতিবার সীয়ংকালে গোরক্ষপুরে 

গোরক্ষনাথ-মন্দিরে দেহত্যাগ করেন । তাহার 

বয়ঃক্রম ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। দেহে বাধক্যের 

কোন লক্ষণ ছিল না। নিজেকে তিনি ২৫ বৎসরের 

যুবক বলিরা অন্থভব করিতেন, এবং সেইভাবে 

চলাফেরা করিতেন। প্রতিদিন ৪ মাইল সবেগে 
হাটা তাহার নিয়মিত অভ্যাঁস ছিল। বাঁকী সময় 

তিনি বেদান্তশান্ত্ের অনুণীলনে এবং ব্রহ্গজ্ঞান, ব্রহ্গী 
ধ্যান ও ব্রঙ্গানন্দ-রসপানে অতিবাহিত করিতেন 

উপযুক্ত জিজ্ঞাস্্ পাইলে বেদান্ত-বিজ্ঞানের উপদেশ 

দিতেন। অধিকার-মনুনারে সাধনার প্রণাল 

অনেককে শিক্ষা দিয়াছেন। 

দেহত্যাগের ছুই দিন পূর্বে বুকে একটু অন্বন্তি 

বোধ করেন । এক ভক্ত ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, 

হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া শ্বাভাবিক-ভাঁবে হইতেছে না, 
কিছুদিন পূর্ণ বিশ্রীম আবশ্তক। তিনি শুনিয়া 

যেন উল্লসিত হইলেন; সানন্দে আশ্রমের সব 

সাধুদের নিকট ঘোষণ| করিয়া দিলেন, তাঁহার 

'পূর্ণ বিশ্রামের” সময় উপস্থিত, গুরুজীর আহ্বান 
আপিয়াছে। দেহাসক্তি, ভোগাসক্তি ও কর্মাস্ক্তি 

হইতে তিনি অনেক কাল পূর্বেই মুক্তিলাভ করিয়া- 
ছিলেন; মুত্যুভয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পাঁরিত না । 

তিনি গ্রসন্মচিত্তে আসনে বসিয়া গেলেন। 

অবিরাম ব্রঙ্গাতবোধের নিবিড় অনুশীলন চলিতে 

লাগিল। মাঝে মাঝে উপনিষদ্, গীতা, যোগবা শিষ্ঠ, 
বিবেকচুড়ামণি প্রভৃতির মহাবাঁক্যসমুহ উচ্চারণ 
করেন, অধিকাংশ সময় আপনার ব্রহ্গস্বরূপচিস্তনে 

ডুবিয়া থাকেন। সামনে কাহারা বসিয়। আছে, 

কী কথাবার্তা বলিতেছে, সেদ্দিকে কোন খেয়ালই 
নাই । অর্ধনিমীপিতনেত্রে অ।পনাঁর ভিতরে আপনি 

ডুবিতে লাগিলেন। প্রসম্নবদনে আনন্দের আভাস । 

দেহে প্রাণক্রিয়া নিরুদ্ধ হওয়ার পূর্বে মনকে 

সম্পূর্ণরূপে দেহ হইতে বিমুক্ত করিবার জন্যই যেন 

ধীর প্রযতু চলিতে লাগিল । এই ভাবে ছুই দিন 

কাঁটিল। হৃৎপিণ্ড যেন ধীরে ধীরে ছুর্বল হইতে 

লাগিল, মহাত্সার চিত্তও যেন তৎসঙ্গে ঠতন্তে 

বিলীন হইতে লাগিল । শশ্রানাথজীর সান্ধ্য আরতি 

দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া চলে । আরতি যে মুহূর্তে শেষ 

হইল, সেই মুহূতে এই যোগী পুরুষের প্রাণক্রিয়াও 
নিরুদ্ধ হইল । আসনে উপিষ্ট অবস্থাতেই ছিলেন। 

মৃত্যুর মস্তকে পদক্ষেপ করিয়াই যেন মৃত্যুজয়ী বীর 

বৈদান্তিক যোগী ব্রন্ধস্বরূপে পূর্ণ বিশ্রাম লাভ 
করিলেন । 

পরদিন বেল! ১টায় ভূগর্ডে সমাহিত করিবার 

সময পর্ধন্ত দেহ আসনে উপবিষ্ট অবস্থায়ই রাখা 
হইয়াছিল কেবলমাত্র চিবুকের নীচে একটি 
যৌগদণু দ্বারা মন্তকটিকে সমুমত রাখিতে হইয়াছিল ; 

দেহে মৃত্যুর কোন লক্ষণ 'গ্রকটিত হয় নাই। 

মহাঁযোগী যেন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়! নিশ্চলভাবে 

বদিয়া আছেন! এইরূপই দ্র্শকবুন্দের অনুভব 

হইতেছিল । বহু দর্শক সমবেত হইয়াছিল । সকলেই 

যোগীর অপূর্ব মহাপ্রয়াণ, দেখিয়া নির্বাক বিন্ময়ে 

প্রণাম করিতে লাগিল। গুরুর সমাধি-মন্দিরের 

সংলগ্ন স্থানে শিষ্যের দেহ সাম্প্রদায়িক রীতি-অনুসারে 
উপবিষ্ট ভাঁবেই সমারহত করা হইল। 

গ্ সী না 

সাধু নিবৃন্তিনাথজীর পৈতৃক বাসভূমি ছিল 

পূর্ববঙ্গে ঢাকা জিলায় বিক্রমপুরে । তাহার পিতা 



কাঁতিক, ১৩৬৪]. 

৬শ্যামাচরণ গুহ ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকীল 

ছিলেন, বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন । ধনিপুত্র 

জিতেন্ত্রনাথ ( তাহার পূর্বাশ্রমের নাম ) যৌবনারস্তে 
স্কুলে পড়িবার সময়ই তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় 

গৃহত্যাগী হন তথন বাংলায় বিগ্রবের পথও 

তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পাঁরিল না।' ধনদৌলত, 

ভোগবিলান, লেখাপড়া, মাঁনসন্ভ্রম, কিছুই তাহাঁর 

আকর্ষণের বস্তু ছিল না। সব ছাড়িয়! ঈশ্বরলাভই 
তাহার একমাত্র আকানক্ষণীর হইল। 

বৎসর বয়সেই তিনি সংসারে অতিষ্ঠ হইয়। উঠিলেন। 

কোন উপায়ে গোপনে কিছু পাথেয় সংগ্রহ 

করিয়৷ এবং কয়েকটি সমভাঁবাপন্ন বালককে সঙ্গী 

করিয়া তিনি সদ্গুরূর অন্বেবণে গৃহ হইতে পলায়ন 

করিলেন। নানা তীর্থস্থান ও সাধুদের তপস্তার 

স্থান ঘুরিযা গোরক্ষপুর পৌছিলেন। সেখানে 
গোরক্ষনাথ-মন্দিরে যোগিরাজ গম্ভীরনাথজীর 

অলোকসামান্ত দিব্য মুতি দেখিয়াই তিনি তাহার 
চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন । বালকের উন্নত 

অধিকার দেখিয়া যোগিরাজ তাহাকে পীক্ষাপ্রদান 

করিলেন, এবং কয়েক বৎসর পিতামাতার সেবা 

করিয়া এবং পড়াশুনার সহিত সাধনভজন করিয়। 

নিজেকে সন্যাসের যোগ্য করিরা তুলিবার জন্থ 

উপদেশ দিলেন। গুরুর আদেশে বালক গৃহে 

ফিরিলেন। পিতামাতার সেবা, ধর্মগ্রন্থপাঠ, ইন্দিয়- 

মনের সংযম এবং গুরুদত্ত মগ্ত্রের জপধ্যান, ইহাই 

তাহার কার্ধহুচী হইল। পিতৃগৃহসংলগ্ন বাগানে 

এক ক্ষুদ্র কুটার নির্মাণ করিয়া তাহাতেই বাস 

করিতেন। বিনা প্রয়োজনে পরিবারস্থ কাহারও 

সহিত কোন সংযোগ রাখিতেন না। শহরের সর্ব 

প্রকার আন্দোলন হইতে তিনি দূরে থাকিতেন? 
গৃহে থাকিয়াও গৃহত্যাগী নৈঠিক ব্রহ্মচারী । 

বালকপুত্রের তপস্তাময় সুসংযত জীবন দেখিয়া 

বৃদ্ধ পিতামাতার চিত্তেও আধ্যাত্মিক পিপাস! 

জাগ্রত হইল। পুত্র পিতামাতাকে গুরুসমিধানে 
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উপস্থিত করিলেন। তাহাদেরও গুরুকপালাভ 

হইল। পুত্রের মনে- ইহাই সর্বপ্রধান পিতৃমাতৃসেবা 
বলিয়। অনুভূত হইল । গুরুদেব পিতাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, জিতেনকে বিবাহ করাইবে ? অন্তর্ধামীর 

প্রেরণায় স্নেহময় পিতা উত্তর করিলেন, না, 

উহাকে আপনার চরণে সমর্পণ করিলাম । সন্গ্যাস- 

গ্রহণে পিতার সাক্ষাৎ অন্থমতিলাভ হইল। 

মাতাও তাহাতে সায় দ্িলেন। পিতাঁমাতাঁকে গৃহে 

পৌছাইয়া দিয়া, তাহাদের আদেশ লইয়! পুত্র 
সন্রাস-গ্রহণের উদ্দেশ্তে আবার গুরুর নিকট উপনীত 

হইলেন। দরীক্ষালাভের কয়েক বত্সর পরে সন্গাস 

লাভ হইলে তাহার নাম হইল নিবৃত্তিনাথ। 

তদ্বধি তিনি পর্বতোঁভাবে নিবৃত্তিমার্গের সাধক 

হইলেন । 

যোগিরাক্ষের অন্থতম বাঙ্গালী শিষ্য শাস্তিনাথজীর 

সন্্যাসলাভ কয়েক ব্সর পূর্বেই হইয়াছিল। 

নিবৃত্তিনাথস্জীর সন্ম্যাসজীবনের শিক্ষার ভার 

শান্তিনাথজীর উপর শ্রীগুর-কতৃক অপিত হইল। 

ইহার অল্লকাল পরেই ১৯১৭ খুঃ মার্চ মাসে শ্রীগুরুর 

অন্তধান হয়। নিবৃত্তিনাথজী জোষ্ঠ গুরুভ্রাতা 

শ]স্তিনাথজীর শিক্ষাধীনে থাকিয়া বেদাস্ত-শাস্তে 

গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বেদান্তদর্শনের সকল 

মুখ গ্রন্থ তিনি গভীর মননের সহিত অধ্যয়ন 

করিয়াছিলেন। এঅদ্বৈশুসিদ্ধিঃ প্রভৃতি অনেক 

প্রকরণ-গ্রস্থের ঘুক্তিসমূহ তাহার প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। 

সন্গ্যাসজীবনে তাহার মেধা-শক্তির অপূর্ব বিকাশ 

হইয়াছিল। ভারতীয় দর্শনপমুহে তো বটেই, 
পাশ্চাত্য দর্শনেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিয়! 

ছিলেন। কিন্তু এই জ্ঞান-সাধন৷ ছিল তাহার 

সাধনার বহিরঙ্গ। তাহার সময় ও শক্তি মুখ্যতঃ 

নিয়োজিত হইয়াছিল অন্তরঙ্গ জ্ঞান-সাধনায়-_ 

নিবিড় ধারণা ধ্যান ও সমাধির অনুশীলনে । বন 

বৎসর হৃধীকেশে ও হিমালয়ের অস্তান্ত অনুকূল স্থানে 
লোঁকসঙ্গ পরিহারপূর্বক তিনি বৈদাস্তিক ধ্যান- 
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ধোগ-অভ্যাসে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আবু 

পাহাড়ে, নর্মদাতটে, সমুদ্রতীরে, নানা স্থানে তিনি 

সাধনা করিয়াছিলেন। একনিষ্ঠ সাধন দ্বারা তিনি 

তত্বানুভূতির উচ্চস্তরে অধিরোহণ করিয়।ছিলেন। 

এতদৃব্যতীত, ভারতবর্ষের প্রায় সকল গ্রসিদ্ধ 

তীর্থস্থানে তিনি পরিব্রাজকভাবে পর্ধটন করিয়। 

ছিলেন। সঙ্গযাসগ্রহণের পূর্বেই গুরুর অঙ্গমতি লইয়া 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--১০ম সংখ্য। 

তিনি শাস্তিনাথজীর সহিত ঠকলাস ও মানস-সরোবর 
গমন করিয়াছিলেন এবং অমরনাথ প্রভৃতি অনেক 

দুর্গম তীর্থও পরিভ্রমণ করিয়াছেন। এই তেজস্বী 

সাধক যেমন অদম্য পুরুষ কারের সহিত জ্ঞান অর্জন 

করিয়াছেন, তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন, সমাধি অভ্যাস 

করিয়াছেন, তেমনি তেজের সহিতই মুত্যুকে জয় 

করিয়া ব্রহ্মনীন হইলেন। 

আমার সুন্দর 

শ্রীশান্তশীল দাশ 

আমার সুন্দর আসে রাত্রি যবে নিস্তব্ধ নিঝুম, 

কোথাও নেইকো সাড়া নিদ্রামগ্ন শান্ত চারিধার। 

আমি জেগে থাকি শুধু, আমার চোঁথেতে নেই ঘুম ; 

ছু”টি চোখ ভরে দেখি সুবিশাল আকাশ অপার। 

কী প্রসন্ন সুর ওঠে সুগভীর নৈঃশব্দের মাঝে ; 

প্রাত্যহিক জীবনের কোলাহল হতে বহু দূরে 

নিয়ে যায় সেই স্থুর,- একটানা অবিশ্রান্ত বাজে ; 

ধর্বশ্প্রানি-মুক্ত মন অনাহত সে প্রসন্ন সুরে। 

সে-নির্জনে চেয়ে দেখি, আমার সুন্দর সমাঁীন-_ 

সে-বিরাট দৃশ্তপটে-একাকী আপন গরিমায় ; 

চেয়ে থাকি সবিম্ময়ে নিরুচ্চার ক বাণীহীন। 

অপলক আখি ছ”টি, শিহরণ জাগে সারা গায়। 

আমার সুন্দর হাসে করুণার ঝরে গুঅবণ ; 

অভজ্জশ্র অশ্রুর ভারে ভারাক্রাস্ত আমার নয়ন। 



দেবীপুজার ধারাবাহিকতা 
শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 

ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতে দেবীপুজা বৈদিক 

যুগ হইতে চলিয়া! আমিয়াছে এবং খ'গ্রের দেবী- 
স্থক্তে (খবৰ, ১*ম মণ্ডল, ১০ম অন্যবাক, ১২৫ 

সুক্ত ) দেবীপুঞ্জার বীজ নিহিত রহিয়াছে । এই 

স্ক্তে ঝন্বকন্তা বাক্ পরত্রদ্ধময়ী আগ্তাশক্তিকে 

উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন-__“অহং রাষ্ট্রী সংগমনী 

বস্থনাং চিকিতৃধী '* অর্থাৎ, আমিই সমগ্র 

জগতের ঈশ্বরী, উপাসকগণের ধনপ্রদাত্রী দেবী ও 

পরব্রহ্ষণক্তি। খগ্বদের রাত্রিস্ুক্তে (খের, ১*ম 

মণ্ডল ১০ম অন্ুবাক, ১২৭ সুক্ত) দেবী গুঁকারময়ী, 

আরতী ( সবত্র বিদ্ুমীন1 )১ ব্রহ্মমায়াত্বিকা রাত্রী 

বলিয়। অভিহিতা হইয়াছেন। তিনি অমর্তা।, 

নিত্যা, অজ্জাননাশিনী, মোক্ষদাত্রী, পরমাত্মার 

কন্া। রাতি (দদাতি ) অভীষঞ্ং ইতি রাত্রিঃ, 

অর্থাৎ দেবী সাধকের মনৌবাঞ্ছা পূর্ণ করেন বলিয়া 
তাহার নাম রাত্রি। বৈদিক সাহিত্যে উমা, 

অন্বিকা, কাত্যায়নী, কণ্তাকুমারী ও ছূর্গার উল্লেখ 

দেখিয়া ভারতীয় পণ্ডিতগণ বৈদিক যুগ হইতে 
দেবীপুজ্জার ধারাবাহিকতা প্রমাণ করেন। বাজ- 

সনেয়ী সংহিতা (৩1৫) ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় 

( ১/৮৬।৪ ) রুদ্রের ভগ্রীরূপে অন্বিকার, তৈত্তিরীয় 

আরণাকে (১০১৮) উমার, এবং উমাপতি ও 

অন্বিকাপতিরূপে কুদ্রের উল্লেখ আছে । সামবেদীয় 

কেনোপন্ষদে (৩২৫) হ্বয়ং ব্রহ্ম উমা-হৈমবতীর 

রূপ ধারণ করিয়া বাধু, অগ্নি ও ইন্দ্র প্রভৃতি 

দেবগণের অহঙ্কার নাশ করিয়াছিলেন এবং এই 

শিক্ষা দিয়াছিলেন যে অগ্নি ও উহার দ্বাহিকা শক্তি, 

সুর্য ও তাহার রশ্মি, দুগ্ধ ও উহার ধবলত্ব, মণি ও 

উহার জ্যোতি যেমনি অভেদ, ব্রঙ্গ ও তাঁহার শক্তি 

তেমনি অভেদ। কৃষ্যজর্বেদের তৈভিরীয় 

আরণ্যকের অন্তর্গত নারায়ণ-উপনিষদে “ছূর্া, 

শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়_-“তামগ্রিবর্ণাং 

তপসা জবলস্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্। ছুর্গাং 

দেবীং শরপমহং গ্রপছ্ে স্থৃতরসি তরসে নমঃ।, 

অর্থাৎ, আমি সেই পরমাত্মা কর্তৃক দৃষ্ট, অগ্রিবর্ণা, 

নিজের তাপে শত্রদপ্ধকারিণী, কর্মফপদাত্রী “দুর্গা” 

দেবীর শরণাগত হই। যে স্ৃতারিণি, সংসারত্রাণ- 

কারিণি দেবিঃ তোমাকে প্রণাম করি। তৈত্তিরীয় 

আরণ্যকের যাঁজ্জিকা উপনিষদ্দের ছুর্গা-গায়ত্রীটিতে 

আছে--কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্তাকুমারীং ধীমহি 

তন্নো ছুগিঃ প্রচোদয়াৎ |” বেদের ভাষ্যকার সায়ন 

বলেন, ছুগি ও দুর্গা একই দ্রেবী। ছুর্গা শব্দের 

অর্থ_ছুঃখেন ( অষ্টাঙ্গষোগ-সর্বকর্মোপাসনারপেণ 

ক্লেশেন ) গম্যতে (প্রাপ্যতে ) যা সা দুর্গ হুর্গমা 

দেবী ইতি। অর্থাৎ যমঃ নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, 
প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, শুদ্ধকর্স ও 

উপাসনা প্রভৃতি তপস্তা দ্বারা ধাহাকে লাভ করা 

যায় তিনি ছুর্গা বা দুর্গম! দেবী। 

বাশীকি-কৃত রামায়ণে দেবীপৃঞ্জার কথা নাই। 
কিন্তু কবি কৃত্তিবাঁসের বাংলা রামায়ণে আছে, রাঁম 

ও রাবণ উভয়েই দেবীর ভক্ত । রাবণ-বধের জন্ 

রাঁম শরৎকাঁলে দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। 

দুর্গার উপাসনার প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে 

পাওয়া যায় ব্যাসকৃত মহাভারতের ছুইটি দুর্গা- 
স্তোত্রে। এই স্তোত্র দুইটির একটি আছে বিরাট- 

পর্বে, আর অন্তটি ভীম্ষপর্বে। বিরাটপর্বের 

স্তোত্রে আছে-বিরাট নগরে প্রবেশ করিয়া 

যুধিষ্ঠির দেবী দুর্গাকে প্রত্যক্ষ করিবার ইচ্ছায় 
তাহার স্তব করিয়াছিলেন। স্ভতিতে তুষ্ট হইয়া 

দেবী ধর্মরাঁজ যুধ্ষ্িরকে দশন দিয়া সাহাধ্য দ্বারা 

যুদ্ধে শত্রবিনাঁশের এবং জয়লাভের আশ্বাস দিয়া- 
ছিলেন। এই স্তোত্রে বণিত আছে--দেবী ননের 
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গৃহে যশোদার গর্ভে কংসবধের জন্ত জন্মিয়।ছিলেন। 

জন্মের পর ছুরাত্মা কংস তীহাঁকে প্রস্তরের উপরে 

নিক্ষেপ করিলে দেবী আকাশে অন্তঠিতা। হন। 

তিনি নারাঁয়ণের প্রিয়া, কৃষ্ণের ভগ্গী এবং খড়গ, 

খেটক, পাশ, ধনু ও চক্রধারিণী রণদেবী। তাহার 

বর্ণ কৃষ্ণ, হাত চারিটি ও মুখ চাঁরিটি। তিনি 

শিবা, মহাঁদেবী, স্থরেশ্বরী, কালী, মহাকালী, 

ইত্যাদি নামে সম্বোধিতা হইয়াছেন। 'ছুর্গাৎ 

তারয়সে হুর্গে তৎ তং ছুর্গা স্বতা জনৈঃ।-হে হুর্গে, 

তুমি দুর্গ বা সঙ্কট হইতে ত্রাণ কর বলিয়া লোঁক- 

সকল তোমাকে দুর্গা বলে। ভীনম্মপর্বে লিখিত 

স্তোত্রে আছে-অভুন শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে শক্রজয়ের 

ইচ্ছায় দেবী দুর্গার স্ব করিয়াছিলেন। হূর্গ 

গ্রীতা হইয়া বপিলেন, “পাঁওুপুভ্র, তুমি শীপ্রই শত্র 

জয় করিবে, কারণ নারায়ণ তোমার সহায় এবং 

তুমি নরখধির অবতার ।” এই বলিয়া দেবী 

অন্তছিতা হইলেন। দেবী নন্গোপের গুঁহে 

জন্মিয়াছিলেন। তাহার বর্ণ কষ্ণ-পিজল। তিনি 

থঞ্জগ-থেটক-শূলধারিণী রণদেবী। স্তোত্রে দেবী 
দুর্গী, কাত্যায়নী, ভগবতী, উমা, মহাঁনিদ্রো, বেদ- 

মাতা, শাকম্তরী, স্কন্দমাতা, কালী, মহাকালী, 

ভদ্রকালী, চন্তী প্রভৃতি নামে সম্বোধিতা হইয়াছেন । 

মহাভারতের অস্ত্র শিবের পত্ীকে শঙ্করী, অন্বিকা, 

পার্বতী, গৌরী, উমা, মহেশ্বরী বলা হইয়াছে । 

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবী যোগমায়া ও বিষুমায়ারূপে 

উল্লিখিত । ব্রজাঙ্গনাগণ নন্দগোপপুক্র কৃষ্ণকে 

পতিরূপে লাভ করিবার জন্ত দেবী কাত্যায়নীকে 

আরাধন। করিয়াছিলেন । কাত্যায়নীই মহামায়া 

দুর্গা । হরিবংশে দেবীকে দুর্ী বল! হয় নাই--তিনি 

যেগকন্ডা। ইহাতে দেবীর স্তোত্রের নাম আর্ধাম্তব। 

দেবীকে আর্ধা, কাত্যায়নী, কৌধিকী, নারায়ণ, 

পার্বতী, ব্রহ্মবাদিনী, ব্রহ্মচারিণী ৰলা হইয়াছে ; 

কালী, করালী, চণ্ডী, দুর্গার নাম নাই। মহিষাসুর 

বা অপর কোন অন্ুরবধের কথাও হরিবংশের 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 

স্তবে নাই, লক্ষ্মী ও অলঙ্ষীরূপে দানববধের কথা 

আছে। 

বৌদ্বতত্ত্রগুলিতে শক্তিবাদের কথা আছে। 
কোন কোন পণ্ডিত বলেন- হিন্দুদের কালী, তারা, 

ষোড়শী, ভূবনেশ্বরী প্রভৃতি দশমহাবিগ্ভার বর্ণনা 

বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত। কালী, তারা, সরম্বতী, 

ভদ্রকালী, কামেশ্বরী প্রভৃতি দেবীর অষ্টরূপের 

মন্ত্ররকলও বৌদ্ধতত্ত্র হইতে গৃহীত। জৈনদের 

মন্দিরে সরস্বতী ও অন্ান্ত দেবীর মুর্িসকল দেখা 

যায়-তাহাঁর! সরস্বতীকে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 

ও শাসনদেবীরূপে পূজা করেন। 

শাক্ততন্ত্রে দেবীপৃজার পূর্ণবিকাশ দৃষ্ট হয়। 
তন্ত্রশাস্মবিদ্ স্তর জন ভড্রফের মতে সমগ্র শাক্ততন্ত্ 

বীজাকারে দেবীস্ক্তের মধ্যে পাওয়া যায়। শুধু 

তাহাই নহে, বৃহদ্দেবতা হইতে বচন তুলিয়! তিনি 

দেখাইয়াছেন, বৈদিক দেবী অদ্দিতি, বাক ও 

সরশ্বতী এবং পরব্তী কালের দুর্মী অভিন্ন । 

পুরাণগুলিতে দেবীপুজার খুব সমৃদ্ধি দেখা 
যায়। কোন কোন পুরাণে দেবী ভারতী, গিরিজা, 

অন্বিকা, ছুর্গা, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, উমা, লক্্মী প্রভৃতি 

নামে বণিতা। মার্কগডয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে 

দুর্গার রণদেবীরূপের চূড়ান্ত বিকাশ দেখা যাঁয়। 

মহামায়। নিত্যা সনাতণী ও জন্মমৃত্যুরহিতা হইলেও 

দেবগণের কাধসিদ্ধির অর্থাৎ দেবপীড়ক অস্থরগণের 

বধের জন্ত আবির্ভূতা হইয়া “উৎপন্না” বলিয়া কথিতা 

হন। চগ্ীতে বর্ণিত আছে--শুস্ত-নিশুস্ত-বধের 

পর দেবতারা নারায়ণীর শুব করিয়াছিলেন এবং 

দেবী প্রস্গ। হইয়! বলিয়াছিলেন, 
ততব্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাধ্যং মহান্থরং । 

দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥ 

অর্থাৎ, আমি আবার দুর্গম নামক প্রকাণ্ড 

অন্থুরকে বধ করিব, তখন আমার “ছুর্গাদেবী' 

এই নাম বিখ্যাত হুইবে। ছছুর্গে স্থৃতা হরসি 

ভীতিমশেষজস্তে!ঃ 1 “দুর্গীসি ছুর্গভবসাঁগর- 
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নৌরসঙ্গ |+__ছুর্ণা বা সঙ্কট হইতে যিনি সকলকে 
রক্ষা করেন তিনি ছুর্গা। চগ্ডীতে আছে, ছুর্গা 

তিন রূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন-__মহাকাঁলী, 
মহালক্মী ও মহাঁসরম্বতীরূপে। মহামায়ার মহা- 

শক্তিতে জগৎ মুগ্ধ; আবার তিনি উপাসকের 

আরাধনা দ্বারা প্রসন্না হইলে জীবকে মায়ার বন্ধন 

হইতে মুক্ত করেন--৫সষা প্রসন্ন বর! নৃণাং 

ভবতি মুক্তয়ে |” “সা বিগ্তা পরমা মুক্তে হেতুভৃতা 

সনাতনী । সংসারবন্ধহেতুশ্চ €লব সর্বেশ্বরেশ্বরী ), 

তিনি আরাঁধন। দ্বারা শ্রীতা হইলে জীবকে ধর্ম অর্থ 

কাম মোক্ষ দীন করেন। --আরাধিত1 ৫সব নুণাং 

ভোগস্বর্গাপবর্গদা।” “সাঁহ্যাঁচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্ট 
খদ্ধিং প্রষচ্ছতি 1, 

দেবীভাগবতেও আছে-_মহামায়! অরূপা হইয়াও 

ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য রূপ ধারণ করেন-_ 

“সেয়ং শক্তিরমহামায়া সচ্চিদানন্দদায়িনী । 

রূপং বিভ্তি অরূপা 5 ভক্তানু গ্রহহেতবে ॥ 

দেবীপূজার ধারাবাহিকতা ৫৯১ 

দেবী ও ব্রহ্ম এক, অভিম্ন-- 

“সদৈকত্বং ন ভেদোহস্তি সর্বদৈব মমাস্ত চ। 
যোহসৌ সাহং অহং যাঁসৌ ভেদোহ্ভ্তি মতিবিভ্রমাঁৎ ॥ 

বেদ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির আলোচনা 

হইতে দেবীর বিভিন্ন রূপগ্রহণের কথ! জানা যাঁয়। 

দেখীস্ক্তে দেবী সর্বব্যাঁপিনী বিশ্বের কারণীভূতা 

স্ীদেবতা, কেনোপন্ষিদে ব্রন্মের শক্তি উমা-হৈমবতী, 

মহাভারতে নন্দকুলোদ্ভবা বিন্ধযবাসিনী, চণ্ডীতে 

মহিষমদ্দিনী পার্বতী ও ছুর্গম-নামক অসুরমদ্দিনী 

হুর্গা। কালিকা-পুরাণের মতে দেবীর মূল মুতি 

এক্ষণে অন্তহিত। মহিষাস্থরবধের পর মহিষ- 

মদিনীরপে দেবী পুজিতা হইতেছেন। খণেদীয় 
দেবীর কল্পনা এবং মহাকাঁব্যের ও পৌরাণিক দেবীর 

কল্পনার মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য বেণী নাই। পরবর্তী 

কালের কল্পনার মধ্যে নূতন কিছু উপাদান 

আপিয়াছে। পার্থক্য কেবল দেবীপৃজার ধারার 
বিকাশের মধ্যে। 

্রীশ্রীকালী 
“আগ্ভাশক্তি লীলাময়ী; স্থ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন । 

কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী । 

ভেদ । 

কালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী ৷ 

একই বস্তু যখন নিক্ফ্রিয় স্ু্টি-স্থিতি-প্রলয় 
কাজ করছেন না__এই কথ! যখন ভাবি, তখন তাকে ব্রন বলি; 

সব কাধ করেন-তখন তাকে কালী বলি, শক্তি বলি। 

'--তিনি নানাভাবে লীলা করছেন । 

মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। 

তারই নাম কালী । 

কোন 

যখন তিনি এই 
একই ব্যক্তি; নামরূপ 

তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্বশান- 

যখন 

সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র সূর্য গ্রহ পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আধার_-তখন কেবল ম-_ 
নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন । শ্যামাকালীর অনেকটা 

কোমল ভাব-__বরাভয়দায়িনী ; গৃহস্থবাড়ীতে তারই পুজা হয়। যখন মহামারী, 
তুভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি হয় তখন রক্ষাকালী পুজ করতে হয়। শ্মশানকালীর 
সংহারমূতি। শব-শিবা ভাকিনী-যোগিনী মধ্যে শ্বশানের উপর থাকেন। রুধিরধারা, 
গলায় মুগুমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, 
তখন ম৷ স্প্টির বীজ কুড়িয়ে রাখেন। ...থষ্টির পর আগ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই 
থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন |” 

_ শ্রীরামকুষঃ 



প্লীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 

কণ্ঠে তোমার কখনো যে শুনি 

ভৈরব-সঙ্গীত, 

নৃত্যচপল চরণে জাগাও 

অশিবের ইঙ্গিত। 

বন্থা প্লাবন-মহামাবীরূপে 

তব আগমনী গাহ চুপে চুপে, 

জীবনশরণ-কর-পরশন 

হরে গ্রাণ-সম্থিৎ। 

নয়নে তোমার স্থজন-স্থষমা 

তুমি চিরস্ন্দর ! 

তাই পুরাতন দলিত জীর্ণ 

বিদায়ী নিরন্তর | 

যাহা যায় ঝরি” তোমার ভুবনে 

আনো তাহা পুনঃ নব-রূপায়ণে, 

ভাড়িবার ছলে করিছ নিত্য 

স্থটিরে মনোহর । 

শ্রীরা মকৃষ্ণ-পার্যদ-বন্দনা 
স্বামী প্রেমেশানন্দ 

ললিত-_-তিতালী (প্রভাতী স্থুর ) 

জয় জয় রামকৃষ্ণ ভূবন-মঙ্গল, 

জয় মাতা শ্তামান্্ুতা অতি নিরমল | 

জয় বিবেক-মানন্দ পরম দয়াল, 

প্রভুর মানস-নুত জয় শ্রীরাথাল ॥ 

জয় গ্রেমানন্দ প্রেমময় কলেবর, 

জয় শিবানন৷ জয় লীলা-সহচর। 

যোগী যোগানন্দ জয় নিত্যনিরগীন, 

জয় শশী গুরুপদ্ে গত-তমুমন ॥ 

সেবাঁপর যোগিবর॥ অদ্ভুত-মানন্দ, 

অভেদ-আনন্দ জয় গতমোহব্ধ | 

যে।গরত ত্যাগ-ব্রত তুরীয় আখ্যাত, 

শরত সুধীর শান্ত যেন গণনাথ॥ 

*জীবে শিব-সেবা ব্রত গঙাধর বীর, 

জয় শ্রাবিজ্ঞ।নানন্দ প্রশান্ত গম্ভীর | 

প্রধান গোপাল মাতৃসেবা-পরায়ণ, 

সারদ। সারদাস্পদে গতপ্রাণমন ॥| * 

বালক-চরিত্র জয় সুবোধ সরল, 

নাগবর ত্যাগ-বীর বিবেক-সম্বল। 

কথামৃত-বরিষণ গৌর জলধর, 

গিরিশ ভৈরব জয় বিশ্বাস-মআকর ॥ 

রামকঞ্জদাস-দাস জয় সবাকার, 

রামকৃষ্ণ লীলাস্থান 'জয় বাঁর বার। 

রামকষ্চ-নাম জয় শ্রবণমঙ্গল, 

ভকত-্বাঞ্ছিত জয় চরণ-কমল ॥ 

[ ভঙ্গনটি বহু পু রচিত এবং গীষ্ভাবলী, সঙ্গীত-সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশিত। উহাতে শ্রীরামকাঝর কয়েকজন 

ত্যাগী পার্ধদের নাম উ:ল্লথ ছিল না, তারকামধান্থ স্তবকটি নুতন রচনা করিয়া লেখক এই বদানাটি সম্পূর্ণ করিলেন | উঠসঃ] 



সমালোচনা 

গীতামাধুকরা-শ্রানগেন্্রনাথ ভট্টা চার, কাঁব্য- 
ব্যাকরণতীর্ঘ ; ২০১১, নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোড, 

পোঃ রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা-৭০ হইতে প্রকাশিত। 

পৃষ্ঠা ৫৬। মুল্য ১২৫ টাকা। উৎকৃষ্ট পুরু 
কাগজে পাইকা টাইপে স্ুমুত্রিত। 

কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাণীরাম দাঁসের মহা- 

ভারতের স্থায় যাহাতে অল্পশিক্ষিত সমাঞ্জেও গীতার 

মতবাদ গ্রচারিত হয়-- এই উদ্দেগ্রে গ্রন্থকার সরল 

পছে। পয়ার-ছন্দে গীতার সারমর্ম “গাতামাধুকরী” 

নামে প্রকাশ করিয়া সকলের ধন্থবাদাহ্ হইয়াছেন- 

একথা অকুগ্ঠচিন্তে বলিতে পারা যাঁয়। মহাভারতের 

ভীম্মপর্বে উক্ত হইয়াছে যে গীত সর্বশাস্বময়ী। গীতা 

পাঁঠ করিলেই সব শান্্রপাঠের ফল লাভ হইয়। থাকে। 

গীতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সাধনা চাই । 

গীতা সম্বন্ধে কাহারও কাহারও ভ্রান্ত ধারণা 

আছে যে গীতা শুধু কর্মের প্রেরণা যোগায়। জ্ঞান, 

কর্ম ও ভক্তি_ত্রিধারাঁর সম্মিলন ঘটিগ্লাছে এই 

মহাগ্রন্থ গীতাতে। স্থপগ্ডিত ও সাধক গ্রন্থকার 

নিয়াধিকারিগণের জন্ত অতি প্রাঞ্জপ ভাষায় গীতা গ্রন্থ 

অবলম্বনে আত্মার অমরত্ব মৃত্ার অপরিহার্য তা, 

তপস্তা, দান, জ্ঞান, কর্ম, বুদ্ধি, নখ, ত্রিবিধ ধর্ম 

প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন ১ এবং 

ধাহাঁদের জন্ত করিয়াছেন তাহারা উহ] হইতে যথেষ্ট 

লাভবান হইবেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 

অমৃতলোকের নিম়োদ্ধ ত বর্ণনাঁটি কী চমৎকার ! 
নাহি নিদ্রা অলসতা সেথা 

মনে নাই নিদারুণ ব্যথা, 

আছে চির বসন্ত মধুর 

বায়ু গাহে আনন্দের সুর 

কর মন অমৃত সন্ধান, 

মতিমান, ওহে মতিমান !! 

--গ্রীরাধাচরণ দাস, সাহিত্যরতু 

ইউরোপের গান্ধী ডাঃ গ্যাল্বার্ট 
শুইগুজার -শ্রীগকুল্পরঞ্জন বন্গুরায় ; পৃষ্ঠা ৯২, মূল্য 
টাক); ১*৫* শৈবলিনী-কুটার, যাঁদবপুর, কলিকাতা । 

ডাঃ এল্বার্ট শুইতজারের জীবনীকার শ্রী প্রফুল- 

রপ্তীন বস্থুরায় বাঙালী জাতির ধন্টবাঁদভাঙ্জন। 

সাম্প্রতিক কাঁলে রাজনীতির দামাঁমাধবনিতে সারা 

বিশ্বের ারুতন্ত্র যখন মুহমান, অর্থ ও শক্তির 

প্রতিদন্দ্িতীয় মানুষের হ্বাভাবিক মুল্যবৌধ যখন 

বিপধস্ত। এমনই সময়ে যে কয়েকটি মানুষের 

আবিভাবে আমরা মনুষ্যত্বের পতি আমাদের আস্থা 

ফিরে পেয়েছি, ডাঃ শুইত্জার তাদেরই একজন । 

ইওরোপের পণ্ডিত সমাজের অগ্রণী ডাঃ শুইত্জার 

কেমন কারে জীবনের সকল এশখর্ধ-সম্ভাবনা ত্যাগ 

ক'রে ভগবান যীশ্বর মানবপ্রেমের আদর্শে আফ্রিকার 

সুদুর প্রদেশে রোগার্ত:দর সেবাগ ব্রতী হয়েছেন, 
সে কাহিনী দ্রেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করে 

চিরদিনের সম্প? হয়ে থাকবে! আঁশ! করি সুধী 

পাঠকমগুসীর সাগ্রহ দৃষ্টির অভিনন্দনে এ জীবনীটি 

স্থপ্রচারিত হবে। লেখকের শ্রন্ধানত চিত্তের স্পর্শে 

সংক্ষিণ পরিনরেও জীবনীটি হৃদয়গ্রাহী হয়ে 

উঠেছে। 

কিন্ত একটি বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
প্রয়েজন মনে করি । একদা বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলার 

“আট?, নবীনচন্দ্রকে বায়রণ এবং রবীন্দ্রনাথকে 

“শেলী” বলার ফ্যাশন এদেশে ছিল। এজাতীয় 

নামকরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন, 

এই কারণে যে এতে করে উদ্দিঃ ব্যক্তির সম্মান 

কিছুমাত্র বাড়ে না। “ইউরোপের গান্ধী” এই 
বিশেষণটি আমাদের পূর্বকালীন ফ্যাশনেরই বিপরীত 
অনুবর্তন। অব্ন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে গান্ধীজী ও 

শুইংজাঁরের আদর্শগত এ্ক্য আমাদের আকৃষ্ট 

করে, তবু সে সম্বন্ধে জীবনীর মধ্যে আলোচন৷ 



৫৯৪ 

করলেই চল্ত, নামকরণ ন্বতন্ত্রভীবে হওয়াই 

বাঞ্চনীয়। পরিশেষে, ছাপা ও বাধাইয়ের সুরুচির 

জন্ত লেখক ও প্রকাশক ধন্তবাদাহ্ । 

শ্রীপ্রণৰ ঘোষ 

পাথেয়-শ্রীম্নেহলতা দেবী ভারতী গ্রণীত; 

শ্রাবিদ্থা পাবলিশিং ভাউম, রঙ্গনাথপুর, পোঃ বড়িশা, 

কলিকাতা-৮ হইতে প্রকাশিত! পু্ঠা ৭৮; মুল্য 

তিন টাকা । 

বর্তমানে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বহু কবিত|র বই 

আত্ম গ্রকাশ করলেও “পাথেয়” শিরোনামে নতুন 

বইটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল হ'য়ে কীব্য-গসিকদের 

কাছে ৩৪টি কবিতার অর্থ দিয়ে উপস্থিত হয়েছে। 

সব কয়টি কবিতাঁই রলোত্তীর্ণ না হলেও নিঃসন্দেহে 

বল! যেতে পারে পান্থ, “জীবন-রহস্ত”, “ভরত”, 

"মনের আগুন”) “কোন আমি দামী", “শবরী”, 

“বিষুগ্রিয়া', নির্বাপিতা সীভা+_কবিভাগুলি ভাব, 

ভাষা ও ছন্দে অননগ্য। গাঁষী ভাই”, কবিতায় 

যে দরদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে কত্রিমভার 

ছেশয়াচ নেই। 

কবীর-বাণী _- শ্রিযোগেশচন্দ্র মজুমদার, 

গ্রকাঁশক ঃ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্রবিশ্বাস 

রোড, কলিকাতা-৩৭। মুঙ্্য দেড় টাকা; পৃষ্ঠা 

৮৫--0৮)। 

শ্ীধুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের কবীর-ফঁহা- 
সংগ্রহ হইতে এক শতটি নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 10106 [ন0075ণ 096003 

০ 1801 নামে প্রকাশিত করেন। বর্তমান 

কাঁব্যগ্রন্থটিতে তাহার একটি বাদে সবগুলি আছে । 

স্থুকবি সতোন্দ্রনাথ অনুদিত 'ঝুলনটির বদলে 
ব্তমান লেখক অন্ত একটির অন্গবাদ দিয়া শত 

সংখ্যা পূর্ণ করিয়ছেন। প্রত্যেকটি অনুবাদের 
শীর্ষে মূলের প্রথম পওক্তি লিখিত আছে। ভাব ও 
ভাষার দিক দিয়া অনুবাদ স্থানে স্থানে দার্শনিক 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 

কাব্যে পরিণত হইয়াছে এবং বহু পাঁঠক-_খাহার' 

মুল “কবীর, পড়িতে পারেন না-তীাহারা তৃপ্ত 

হইবেন । ইংরেজীতে সম্ভব না হইলেও মনে হয় 

বাংলায় মুল দৌহাগুলির অনুকাঁরী ছন্দে অনবাদ 

সম্ভব; হয়তো তাহাতে ভাবের গভীরত্ব ও যাথার্থা 

কপি বাত হয়। 

1) 61500051 00819.০ 1০ 588,311. 

( 91710100981 762.011723 ) 10% ১৮/101 19- 

10501700052. 1১001191750 10 7৬195515 টি. 

1১092] (জে. 0091790901১) 1১, 00. 1২151711591, 

(7. 0.) 70105 1২3 41- 09863. 20641], 

জধীকেশের স্বামী নারায়ণানন্দ জাধাত্মিক 

সাহিতা-রতগিতা হিল্াবে ভারতে এবং ভারতের 

বাঠিরেও আজ সুপরিচিত । গ্রাপ্তল ইংরেজীতে 

লিখিত তাঁহার মনোবিজ্ঞান ও মধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের 

গ্রন্থরাঁজি বহু সাধকের সাধনপথে সগায়তা করে। 

বতমান গ্রন্থে প্রার্থনা, ঈশ্বর, শেষ সত্য ও তাহার 

অন্ুভূতি- বিবেক, ৈরাগা, ইষইদেবত!, গুরুর 

প্রয়োজনীয়তা, সাধন।॥ শরণাগতি, মন্ত্র, জ্ঞানযোগ, 

সমাধি, জীবনুক্ত, তুরীয়াবস্থা প্রভৃতি আলোচিত 

হইয়াছে । 

পুস্তকের গ্রথমে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে 

তাহ।র সংগ্রাম ও সাধনা লিপিবদ্ধ । এব্প 

একথানি পুস্তকে হস্তরেখা-বিচাঁরক-কতৃণক বিচারও 

লেখক সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী নিতান্ত বিজ্ঞাপনের 

মতো লাগে। 

ভ্রী্ীচত্ী-স্তবমাল। _শ্রীনুরেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী 
গ্রুণীত ; ২৬বি, আর, জি, কর রোড কলিকাতা-৪ 

হইতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠ! ৮৩+%*? মুল্য দশ আনা। 

শারদীয়া শ্রীশ্ীহূর্গাপূজার সময় শু ব-পুস্তিকা- 
থাঁনির প্রকাশ অতি সুন্দর ও সময়োচিত হইয়াছে । 

বহার সমগ্র চণ্তীখানি পড়িবেন না বা পড়িতে 

পারিবেন না, তীহাদের পক্ষে চণ্তীর অন্তর্গত 



কাতিক, ১৩৬৪ | 

অতুত্কৃষ্ট স্তবচতুষ্টয়ের পাঠবিধি দেবীমাহাত্ম্যেই 
নিদিষ্ট হইয়াছে । সেই দিক দিয়। বর্তমান সংকলক 

ব্রদ্মাকত-স্রতি, শক্রাপি-স্তুতি, দেবগণকৃত-স্ততি, 

নারারণী-স্ততি অর্থপভ পৃথগ্ভাবে প্রকাশ করিয়া 

সকলের ধন্তবাদাহ হই?1ছেন। 

স্তবগুলির পূর্বে অর্গলন্ভোব্র, কীলকম্তপ, দেবী- 

সমালোচন। ৫৯৫ 

কবচ, এবং পরে দেবীস্ুক্ত, ীশ্ীহর্গাস্তবরাঁজ, ক্ষম1- 
ভিক্ষাস্্তি প্রভৃতি সাঙ্জানোতে পুস্তকখানি একটি 
পঞ্চপুষ্পের সারিতে পরিণত হইয়াছে । 

দ্রুত গাকাঁশনের জন্য কিছু ছাঁপার ভুল রহিয়া 

গিয়াছে । পরবতী সংস্করণে আশা করি এগুলি 
নিশ্চয় দূরীভূত হইবে । 

প্রীরামক্ষ্ত মহ ও মিশঢনর নব্প্রকাশিত পুস্তক 
1120 ০? 0০০0. (03110010393 100 

06 1109 ৪10৭ ৮৮০0 06 ১৬৮৪০০1 911৮9- 

[)21703, 2: (002291 0190101 ০1 51 1২81770- 

[0131)05)--0% 5৮/০701 ৬1৮19150717217 05 

৬/০৭১1০৪ 

5০৪016, ৬৮০17100007) 7.১. 7001011517- 

৪] 1 ১1 13910001-013172 1৬00৯ 1518 

0079) ৬০ 01073 4. 17010৪ 173০28101২3 3.3 

0101 ৩ 1.728053 352 70916৬৮০914 

70 00156910191 150691৮০0, 

০96 1২917)101917172 (02170001 

সিয়টুল রামকুষ্। বেদাস্ব-কোনুর স্বামী 
বিবিদিসানন্দ'লথ গ্রন্থথানি শ্রী স্বামী শিবানন্দ 

( মহীপুকষ ) মারের জীবন -9 সাধন কথা। 

এই মহাজীলনানুধ্যান বাবোটি অধ্যায়ে বিভক্ত £ 

শগুরুর পদতলে, 

অংত্মনিয়োগ, 

ব্যক্তিত্ব ও বাল্জীবন, 

তপস্তা ও তীর্থপ্ধটন, সেবায় 

মহাব্রতের পূর্বাভাষ, সংঘণীর্ষে, জাতীয়তার উপর 

ংঘের প্রভাব, গুরুরূপে, স্বর্গীয় আুবমামণ্ডিত 

জীবন, গৌরবময় অধ্য।য় প্রভৃতি কয়ট বিষয়বস্তরকে 

কেন্দ্র করিয়! সরল সতেজ ভাষায় পুণ্যজীবনের 

আলেখ্য রচিত হইয়াছে! 

অভ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ _শ্বামী সিদ্ধানন্দ কর্তৃক 
ংকলিত; প্রকাশক- শ্রীরামরুষখ মিশন সেবাশ্রম, 

আমিনাবাদ, লক্ষ্ষৌ, উত্তর প্রদেশ । পৃষ্ঠা ১২*, মুল্য 
দেড় টাকা । 

শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ ৰা শ্রীীলাটু মহারাজ 
সম্বন্ধে পূর্বে সৎকথ।”, লাটুমহা রাজের স্থৃতি গ্রতৃতি 

গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । বতমান পুস্তকে আরও 

অনেক নূতন তথা ও কথাবার্তা সংগৃহীত। 
পুস্ত-কর প্রথমে স্বামী শ্রন্ধানন্দ শিখিত সংক্ষিপ্ত 

পপিচিতঠে লট মহারাজের জীবনকথা আলোচিত, 

দ্বিতীয় অংশ বি'ভন্গ সমন্তা-বিষয়ক উপদেশ[বলী ও 

শেষে বিবিধ সসঙ্গ সন্গবাশত | 

চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস ও ম্বৃঙ-যভিসংক্কীর-_ 
স্বামী ক্বৈশ্যানন্দ (পুরী) প্রণেতা, শ্ীরামকৃষ 

অদ্বৈতাশ্রন বারাপণী হইতে প্রকাশিত ; দক্ষিণ। ৪০, 
পৃা। ৪২। 

সন্া।মী মবধুত প্রভৃতি মোক্ষমার্গী চতুর্থাশ্রমি- 
গণের দেহান্তে তাহার্দের ভক্ত ও শিষ্যগণের কথন 

কি করণীয়-_শাক্সবিধি ও প্রচলিত অ।চার-মনুথায়ী 

তাহা লিপিবদ্ধ হইয়।ছে। পরিশেষে মঠাক্নায় ও 

সন্ন্যাসবিধি গ্রভৃতি নিবদ্ধ ; অল্পের মধ্যে পুস্তকথানি 

একটি মুল্যবান সংগ্রহ-গ্রন্থ। 



শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 
স্বামী দিব্যানন্দজীর দেহত্যাগ 

আমরা গভীর বেদনার সহিত জানাইতেছি 

গত ১২ই অক্টোবর (২৫শে আশ্বিন) ভোঁর ৫-৩৫ মিঃ 

সময় কলিকাতা চিত্তরঞ্জন ক্যান্নার হাসপাতালে 

ত্বামী দিব্যানন্দজী ৬৭ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস 

ত্যাগ করিয়াছেন। কিছুদিন যাঁবং কাশী অদ্বৈত 

আশ্রমে তিনি ফুসফুসে ক্যান্নার রোগের যন্ত্রণায় 

কষ্ট পাইতেছিলেন; চিকিৎসার জন্ত তাহাকে 

কলিকাতায় আনিয়া উপরি-উক্ত হাসপাতালে ভরতি 

করা হয়, কিন্তু ুঃখের বিষয় ভরতি হওয়ার পরদিনই 

তাহার দেহান্ত ঘটিল। তিনি শ্রশ্মীমায়ের মন্ত্শিষ্য 
ছিলেন। 

১৯১৫ খুষ্টান্ধে ২৫ বৎসর বয়সে বেলুড়মঠে 

যোগদান করিয়া স্বামী দিবানন্দ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে 

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে 

সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, মাদ্রাজ ও বাঙ্গালে।র আশ্রমে 

কয়েক বৎসর পৃুজকের কাজ করার পর তপস্তার 

উদ্দেশ্যে ১৯২৮ খৃঃ কাশীবাস করিতে আসেন? এবং 

জীবনের শেষভাগ অবধি দীর্ঘদিন বাঁরাণসী শ্রীরাম- 

রুষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমেই কাটাইয়া গিরাছেন। তাহার 

দেহমুক্ত আত্মা শ্রারামকৃষ্ণ-চরণে লীন হইয়াছে। 

ও শাস্তিঃ শান্তি; শান্তিঃ। 

ও শ্রীছুর্গোৎসব 

বেলুড়মঠে £_বথাযোগ্য গম্ভীর পরিবেশের 
মধ্যে মুন্ময়ী প্রতিমায় জগজ্জননীর উপাসনা অনুষ্ঠিত 

হইয়াছিল। আকাশ পরিষ্কার থাকায় তিন দিনই 

সংখ্যাতীত লোক সমাগম হইয়াছিল । মহাষ্টমীর 

দিন ৬১০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান; এবং অন্য 

ছুই্দিন ১০,০০* জনকে হাতে হাতে প্রসাদ 
দেওয়া হয়। 

শাখাকেক্রে £_-আসানসোল, বারাণসী 

অদ্বৈত আশ্রম, বোম্বাই, ক্বাথি, ঢাকা, দিনাজপুর, 

জামসেদপুর, জআয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, 

মালদহ, মেদ্রিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, রহড়া। 

শিলং, শিলচর, সোনার গা, বালিয়াটি ও শ্রীহটে 

শ্রীপ্ীদর্গ পুজা অন্ুঠিত হইয়াছিল। 

বোম্বাই আশ্রমের পৃজাঁয় অন্তান্ত কর্মস্চীর 

মধ্যে ধর্মসম্মেলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ডক্টর কে, 

এম, মুন্দীর সভাপতিত্বে বিভিন্নধর্মের একটি 
আলোচনা-সনভ্ভাও অনুষ্ঠিত হয় । 

লগ্ডন কেন্দ্রেও দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিশেষ ভজন 

ও আনন্দের অনুষ্ঠান হইয়াছে । 

কার্ধ-বিবরণী 

বোন্ধাই ৪ রামকৃষ্ণ মিশন শাখা-কেন্ত্রের 
১৯৫৫ ও *৫৬ খুষ্টাব্দের সুমুদ্রিত কাঁধ-বিবরণী 

পাইয়াছি। প্রতিষ্ঠার সময় হইতে 

শরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাঁবাদর্শে শিক্ষা ও 

সেবামূলক কাঁধের মধ্য দিয়া বেদান্তের সার্বভৌম 
ভাব বোশ্বাই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এই কেন্ত্ 

হইতে প্রচারিত হইতেছে । গত ছুই বৎসরে বিশিষ্ট 

পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ্গণ কতৃক গীতা, বেদান্ত দর্শন, 

উপনিষৎ, শ্রীরামকুষঞ্চ-বিবেকানন্দ-বাণী ও বিভিন্ন 

ধ্ন-বিষয়ে ২৭৫টি আলোচনা ও বক্তৃতাসভার 

ব্যবস্থা হয়। আশ্রমে ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে 

কেন্দ্রীধ্যক্ষ স্বামী সনুদ্ধানন্দজী ১৪৮টি বক্তৃতা দেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্ীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের 

জন্মোৎসব এবং শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুধুষ্ট ও 

শ্ীচৈতন্তের জন্মতিথি এবং শারদীয়। ছূর্গাপুজা পুর্ব 

পূর্ব বংসরের হ্থাঁয় অন্ষ্ঠিত ও উদ্যাপিত হয়। 

শিবানন্দ গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা বধিত করা 

হইয়াছে। প্রায় অধশত দৈনিক ও সাময়িক 

পত্রিকা নিয়মিত লওয়া হইয়া থাকে । ছাত্রাবাসে 

৭৪ ও ৮৬ জন বিদ্যার্থীকে ভরতি কর হইয়াছিল; 

পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্ববিগ্ঞালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হয় ৩২ ও ৪১ জন) কয়েকটি ছাঁত্র বৃত্তি পায়। 

১৯২৩ খুঃ 



কাতিক, ১৩৬৪ ] 

আশ্রমের দাতিবা চিকিৎসালয়ে হোমিওপ্যাথিক, 

আলোপ্যাথিক ও আধুর্ধেদিক বিভাগে মোট 

১৭৯১ ৮৪৬ রোগী চিকিৎসালাভ করে। 

বঙ্গ বিহার আসাম মহীরাষ্্ী কচ্ছ প্রভৃতি 

অঞ্চলে বিভিম্ম সময়ে বন্যা দুর্ভিক্ষ ভূমিকম্প ও 

বাত্যায় দুর্গত নরনারীর সেবায় প্রায় আট লক্ষ 

টাকা ব্যয় করা হয়। 

স্বামী সন্বুদ্ধানন্দজীর বত্তৃতা-সফর 

পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ হইতে আমন্ত্রিত হইয়। 

বোস্বাই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সমুদ্ধানন্দ মহারণজ 

_ এবারও প্রায় ছুই মাস ধরিয়া বহুস্থানে 

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রী শ্রম) ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও 

বাণী এবং ধর্ম, ভারতক্ষ্ি, নাবীজাতির বআদর্শ, 

বেদান্ত ও বঙমানের প্রয়োজন প্রভৃতি বিষয়ে 

বক্তৃতা দিয়াছেন । আপানসোলকে কেন্দ্র করিয়া 

কুলটি, বানপুর, চিন্তরঞ্ীন, মাইথান, রাঁণীগঞ্জ, অগ্ডাল 

প্রভৃতি স্থানের শ্রীরামকুষ্ণ-উত্সবে তিনি যোগ 

দিয়াছেন। জয়রামবাটী ও ক।মারপুকুরে উৎসবের 
পর কলিকাতায় বলরাঁম-মন্দিরেও তাহার ছুইটি 

বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য । পূর্বপাকিস্তানে কলমা 

সোনার-গ!, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বু নরনারী 

বৎসরান্তে শ্বামীজীর বক্তৃত] শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। 

বিশেষতঃ টাকা জেলাবোর্ড হলের সভায় মুখ্যমন্ত্রীর 

সভাপতিত্বে তাহার ইংরেজী বক্তৃতা ৬০1,915 ৪]] 

[61151903 2,৪০৮ (সকল ধর্ম কোথায় মিশিয়াছে) 

শুনিবার জন্ত বনু মন্ত্রী, অধ্যাপক, জজ, অন্থান্ত উচ্চ 

রাজকর্মচারী এবং যুক্তরাষ্ট্রের হাইকমিশনারও 

উপস্থিত ছিলেন । 

মাদ্রোজ : পুনর্বাসন 

মাত্রা সরকারের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রাএম. 

ভক্তবৎসলম্ সম্প্রতি বেদারণামে রামকষ্চ মিশন 

হরিজন কলোনীর দ্বিতীয় ও শষ দফায় ৭২টি গৃহের 

উদ্বোধন করিয়াছেন। সাত মাস পূর্বে মাদ্রাজের 

শ্রারামকুষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ৫৯৭ 

রাজ্যপাল প্রথম দফায় ১২৮টি গৃহের উদ্বোধন 

করিয়াছিলেন। 

দশ একর জমির উপর তিন লক্ষ টাকার অধিক 

বায়ে নিমিত ছুইশত পাক ঘর বিশিষ্ট এই কলোনী 

রামকৃষ্জ মিশন কতৃক ১৯৫৫ সালের ঝটিকায় 

পীড়িত হরিজনদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে । এই 

কলোনী স্বয়ংসম্পূর্ণ । ইহাতে একটি প্রাথমিক 

বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, উপাসনা-গৃহ, শ্রীরামকষ্জের 

মন্দির, শিশুদের পার্ক, রেডিও, »*টি পাকা কুয়া, 
৮টি নলকূপ এবং ৪২টি আধুনিক শৌচাগার আছে 
একটি সমবায় মৌমাছি-পালন-সমিতিও স্থাপিত 

হইয়াছে । 

শ্রারামক্কষ্জ তপোঁধনের প্রেসিডেন্ট স্বামী 

চিদ্ভবানন্দ এ অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। মাদ্রাজ মঠের স্বামী ৫কলাসানন্দ সমবেত 

জন্মগ্ডলীকে স্বাগত জানান। রিলিফের ভারপ্রাপ্ত 

স্বামী শুদ্ধমত্বান্দ তাঞ্জোর ও রামনাদ জেলায় 

প্রলয়ন্কর ঝটিকাঁর পর মিশনের আর্তত্রাণ ও 

পুনর্বতি সম্পকিত কীধকলাপের বিবরণে বলেন £ 

এই ঝটিকায় আততআাণকাধে এক তাঞ্জোর 

জেলাতেই মিশন অন্গদান ও দুগ্ধবিতরণ ব্যতীত 

৩২৯০৯ জনকে নুতন বস্ত্র, প্রায় সহম্র শিশুকে 

জামা, শ্লেটপেন্সিল, প্রায় ৭০*০* জনকে বাসনপন্র, 

১৫৯০ জনকে মাছুর, এবং ১২৮টি গৃহ নির্মাণের 

মালমশল৷ সরবরাহ করিয়া এবং বহু কারিগরকে 

যন্ত্রপাতিদ্বারা জীবিকার্জনের সহায়তা করিয়া 

পুনর্বাসন ত্বরাদ্বিত করিয়াছেন। কতকগুলি 

পুফষরিণীরও সংস্কার করা হয়। 

শ্ররামকৃষ্ণপুরম্ নামে অভিহিত কলোনীর জন্ত 

মোট ৩ লক্ষ ৮ হাঁজার টাকা ব্যয় হইয়াছে; তন্মধ্যে 

মিশন ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দিয়াছেন এবং 

বিভিন্ন সুবিধার জন্ত প্রায় ৩* হাজার টাকা ব্যয় 

করিয়াছেন। মিশন বেদারণ্যম শহর হইতে 

কলোনী পর্ধস্ত প্রায় ৭ ফার্লং দীর্ঘ একটি পাক' 



৫৯৮ 

রাস্তা নির্মাণ এবং বিছ্যাতের বাবস্থা করিয়াছেন । 

হরিজনগণ এই সমস্ত গৃছে পুরুষানুক্রমে বাস করিতে 

পারিবে; কিন্ত এই সমস্ত গৃ বিক্রয় বাঁ হস্তান্তরিত 

করিতে কিংবা বন্ধক দিতে পারিবে না। 

মিশন রিলিফ কার্ধে নগদে ও জিনিসপত্রে মোট 

প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন । 

বরা ্ র-মন্ত্রী দক্ৃতা প্রসঙ্গে মিশনের জনসেবার 

প্রশংসা সরকারী ৪ বেলরকারী বহু 

বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । 

কবেন। 

কলিকাতা 2 শিশুমঙল প্রতিষ্ঠান_-এই সেবা- 
প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৬ থুঃ পঞ্চবিংশ বর্ষের কাধ- 

বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষে ইহার 

উল্লেখযোগ্য প্রিবিস্তার £ ১৯৪টি শধ্যাসমঘ্বিত ও 

অস্ত্রচিকিৎসার ব্যবস্থাধুক্ত পুরুষদের সাধারণ 

চিকিৎসালয় এবং ধাআীিগ্াাসহ পিনিয়ুর না্িং 

শিক্ষণ বিগ্ভালয়ের উদ্বোধন। মাতৃদ্দনের প্রয়ো- 

জনীয়তা ও সন্তানপ।লনবিধি সম্বন্ধে জনসাধারণ 

যাহাতে অজ্ঞাত না থাকে এবং দেশে শিশুমূ তার 

হার যাহাতে কমে তাহার গ্রতি লক্ষ্য রাখিয়। এই 

প্রতিষ্ঠঃনের 

পরিচ্ছন্নতা ই প্রতিষ্ঠানটির আদর্শ । 

কাধ পরিচালিত হন। সে ও 

নাম-পরিবতন 

সাধারণ হাসপাতালে পরিণত হওয়ায় শিশুমঙগল 

প্রতিষ্ঠানের নাম ১৫ই মে %৫৭ হইতে পরিপতিত 

হইয়াছে £ রামকৃষ্জ মিশন সেবা-গ্রতিষ্ঠ।ন। যে 

রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত সেই ল্যান্সডাউন 

রোড কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান কক শরৎ বোস 
রোড নামে পরিবতিত হইয়াছে । 

গৃত ২৫,.৯.৫৭ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী 

শ্রীঅনাথবন্ধু রায় পুরাতন শিশুম্জল ভবনের পূর্ব 
দিকের এক তঙাটি-_-“প্রতিমা সেন মেমোরিয়েল 

ওয়ার্ড নামে উদ্বোধন করেন । কলিকাতার স্থুধী- 

সমাজে ন্ুপরিচিত শ্াজে. কে. বিশ্বাস প্রদত্ত 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--১৭ম সংখ্য! 

তাহার কলিক1তা বাঁসভবন্টির বিক্রয়লন্ধ লক্ষাধিক 

টাক! তাহার একমাত্র ম্বর্গতা কন্ঠার স্থৃতিরক্ষায় 

নিয়োজিত হইল । এই উদ্বোধন-নভায় বহু বিশিষ্ট 

ব্যক্তি উপস্থিত হিলেন । 

বলরাম-মন্দির ( বাগবাঁজার, কলিকাতা ) 

সাপ্তাহিক ধর্মপভার আলোচিত বিষয় £ 

জুলাই £ শ্রীরামকৃণ্চ কথকতা বালীকি-রামায়ণ, 

গীতা, শ্রীরামকৃষ্ণ পু'থির কথকতা । 

অগষ্ট £ শ্রাামকষ্ণের বার্যলীলা, শকষ্চ, ধর্স- 

প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকষকথকতা। | 

সেপ্টেপ্ধর £ বাল্সীকি-রামায়ণ, শ্রীবামকষ্ত-বিবেকানন্দ 

ও বিশ্বসমস্তা, গাত1। 

স্বামী পুণ্যানন্দ, অধ্যাপক ঠিপুরারি চক্রবর্তী, 

স্বামী সাধননন্দ, বেতাঁর-কথক সুরে্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 

স্বামী স্বম' অচিন্ত্যানন্দ, স্বামী 

নিরাময়ানন্দ, স্বামী শির্ভবানন্ন, অধ্যাপক জনার্দন 

চক্রবতী বিভিন্ন দিনে বলেন । 

ফিজি দ্বীপপুষ্তী £ খুঃ ভইতেই 
রাঁমকষ্ মিশর সছ'য়ুণায় ফিছিতে ভারতীয় 

সন্মার্গ এক্য এংঘম্- এর কাধ পর্চিলি হু হইঠেছিল । 
১৯৫২ খুগাবে 'নাপ্দিতে স্থাপিত মিশনের কের 

ধর্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে শিয়মিত কাধভার গ্রহণ 

করিয়াছে । 

ধর্মের ক্ষেত্রে প্রার্থনা, ভজন, সাপ্ত/হিক 

গীত। উপনিষদ পাঠ ও ব্যাথা, রাঁমনবমী, জন্মাষ্টমী, 

দুর্গাপূজা, শীরামকৃ্চ জন্মতিথি প্রভৃতি উৎসব 
পালন এই কেন্দ্রের নিরমিত কর্মস্টী। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে _সম্মার্গ এঁক্য সংঘম্ কতৃক 

আরব্ধ বিবেকানন্দ হাই স্কুল গত ১৯৫২ খুঠাবে 

মিশনের পরিচালনায় হস্তান্তরিত হয়, বর্তমানে 

এখানে ৩২৯ বি্যার্থীঃ তন্মধ্যে ৪৩ জন ছাত্রী । 

অধিকাংশই ভারতীয় বংশধর, ১২ জন ফিজিয়।ন, 

একজন চীনা । ধর্ম-বিষয়ে ছাত্রের! যাহাতে উদার 

ও বিশ্বজনীন ভাব গ্রহণ করিতে পারে তাহার 

শুকারানন্দ, 

১৯০৭ 



কাতিক, ১৩৬৪ ] 

ব্যবস্থা আছে। 'স্কুন টাইমস্” সাপ্তাহিক পত্রিকায় 

হিন্দী, ইংরেজী, তামিল, তেলেগু, গুঞরাতী, উদ্ 

ও ফিজিয়ান ভাষার বিভাগ 'আছে। খ্ুষ্টমাসের 

সমগ্ধ বাধিক পত্র গ্রক।শিত হয় কয়েকটি ভারতীর 

ও আমেরিকান প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিগ্ভালয়ের সহিত 

যোগাযোগ রক্ষা করিয়া কয়েকজন ছাহএকে উচ্চ 

শিক্ষার জন্ধ বিদেশে পাঠানো হইয়াছে । ফিজিতে 

মিশনের তত্বাবধানে ছাত্রাবাঁদ 'ও পৃথক ছাঁত্রীনিবাস 

বিবিধ 

বিজ্ঞান £ ভাইরাস্ 

সম্প্রতি ই“ফ্রু 'জ! রোগ সারা বিশ্বে ছড়াইয়া 

পড়িয়াছে, ইহার প্রতিষেধক শির্ণয়ে বু বৈজ্ঞানিক 

রত। এ রোগের মুল কারণ এক আত ক্ষুদ্র 

জীব।থু, যাঁঠা সাধারণ অণুশীক্ষণ ফ্ন্জর সাহাযো 

দেখা যায় না,যেমন দেখা যায় “ধ্যাকটিরিয়া” | 

ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে “ভাইরান” । 

গলনালীর অসুখ, পলিও রোগ, বমস্ত, এমনকি 

এক প্রকার ক্যানসার রোগও ভাইর।স্ হইতে জাত 

হয়। ভাইরাস গরুর মুখে ও পায়ে ক্ষত উৎপন্ন 

করে। উত্ভিদ্বের নানা প্রকার বোগও ভাইরাস 

হইতে হয়, পাতা ব! কাণ্ডের বিচিত্র গঠনে তাহ! 

বুঝা যায় ; ইহাঁর জন্ত কথন কথনও বহু বুক্ষ ধ্বংস 

হয়। পোকা-মাঁকড় এমনকি পব্যাকটিবিয়া”র 

ভিতরেও ভাইরাপের বংশবৃদ্ধি হয়। 

তামাক পাতায় এক প্রকার চাকা চাঁক। 

রোগের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়াই ৬০ বৎসর 

পূর্বে ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যাঁয়। ইহারা 
অপুবীক্ষণেও দেখা যায় না, বা সাধারণ পদার্থের 

সাহায্যে পুট্টিলাভ বা বংশবৃদ্ধি করে না। সে জন্ 

ইহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান বেশী দুর অগ্রসর হইতে পারে 

নাই। বিশ বৎসর পূর্বে ইহাকে শ্ষটিকীকরণের 

বিবিধ সংবাদ ৫৯৪ 

আছে। ৪০* সাময়িক পত্রিকা ও ৫০*০ 

পুস্তক-সম্বলিত একটি গ্রন্থাগার ছাত্রদিগের ও 

জনসাধারণের পাঠের ক্ষুধা মিটায়। 

মিশনের আবর্শীন্য।য়ী সর্বাঙ্গীণ মান্বসেবার 

উদ্দেপ্তে তাইজ্ড়ুর নিকট বিস্তীর্ণ জমি ইজারা 
লওয়। হইয়াছে । এখানে তুহস্থ ও পঙ্গুদের সেবা- 

ভবন, মাতৃমঙ্গল-কেন্দ্রু (শুশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী- 

স্বৃতিভবন ) প্রভৃতি নিমিত হইবে । 

বাদ 

জন একজন আমেরিকান 

পুরক্কা'র পান। 

বৈজ্ঞানিক নোবেল 

বর্তমানে ইলেকট্রন মাইক্রদকোপ (ইহাতে 

আলোকদাশার পরিবর্তে ইলেকট্রন অর্থাৎ বিদুৎকণা- 

রশ্যি ব্যবহার করা হয়) আবিক্ষীরে এক কেন্টি- 

মিটারের এক কোটী ভাগের ছুইভাগ পর্ধস্ত দূরত্ব 

বিশ্লেষণ করা যায় ও ক্ষুদ্র বস্তুকে ৪০,০০০ গুণ বধিত 

করিয়া দেখা যাঁয়। এই যান্র ও এক্দ্-রে যন্ত্রের 

সাহাযো জান! গিয়াছে যে ভাইরান লাঠি, বল 
বা সন্ত কোনরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট হয় ও উহার 

মধ্যে সুতার মত সর একটি পদার্থ আছে। 

লাঠিগুলি দৈর্ঘ্যে ও গ্রস্থে যথাক্রমে প্রায় এক 

সেন্টিমিটারের এক কোঁটীভাগের ১৫ ও ৭ ভাগ, 

ও মধ্যের গর্ভটি ৩ ভাগ । ভাইরাসের উপরিভাগ 

প্রোটিন ঘ্বারাঁ গঠিত ও ভিতরের সুতার মত 

পদ্দার্থটি 000151০৪01৭ (নিউক্লিক এসিড )। 

ভাইরাসের স্থতার মত পদার্থটি অন্ত কোন 
কোষের মধ্যে ঢুকিয়া প্রোটিন সংগ্রহ করে ও এ 
নুতন প্রোটিন আবার 000161০৪০1৭ ( এসিড ) 

তৈরী করে, ফলে নৃতন ভাইরাস হুষ্টি হয়। এই ভাবে 
₹শবৃদ্ধি হয়। কিন্ত এর প্রতিপালক কোটির 

তারতম্যে ভাইরাস প্রকৃতির সামান্য পরিবর্তন প্রায়ই 



২. 

লক্ষ্য করা যাঁয়। ভবিষ্যৎ বংশধরগুলি কথনও 

অতিমাত্রায় ক্ষতিকারক হয়, বর্তমান ইনফ্লু, এ 

রোগের প্রকোপ বুদ্ধির ইহাই কাঁরণ। আবার 

কখনও নূতন ভাইরাসগুলির ক্ষতিতপ্রবণতা 

লোপ পায়। 

ভাইরান রোগের প্রতিষেধক অন্বেষণে এ 

দ্বিতীয় ধর্মই কীজ লাগানো হয়। 
নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ ইনফ্রু, এজ 

ভাইরাসের ক্ষতিপ্রবণ বংশবৃদ্ধি বন্ধ করে বলিয়া 

জান! গিয়ছে। এইরূপে বিভিন্ন ভাইরাস বোগের 

প্রতিষেধক নিরূপণ এখন আর সুদুর-পরাহত নহে। 

(90161709 এ. 00]16076, )01 195? ) 
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রায়পুর ( মধ্য প্রদেশ ) জনসাধারণের মধ্যে 

বিশেষতঃ ছাত্রদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবে কানন্দ- 

আচরিত উদ্রার ধর্শনীতি প্রচারকল্পে গত ৩০শে 

জুন রায়পুর দাগ! বিল্ডিংএ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি 

স্থাপিত হইয়াছে ; প্রত্যহ প্রার্থন৷ ও শ্রুরামকষ্ণ- 

কথামত ব্যাখ্যার মাধ্যমে কাজের স্ুব্রপাত 

হইয়াছে । সম্প্রতি ১৮, ১৯, ২০শে সেপ্টেম্বরে 

দিল্লী রামকষ্খ মিশনের ম্বামী রঙ্গনাথানন্দজী 

ইংরেজীতে ও নাগপুর শ্ররামকৃষ্জ আশ্রমের স্বামী 

ব্যোমরূপানন্দজী হিন্দীতে শ্রারামকৃষ্ণজদেবের জীবন 

ও বাণী, শিক্ষার উদ্দেশ্য, উপনিষদ ও গীতার 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 

মর্সকথা-_প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃত। দিয় জনসাধারণের 

মধ্যে, বিশেষতঃ ছাত্রসমাজে প্রভূত উৎসাহের 

সঞ্চার করিয়াছেন। সমিতির অন্ভতম উদ্দেশ্ঠা 

স্বামীজীর বাল্যস্বৃভি-বিজড়িত রায়পুরে একটি আশ্রম 

স্থাপন করা । বিজ্ঞান কলেজের নিকটে নামমাত্র 

খ|জনায় ৫৬ একর সরকারী জমি পাইবার আশা 

আছে, সহৃদয় জনপাধারণকেও এতছুর্দেশ্রে সাহায্য 

করিবার জন্য আবেদন জানানো হইয়াছে । 

আজমীর (রাজস্থান) গত ১*ই আশ্বিন 

আজমীর শ্রারামকৃষ্খচ আশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরে 

ত্বামী বিবেকানন্দের মর্মর-মুর্তির অনাবরণশকাধ 

বাঁজস্থানের রাজ্যপাল শ্রাগুরুমুখ নিহাল সিংহ 

কতৃক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গণ্যমান্ত ব্হু ব্যক্তির 
সমাবেশ হইয়াছিল। স্থানীয় সরকারী অন্ধ- 

বিগ্কালয়ের ছাত্রগণ ভজন-গান করেন। আশ্রম- 

সেবক ম্বানী আদিভবানন্দ তাহার “ম্বাগত, 

অভিভাষণে বলেন-মআজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম 

১৯৪৪ সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাঁজস্থানে সাধ্যমত 

স্বামীৰীর ভাঁবগ্রচার ও সেবাঁকার্ধ করিতেছেন । 

স্থপ্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী রাজ্যপাল মহোদয় তাহার 

হৃদয়গ্রাঙী বক্তৃতায় বলেন, জগৎ সভায় ভারতের 

মানমর্ধাদা স্বামীঞীই রক্ষ। করিয়াছেন । বিবেকা নন্দ- 

সাহিত্য ভারতবাসীর অবশ্পাঠ্য হওয়া উচিত। 



হা যশ সপে 
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চে 

৭.৯ থাক ৬ কউ” 

কি 

মায়ের ত্বরূপ 

ভবানী ভাবনাগম্য। ভবারণ্-কুঠারিকা। 
ভদ্রপ্রিয়া ভদ্রমুতির্ভক্তসৌভাগ্যদায়িনী ॥ 

ভক্তিপ্রিয়া ভক্তিগম্যা ভক্তিবন্যা ভয়াপহা । 

শানম্তবী শারদারাধ্যা শরাণী শর্মদায়িনী ॥ 

শীংকরী শ্রীকরী সাধ্বী শরচ্চন্দ্রনিভাননা । 

শাস্তোদরী শাস্তিমতী নিরাধারা নিরগ্রনা ॥ 

নিত্যমুক্তা নিবিকার! নিশ্রপঞ্চা নিরাশ্রয়! 

নিত্যশুদ্ধ। নিত্যবুদ্ধী নিরবদ্ধা। নিরম্তরা! ॥ 

( ললিতাসহত্রনাম, তৃতীয় কলা, ১২।১৩।১৪।১৬ ) 

স্থট্টির আদিভূতা সনাতনী শক্তি ভবানী স্থগভীর-ধ্যান-শুদ্ধ হৃদয়েই প্রতিফলিতাঃ সাধক-চিত্তে 
ংসার-বাসনার অরণ্য ছেদন করিতে তিনি জ্ঞান-কুঠারসদৃশী । সেই শিবপ্রিয়া দেবী মজলমন্তী, 

মঙ্গলমূর্তি, গ্রণত ভক্তের সর্বসৌভাগাদায়িনী ॥ 

ভক্তিই তাহার একান্ত প্রিয়, ভক্তির দ্বারাই তাহাকে লাভ কর! যায়, শরণীগত ভক্তের তিনি 

আয়ন্তাগতা, সর্বপ্রকার ভয় তাহার স্মরণে মননে বিদৃরিত, শীন্তম্বরূপ শিবের শক্তি সেই শারদ সকলের 

আরাধ্য, স্থাগুভূত শর্বের শক্তি স্থিতিবূপা পালনপরা যণা শর্বাণী আমাদের সুখদায়িনী ॥ 

তিনি শংকরের শক্তি, বিষুটরও শক্তি__শাস্তি ও সৌভাগ্যদায়িনী ; তিনি সতীশিরোমণি, শরচন্দ্রের 

মতো কৌমুদবীশুভ্র আননযুক্ত1, সুখছুঃখের অতীতা৷ তিনি শাস্তা, শাস্তিময়ী ; তিনি জগতের আধারম্বরূপা, 

তাঁহার আর কোন আধাঁর নাই ; জগৎ তাহা হইতে ব্যক্ত হইয়াছে, তিনি অব্যক্ত নিরজন] ॥ 

তাহাকে কখনও কোন কিছু বন্ধন করিতে পারে না, তিনি নিত্যযুক্তা ; সেই মহা প্রকৃতির 

দ্বীপতঃ কোন বিকৃতি নাই; জগৎ প্রপঞ্চ__সমুদ্রবক্ষে তরঙের মতো-_তাহারই আশ্রয়ে ভাসমান, 

কিন্ত তিনি নিরাশ্রয়া। তিনি নিত্যশুদ্ধা, নিত্যবুদ্ধা,_-অতুলনীয়া--সর্বব্যাপিনী ॥ 



কথা প্রসঙ্গে 

ধর্স ও সাম্প্রদায়িকভ। 

আধুনিক রাষ্্রনীতির অভিধানে ধর্ম কথাটির 

অর্থ সাম্প্রদায়িকতা (00010510070817979) 1 এই 

প্রকার মনোভাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া জনৈক 

মনীষী বলিয়াছেনঃ এ অভিধানে "সাহিত্যের 

অর্থ সাংবাদিকতা (০0920911519), “বিজ্ঞানের অর্থ 

যান্ত্রিকত। (76017770108), “কৃষ্টি” অর্থ নৃত্যনাটক 
(1210.06-18109) | 

সত্যসত্যই চোখে পড়িল£ একটি প্রসিদ্ধ 
প্রকাশক-প্রণীত “সাধারণ জ্ঞানে”র পুস্তকে 45550 

85003 [17019 (ভারতবিষয়ক তথ্য )-অধ্যায়ে 

( ভারতকষি ) শীর্ষকে 

প্রথমেই লিখিত--ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীত, 
তারপর যন্ত্রসঙ্গীত ; অতঃপর ভারতীয় নৃত্যকল! £ 

ভাঁরতনাট।ম্, কথাঁকলি, কথক ও মণিপুরী ! 

ভারতীয় কি শেষ! ! 

কৃষ্টি যেখানে নৃতাযগীতে পর্ধবসিত সেখানে যে 

বিজ্ঞান বলিতে যন্ত্রপাতি, সাহিত্য বলিতে সংবাদপত্র 

বুঝাইবে ইহাতে আর আশ্চর্ধ কি? আর সেখানে 

ণ্ধর্ম কি বা কেন?” এত বুঝিবার সময় বা সামর্থ্য 

কোথার? সেখানে ধর্মসম্মেলনের আলোচ্য বিষয় 

আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বিশ্বশান্তি, নিরামিষাহার, 

সমাজনীতি বা জাঁতিভেদ দৃরীকরণের প্রস্তাব। 
চে চু চে 

এরিষ্টটল বলিয়াছেন £ মানুষ রাষ্ট্রনীতিক প্রাণী! 

যুক্তি তাহার পথ-নির্ণায়ক। যুক্তির বাহিরে কিছু 

অনুসরণ করিলে তাহার অবনতি হইবে । যুক্তি- 

বিরোধী সর্বাপেক্ষ। বড় শক্তি যাহা মানুষের মনকে 

চালিত করে তাহা ধর্স-বিশ্বাস ! 

রাষ্ট্রনীতি অপেক্ষ। ধর্মনীতিই আজ পর্যস্ত 

মানুষকে অধিকতর প্রভাবিত করিয়াছে। মধ্য- 

যুগীয় ইওরোপে ধর্মগুরু শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার 

|001917 0010115 

শিক্ষাতেই জীবনের সকল সমস্তার সমাধান ! 

যুক্তিবাদীর! ইহ মানিতে পারে নাই বলিয়াই নব- 

জাগরণের আন্দোলন ( [0.913881০6 ), নুতন 

আধুনিক সমাজবোধের হুত্রপাত। তখন ধর্ম ছিল 

রাজনীতির অভিভাবক, এখন যুক্তি ও বিজ্ঞানপুষ্ট 

রাজনীতি সাবালক হইয়! ধর্মকে বাসর হইতে 

নির্বাসনে পাঠাইতে প্রয়াসী ! 

যে কোন কাঁরণেই হউক ধর্মকে ধাহাঁরা মাঁনব- 

জীবনে অনাবশ্তক বলিয়া, উন্নতি পরিপন্থী বলিয়া 
মনে করেন--তীাহাদেরও চিন্তার একটা ধারা 

আছে, হইতে পারে তাহা ভুল। তাহাদেরও 

যুক্তির একটা শৃঙ্খলা আছে, হইতে পারে তাহা 

ছুর্ল। তাহাদের মতে ধর্ম কতকগুলি প্রথার 

উপর প্রতিষ্িত, অতএব ইহা গতিশীল মানুষের পায়ে 

নিগড়ম্বরূপ, ইহা মানুষকে রক্ষণশীল করে, সর্বদা 

পিছনে তাকাইতে বলে। বর্তমান যুগ যুক্তির যুগ, 

মানব-মনের মুক্তির যুগ! প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল 

পশুপালক কৃষিজীবী কুটির-শিল্পী মানব একদিন 

সুর্ধকে মেঘকে বাষুকে দেবতা মনে করিয়াছিল, 

কিন্ত বিজ্ঞান মান্ষের সে শৈশবত্ব ঘুচাইয়াছে, 
অতএব এ প্রকার আদিম বিশ্বাস এখন 

নিশ্রয়োজন। রাসেলের কথা উদ্ধত করিয়া 

তাহারা বলেনঃ “শিল্প-শ্রমিকদের কল্যাণ__ প্রকৃতি 

অপেক্ষ! মানুষের চেষ্টার উপরই বেশি (নর্ভর করে, 

আদ্দিম-প্রথান্ নারী অন্ান্ত ব্যক্তিদের কথা স্বতম্ত্র।+ 

আধুনিক বাষ্্র_-শুধু বহু ধর্মে বিশ্বাসী মানবের 

বাসভৃমিমাত্র নয়, বহু জাতি সগুডুত ব্যক্তিরও 

সমাহার । অতএব এরূপ রাষ্ট্রে রাষ্রের সংহতি ও 

কল্যাণের জন্ত ধর্স সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয় । ধর্স- 

সম্বন্ধে কথ তুলিলেই তাহ। সাম্প্রদায়িক হ্ুন্দে পরিণত 

হইবে । কোন ধর্ম-মতকেই আন্রান্ত বা পরম সত্য 

বলিয়া গ্রহণ কর! যায় না । অতএব রাষ্ট্রের কর্তব্য 



অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 

মানুষের ৫নতিক জীবনের উন্নতির চেষ্টা কর1/ 

ব্ক্তিচরিত্রের উন্নতি দ্বারাই সমাজের সর্বাঙগীণ 

উন্নতি হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত 

মন প্রাচীন দেবতা-বাদে (7)5091985) বিশ্বাস 

করিয়া জীবন গঠন করিতে চাঁয় না, সে চায় 

সামাজিক শ্ঞায়বিচার, সাম্য ও সহযোগিতা । 

কর্মের স্বাধীনতা ও সুযোগের সমানতার উপর 

ভিত্তি করিয়! সে সমাজ ও রাষ্্ী গঠন করিতে 

চাঁয়; বর্তমান পরিবতিত অবস্থায় অর্থনীতি-চেতন 

মান্গুষর সমস্তা-সমাধানে ধর্ম বিফল হইতে বাধ্য। 

অতএব দেশের জননায়কদের কতব্য__সাধু-সন্তের 

ও ধর্স-দর্শনের অলস আলোচনায় সময় নষ্ট না 

করিয়া পূর্বেক্ত নীতি ও চরিত্র-গঠনের উপযোগী 

সাম্য ও ম্বাধীনত!-মুলক সমাজব্যবস্থা-রচনায় 

মনোনিবেশ করা। 

ক সঁ ধু 

উপরি-উক্ত চিন্তাধারার সঠিত অল্পবিস্তর আমর! 

সকলেই পরিচিত, যুক্তিবাদী মনের ম্বাভাবিক 

নিয়মান্থদারেই আমরা ইহা নিঃশব্দে মানিয়া লইতে 

পারি না; সন্দেহ উত্থাপন করিব, ডি 

প্রশ্নের উত্তরও আশা করিব । 

প্রথম এষ £ মানুষ রাষ্্রনীতিক বা আর্থনীতিক 

প্রাণী_তাহার প্রমাণ কি? যখন রাষইনীতি বা 

অর্থশীতি ছিল না তথনও ত মানুষ ছিল, আদর্দিম 

মান্বও ত মানব। সে ক্রমবিকশিত আযমিবা, 

না দেবতাসস্তব_-এ কথার কি শেষ নিষ্পত্তি 

হইয়াছে ? 

দ্বিতীয় £ “যুক্তির বাহিরে” হইলেই যে 'ঘুক্তির 
বিরোধী” হইবে_ইহা কি অন্গভবপিদ্ধ? এমন ত 

কত দিদ্ধান্তে আমর সহসা উপনীত হই, পরে যাহ! 

যুক্তি দিয়া বুঝি । 

তৃতীয় ঃ মধ্যধূগীয় ইওরোপের ধর্ম এবং যুগে যুগে 

আচরিত ভারত চীন বা আরবের ধর্ম কি একই 

প্রক্কতির? একথা কি সত্য নয় যে, ইওরোপ এশিয়া 

কথা প্রসঙ্গে ৬৬৩ 

হইতে ধর্ম লইয়াছে এবং এশিয়া ইওরোপ হইতে 

রাজনীতি ও বিজ্ঞান শিখিতেছে ? একে অপরের 

জিনিসটি সম্পূর্ন আয়ত্ত করিতে পারে নাই বলিয়াই 

পরবর্তী কালের বিপর্যয় এবং আধুনিক কালে 

কষ্টির এই সম্কট । আমাদের মতে এই সঙ্কট হইতে 

ত্রাণের উপায়, স্বীয় ভাবের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া 

অপরের ভাবের সহিত সামঞ্রম্ত বিধান করা । এই 

আদান-প্রদানের সাফল্যের উপরই নির্ভর করিতেছে 

আগামী যুগের সভ্যতা । 

আমরা ভারতের অবস্থা অনুধ্যান করিয়া যদি 

ভারতের ভূমিতে সাফল্যের নিদর্শন দেখাইতে 

পারি--তবে তাহাই হইবে বর্তমান যুগের সমগ্র 

মানবজাতির দিগ্ৰ্শন । 

বর্তমান ভারতেও বে কষ্টির ক্ষেত্রে একটা 

শৃন্টতা অনেকের চোঁখে পড়িতেছে-_তাহা সত্য না 

হইলেও প্রতীয়মান । প্ররুতপক্ষে ইহ! নানাভাব- 

তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ ভারতীয় মনের স্তরচুতি! আধুনিক 

বিবিধ পরম্পরবিরোধী মতবাদের ঘূর্ণাবে প্রাচীন 

ধারাবাহিকতা নষ্ট হইয়াছে । বহুধা-বিভক্ত ভারতের 

চিন্তাধারায় আজ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সন্দেহই বেশী, 

প্রাচীন আদর্শবাদ ও আধ্যাত্মিকতা-- সাধারণভাবে 

শ্রদ্ধার বস্ত্ব হইলেও শিক্ষিত ব্যক্তিদের তাহাতে 

আস্থা নাই। তাহারাই দেশবিদেশে কৃষ্টি- 
প্রতিনিধিরূপে নিজ্জ নিজ ভাব প্রচার দ্বারা ভারত 

সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতেছে; তাহারা 

পাশ্চান্ত্যে ভারতের প্রতিনিধি নয়, প্রকৃতপক্ষে 

তাহারা ভারতেই পাশ্চাত্য কুটির প্রতিধ্বনি ! 

বর্তমান ভারতে অনবরত যে ভাবের ও কৃষ্টির 

সংঘর্ষ ঘটিতেছে তাহার প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আমার্দের 

অবহিত থাক প্রয়োঞ্জন, ইওরোপ গত চারশত 

বৎসরে যে পথ অতিক্রম করিয়াছে, ভারত চল্লিশ 

বৎসরে তাহ! অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। সামস্ততন্ত্র 

(2591) ও মরমিয়াবাদের ( 10580101900 ) 

সহিত গণতন্ত্র ও যুক্তিবাদ একই রঙ্গমঞ্চে একই 



৩৬৪ 

দৃশ্তে আৰিভূণ্ত হইয়া পারস্পরিক সংলাপ হুর্বোধ্য 
করিয়া তুলিয়াছে। নির্বাচন-দন্দে অধিকাংশ 

নেতারই বক্তৃতা মাইকের মাধ্যমে জনগণের কানে 

প্রবেশ করিলেও প্রাণে পহুছাঁয় নাই! বিভিন্ন 

দল ও মতের উদ্দেগ্ত বা সার্থকতা তাহারা বুঝে 

নাই, আর্থনীতিক উন্নতির প্রতিশ্ররতি তাহাদের 

ক্ষুধা মিটায় নাই। আধ্যাত্মিকতার হাল ধরিবার 

কেহ নাই, অর্থনীতির দঈীড়ও সমতালে চলিতেছে 

ন।। ভারতের সমস্তা জটিল সন্দেহ নাই, তাহ! 

সমাধানের উপায় ভারতের জনগণের মনের ধারা- 

বাহিকতাকে উপেক্ষা করিয়া নহে; বহিরাগত 

জড়বাদ-ভিত্তিক কোন মতবাদ সহায়ে নহে__ 

ভারতের মৃত্তিকাঞজাত আদর্শবাদ ও আধ্যাত্মিক 

গ্রতিভা সহাঁয়ে জনগণের উন্নয়নে যদি শিক্ষিত 

ব্যক্তিগণ আগাইয়! আসেন-_তবেই জাগ্রত জনগণ 

বধিত গতিবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। 

এই প্রসঙ্গে শেষ প্রশ্ন 2 ধর্ম ও আধ্যাত্মিক 

আদর্শ বাতীত কি নৈতিক বা চারিত্রিক উন্নতি 

সম্ভব? ধর্সকে বাদ দিয়! নৈতিক উন্নতির কথা 

কল্পনা করার অর্থ শকুন্তলাকে বাদ দিয়া 

“অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্” নয় কি? ধর্ম বলিতে কি 

বুঝায় ?_-কতকগুলি প্রথা? কতকগুলি রীতি? 

কতকগুলি কথায় বিশ্বাস? ধর্মের এ সংজ্ঞা কে 

কবে দিল? 

আজকাল আর একটি নবতম মতবাদের 

আবির্ভাব হইয়াছে £ "খৃষ্ট বা বুদ্ধের ধর্ম জানিবার 

বা মানিবার আবশ্তকতা নাই। তাহাদের নীতি ও 

মানবতার অরন্তই তাহাদের মুল্য ।” এরূপ মৃষ্গয 
নিরূপণ মন্দের ভাল» তবে তাহাদের এর নীতি ও 

মানবতাই যে ধর্মের ভিত্তি, এইটুকু বুঝিলেই 
মূলের সন্ধান পাওয়া যায়। যুগযুগ ধতিয়া বিভিন্ন 

ধর্ম কি করিয়া আসিতেছে? বন্ত বর্বর পশু- 

মানবকে ধর্ম সামাঞ্জিক মানবে পরিণত করিয়াছে! 

মানবের ক্রমবিকাশের প্রধান শক্তি হিসাবে ধর্ম 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ধ--১১শ সংখ্য। 

অনম্থীকাধ এক এ্রতিহাসিক সত্য । কে বলিয়াছে 

ষে এই মহাশক্তির কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে? 

ধর্ম ব্যতীত মানুষের বর্তমান সমস্তার সমাধান 

করিবার শক্তি আর কোন কিছুরই নাই, কারণ 

ধর্মই মানুষের মচ্য্াত্ের, তথা সমাজের কর্তব্য- 

বোধের ধারক ও চালক ৮ মানুষের শরীর মন ও 

আত্মার-_সমগ্র সত্তার স্বাস্থা, শক্তি ও শান্তির 

উৎস এবং আধার ! ধর্ম জীবনের ক্রমবিকাঁশের 

বিজ্ঞান, এবং প্রকৃত জীবন যাপনের কৌশল! 

এই বিজ্ঞান ও কৌশলই বংশপরম্পরা বা 

শিষ্যপরম্পরা আচরিত হইয়া! কতকগুলি রীতি ও 

নীতির আকার ধারণ করিয়। থাকে । পরবর্তীকালে 

যখন কেহ এগুলি লইয়া তর্ক বিচার করে না, 

তখন এগুলি প্রথায় পরিণত হয়। বিভিন্ন দেশে, 

বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির মধ্যে উদ্ভূত 

এই রীতিনীতি বিভিন্ন ধর্মনামে আচরিত হয়, এবং 

কখনও কোন শক্তিশালী মহাপুরুষ বাঁ সাধকের 

আবির্ভাব হইলে এ ধর্ম নূতন শক্তিলাভ করিয়া 
বহু মানবকে প্রভাবিত করে এবং দুর দুরাস্তরে 

প্রচারিত হয়। এ সাধকের জীবন ও বাণীকে 

কেন্দ্র করিয়া যে শক্তি সঞ্চিত হয়--তাহারই 
আকষণে ধাহারা আকৃষ্ট হন--তীহারাই পরবর্তী- 

কালে নিজেদের সংঘবদ্ধ করিয়া সেই ধর্ম প্রচার 

করেন-_-এই ভাবেই সম্প্রনায়ের স্থষ্টি! সম্প্রদায় 

বলিতেই আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি সংকীর্ণতা মনে 

করেন, বস্ততঃ “সম্প্রদায় শক্রে অর্থ গুরুপরম্পরা 

আগত সছুপণিষ্ট ব্যক্তিসমুহ | 

কালক্রমে সাধনবিহীন সম্প্রদায়ে ধর্মান্ধতা, 

মতবাদের মোহ, “আমার ধর্মই সত্য আর সব 

মিথ্যা” এই সকল সংকীর্ণ তা আপিয়া উপস্থিত হয়। 
রাজনীতিক আধকার প্রতিষ্ঠার জন্ত সংখ্যা-গরিষ্ঠ 

হইবার উদ্দেশ্তে ছলে বলে কৌশলে অপর- 
ধর্মাবলম্বীকে ধর্মান্তরিত করিয়া স্বীয় দলের সংখ্য 

বৃদ্ধি করিবার প্রবৃত্তিই সাম্প্রন।য়িক বিথবেষের জননী, 



অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 

ইহা! কখনই ধর্ম নহে, ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিকৃত অবস্থা ! 

পধুষত পরমান্ন দেখিয়! পরমান্গের প্রকৃত আশ্বাদ 

নির্ণয় করা যায় না। 

সাব্প্রদায়িকতা-দোঁষের জন্ত ধর্মকে দায়ী করা 

চলে না, বরং ব্লা চলে ধর্মের এই বিকৃতির জন্ঙ 

অসাম্যমূলক সমাজ ও রাজনীতিই দাখী। বিকৃতি 

সম্ভব বলিয়। ধর্মকে পরিত্যাগ করা আর পটিয়। 

দুর্গন্ধ বাহির হইবে ভাবিয়া থাগ্চদ্রব্য ফেলিয়া দেওয়। 

একই কথা । 

ধর্মের উন্নতি ও সংরক্ষণের জন্য সম্প্রদায় 

প্রয়োজন, কিন্তু তাহাকে সাম্প্রদায়িকতা হইতে 

কথা প্রসঙ্গে ৬৩৬৫ 

রক্ষা] করিতে হইবে ধর্মবিজ্ঞান-লন্ধ কৌশলে । 

বেদান্তই ধর্মের সেই বিজ্ঞান, যাহার শিক্ষায় আমরা 

জানিতে পারি “এক সত্য ব্ছুরূপে প্রতিভাত*- 

যাহার সহায়ে আমরা বুঝিতে পারি-- বৈচিত্র্যের 

মধ্যে একত্ব রহিয়াছে । অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইন্জিয়নিচয় 

প্রতিটি বিচিত্র__কিস্ত এক প্রাণেই প্রতিষিত! 

বৈচিত্র হইলেই যে সংঘাত অনিবার্ধ তাহা তো 

নয়-বিচিত্র সুরের সামঞ্জস্তেই সঙ্গীতের সার্থকতা, 

বিচিত্র বর্ণের সুষমায় প্রকৃতির সৌন্দর্য, বিভিত্র 

মানুষের বিভিন্ন ভাবের সমঘ্বরে-মান্ব-কষ্টির নিত্য 

নব বূপায়ণ ! 

অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় 

বিশ্বাসে যে অদ্ভুত অন্তদুর্টি লাভ হয় এবং একমাত্র এতেই যে মানুষকে পরিত্রাণ করতে 
পারে, এই পরধন্ত তোমার সঙ্গে আমার একমত ; কিন্তু এতে আবার গৌড়ামি আসবার ও ভবিষ্যৎ 

উদ্মততির দ্বার রুদ্ধ হবার আশঙ্কা আছে। 

জ্তানমার্গ খুব ঠিক, কিন্তু এতে আশঙ্কা এই-_পাঁছে শুক্ষ পাণ্ডিত্যে দ্রাড়ায়। ভক্তিও 
খুব বড় জিনিস, কিন্ত এতে নিরর্থক ভাব প্রবণতা এসে আনল জিনিসটাই নষ্ট হবাঁর যথেষ্ট ভয় আছে । 

এই সবগুলর সামগ্রম্তই দরকার। শ্রীরামকষ্ণের জীবন এরূপ সমন্বয় পূর্ণ ছিল। কিন্তু এরূপ 
মহাপুরুষ কালে ভদ্রে জগতে এসে থাকেন, তবে তার জীবন ও উপদ্দেশ আদশম্বরূপ সামনে রেখে 

আমরা এগোতে পারি । 

আমার্দের মধ্যে গ্রাত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে সেই আদর্শে পূর্ণতা লাভ করতে না পারে, 
তবু আমরা এক একজন জীবনে এক এক ভাবের বিকাশ ক'রে এমন ক'রে তুলতে পারি, যাতে 

একধেয়ে ভাবট! দূর হয়, যেন সবগুলি মিলে একটি পূর্ণ জীবন, একজনের যেটা অভাব, যেন 
অপরের জীবনের দ্বারা তা পূর্ণ হচ্ছে । এতে প্রত্যেকের জীবনে সমম্বয়ভাবের প্রকাশ হ'ল না বটে, 

কিন্ত এতে কতকগুলি লোকের মধ্যে একটি সমদ্বয় হ'ল; আর সেটি অন্তান্ত গ্রচলিত ধর্মমত হতে 

হ্থুনিশ্চিত উন্নতি-সোপানে প্রতিষ্ঠিত, তাতে সন্দেহ নেই। 

কোন ধর্ম যর্দি মাঁচষের বা সমাজের জীবনে কিছু কাজ করতে চাঁয়, তাহ'লে তাই নিয়ে 

একেবারে মেতে যাওয়া দরকার, একথা ঠিক $- কিন্তু যেন উহাতে সংকীর্ণ সাম্প্রৰায়িক ভাব না আসে, 

_ এটি লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা এই জন্টে একটি অপাশ্শ্রদায়িক সম্প্রনায় হ'তে চাই। সম্প্রদায়ের 

যে সকল উপকারিতা তাও তাতে পাব, আবার তাতে সার্বভৌম ধর্মের উদার ভাবও থাকবে। 

ঙ্জ . জী নঁ 

যাতে উন্নতির বিদ্ধ করে বা পতনের সহায়তা করে--তাই পাপ ৰা অধর্স,, আর যাতে 
আদর্শের মত হবার সাহায্য করে, তাই ধর্ম । | 

| _পক্রাংশ, স্বামী বিবেকানন্দ 



শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাকার্য 
রামনাথপুরম্, মাদ্রাজ 

আবেদন 

জনসাধারণ দুঃখের সহিত অবগত আছেন যে, গত সেপ্টেম্বরের শেষাধে” মাদ্রাজের 

রামনাথপুরম্ জেলায় শোচনীয় দাঙ্গার ফলে বহুলোকের প্রাণহানি, বহু গৃহ ও সম্পত্তি দগ্ধ হইয়াছে, 

তজ্জন্ঞ এ জেলায় কয়েকটি তালুকে জনগণ অত্যন্ত হুঃখ ভোগ করিতেছে। 

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের দুইজন সন্গামী দাঙবিধ্বস্ত স্থানগুলি পরিদর্শনান্তে দুর্গতনেবার 

প্রয়োজনবোধে ইতোমধোই মনমাছুরাই নামক স্থানে রাম মিশনের একটি সাময়িক কেন্ত্র খুলিয়া 

সেবাকার্ধ চালাইতেছেন। যত শীঘ্র সম্ভব অপর বিধ্বস্ত স্থানসমূহেও এই সেবাকাধ বিস্তৃত করা হইবে। 

যে সব বাঁড়ী পুড়িয়া গিয়াছে সেইগুলি পুনরায় তৈয়াী করিবার জন্য সরঞ্জাম সর্বাগ্রে 

আবশ্তক। অনেক কাচ! দেওয়ালের বাড়ী ঠিকই আছে, কিন্ত চাল বা ছাদ সত্বর নিগ়িত না হইলে 

আগত প্রায় শীতখতুর বৃষ্টিতে সমস্ত পড়িয়া যাইবে। চাল! তৈয়ারীর জন্ত থে সমস্ত মালমশলার প্রয়োজন 

সেগুলি এখনই সরবরাহ করা দরকার । যেখানে গৃহগুলি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে সেখানে সেগুলি 

পুননির্সাণের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে প্রয়োজন। উপরস্ত যাহারা সর্বহারা হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে 

চাল, বস্ত্র ও জীবনধারণোপযোগী অন্তান্ত দ্রব্যও দিতে হইবে । 

বলা বাহুল্য মিশন-কর্তৃুক এই আরদ্ধ সেবাঁকাঁ্ধে উপযুক্ত অর্থ আবশ্তক। রিলিফকাঁধ 

বত শীঘ্ব সম্পাদিত হইবে জনসাধারণের ছূর্গতি লাঘব করা ততই সহজ হইবে । আমরা সেই কারণে 

এই দুর্গত জনগণের নামে সহৃদয় ও বদান্ত দেশবানীর নিকট এই সেবাকার্ধে প্রয়োজনীর অর্থের জন্ত 

আবেদন জানাইতেছি। 

ধাহারা দান করিতে ইচ্ছুক তীহারা ম্যানেজার, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ-৪, এই ঠিকানায় 

টাক1 পাঠাইলে ধন্তবাের সহিত গ্রহণ ও প্রপ্তিস্বীকাঁর করা হইবে। 

বিশেষ দ্রষ্টবা ষে, এখানে আমরা কোন জিনিসপত্রের জন্ত আবেদন করিতেছি না, উপন্রত 

অঞ্চলের নিকটেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র শীঘ্র ক্রয়ার্থে কেবলমাত্র অর্থ-সাহায্যের জন্তই আবেদন 

করা হইতেছে। 

নিবেদক-_ 

বিটি স্বামী কলাসানন্দ 
প্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাগ্রাজ-৪ সভাপতি 

ফোন £ ৭১২৩১ মাদ্রাজ রামককষ্জ মঠ ও মিশন 

বিশেষ দ্রব্য £ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি ২৭শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার 



জেগেছ জগন্মাতা ! 

্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী 

পুণ্য তিথির মধুর লগ্নে জেগেছ জগন্মাতা, 

লক্ষ কণে হতেছে ধ্বনিত তোমার স্তোত্র-গাথা ! 
শজ্ঘে শঙ্ঘে মঙ্গল-ধবনি 

পূর্ণ করিছে নিখিল অবনী, 
ভক্ত তোমার যাচিছে শরণ, চরণে নোয়ায়ে মাথা ! 

জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, জেগেছ জগন্মাতা ! 

স্থল-জল-নভ ব্যাপ্ত করিয়া, জুড়ি' বহিরন্তুর, 

নামিয়া এসেছ তুমি মা ভদ্রা, বিশ্ব-আঁডিন। *পর ! 

সব দিকে মাগো, তোমার প্রকাশ, 

আজি চিন্ময় আকাশ-বাতাস, 

উধব” হইতে ঝরে ঝরে পড়ে অমুতের নিঝ্র ! 

জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, জুড়ি? বহিরন্তর ! 

জেগেছ তুমি মা ভূভার-হারিণি, আতি-নাশিনি শিবে, 
করুণা তোমার বিলায়ে দিতেছ নিখিল আর্ত-জীবে ! 

নিঃম্য কাঙাল আছে যে যেথায়, 

সবারে ডাকিছ--“আয় আয় আয়”, 

সেহ-স্তন্য বক্ষে এনেছ- অধরে ঢালিয়৷ দিবে ! 

জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, আতি-নাশিনি শিবে ! 

জেগেছ সারদা, বরদা, জ্ঞানদা, শান্তি-শুভংকরি, 
তব স্ুম্মিত-পন্প-আননে আনন্দ পড়ে ঝরি ! 

ছড়ায়ে তোমার অঙ্গের ছাতি, 

বিশ্বে ভরেছ দিব্য বিভূতি, 
অন্তরীক্ষে তোমার চেতনা-দীপ্তি গিয়াছে ভরি” ! 

জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, শাস্তি-শুভংকরি ! 



৬৬৮ উদ্বোধন | ৫৯তম ব্ধ--১১শ সংখ্যা 

জেগেছ অপার মমতাময়ি গো, সম্তান-গত-হিয়, 
সুপ্তিজড়িত তিমির টুটিছ জ্ঞানের আলোক দিয়! ! 

ব্যাকুল প্রাণের শুনি' ক্রন্দন, 

উলিঃ উঠিল তোমার বেদন, 
এসেছ তাই গো! ত্রস্ত-চরণ, দুই বা প্রসারিয়া ! 

জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, সম্ভান-গত-হিয়া ! 

জেগেছ ব্রহ্মাশক্তি-রূপিণি, করুণা-মুতিমতি, 

সচ্চ্দ-ঘন--আনন্দময়ি, বোধ-নিপ্লল-জ্যোতি ! 
সন্তানে দিতে পৃত-পদ-ছায়া, 

জেগেছ জননি, তৃমি মহামায়া, 

মানবীর বেশে এসছ শিবানি, সনাতনি, ভগবতি ! 

জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, করুণা-মৃতিমতি ! 

জেগেছ কালিকা, হুতাশ-ভালিকা, শাণিত খড্গ-পাগি। 
জেগেছ বগলা, বলোন্ত্তা, বিষ্ভাশক্তি-__বাণি ! 

জেগেছ তুমি ম বিপত্তারিণি, 
হুঃখ-বেদনা-বিদ্ব-বারিণি, 

জেগেছ অভয়া, সতত-সদয়া, রাজ-রাজেন্দ্রাণি ! 

জেগেছ বিশ্ব-ধাত্র, জননি, পরম] প্রকৃতি, বাণি ! 

ক ফা ০ 

নবধৃগে নবোগ্চমে সনাতনী শক্তি আবার জাগরিতা ! ভগবান শ্রুরামককষ্ণদেবের অলৌকিক 

ত্যাগ তপন্তা ও নিরন্তর সপ্রেমাহবানে ইনি প্রবুদ্ধা হইয়াছেন এবং নরদেব শ্রাবিবেকানন্দের গুরুগত- 

প্রাণতার প্রসন্ন হইয়া পরম কল্যাণে নিধুক্তা হইয়াছেন ! 

অতএব সমগ্র ভারত এবং কালে সমগ্র পৃথিবীও যে ইহার পবিত্র স্পর্শে নবভাবে পূর্ণ 

হইয়া একিন কৃতার্থ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, ব্রহ্গসন্তাবে ব্রহ্মশক্তি সর্বদা অমোঘ, 

অবিনাশী,_সর্বান্তর্নিহিত থাকিয়া সর্বদা সকলের নিয়মনকারী। 

আবার জগতে নবপ্রবোধিতা শক্তির পৃজ1 প্রসারিত হইবে! আবার ভারত ভগবান 

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবোধিত সনাতনী ব্রহ্মশক্তির পুজা করিয়া নিজে ধন্ঠ হইবে এবং অপরকে ধন্ত করিবে ! 

স্বামী সারদানন্দ 



শান্তির উপায়* 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 

( সহাধ্যক্ষঃ শ্রীরামকুষ্জ মঠ ও মিশন ) 

“মন ধোবাঁঘরের কাপড়-যে রঙে ছোপাবে, 

সেই রঙে ছুপবে।” 

একটা ঘটন। বলি। নিজের জীবনের কথা ; 

বয়স তখন বছর বার। স্কুলের ছুটি। পুক্গায় 

শহর ছেড়ে বাড়ী এসেছি । বাড়ীতে মার পৃজা। 

বিজয়ার দিন প্রতিমার সঙ্গে চলেছি, সমবয়সী 

বহু ছেলেও যাচ্ছে: পাড়াগার রাস্তা একে সরু, 

তার ওপর জল কাদা, ক!গেহই সব খালি পা। 

হঠাৎ পায়ে কি একটা কামড় দিলে । জালাও 

খুব শুক্র হ'ল। মশালধারী একজনকে ডাকলাম। 

খালোতে দেখি রক্ত বেরুচ্ছে একটু একটু। 

এমনি মন_ধারণ। হল, শিশ্চয় সাপে কামড়েছে। 

পরক্ষণে মনে হল, ওটা নিশ্চয় বিষাক্ত সাপই 

হবে। মনের ক্রিয়া আরন্ত হ'য়ে গেল। মনট! 

গ্ষৃততেই পড়ে রহল। যত ভাবি, ততই দেহ 

অবসন্ন হয়। এতো অবস্থা! সঙ্গের লোকজনদের 

কিন্ত কিছু বললাম না-আনন্দের ভেতর তাদের 

নিরানন্দ করতে চাইলাম না। এক বন্ধুর গায়ে 

ভর দিয়ে অব্সন্ন মনে দেহকে কোনও রকমে নিয়ে 

তুললাম গায়ের একমাত্র রোজার কাছে। মনে 

হ'তে লাগল চৌদ্দ আন শক্তি অন্তহিত--অন্তিমকাল 

আপসন্গ। রোজা তখন খথুমোচ্ছে-ডেকে তোল। 

হ'ল। সে এসে দাওয়ায় আকজোক এবং মন্তর 

টন্তর শুরু ক'রে দিলে।' যেটুকু জ্ঞান আছে, তাতে 

সবই দেখছি ও শুনছি । একটা থমথমে ভাব । 

ক্ষতের কারণ রোজা কি বলে, সেই দিকেই সবার 

মন। সে গুনে বললেঃ_-ক সাপের কামড় ব'লে 

তে মনে হচ্ছে না । আচ্ছা, আবার ভাল ক'রে 

দেখি । 'আবার আরে! কত আাকজোক এনং মন্তর 

টম্তর পড়া চললো । আমিও আশা-ভয়মিশ্রিত ক্ষীণ 

আনন্দে দেখছি ও শুন চলেছি । কিছুক্ষণ পরে 

দেখি অজান্তে কখন একটু উঠে বসেছি, খানিকটা 

বলওষেন শরীরে এসেছে । মনে হচ্ছে ওটা তো 

পোক1-মাকড় হ'তে পারে? বোঙ্জগী কাঙ্জগ শেষ 

ক”রে বললে, “না, ওটা মাপের কামড় মোটেই নয়_- 

অন্ত কোন পোকা-মাকড়ের কামড়ই হবে। ও 

কিচ্ছু না।” ওর কথা শুনে মন খুশিতে ভরে 

গেল এবং ফেলে-মাসা দলের সঙ্গে মেশার জন্য 

উন্মুখ হয়ে উঠল ৷ উঠে পড়লাম । আনন্দে লাফিয়ে 

উঠসাম_-একেবারে পাড়ি দিলাম পুকুরধারে মার 

প্রতিমা বিসর্জনের আনন্দ আস্বাদন করতে । 

দেখ দেখি-_কতকগুলি প্রতিকূল চিন্তা মন্টায় 

এমন এক অনস্থার শস্য করলে যে দেহের মধ্যে 

মায়বিক নিক্ষিয়তা এনে দিলে এবং দেহকে 

ধরাশায়ী করে দিলে । পরক্ষণে চিন্তাধারা বদলে 

যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে এমন এক অনুকূল আব- 

হাওয়ার স্থৃষ্টি হ'ল যে, দেহের ন্নাধুগুলি সজীব ও 

সতেজ হ'য়ে উঠল-_দেহ সুস্থ ও সব্ল ক'রে দিলে। 

এই চিন্তাধারাগুলিই তো রঙউ--যে রঙে যেমনি 

ভাবে মন বাঙাও । 

মন্টাই তে! সব। মনেতেই সব। ত্যাগও 

মনে, গ্রহণও মনে । ঠাকুর বলতেন, জনক রাজা 

একসঙ্গে দুখানা তরবারি ঘুরাতেন। সংসারী 

হয়েও ত্যাগী ছিলেন তিনি । সংসারে সব কাজ 

করবে, কিন্ত মনট| রাখবে আড়ায়--কচ্ছপের মত। 

কত উপদেশই না ঠাকুর দিয়েছেন! তেল 

« রি রামকৃঞ্ণ নিশন আগ্রমে ২০-৮-৫৭ তাঁরিথে প্রন, স্বামী বিশুদ্ধাননদজী মহারাজ প্রদত্ত ধর্মপ্রসঙ্গ প্রশটীন্র 

নাথ শীল কতৃক অনুলিখিত। 
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মেথে কাঠাল ভাঙতে বলেছেন । তার দিকে মন 

রেখে সংসার করলে সংসারে আসক্তিরপ আঠ৷ 

লাগবে না। 

সংসারের অবস্থা কি দেখ। পাওয়ার জন্থ কত 

চেষ্ট)। মান, যশ, বশর আরও কত কিছুর 

পেছনে কি ছুটোছুটি। দেখছ না, লৌকে কি এক 

নিবিষ্ট মন দেয় মাছ ধরার সময় ফাতনার দিকে। 
পাশ দিয়ে হয়তো একট! বাজনা বাদ্দি ক'রে বর 

গেল, হয়তে। ব1 কেউ এসে কত প্রশ্ন ক'রে নিরুত্তর 

দেখে চলে গেল। সে জানতেও পারলে না এ 

সব। কী একাগ্রতা! এই একাগ্রতা তো বহু 

জিনিসের ওপর দিচ্ছে লৌকে। এটা তো বিরল 

নয়। যে মনটাকে বিক্ষিপ্ত করে বহু জিনিসে 

রেখেছ দেই মনটাকেই তে। নিবিষ্ট করছ বিশেষ 

একটা বস্ত্র লাভের জন্ত। একা গ্রতার ফল আছেই । 

এ ফল লাভেই কত আনন্দ! এ আনন্দ কত 

দিনের জন্য? এ পাওয়া তে ক্ষণিকের পাওয়া ! 

মনটাকে বাহিরের জিনিস থেকে কুড়িয়ে 

ভেতরে আনো দেখি? হৃদয়ে যিনি চিরবিরাজমানঃ 

সেই দেনতাঁকে নিবিষ্টভাবে চিন্তা কর দেখি। 

পীর্দিকে মনকে একাগ্র কর দেখি। মনকে এই 

ভাবে ইষ্টের সঙ্গে যুক্ত করাই যোগ। 

“তাগ”? কথাটির তাৎপধ কি? গ্রহণ” কথার 

সঙ্গে “তাগ” কথাটি না নিলে “ত্যাগ” কথার অর্থ 

ঠিক ঠিক উপলন্ধ করা যাবে না। একদিকে 

গ্রহণ, আর একদিকে ত্যাগ। পূব দিকে যত 

এগোবে, পশ্চিম দিক ততটা পিছিয়ে যাবে। 

জীবনে ত্যাগ তো সব সময়েই করতে হচ্ছে। 

ছোটকে ত্যাগ ক'রে বড়কে গ্রহণ তো করছ-ই। 

হুঃথকে ত্যাগ ক'রে স্থুথকে গ্রহণ করার চেনা তে 

প্রতিনিয়ত চলছে । পরম সুখ চাও তে মিথ্যাকে 

ত্যাগ কর, সত্যকে গ্রহণ কর। পাপকে ত্যাগ 

কর, পুণাকে গ্রহণ কর। মন্দকে ত্যাগ কর, 

ভঠলোকে- গ্রহণ কর।. অসংকে ত্যাগ কর, সংকে 

উদ্বোধন [ €৯তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 

গ্রহণ কর। তবে সাবধান! ম্বণার পাত্র যেন 

কেউনা হয়। দ্বণা কাকে করবে? তুমি তার 

কতটুকু জান? তাঁর কোটী কোটা পূর্ব জন্মের 

হিসাব কি তোমার জানা আছে ? জগাই-মাধাইকে 

মহাপ্রভু কি ক'রে গেলেন? বিন্বমর্দলের চিন্তা- 

মণির কথা ভাব--তার কথ! ত।র পপ্রেমাম্পনকে 

কি ভাবে ফেরাল। মা বলতেন_ কীটপতঙ্গকে 

পর্যন্ত ঘ্বণা করতে নেই । কি তার শিক্ষা ! তুলসী- 

দাসের কথা ভাব দেখি। পত্বীর প্রতি কীতার 

আকর্ষণ! কিন্তু যখন পত্বীর মুখ দিয়ে ভত্সনা- 

বাক্য বেরিয়ে এল, তখন তুলশীদাসের মনে ধিক্কার 

এল--জীবনের মোড় ফিরে গেল। পত্বী তার 

গুরুর কাজ করলে । তুশসীনাস তার প্রেমের 

ভাগার উজাড় করে দিলে পরম প্রেমময়ের 

শচরণে। 

মন বড় চঞ্চল। মনের ধর্মই ছুটোছুটি করা। 

'জরু, জমি ও টাকা” এ সবে তো মনকে বন্ধক 

দিয়েছ। ও সব থেকে মনকে ওঠানে! কি সহজ 

ব্যাপার ? ঠাকুরের প।দপন্প পেতে হ'লে আনন্দের 

খনিতে যেতে হ'লে তা করতেই হবে। কিন্টাবে 

হবে? গাতা বলেছেন, “অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় 

বৈরাগোন চ গৃহাতে 1 সৎ-অসৎ বিচার করে 

তম ও রজ পার হ'তে হবে। যত অভ্যাস করবে তত 

এগোবে। ক্রমশঃ সত্ব, শুদ্ধ সত্ব এবং বিশুদ্ধ 

সত্বের অবস্থায় আসবে । এই তপল্তা | 

তপস্ত! কি? উপোস করাই কি তগস্তা? 

শুধু দেহের নিগ্রহই কি তপস্তা ? তিপস্তা ওকে 

বলে না। বুদ্ধদেব এমনই অনশন আরম্ভ করেছিলেন 

যে, তাকে অস্থিচমসার হ'তে হয়েছিল । এত 

হর্ল হয়ে পড়েছিলেন যে একদিন চলতে গিয়ে 

অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলেন। তখন তিনি বুঝতে 

পারলেন যে তিনি ভুল পথে চলেছেন। তথন 

তিনি পরিমিত আহার শুরু করলেন । বীণার তাঁর 

পরিমিতভাবে বাধা থাকলেই শ্রুতিমধুর সুর বস্কৃত 
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হয়। বেশী আলগা হলেও বেস্থুরো, বেশী টান 

হলেও বেস্থরো । গীতায় বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ £ 

যুক্তাহারবিহা বন্ত যুক্তস্ত কর্মসথ। 

যুক্তম্বপ্লানবোধস্য যোগো ভবতি ছুঃখহা ॥ 

সব কিছু পরিমিত চাই। ইন্দ্রিয়গুলিকে নিগ্রহ 

করার 'ভ্যাস্5 তপশ্যা | 

গীতা, চণ্ডী, উপনিষৎৎ প্রভৃতি সদ্গন্থপাঠ, 

সাঁধুস্গ, সধুমুখে উপদেশ শ্রবণ- সবই উন্দিয়- 

নিগ্রহের সগারক | শুধু পাণ্ডিত্যে হবে না। 

গল বলি। ষড়দর্শনে বিশারদ 'এক 

পণ্ডিত ছিলেন | জন জানা সত্বেও তিনি কিছুতেই 
শান্তি পাচ্ছিলন না। শান্তি না পেয়ে এক সাধুর 

উপদেশ প্রার্থী হলেন । সাধুজী তাঁকে আশ্রম- 

সংলগ্ন পুকুরে স্নান ক'রে আসত বললেম। মানের 

পূর্বে ঠিনি একটি বড় মাকে পুকুরে ভাসতে 

দেখলেন । মাছ পগ্ডিতজীকে বললে-শুনেছি তুমি 

বড় পশ্িত- বলতে পার কি, কিসে আমার পিপাসা 

দূর হয়?” পগ্ডিতঙ্গী দুই কারণে আশ্চর্যাপ্বিত 

হলেন । প্রথমতঃ তাঁর মনে হল মাছ কি করে 

কথা বলছে । দ্বিশীয়তঃ তিনি আরও বিস্মিত 

হলেন এই ভেবে_মাছ সব জলে বাস করেঃ 

তবুও তার পিপাসা মেটে না কেন? কিছুক্ষণ 

চিন্তা করে তিনি কারণ বুঝতে পারলেন এবং 

মাছকে বললেন, “তুমি যদিও জলেই বাস কর এবং 

সতত জনপাঁন কর, কিন্তু তবু সব জল তোমার 

মুখ দিয়ে ঢুকে কানের ছির্র দিয়ে বেরিয়ে যায়। 

এবার তুমি জল মুখে নিয়েই উলটে যাঁও। তাহ'লে 

তোমার পিপাসার নিবৃত্তি হবে। সব জল বেরিয়ে 

যায় বলেই তোমার পিপাসা দুর হয় না।” মাছটি 

তখন পণ্ডিতকে বললে” “আমারও তোমার প্রতি 

এই উপদেশ । তুমিও উলট (উলটে ) যাও 1” 

ফিরে এসে পণ্ডিতঙী সাধুকে সব ঘটনা বললেন । 
সাধুজী মৃদ্ঙ্গান্তে বললেন, “আমি মত্ম্তরূপে তোমায় 

এঁ উপদেশ দিয়েছি । যদিও তুমি বই-পড়া জ্ঞানের 

একটা 

শাস্তির উপায় ৬৯১ 

সাগরে ডুবে আছ, তথাপি তোমার তৃষ্ণার 

নিবারণ হচ্ছে নাঁ। মনে শান্তি পাচ্ছ না, তাঁর 

কারণ তোমার বিদ্যা পরিপক্ক হয় নাই। সব যদি 

বের হয়েই যায়, তবে কাঁজ হবে কিনূপে? 

ভিতরে গ্রহণ ক'রে অনবরত মনন করতে হয়, 

মনন বাতীত ধারণা হয় না। 

বিছ্ভালাভ হগয়ায় তোমার মনে অহঙ্কার জন্মেছে | 

আত্মন্তরিতা 'ও মমত্বনুদ্ধি-_এই ছুইটি আধ্যাত্মিক 

উন্নতির বিশেষ অন্তরায় । এই দুটিই ভোদার 

অশান্তির কারণ। স্রতরাং এদের ত্যাগ করা 

প্রয়োজন । এই কারণেই তোমাকে আমার 

উপদেশ_-তুমি উস্টু ( উল্:ট ) যাঁও”। 

তাই বলি একবার উলটে যাও দেখি! কত বই 

পড়েছ, কত উপদেশ শুনছ ও শুনেছ। 

শ্রুত এবং অধীত বিষয়ের চিস্তা কর। 

মনন । মনন না হলে ধ্যান কি ক'রে হবে? রসে না 

ডুফলে “রসো বৈ সঃ,-কে কেমন করে পাবে ? তাই 
বলি রসম্ব্ূপকে পেতে হ'লে তুমি রসপিপাস্থ হও । 

এ জন্মে যা কিছু করছ তা পুরুষকার; 

পূর্ব পূর্ব জন্মে যা করেছ, তা তোঁমার্দের সংস্কার । 

এ জন্মের স্থখ ও ছুঃথ পুর্ব জন্মের সংস্কারের ফল। 

শুধু পুরুষকার ও স্ুুসংস্কার দিয়েই তাঁকে পাবে না। 

শুভ কর্মের অগ্রষ্ঠঠন ক'রে শুত মুহ্্তর জন্ত অপেক্ষা 

করতে হবে। মনটাকে শুচিশুত্র ক'রে না তুললে 

তাছাড়া, অধিক 

মনে মনে 

একেই বলে 

মনোমন্দিরে মাধব অধিঠিত হবেন ন।। শাখ 

বাজিয়ে শুধু গোল বাধানই সার হবে। 

তার সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন কর। মহাপুরুষ 

ও অবত্তারপুরষগণ তো পথ দেখানোর জন্তই 

আবিভূতি হন। 

তাঁই বলি, প্রীতি দিয়ে তীর পুক্জা কর। ব্যাকুল 
হয়ে তাকে ডাক-কেনে ভাসিয়ে দাও । নামে 
মাতো, আর মাতাও। তার কপ হবেই হবে। 

বিশ্বান কর। গুরুবাকো শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখে 
ঝাপ দাও। শুনভ্র জ্যোতির্ময় তার মুঠি হৃদয়ে 
উদ্ভাসিত দেখতে পার 1. 



ম! সারদ। 

শ্রীনুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় 

সারদামণি, সারদামণি, সারদামণি মা ! 

গৃহিণী, তবু সন্গালিনী, নাহি ষে উপমা! 

জ্ঞান, জ্ঞান-বিভূতি জ্যোতি, 

মুরতিমতী সাধবী সতী, 

ভকতি-ধারে গঙ্গ! তুমি, 

প্রেমেরি যনুনা। 

সারদামণি মা ! 

গোঁলোকে কি মা লক্ষী ছিলে? 

ত্রেতাতে সীতা রূপটি নিলে, 

দ্ব।পরে হ'লে রাধা তুমি 

গোপেরি ললন]। 

স।রদামণি মা! 

কলিতে হ'লে বিষুপ্রিয়া নদীয়া ধামেতে ; 

এবারে তুমি এলে কি মাগো সারদা নামেতে? 

আথি যার আছে চিনেছে তোমা, 

লক্ষ্মী তুমি হলাদিশী গো মা, 

কত যে রূপে, কত যে সাজে 

করিছ করুণা ; 

সারদামণি ম। ! 

বিভব সব লুকাঁয়ে মা গো নিজেরি মাঝেতে 

জগ্তে তুমি শিক্ষা দিলে যোগিনী সাজেতে। 

শিখালে সংযমের সাথে 

বাধিতে সব কঠোর হাতে, 

শিখালে তুমি নারীতে অ'ছে 

কি মহাচেতনা। 

সারদামণি মা! 

শিখালে তুমি জগতজনে আগন করিতে, 

শিখালে তুমি সবার হৃদি প্রেমেতে ভরিতে। 

যাগনি কভু স্থের পাছে, 

দেখালে দুখে কি সোনা আছে, 

চাঁওনি তুমি “মায়ের? কাছে 

লঘিমা. অণিমা । 

সারনামণি মা! 

তোমারে নমি ভকতি-খনি, সারদাঁমণি মা 

নামি মা নারী-মুকুট-মণি লক্ষ্মী-স্বরূপা । 

গৃহিণী-রূপা সন্গ্যাসিনী, 

শিগ্ধ-ক্সেহ-মন্দাকিনী 

বহালে তুমি জগতজনে 

করিতে করুণা । 

সারধামণি মা! 

নমি মা মহাঁশক্তি, মহা1ভক্তি-শ্বরূপা । 

নমি মা মেহ-পয়োধি-ঘন-মূতি অনুপ । 

তোমারি পৃত চরণ-পাতে 

লভিল ধরা আশিস্ মাথে 

দুঃখী-দীন-শরণ তুমি 
করুণাথনি মা, 

সারদামণি মা ! 



স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতি 
শ্রীমতী শ্রীতিময়ী কর 

স্মরণের মণিমগ্ুষায় মাত্র গুটিকত রত্ব সযত্বে 
রক্ষিত ছিল। ক্লা্গ দিনের শেষে কুলায়ে ফিরে 

আসা মন নিয়ে নিভৃত মন্দিরে বসে তাই 

দেখছিলাম- স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মভাঁরাঁজের পবিত্র 

গুটিকত স্বৃতিকগা, অল্প কয়েক দিনের পরিচয়ে 

ধা আমার জীবনের ভাগারে সঞ্চিত হয়েছিল। 

প্রথম যেদিন গুকফদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 

যাই অ।মার নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে, সে কি মাগ্রহ_ 

সে কি উদ্বেগ নিয়ে সেদিন বেলুড় মঠে 

গিয়েছিলাম, ভাষাতীত সে অনুভূতি! দেখলাম 

যেন হিমাচলরই নিভৃত এক অংশে স্থিত প্রশান্ত 

গন্ত/র এক বিরাট মুঠি । ঘরে গিয়ে প্রণাম করতে 

তিনি বললেন, বিস্ুনগ | বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে 

আমরা তার দিকে চেয়ে বসে রইলন। কোন 

কথা মুখে এল না । 

তিনি লিচ্ভাসা “কোথা থেকে 

আসছেন ? বললাম, “বালিগঞ্জ থেকে ।” তারপর 

কিছুক্ষণ সবাই চুপ। মনের মধ্যে কি এক অভূত- 

পূর্ব পবিত্র শিস্তব্ূতা বিরাজ করছিল । 

আমাদের মনের ইচ্ছার কথা বোধহয় আগেই 
শুনেহিলেন, কিংবা বুঝতে পেরেছিলেন ; আমাদের 

আগ্রনান্থিত অবস্থা দেখে সহসা নিজেই বললেনঃ “শুধু 

মন্তোর নিলে হবে না, সেই রকম কাজ করতে হবে ।” 

একটু থেমে্আবার বললেন, “পবিত্র হতে হবে । 

আবার নিস্তব হ'য়ে .আমরা বসে আছি। 

তিনি সেই ঘরে তার সেবককে বললেন, “এরা 

কবে আসবেন একট। দিন বলে দাও ।” 

সেবক দিন স্থির ক'রে সেই তারিখ আমাদের 

বলে দিলেন। আমরা আবার প্রণাম ক'রে উঠছি, 

এমন সময় আবার বললেন, “সাবধান হয়ে 

আপবেন যেন, অতদুর থেকে আসবেন । 

করলেন, 

সেবক বললেন, *“মাজক।ল আসবার কিছু 

অসুবিধা নেই, সোজা বাস হয়েছে ।” তখন 

বালিগঞ্জ থেকে হাওড়া পরন্ত প্রথম বাস চলাচল 

আরম্ভ হয়েছিল । 

গুরুদদেন তখনি উত্তর দিলেন, “বাস হলেই 
তো হয় না, অতদূর থেকে আসা, একবার ওঠা, 

একবার নামা । 

অভিভূত মনে আমরা ঘর থেকে বিদায় 

নিলাম । জানা নেই, চেনা নেই, আলাপ নেই 

তাদেরই প্রতি এই অচ্চেতুকী দরদ,__উদয়াস্ত নিজের 

কথা-ভাব! মানুষ আমরা ভাবতে পারিনে। কোন 

লোককে কাজে পাঠিয়েছি, ফিরে আসতে তার দেরি 

হ'লে বিরক্ত হয়ে কত কটুক্তি করি। মনে আসে 

না, তাঁর কিছু অন্বিধা হয়েছিল কিনা । আর 

আমাদেরই প্রয়োজনে আমরা যাব, তাতে তার 

চিন্ত1 হচ্ছিল, ব্যাকুল মন নিয়ে ভাবছিলেন, অতদুর 

থেকে যেতে বাসে একবার ওঠা, একবার নামা, 

কোন দুর্ঘটনা ন। 

আসবেন? । 

ঘটে-_-বললেন, “সাবধানে 

সেই দিনই ধারণা হ'য়ে গেল ওই 

হিমাচল-সদৃশ বহিঃকঠোঁর মুতির মধ্যে কি পরিমাণ 
শ্নেহপ্রেমের মন্দাকিনী বয়ে চলেছে। 

জানি এই অপরের কথা ভাববার শ্বতঃস্ফৃ 

কল্যাণ-প্রেরণা থেকেই বিশ্বস্থটির আদিম কাল 

থেকে জীবকুল পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে, মনুষ্যত্ব 

থেকে দেবত্বে উন্নীত হয়েছে । তবু সম্যক ধারণ! 

করতে পারলাম কি? ধার অংশ-গ্রস্তুত এই 

বিরাট হৃদয়াধার, সমগ্র হিমালয়রূগী সেই বিশাল 

মহাঁমানবটি কেমন ছিলেন । কি এক অপুর্ব পুলকের 

আবেগে চোখে জল এসে গেল । 

আগুনের তাপে ফুটন্ত জলের ময়লা উপরে 

ভেসে ওঠে । গুরুদেবের সান্নিধ্যে যাওয়া আদ 



৬১৪ 

করি, আর চঞ্চল মনে কত ছন্ব, কত প্রশ্ন বিগত 

দিনের জানা-মজানা কত ভুল-ক্রটর বেদনা সমস্ত 

চিত্ত জুড়ে আলোড়িত হ'তে থকে । মনে হয় 

মূন উজাড় করে সব কথা বলি, গ্রশ্ন করি । যখন 

যাই, তখন প্রশান্ত গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ 

হয়ে যাই; কিছু আর বলা হয় না। তা-ছাড়া 

বেলুড় মঠে তখন ম্মসন্তব ভিড় হত গুরুদ্দেবকে 

দর্শনের জন্ক। কগা বলণার সময়9 পাওয়! যেত 

না। শুধু অভূতপূর্ব 'এক ভাব-সস্তারে মন পরিপূর্ণ 

করে ফিরে আসতাম। 

একদিন প্র কথাই ভাবতে ভাবতে বিষণ্ন মন 

নিয়ে বেলুড় মঠে গিয়ছি। ঠাকুর প্রণ।ম শেব 

ক'রে সবুজ মাঠটা পার হ'তে তে ভাবছি এই 

সব মগাপুরু'ঘর দেহত্যাগের পর তাদের প্রতিকৃতি 

নিয়ে কত উতৎ্মবের আয়োজন ! আর তারা সশরীরে 

থাকতে তাদের দেখতে পাওয়া, একটু সুখের উপদেশ 

শোনা এত দুরলভ,_এ কেমন কথা ? 

পৌছে যখন ঘরের মধ্য গেলাম, সেদিন দেখি 

ঘর ফাঁকা, স্থস্মহ মুখ গুরুদেব বসে আছেন। 

আমি প্রণাম ক'রে উঠে ঈাড়াঠেই মুখের দিকে 

তাকিয়ে বললেন,--ণকি, উপদেশ?” একটু থেমে 

বললেন, 'সহা করবে । গ্রথম ভাগে দেখছো না 

তিনটে “স” আছে, শঃ য,স। আহা করবে ।” 

আবেগের সঙ্গেই বলে ফেললাম, “শুধু সহ্ই 
করবো, কোন সার্থকতা আসবে না?” 

গুরুদেব গম্ভীর অন্তম্্থ ভাবে বললেন, 

"সার্থকতা, ভগবান লাভ হ'লে ।” 

আবার একদিন গুরুদেব এসেছেন শুনে মঠে 

গেলাম । গ্রসন্ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাঁলেন। 

জিজ্ঞাস! করলাম, পুর্জোটুজো কি রকম ভাবে 

করব? উত্তরে বললেন, যখন যে ভাবে ইচ্ছে । 

বলপাম--কালী, ছুর্গ1, শিব, কৃষ্ণ সব দেবতার 

ই করব কি? 

বঝললেন_স্যা, তা করবে বৈ কি। 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

পূজা-আারাধনার কোন জ্ঞানই তো ছিল না। 
মনে হত ঠাকুরের মধ্যেই যদ্দধি সব দেবতা 

আছেন, তবে আর তাদের ভিন্প নামে ডাকা কেন? 

এক ঠাকুরের নামে ডাকলেই তো হয়। 

_অন্ক দেবতাদের কি ঠাকুরের নামেই ডাকব, 

নাতাদের নামেডাকব? 

গুরুদেব বললেন, ধার যে নাম, তীকে সেই 

নামে ডাকাই তো ভালো। যাঁর নাম হ'ল রাম, 

তাকে শ্যাম বলেডাকলে সে সাড়া দেবে কেন? 

এমন সহজ কথাটা ভাবি নি। যেমন লজ্জিত 

হলাম? তেমনি আনন্দে আপগ্রুত হ'য়ে ফিরে এলাম 

সেদিন । 

কিসে ধর্ম লাভ হবে প্রশ্ন করায় আর একদিন 

বলেছিলেন, সত্যকে আট ক'রে ধরবে । একেবারে 

ঠিক ঠিক চলা । যা মুখে বলা, তাই কাজে করা। 

ঠাকুর সত্যস্বরপ | 

কিসে আনন্দ পাঁব, প্রশ্ন করায় বলেছিলেন, 

আনন্দ তো রয়েছেই, দেখে নিতে পারলেই হয় । 

আর এক দিন মঠে গিয়ে দেখি, গুরুদেব 

সহান্তে বসে আছেন। ঘরের এক পাশে স্ত.পাকার 

বলল।ম 

মিষি ছিল। সেবক বললেন, এগুলি সব এদের 

দিয়ে দাও। আমার ছোট্র ছেলেকে নিজ হাতেই 

মিট দিলেন । 

তার এলাহাবাদ ফিরে যাবার সময় হয়েছিল; 

বললাম, আপনাকে চিঠি দেব । 

তিনি সহান্তে বললেন, হ্যা, আমি কিন্তু জবাব 

দেব না। ৮ 

_ যদি কিছু দরকার হয়! 

- দরকার হলে দেবো । 

শুনেছিলাম, তিনি প্রায় চিঠির জবাব দিতেন 
না। আমাদের সাধারণ মানুষের মন, প্রথম দিকে 

কেমন আশাহত হ'ত। পরেতার বিষয়ে বিশেষ 

ভাবে জেনে বুঝেছিলাম, তিনি সর্ববিষয়ে কি 

কঠোর সংযমী ও তপন্বী ছিপেন। লোকালয়ে 
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এসে সরল শিশুর মত অকপট সান্সিধ্য সকলকে 

দান করলেও--যখন তিনি এলাহাবাদে তার নিজের 

সাঁধনগীঠে ফিরে যেতেন, তখন কিরূপ নিরবচ্ছিন্ন 

কঠোর সাধনায় সমাহিত হ'য়ে থাকতেন । ভক্ত 

শিষ্য প্রমুখ জগতের যাবতীয় মানবের কল্যাণ-কামনা 

ও আশীর্বাদ সে সাধনা প্রবাহের সঙ্গে মিশে 

শ্রাবণের ধারার মতই নিয়ত ববিত হত । চিঠি লেখা 

ব1তার উত্তর দেবার তার প্রয়োজন কোথায়? 

তবে বিশেষ প্রয়োজন ও হইচ্ছাঁবশে কখনও 

বাতিক্রম করতেন । আমাদের একবার মাত্র তার 

চিঠি পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল । 

ধারা সব সময় তার সান্নিধ্যে ছিলেন তাদের 

কাছে শুনেছি, সময়ে সময়ে তিনি কি অপূর্ব 

কৌতুকপূর্ণ বাক্যালাপে সকলকে আনন্দরসে 
ভাসিয়ে দিতেন । 

এর পর একদিন শ্রশ্টীাকুরের জন্ম তিথি-পুজায় 

মঠে গিয়েছি । সগ্গ্তার দিকে একজন সেবক 

গুরুদেলের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ করে দিলেন। 

ঘরের মধ্যে মহ আশো জ্বালা । আধ-্মন্ধকারে 

তিনি দক্ষিণ দিককার জানালাটি ধরে উত্সবের 

জনতার দৃশ্য দেখছেন। উন্নত দেহে জানালার 

সবটুকুই প্রায় ঢেকে গিয়েছে । বইয়ে পড়েছি স্বামী 

বিবেকানন্দ এমনই ভাবে ওই দক্ষিণের জানলা ধ'রে 

দাড়িয়ে ঠাকুরের জন্মোতসবের দৃশ্য দেখেছিলেন । 

ভিতরে গিয়ে প্রণাম করতে কুশল প্রশ্ন করলেন, 

কিছুক্ষণ পরেই বললেন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, 

এখন এসো । 

পরের বারের দর্শন বড়ই বিষাঁদের। গুরুদেবের 
শরীর খারাপ। খবর দেওয়াতে তিনি আমাদের 

সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। শুয়ে ছিলেন, ঘরে 

যেতে উঠে বসলেন । 

ত্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতি ৬১৫ 

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কি শরীর খারাপ? 

বললেন, ই।1 মামার শরীর খারাপ। 

আর কিছু কা বল! উচিত মনে করলাম না। 

নীরবে মাটিতে প্রণাম ক'রে চলে এলাম। 

তিনি একটু সুস্থ হয়ে আবার এসেছিলেন 

শ্রীশ্রীঠাকুরের নব্নিমিত মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় । 

তিনদিনব্যাপী উত্সবের মধ্যেই আর একদিন গিয়ে 

দেখি গুরুদেবকে দর্শন ও গ্রণামের জন্ত ভীষণ 

ভিড় হয়েছে ঘরে । শরীর খারাপ, সেবক পায়ে 

হাত দিতে দিচ্ছেন ন1; তাঁড়াতাড়ি পায়ে মোজা 

পরিয়ে দিলেন। আমিও প্রথম পাঁয়ে ভাত দিতে 

গিয়ে বারণ কবাতে হাত সরিয়ে নিলাম। ঠিক 

তখনই গুরুদেব তার বড় বড় চোখের চাহনিতে 

আমার দুঃখ মান চোখের দিকে তাকালেন। 

সেই শেষ দর্শন। এলাহাবাদে তাঁর দেহ 

রক্ষার সংবাদ পাওয়ার পর অন্লহ্বন-শৃন্তের মত 

ভাঁবাক্রান্ত মন নিয়ে শশ্র বিসর্জন করতে করতে 

বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম । একজন পুঞজশীয় মহারাজ 

সামনা পিলেন, “ওরা কি কথনো ছেড়ে যান? 

দেহ যাবার পর সনশ্া আরও ব্যাপক 

ভাবে অবস্থান করে। তাই শক্তি আবে বেশী 

হয়। ওদর আরো বেশী নিকটে পাওয়া যায়। 

গুদের জন্বু শোক বা ছুঃথ করার কারণ নেই |” 

পদ চিহ্ঃ 

ওর 

সেই সাস্ত্বনা নিছে আর গুক্ষদেবের 

বুকে ধারণ ক'রে বাড়ী ফিবে এলাম। জীবনের 

আকাশে যখন ছুঃখের ঘোর ঘন্ঘটা ঘনিয়ে 

আসে--মন্ধকারে ছেয়ে যায় হৃদয়াকাশ, তথন 

মনে পড়ে শমুখের মেই সব কথাগুলি, আর 

শেষ দিনের চোথের কৃপা-ঘন 

দৃষ্টি সেখানে ঞ্রুব তারার মতই জলতে থাকে-__ 
অমুতবধাঁ, অ5চপল। 

সেই বড় বড় 



গৌতম বুদ্ধের সাধনা 
[ ভাহার সম্বোধিলাভে হজীতার সহায়ত] 

( আশ্বিন-সংখ্যার পর ) 

ডক্টর জ্লীরাধাগোবিন্দ বসাক 

পূর্বে বণিত অবস্থাভেদে যজ্ঞ ৪ তপস্তাদিতে 

দোঁষ৭শী হইয়া গতালুগতক রীতি অবলম্বন 

করিয়া বোধিসত্ত গৌতম অতি কঠোর কৃক্ডপাধনে 
ব্রী হইতে মন্লাধী হইলেন। নিজ সংকল্প স্থির 

রাখিয। তিনি গয়া নগবীর আশ্রমের নিকটে 

নৈরঞ্ীনা নদীর তীরে কৌত্রীস্ত পমুখ পাঁচ প্রব্রজিত 
ভিক্ষুকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগদ্বাবা সংপৃজামান 

হইয়া জন্ম ও মুত্ার অবসান ঘটাইনার উ“দস্টযে 

_-কোটিপ্নন্তং ছুকৃকরকারিকং কর্স্দামীতি? 

(নিদানকথা)- শেষপীমার উপগত দুফর 'তপত্তাি) 

ক্রিয়া সম্পাদন করিব_বলিয়া ধার করিলেন । 

তত্পর তিনি এমন ভাবে আঙ্াারচ্ছেদ আরম্ত 

করিলেন যে, একটি তিন ব| একটি তওুসমাত্র গ্রহণ 

করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। অনশনাদ্দি 

দ্বারা তাহার ছয় বসর চলিয়া গেল ॥। একদিন 

এমনও হইল যে, তিনি গ্রথণবাযুরোধকারক তপন্তা- 

কালে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাম বন্ধ হওয়ায় কাষ্ঠবং আসীন 

হইলে লোকেরা তীঁহাকে মৃত মনে করিয়াহিল। 

শমগ্রত্যাণী বোধিসত্ উপবাসাদ্দি আচরণ করিয়। 

অত্যন্ত রুশ হইরা পড়িলেন_তীহার স্বর্ণ্ণ 

দেহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়! গেল, তীহার শরীরস্থ দ্বাত্রিশৎ 

মহাপুরুষ-লক্ষণ অনৃপ্ত হইতে লাগিল। অপার-পার 

সংসারের পারপ্রাপ্তি তাহার ঘটিল না। তাহার 

শরীরের মেদ, মাংস ও রক্ত শুকাইয়। গেল। 

ত্বগঞ্থিশেষ হইয়া তিনি ভাবিলেন £ 

প্নায়ং ধর্মো বিরাগায় ন বোধায় ন মুক্তয়ে। 

জন্থমূলে ময়া প্রাপ্তো যস্তদ! স বিধিঞ্কবঃ |” 

(বুদ্ধগরিত ) 

_-(কৃক্ঞণাঁধন দ্বারা আচরিত ) এই ধর্ম বৈরাগ্য, 

সম্যগল্ঞণ বাঁ মুক্তি_কোনটাই আনিতে পাৰিবে 

না। (পূর্বে পিতার রম্োগ্ভানে ) জন্বুবৃক্ষমূল 

আমি যে (ধ্যান) বিধি প্রাপ্ত হইয়াহিলাম, তাহাই 

ফ্ধবা ঠিক বিধি 1--এই কঠোর তপস্তাসাধনকে 

অমার্গ মনে করিরা তিনি উত্তম উত্তম 'আহাধ বসত 

গ্রগণে মতি স্থির করিয়। টনরগ্রনা নশীতীর হইতে 

ধীরে ধীরে অপহ্যত আসিয়! অল্মাত্র 

থাঞ্ছের জন্য উরুত্ত্ব। গ্রামে যাইয়া (মভাবস্তর মতে) 

গ্রামিকের কন্বা স্থজাতার (বুদ্ধচরিতের মতে গোপ- 

কন্ঠ নন্দপালার) প্রদত্ত মধু-পায়স গ্রঃণ করিয়। 

সন্তপিত বড়িন্দ্রির হইয়া ক্রমশ; বোধি গ্রাপ্তিব সামর্থ্য 

লাভ করিতে লাগিলেন। বোধিসত্কে ছুকষরচর্ধা 

দ্বার] সর্বজ্ঞঠালাভের চেষ্টায় বিরত দেখিরা এবং 

পুনরাঁয় সুখাগ্ঘ গ্রহণে প্রবৃত্ত লক্ষ্য করিয়া সেই 
ভিক্ষুপঞ্চক তাহাকে ত্যাগ কৰিয়৷ বিরক্তিসহকারে 

দূরবতী কাশীরাজোর খষিপত্তনে ( মুগদাবে ) চলিয়া 

গেলেন। তৎপর যিনি অরাড় ও উদ্রক খধির 

ধর্মমতবার্দে অপরিতুষ্ট হইয়াহিলেন, তিনি আজ 

পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের নিষেবিত এই গয়া প্রদেশে যাইয়। 

বোধিলাভের উদ্দেস্তে ক্ৃতনিশ্চয় হইয়া অশ্বথমূলে 

সমাঁসীন হইয়া এই এক দুর্জয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন 

যে, এই আসনে বপিয়া তাহার শরীর শুষ্ক হইয়া 

যার যাউক, তাহার ত্বকৃ, অস্থি ও মাংস লুপ্ত হয় 

হউক, কিন্তু, বহুকল্পেও ছুলভ বোধি বা প্রজ্ঞা- 

পারমিতা লাভ না করিরা তিনি নিজ শরীর এই 
আপন হইতে চালিত করিবেন না। পাঠক জানেন 

যে, তাহার এই প্রতিজ্ঞা ফগমণ্ডিত হইয়াছিল এবং 

হইমু| 
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এই বৌধিবৃক্ষমূলে সেই আসনে বসিয়াই সম্যক্ 
জ্ঞন লাভ করিয়া তিনি “সমাক্রন্ুক্ধ' হইয়াছিলেন। 

অন্ঃপর অতিসংক্ষেপে মধুপায়পদাত্রী সুজাতার 

আখ্যানবস্ত “নিপানকথা” ও “মহাবস্ত” হইতে চয়ন 

করিয়৷ নিয়ে প্রদান করিতেছি । নিদানকথাতে 

বণিত আছে যে, শ্রীবুতদ্ধর উরুবিন্বায় ছয়-বৎসর- 

ধ্যাপী কঠোর কৃক্তুপাধনে ব্যাপৃত থাকা সময়ে 

সেই সেনানী-নিগচম সেনানী কুটুত্ষীর গৃহে স্তৃঞ্জাতা- 

নায়ী বয়: প্রাপ্তা এক ছুহুতা বাস করিত। সে এক 

স্গ্রোধবৃক্ষমূলে বুক্ষরেবতার নিকট এই প্রার্থনা 

করিতে গেল যে, ধর্দি সমগ|তিক কুলঘ'র বিবাহিত 

হইবার পর প্রথম-গ'র্ভ পে পুত্র লাভ করে, তবে 

প্রতিবত্সর শতসঠঅ মুদ্রা ব্যয় করিয়া বুক্ষদেবতার 

জন্য বলিকর্ম সম্পাদন করিবে। যখন বোধিসত্ 

গৌতম তদীয় দুষ্কর তপগ্তার ষষ্ঠ বদর পূর্ণ 
করিয়াছেন, তখন বৈশাখী পৃণিমা আগত হইয়াছে । 
স্বজাতা বৃক্ষদেবতার উদ্দেস্তে সেই দিনই বপিকর্ম 

সম্পাদন করিতে অভিলাষ করিল এবং প্রাতঃকালে 

নবভাজনে (পাত্রে) ধেনুুদ্গের শ্তনমূল হইতে 

স্বতঃপ্রস্রত অপধপ্ত দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়। আনিল। 

আশ্চধর বিষয় যেসেই ছুদ্ধ সুজাতা স্বরং জাল 

দিবার সময়ে দেখিল যে একবিন্দু ছুপ্ধীও পাকের 

সমন উদ্বেলিত হইয়। পড়া গেল না । এরূপ আশ্চধ 

ঘটনা লক্ষ্য করিয়া পে তাহার পূর্ণা-ন।মক দ্রাসীকে 
ডাকিয়া বলিল যে, নিশ্চিতই তাহাদের দেবতা 

গ্রসন্গ হইধাছেন এবং তাহাকে ন্গ্রোধবুক্ষমূলে 

দ্রুত যাইয়া! দ্েবতাস্থান পারস্কৃত রাখিতে বলিল। 

বোধিসত্ব গৌতমও পূর্বরাত্রিকালে পঞ্চহপ্রনর্শনে 
জানিয়ছিলেন যে, আগামী রাত্রিতেই তিনি 

নিঃসংশয়ে “বুদ্ধ” হইবেন। তাই তিনি সেই বাত্রি 

প্রভাত হইলে পর সেই বৃক্ষমূলে যাইয়া আসীন 

হইয়া চাঁরিরিক নিজ শরীর প্রভায় উদ্ভতানিত করিতে 

লাগিলেন । সুঙ্জাতার দামী পূর্ণা বোধিদত্্ গোতমের 
প্রভায় দেই বৃক্ষকে সুবর্ণবৃর্ণ দেবেখিয্া মনে করিল 

গৌতম বুদ্ধের সাধন! ৬১৭ 

যে, তাহাদের বৃক্ষদেবতা প্রসন্ন হইয়া বৃক্ষ হইতে 

তাবতরণ করিয়া স্বহস্তেই স্থুজাঁতার বপিকর্ম স্বীকার 

করিবেন। পূর্ণা বেগে যাইয়া স্জাতাকে এই 

সংবাদ জানাইল। তখন সুজাতা তাহার নিজহস্তে 

প্রস্তুত মধুপায়স স্ুবর্ণপাত্রে ঢালিয়া লইয়া সেই 
হগ্রোধবুক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া বোধিসত্কে দেখিয়াই 

ত।হাকে বৃক্ষদেবতা বলিয়। জ্ঞান করিল। স্তঙ্জাতা 

পাত্রসহ পায়ল দেই মহাপুরুষ গৌতমের হস্তে 

প্রদান করিল এবং বলিল,- “আপনি ইহা লইয়! 

বথারুচি চলিয়া যাউন--যেমন আমার মনে রথ পূর্ণ 

হইল, তেমন আপনার অভীষ্টও সিদ্ধ হউকছ। 

সেই পায়স লইয়! বোধিসত্ত নৈরঞ্জনান্দীর তীরে 

গেলেন এবং তাঁহা ঘ।টের সোপানে রাখিয়া নদীতে 

ন্নান করিয়া প্রথমতঃ সেই মধুপায়প উনপঞ্চাশ 
ভাগে ভাগ'করিয়া একভাগ আহার করিলেন। 

বোধিলাভের পর এই পায়স তিনি সাত সপ্তাহ 

কাল পরিভোগ করিয়ছিলেন, অন্ত কোন আহার 

গ্রহণ করেন নাই। 

উপরি-বণিত “নিদানকথা”য় উল্লিখিত এই 

আধ্যান হইতে থানিকটা পুথগ্ভাবে ব্খিত 
“মহাবস্ত-অবদানে” উল্লিখিত আখ্যানের সংক্ষিপ্ত 

পরিচয় এইরূপ £ 

অরাড় কালাম ও উদ্রক ঝধষির উপনিষ্ট তত্ব- 

কথায় পরিতুষ্ট না হইয়া বোধিসত্ব গৌতম উরু- 

বিন্বায় চলিয়া আগিলেন। সেখানে গ্রামিকের 

(গ্রমমপতির ) সুজাতা-নায়ী বিদুধী কন! রাজ- 

পুত্রকে দেখিয়া প্রীতিবেগে কাপিতে লাগিল ; 

অশ্রুপাত করিয়া তাহাকে বলিল,_্হে নরবর ! 

তুমি আজ এই নিগম (ক্রয়বিক্রয়ের নগর ) হইতে 

ফিরিয়। যাইও না। তোমাকে দেখিয়া আমার 

নয়ন্দ্বয় অতপ্ত রহিয়ছে ; তুমি চলিয়া গেলে 

আমার হৃদয় সর্বতোভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে”। 

সেই সময়ে সুঞজাতা দেববাণী শুনিল_-“এই ' ব্যক্তি 

কিন্তু কপিনবস্তর রাজা শুন্ধোদনের শ্রেষ্ঠ পুত্র” । 
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সে ভাবিল-কেমন করিয়া এই বরপুরুত্ণ বান্ধব- 

বিগকে ছাড়িয়া বনবাস করিতেছেন। তৎপর 

কুমারকে পুনরায় বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া 

স্জাতা রোদন-সহকাঁরে বোধিসত্তবের অনুগমন 

করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিল--তোমার 

কমলদলসদৃশ কোমল চরণদ্বারা তৃণকুশাদিময় 

দুর্গম ভূমির উপর দিয়া তুম কিরূপে চলিবে? 
মিষ্টান্ন ও অন্যান্ত রসময় জরনাদ্বার। ববিতদদেহ তুমি 

কেমন করিরা বনের ফলমুলাদি ভক্ষণ করিবে? 
পুষ্পাকীর্ণ শধ্যর শুইতে অন্যস্ত তুমি কি প্রকারে 

তৃণকুশাদি-সংস্তৃতি তলভূমিতে শয়ন করিবে? 

রাজভবনে পটহাশির সঙ্গীত শুনিয়া এখানে তুমি 

কি প্রকারে রু শ্বাপন জঙ্গদ্বিগের গ্জন শুনিবে? 

হে বনেচর সন্যসী! তুমি যেন তুষ্ণায় ও ক্ষুধায় 

কাতর না হও | দেবশশুব নার তোমার শবীরটিকে 

যেন দেবনদোনিরা বঙ্গী করেন”। বোধিসত্ত 

গৌতম এইরূপে সেই ভয়ঙ্কর বনমধ্যে তপস্তার 

নিরত রহিলেন। ইহাঁও বড়ই আশ্চধের বিষয় যে 

সত্তপার তপস্বী গৌতম যেরূপ নিজের জন্য, 

তদপেক্ষা অধিকভাবে জগতের মর্ব সত্বেত্ষ জন্থ, 

হিত কামনা করিতেছেন । তাহার মনে এই প্রকার 

উদার ভাব উদ্দিত হ্ইল- (এইরূপ ভাব পরবতী 

কালে মহাঁযানী বৌদ্ধন্দিগের মতসম্মত ) £ 

একে কসত্বমোক্ষণে যদি কল্পগংখাং পর্সত্বানাং। 

ছুঃখমনুভোমি তারেষ্তং সর্সত্বানাং ব্যবসিতমিনস্ ॥ 

( মহাবস্ত ) 

“এক একটি সত্ত্ব বা জীবের মোক্ষের জন্ত যদি আমি 

অসংখ্য কলে সব সত্তর ছুঃথ মনুভন করি, তথাপি 

আমি সর্ব সত্তবের উদ্ধার সাধন করিব__ইহাই আমার 

ক্রিয়াসহ্কল্ল” । কর্মক্ষয়ের জন্ ছয় বৎসর ব্যাপিয়া 

বনমধ্যে ছুফষর তপন্তাদ্ির আচরণ করিবার পর 

বোধিসত্বর এই জ্ঞান লব্ধ ২ইল-_-্যত্র পথাম্মি 

গতো নায়ং মার্গে মোক্ষায়'আমি যে পথে 

গমন কাঁরয়ছি তাহা মোক্ষের মার্গ নহেঃ॥ বরং 

উদ্বোধন [ ৫৯তম ব্য--১১শ সংখ্যা 

শাক্যরাজের উদ্যানে বনুপূর্বে জঙ্বুবৃক্ষমূল বপিয়। 

আমি যে প্রথম ধ্যান সম্পাদন করিয়াছিলাম--"স 

ভবিষ্যতি বোধয়ে মার্গো”-€সেই ধ্যানমার্গহ বোঁধি 

ব| সম্যক গজ্ঞার মার্গ হইবে । যে ব্যক্তি ছুর্বল ও 

কশ এবং যাহার রুধির ও মাংস পরিশুফ হইয়। 

গিয়াছে, তাহার পক্ষে বোধিলীভ সম্ভবপর নভে; 

তাই আমি পুনরায় আহাধ বস্তু ভক্ষণ করিব” । 

এই লময়ে এক দেবতা তাহাকে আহাধ গ্রহণে 

তনিশ্চয় দেখিয়। বলিয়া উঠিয়।ছিলেন-_তুমি 

পুনরায় আহার করিও না, তোমার যশঃ পরিহীন 

হইবে-_আমরাই তোমার গাত্রে বন সঞ্চার 

করিব |” গৌতমের বিশ্বাস, এই বচন সত্য হইতে 

পারে না, তাই তিনি শীতভাবে দেবতাকে 

উদ্দেশ্য করিয়া! নিন্দা করিলেন__-ণ্তোমাদের সেই 

চেষ্টায় আমার কোন গ্রয়োজন নাই।” ইহার 

পরেই তিনি মুগ (মুগ) ও অন্তাঙ্ক কলায় ও 

গুড়মিশ্রিত যূধ ভোজন করিতে লাগিলেন । তিনি 

ক্রমশঃ শনীরে শক্তি ও বল অন্ুভন করিতে 

লাগিলেন এবং আহার অন্বেষণে উরুবিন্বাগ্রামে 

উপস্থিত হইলেন । তিনি দেখিলেন যে পূর্বে কোন 

জন্মে তাহার জনয়িত্রী (জন্ণশী) সেই স্ুজাতী- 

নায়া উচ্চকুসম্ভৃতা ও পণ্ডিতা নারী স্গ্রোধ- 

বৃক্ষমূ'ল মধুপায়ন গ্রহণ কিয়! দাড়াইয়া রহিয়াছে । 

গৌতমকে দেই পায়স দান করিয়া সে তাহার 

গুণকীর্তন করিতে লাগিল। তিনি স্থজাতাঁকে 

জিজ্ঞাসা করিলেন “কিমর্থমেতং দদাসি দান্ম্”-_- 

তুমি কি কারণে আমাকে এই (পায়প) দান 

দিতেছ ? গৌতমের শত শত জন্মের জননী সুজাতা 

উত্তরে বলিলেন-_ "তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া 

ইহা গ্রহণ কর। শাক্যরাঁজ শুদ্ধোদনের পুত ভয়ঙ্কর 

বনে ছয় বৎসর ঘুরিয়। তপস্তা-দবারা যাহা অদ্েষণ 

করিতেছেন সেই উদ্দেশ্ত যেন পূর্ণতা লান্ত করে। 
আমিও তাহার পথেই যাইতে চাই।” অন্তগীক্ষ 

হইতে তখন এক অমানুষী বাণী প্রাছুত্তি হইল ং 
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ন্ুজাতে এষে। পো ধীরে শাক্যরাজকুলোদিতে।”__ 

হে সুজাতে! এই ব্যক্তিই সেই শাক্যরাজকুলে 

উদ্দিত ধীর ব! প্রাজ্ঞ ব্ক্তি। এই ব্যক্তি নিজের 

শোণিত ও মাংস শুক করিয়াও তপোবনে ছুষ্ষর 

ও রোমহ্ধণ তপস্যা! করিয়াছেন। তাহা নিরর্থক 

বলিয়। ত্যাগ করিয়। তিনি এখন ন্বগ্রোধমুলের 

পিকে অগ্রণর হইতেছেন-যেখানে অতীত সংবুদ্ধ- 

গণও উত্তম সন্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপর 

সুজাতা আনন্দে মস্রপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 

সেই নরশ্রেষ্ঠটকে বলিতে লাগিলেন হে কমললো5ন 

মহাপুরুধ! আমি তোমাকে উগ্র তপন্ত! হইতে 

উত্থিত হইতে বেখিয়াহি 7 এখন 'মাঁমার শোকমখিত 

হৃদয় প্রীতি মন্ুভব করিতেছে । বিগত ছয় বৎসর 

আমি শিজে বে স্থথশধ্যাসমুছে খুমাহরছি, মে সব 

আমার কোন স্থুখই উৎ্পার্দন করিতে পারে নাই 

কারণ, আমি ঠচোমার কঠোর কৃচ্ডসাধনের কথায় 

শোকশরের আঘাত-তাপে ক্রি হইয়া সর্বদা চিন্ত। 

করিরাছি। এখন তোমাকে চিনিতে পারিয়া এই 

বলিতেছি ঘে, তোমার সেই রাজ্য ও প্রজার, 

তোমার পিতা ও স্নেহকাতর! মাতৃ! ( গৌতমী ) 

তোমার সেইরূপ কঠিন তপস্তার অব্পাঁনের কথা 

শুনিয়া আনন্দিত হইবেন। কপিলবস্তর নরনারীর। 

এখন হান্তপূর্ণবদনে আনন্দে প্রমুদিত হইয়া উঠিবে। 

কবীর-বাণী ৩১৯ 

আমার প্রদত্ত মধুপায়দ উপভোগ করিয়া পূর্বঙ্ন্মের 

আকাঁত্ষাসমুচের নির্থাতক বা নাঁশকারী হও এবং 

এই দ্রুমরাজমুলদ্থ ভূমিথণ্ডে বশিয়া _"অমু হমধিগতে। 
পর্মমশোকম্”_ শোৌকাতীত অমৃতপৰ্র (নির্বাণ) প্রাপ্ত 

হও তথন বোধিসত্ত গৌতম বাক্ত করিলেন-_পাঁচ 

শত জন্মে তুমি আমার জননী হিলে। ভবিষ্যংকালে 

তুমি ঠজনব্রত ধারণপুর্বক প্রত্যেক-বুদ্ধপর লা 

করিতে পারিবে (€ অর্থাৎ শ্ব়ংই বুদ্ধত্বলাভের 

অধিকারিণী হইতে পারিবে)! 

ইহাই শ্থুগাভা-সন্বন্বীর মাধ্যান-বস্ত । জননী- 

সদৃশা সুজ।তার পদভু পারল আহার করিয়া নিরর্থক 

কঠোর তপশ্তার মন্সে বোন্সিত্ত গৌতম সমাকৃ্ 

সংবোধিলাভের চেয় কৃতকৃঠ্য হইতে পারিয়া- 
ছিলেন । পাঠক জানেন থে, সংবুন্ধ হইয়া গৌতম 

ঝষিপত্তনে ধচক্র প্রবতন সময়ে িক্ষুগণতে উসদেশ 

করিয়াহিলেন যে, গব্রনিতের পক্ষে ছুইটি “কোটি? 

বা অন্ত পরিত্যক্তব্য--(১) সংগাবের কামন্থথভোগে 

আত্মনমর্পণ ও (২) কঠোর তপন্তায় নিরত হইয়। 

আত্মক্লেশভোগ। তাই তিনি আষ্টার্গিক মার্গনামক 

মধ্যম প্রতিপদা বা মধ্যমপথের আবিষ্কার করিয়া 

জনগণকে শিক্ষা পিয়ছেন। মেই পথই সম্বোধি 

ও নিরাণের পথ । জ্ঞান, শান্তি, আভজ্ঞা প্রভৃতি 

এই পথেই পাওয়া যায় । 

কবীর-বাণী 
শ্ীযোগেশচন্দ্র মজুমদার 

( “আজ মেবে প্রীতম্ ঘর আয়ে” বাণীর অনুবাদ ) 

প্রিয়তম মোর এসেছেন গৃহে 

আনন্দ আজ নাহি ধরে, 

গৃহ অঙ্গন করিমু মুক্ত 

মুক্তাধারায় অশ্রু ঝরে ! 

প্রেমের সপিলে প্রভুর চরণ 

করিব ধৌত পরাণভরে, 
সফল হইবে জীবন আমার 

পাইব প্রভুরে নূতন ক'রে। 

পঞ্চ সখীরা সকলে মিলিয়া 
গাঠিছে নিত্য নূতন গীতি, 

তাহাদের সাথে অন্তর মোর 

মিলায় তাহার চরম পীতি! 

প্রেমের অর্থে আরতি করিব 
করিব আরতি পরাণ ভরি, 

আপনারে বলি দিব বারবার 
কিছুতেই আর নাহি ডবি! . 

কহিছে কবীর ধন্ধ আমি যে 
পরম পুরুষ হৃদয়ে ধরি ! 



শককর-দর্শনে “মিথ্যা” 
(আশ্বিনসংখ্যার পর) 

ডক্টর শ্রীরম! চৌধুরী 

পূর্ব প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা ক'রে দেখান 

হয়েছে যে, শঙ্করের মতে, বিশ্ব-সংপাঁর পারমাথিক 

দিক থেকে “মিথ্যা” হলেও, সম্পূর্ণ “তুচ্ছ” ব। 

অস্ত নয়। বস্ততঃ, যা পৃত্্বই বলা হয়েছে, 

পরিশেষে পরিহ্যাজ্য হ'লেও প্রারস্তে এই জগৎই 

মোক্ষের গ্রথম সোপান । 

ভারতীয় দর্শনের মুল ভিত্তি কর্মবাঁদ, তদনুসাঁরে 

জাগতিক ক্ষেত্রে যেরূপ প্রত্যেক কারণেরই একটা 

বিশেষ কাধ এবং প্রত্যেক কারধধেরই একটী বিশেষ 

কারণ থাকে--সেরূপ মানসিক ক্ষেত্রেও, নীতির 

ক্ষেত্রেও প্রত্যেক কাধেরই একটা ৰিশ্ষে ফল 

থাকে। পুনরায়, সেই কর্মটী যদি কর্মকা ম্বেচ্ছায় 

এবং বুদ্ধিবিচার-পূর্বক সম্পার্দন করেন, তা হ'লে 

তিনি হবেন তার জন্ত সম্পূর্ন দায়ী। সেজন্য পেই 
কমের ন্যায্য ফলটীও--ভালই হোক আর মন্দই 

হোক, আজই হোক আর কালই হোক-_ত্তাকে 

ভোগ করতেই হবে। এই তো স্তায়ের অমোঘ 

বিধান--বেমন কর্ম, তার তেমনি ফল; তার তেমনি 

ভোগ কর্মের কর্ত।-কতৃণ্ক। ন্বেচ্ছায় ও যথোচিত 

চিন্তা-মালোচনার পরে, কর্ম করেও যর্দি আমরা 

তার ফল ভোগ না করি, তা হ'লে তা স্ায়সঙ্গত 

বা যুক্তিঘুক্ত কোনোটাই নয়--এই হ'ল ভারতের 

ঝ'ষদের সুদ অভিমত। 

কিন্তু এক্ষেত্রে, একটী সমস্তাঁর সম্মুখীন 

আমাদের হ'তে হয়। এই জন্মে, বর্তমান পৃথিবীতে 

যেকোনে ব্যক্তি সাধারণতঃ অসংখ্য কর্মে পিপ্ড 

হন, ষার গ্রত্যেকটার ফলভোগ করবার তার 

সময়-সুযোগ-স্ুবিধা হয় না। নানা কারণে, 

গ্তত্যেকটী কর্মই তার শ্যাষ্য, যথোপযুক্ত ফল প্রসব 

করতে পারে না বমান জীবনেই । এবপ কর্মের 
ফলভোগ হবে কি উপায়ে? 

এই সমন্তার সমাধানরূপে ভারতীয় দা্শনিকগণ 

অবতারণা করেছেন--ভারতীয় দর্শনের আরেকটা 

মুলীভূত ভিত্বি-“জন্মান্তরবাদের+ | ন্বায়ের অমে'ঘ 

বিধানান্ুপারেই যখন প্রত্যেক কর্মের ফলভোগ 

অনিবার্, তথন এ জন্মে না হ'লেও পরজন্মে সেই 

সকল অভুক্ত কর্মের ফলভোগ কর্মকর্তাকে করতেই 

হবে। এরূপে, সেই নুহন স্থস্টীতে, জীব প্রাক্তন 

কর্ম।নুসারে পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করে; প্রাক্তন 

কর্মের ফলভোগ করে। সেজন্ “কর্মবাদ' ও 

“জন্মান্তরবাদ্' একই কেন্দ্রীভূত দার্শনিক তত্বের 

দুটা দিক মাত্র । 

কিন্ত সকল সমস্যার সমাধান তো এক্ষেত্রেও 

হ'ল না। কারণ, এই নূতন জন্মে জীব যে কেবল 

প্রক্তন কর্মের যথোপযুক্ত ফলভোগ করে, তা-ই 

নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই সে নানাবিধ 

নূতন কর্মেও প্রবৃত্ত হয়, যে সকল কর্মের ফলও 

সেই একই জন্মে ভোগ কর] সম্ভবপর হয় না। 

এর উত্তর হ'ল এই যে, পৃর্বাক্ত রীতি 
অনুসারে, জীবকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে 
অভুক্ত কর্মের ফলোপভোঁগের জন্ত। সেই নূতন 

জন্মেও সে নুতন কর্মে রত হবে। যার জন্ 
তাকে পুনরায় জন্মপরি গ্রহ করতে হবে। এই ভাবে, 

জন্ম-৯কর্ম-৯জন্ম-সকর্ম এই প্রণাঙগীতে তাকে 

নিরস্তর বিঘৃর্ণিত হতে হবে । এরই নাম “অনার্দি 

সংসারচক্র ?৮ এই হ'ল জীবের শোকহ্ঃখপূর্ণ 
'বদ্ধাবন্থা |, 

কিন্ত এই সংসার-চক্র থেকে মুক্তির উপায় 
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কি? মুক্তির উপায় নিষ্ষাম-কর্ম-সাধন। কর্ম*ছুই 

প্রকার £ সকাম ও নিফাম। সকাম কর্ম বা 

ভোগেচ্ছাজনিত কর্মের ফল-ভোগ স্বভাবতই 

কর্মকঠাকে করতেই হয়, এবং সেজন্ত পূর্বেক্ত 

রীতিতে জন্মঞ্ন্মান্তর বা সংসার চক্রে বিধূর্ণন তার 

পক্ষে অবশ্যন্তাবী হয়ে পড়ে। কিন্তু নিষ্ষাম কর্ম, 

বা শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম সম্পূর্ন কামনাশৃন্য, ভোগেচ্ছা- 

বিহীন ভাবে পর-সেবার্ধে সম্পাদন করলে, সেই 

কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না, এবং সেঞজন্ কর্ম- 

করত্ত।কে জন্মাস্তর-ভ।গীও হ'তে হয় না। এরপে 

একটী নূতন জন্মে, প্রাক্তন সকাম কর্মের 

ফলভোগমাত্র ক'রে, নূতন কর্ম সম্পূর্ণ নিষ্ষামভাবে 

সম্পাদন করে, চিন্তশুদ্ধ লাঁভ করে মুমুক্ষু অস্থান্য 

সাধনাবলঘ্বনে মুক্তি লাভ করেন। 

সেজন্ত নীঠির দিক থেকে, মুক্তির দিক 

থেকে এই হেয় সংসারের প্রয়োঞজজনও অল্প নয়। 

প্রথমতঃ নীতির দিক থেকে, সকাম কর্মের ফল- 

ভোগ অনিবাধ, এবং একমাত্র সংসারেই এব্প 

ফলভোগ সম্ভব হতে পারে। দ্বিতীয় তঃ 

মুক্তির দিক থেকে, সকল কর্মের ক্ষয় অত্যাবস্তক, 

এবং কর্মফল ক্ষয় হয় কেবলমাঞ্জ কর্মফলোপভোগের 

দ্বারাই, অভুক্ত কর্মের ফল পুরোক্ত প্রকারে সঞ্চিত 

হয়ে হ্তায়ের অমোঘ বিধানান্থনারেই জীবকে, 

জন্মান্তর-ভগী ও সংলারবদ্ধ করে। এরূপে, কম-৯ 

ফলভোগ- ৯কর্মফলক্ষয়--এই হ'ল মোক্ষের প্রণালী । 

সংপারে এইভাবে কর্মফল-ভোগ সমাপ্ত হ'লে, কর্ম- 

বিমুক্ত হ'য়ে সাধক অবশেষে সাধনাভ্যাস-দ্বাঁরা 

মুক্তিলাভে ধন্ত হন। 

স্গতরাং, জীবের বদ্ধাবস্থার কারণ-স্বরূপ 

সংসার তার মোক্ষাবন্থারও প্রথম সোপান ; যেহেতু 

সকামকর্ম যেরূপ করা হয় এই সংসারে, তাদের 

ফলভোগও সেরূপ করা হয় এই সংসারেই ; পুনরায়, 

নিক্ষাম কর্ম, জ্ঞান, ভক্তিপ্রমুখ বিভিন্ন সাধনের 

অনুশীলনও সেরূপ কর হয় এই সংসারেই-_অন্থত্র 

শঙ্কর-দর্শনে “মিথ্যা” ৬২১ 

কোথাও নয়। সেজদ্ধ, ভারতীয় দর্শন মতে, 

মংসাঁর পরিশেষে পরিত্যাজ্য হলেও, প্রারস্তে অবশ্য 

প্রয়েজণ্ীয়--এই সংসার থেকে নিষ্কৃতির উপায় 

এই সংসারই আমাদের ক'রে দিতে পারে» 

অন্ত কিছু নয়। 

এই কারণে, অহ্থৈতবাদী শঙ্করও সংসারের 

পাঁরমাথিক সত্তা অস্বীকার করলেও, ত্রহ্গজ্জানোদয়ের 

পূর্ব পধস্ত তার ব্যবহারিক সত্তা স্পষ্টতমভাবে 

ত্বীকার করেছেন । 

যথাঃ ব্রঙ্গহত্র ভাষ্যে (২1১১৪ ), শঙ্কর 

এ বিষয়ে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন। পূর্বপন্ষীয় 
প্রতিবাদী এস্কলে একটী অতি স্বাভাবিক আপত্তি 

উতপন করে বলছেন যে, বিধিপ্রতিষেধ-শাস্ত 

ভেদপাপেক্ষ ; ভেদ না থাকলে তার ব্যাঘাত হয়; 

সমভাবে, মোক্ষশান্মও ভেদমূলক--গুরু-শিষ্য প্রমুখ 

নানাবিধ ভেদ এতে আছে । সেজন্ত, অদ্বৈতবাদ- 

অনুসারে যদি একমাত্র অভেদকেই সত্য বলে 

গ্রহণ করা হয়, তাহলে মোক্ষশাস্্ও অসত্য হয়ে 

যাবে, এবং এরূপ অসত্য শাস্ত্রে উপদিষ্ একা অবাদও 

অসত্য হবে। এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন £ 

“অতোচাতে__নৈষ দোষঃ| সর্বব্যবহারাণামেব 

প্রাথ্ ব্রহ্ষাত্মতাবিজ্ঞানাৎ সত্যন্বোপপত্তেঃ হ্বপ্ন- 

ব্যবহারস্তেব প্রাক্ প্রবোধাৎ। যাঁবদ্ধি ন সত্যাক্মৈকত্ব- 

প্রতিপত্তিঃ, তাবৎ প্রমাণ-প্রমেয়-ফল-লক্ষণেষু 

ব্যবহারেঘনৃ তবুদ্ধিনন কম্তচিছুৎপাঞ্ঠতে ॥ বিকারানেব 

ত্বহং মমেত্যবিছ্যয়াত্মাত্মীয়-ভাবেন সর্বো জন্তঃ প্রতি- 

পঞ্ঠতে, ম্বাভাবিকীং ব্রহ্ষাত্সতাং হিত্বা। তম্মাৎ 

প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মতা-প্রবোধাদুপপন্নঃ সর্বো লৌকিকো 

বৈদ্দিকশ্চ ব্যবহারঃ | যথা, স্পুন্ত প্রাকৃতস্ত জন্ত 

বপন উচ্চাবচান্ ভাবান্ পশ্ততো নিশ্চিতমেব 

প্রন্যক্ষাভিমতং বিজ্ঞানং ভবতি-_-প্রাক্ প্রবোধাৎ, 

ন চ প্রত্যক্ষ ভাসাতি গ্রায়স্তৎকালে ভবতি, তদ্বৎ |” 
অর্থাৎ, অপরের আপত্তি এক্ষেত্রে উত্থাপিত 

করা চলে না যেহেতু, ব্রহ্ষাত্স্ঞানের পূর্বে সমস্ত 
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ব্যবহীরার্দি বা পার্থিব জীবনযাত্রা-প্রণালীকে সত্য- 

রূপে গ্রহণ করলে, দোষের হয় না, বেরূপ স্বাপ্ন- 

ব্যবহারও জাগরণের পূর্বে সত্যরূপেই গৃহীত হয়। 
বস্ততঃ, যতদিন না পধন্ত অদয়ব্রহ্মতত্তবের সাক্ষাৎ 

উপপন্ধি হয়, ততদিন কোনো ব্যক্তিই প্রমাণ- 

প্রমেয়, ফলাদি প্রমুখ সকল ব্যবহারিক বা জাগতিক 

বিষয়কে মিথ্যারূপে শ্রহণ করে না। সেই সময়ে, 

সকলেই নিজদের শ্বরূপগত ও স্বাভাবিক ব্রহ্গত্ব 

উপেক্ষা করে ; অবিদ্ভার বশীভূত হয়ে 'অহং মম”- 

ভাবের দাস হয়ে পড়ে । সেজন্য ব্রহ্গাত্মতাবোধের 

পূর্ব পর্যন্ত সকল লৌকিক ও ধৈপিক ব্যবহার 
সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত । যেমন নিপ্রিত সংসারী ব্যক্তি 

জাগরণের পূর্ব পযন্ত শ্বপ্রদৃষ্ট বিবিধ পদার্থ, ভাব, 
ব্যবহার প্রভৃতিকে সতা বলেই নিশ্চিন্তে গ্রহণ করে, 

সে সময়ে সে এ সকলকে অসত্য ব'লে উপলদ্ধি 

করতেই পারে না__এক্ষেএ্রেও ঠিক তাই। 
এই একই সুরের ভাষ্যে অন্তত্রও তিনি 

বলেছেন £ 

"প্রাক চাত্মৈকত্বাবগতেরব্যাহতঃ সর্বঃ সত্যা- 
নৃত-ব্যবহারো লৌকিকো টি কশ্চেতাবোচাম |” 

ব্রঙ্মস্থত্র-ভাষ্যের অপর এক স্থলেও শঙ্কর এই 

একই কথা বলেছেন। 

এক্ষেত্রেও সেই একই আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে 
যে, ব্রহ্মই যর্দি একমাত্র তত্ব হন, অভেদই যদি 

একমাত্র সত্য বস্ত হয়, তা হ'লে উপাসনা ও 

উপাসকের মধ্যে ভেদও বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে ; এবং 

ভক্তি শাস্ত্রোপদিষ্ট ভক্তি, উপাসনা প্রভৃতি অসম্ভব 

হয়ে পড়বে । উত্তরে একই ভাবে শঙ্কর বলছেন £ 

“প্রাক প্রবোধাৎ সংসারিত্বাভ্যুপগমাত। তদ্- 

উদ্বোধন 

, হয়েছে। 

[ ৫৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

বিষয়ত্াচ্চ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারস্য ।” (ব্রহ্গস্ত্র ভাষ্য 

৪।১1৩)-_অর্থাৎ ব্রহ্মাত্সজ্ঞান বা ব্রহ্ম ও জীবজগতের 

একত্ব ও অভিন্নত্ব উপলব্ধি করবার পূর্বে, জীবের 
সংসারিত্ব বা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব থাকে-__ 

সে কথা ম্বীকারে বাধা নেই। সেই অবস্থায় 

সাধারণ প্রত্যক্ষার্দি-সুলক ব্যব্হারাদিও সত্যরূপেই 

গৃহীত হয়। 

ব্রন্মের তুলনায় মিথ্যা হ'লেও, স্বাপ্প জগতের 

তুলনায় ঘে বিশ্বজগৎ পারমার্থিক-এ কথাও 

শঙ্কর স্পষ্টভাবে বলেছেন 

“পারমার্থিকস্ত নায়ং সন্ধ্যাশ্রয়ঃ সর্গো বিয়দাদি- 

সর্গনদিত্যেতাবৎ প্রতিপাছ্চতে । ন চ বিয়দাদি- 

সর্গন্তাপ্যাত্যন্তিকং সত্তাত্বমন্তি। প্রতিপাদিতং হি 

তদন্ত নারস্তণ-শব্দ।দিভা2” ইত্যত্র সমস্তশ্ত প্রপঞ্ঝস্থ 

মায়ামাত্রত্ম। প্রাক চ ব্রহ্গাআরশন।ৎ বিয়দাদি 

প্রপঞ্চো বাবস্থি তরূপো ভবতি, সন্ধ্যাশ্রবস্ত গ্রপঞ্চ, 

প্রতিদিনং বাধ্যত__-ইত্যতো রৈশেষিকাঁমদং সন্ধ্যহ্য 

মায়/মাতত্ববুদি তম্।৮ (ব্রন্গনুত্র-ভাম্য ৩।২।৪ )। 

অর্থাৎ স্বাপ্র ত্ন্ট আকাঁশাদি-স্যটর ভ্বাঁয় 

পারমার্থিক সত্য নয়। অবস্য আকাশাদি-স্টিরও 

আত্যন্তিক বা শাশ্বত সত্যতা নেই । সমগ্র বিশ্ব 

প্রপঞ্চই ষে মায়ামাত্র--এ কথ! প্রতিপা্দিত করাই 

রঙ্গাত্মদর্শনের পূর্বে, আকাশাদি-গ্রপঞ্চ 
যথাযথরূপেই বিরাজ করে, কিন্তু স্বাপ্র প্রপঞ্চ 

প্রতিদিনই বাধিত হ'য়ে যায়-_-এই হল স্বাপ্র জগৎ ও 

জাগ্রৎ জগতের মধ্যে প্রভেন। সেই জন্তই দ্বাপ্র 

জগতকে মায়ামাত্র বলা হয়েছে। 

এই সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা পরে 

করা হবে। 



শ্রীশ্রীমা সারদাঁদেবাী 
শ্রীঅপূর্বরুষ্ণ ভট্টাচার্য 

দক্ষিণেশ্বর সর্বধর্মের সর্ব গ্রকার সাধনার মহাতীর্থ। 

এরই তীর্থদেবতা মহাশক্তি_ শশ্রীমা সারদামণি। 

শ্রারামকৃষ্ণ তাঁর মর্ত্যলীপা পরিক্রমার সুরে ত্তরে 

যে সব তত্ব অধ্যাত্মপাঁধনার এ্রতিহাসিক পটভূমিকায় 

রূপদান করেছিলেন, সে সব তত্বের অন্তার্নহিত 

বহিঃপ্রকাশ ্শ্রীমা। যে ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে 

তমপার পারে সবশক্তিমান পুরুষ এই নিখিল বিশ্ব 

সৃষ্টি করেছেন, সেই ইচ্ছাশক্তিই আছ্তাশক্তি ও 

মহাময়।। এই মহামায়াহ মত্যকায়া গ্রহণ করে 

মগযোগীখর পরমপুরুষ পরমহধসদেবের লীলা" 

সঙ্গিনী হয়েছিলেন। মাতৃ-হঙ্গিতে ও ইচ্ছায় 

ভগবানের অবতরণ হয়েছিল এই বঙ্গভূমিতে। 

এবারে তিনি এসেছিলেন মহাশক্তিকে পূর্থভাবে 

প্রকাশ ক'রে তারই মহিমার বাণী বিশ্ববাসীকে 

শোনাতে,_তিনি এসেছিলেন মানুষের অন্তলে,কের 

সকল ছন্দ সংশয় দূর করতে, সকল জটল সমস্তার 
সমাধান ক'রে দিয়ে মানুষকে ঠিক পথে চলবার 

নির্দেশ দিতে। 

মুর্তিমতী মহাশক্তি শ্রশ্রীমা সারদার সঙ্গে তিনি 

ছিলেন অভিন্ন ও একাত্মা। দক্ষিণেশ্বরে এদের 

অবস্থানকালে বহু সাধনার বছ সাধকের ধারা যুগল 

চরণ স্পর্শ ক'রে গেছে । তাই এদের তপোর্ভূমি 

দক্ষিণেশ্বর শুধু আন্তর্জ(তিক তীর্থক্ষেত্র নয়--নবতম 

মহাপীঠস্থান। আজও এখানে দেবতাদের বিহার 

হয়-_-কোন কোন ভাগ্যধান তা দেখে থাকে। 

ভারতীয় দর্শনের মুলকথা ঈশ্বরদর্শন, পরমার্থ- 
সতাভ্ঞান বা সত্য বস্তর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও 

দিব্যান্ুভৃতি। বিশ্বোতীর্ণ বস্ত্র ধারণ! পাশ্চাত্য 

দর্শনে নেই বললেই চলে-_বস্তরবিশ্বকে কেন্দ্র ক'রে 
তার মননের পরিক্রমা । মন ও বুদ্ধির ওপর 

পাশ্চাত্্দর্শন বোধির স্থান নির্ণয় করেছে বটে, 

কিন্তু বুদ্ধির সীমা পেরিয়ে "অবাউ মনসোগোচরম্। 

ব্রহ্মবিহারের রসঘন স্তরে পৌছুতে পারেনি। 
ব্যক্তি মনের চিন্ত1, ধারণ, রুটি ও উপলব্ধির সঙ্গে 

বিশ্বমনের কোথায় যোগস্ত্র, এর সন্ধান দিয়েছে 

তারতীয় দর্শন। এই দর্শনের মুর্তবিগ্রহ ঘুগাবতার 

শ্ররামকষ্জ ও আগ্তাশক্তির 'অবতাররূপিণী 

শ্ীশ্রীমা সারদা । দক্ষিণেশ্বরে যে প্রদীপ জেলে 

পরমহংসদেব নীরাজন করেছিলেন, সে প্রদীপে 

ছিল মায়েরই আলোক শিখা, যে আসন তিনি 

পেতে হি্নতার মন্দির থেকে এনে দিয়েছিলেন 

ত্যধন, সে আসন অলঙ্কুত করেছিলেন শ্রাহীমা। 

জগন্ডের আধাত্মিক ইতিহাসে শ্রশ্রীঠাকুর ও 

শর্মার দিব্যলীলা অিন্ত্যরইস্তময় | পূর্ব অবত1র- 
পুরুষগণের জীবন-কাব্যে এরূপ ছন্দের কোন 

পরিচিতি নেই--এইটেই হচ্ছে অবতারবরিষ্ঠ 

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা-গবিষ্ঠতা। 

শ্রশ্রানা সারদাঞুন্দরী জন্মগ্রহণ করেছিলেন 

জয়রামবাটীতে ১২৬০ সালের ৮ই পৌষ। ১৩২৭ 

সালের ৪ঠা শ্রাবণ তাঁর তিরোভাব। সাতষট্ট 

নসর ধরে তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন দেহের 

ভিতর আত্মার মতো। তারই জন্স্থান থেকে 

অনধিক দুই ক্রোশ দূরে প্রভু গদাধরের জন্ম 

হয়--ছুইটি জেলার মিলনের মোহানায় প্রকৃতি ও 

পুরুষের লীলা-কেন্দ্র। 

মায়ের আবিন্াবের পশ্চাতে আছে তার সঙ্কেত 

ও বাণী-এখানে সেটি বলার প্রয়োজন আছে। 

একদা বসন্তের গোধুলি-নিকরে যে সময়ে মায়।মৃগ 

শান করছিল, সে সময়ে আমোদরের তীরে 

সন্ধ্যাহিক সমাপন করলেন জ্য়রামব|টীর রামচন্্ 

মুখোপাধ্যায় । প্রত্যাব্তনের মুহূর্তে তার দৃষ্টি 

হঠাৎ কেন্দ্রীভূত হয়ে গেল দিক্ক্রবালের দিকে। 



২৪ 

ব্রাঙ্গদ দেখলেন চক্রবালের কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে 

বিরাটকায় একটি সিংহ, পৃষ্ঠে তার আরা 

জ্যোতিষী যজ্দ্রোপবীতধারিণী মহাঁশক্তি দেবী 

জগদ্ধাতী। সিংহবাহিনীকে তিনি প্রণাম করলেন । 

রামচন্দ্র স্বপ্নীচ্ছন্ন অবস্থায় বিম্মিত হ*য়ে দেখেন 

দ্বিভ্ূজা মানবী রূপ ধারণ করে প্রসন্নবদনা মা 

মধুরহান্তে তাঁকে বললেন--বাঁবা, এবার হেমন্ত 

শেষে তোমার বাড়ী যাব” ; ব্রাহ্মণ পুগকিত হলেন । 
শ্রাশ্রীমা অতি সাধারণের মধ্যেই দীন ব্রাহ্মণ 

পরিবারের পর্ণকুটারে জন্ম নিয়েছিলেন, কিন্ত 

&শশবেই তিনি দেখিয়ে'ছন নিজের অসাধারণত্ 

তার পলীবাসীকে । সকলে লক্ষ্য করেছে ঠশশবেই 

তার ধ্যান-তন্ময়তাঃ জননী শ্ঠামাস্ন্দপীর সঙ্গে 

তাকেও পুজয় বিভোর হ'তে অনেকেই দেখেছে । 

জগন্ধাতী পুজার সময় হল্দে পুকুরের বামহৃদয় 
ঘোষাল পুজে৷ দেখতে এসেছিলেন দেবীকে প্রণাম 
করতেই সম্মুখে দেখতে পেলেন প্রতিমার সম্মুথে 

সারদামণি ধ্যান করছিলেন । খানিকক্ষণ এক পাশে 

দাড়িয়ে অনেকক্ষণ বলিকা সারদার দিকে তাকিয়ে 

দেখতে লাগলেন ' শেষে ভয় পেয়ে চলে এলেন, 

বললেন-_-কে সারদা, কে জগদ্ধাএী_কিছু ঠাহর 

ক'রতে পারলাম না। 

শৈশব থেকে তিরোভাবের শেষ দিন পর্যন্ত 

শ্ীশ্মা সরলন্ভাবে সকল জীবের সেবা ক'রে গেছেন 

মহাশীবনের করুণার প্রত্রবণ-ধারায় প্রা ণিমাত্রকেই 

নিষ্াত ক'রে আর জগতকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন 

এই কথাই ঝলে--যত্র জীব, তত্র শিব।” এই 

উপলব্ধি বাল্যে তার পক্ষে কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল 

এট ভেবে দেখবার বিষয় নয় কি? 

ছেলেবেলায় তাকে গলাসমান জলে নেমে 

গাভীর জন্তে দলঘাস কাটতে হয়েছে । ধানের 

ক্ষেতে কখনও পৌত্রদপ্ধা__কখনও বারিম্সাতা হঃয়ে 
গিয়েছেন তিনি “মুন্ষদের” জন্টে মুড়ি নিয়ে, শেষে 

পঙ্গপালে ধান নষ্ট করছে দেখে তিনি ছুটে গিয়ে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

ক্ষেতে ক্ষেতে ধান্ সংগ্রহ করেছেন। মা সারদার 

পর শ্ঠামান্ুন্দরীর পাচ ছেলে ও এক মেয়ে 

হ,য়েহিল- ছেলেবেলায় ভাইবোনদের লালন পালন 

করতে মাকে তিনি সাহায্য করতেন। পশুপালন ও 

ছিল তাঁর ঠদনন্দিন কার্ধ। তার গুণে খেলার 

সঙ্গিনীর! মুগ্ধ হ'ত। বাল্যকালে শ্রী্ীমার প্রধান 

খেলা ছিল কালী বা লক্ষ্মী মুতি গড়ে পুজা করা-- 

পূজা করতে করতে তিনি ভাবে বিভোর হ'য়ে 

যেতেন। শান্ত সরলতার সঙ্গে গাশ্তীধভাব, 

সচরাচর বালিকাদের মধ্যে ছুল্ভ। আমাদের 

গদাঁধর ধার সঙ্গে তার মঠ্যলীল। প্রকট হয়েছিল, 

তিনিও শৈশবে শ্ুকষ্ণ ও নিনাই-এর মতো দুরন্ত 

ছিলেন ; অবস্থ চঞ্চলতার মধ্যেও তার প্রকৃতিতে 

পরিস্ফুট হত নির্জনতা-গ্রীত, একাগ্রতা ও 

ভাবশন্মযৃতা | 

মা দুঃখের বেশ ধরে দরিদ্র ব্রাহ্মণগৃ'হ জন্ম 

নিয়েহিলেনঃ তাই তার মা শ্ঠামাসুন্দপীর সকল 

প্রকার সংসারের কাছে তাকে ছায়র মত অনুলরণ 

করতে হয়েছে, চরকার হতো পধন্ত কেটেছেন। 

ছয় বছরের মেয়ে যখন বিবাহের পর কামারপুকুরে 

পঠিগৃহে যাত্র/ করলেন তখন শ্ঠামান্ন্দরী তার 

নয়নের মণি সারবার অভ'বে সংপারের সকল দিকে 

অন্ধকার দেখেছিলেন--তার মৌনম্রান মুখে হাপি 

ফুটতে বেশ বিলগ্ই হয়েছিল । 

পচ বৎসর বয়সে শ্রশ্নীমার বিবাহ হ'ল 

দক্ষিণেশ্বরের ভাবোন্মাদ পুজাগী ঠাকুরের সঙ্গে। 

পাত্রের বয়ন যথন চরব্বশ তখন পাত্রী হলাশিনী 

শক্তির জীবন্ত খিগ্রহরূপিণী মা সারদা] যষ্টবর্ষে 

পদার্পণ করেছেন। ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসে 

এই ছুইটি হৃদয়ের পার্থিব লীলাঘর রচন1 করবার 

জন্যে শুভ বিবাহের দ্রিন নিধারিত হ'ল । বিবাহ- 

রাতেই গদাধরের হাতের মাজলিক হুত্র বরণ- 

ডালার প্রদীপ-শিথায় দগ্ধ হয়ে যায়। অপ্রসন্না 

গুরনাগীদের তীব্র মন্তুবা ও সর্বপ্রকার অমঙ্গলের 
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ছুঃশ্চন্তা দূর ক'রে তাঁদের সুখে হাঁসি ফুটিয়ে 

তুললেন সুক্ঠ গদাধর স্থুমধুর শ্তামাসঙ্গীত গেয়ে । 

বাসরকক্ষ থেকেই শ্রাশ্রমার সঙ্গে শ্রীরাম- 

কৃষ্ণের দেহাতীত মাত্মসিক সন্বদ্ধ-_এইখাঁন থেকেই 

মায়ের আলীবন মহাব্রতের সুত্রপাত। তার পর 

পতিগৃহে এসে চন্দ্রমণির লক্ষ্মীর ঝপি মাথায় ক'রে 

নিয়ে শ্রশ্রীমা গাহৃস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করলেন । গদাধর 
দ্বিতীক্সবার শ্বগুরালয়ে গেলে বালিকাবধূ স্বতঃ প্রবৃত্ত 

হয়ে স্বামীর চরণ ধোৌঁত কঃরে স্বহন্তে পাখার 

বাতাস দিয়ে তার শ্রান্তি দূর করেছিলেন। মায়ের 

বুদ্ধিমত্তা, শিদশন ও পতি-ভক্তি, যা 

শৈশবে প্রকাশ পেয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে 

পরম বিস্ময় । 

শ্বশুরালয়ে কয়েক দিন থেকে গদাঁধর নববধূকে 

নিয়ে কামারপুকুরে ফিরে গেলেন। মাতৃভক্ত 

গন্ধ জননীর ইচ্ছানুপারে কিছু কাল কামার- 

পুকুরে ছিলেন ; আর পারলেন না, তার সাধনভূমি 

দক্ষিণেশ্বর তাকে ডাক ধিল। এর পর থেকে 

বিরহিণী বুকে কথন পাতগুহে শ্বশঠাকুরাণীর 

কাছে, কখনও বা পিব্রালয়ে অবস্থান করতে হ'ত। 

মা ছেলেবেলায় কয়েকর্দিন মাত্র পাঠশালায় 

গিয়েছেন, শ্বশুরালয়ে অব্নর-সময়ে পাঠাভ্যাস 

করতেন, এতেও তাকে গঞ্জনা সহা করতে হয়েছে, 

তবু তার উৎসাহ হ্রাস পায় নি। পরবতীকালে 
মা অল্প স্বল্প পড়তে পারতেন এবং আবৃত্তি করে 

শুনিয়েছেন কত সর্দীত ও ছড়া; আর আমরা 

পেয়েছি তার বহু অমুল্য ব।ণী। 

তন্ত্র ও বেদান্ত সাধনার শেষে ভৈরবী ব্রাঙ্মণীর 

সঙ্গে শ্রীরামকুষ্জ কামারপুকুরে এলে জয়রাম্বাটা 

থেকে লোক পাঠিয়ে শরষ্নীমাকে আনা হয়। 

শুরামকৃষ্চ তাকে আনয়নের ব্যাপারে আপত্তি 

করেন নি, উপ্নসিতও হন নি; কিন্তু রবী ব্রাঙ্গণী 

চিন্তিত হয়ে ছলেন। দীর্ঘকাল শ্রীরামকৃষ্ণের সানিংধ্য 

থেকে ব্রাহ্মণা তাকে অবতার-পুরুষ জেনেও মায়ের 

৪ 
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আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত হয়েছিলেন, কিন্ত 

তোতাপুরী নিঃশ্ক ছিলেন--তিনি বলেছিলেন, 

“বিয়ে হয়েছে তো কি হয়েছে, যার আত্মপংষম 

আর আত্মজ্ঞান পাকা, তার মন টলাতে কেউ 

পারে নামনে যে গেকয়া পরেছে, তারই তো! 

হয়েছে আঁসল সন্মাঁপ--ব্রাহ্গণী হয়তো ভেবেছিলেন 

এই দম্পতীর সংযমের বাধ ভেঙে যেতে পারে। 

ঘা হোক ব্রাঙ্গণী ভৈরবীর দুশ্চিন্তাও উদ্বেগ অচিরে 

অপসারিত হয়ে গেল। ব্রাঙ্গণীর অন্তরে যে চিন্তার 

আলোড়ন উঠেছিল, শ্রাশীম। তা মন্ুমান করেছিলেন, 

কিন্তু ব্রাঙ্গনীর এ রকম আচরণ সম্পর্কে তিনি নীরব 

হিলেন। পরব শকালে শ্রীদুখ থেকে ব্যক্ত হয়েছে-_ 

“বামনী-ঠাকরুণের আচরণ প্রথম প্রথম কেমন 

থাপছাড়! মনে হত, কিন্ত তাতে আমার মনে কোন 

ক্ষোত হয় নি। তিনিষে ঠাকুরের গুরু-মা গো। 

আমি তাঁকে নিজের মা আর শাশুড়ী ঠাকরুণের 

মতই ভক্তি কর তুম ।১*****সম্তানের মঙ্গলের জন্তেই 

গুরুজনের| সময় সময় কঠোর আচরণ করেন। 

গুরুজনের কোন কাজেই দোষ দেখতে নেই । 

তাহার অক্রান্ত সেবা-যত্ব পেয়ে ঠাকুরের ভগ্ন 

স্বাস্থ্বোর পুনরুদ্ধার হ'লে মা বলেছেন__-ঠাকুরের 

সঙ্গে কামারপুক্রে এই কয়মান নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে 

কেটেছে; কত ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, কত রঙ্গরসের কথ 

হ'ত, দ্দিনরাত ষে কোন্ পথে চলে গেছে তা 

বুঝবারও অবসর পাওয়া যেত না। 

কামারপুকুরে ছয় সাত মাস এমনি ভাবে কাটিয়ে 

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেন। মা সারদাও 

জয়রামবাটীতে ফিরে গেলেন । তাঁর চিত্ত স্বামীর 

ধ্যানে মগ্ন থাকত; তিনি অনুভব করতেন 

হৃদয়মধ্যে আনন্দের পুর্ণ ঘট” পূর্বের মতই রয়েছে । 
পিত্রালয়ে তাকে গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকতে দেখা 

যেত-_তার মন ছিল পিলিপ্ত, দ্িব্যভাবে মগ্ন। 

এমনিভাবে দু'বছর চলে গেল। মধুববাবু 

ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এদিকে যখন মায়ের 
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কানে এসে পৌছল--ছো'ট ভটচাষ পাগলের মতো। 

হয়েছে, কোমরে কাপড় থাকে না, কখন হাসে, 

কথন কাদে, কথন বেহুশ থাকে, কখনও কথ 

বলে না, তখন তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন-_ধীরা 

স্থিরা অচঞ্চলা কিশোরীর মন দিব্য পুরুষের জন্ে 

ব্যাকুল হ'ল-_-এই ভেবে যে, কে তাঁর সেব। করছে, 

আর কেই বা তাকে দেখছে! পল্লীমেয়ের তার 

কাছে আগতে লাগল পাগলা স্বামীর জন্যে সমবেদনা 

জানাতে, মা গম্ভীর হ'য়ে থাকতেন । 

১২৭৮ সাল, দৌল-পুণিমা 'আগতপ্রায়। এই 

উপলক্ষে শ্রীপারদামণির কয়েকজন দূর-সম্পকী়া। 
আত্মীয় গঙ্গান্নানের জন্কে কলকাতী'য় যাত্রা করছেন 

শুনে মা তাদের সঙ্গী হবার অজ্ভিপ্রায় জানাতে, 

রামচন্দ্র শ্বয়ং তাঁকে নিয়ে কলকাতার দিকে রওনা 

হলেন, পথ প্রায় ত্রিশ ক্রোশ। পারে-চলা পথ 

ধ'রে সকলে দলবদ্ধ হ'য়ে তারকেশ্বরের পথে যাত্রা 

করলেন । পদব্রজে দুই ক্রোশের অধিক পথ মা 

সারদা কখন অতিক্রম করেন নি। দুর্দিন চলবার 

পর তিনি দারুণ জরে আক্রান্ত হলেন। এই 

অবস্থায় তার দিব্যদর্শন হয়েছিল । গভীর রাত্রে 

তিনি এক শ্তাম।ঙ্গী নারীর স্নেহশীতল স্পর্শ অনুভব 

করলেন। মা বলেছেন--বসে আমার গায়ে 

মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগপ-_-এমন নরম ঠাণ্ডা 

হাত, গায়ের জালা জুড়িয়ে গেল। বললে, আমি 

দক্ষিণেশ্বর থেকে আস্ছি।” ঠাকুরের দ্রশনলাভের 

ব্যাকুলতা প্রকাশ ক'রে যখন শ্রীশ্থমা জরে গীড়িত৷ 

হওয়ার জন্তে আক্ষেপোক্তি করলেন, তখন সাস্ত্বনা 

দিয়ে সেই নারী বললেন-_-“সেকি, তুমি দক্ষিণেশ্বরে 
যাবে বই কি, স্ভালো হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে 

দেখবে, তোমার জন্তেই তো তাঁকে সেখানে আটকে 

রেখেছি” । 

পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সেই নারী বললেন__ 
আমি. তোমার বোন হই”। এই সব শুনতে শুনতে 

মা ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন মেয়েকে সুস্থ দেখে 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ধ--১১শ সংখ্য। 

রামচন্দ্র আবার যাত্রা আরম্ত করলেন আর মেয়েকে 

পালকিতে তুললেন । যথা সময়ে ই্রশ্রামা দক্ষিণেশ্বর 
এলেন। ঠাকুর তাকে সাদরে আহ্বান ক'রে 

ব'লে উঠলেন_-এত্দিন পরে এলে? আর কি 

সেজো বাবু আছে যে, তোমার যত্বু হবে, সেজো 

বাবু মথুরানাথের অকাল বিয়োগে ঠাকুর কাতর 

হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের সঙ্গদয় দাক্ষিণা 

পেয়ে পরম গ্রীতি লাভ করলেন । ঠাকুরের বিশেষে 

তত্বাবধানে ও ওষধ-পথ্যাদিতে মা আরো!গ্যলাভ 

করলেন । ঠাকুর শ্রীশ্লীমাকে নিজের ঘরেই পৃথক 

শযায় শয়নের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন,-কখন কখন 

উভয়ে এক শয্যাতেও শয়ন করতেন । ঠাকুর প্রায়ই 

দিব্যভানে মগ্র হতেন । এসময়কার রাত্রির কথায় 

শ্াশ্রীম! বলেছেন-সে কি অপূর্ব দিব্যভাব ! 
কখনও ভাবের ঘোরে কথা, কখনও হাঁসি, কথনও 

কাম্া, কখনও একেবারে স্মাধিতে স্থির--এই 

রকম সমস্ত রাত। দেখে ভয়ে আমার সর্বশরীর 

কাপত, আর ভাবতৃম কখন রাতটা পোহাবে” | 

শশ্রীমার সঙ্গে এক ঘরে এক শয্যায় শুয়েও 

দৈহিক সম্পর্কশুন্ততা প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছেন, “ও যদি 

এত ভালো না হ'ত, তবে দেহবুদ্ধি আস্ত কিনা 

কে বলতে পারে ?? 

শ্রশ্রীরামকষ্ ও শ্রীশ্ীসারদ্রামণির 'তীন্দডরিয় 

দাম্পত্য জীবন-লীলার অনুরূপ ছবি ইতিপূর্বে আর 

দেখা যায়নি । আহারের সময় ঠাকুর শিশুর ন্যায় 

আবদার-আপত্তি জানাতেন, পরধাণ্ত পরিমাণে আহার 

করতেন না। মা তাকে অতিশয় যত্বের সঙ্গে 

এবং অনেক অনুরোধ ও €কৌশলের দ্বারা ভোজন 

করাতেন। শ্রীরামকুষ্জ একদ। রহস্তচ্ছলে বলেছিলেন 

-_-আমার মতো লোকের স্ত্রী কেন প্রয়োজন? 

এই দেখছ ন1, পেটে যা সয়, এমন সব খাবার 

ইনি না থাকলে এমন যত্ব ক'রে কে রেখে 
থাওয়াত? কে এই দেহের যত্র করত 1?-- 

নহবতথানার ক্ষুদ্র কক্ষে শ্রীমাকে কত অসুবিধার 
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মধোই না থাকতে হয়েছে? তার মধ্যেই বিছানাপত্র, 

চাঁলডাঁল, তরিতরকারি, থালাবাটি ইত্যাদি সংসারের 

নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস রাখতে মেঝেতে স্থান, হ'ত 

ন! বলে দড়ির শিকাতে মাথার ওপরও নানা জিনিস 

ঝুলিয়ে রাখতেন শ্রীমা। একটু অনতর্ক হ'লেই 
মাথার আঘাত লাগার সম্ভাবনা ছিল, কখন মাথায় 

লেগে কষ্টে সংগৃহীত জিনিষপত্র মাটিতে পড়ে 

যেত। এই অপ্রশস্ড ঘরে ও অবস্থা-বিশেষে সঙ্কীর্ণ 

সিডির নীচেও রান্গা আহারাদির পর 

আবার ধুয়ে মুছে এই ঘরের মধ্যেই শরনের ববস্থা_ 

এত কষ্ট মা সহ্য করেছেন! এখানেই আশ্রয় 

পেত আত্মীয় অন্াত্মীয় ভক্ত নারীরা । ছোট 

সঙ্কীর্ণ ঘরেই মাকে পুজা জপ-তপ করতে হয়েছে । 

আবার রাত্রি তিনটার সময় শোচস্নানাদি অন্ধকারে 

সমাপ্ত করতে হত। ্রাশ্ীমা নিজেই বলেছেন__ 

রাত চারটায় নাইতুম। দিনের বেলায় বৈকালে 

পিঁড়িতে একটু রোদ পড়ত-_তাইতে চুল শুকাতুম 
তখন মাথায় অনেক চুল। একটুখানি ঘর, তা 

আবার জিনিষপত্রে ভরা । উপরে সব শিকে ঝুলছে। 

রাত্রে শুয়েছি মাথার উপরে মাছের হাড়ি কলকল 

করছে, ঠাকুরের জন্তে দিজিমাছের ঝোল হ'ত 

কিনা । তবু আর কোন কষ্ট জানিনে_কেবল 

যা শৌচে যাবার কষ্ট। দিনের বেলায় দরকার 
হ'লে রাত্রে যেতে হ'ত। কেবল বলতুম, হরি হরি |, 

বোধহয় অশোকবনে সীতাদেবীরও এরূপ কষ্ট ছিল 

না। কখনও কথনও ছু"মাসেও হয়তো একদিন 

ঠাকুরের দেখা পেতেন না! মনকে বোঝাতেন, 

“মন তুই এমন কি ভাগ্য. করেছিস যে রোজ রোজ 

ওর দর্শন পাবি ?” 

শ্রীরামরুষ্খের ভ্রাতুপ্পুত্রী লক্ষমী্দেবী অনেক সময়ে 

মায়ের সঙ্গে নহবতথানায় বাস করতেন ও মাকে 

কাজে-কর্সে সাহাধ্য করতেন। গৌরীমা বহু তীর্থে 
তপস্তার পর দক্ষিণেশ্বরে আসলে ঠাকুর তাকে 

হত। 

শ্রীমায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে ব্ললেন-_-“ওগো.. 

শ্ীপ্রীমা সারদাদেবী ৬২৭ 

ব্রহ্মময়ী, সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাও একজন 

সঙ্গিনী এলো--, 1 বয়সে গৌরীমার অপেক্ষা 

শ্রীহীমা চার বছরের বড় ছিলেন। মা অত্যন্ত 

লজ্জাশীলা; তাঁকে অবগুঠনবতী দেখা যেত-_- 

কোন পুরুষ মানুষের, এমনকি অন্তরঙ্গ সন্তানদের 

সামনেও বাহির হ'তে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করতেন । 

একটি সঙ্গিনী পেয়ে প্ী্ীমার নানা প্রকার সুবিধা 

হ'ল--বাহরের কাজে সংবাদ আদান- প্রদানে, 

ঠাকুরের পরিবেশনে মা-ঠাকরুণ গৌরীমার সাহচর্য 
পেয়েছিলেন । গোপালের মা, কুষ্ণচানিনী, গালাপ- 

মা প্রভৃতিও মাঝে মাঝে এসে মায়ের কাছে 

থাকতেন। 

শেষর্দকে লোকজনের আনাগোনা এত বেড়ে 

গেল যে, তার পক্ষে একটিবার ঠাকু'রর দেখা 

গাঁওয়াই দুর্ঘট হয়ে উঠত। মা বলেছেন, “অনেক 

দিন দেখাই পেতুম না, একবার দেখা পেলে 

ভাবতুম-_-আহ]1, আবার দর্শন পাবে। তো? 

“কোন দিন ঠাকুরের ঘর একটু ধ।কা দেখলেই 

গোপালের মা ছুটে এসে বলতেন,_- ও বৌমা, 

শিগগির চলো, গোপালকে একটু দেখা দিয়ে এসো । 

তোমার্দের একত্তর না দেখতে পেলে মনে আমার 

তৃপ্তি হয় নাঁ। ওঠ, শিগ্ণির চলো, আবার কে 

কথন এসে পড়বে ।- আমার আনন্দের জন্টে তার 

মনে এত ভালোবাসা জমা ছিল !? 

লক্ষমীমণি একদা বেলতলায় দেখেছিলেন--ঠাকুর 

শিবের মত যোগাসনে বসে আছেন, তার বাম পাশে 

বসে মাতাঠাকুরাণী হাসছেন। তিনি ভাবতে 
লাগলেন__“একি হ'ল?” এইমাত্র খুড়িমাকে ন'বতে 

দেখে এলাম, দিনের বেপায় খুড়িমা এখানে এলেন 

কি করে? বিশ্মম্বাবিষ্টা হয়ে লক্ষমীমণি নহবত- 

থানায় ছুটে গিয়ে তার খুড়িমাকে দেখলেন রন্ধনের 

আয়াঁজন করতে, পরনে সেই রকমই একথানা শাড়ী । 
তাঁকে কিছু না বলে উধ্বশশ্বাসে ছুটে গিয়ে 'তিনি 

বেলতল। য় সেই দৃশ্ই দেখে স্তম্তিত হ'য়ে গেলেন। 
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একবার জয়রাঁমবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসবার 

সময়ে তারকেশ্বরের পথে তেলোভেলো মাঠের 

কাছে অতি বিস্তীর্ণ নির্জন প্রান্তরে সন্ধ্যার পর 

মা-ঠাকুরাণী ডাকাতের সম্মুখে পড়েছিলেন। এই 

সব ড।কাত শুধু যাত্রীদের যথাসর্বন্থ কেড়ে নিত না, 
সময়ে সময়ে খুনও কণরত--কালীর সম্মুখে নরবলিও 

দিত। মা ডাকাতকে যাছুমন্ত্রে যেন করায়ত্ত 

করেছিলেন। ভীতিবিহ্বল প্রান্তরের মধ্যে 

একাকিনী শীশ্রীমাকে ডাকাতগৃহিণী আশ্বস্ত ক'রে, 

আদ্রর-আপ্যায়নের দ্বারা চটির কুটীরে রেখে দিয়ে 

পরদিন তাঁরকেশ্বরে পৌছে দ্রেওয়ার ব্যবস্থা 
করেছিল। পরবতীকালে এই ডাঁকাত-দম্পতী 

দক্ষিণেশ্বরে তাদের কন্তা ও জামাতার জন্তে ফল 

মিষ্টান্ন এনেছে_আর এনেছে তাদের হৃদয়ের অর্থ্য। 

শ্রশ্রীমার সঙ্গে ডাকাতের পিতা পুত্রী সম্বন্ধ হয়েছিল । 

লঙ্ষমীনারায়ণ মারোয়াড়ী সেবার উদ্দেশ্তে দশ 

হাজার টাক1 ঠাকুরের সম্মুথে উপস্থিত করলে ঠাকুর 

সে টাকা মাকে নিতে বলেছিলেন। মা উত্তরে 

বলেছিলেন-_-“সে কি হয়? আমি নিলেও তোমার 

নেওয়া হবে, সে টাকা তোমার সেবাতেই থরচ 

হবে। তুমি যে-টাঁকা নেবে না, আমি তাকি ক'রে 

নেব? ও টাক আমারের চাইনে” | 

পরমহংদদেব বলতেন-_-ত্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। 

যখন নিক্ষিয়, তাকে ব্রহ্ম বলে কই; যখন স্ষ্ি স্থিতি 

প্রলয় করেন তখন শক্তি বলি, কিন্তু একই বস্ত। 

অগ্নি বললে অগ্নি দাহিকাশক্তি বুঝায়, দাহিকাশক্তি 

বললে, অগ্নিকে মনে পড়ে। একটাকে ছেড়ে 

অন্তটাকে চিন্তা করবার যো নেই,-- এই কথারই 

তিনি রূপ দিয়ে গেছেন শ্রাশ্রীমার সঙ্গে তার জীবন- 

লীলার মধ্য দ্িয়ে। মাতৃতত্ব ছুজ্ঞেয়। বাইরের 

মানুষ দেখেছে তাঁকে অবগ্ুথনবতী, তাঁকে চিনতে 

পারে নি, তার স্বরূপ বুঝতে পারে নি, তার রূপের 

বিভূতিকে প্রত্যক্ষ করেনি । মাতৃশক্তি দ্বার না 

খুলে দিলে পরমপুরুষের কৃপা কেমন ক'রে হবে? 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 

আর কেমন করেই বা জ্ঞান-প্রজ্ঞানের ভেতর 

প্রবেশ করবার অধিকার পাওয়! যাবে! এ কথা 

ক'জনই বা বুঝেছে, আর কণজনই বা ভেবেছে ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ বিভ্রান্ত বিশ্ববাসীকে সত্য উপলব্ধি 

করাবার জন্তে আত্মতত্ব, শিবতত্ব ও শক্তিতত্বের মূল 

স্ত্রটি দেখিয়ে দেবার জন্তে আর বিশ্বের সমগ্র 

নারীজাতিকে শ্রেষ্টস্থানে বসিয়ে পৃথিবীর পূজা অর্পণ 

করবার জন্যে আজীবন মাতৃসাধন। ক'রে গেছেন; 

আর মাতৃপূজায় পূর্ণাহুতি দিয়েছেন ষোড়শী 

পূজার। জগতের কল্যাণ কামনা ক'রে তিনি 

শ্ীশ্রীমাকে আত্মপ্রকাশ করবার উদ্দেস্তে বলে- 

ছিলেন-_হে মহাশক্তি, তুমি প্রকাশিত হও 1, 

তার পূজা বন্দনা ব্র্থ হয়নি । তার পুজিতা 

অবগুঞ্ঠনবতী সহধমিণী আবরণ উন্মোচন করে ধীরে 

ধীরে নিজেকে বিশ্বকল্যাণের জন্তে জগজ্জনপীরূপে 

প্রকাশ করেছিলেন। ভাবীযুগের জনক-জননীর 
রূপ ধারণ ক'রে ভিন্ন দেহে মহাঁশক্তি উনবিংশ 

শতাব্দীতে যে ভাবে দক্ষিণেশ্বরে লীলা ক'রে গেছেন 

তা কোন ঘুগে হয়নি, কখনও হবে কি না 

জানিনে। পাথিব-সম্পর্কভাব-বিবর্জিত দেহাত্মবোধ- 

বিশ্বত এক অতীন্ডরিয় লোকের রহস্তঘন আবরণে 
আবৃত ব্রাহ্মণদম্পতী দেখার অতীতরূপে আপনাদের 

মর্তালীল। দেখিয়ে গেছেন। ভবৰতারিণী মন্দিরের 

অনতিদূরে প্রাঙ্গণসংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম প্রকোর্ঠে 
শ্রশ্রফলহারিণীর পুজার দিন শ্রীরামকৃষ্চ সহধর্মিণীকে 
পূজা ক'রে বারংবার প্রণত হয়েছিলেন এবং তার 

পাদপন্মে পুষ্পাঞ্জলি ও নানা উপচাঁর নিবেদনের 

পর সাধনার জপমালা অর্পণ ক'রে বিশ্ববাসীকে 

বিস্মিত করেছিলেন । পৃজা-সমাপনের সঙ্গে সঙ্গে 
শ্শ্নীমা ও ঠাকুর উভয়েই সমাধিমগ্ন--এ চিত্র সম্পূর্ণ 
অভিনব ! সৃষ্টির প্রারস্ত থেকে আজ পর্ধস্ত পৃথিবীর 

কোথাও এরূপ মহিমময় ঘটনার অবতারণা হয়.নি। 

শ্ীশ্রীমা একদিকে ঠাকুরের সহধর্মিণী, সেবিকা, 

শিষ্তা ও অন্ুগতা উপাসিকা, অপরদিকে তার 
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উপাস্ত ইট্টমূর্তি ; ব্যবহারিক জীবনে বরণীয়া শ্রদ্ধেয় 

গৃহিণী আর পারমার্থিক সাধনায় জাগ্রতা কুল- 

কুণুলিনী। ঠাকুরের ভারবাবস্থায় সাঁরদামণি তাঁকে 

জিজ্ঞাসা করেছিলেন--বল দেখি আমি কে? 

ঠাকুর উত্তরে বলেছিলেন_-“যে মা এ নহবতখানায় 

আছেন--ধিনি এই দেহের জন্ম দিয়েচছন, যে মা 

এ মন্দিরে জগজ্জননীর প্রতিমারূপে রয়েছেন_সেই 

মা এইরূপে এখানে সেবা করছেন” । 

এণ্রীমাও স্বামীর মধ্যে জগন্মীতার দিব্যলীলা 

দর্শন করতেন । ১৬ই আগষ্ট 

ঠাকুর মহাসমাধিমগ্র হ'লে তিনি আর্তনাদ করে 

উঠলেন--“মা কালী গো, কোথায় গেলে গো ?”**. 

ঠাকুরের মহা প্রস্থানের পর শ্রশ্রীমাই রামরুষ্ণ-সঙ্বের 

প্রাণশক্তিদাতীরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তীর 

সম্তানেরা মাতৃমেহে পুষ্টিলাভ করে বিশ্বজগতে 

রামকৃষ্জ-মহিমা গ্রচার-দবারা ভারতের হ্ৃবতগৌরব 

পুনরুদ্ধার করেছেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর 

শ্ীশ্রামা বহুতীর্ঘে গিয়েছেন, কিন্ত বৃন্দাবনেই তাঁর মন 

খুব বসেছিল । এখানে প্রায়ই তার সমাধি হ'ত; বার 

বার সমাধি হওয়ায় অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন, 

মাঁও বুঝি মর্ত'লীলা সংবরণ করতে উদ্ভতা । 

মাতাঠাকুরাণী ষে সময়ে বেলুড়ের কাছে ঘুষুড়ির 

এক বাড়ীতে বাম করছিলেন, সে সময়ে স্বামী 

বিবেকানন্দ গ্রব্রজ্যায় যাত্রার পূর্বে এই স্থানে 

এসে সবার্থসাধিকা মায়ের চরণ বন্দন! করে 

প্রার্থনা করেছিলেন- ঠাকুরের নাম যেন সার! 

পৃথিবীতে জয়ঘুক্ত হয় । 

বরপুত্রকে শ্রীশ্রামা প্রাণভরে আশীর্বাদ করে- 

ছিলেন। ম্বামী বিবেকানন্দ শ্রাশ্্মীকে “জ্যান্ত 

দুর্গা” "রূপে দেখতেন । বাবুরাম মহারাজের মা ছুর্গী- 

পুজা করবেন শুনে তিনি লিখেছিলেন__বাবুরামের 

মার কি ভীমরতি হয়েছে, জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে 

মাটির গ্রতিম পুজো করতে যাচ্ছে।, গিরিশচন্দ্র 

১৯৯৭ থুষ্টা্ধে স্তর বাড়ীতে ছূর্গাপৃ্জা করবার 

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবা ৬২৯ 

সময়ে শ্রীপ্ীমাকে জয়রামবাটী থেকে এনেছিলেন । 

শ্রীশ্রীমা বলরামবাঁবুর বাড়ীতে এসে অবস্থান করতে 

লাগলেন। মহাষ্টমীর দিন সন্ধিপূজার কিছু আগে 

গিরিশচন্দ্র শুনতে পেলেন যে, মা আসতে পারবেন 

না-জর হয়েছে । গিরিশচন্দ্রের অন্তর ভেঙে 

পড়ল। বললেন- মা না এলে কার পুজা হবে? 

সন্ধিপূজার পমর হ'য়ে এল, গিরিশচন্দ্রকে উপস্থিত 

থাকতে হবে। কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকবেন না 

বলেই ঠিক করেছিলেন, এমন সময়ে শুনতে 

পেলেন_-ও গিরিশ, মা এসেছেন, শিগগির 

আনন্দে দৌড়ে নীচে গিয়ে গিরিশচন্দ্র 

দেখলেন_মা প্রতিমার সম্মুখে । গভার রাত্রিতে 

ছিল সন্ধিপূজা। বলরামবাবুদের বাঁড়ীর পাশের 

গলি দিয়ে মা হেটে এসেছিলেন আর গিরিশচন্দ্রে 

বাড়ীর পিছনের দিকের দরজায় দাড়িয়ে করাঘাত 

ক'রে ডেকেছিলেন, “ওগো, আমি এসেছি, দরজা 

খোলো ।” ঠিক সেই সময়ে সন্ধিপূজা শুরু হয়েছে । 
জীবনের নাঁনা বিচিত্র সত্যকে মা গভীর- 

ভাবে উপলব্ধি করেছেন-_প্রাক্কৃতিক দৃষ্ভাবলী 

তাঁর অন্তরে কত ভাবই ন] ফুটিয়ে তুলত! শ্রাও 

হীর পরিপূর্ণ তাই লক্ষ্য করা গেছে মায়ের মধ্যে । 
শ্ীক্ষেত্রে গিয়ে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি 

নিবদ্ধ ক'রে শ্রীশ্রামা রামলালদাদার পত্বীকে বলে- 

ছিলেন__"ওর কি কম ছুংখু বৌমা । ব্যথায় ওর 

বুকটা যে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। দেবতা আর অস্থরে 
মিলে যে যার লভ্যগণ্ডার জন্যে সমুদ্দ,রকে মন্থন 
করলে; ওর অতলগর্ভে লুকিয়ে রাখা ধনরত্ব, 

অমৃত, কত কি লুটে নিলে, শেষে কিনা ওর 

প্রাণাধিক কন্ঠা কমলাকেও কেড়ে নিলে! পিতার 

এ বুক-চেরা ছুঃখু কি কম গা? মেয়েকে একবারটি 
ফিরিয়ে পাবার জন্টে সমুদ্রের এত আতনাদ্র । 
এরূপ মৌলিক চিন্তাধারাই বা কজনের মধ্যে 
পাওয়া গেছে! 

১৩১৬ সালের 'জৈঠষ্ঠ মাসে শ্রীশ্রীমা গোপাল 

এসো |? 
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চন্দ্র নিয়োগী লেনে ( বর্তমান ১নং উদ্বোধন লেনে ) 

আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহ গ্রবেশ করেন । এই দেবী- 

পীঠেই জ্ঞানভক্তির ঘুগল ধারায় নিত্য নিষ্চাত হ'য়ে 

উদ্বোধন” এ যুগের শক্তি-উপাসনায আত্মনমাহিত। 

এখানে বসেই শ্রস্রীমা দিয়ে গেছেন ভাবী মানুষের 

পথনির্দেশ ১ এখানেই তার অর্চনা ক'রে গেছেন 

সিষ্টার নিবেদিতা, সিষ্টার ক্রিশ্চিয়ান, ধীরামাতা, 

দেবমাতা প্রভৃতি সাগরপারের জ্ঞ।নগরিষ্ঠা মহিলারা ; 

মাতৃরূপে এখানেই মা অধিকাংশ থেকেছেন, দীক্ষা 

ও উপদেশ দিয়েছেন ও স্নেহাঞ্চন পেতে সন্তানদের 

আশ্রয় দিয়ে ভাবন্তন্ত পান করিয়েছেন । 

উ্ীশ্রীমায়ের সঙ্গে পাশ্চান্তা মহিলাদের ও ভাবের 

আদান প্রদ্দান চলত । এ প্রসঙ্গে কালা-বৌ জিজ্ঞাসা 

করেছিল--'হাঁ মা, আপনি তে। ইংরেজী জানেন 

না, তবে দেবমাতাকে বোঝাচ্ছেন কি ক'রে? 

মা হেসে বলেছিলেন -প্রাণের একটা আলাদ। 

ভাঁষ৷ আছে কিনা, তাই প্রাণে গ্রাণে সব বোঝ! 

যায়?” পাশ্চান্তা মহিলার] রামকষ্ণ-সাধনায় তন্ময় 

হ+য়ে থাকতেন, আর মায়ের কাছে তারা জপধ্যান 

পূজা গ্রভৃতির ক্রিয়াপদ্ধতি শিখতেন। 

মা বলতেন--“খুব জপ করবে। সংসারের 

কাজের শেষ নেই, কাঁজ করতে করতে জপ করবে ॥ 

জপাৎ সিদ্ধি', জপ হতেই সিদ্ধি আসে" 

নারীর সম্পর্কে তিনি বলেছেন--“কন্তারূপে, পত্বী- 

রূপে, মাতৃরূপে সকলপরূপে সেবা করাই নাবীর ধর্ম। 

মেয়েমানুষের পবিত্র থাকা কি কম জিনিস ! সতী- 

মেয়েমানুষেরসা মনে মুনি খষি দেবতা গন্ধর্ব হাত 

জোড় ক/রে স্তব্ধ হযয়ে দাড়িয়ে থাকেন।- মেয়েদের 

বিষ্তাবুদ্ধি বড় কথা নয়, রূপ-গুণও বড় কথা নয়, 

মেয়েরা মঙগলঘট--পবিব্রতীর। জামা সেমি 

সাঁজসজ্জীয় কিছুতে শুচিতা রক্ষা হয় না-_নারী 

শুদ্ধ থাকে যদ্দি তার দেহ মন্ শুদ্ধ থাকে। 

মা আরও বলেছেন--ম্বামীর ভালোমন্দর প্রতি 

লক্ষা রাখা যেমন স্ত্রীর কর্তব্য, তেমনি স্ত্রীর ধর্ম 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্-_-১১শ সংখ্যা 

রক্ষা করাঁও স্বামীর অবশ্ত কর্তব্য । সংসারে নানা 

অশান্তির কারণ আছে, মনকে যতটা তার ওপর 

রেখে থাকতে পারো ততই প্রাণে সুখ ও শান্তি, 

না! হ'লে অশান্তি; যে কর্দিন সংসারে থাক কেবল 

তগবানকে ডাক । ভালবালাতেই ভক্তি হয়। কোন 

জিনিসকে নাড়াচাড়া করতে করতে--ভালবাসা 

আসে, কালো কুচ্ছিৎ একটা ছেলেকেও নাড়তে 

চাঁড়তে আর্ত করলে আসন্তে আন্তে তার ওপর 

টান আসে, ভালোবাসা আসে । 

হয়েছে, অনেকের অবিবেচনার জন্যে তাকে অনেক 

অন্থবিধাও ভোগ করতে হয়েছে । তিনি বলেছেন-_ 

“আমার কাছে এসেষে মাবলে পাড়ায়, তাকে ষে 

আমি ফেরাতে পারিনে ।” এই তো মায়ের প্রকৃত” 

মহিমা, বৃহত্তম পরিবার পেতে মা প্রত্যেক 

সন্তানের দিকে তীক্ষ দৃষ্টি রেখেছিলেন। প্রত্যেকেই 

তার স্নেহের ছারায় লালিত-পালিত হয়েছে। 

আত্মকেন্দ্রিকতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। 

১৩২৭ সালের ৪ঠ শ্রাবণ ঘনিয়ে আসবার 

কয়েকর্দন আগে যখন শ্রামার জীবন-হূর্য অন্ত- 

দিগন্তের কোলে আত্মগোপন করবার জন্তে উদ্ভত 

হ'ল, তথন তিনি করুণার্র-কণে বললেন--“যারা 

এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, 

আমার সকল সন্তানকেই জানিয়ে দিও মা--আমার 

ভালোবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে? । 

তারপর এল সেই বিদায়ের মহালগ্ন। শ্রাবণের 

রাত্রে বাদলের ধারার মত বয়ে গেল চতুর্দিকে 
অবিশ্রান্তবেগে অশ্রধারা ৷ .বিদায়ের ক্ষণেই কি এল 

মিলনের পরম মুহুর্ত ! প্রকৃতিও প্রণত! হ'য়ে রইল। 

পূর্ণাহুতির শেষে শুরু হ'ল বর্ষণমুখর শ্রাবণের 

আর্তনাঘ-_মাতৃহার] সন্তানেরা কাতর হ'য়ে ডেকে 

উঠল-_ণমা, মা” ! 

মা এসেছিলেন কল্যানী কৌমারী শক্তিকে 
উদ্বদ্ধ করতে, আর দেবীত্বকে জাগ্রত করতে নারীর 
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মধ্যে, সে কাঁজ সম্পূর্ণ ক'রে রূপের ঘর থেকে বিদায় 

নিলেন- আমাদের হৃদয়ের আলনে বসে রইলেন 

শ্রীশ্্ীমা সারদেশ্বরী হ,য়ে, জাতিধর্ম ও দেশকালের 

অতীতলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগজ্জননী শ্রী্লীমা 

সারদার করুণ। আজও বধিত হচ্ছে । 

শ্রীঞ্জঠাকুরের তিরে।ভাবের পর যতবারই শ্রী শ্রম। 

বৈধব্যের বেশ ধারণ করতে গ্রেছেন লৌকিক 

আচারের মর্ধাদা দিতে, ততবারই ঠাকুর তাকে 

দেখা দিয়ে নিবেধ করেছেন, তার পক্ষে সধবার 

বেশ ত্যাগ করা কোন দিনই হয়নি । এজন্যে অজ্ঞ 

গ্রামবাসীর! বক্রোক্তি করেছে, শেষে যখন ত।বরা 

বুঝতে পারল তখন সম।সৌচনা থেকে বিরত হ'ল। 

প্রথমে যে দিন শ্রীখমা সোনার বালা খুলছিলেন, 

ঠাকুর তার হাত ধ'রে বলেছিলেন_আমি কি 

মরেছি যে, বিধবার বেশ ধরবে? গৌরীকে জিজ্ঞাসা 
করো, সে ও-সব শা জানে ঠাকুর অবৃস্ত 
হওয়ায় মনে তর দৃঢ় ধারণা হ'ল-_ না না, তিনি 

আছেন, আজও আছেন, আমার কাছেই আছেন। 

আমাদের মনে জনুরূপভাবে দৃঢ় প্রত্যয় আছে 

ষে শ্রশ্নীমা আছেন, আজও আছেন, আমাদের 

কাছেই আছেন। আজ বদি এসে থাকে বিশ্ব 

মন্দিরে আমাদের প্রদীপ তুলে ধরার পরম ক্ষণ, 

তাহ'লে সে প্রধীপে যেন জলে জনক-জননী রামকুষ্ণ- 

সারদার আলোকবতিকা। আজ যদি এসে থাকে 

আমাদের ফল তোলার ধিন, তা হলে সে দিনকে 

সুন্দর ক'রে তুলতে যেন আমর! সন্ধান করি 

কোন্ সে ক্ষেত্রে কোন্ বর্ষণমুখর ক্ষণে অমৃতের 

বীর্ঘ বপন করা হয়েছিল-যার ফলে প্রতাক্ষ 

হয়েছে দিকে দিকে ছাম়়াশীতল মেঘচুম্বী বনম্পতি, 
আর দিগন্তবিস্তুত ফলভারে নুয়েপড়া ম্থুরম্য 

বীথি-বিতান । 

শশ্রীমা সারদাদেৰী ৬৬৩৯ 

পূর্ববর্তী অবতার পুরুষদের জীবন-কাঁব্যে 
উপেক্ষিতা হ'য়ে রয়েছেন তাদের সহ্ধমিণীরা। 

নিজদের স্বামীর ব্যক্তিত্বের অন্তরালে তারা নিজেদের 

অস্তিত্বকে নিঃশব্ লুকিয়ে রেখে আত্মবিলোপের 

সাধনা ক'রে গেছেন--কত নিদ্রাবিহীন রাত্রি গেছে 

তাদের প্রতীক্ষা কেটে, গদধ্বনি শুনবার আশায় 

কত মুহৃতই না তদের কেটে গেছে উতকণ্ায়, কত 
দুশ্চর তপন্।ই না তারা করে গেছেন স্বামী-দেবতার 

চিত্র বুকে ক'রে কত তাাগ, কত মায়ামমতার 

অভিব্যক্তি, আত্মনিবেদন বাথাবেদনার 

হতিহান, কত নিঃশবে ধ্যান-মৌনা তপদ্ষিণীর মত 

জীন্নযাপনই না তাদের 

কও 

ভেতরে মন্ুক্ত রয়ে 

গেছে-কে তার সংখ্যা করবে, আর কেনই বা 

করবে সন্ধান । 

কিন্ত রামকুষ্জ$মবতারে তার ব্যতিক্রম । 

শ্রশ্রামাকে তিনি কাছে রেখে রূপায়িত ক'রে 

গেছেন স্বচ্ছ মধাপিনের মত। তীর বিচিএ সাধনার 

চৈতন্থ-শক্তিম্বরূপিণী শ্রাশ্লীম। ছিলেন তাঁর সহধমিণী, 

নিত্যলীলাসঙ্গিনী, সহচরী, সেৰিকা--মায়ের মধ্যে 

তিনি দেখেছিলেন 'ভবভারিণীকে। এই ব্রঙ্গময়ী 

সারদাসুন্দরী মানব-সভ্যতার ইত্হাসের এক অপূর্ব 
বিচিত্র অভিব্যক্তি_-বিশ্বের অনন্যসাধ|রণ! শ্রেষ্ঠা 

মহীয়মী নারী। তারই লীলার ভাষ করেছেন 

পার্থিব ও আধ্য1জ্মিক লোকের বিশিষ্ট কৃতী পুরুষগণ। 

শ্রম যে সত্যধন আমাদের জন্তে রেখে 

গেছেন* নিজেদের সাধনার দ্বারা সেই ধনের যেন 

গৌরব ও মহিমা অক্ষুণ্ন রেখে যেতে পারি, আর 

যুক্তিবাদীর্দের ব'লে যেতে পারি, বস্তবিশ্বের অন্তরালে 
বহু বহস্তই প্রতিভাত হয়ে থাকে, যা মানুষের জ্ঞান 

ও বুদ্ধির আগাচর; সেখানে যুক্তিতর্ক মৃত ও 

নাস্তিকতা নীরব । 



শরণাগতি 
সামী জীবানন্দ 

ধর্মক্ষেত্ররূপ কুর্ক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষগ্ন 

সথা অঙ্গ্নকে জ্ঞান ভক্তি ও নিষ্কাম কমের কত 

উপদেশ দিলেন_উপনিষত্অরণ্য থেকে শ্রেষ্ঠ 

পুম্পগুলি চয়ন ক'রে মালা গেঁথে সথার গলায় 

পরালেন, তবু তো অজুনের বিষপ্রতা গেল না_তাই 
সর্বশেষে অতি গুহা কথা তার শ্রানুখ থেকে 

উদগত হ'ল £ 

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ 

-_-এই অভয়বাণী অঙ্র্পনের প্রাণে শাস্তিবারি সিঞ্চন 

করল-তিনি পরম নিশ্চিন্ততায় শ্রাভগবানের 

শরণাগত হ'লেন। 

সাধকের অমুল্য সম্পদ “শরণাগতি” গীতার শেষ 

কথা ১ হে জীব, সব কিছু ছেড়ে একমাত্র 

ভগবাঁনকেই আশ্রয় করো । শরণ।গতি-লাভের 

উপার কি? উপায়_ঈশ্বরলাভের পক্ষে অনুকূল 

কর্ম করা এবং প্রতিকূল অর্থ।ৎ ঈশ্বরলাভের পথে 
বির্রকর কর্ম না করা, সকল অবস্থায় শ্ভগবানকেই 

একমাত্র সহায়, আশ্রয় ও রক্ষাকতা ভাবা । 

আচাধ মধুস্দন সরম্বতী বলেছেন, সাধনের 

অভ্যাসের তারতমাবশতঃ শরণাগতির তিন প্রকার 

ভূমিকাভেদ হয় £ “ঈশ্বরের আমি”, “ঈশ্বর আমার, 

এবং “আমিই ঈশ্বর | 

তশ্তৈবাহং মমৈবাঁসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা। 
ভগবচ্ছরণত্বং স্তাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ ॥ 

শরণাগতির প্রথম ভূমিতে বোধ হয় আমি তাহার, 

--এখানে শরণাগতি মু | উদাহরণ £ 

সত্যপি ভেবাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্ম্। 

সামুদ্রো হি তরঙঃ হচন সমুদ্রো ন তারঃ। 

_ শ্রীশঙ্করাচার্ধরুত-যটুপদ্দী 

“হে নাথ, ভেদ চলে গেলেও চিরকাঁল “আমি 

তোমার”, “তুমি যে আমার” ইহা কখনও নয় । 

সমুদ্রে ও তরঙ্গে কিছুমাত্র ভেদ না থাকলেও 

সকলেই বলে “সমুদ্রের তরঙ্গ+১ “তরঙ্গের সমুদ্র” 

কেউ তো বলে না!” 

ভক্ত ও ভগবান ম্বরূপতঃ অভিন্ন, কিন্তু 

শরণাগতির প্রথম অবস্থায় ভক্ত নিজেকে ভগবানের 

অংশ ছাড়া চিন্তা করতে পারেন না। নিজের 

যাকিছু সব ঈশ্বরের উপর সমর্পণ করেই তাঁর 

আনন্দ | তার ইহকাল পরকাল, স্থখছুঃখ, ভাঁলমন্ন, 

ধর্ম অধর্ম ভগবানের উপর দিয়ে--ভগবান ধথন 

যেভাবে রাখেন, সেইভাবেই থাকতে চান তিনি__ 

যেন “ঝড়ের এটো পাতা; হয়ে ! 

শরণাগতির প্রাথমিক ভাবটি ঘনীভূত হয়ে 
পরিপকৃতা লাভ করলে সাধক দ্বিতীয় ভূমিতে 

আরোহণ করেন । এখানে শরণাগতি মধ্য বলযুক্ত-__ 

বোধ হয় ভগবান আমার” । উদাহরণ £ 

হস্তমুত্ক্ষিপ্য যাতোহসি বলা কৃষ্ণ! কিমভুতম্। 

হদয়াদ্ যদি নিধাসি পৌরুষং গণয়মি তে ॥ 

শকুষ্ণকর্ণামুত, ৩1৯৭ 

“হে কৃষ্ণ! জোর ক'রে হাত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছ, 

এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? আমার হৃদয় 

থেকে যদ্দি চলে যেতে পার, তবে তোমার পৌরুষ 
বুঝতে পারি ।* 

অন্ধ বিন্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীবুন্দাবনের পথে নিঃসঙ্গ 

হয়ে চলেছেন, লীলাময় শ্রাভগবান থেনাচ্ছলে 

বালকবেশে তাঁকে পথের নির্দেশ দিতে দিতে সঙ্গে 

পে যাচ্ছেন। বি্বমঙ্গল ঠাকুরের বড়ই ইচ্ছ। 

বালকবেশী কৃষ্ণের সুকোমল শ্রহস্তখানি একটি 

বার স্পর্শ করেন। কোন রকমে একদিন হাঁত 



অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ) 

ধরে ফেললেন_-মনোবাগু পূর্ণ হল; কিন্ত লীলাময় 

সম্পূর্ণরূপে ধরা ধিলেন না, সবলে হাত ছিনিয়ে 

নিয়ে লুকোচুরি খেলতে লাগলেন । 

ভক্তের হৃনয়ে প্রেমের সঞ্চার হয়েছে । “আমি 

তোঁমার”-_ এই ভাবটি মন্তর্হি5: তার স্থান অধিকার 

ক'রে নিয়েছে “তুমি আমার” এই ভাব তুমি 

আমার অন্তরের অন্তস্তল। হৃদয়ের মধ্যে যে 

তোমাকে পুরে রেখে দ্বার কৃদধ ক'রে দিয়েছি-_ 

পাপাবে কোথায়, কেমন করে? প্রথম স্তর থেকে 

আরও টৈকটানোধ--মধিক তর আত্মীয় 5৭! পূর্বের 

অবস্থায় ছিল ঈথরের উপর নিঙ্গেকে ছেড়ে 

দেওয়া_ক্ঠটার উপরে জোর করা চলেনি_-"এইটি 

করতে ভবে? ঝলে। দ্বিহীয় স্তরে ভগবানের 

উপর জোর চলে_- ভক্তের চিত্ত কুম্থম অনুগাগের 

রঙে বঞ্জিহ হয়ে ওঠে, ভক্ত ভগবানের অপূর্ব 

লীলা মান্বাদূন ক'রে ধন্য হন। 

শরণাগতির তৃত,য় ভূমিতে অধিমাত্র অর্থাৎ 

শরণাগর্তিবর অবধি_-নবৌোত্তম অবস্থা । এখানে 

সাধকের অদ্বৈতানুভূতি হয়_বোধ হয় আমিই 

তিনি” ॥ উপা্রণ £ 

সকপমিদমহং চ বাজুদেরত, 

পরমণুমান্ পরমেশ্ববঃ স এক2। 

ইতি মতির5লা ভবতানস্তে, 
হৃনয়গতে ব্রঞ্জ তান্ বিহায় দূরাং॥ 

_বিষুর পুরাণ, যমগী ছা, ৩1৭৩২ 

স্থাবর-জঙমাত্মক সমুদয় জগং ও "আমি এবং 

বাস্থুদেব-ম্বরূপ পরমপুক্ষ একই, অন্ধিভীয় _এই 

প্রকার স্থিবনিশ্চয ভাব ধানের হদয় সদা বিগ্ঠমান, 

ছে দূত! তীরের কাছে তুমি কখনও যেও না। 

্রধৃ্“স্পন্ন তত্ববেত্তাদের দূৰ থেকে পরিত্যাগ 
ক'রে চলে যেও।” (দূতের প্রতি যমের উক্তি) 

তৃশীয় স্তরে সাধকের যে উপলব্ধি তা অ1াউ- 

মনপোগোচর বোধে বোধমাত্র । 

অন্তগাত্ম রূপ, 

বিনি সকল বস্ত্র 

সকলের সার ও আনন্বন্বরূপ, 

শরণাগতি ৬৩৩ 

নিতামুক্ত ও নিত্যসত্তাম্বরূপ তিনিই সাধকের অন্তরে 

বাহিরে এবং সবত্র। 

তক্তরাজ প্রহলাদ প্রথমে শ্তগবানের স্ব 

মারস্ত করলেন £ 

নমস্ডে পুগুরীকাক্ষ নম'ন্ত পুরুষো তম । 

নমস্তে সর্বলোকাত্মন্ নমন্ডে হিগ্মগক্রিণে ॥ 

নমো ব্রন্মণাদেবায় গোত্রাঙ্গণণ্হতায় চ। 

জগকিত'য় কৃষ্ণ য় গোবিন্দায় নমো নম ॥ 

কিন্ত এইভাবে স্তৰ করতে করতে তন্ময় হশয়ে 

অব/শষে একেবারে তাদাত্ম লাভ ক'রে উচ্ছুসত 

আবেগে বলতে লাগলেন £ 

সর্বগত্বাদ-ন্তন্ত স এবাহমবন্থিতঃ | 

মন্ডঃ সবমং সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনে ॥ 

অহমেবাক্ষয়ো নিতাঃ পরমাত্মাস্মল' শ্রয়ঃ। 

ব্রহ্মংজ্ঞে।হহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্ ॥ 

( বিষ পুরাণ) 

_ সেই অনন্ত সর্গত, তিনিই আমি । আমার 

থেকে সমস্ত উৎপন্ন, আমিই সমন্ত, আমাতেই 

সমস্ত; আমই অক্ষর, নিতা, পরমাত্মা, ত্রন্ম 

স্থষ্টর পূর্বেও আমি, পরেও আমি । এখানে ভক্তের 

“তিনি, জ্ঞানীর আমি'তে পরিণত হ'য়ে গেল-- 

দ্বৈত অদ্বৈত, জ্ঞান ভক্তি, বেদান্ত ভাগবত--সব 

একত্ব লাভ করল। 

শ্রণাগতির মূল উৎন ভালবাদা। জীবের 

অভয় মাশ্রয় ভগবানকে একান্তিক হবে ভালবাসতে 

না পারলে আত্মলমর্পণ সম্ভব হয় না-সে যেমন 

তেমন ভালবাসা নয়, “ভালবাসি বলে ভালবাপি, 

কেন ভালবাসি জানি না'_- এইভাবের ভালবাসা! 

শরণাগতির মূলে অনুরাগ হ'লেও ইঠ যে ঈশ্বর- 

কৃপা-সাপেক্ষ, তা শ্রীরামকৃষ্তদেবকে গিরিশন্দরের 

ঘবকল্মা” দেওয়ার ঘটনাটি থেকে বেশ পোঝ| যায় £ 

শ্ররামকুঞ্চের ক:ছে কয়েকবার আসা-বাওয়ার 

পর গিরিশচন্দ্র নিঙ্জের কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ চাইলে 

ঠ[কুর তাঁকে সকাল সন্ধ্যায় ভগবানকে ম্মরণ করতে 



৬৩৩৪ 

বললেন। গিরিশবাবু কোন নিয়ম-কাম্থনেরই ধার 

ধারেন না ন্নানাহারেরও কোন নিয়ম নেই তার, 

কেমন করে গুরুবাক্য পালন করবেন! নিকুত্তর 

রইলেন তিনি-উপদ্দেশ-পালনে অসমর্থ হবেন 

কিনা কিছুই বলতে পারলেন না। করুণাময় 
শ্ররামকৃষ্ণ তখন শোবার আগে শুধু একটিবার মাত্র 

ভগবতম্মরণের নির্দেশ দিলেন। গ্রিরিশচন্দ্রের পক্ষে 

তাও সম্ভব নয় যে! চিন্তা ভয় নৈরাশ্তঠে তার 

চিত্ত ব্যাকুল। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের অধবাহানশা, 

মধুরহান্তে তার নুখমণ্ডল উদ্ভাসিত; তিনি ভাবমুখে 

বললেন, “তুই বলবি, তাও যদি না পারি+__ আচ্ছা, 

তবে আমায় বকল্মা দে ।” 

“পচ সিকে পাঁচ আনা” বিশ্বাসের অধিকারী 

গিরিশবাবু মনে প্রাণে অন্ভব করলেন, করুণার 

বিগ্রহ নররূপী নারায়ণ তার ইহপরকালের সব ভার 

নিলেন; আর ভাবনা কি? এখন থেকে নিশ্চিন্ত 

হওয়া যাবে । আনন্দে তার হৃদয় টদ্বেল হয়ে উঠল । 

গিরিশচন্দ্র এখন নিশ্চিন্ত, কিন্তু শয়ন ভোজন 

উপবেশন সমস্ত কর্মের মধোই এ এক চিন্তা 

আীরামকুঞ্জ আমার ভার নিয়েছেন,--কী অপার 

করুণা তার। নিয়মের বন্ধন এড়াতে গিয়ে 

ভালবাসার কঠিন বন্ধনে বাধা পড়েছেন |! প্সাধন- 

ভতজন-জপ-্তপ-রূপ কাজের একটা সময়ে অন্ত 

আছে, কিন্ত ষে বকল্মা দিয়েছে তার কাজের অন্ত 

নেই--তাঁকে প্রতি পদে, প্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে 

হয় ভগবানের উপর ভার রেখে তার জোরে পা-টি, 

নিঃশ্বাসটি ফেললে, না এই হতঙচ্ছাঁড়ী “আমি'টার 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ব--১১শ সংখ্যা 

জোরে সেটি করলে 1”-_গিরিশবাবুর এই ধরনের 

উক্তি থেকে বেশ বোঝা যায় যে, অহেতুক কৃপাসিন্ধু 

শ্রীরামকুষ্চ গিরিশচন্দ্রকে কি ভাবে শরণাগতি বা 

ভগবানে আত্মসমর্পণের ভাবটি দিয়ে তন্ময় ক'রে 

রেখেছিলেন । শ্রারাঁমক্ গিরিশচন্দ্রের হাত ধরে- 

ছিলেন; পিতা যেমন পুত্রের হাত ধ'রে থাঁকল্লে 

তার পতনের ভয় থাকে না- তেমনি গিরিশ5ন্দ্রেরও 

আর পদস্থলনের ভয় ছিল না। 

সহম্র প্রচেষ্টা সত্বেও যখন কৃতকারধতাঁর আভাস 

দৃঠিগোচর হয় না, সব দ্বিকেই শুধু ব্যর্থতার 

পরিহাস ও পুরুষকারের অক্ষমতার পরিচয়» 

তখন শরণাগতি অবলম্বন ছাড়! কোন উপায়ই 
থাকে না! অনন্যোপায় অবস্থাতেই যে অনন্থশরণের 

আশ্রয় গ্রহণ ! মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা (719৪ ৮/111)-র 

শক্তি আর কতটুকু । অসহায় অবস্থাতেই মানুষ 

আপন ক্ষুদ্র মনের ক্ষুদ্র ইচ্ছাটিকে ঈশ্বরের বিরাট 
মনের বিরাট ইচ্ছার সঙ্গে এক তানে মিলিয়ে দিতে 

চার আর তার অন্তর-বীণায় যেন এই বাণী বন্কৃত 

হয়ে ওঠে £ 

যে! ব্রহ্মাণং বিদধাঁতি পূং 

যো €ব বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। 

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং 

ুমুক্ষুর্বে শরণমহং প্রপগ্থে ॥ 
_যিনি আদিতে ব্রদ্মাকে স্থষ্টি করার পর তাঁকে 

বেদ প্রদান করেছিলেন, মুক্তির ইচ্ছায় ( স্থথ- 

ছুঃখের পারে যাবার জন্তে ) সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক 

দেবতার শরণ নিলাম । 

মহাপুরুষ-বাণী 

'নাহং নাহং ; তুঁহু, তু ; শরণাগত, শরণাগত” ; 
এ কথাগুলি ঠাকুরের উচ্চারিত,_-মহাবাক্য ঃ 

জপ করলে সিদ্ধি হয়। 



দুনিয়ার নরনারী-__যা দেখে এলাম 
ডক্টুর শ্রীমতিলাল দাশ 

ভ্রাম্যমাণের জীবনে সব চেয়ে বড় লাভ-_ 

আত্মীরতার বোধ--যে বোধে দুর নিকট হয়, পর 

আপন হয়। ছুই ছুই বার নানা জাতির ও নানা 

ভাষাঁভাষীর সংস্পর্শে এসেছি-_তাঁর থেকে এই কথা 

নিঃসন্দেহে বলতে পারি বর্ণের বৈষম্য, ভাষার 

অন্তরাল, আহার ও বেশভূষা ধিভিন্ত তা মানুষকে দূর 

করে নাঃ১সব মানুষের অন্তর রয়েছে এক সরল 

ও সঠজ মানবতার বোধযা সমস্ত ব্যবধান ও সমস্ত 

আড়ালকে অতিক্রম ক?রে পথিককে বুঝিয়ে দের £ 

'জগত্ জুড়িয়া এক জাতি মাছে 

সে জাতির নাম মানুষ জাতি।” 

কিছুদিন পুরে বিশ্বরাহই্পর্ষদদে এক তদন্ত 

সভা বসেছিল--সেই সংসদে বড় বড় ঠজ্ঞানিক, 

হৃততবিদ্, এতিহাপিক প্রভৃতি ছিলেন। তাদের 

গবেষণার ফ.ল সিদ্ধান্ত হয়েছে_ জগতে ম'নুষের 

সমস্ত দ্যমা সত্ত্বেও মনুষ এক জাতি । ককেশাস, 

নিগ্রো, মনল্গাল প্রভূত নাম শিয়ে এই সাধারণ 

মানবত্বকে অস্বীকার করা মুঢ়তা। 

আমি পণ্ডিত নই-হৃনয় দিয়ে অনুভব করতে 

চেয়েছি _দেশে দেশে মানুষে মানুষে রয়েছে যে 

এক অথগ্ড সত্তার যোগ । নানা দেশের, নানা 

মানুষের মধো আমরা পাই এক সর্বব্যাপী আত্মার 

স্পর্শ_যে আত্মা প্রিয়, সুন্দর, প্রেমপূর্ণ। 

এটি বোঝ'তে একটি গল্প বলি--গল্প নয়, সত্য 

ঘটনা । ইন্ডানবুলের স্বপ্রময় প্রাসাদের পাশ দিয়ে 

নেমে চলেছি--গোল্ডেন হন্ন” জাহাজ-ঘাটের দিকে 

যাব এশিয়ার উপকূলে একটি শহরে_-বসফোরাস 

প্রণালী পার হয়ে। এক জায়গায় কতকগুলি তুকাঁ 
বসে চা পান করছিলেন। তাদের সম্বোধন ক”রে 

প্রশ্ন করলাম, আপনার! কেউ কি ইংরেজী জানেন? 

একজন মলিন-বেশ বৃদ্ধ তুক্কী ঈঠে ব্ললেন-__ 
অল্প অল্প জানি, আপনার কি প্রযগ্ের? 

বললাম, জাহাজ-ঘাটের রাস্তাটি বাতলে দেন 

যর্দি, বড়ই স্থথী হই। 

বুদ্ধ হয়তো জাহাজের শ্রমিক, নয়তো এঁ ধরনের 

কোনও কাজ করেন-_পানপাত্র সরিয়ে রেখে 

বললেনঃ চলুনঃ মাপনাকে পথ বেখিয়ে দেব । 

এই ব'লে বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন। 

সেখান থেকে জাহাজ-ঘাট ছু” ফাল” হবে। 

বৃদ্ধের াথে সাথে চললাম--তিনি তুক্ধীতে অন্ত এক 

জনকে প্রশ্র ক'রে টিক্টি-ঘঃ 

তারপর টিকিট দিতে বললেন, আমি পকেট থেকে 

পয়সা বার করছি-বুদ্ধ বললেন, রাখুন, আমিই 

টিকিট কাটছি। 

জেনে নিপেন। 

তারপর তিনি আমাকে জাহাজে নিয়ে একটি 

স্বন্দর আসনে বসিয়ে নমস্কার জানিয়ে বিদায় 

নিলেন। টিকিটের দাম নিলেন শা--মামিও জোর 

ক'রে তা দিতে পারলাম না। 

পথে চলতে চলতে বৃদ্ধ জেনে নিয়েহিলেন__ 

আমি ভারতীয় হিন্দু-তার পরিচয়ে বলেছিলেন 

তিনি তুকী মোসলেম । এ স্বজাতীয় ব৷ স্বধর্মীর 
প্রতি আতিথেয়তা নয় । এখানে দেখে এলাম-- 

মানুষের মহান দেবতাকে, ধার মহানুভবতা 

দেশোত্তর ও কালোত্তর | 

তাই ভারতবর্ষের প্রাতাহিক জীবনের সংকীর্ণতার 

মধ্যে রোজই শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিই এই নাম-পরিচয়- 

হীন ক্ষণিকের পথপ্রদর্শককে, আর স্মরণ করি 

কবিগুরুর কবিতা £ 

পুরানো আবাদ ছেড়ে যাই যবে, 
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে, 
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নৃতনের মাঝে তুমি পুরাতন, 

সে কথা যে ভুলে যাই। 

এখানেই তো দেখা পাই সেই বিশ্বদেবের-ধিনি 

মানুষের জীবনে মহামঠিমায় দীপ্থি পান। 

ভাঁরতর্ষের বাহিরে যে জিনিসটি সব চেয়ে 

চোখে পড়ে পেটি হল মানুষের জীবনের প্রতি 

শ্রীতি। বহু শতাবীর দারিদ্র্য, পরাধীনতা ও 
অশিক্ষা আমাদের দেশের মানুষের স্বাভাবিক 

শ্ুর্তিক নিঃশেষ ক'রে ফেলেছে, এখানে মানুষ 

যেন বাচতে চায় না কোনও প্রকারে দিনগত 

পাঁপক্ষয় ক'রে বৈতরণীর শেষ খেয়া পার হওয়ার 

জন্থ সে ব্যগ্র। কিস, পৃথিবীর সবত্রহই মানুষ 

বলছে- তারম্বরে বলছে £ 

মরিতে চাঠিনা আমি, সুন্দর ভূবনে 

মান্াষর মাঝে আমি বাচিবারে চাই। 

তাইতো! তাদের কাজের অন্ত নেই, চেষ্টার সীমা নেই। 

মরুকে তারা মরু ব'লে মানতে চায় না ভাকে 

করবে শশ্তহ্ামল। দুরারোহ গ্রিরিকে তারা 

সমীহ করবে ন1-তাঁকে করবে আরাম নিকেতন। 

প্রকৃতির সমস্ত বিরূপতা তারা সু, শোভন ও 

স্নার ক'রে তুলতে চাইছে। 

এই ভীন-গ্রীত আছে বলেই তারা কেবলই 

কাজ করছে--তাদের কাছে অপময় নেই। নিউ 

ইয়র্কের একটি কলেজে আমি “বুদ্ধের জীবন ও বাণী” 

সম্বন্ধ একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেখানকার 

সকল ছাত্রছাতীহই পরিণতবয়স্ক। গুথমে মনে 

করেছিলাম--তারা শুধু সেদিনের শ্রোতা । কিন্ত 

যে অধ্যাপকের শ্রেণী, তিনি আমার ভুল ভেঙে 

দিয়ে বললেন, তাঁর সবাই পড়ছে। 

আমি আশ্চ হয়ে এই সব বয়স্ক নরনাগীর 

আগ্রহ ও প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করি। ওথম 

জীবনে দেবী সরন্বতীর যে কৃপা লাভ হয়নি, পর 

জীবনে সেট) তারা সংশে।ধন করে নিচ্ছে । বৈদিক 

ঝ'ব প্রার্থনা করেছিলেন-- জীবনে এক শত বৎসর 

উদ্বোধন [ ৫৯তম ব্য--১১শ সংখা 

বাঁচবেন $ কিন্তু সে বাচা আমাদের মতো জীবন্ম তের 

বাচা নয়_বাচার মতো বাচ৭, আযুর পূর্ণভাকে 

তাঁরা পরিপূর্ণ করবেন প্রাতাঠিক সাঁধনায়। রৌজই 

নৃতন নুতন কিছু জাঁনবেন-নুতন নূতন কিছু 

শিখবেন। এটা আমেরিকার নরনারীর ভীবৰনে 
প্রত্যক্ষ করেছি । 

এই জীবন-্লীতির ফলে কর্মের প্রতি দেখেছি 

এদের অফুবস্ত অনুরাগ-_সা*ফ্রানিসকো বিমান- 

ঘাটিতে আমায় নিতে এসেছিলেন-_ মঠাবিদ্া- 

ভহনের একজন পি. এইচ-ডির ছাত্র মথ5 তিনি 

অবলীলাক্রমে কুলির মত আমার সমস্ত জিনিস 

বয়ে মোটরে তুললেন । এটা কোনও বিজ্ঞাপনী 

দৃষ্টান্ত নয় _এট! তার স্বাভাবিক নিত্যকৃত্যের অঙ্গ। 

পরে দেখেছি নিকট ও নিবিড় সাচ্চর্ধে-এই 

স্বন্দর ৩ুরুণ:ট কেমন সহজে বিদ্টাভবনে কত রকমের 

তথাকথিত ছোট কাঁজগুলি করেন-_-এর জন্তু অর্থ 

নেন না। শুধু সেবাব্রতের খাতিরে তিনি সেই 

বিদ্ভামন্দিরের ঘর ঝাঁট দেওয়া, ধোওয়া-মোছা, 

আসবাবপত্র ঠিক করা, বান্থী করা প্রস্ৃতি যাবতীয় 

কাজ করেন। 

আর একটি লক্ষা করবার বিষয়_-তপস্তার 

তন্ময়তা ! তপন্যার অ'দর্শটি আমাদের দেশের; 

আমাদের সুধীর বলেছেন, সত্য এবং ভপস্তায় বিশ্বের 

সটি-_তপন্তার ফলে মানুষ যা চায়, তাই পেতে 

পারে । কিন্ত এ ভাবনা এ দেশে আজ আর নেই। 

ভাব-তন্সয় হ'য়ে আদর্শের জন্তু সবপ্রকার ত্যাগ 

্বীকার করবার যে সাধনা__সে সাধন। দেখে এলাম 

আমেরিকায়। 

একটি মাত্র লোকের কথাই বলি। তাঁর নাম 

গেনস্বরো-তিনি সানফ্রানিসকো সহরে /১ 2060 

০৪1 1১০৪0610 00: /১31217 5080153 ( এশিয়া 

গবেষণা-পরিষদ) প্রতিষ্ঠা করেছেন একক অধ্যবসায়ে, 

নিষ্ঠয় ও বিশ্বজিৎ যাজ্িকের ত্যাগব্রতে । তিনি 

ছিলেন ব্যবপায়ী; কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ 
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তার হৃদয়কে স্পর্শ করল-_তিনি তাই তার সবস্ব 
দিবে এই মহাবিষ্ভাভবন প্রতিষ্ঠ। করেছেন । 

আতিথেয় তার কথা একটু বলি। 

অবনত ভারতবর্ষে এমন অবস্থা ছিল, যখন বিনা 

সম্বলে হিমালয় হ'তে কুমারিকা পরিভ্রমণ সম্ভব 

ছিল, কিন্কু আক্জ আমাদের হৃদয় ছোট হয়ে গেছে। 

কুত্রত্বর্ চাপে আমরা অঠিথি-পেবার আণর্শকে 

এক প্রকার ভূংলক্ট গেছি। সানফ্রানিসকো থেকে 

যখন চিক্তাগো যাই তথন ওবানকার এক ভদ্র 

লোককে চিঠি লিখি, আমি চিকাগোয় সাত ধিন 

থাকব তীর বাড়া, যদ তিনি আমায় হান দিতে 

পারেন-_-ভবে পথপাঠ ঘেন আমায় জানান। 

পত্রোত্তর পাই নি ঃ চিকাগোয় কোনও হোটেলে 

থাকব এই ঠিক ক'রে চলেছি । আমার প্লেন 

নামলে বিমান-মফিসের লোক বলল £ ডক্টর দাশ, 

আপনার একটি সংবাদ অ.ছে। 

বিদেশ-বিভুই-কে দেবে সংবাদ । উৎস্থক 

বিস্ময়ে তাঁর দিকে চাইলাম। বক্তা বললেন, 

"মহিলার নাম মিসেস উইলসন, তার ফোন নম্বর-_-+ 

বললাম, আপন তাকে ডেকে দিন না। 

একদিন 

ভদ্রুসোক ফোন করলেন। আমি ফোন ধরে 

বললাম, আমি ডক্টং দ্রাশ কথা কইছি। ওপার 

থেকে ভেসে এল প্রীত-সরদ কণম্বর_-ড্টর দাশ, 

পৌছেছেন_? 

থে 

দেখুন, আপনার চিঠ দেরিতে আসায় উত্তর 

দেওয়া হয় নি__মাপনি আমাদের অতিথি । 

আপনাদের বাপায় কি করে পৌছাব? 

ভদ্রনহিলা বললেন-_-মামরা দুঃখিত, বিমান- 

ঘ।টিতে আসতে পারছি না, আপনি ওদের 

এয়ার-টামিনাসে মান্থন, সেখানে আমরা আসছি; 

--মাপনাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসব 

সেখান থেকে । 

সমস্তার সমাধান হ'ল--তৃপ্ডির নিঃশ্বাস ফেলে 

হুনিয়ার নরনারী-যা দেখে এলাম 

বাচলাম। তাঁর” 

তারা কত ভাবে 

এই মাধুর্ব কখনই 

ওদেশের সব 

মানুষের স্বতন্ত্র ব) 

মানুষ ব্যক্তিত্বঠীন 7 ত, 

ন1_তারা গতানুগতিক *, 

কিন্তু ওদেশে প্রতিটি ম. 

কথা ভাবছে । শুধু ভাবছে তা নড়, 

পরিস্ফু-ণের ন্ট) কত চে, কত সাধনা, 

নিউহয়'কর থিওজফিক্াাল সোঁপাঢতে 

বক্তৃতার শেষে একটি মেয়ে এগিয়ে এসে আলাপ 

করল, বলল--এমন মর্মম্পশী কথা বহুদিন শুনি 

নি। আমার নাম এলিন--আম্ুন না একদিন 

আমার ওখানে *** 

বললাম-_চেগ্না করব । দুঃখের বিষয় ৫সথানে 

যাওয়া হয়ে ওঠেনি। 

মেয়েটি একটি চিঠি ধিয়েছিল আমার হাতে । 
সে গায়িকা গানের প্রতি তার রয়েছে দরদ; 

শুধু দরদ নয় তক্তি। সেই ভক্তির উচ্ছ্বাসে সে 

পরিচয়-পত্রে লিখেছে £ 

1৬105101003 0০21) 0০ 1101 

01৬/0610 [7.5 001567881] 1)910000 900 

[102 10010001006 1105 100110091.70 

01091700905 10977000175 800 10930901191) 

1০৮৪ 13 10 1591. 510170 13 ৪. 0171008] 

530061161005, ৮৮০ 3106 ৮৮10 005 10100 

0719081 0৪ 10০এ% 5 8101] 10. 3109109 18 

৪.10110. ০6 3616090001.. [৩9 06 

75010010153 ০ 91081088107. 1116০) 0]0 

413010118 ০: 10০ 0০ 0১৪ 100100510০6 

00০ 31)9153. 

মেয়েটির আনন্দ-ভাম্বর মুখের কথা মনে পড়ে, 

-_-তার লিখিত এই কথাগুলি তার অন্তরের উপনন্ধ 
সত্য মনে হয়। 

সেই তরুণী সঙ্গীতকে আধ্যাত্মিক সাধনা বলেই 

6৬০1: 



উদ্বোধন 

আনন্দের সাথে 

'_-সঙ্গীত। সেই 

শই তার গান না 

-সেই তপস্থিণী গান 

| অধ্যাত্মনাধনা। 

। ছিল: ধর্ম করে 

মমস্তড অকল্যাণ, দূর করে 

উপবে সে দিয়েছিল এই চিঠি। 

, বসে সেই কল্যাণনয়ীর তপস্তার 

মস্মরণ করি। 

ধার! স্বাধীন, যারা দৃপ্ত, তাদের কাছে সৌগন্ত 
হ্বাভাবিক-_সৌজন্ত সেখানে অন্তরেই ফোটে-_ 

তাঁই মান্ু' বর কাজে লাগনার জঙন্ত সেটা স্বাভাবিক 

নিটইয়.কর 1ব709291 )৬৪00680001919? 

£১৪$০০1৪0০চ একট বই ধিনামুলো দেবে বলে 

বিজ্ঞাপন দিয়েছিল _আমি সেই পুস্তিকাটি মানতে 
গিয়েছিলাম । পুন্তিকাটির নাম £ “তোমার ভবিষ্যৎ 

তুমি গড়তে পার? । 

আমেরিকা সতাই গণতন্ত্রের দেশ, সেখানে 

মানুষ আপনার জীবন আপনি গড়ে তোলে । তাই 

এরা আশায় ও আনন্দে লেখে £ 

৪ ৪. 0909016, ০৩০ 0005 13 1011921 

10) 11010013. 1739 20210105006 00093 ০1 

০: 9010070001053 00৬, 1 9০1১০0০1, 800 

09 10181017500] 0%/0 [0015 0872109115, 

৮10) 002 10610 06 ০০1: 16901613 ৪120 

[791679, 5০0. ৮৮111 109 81019 19 1019 5০ 

7910 17100110105 90960 4৯100610108. 

একটি বয়স্কা মহিলার উপর বিতরণের ভার 

ছিল। তিনি একান্ত সমাদরে আমায় অভ্যর্থনা 

করলেন। আমি বললাম, আপনাদের বিতরিত 

অন্ঠান্ত বইগুলিও আমি চাই। 

সেগুলি তো এখন আমার কাছে নেই-বন্ুন 

আমি ব্যবস্থা করছি। 

[ ৫৯তম ব্ধ--১১শ সংখা 

তখনই মেয়েটি ফোন করলেন-_থানিক পরে 

বই এল। বই দিয়ে মেয়েটি বললেন, আপনি 

আমাদের বিষয় যদি আরও জানতে চাঁন-_তবে 

আমাদের সম্পাদকের সাথে দেখা করতে পারেন। 

আমি সাগ্রহে স্বীকৃতি জানলাম । 

সম্পাদকও একজন নারী; মিস হারের সাথে 

আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়েছিল--ভারতবর্ষ থেকে 

চারজন ছাত্রকে তাদের আওতার ডেকে নেওয়ার 

জন্য অন্থরোধ জানাই তাকে। তিনি বলেছিলেন, 

আপনি আমার সাথে চিঠিপত্র লিখবেন । 

ফা না হী 

স্পেনর পথ দিয়ে চলছি--তসদিন রবিবার | 

এক বৃদ্ধ ভদ্রনোককে লিজ্ঞসা করলাম আপনি 

ইংরেজী জানেন | 

ভদ্রলোক উত্তর পিলেন_-ই* কি চান বলুন। 

আমি মামার জ্ঞাতব্য প্রশ্ন বললাম । ভদ্রংলাক 

শুনে জানালেন তিনি হাঙ্গের'যান, ভারতের 

প্রতি ভার একান্ত শ্রন্ধা, তারপর--তিনি ভারত 

সম্বন্ধে শুনতে চান। 

ছুজনে তথন নিকটবত) উগ্ভানে গিয়ে বসলাম । 

ভদ্রলোক গার্ধী ও নেহেরুর কথা জিজ্ঞাস 

করলেন। তারপর বলছেন, “জাতিভেদ নিশ্চয়ই 

এতদিনে উঠিয়ে বিয়েছেন 1, 

এ কথার জবাব দেওয়া মুষ্কিল | বিদেশে ছুটি 

প্রথর জবাব দিতে হয়েছে,.-জাতিভের৭ আর 

শিক্ষা । আমরা কাগজে কলমে যতই বড়াই করি ন! 

কেন, স্বাধীন ভারতবর্ষেও ঢুইটি বৃহৎ কলঙ্ক-_ 

জাতিভেদ আর অশিক্ষা। আর তার চেয়ে বড় 

কথা -এই ছুই কলঙ্ক অপনোদনের জন্ত সত্যকার 

চেষ্টা আমর! করছি না। কিন্তু তাকে বললাম, 

“আইনের চোখে ভারতবর্ষে আজ সবাই সমান ।” 

ভদ্রলোকের অসীম কৌতুহল । ভারতের অর্থ- 
নৈতিক সমন্তা--দারিদ্র্য, শিক্ষা, জনসেবা প্রভৃতি 

বিষয়ে খুটিনাটি অনেক প্রশ্র করলেন; তারপর 



অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 

আমাকে সঙ্গে ক'রে মাত্রিদের পশুশালার দ্বারে 

. পৌছে দ্বিলেন। 
ক ০ ৬ 

এথেম্ন শহরে যখন “ভারত-ধমের সজীবতা, 

সম্বন্ধে ব্তৃত৷ দিই তখন বক্তা-শেষে এক ভদ্রলোক 

দেওয়ালে বিলম্বিত একজন গ্রীকের ছবি দেখিয়ে 

বলেন-ইনি ভ।রতবর্ষে সন্ত্যাসী হয়ে বান করেন, 

পরে দেশে ফিরে মহাভারত এবং অন্তান্ত সংস্কৃত 

শান গ্রীক ভাষার অনুবাদ করেন। তখন এক 

বুদ্দ এগিয়ে এমে বললেন, আমি ভগব্দগীতার 

গ্রীক অন্যাদ্দ করেহি--ম।পনাকে একথণ্ড দেব । 

আমি বললাম-- গ্রীক আমার নিকট 

গ্রীকঃ-ঙবে যদি দেন, সে দান গ্রীসের প্রীতির 

স্পর্শ ব'লে মাথায় নেব। 

ভদ্রলোক তার গৃহে যেতে বললেন_পরদিন। 

কিন্ত মামার সমর হিল না তাই বললেন, পাঠিয়ে 

দেব ডাকে । 

এই ধরনের মিষ্টি কথা ভানাবেগে বলি আমরা, 

কিন্তু হয়তো পরক্ষণেই ভুলে ধাই। হঠাৎ সেদিন 

পেলাম ড'কে সেই ভগনদ্নীতা ১ পড়তে পারি না, 

কিন্ত তবু গ্রীক বদ্ধুব প্রেমের প্রতীক হিসাবে সেটা 

রেখে দিয়েছি পরম কৃতজ্ঞরতায়। 

ভাষা 

ক ঙ রী 

আমেরিকার আন্র্জাতিক ছাত্রভবনে কয়েক- 

দিন থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার | টিউবে 
করে যখন আসি-তখন আমার সুটকেশ 

প্রভৃতি একা একা বইতে পারছিলাম না, এক 

ভদ্রলোক যিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছিলেন সেই 

অপরিচিত মহাত্মা অবলীলাক্রমে আমার সুটকেশ 

বহন করলেন। এই মহান্ুভবতার সাথে আমাদের 

দেশের ব্যবহার তুলনা করলে বেদনা পাই। এই 

আন্তর্জাতিক ভবন থেকে এক কোয়েকার দম্পতীর 
গৃহে অতিথি হই। যাওয়ার সময় এক ভারতীয় 
অধাপক-যিনি কলমিয়ায় ৮ [.র জন্ত 

ছুনিয়ার নরনারী-_যা দেখে এলাম ৬৩৯ 

পড়ছেন; তাকে বলেছিলাম, আমার একটি 

স্থটকেশ রেখে যাই আপনার ঘরে, দুদিন পরে নিয়ে 

ধাব। প্রথমে ভিনি রাজি হ'তে চাঁন নি। 

সঃ নং ই 

করাটীতে %, 1৮. 0. ১ হোটেলে উঠি। 

যাওয়ামাত্র একজন মুদলমান যুবক সঙ্গে ক'রে নিয়ে 

সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন । ঘরে নিয়ে গিয়ে বেয়ারা 

বলল, “হুছুর, এছি আপকা হ্যায়” | সেখানে কোনও 

বিছানা ছিল না; বললাম, “বিস্তারা কাহ1 ? সে 

বলল, “বিস্তারা নেঠি মিলেগা 1? 

পাশে যে পাঠান যুবকটি ছিল--মঅযাঁচিতভাবে 

সে আপনার ঘরে গেল, নিজের বালিশ বিছানা 

চাদর ও কম্বল এনে দ্রিল।॥ আমার ঘরের পাঞ্জাবী 

মুসলমান যুবক দিল আর একটি কম্বল । 

তারপর ফিরবার পথে ভারতীয় একটি 

প্রতিষ্ঠানে কয়দিন ছিলাম। যিনি প্রতিষ্ঠানের 

তত্তাবধ/য়ক তাকে বললাম, “ভারতমংস্ক'ত” প্রচার 

করতে ছুণিয়ী ঘুর এলাম॥ সঙ্গে বিছ্বানা নেই, 

যদি একটু ব্যবস্থা করেন। প্রথম দুর্দিন একটি 

সতবধিত, এসেছিল, তৃতীয় দিন সেটা চলে গেল, 

কাজেহ শুধু থবরের কাগজ পেতে ও ওভারকোট 

গায়ে দিয়ে রান্ছি যাপন করতে হয়েছিল। একজন 

পরিচিত পদস্থ বন্ধুুক এই ছুরবস্থার কথা জানিয়ে- 

ছিলাম, তিনি সে দিকে উচ্চবাচ্য না ক'রে অন্ত 

গল্পের মিষ্টালাপে আপ্যায়িত করেছিলেন । 

ছুনিয়ায় জীবন্ত ও প্রাণবন্ত নরনাদীর পাশে 

দীড়ালেই আমরা যেন মলিন হয়ে পড়ি। সব দেশে 

ভাল মন্দ আছে, এ কথা সত্য ;কিন্তু আমাদের 

দেশে প্রাণের অভাব দেখা দিয়েছে । আমরা যেন 

জাগ্রত জাতিগুলির সমকক্ষ হ'য়ে উঠতে পারছি ন)। 

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি-শ্বাধীনতা 

যেন আমাদের বলিষ্ঠ ক'রে তোলে । আমরা 

যেন প্রেমদৃঢ় কর্মী আশিষ্ট ও ভ্রট়িউ মালগষে 
পরিণত হই। 



সমাঁজ-জীবনে গীতা 
স্বামী মহানন্দ 

গীতা পড়েছ কিনা ?--এ প্রশ্ের উত্তরে 

অনেকে বলে থাকেন, “আমি ত ধ্মজীবন যাপন 

করতে চাই না; আমি চাই, এই সংসারে সমাজে 

ন্ন্দররূপে বুঁচতে | তার উত্তরে বলা যায়, 

ভারতের প্রায় সব ধর্মই সর্বাঙ্জীণ ; সমগ্র জীবনেরই 

পথিকৃৎ, তাই প্রায় সকল ধর্ম গ্রন্থঃ এ স্ুন্দররূপে 

বাচার উপায় বলে দে€য়া রয়েছে, গাভাতেও তাই 

আছে। সন্দিগ্ধচিন্ত সাবার প্রশ্ন করে, আমাদের 

প্রাত্যঠিক জীবনে সহায়ক হবে-_এমন কথাও কি 

গীতা আছে? ছোট ব»য়ল থেকেই আমরা শুনে 

আসছি £ বুদ্ধবয়:স শুধু গীতা পড়তে হয়; মুমুষুকে 

গীতা পড়ে শোনাতে হয়; আর শ্রাদ্ধবসরে গাতা 

দান করতে হয়। সেই গীতায় আবার কি করে 

দৈনন্দিন জীবনলিজ্ঞসার উত্তর, তথা জীবনের 

সর্বাবস্থায় চলার নির্দেশ থাকবে? শতকর। আশীভাগ 

লোকেরই এই ধারণ। ! 

কিন্তু গীভাঁর উৎসমুখেই দেখছি অজু যুদ্ধ 

করতে চলেছেন ; তিনি রাজত্ব ফিরে পেতে চান। 

তপোবনের একান্তে ধ্যানে-বসা খষ তিনি নন, 

ংসারত্যাগী হিমালয়পথের যাধীও নন তিনি। 

জীবনমুতার সন্ধিক্ষণে, সমরক্ষেত্রে তিনি এক 

যোদ্ধা। জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিনব্রত যুদ্ধের 
মুখোমুখি এসে ঈ্াড়িয়েছেনঃ কে মরবে, কে 

বাঁচবে, কে জয়ী হবে_কিছুহ জানা নেই । অথচ 

এ তীব্র পরিপ্রেক্ষিতে ঈী।ড়িয়ে_যখন তিনি 

বিচলিত, যখন তিনি কর্মনু্, তখনই শরীক তাকে 

উৎসাহ দিচ্ছেন; বলছেন, "যুদ্ধ কর? ; বলছেন £ 

ক্লৈব্ং মাম্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্তে । 

কুত্রং হৃনয়:দীবন্যং ত্যক্কনতিষ্ট পরন্তপ ॥ 
হে অজুবন, ক্লীব হয়ে যেও না। এই কাতরত। 
তোমার শোভা পায় না। হৃদয়ের এ ক্ষুদ্র 

দুর্বলতা ছেড়ে, ছে শত্রুদমন, ওঠ, যুদ্ধ কর। এই 

ভাবেই নানা! উপদেশ দিয়ে শেষে সত্য সত্যই 

শ্রীকৃষ্ণ অঞ্রুনকে যুদ্ধে নিধুক্ত করলেন; বনে 

পাঠালেন না । কর্ম ও সমন্তাবহুল জীবন-গ্র্জের 

সমাধানকারী উপদেশ অংগ্রহ করেই গীতার 

স্যষ্ট হ'ল; অথচ তার মধ্যে জীবনয'ন্রার কথা 

থাকবে না, এ কি ক'রে হ'তে পারে? একটু 

অবহিত হয়ে পাঠ করলেই, কেণলমাত্র বৃহত্তর 

জীবণের নয়, সাধারণ জীবনযাত্রার ইঙ্গিতও গাঁঠায় 

পাওয়া যার। 

জগতের দিকে দিকে আজ যে কথাটাকে 

সবচেয়ে বেশী বার লোকে উচ্চারণ করছে, সেটে 

হচ্ছে_-শান্তি; সর্বপ্রকার বিদ্বেষ বর্জন করার কথা । 

বারে বারে প্রশ্ন উঠছে-কি করলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে 

বিবাদ থাকবে না? জাতিতে জাতিতে বৈরভাৰ 

ঘুচে যাবে। মানুষে মানুষে অসস্তাব মুদছ যাবে? 

শ্রারামরুঞ্চকথামুতে এর উত্তর শুনেছি, যখন বাইরের 

লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে । 

মিশে যেন এক হঃরে যাবে-_বিহছিয ভাব আর রাখবে 

না। ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে 

না) ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও 

হিন্দু, ও মুপলমান, ও খ্রীষ্ঠান_-এই ঝলে নাক সিটুকে 

ঘুণ। করো না" বাখাল যখন গরু চরাতে যয, 

সবগরু মাঠে গিয়ে এক হয়ে যায়। এক পালের 

গরু । যখন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে যায়, আবার 

পৃথক হয়ে যায়। নিঞ্জের ঘরে, আপনাতে আপনি 

থাকে । বারে বারে শুনি আমাদের মধ্যে এমন 

সব দেবোচিত গুণের সমাবেশ করতে হবে। যাতে 

শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা পৃথিবীটাই এক সখ্য- 

নুত্রে গথা হ'য়েথাকবে। কিন্ধসে গুণগুপিকি? 

অহ্ুনকে গ্রুকৃষ্ণ বলছেন ঃ 
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অজুন, যারা সাত্বিক হবার জন্ত জন্ম গ্রহণ করেছে, 
তাদের ভয়শৃন্ততা, পবিত্রতা, জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা, 
সাম্থ্যানরূপ দান, ইন্দ্রিয়সংযম, তপশ্তা, সরলতা, 
অহিংসা, অক্রোধ, ত্যাগ, শাস্তি, পরদোষ প্রকাশ 

না করণ, দীনে দয়া, লোভশৃন্ততা, মুদ্রতা, অসচিন্তা 
ও অসতকর্মে লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, 

শোচাদি, অবৈরভাঁব ও অভিমান-রাহিত্য এই সব 
গুণ লাভ হয়। 

এই কথা শুনলে মনে হয়, এক মহাকুরুক্ষেত্র 
সমরের পূর্বে ঈাড়িয়ে পুরুষোত্তম শ্রীকষ্ণ অজুবনরূপী 

মানবাত্মাকে বলেছিলেন 2 অক্রোধ চাই, অদ্রোহ 

চাই,॥ অহিংসা চাই, তা না হ'লে ধ্বংসাত্মক 

প্রবৃত্তিকে__হে মানব, তৃমি কিছুতেই সরাঁতে পারবে 

না। কিন্ত শান্তি আনবার জন্য হ'তে হবে “নির্মমো 

নিরহঙ্কারঃ” ; মমতা শুন্য, অহঙ্কারশৃন্ত ও নিঃস্পৃহ 
হ'লে তবেই শাস্তি পাবে। নতুবা শত সহস্র 
ধনাগারেও মানুষের স্পৃহা মিটবে না, বরভাব 

ধাৰে না। কেবল প্রচুর ধনসম্পত্তি থাকলেই 
নিজের প্রবৃত্তিগত স্বভাব কি যায়? শুধু তাই নয়, 
স্বার্থের খাতিরে, নিজের জন্য, আমরা যেভাবে 

নিজেকে নিয়োজিত করি, পরার্থে তা করি না।' 

ব্যবহারের বিভিন্নতায় আর স্বার্থপূর্ণ কাজের জন্যই 
যে শেষে আমরা শান্তি হারাই, নিজেদের মধ্যে 

হানাহানি করি, তাও গীতায় রয়েছে £ “সঙ্গীৎ 

সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রেধোহভিজায়তে'__ 

আসক্তি থেকেই কামনা, কামনা থেকেই 

ক্রোধের উৎপত্তি । 

যখন দেশের লোক. সহজ ধনাগমের আশায় 

মনুষ্যত্কে ভুলে নিকৃষ্টতম কালোবাজারে ঘোরা- 

ফেরা করছে, যখন জীবনধারণের শ্রেষ্ঠত্বকে টাকার 
'পরিমাপে যাচাই করতে চায়, তখন সে ভাবে ন। 

যে এই শ্রেষ্টত্বঃ এই উচ্চতা একটি হান্কা জিনিস 

মাত্র_ড়িপাললার হাক! দ্রিকটাই উচু হয়। এতে 
সে শুধু নিজে নয়, তাঁর পরিবারের ছোট ছোট 

সমাজ-জীবনে গীতা ৬৪১৯ 

ছেলেমেয়েদের সমুখে কি এক ত্বণ্য আদর্শের পচা- 

কঙ্কালটাকেই না দাড় করাচ্ছে! ঘরের হাওয়া 

শুদ্ধ হ'লে তবেই ত সেই ঘরে শুদ্ধসত্ব, সত্যিকারের 

মানুষ জন্মাবে ঃ “শুচীনাঁং শ্রীমতাং গেহে যোগ- 

ত্রষ্টোইভিজীয়তে ।” জন্মানস্তরের সাধক, যোগঞ্ষ্ট 

ব্যক্তি সাচার সম্পন্জ ধনীর গৃহেই জন্মগ্রহণ করেন। 

তাই সাত্বিক পরিবেশ স্যষ্টির জন্ত অন্তায় অর্থ 
সঞ্চয় থেকে সাবধান করে দিতে শ্রীকষ্ৎ বলছেন £ 

আশাপাশশতৈর্বন্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ। 

ঈহস্তে কামভোগার্থমন্থায়েনাথসঞ্চয়ান্ ॥ 
ইন্দমদ্য ময়া লব্ষমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্। 

ইদ্মস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনরধনম্ ॥ 

আট্োহভিজনবানস্মি কোহন্টোইন্ডি সৃশে! ময়া। 

যক্ষ্যে দাশ্তামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমো হিতাঁঃ ॥ 

-অসংখ্য আশাপাশে বন্ধ ও কামক্রোধের বশবর্তী 

হয়ে তারা বিষয়ভোগের জন্ত অসহুপায়ে অর্থ- 

উপার্জনের চেষ্টী করে । আর ভাবে, আমার এই 

লাভ হয়েছে, ভবিষ্যতে আমার ইচ্ছা! পূর্ণ হবে; 
এই ধন আমার আছেঃ এই ধনও ভবিষ্যতে আমার 

হবে ;***আমি ধনী,_অভিজাত, আমার সমান 

আর কে আছে? আমি যজ্ঞ করব, দান করব, ভোগ 

করব। শ্রীকুষ্ণচ বলছেন, এই সব মুঢ় অভিমানী 

লোককে তাদের অধর্সদোষের জন্তই বাসনাময় 

সংসারপথে অশুত ষেৌঁনিতে বার বার নিক্ষেপ করি। 

প্রশ্ন উঠবে-_যারা এ ভাবে অর্ধোপার্জন 

করে, তারা নিজের মনে এ সব দোষ দেখতে পাচ্ছে 

নাত? তার উত্তরে বলতে হয়, ওর ভেতরে 

অনেকদিন থাকলে ছু'শ চলে যায়। মনে হয় বেশ 

আছি। প্রথম প্রথম অবস্ত খারাপ কাজ করলেই 

থারাপ লাগে, মন্দ কাজটি করলেই মন ধুক ধুক 
করে; পরে আর করেনা । আমাদের বিবেক- 

হীনতাই লোভাদ্ি এনে দেয়, এবং এগুলি যে 

খারাপ, এ বোধও পরে হারিয়ে যায়। 

গীতায় বার বার চরিত্র গঠনের উপর ।'এত 



৬৪২ 

জোর দেওয়া হয়েছে। মানুষ তাঁর সকল শক্রর 

থেকে দূরে পালিয়ে যেতে পারে, কিন্ত পারে 
না তার ম্বভাবের কাঁছ থেকে পাঁলাতে। তাই 

পৃথিবীর যেখানেই পে যাক না কেন, তাঁর 

চরিত্র--ভাল হোক, মন্দ হোক, তার সঙ্গে 

যাবেই। এই চরিব্র যে তার নিজন্ব হ্ষ্টি। ভাস্কর 

যেমন তার মুতিকে লোহার ছেনিতে ঠঁকে £কে, 
কেটে কেটে রূপ দেয়, তেমনি আমাদের নিজস্ব 

চিন্তার ছেনিতে আমাদের চরিত্র-ভাস্কর্ধ ফুটে ওঠে। 

ইংরেজ কবি পোপ এক জায়গায় তাই বলেছেন £ 

এই হ্থন্দর চরিত্র স্থট্টির জন্তা আমাদের ভোগ- 

বাসনাকে ছেড়ে, বিবেককে আকড়ে ধরতে হবে।১ 

এই চরিত্রগঠন প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ 

বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অনেক বছর 

আগে একবার শক্রপক্ষ একটি শহর অবরোধ 

করেছিল, তখনকার নিয়মানুযায়ী তারা এক 

বড় গাছের গুড়ি দিয়ে এ শহরের দেওয়ালে 

অনবরত আধাত করছিল, দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলবার 

অন্য । অবরুদ্ধ টৈনিকের দেখল, দেওয়াল একবার 

ভেঙ্গে গেলে আর রক্ষা নেই; তারা তখন এ 

দেওয়ালের গায়ে আর একটি অধিকতর শক্ত 

দেওয়াল গেঁথে দিল। শক্রপক্ষ বাইরের দেওয়াল 

ভেঙ্গে ফেলল বটে, কিন্ত ভিতরের সুদৃঢ় দেওয়াল 
ভাঙ্গতে পারল না। সেই রকম, সমাজের শক্ত 

প্রাচীর আমাদের অনেকখানি রক্ষা করে বটে, 

কিন্তু নিজ-চরিত্রের সুদৃঢ় প্রাচীর না তুললে, 

আমাদের মাঝে মাঝে সমুহ বিপদ দেখা দেবে। 

আমরা সত্যকার চরিত্রবান কিনা, তা আমাদের 

চিন্তা, আমাদের ব্যবহার, আমাদের কথাবার্তা 

অহরহ প্রকাশ ক'রে দিচ্ছে। একই অবস্থায় 
ছুই বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিকে তাই ৰিভিন্নপে 

দেখতে পাই । একবার স্থবিখ্যাত গায়ক মোজা্ট 
১ 490 116918 536 9০92,0. 01৮973815 চ্৪ 98115 

8983000 19 6179 98705 1006 08951091029 0109 £৪19. 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা. 

ও আর একজন শিকারী একই বনপথে, একই 
সঙ্গে যাঁচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি চাতক সুমিষ্ট 

গান গাইতে গাইতে তীব্রবেগে সোজা আকাশে 

উঠে গেল। তা দেখে শিকারী বলে উঠল, “কি 

চমৎকার তীরন্দাজ !--আর মোঁজার্ট বললেন, 

“আমি যদি এ রকম গানের গলা পেতাম, তাহ'লে 

কি সুন্দর হ'ত! তারা এ বনপথে আরে! এগিয়ে 
চললেন । মাঝে জোর বাতাস উঠল ; গাছপালায় 

শন্ শন্ শব্দ হ'তে লাগল । তা শুনে শিকারী বলল, 
“বা এই শব্দে খরগোস ভয় পেয়ে গর্ত ছেড়ে 

বেরিয়ে পড়বে | আর মোজার্ট বললেন, “এ 

শোন, শোন, ঈশ্বরের এই বিরাট বাগ্যন্ত্রে কি 

অপরূপ সুর ফুটে উঠছে ?” শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলতেন, 

“যেমন আকর তেমনি কথাও বেরোয় ! মুলো খেলে 
মূলৌর টে'কুর বেরোয় ।” তবুও যে আমরা এইসব 

কথা ভূলে যাই, তার কারণ, আমাদের মনের 

ময়লা আর্শিতে আমাদের যথার্থ শ্বরূপের ছাঁয়া 

পড়ে না । “ঘোল! জলে নির্লি ফেললে পরিফার 

হয়। তখন মুখ দেখা যায়। ময়লা আর্শিতে 

মুখ দেখ যায় না।” এইসব অবস্থায় কুতর্ক ছেড়ে 

'ষথার্থ বিচার করতে হবে। 

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সন্মোহনে আমরা আমাদের 

অন্তরের স্বচ্ছ পুত প্রবৃত্তিকে শেষে অবাস্তব বলে 
মনে করি, স্বপ্পে যেমন বাস্তব জীবনের শ্বভাবকে 

ভুলিয়ে দেয়--অবাস্তব বলে মনে করায়। তাই 

স্বপ্নে ভয় দেখে জেগে উঠলেও বুক ছুড়, ছুড়, করে। 

বিকারের অবস্থায় রোগীর সত্যকার স্বরূপ ধর] 

পড়ে না। ছায়া কিছু আলোকের অংশ নয়, শুধু 

আলোককে বাঁধা দিয়েই ছায়ার স্ষ্টি। তেমনি 
আত্মা কিছু পাপময় নয়। আমরা মিথ্যার আচরণ 

দিয়ে এ ভাবে আলোতে ছায়ার স্থৃষ্টি করছি মাত্র, 
২. 1]109 96811) 01 910 15 7700 90009181708 

[0০826159 93096906 1 6109 9001,..+,.6 9 13009 ৪, 

৪09০9 % 17101) 29 8109 00105561010, 06 118165 
793, 100100954৯১ 01085 
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এবং এ মিথ্যার স্য্টিকেই সত্য মনে ক'রে ভাবছি, 

সত্যটাই ভূল। তৃতে যাঁকে পায় সে জানে না 
যে তাকে ভূতে পেয়েছে । 

মানুষমাত্রই শুদ্ধ। বিবেকের আলোক 

উদ্ভাসিত হ'লেই এটা ধরা পড়ে-_অতি বড় পাপীর 

আত্মাতেও কোন ছাপ পড়েনি; আকাশবৎ 

আত্মার ব্যাপ্তিতে কোন ছায়া নেই। ম্ুথছুঃখ, 

পাপপুণ্য, এসব আত্মার কোন অপকাঁর করতে 

পারে না। গীঠায় পাচ্ছি £ 

যেথা সর্বগতং সৌন্ষযাদ্দাকাশং নৌপলিপ্যতে । 
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ 

যেমন সর্বব্যাগী আকাশ সুক্ষ বালে কোন বস্ততে লিপ্ত 

হয় না, সেই রকম সকল প্রকার দেহে থেকেও 

আত্মা দোঁষগুণে লিপ্ত হন না। তবে সংসারের 

ভেতর থাকতে গেলেই, এ মাত্মাকে ভুলে মাঁচুষ 

নিজেদের কলঙ্কিত মনে করে। 

এ যুগের আর একটি প্রধান ব্যাধি-_অসস্তোষ ; 

কোন অবস্থাতেই মানুষ আজ সন্থষ্ট হ'তে পারছে না। 

বাইরে নিন্ডব্ধ আগ্নেয়গিরির মাঝে অন্তরের দহন 

ধিকি ধিকি জ্বলছে । বারে বারে সে তাই ছুটতে 

চাঁয় দিকে দিকে সন্তোষের আশায়। কিন্তু মানুষ 

তার অন্তরের এই দাঁহের প্রথম ও প্রধান কারণ 

খু'জতে চায় না। বোঝে না, পরশ্রীকাতরতা ও 

ঈর্ষ! না ছাড়লে, বিলাস-লিগ্সা ও অপব্যয় না ত্যাঁগ 

করলে, কিছুতেই মনের সেই প্রগাঢ় স্থ্র, চিত্তের 

প্রশান্তি আনতে পারবে না। 

যদৃচ্ছালাভপন্থষ্টো দ্ন্বাতীতো বিমৎ্সরঃ। 
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ 

যে লোক যদৃচ্ছালাভে সত্তষ্ট, দ্বন্বের অতীত, মাৎসধ- 

বঞ্জিত লাভালাভে সমদশী, সে কর্ম করেও কর্মে 
আবন্ধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন “বিমতৎসর” 

হ*তে__মাতসর্যহীন হ'তে, ঈর্ষাশূঙ্ট হ'তে। শুধু তাই 
নয়, এ সস্তোষ আনতে গেলে, আমাদের পরচর্চা 

পরনিন্দাও ছাড়তে হবে; ছাড়তে হবে বিলাসিতাও। 

সমাজশ্জীবনে গীতা ৬৩৪৩ 

কেবলমাত্র ইন্ট্রিয়স্থথের জন্যই অর্থাহরণ বর্জন করতে 

হবে, কারণ এই সুখ আপাতমধুর হ'লেও পরিশেষে 
বিষবৎ হ'য়ে উঠে। গীতায় পাচ্ছি ঃ 

“বিষয়েন্ছিয়সংষোগাদ বত্তবগ্রেহমুতোপমম্। 

পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং ম্বৃতম্ ॥ 

বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগ থেকে থে সুথ হয় তা প্রথমে 

অমৃততুল্য কিন্ত পরিণামে বিষবৎ মনে হয়। এই 
সুথ রাজসিক সুখ । 

অহঙ্কারও ত্যাগ করা একান্ত দরকার। 

অবিনশ্বর আত্মার উজ্জ্বল পপ্রশাস্ত আলোয় এ 

অহমিকাঁই নানা রডের ফুলঝুরি ফোটাচ্ছে। বাঁযুতে 

সুগন্ধ ছুর্গন্ধ আছে, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত । তাই 

আমাদের জীবনে অহন্কারাদি ছেড়ে সত্যকার চরিত্র- 

মাধূর্ধ ফুটিয়ে তোলা চাই। “অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংসা 

ক্ষান্তিরার্জবম্।” উতকর্ষ-সত্বেও আত্মশ্রাঘারাহিত্য, 

দস্তশৃন্ততা, অহিংসা, ক্ষমা ও সরলতা আনতে হবে। 
শুধু সসারত্যাগীদের ভেতরে নয়, সমাজে সংসারের 

মধ্যেও আত্মশ্লাঘীরাহিত্যের উদাহরণ আমরা 

ইতিহাস থেকেই চয়ন ক'রে নিতে পারি । একবার 

রোম সম্রাট জুলিয়ান সীজার, নগর ভ্রমণ করতে 

বেরিয়েছেন। পথের ধারে এক গরীব লোক তাঁকে 

প্রণাম করল । সীজার তাকে তখন আনত হয়ে 

প্রত্যতিবাদ্ন করায় তার সঙ্গের পার্ষদরা বলল, 

সমাট প্ররূপ সামান্ত ব্যক্তিকে আপনার অত নীচু 
হয়ে প্রণাম করা ঠিক হয়নি। সীজার উত্তর 

দিলেন, বল কি হে, আমি সকল বিষয়েই ওর চেয়ে 

শ্রেষ্ঠ, আর প্রণতি-বিষয়ে খাট হব কেন? 

সমাজে বাস করতে গেলে প্রত্যেককে দেখা! 

উচিত। একের অভাবে তাই অন্তের দান করারও 

প্রয়োজন আছে। এই দ্রান “অসংকৃতমবজ্ঞীতম্। 

অর্থাৎ প্রিয়বচনাদিশূন্ত অবজ্ঞার দান হ'লে চলবে 
না। সত্যকারের দানে অহমিকার কোন স্থান 

নেই। যে নিচ্ছে সে-ই সেখানে প্রধান--ষে দিচ্ছে 
সে নয়। ম্বামীজী তাই বলেছেনঃ উচু'তে 



৬৪৪ 

দাড়িয়ে পাঁচটা পয়প হাতে নিয়ে কোন গরীবের 

দিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তাচ্ছিল্য ক'রে বোলে না% 

“নে”; বরং একজন দেবতারূপী গরীব ষে 

তোমার সমুথে আসায় তুমি কিছু দান করে 

তোমার নিজ স্দ্গুণের বদ্ধি করতে পারলে, সেজন্য 

তার কাছে কৃতজ্ঞ হবে। গীতায় রয়েছে £ 

দাঁতব্যমিতি যন্দানং দীয়তেহনুপকারিণে । 

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্বানং সাত্বিকং স্মৃতম্ ॥ 

যততু প্রত্যুপকা রার্থং ফলমুদ্দিশ্ত বাঁ পুনঃ। 

দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তন্দানং রাঁজসং স্মৃতম্ ॥ 

দান কর! কর্তব্য-প্রত্যুপকারের আশা না ক'রে 

উপযুক্ত পাত্রে, স্থানে ও সময়ে দান করাই সাত্তিক 

দান। কিন্তু প্রত্যুপকারের বা কোন পারলৌকিক 

ফল পাবার আশায় এবং অনিচ্ছায় যে দান কর! 

যায় তা রাজসিক দাঁন। আমার্দের এই সাত্বিক দানের 

কথাই চিন্তা করতে হবে। শ্ররামকৃষ্জ বলেছেন ঃ 

“দানাঁদি কর্ম সংসারী লোকের প্রার সকামই হয়-_ 

সে ভাল নয়। তবে নিষ্কাম করলে ভাল । নিক্ষাম 

করা বড় কঠিন ।**"তবে দয়ার কাজ, দ্ানাদির কাজ 

কিকিছু করবেনা? তা নয়। সামনে হুঃথকষ্ 

দেখলে, টাকা থাকলে দেওয়া উচিত ।”--'মহাপুরুষরা 

জীবের ছুঃথে কাতর হ'য়ে ভগবানের পথ দেখিয়ে 

দেন। অন্নদানের চেয়ে জ্ঞানদান, ভক্তিদান আরও 

বড়। ম্বামীজীর বীরবাণী 

“দাও আর ফিরে নাহি চাও। 

থাকে যদি হৃদয়ে সম্থল” | 

একমাত্র মানসিক উতকর্ষের কথাই গীতায় 

রয়েছে, তা মনে করা ভুল। দেহের উন্নতি করার 

কথাও আছে। কারণ প্রথমেই বলেছি, ভারতের 

ধর্ম-_সর্বাঙগীণ ধর্ম; সমস্ত জীবন ঘিরেই সেখানে 

উতৎ্কর্ষের তাগিদ। তাই ভারতের কোন ধর্ম- 

সাধন দেহকে বাদ দিয়ে নয়; বরং বলেছে 

“শরীরমাছ্যং খলু ধর্ম-সাধনম্।” স্বামী বিবেকাননও 
বলেছেন £ তোমার স্নাযুকে দৃঢ় কর, আমাদের 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্-_-১১শ সংখ্যা 

দরকার লোহার মত পেশী, ইস্পাতের মত ম্নাযু ও 

প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি । গীতায় আছে, কি কি আহার 

করতে হবে) কি কি আহার করলে সাত্বিকুণ- 

সম্পন্ন হওয়া যায়, স্ুম্থ শরীরে শুদ্ধ মন পাওয়া যাঁয় £ 

আঘুঃসত্ববলাবোগ্যস্থথশ্রীতিবিবধনাঁঃ | 

রন্তাঃ মিপ্ধীঃ স্থিরা হৃগ্ঠা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ 

কিকি আহার শরীর-মনের অনিষ্টকাঁরী ? 

“কটুমনপবণাত্যুষ্ণতীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ | 
আহারা রাজসস্তেষ্টা হুঃখশোকাময় গরদাঃ ॥ 

যাতযামং গতরসং পৃতি পধু-ধিতঞ্চ যৎ। 

উচ্ছিষ্টমপি চাঁমেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ 

শুধু মন, চরিত্র ও দ্রেহকে সুষ্ঠুভাবে তৈরী 

করাই উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব নয়; মানবকে মৃত্যুভয় 

জয় করতে হবে, এবং তা করতে হ'লে তাকে 

“বিজ্ঞানের জন্তও যত্ববান হ'তে হবে | শ্রীরামকুষ্- 

মুখেই এই বিজ্ঞান-অবস্থা সুন্দরভাবে ব্যাধ্যাত 

হয়েছে । “বিজ্ঞান, কিনা বিশেষরূপে জানা। 

কেউ দুধ শুনেছে, কেউ ছুধ দেখেছে, কেউ দুধ 

খেয়েছে । যে শুনেছে সে অঙ্ঞজান। যে দেখেছে 

সে "জ্ঞানী, ষে খেয়েছে তাঁরই বিজ্ঞান অর্থাৎ 

বিশেষরূপে জানা হয়েছে । ঈশ্বরকে দর্শন ক'রে 

তার সহিত আলাপ-যেন তিনি পরমাত্মীয় ; 

এরই নাম বিজ্ঞান ।” আরও উদাহরণ টাঁনা যেতে 

পারে £$ “বিজ্ঞান” কিনা তাকে (ভগবানকে ) 

বিশেষরূপে জানা । কাষ্ঠে আছে অগ্নি, এই বোধ-_ 

এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুনে ভাত 

বেঁধে থাঁওয়া, খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। 

ঈশ্বর আছেন এইটি বোঁধে.বোঁধ, তাঁর নাঁম জ্ঞান ; 
তাঁর সঙ্গে আলাপ--ত্ীকে নিয়ে আনন্দ করা__ 

বাৎসল্যভাবে, সধ্য ভাবে, মধুর ভাবে এরই নাম 
বিজ্ঞান। জীব জগৎ তিনি হয়েছেন-_-এইটি 

দর্শন করার নাম বিজ্ঞান। তাই ধর্মশান্ত্রের ভাষায় 
মাঁচুষ বিজ্ঞানী ন। হ'লে কিছুই হ'ল না। বিজ্ঞানী 

না হ'লে শুধু সঙ্গগুণেই ভাল হুওয়া যায় না। “সাধুর 
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কমগুলু চারধাম ক'রে আসে, কিন্তু যেমন তেতো 

ত. হার্থ উত্দেম্ত শেষ পধন্ত জ্ঞানের দিকে 

ধাবিত ) এবং এইটি যে শ্রেষ্ঠ তাও গীতা বলেছে। 

শ্রেরান্ দ্রব্যময়দ্ যজ্ঞাদ্ জ্ঞানষঙ্ঞঃ পরস্তপ। 

সর্বং কর্মাধিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ 

হে অজুন, দ্রব্য দিয়ে যে যজ্ঞ হয় তার চেয়ে 
জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ নিরবশেষ যজ্ঞাদি সকল 

কর্ম ব্রহ্গজ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয়। তাই মানবজীবনে 
আমাদের একমাত্র উদ্দেগ্ত হবে এ জ্ঞান লাভ করা। 

যদিও এ উদ্দেশ্তের পেছনে, এ আদর্শে আলোক- 

বতিকার দিকে ছোটার লোক মুষ্টিমেয় । গীতায় 

স্বীকৃত আছে £ 

মনুষ্যাণাং সহশ্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। 

যততামপি পিদ্ধানাং কশ্চিন্মনীং বেত্তি তত্বতঃ ॥ 

_হাঁজার হাজার লোকের মধ্যে একজন কেউ 

আত্মজ্ঞান লাভ করতে প্রয়াসী হয়। আবার 

যার! প্রয়াস করে তাদের মধ্যে একজন কেউ 

ভগবানের স্বরূপ জানতে পারে, অর্থাৎ “বিজ্ঞানী, 

হ'তে পারে। "ঘুড়ি লক্ষের ছুটো! একটা কাটে, হেঁসে 

দাও মা, হাত চাপড়ি।” এভাবে ঘুড়ি কাটলেই 
তবে আমরা মৃত্যুভীতিকে দুরে সরাতে পারব। 
তখনই বুঝতে পারব, মৃত্যুকে দূর করা নয়, মৃত্যু 
ধরেই জীবন, মৃত্যু দিয়েই জীবন গড়া, মৃত্যুকে 

নিয়েই জীবনের পূর্ণত্ব। এর জন্ত আমাদের 

জীবনকে উপলব্ধি করতে হবে । খষি ও সন্ন্যাশীদের 

কথ! না হয় ছেড়েই ছিলাম, কিন্তু ' এই 

পার্থিব জীবনে ধারা "বাঁচার মত বেঁচেছেন, 

সংসারে সমৃদ্ধ হয়েও ধারা সমাজকে সাবধানবাণী 

গুনিয়েছেন_ তাদের কথা দিয়েও আমরা এ কথ 

বুঝে নিতে পারি । কবি ব্রাউনিং শেষ সময়ে বলে- 

ছিলেন, কখনও বোলো না, আমি মৃত ।৩ ভিরীর 

৩ *“]৪৮9০৮ 9৮ &1)80 ] 02) 0980. 1, 

13107101176, 

সমাঁজ-জীবনে গীতা ৬৪৫ 

হুগোও এ কথাটি বড় মধুর ক'রে বলেছিলেন ঃ 
যতই সেই শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, ততই সহ্জ- 

ভাবে বুঝতে পারছি, আমার চারিদিকে নানা 

জগৎ থেকে আমাকে আহ্বান ক'রে অমর সুর ভেসে 

আসছে-_-এই স্বর কত সহজ, কত মহান ! 

নিজের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধ।, জীবনের মূল্যবোধ ও 

কত বেশী আত্ম-মচেতন হ'লে তবে আমরা কবি 

টেনিসনের মত বলতে পারি £ সমস্ত স্য্টিই সেই 

এক আইন, সেই এক বস্ত এবং দেই একমাত্র 

সুদূর-প্রসারী ঘটনাকে ঘিরে আবতিত হচ্ছে । 
হয়তো। প্রশ্ন হবে, এ কথা শুনেই কি আমরা 

আদর্শকে পেয়ে ষাব। তাহলেই কি মহাবাদ্ী 

সিসিরোৌর» মত বলতে পারব, আদর্শ ই অমরত্তের 

সন্ধান দেয়? না তা নয়। আমাদের স্বীকার করতে 

হবে একটি আদর্শকে, মানতে হবে একজনকে, 

করতে হবে সেই চাতুরী যে চাতুরীতে ভগবান 
পাওয়া যায়ঃ “সা চাতুরী চাতুরী”। একজনকে 

যেমন ক'রেই হোক মানতে হবে। এই মানার 

প্রথমে বিচার নয়, বিশ্বাস বড় কথা । এ বিশ্বাসের 

জোরেই আমরা যথার্থ পাওয়ার আস্বাদন পেয়ে 

যাই। এই প্রসঙ্জে একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে £ 

একজন মুমুরু্ঁ ব্যক্তি চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করল, 
আচ্ছা ডাক্তার, মৃত্যুর পারে কি আছে আমি 

জানি না। তাই সেখানে যেতে আমার ভয় 
করছে ; তোমার কি কিছু জানা আছে?” ভাক্তার 

উত্তর দিল, “নামারও জান! নেই ।+ মুমূষূ সে কথা 
8. ৮19 1592,:97 1 800:0891) &109 9100১ 6139 

61)9 
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শুনে ভয়চকিত নেত্র সেই স্বল্লান্ধকার ঘরের চাঁরি- 

দিকে তাকাতে লাঁগল। এমন সময় ডাক্তারের 

পোষা কুকুরটা থোলা দরজা দিয়ে এসে প্রভুর গায়ে 

ঝাঁপিয়ে পড়ল । ডাক্তার তথন রোগীকে বলল, 

“ক্যা, উত্তর পেয়েছি ; এই কুকুর এর আগে কখনও 

এ বাড়িতে আসে নি। এই ঘরেও ঢোকে নি; 

এমনকি এখানে কি আছে তাও তাঁর জানা ছিল 

না। তবুও সে একমাত্র তার প্রভুর গাঁয়ের গন্ধ 

পেয়েই নির্ভয়ে ঝাপিয়ে পড়ল । এইরকম প্রতৃকে 

স্মরণ ক'রেই আপনিও ঝাঁপিয়ে পড়ন, মৃত্যুর 

পারে কি আছে জানবার তাহ'লে আর দরকার 

হবে না।” মুমুযু তখন হাসতে হাসতে মৃত্যুর বুকে 

ঢলে পড়ল। 

এই আদর্শকে ধরার কথা আমার্দের আরও 

স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে যখন আমরা পড়ি ঃ “প্রকৃতির 

আদর্শ মানুষের পক্ষে জড়ত্বেরে আদর্শ; সেইজন্ 

মানবগ্রকৃতিকে বিশ্বগ্রকৃতি পেকে পৃথক করে 

দেখার চেষ্টা হ্য়। কিন্তু আমরা তো প্ররুতির 

মধ্যে একটা তপন্তা দেখতে পাচ্ছি -সে তো জড়- 

যন্ত্রের মতো একই বীধা নিয়মের খোটাকে অনস্তকাঁল 

অন্ধভাবে প্রদক্ষিণ করছে না। এ পর্বস্ত তাঁকে 

তো পথের কোঁন একটা জায়গায় থেমে থাকতে 

দেখিনি । সে তার আকারহীন বিপুল বাম্প-সংঘাত 

থেকে চলতে চলতে আজ মানুষে এসে পৌছেছে ; 

এবং এখানেই তার চলা শেষ হ'য়ে গেল, এমন 

মনে করার কোন হেতু নেই।"*যখন তার 

পৃথিবীতে জলস্থলের সীমা ভাল ক'রে নির্ণীত হয়নি, 
তখন কত বৃহৎ সরীস্থপ, কত অদ্ভুত পাখা, 

কত আশ্চর্য জন্ত কোন্ নেপথ্য গৃহ থেকে এই স্থ্টি 

রঙ্গভূমিতে এসে তার্দের জীবনলীলা সমাধা করেছে, 

আজ তাঁরা অধ-রাত্রির একটা অদ্ভুত ম্বপ্নের মতো 

কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্ত প্রক্কতির সেই 
উৎকর্ষের দিকে অভিব্যক্ত হবার অবিশ্রাম কঠোর 

চেষ্টা, সে থেমে তো! যায়নি ।**- একটি অনিদ্র 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

অভিপ্রায় কেবলই তাঁকে তার ভাবী উৎ্কর্ষের দিকে 

কঠিন বলে আকর্ষণ ক'রে চলেম্দ্র- --*বতার 
বর্তমান এমন একটি অবার্থ র্ মধ্যে 

আপনাকে প্রকাশ করতে পারছে ।--- "শ্্রহ' জন্যই 

এত ছুঃখ, এত মৃত্যু। কিন্ত সামঞ্জসোরই একটি 

স্থমহৎ নিত্য আদর্শ তাকে ছোট ছোট সামঞ্জস্তের 

বেষ্টনের মধ্যে কিছুতেই স্থির হ'য়ে থাকতে দিচ্ছে 

না, কেবলি ছিন্ন ক'রে ক'রে কেড়ে নিয়ে চলছে ।**. 

এই সসীমের তপস্তার সঙ্গে অসীমের সিদ্ধিকে 

অবিচ্ছেদে মিলিয়ে দেখাই হচ্ছে সুন্দরকে দেখ। 

মানব, সংসারের মধ্যে সেই ভীষণকে স্থন্দর 

ক'রে দেখতে চাও? তা হ'লে নিজের স্বার্থপর 

ছর়রিপুচালিত ক্ষুদ্র জীবন থেকে দুরে এসে! । 

মানব চরিতকে যেখানে বড়ো ক'রে দেখতে পাওয়া 

যায় সেই মহাঁপুরুষদের সামনে এসে দী।ড়াও |”? 

এই “মহাপুরুষ” শেষ বিচারে একমাত্র ঈশ্বর 
বা ঈশ্বরকল্প ব্যক্তিকে ত্বীকার করেই দীড়াতে 

পারে; এবং এইরূপ মহাপুরুষকে শ্বীকার করতে 
হ'লে আমাদের অন্তরের বোধিতে তার স্থর বাজ! 

চাই। শুধু আমাদের দেশের কবিমনই এই 

উপলব্ধিতে ভাস্বর হ'য়ে উঠেনি, ওদেশের সমাজ- 

চেতন মনেও তার ঝঙ্কার উঠেছে দেখতে পাই। 

কবি ব্রাউনিং বলেছেন £ আমি যে করেই হোঁক 

জেনেছি, আমি বুঝেছি (ক্ষুদ্র বুদ্ধির কিংবা সঙ্কীর্শ 

অনুভূতির অগম্য এ বোধি; যর্দিও এ বোধি চিত্তের 

নানা স্পন্দনে এবং দেহের প্রতি লোমকৃপে ছন্দিত 

হচ্ছে) ঈশ্বর কে? আমরা কে? জীবনের অর্থ 

অর্থ কি? ইশ্বর কেমন.ক”রে সহম্ভাবে সহস্র 
আনন্দকে উপভোগ করছেন, কেমন করে একই 

শাশ্বত আশীর্বাদের অনীম আনন্দবার্তা থেকে, 

সকল জীব স্থষ্ট হয়ে, আবার .সেই দিকেই এগিয়ে 

চলেছে । জীবনোদ্বেলিত অসীমতা৷ তথা অতিক্ষু্ব 

৭ রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন, ২র খণ্ড, বৈশাখ, ১৩৪২, 

পৃঃ ৪৭৫-৪৭৮। 1 
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 প্রাণম্পন্দনের মধ্যেও সেই “এক” সদা জাগ্রত। 

, যেখানেই আনন্দ সেখানেই তিনি |” 

এই সর্বব্যাপ্তি, এই আনন্দময়কেই আমাদের 

আশ্রয় করতে হবে। একে ধ'রে থাকলেই ইনি 

আমাদের রক্ষা করবেনই ৷ যে যাক ধ'রে থাকে 

সে তাকে রক্ষা করেই, ইনি ত আরো মহান্ আরো 

বিরাট, আরো! আপনার । তুলসীদাসের অনুভূতি £ 
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রাধা-হিয়া ৬৪৭ 

উঞ্লান জলেও শরণাগত মাছ অনায়াসে চলাফেরা 

করেঃ মহাবল হস্তী সংগ্রাম করে, তাই শোতে 

ভেসে যায়। গীতায় শ্কুষ্ণ তাই বলছেন £ 

“দবী হোষ! গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া। 

মামেব যে গ্রপদ্ধান্তে মারামেতাং তরস্তি তে ॥ 

মায়া অতিক্রম করা শক্ত। কিন্তু ষে একমাত্র 

আমাতেই (ঈশ্বরেতেই) নির্ভর করে, সেই কেবল 

এই মায়া অতিক্রম করতে পারে। সব কাজই 

যর্দি আমাঁকে ধ'রে করা যায় হোক না সে আহার, 

হোক দান বা তপস্তা-তাহগলে আর কোন ভয় 

নেই। আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে 

সকল বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে দেব-_ছুঃখ কি? 

শ্ররুষ্ণের এই আঙখাস-বাণী অনবরত উদেঘাধষিত 

হচ্ছে! কিন্ত আমরা আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে 

মত্ত হ'য়ে আছি, তাই তো সেই মহাজীবনের স্পর্শ 

পেয়েও পাচ্ছি না। 

রাধা-হিয়া 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 

কৃষ্ণের মঞ্জীরে-- মন্দ মুত্র সমীরে 

ধায় কালিন্দী-তীরে 

রাঁধা-হিয়া অভিসারে। 

মন্থর আশাকুঞ্জে নননফুল মুজে, 

মর্স-ভূঙ্গ গুণে 

বসস্ত-ঝংকারে। 

দোল্ দোল্ দোল্ গানে, জয় জয় জয় তানে 

উধাও অলথ পানে 
রাধা-হিয়া সুখন্বপ্নে | 

অচিনের অন্থরাগে ঘুমন্ত প্রেম জাগে, 

মধুরের টেউ লাগে 

9া-লগ্নে। 

অন্বর গলে পুলকে, ছালোক নামিল ভূলোকে, 

সন্ধ্যার ছাঁয়া-অলকে 

জ্যোৎস্না ছুলার মালা । 

অদেখা বধুর বাশি বাজিল চিত উদাসী £ 
“আয় আয় ব্রজবাসী, 

আয় আয় ব্রজবালা !” 

রাধা-হিয়া গায় উছলি” £ 

শুনি ঘরছাড়া মুরগী 

চিনেছি তোমারে স্বামী ! 

তোমারেই চিরসুন্দর ! চেয়েছি যুগষুগান্তর, 

তন্গ মন প্রাণ অস্তর 

চরণে সপি প্রণামী।” 

“লহ বল্লভ, সকলি, 



সন্ত জ্ঞানেশ্বর 
ব্রহ্মচারী তেজচৈতন্য 

আমাদের দেশ সাধু ও সন্তের দেশ, ত্যাগী ও 

ভক্তের দ্রেশ। মানবপ্রকৃতির ছুটি দ্িক--একটি 
এই জগতের ইন্দ্রিযগ্রাহ্থ বস্তনিচয়ের উপর নির্ভর শীল, 

এবং অপরটি এই জগতের অন্তরালে ইন্দ্রিয়াতীত 

শাশ্বত সত্তার উপর অধিষ্ঠিত। প্রত্যেক মানুষের 

মধ্যে এই ছুটি দ্িক্ই রয়েছে, কারও মধ্যে প্রথমোক্ত 

ভাবটি. বেশী প্রকাশ পায় ও কারও মধ্যে দ্বিতীয়টি । 

প্রথমোক্ত ত্বভাবের খেলা যার মধ্যে বেশী তাকে 

আমরা স্বার্থপরায়ণ, ইন্ত্রিয়লোলুপ ও জড়বাদী 
বলি; আর দ্বিতীয়ের প্রকাশ যার মধ্যে বেশী তাঁকে 

বলা হয় পরমার্থপরায়ণ, সংযমী ও আধ্যাত্মিক । 

যার আধার ক্ষণস্থায়ী সে স্বভাবতই ক্ষণস্থায়ী, আর 

যে শাশ্বত আধারে দণ্ডায়মান সে শাশ্বত। স্থতরাং 

প্রথমোক্ত প্রকৃতির উপর স্থাপিত সংস্কৃতি জড়- 

প্রধান হয়ঃ বেশী দিন টিকে না; এবং শাশ্বত 

গ্রকৃতির উপর অধিঠিত সংস্কৃতি চিরস্থায়ী। মানুষে 

মানুষে ভেদ এবং তজ্জন্ত বিরোধ প্রথমোক্ত 

প্রকৃতিটিকে নিয়ে, শাশ্বত প্রকৃতিতে ভেদের 

কোনো! প্রশ্নই নেই ; কারণ সেখানে এক অদ্বয় 

পারমার্থিক সত্তাই বিরাজ করেন। আমাদের 
দেশে যখন ইতিহাসের আবস্ত হয় নি, তখন থেকে 

মানুষ এই হন্দ্রিয়াতীত মানব প্রকৃতিকে পাবার জন্ত 

চেষ্টা করেছে। সে রাজাই হোক্ বা পথের ভিথারী 
হোক্, ব্রাহ্মণ হোক্ বা চগ্ডাল হোক্, তার ভিতরের 

সেই শাশ্বত জ্যোতি বহিঃপ্রকাশের জন্ত সতত চেষ্টা 
করেছে। মান্য স্থুল দৃষ্টিগোচর ইন্দ্িয়াভিরাম 

পদ্দার্থসকলের প্রতি যতই আসক্ত ও আগ্রহশীল 

হোক্ না কেন, জীবনে এমন একটা সময় আসে-_ 

যখন ইন্দ্রিয়গণের ভোগ্য বস্বসকল তার আদৌ 
ভাল লাগে না, যখন মন এই রাগ-ছেষময় সংসারের 
বহুমুখা প্রলোভন হ'তে উপরে উঠে এমন একটি 

জিনিস চাঁয়, যা চিরকালের মত থাঁকবে, ষাঁ হতে 

আর বিচ্ছেদ নেই, যা মনে প্রাণে শাশ্বত শাস্তি 
আনয়ন করবে। 

আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ সন্ত জ্ঞানেশ্বরের 

পিতা বিট্ঠলপস্তের জীবনে মনের এই রূপান্তর খুব 
শীপ্ইই এসে উপস্থিত হয়। ধর্সপরায়ণ ভগবদ্ুক্ত 

বিট্ঠলের প্রাণ সেই শাশ্বত শাস্তিংলাভের জন্ত 

আকুল হয়ে উঠল। নবযৌবনা পতিপরায়ণা 

স্থন্দরী ভার্ধা ও জীবনের নানাবিধ প্রলোভন তার 

অন্তরে প্রজ্বলিত বৈরাগ্যানলকে আর বেশী দিন 

ঢেকে রাখতে পারল না। তিনি চান অমূতের 

আনন্দ, আর জগৎ দেয় গরলের বিষাদ ! তিনি 

চাঁন তুরীয় শান্তি, আর সংসার দেয় জীবনের ঘন্ৰ! 

তৃষ্চির পরিবর্তে আসে বাসনার উদ্দাম নর্তন। 

ভাবেন তিনি-_-এ সংসারে শাস্তি নেই। শাস্তির 

জন্ঠ সংসার হতে উপরে উঠতে হবে। দেহ রয়েছে 

'আলন্দীগ্রামে_পুনা হ'তে ১৪ মাইল দূরে, কিন্ত 

মন যেন সর্বদ1 কাশীধামে, হিমালয়ে বিচরণ করছে; 

কানে যেন ডাক এসেছে সেই খষি-মুনিদের ধ্যানপৃত 
হিমানীমণ্ডিত শৈল-শিখরের । তিনি আর নিঞ্জেকে 

আটকে রাখতে পারছেন না। কিন্ত শাস্ত্র যে 

নিষেধ করছেন! শাস্ত্রে আছে--একটি পুত্র ন৷ 

হওয়া পধন্ত গৃহস্থের পক্ষে সংসার ত্যাগ করা ধর্ম- 

বিরুদ্ধ। বিটুঠলের একটিও ছেলে নেই যে শাস্ত্রে 

এই বিধান রক্ষা করবে। এদিকে পত্বীও মন্মতা 
নয় তাঁকে ছেড়ে দিতে । তিনি বিমুটের মতো 

অবশ হয়ে পড়লেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে আশার 

আলো নিয়ে শাস্ত্র সেই বাণীটিও তো আসে মনের 
কাছে__-বদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ | 

যেন কেউ প্রাণে অমৃত ঢেলে দেয়। স্থির করলেন 

বিট্ঠলপন্ত £ জগতের মায়া-মে*- সব ত্যাগ 
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ক'রে চলে যাবেন সেই শিবক্ষেত্রে, সেই হ্র্ণময়ী 

বারাণসীতে যেখানে সাক্ষাৎ পরাত্পর শিব সুক্ষ 

দেহে সর্বদা বিরাজ করেন। 

একদিন গঙ্গান্নানের নাম ক'রে বেরিয়ে পড়লেন 

বিট্ঠলপন্ত ঝাড়ী থেকে ; এলেন প্রয়াগে, তিবেণী- 

সঙ্গমে মাধ-ন্নান ক'রে মুমুক্ষু বারাণসী চলে যান। 

সেখানে তখন ছিলেন স্বামী রামানন্দ, বিখ্যাত 

সাধু। লোকের! বলে, মহাজ্সা কবীর এ রই শিষ্যু। 

বিট্ঠলপন্ত এই সন্সাসীর খোঞ্জ ক'রে তার বাসহ্ানে 

উপস্থিত হন এবং সন্গাস-দীক্ষা লাভের জন্ত প্রাণের 

আকুল প্রার্থনা তাকে জানালেন । স্বামী রামানন্দ 

বিটুচলের আগ্রহ ও বৈরাগ্য দেখে প্রীত হলেন । 

কিন্ত সন্দেহ জাগল মন, এর যদি কোনো সাংসারিক 

দায়িত্ব থাকে, তা হলে তো আর সন্গ্যাস দেওয়া 

চলবে না। সেজন্য স্পট জিচ্জাসা করলেন, 

“সাংসারিক কোন দায়িত্ব নেই? নিঃলস্কোচে 

উত্তব দিলেন ন্টিঠলপন্ত, “না” । সন্দেহের আর 

কারণ রইল না। প্রসন্গমনে ম্বামীশী তাকে 

সন্স্যাস-দীক্ষা দিয়ে 'ৈতন্গা শ্রম” নাম দিলেন। 

কথা কানে হাটে । ব্টিঃলপন্তের স্থ্ী রুক্সিণী 

বাঈ কালক্রমে জানতে পারলেন যে, তার স্বামী 
কাঁণী গিয়ে সন্গাস নিয়েছেন। কুক্সিবীবাঈ-এর 

দুঃখের আর সীমা রইল না, চারদিক যেন ঘোর 

অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল । ছুঃখের প্রবল আ্োতে 

জীবনের কূল কিনারা ভেসে গেল। নীড়হার| 

পক্ষিণীর হায় নিরীহা কুলক্সিণী হৃদয় জুড়াবার 

কোনে! ঠাই-ই খুঁজে পেলেন না। কিন্তু কাক্সা-কাটি 

ক'রে আর কি হবে? ধৈর্য ধরতে হবে এবং যাতে 

স্বামীরই মতো--জীবনের প্রতি অভিনিবেশ ত্যাগ 

ক'রে মন ভগবানের দিকে যায়, তারই চেষ্টা 

করতে হবে। অতঃপর তার বারোটি বছরের জীবন 

ভীব বৈরাগা ও কঠোর তপন্তার জীবন। সোনা 

আগুনে পুড়ে লমধিক উজ্জ্বল, সমধিক পবিজ্র 

হ'য়ে গেল। 

সন্ত জ্ঞানেশ্বর ৬৩৪৪ 

এপ্বিকে স্বামী রামানন্দ ৬রামেশ্বর দর্শন 

করবার মানসে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করলেন। 

দৈববশে পথে তিনি আঙলন্দী গ্রামে এসে উপস্থিত 

হন এবং ওখানকার দেবালয়ে উঠেন। যোগাযোগ 

এমনই, কঝ্সিণীণাঈ দেবদর্শন করতে এসে দেই 

দেখালয়ে একজন সন্মাসী দেখলেন। ও দেশের 

প্রথানুষায়ী তিনি সাধুকে প্রণাম করলেন। স্বামীজীও 
আীর্বাদ করলেন, “পুত্রবতী ভব” । এই শুনে 

রুঝ্সিণীবাঈ হাঁসি চাপতে পারলেন না। ম্বামীঙগী 

অগ্রতিভ হয়ে হাসির কারণ লিঙ্ঞাপা করলেন। 

উত্তর দিলেন রুক্সিণীবাঈ, “আমার ম্বামী কাশী 

গিয়ে সন্ত্যাস নিয়েছেন। স্থতরাং আপনার আশীর্বাদ 

কেমন ক'রে পূর্ণ হবে, তাই ভেবে আমি হেসে 
উঠপ্রাম। স্বামীজীর মনে সন্দেহের একটা অস্পই 

ছায়া এসে পড়ল। তিনি তম্ম তন্ন করে জিজ্ঞাসা 
করলেন, আর যখন নিশ্চিতরূপে জানতে পারলেন 

যে, তার শিষ্য বিটঠলপন্ত এই নারীর স্বামী, তখন 

আর তার চিন্তা ও মানসিক উদ্বে-গর সীমা রইল 

না। বিটুঠল আমাকে মিথ্যা কথা বলেছে» আর 

এবংবিধ সন্পযাস-দীক্ষাদানে শাস্সের চক্ষ আমিও 

দণ্ডনীয়, এইরূপ ভেবে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। 

রামেশ্বর যাওয়া আর হ'ল না। তিনি রুক্মণী ও 

তাঁর পিতার মহিত কাশী ফিরে এলেন এবং তাদের 

অন্তত্র থাকার ব্যবস্থা কবে মঠে গেলেন। 

গুরুদেবকে এত শীঘ্র প্রতাবুত্ত দেখে বিটুঠল 

আশ্চধান্বিত হলেন। এমন সময় গুরু তীর কাছে 

এসে ব্যথায় ও রাগে অবরুদ্ধকঃ ক্ষুবধস্বর 

বললেন, 'আমি আলন্দী গিয়েছিলাম, শুনছ ? 
কণঠন্বর উগ্র হয়ে উঠল, “কিছু বলবার আছে? 

বিট্ঠলপন্তের সমস্ত চেতন! আলন্দীর নাম শুনে যেন 

একেবারে লোপ পেল । ভয়ে জড়সড় হ'য়ে তিনি 

গুরুর গ্রীচরণে পতিত হলেন এবং সমস্ত কথ জ্ঞাপন 

ক'রে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, প্রায়শ্িন্তশ্বরূপ 

গুরু যা কিছু দণ্ডবিধান করবেন, তা তিনি সহর্ষে 
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শ্বীকার করবেন। গুরুও এই কথা শুনে আজ্ঞ। 
দিলেন, “তবে তোমার স্ত্রীকে পুনরায় শ্বীকার কর, 

বাড়ী ফিরে যাঁও, গৃহস্থ হয়ে থাঁক 

বিট্ঠলের উপর যেন বজ্রপাত হ'ল। তিনি 

্বপ্লেও ভাবেন নি, গুরুদেব এরূপ দ্গুবিধান 

করবেন। তীর দারুণ পরীক্ষার সময় এল। 

একদিকে সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন 

করা, আর অপরদিকে আজীবন সমাদৃত উচ্চতম 
আদর্শের পরিসমাপ্তি । শেষে নিরুপায় হ'য়ে তিনি 

গুরুর আজ্ঞা শিরোধাধ করলেন এবং ১২৬১ খুষ্টাবে 

স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন । 

বিটঠলপন্তের পরবর্তী জীবন লাঞ্ছনা! ও অপমানে 

ভরা । আলন্দীর পণ্ডিতশাসিত সমাজ গৃহস্থাশ্রমে 

পুনঃপ্রবিষ্ট এই পতিত সন্গ্যাসীকে গ্রহণ করল না। 
বিট্ঠলপন্তকে জাতিচ্যুত ক'রে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত 
ক'রে দেওয়া হ'ল। বন্ধুরা ছায়! পর্যন্ত মাড়ায় না। 

বাকী সকলে তিরস্কার করে, লাঞ্ছিত করে । এই 

দম্পতির ছুঃখ-কষ্টের সীমা নেই। কিন্তু তবুও 
বিটঠলপন্তের মুখে প্রতিবাদন্বরূপ একটিও শব্ধ নেই। 

তিনি ভাবেন £ আমি তো আর নিজে থেকে স্ত্রীকে 

্বীকার করিনি। এ তো গুরুর আল্ঞাই পালন 

করছি । কিন্তু পণ্ডিতেরাই বা কি করবেন, যখন 

আমার মতো! গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত সন্গ্যাসীর জগ্ত 

শাস্ত্রে কোনে! বিধান নেই। এইরূপ ভেবে বিটুঠলপন্ত 

সমস্ত অপমান ও লাঞ্চনার জঙ্গ যেন গ! পেতে 

দিয়েছেন; শান্ত মনে নীরবে সব সন ক'রে 

যাচ্ছেন। এই ভাবে দীর্ঘ বারো বছর কেটে গেল। 

এই ছুঃখময় পরিবেশে, বর্ষাকালের নিবিড় 

অন্ধকারে হুর্ধের প্রাণপ্রদ রশ্ির স্তায় পিতা-মাতার 

শৃন্ত সিক্ত ও অন্ধকার জীবন আলো ক'রে নিবৃত্তিনাথ 

১২৭৩ খ্রীষ্টাবে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন। এর 

ছ'বছর বাদে জ্ঞানদেবের জন্ম হ'ল, যিনি পরবর্তী- 
কালে -জ্ঞানেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হন। তারপর 

সোপানদেব ও মুক্তাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। 

উদ্বোধন | ৫৯তম ব্-_-১১শ সংখা 

একদিকে এই চাঁরিটি সোনার ছেলেমেয়ের মুখ 

ক'থানি দেখে পিতামাতার ষেমন হর্ষ হ'ল, তেমনি 

অপরদিকে তাদের ভবিষ্/তের ছুঃখ কল্পনা ক'রে 

তাদের অন্তর বিষম বিষাদে ভরে গেল। পিতা- 

মাতা এত বছর ধরে লাঞ্চিত ও অপমানিত হচ্ছেন, 

কিন্ত তা ভারা সহা ক'রে নিয়েছিলেন। এখন 

এই নির্দোষ বাছাদের কি সমাজ গ্রহণ করবে? 
পাড়ার ছেলেরা এদের সঙ্গে খেপাঁধুলা করে না, 

মেলামেশা করে না, “সন্গ্যাসীর ছেলে বলে এদের 

ঠাট্টা করে, এটা বাবা-মার চোখে পড়েছে । তাদের 

অন্তরে হুঃখাগ্রি হুহু ক'রে জ্বলে উঠল। আর 

কোনো সঙ্গী না পেয়ে ভাই-বোনেরা একসঙ্গেই 

থাঁকে, ফলে তাদের মধ্যে একটা দৃঢ়তর প্রেম-বন্ধন 

গড়ে উঠল । তার! সর্বদা বাব1-মাঁর কাছে থাকে, 

বাবার বৈরাগ্য ও ভক্তিভরা বাণী শোনে, মায়ের 

সর্ধবিধ কাজে একট! নিগিপ্ততার ভাব দেখে, 

আর সর্বোপরি দেখে ছুঃখে দ্বন্দ বাবা-মার মনের 

অদ্ভুত সাম্য--সেথানে আর যেন জগতের কোলাহল 

নেই ; মান-অপমানে, স্থখ-ছুঃখে কঠোর উদ্দাসীনত | 

বাঁড়ীর বাযু পর্যস্ত যেন ধর্ম-ভাঁবে ভরা । সেজন্ধ, 

ধ্দিও তাদের কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা 

হ'ল না, তবুও পিতা-মাতার স্নেহময় ক্রোড়ে তারা 

যে শিক্ষা-লাভ করল, তাই তাদের পরবর্তী ধর্ম- 

জীবনের দৃঢ় সুস্তন্বরূপ হ'য়ে দাড়াল। 
নিবুত্তিনাথ ও জ্ঞানেশ্বরের বয়স এখন দশ ও 

আট বছর হয়েছে; ব্রাহ্ষণ-বালকের জীবনে 

উপনয়ন-সংস্কার অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার । এই 

সংস্কার না হওয়া অবধি বার্থ ব্রাহ্মণত্ব আসে না। 

স্থতর1ং ছেলেদের এই সংস্কার-কাঁধের জন্ক বিটুঠলপন্ত 

ও তাঁর পত্বী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। বিটুঠলপস্ত 

ভাবলেন, শ্বামী-স্্রী আমরা উভয়ে এতদিন তিরস্কত 

হ”য়ে পর্যাপ্ত ফলভোগ করেছি, হয়তো গ্রামবামীদের 

রাগ এতদিনে দূর হয়েছে; দ্ুতরাং ছেলেদের 

এই মঙলগল-কার্ধে আর কেউ বাধা দেবে না। এই 
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ভেবে তিনি গ্রামের পণ্ডিতদের সমীপে গেলেন 

এবং এই অন্ুরোধট জানালেন। পণ্ডিতদের 

গ্বোড়ামি ও নিষ্টুরতা সমস্ত সীমা অতিক্রম করল? 

তারা বলল, "গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত সন্গাসীর 

ছেলেদের উপনয়ন কোনো মতেই হতে পারে না? 
বিটুঠলপন্তের এতদিনের যত্বে বধিত আশার উপর 

যেন সহসা বজ্রপাত হ'ল, হৃদয় ভগ্ন হয়ে গেল, 

দু'চোখ হ'তে প্রাণের বেদনা বিগলিত হয়ে ঝরতে 

লাগল । ছেলেদের ভবিষ্যৎ দুঃখের একটা অস্পষ্ট 

ছবি চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। তিনি 

কাতর হয়ে পণ্ডিতদের পায়ে পতিত হলেন ও 

আকুল-কঠে মিনতি করলেন যে, ষে রকম ক'রে 

হোক্ তারা যেন দয়া করে তার ছেলেদের ব্রাহ্মণ- 

ধর্মে খ্বীকার ক'রে নেন; প্রায়শ্চিত্ত ত্বরূপে যা 

কিছু দগুবিধান করা হবে, তারা স্বামী-ন্ত্রী উভয়ে 

সানন্দে তা স্বীকার করবেন; কিন্ত বাবা-মার একটা 

অধর্ন আচরণের ফলভোগ যেন তীদ্দের ছেলেদের 

না করতে হয়। কঠোরহৃদয় পণ্ডিতদের অধরে কিন্ত 

একট বিজ্রপের হাসি ও মুখে একই বাক্য-_ 

প্রায়শ্চিত্ত? এর প্রায়শ্চিন্ত কেবল মৃত্যু !” 

বিটুঠলপন্তের চোখে সঘন অন্ধকার নেমে এল । 

দুঃখ-দারিদ্র্যে আজীবন তাড়িত অসহায় বিটঠলপত্ত 

চোথ মেলেও কিছু দেখতে পেলেন না। ভাবলেন, 

আর বেঁচে থাকার কোনে প্রয়োজন নেই। যদি 

আমাদের মৃত্যু ছেলেদের জীবনের পথ থেকে কণ্টক 

দুর ক'রে দেয়, তো আমরা আর বেচে কি করব? 

এস মৃত্যু, এস! এস কাল! আমাদের সন্তানদের 

ষা কিছু কলঙ্ক ধুয়ে দ্বাও। তুমি তো সর্বসংহারক, 
এইটুকু কলঙ্ক কি সংহার করতে পারবে না? 

বিটুঠলপন্ত দেহত্যাগের জন্ত কৃতসন্কল্প হলেন। 

ছেলেদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্প হোক এই তো বাবা- 

মা চান। যদিও বিটুঠলপন্ত ও কুক্সিণীর দৃঢ় ধারণা 
ছিল যে তাদের সন্তানর সামান্ত নয়, তবুও মায়ায় 

আবৃত তাদের মন চিন্তায় বিহ্বল হয়ে গেল। 

সস্ত জ্ঞানেশখবর ৬৫১ 

বিটঠলপন্ত সে দিনটা ভূলেন নি, যখন বিয়ের 

আগে তীর্থাটন করতে করতে তিনি আলন্দী গ্রামে 

এসে উপস্থিত হন ও সেখানে রুক্মিণীর পিতা 

সিধোপন্তের বাসায় দ্িনকতক বাস করেন। 

সিধোপন্তের স্বপ্নের কথাটিও তাঁর বেশ মনে ছিল। 

তার ওখানে থাকাকালে সিধোপন্ত একদিন স্বপ্ন 

দেখেন ও আদেশ পান-_-“বিটুঠলপন্তের সাথে 
তোমার কন্তার বিয়ে দিয়ে দাও । ওর গর্ভে এমন 

দৈবীগুণসম্পন্ন সন্তানদের জন্ম হবে যারা তোমার 

কুল উদ্ধার ক'রে দেবে ।» যখন সিধোপান্ত আপনার 

এই স্বপ্ন বিটলপন্তকে জানান, তখন তিনি বলেন যে, 

এখন তিনি কিছু ঠিক বলতে পারবেন না। কিন্তু 

সেই রাঁতে এবার বিট্ঠলপন্ত স্বপ্ন দেখেন, পণ্ডরপুরের 

শ্রীবিগ্রহ এসে বলছেন, “তুমি সে কন্তাকে স্বীকার 

কর । তার গর্ভে ভগবৎ-শক্তি অবতীর্ণ হ'য়ে তোমার 

কুলের ও জগতের কল্যাণ করবেন ।” বিটঠলপন্ত ও 

রুঝক্সিণী এ সব কথা ভুলে যান নি। 

তারপরে রামানন্দ স্বামীর সেই আীর্বাণীও 

যেন তাঁদের কানে ধ্বনিত হয়। যখন তিনি 
বিটঠলপন্তকে পুনরায় গৃহস্থ-ধর্ম অঙ্গীকার করতে 

আদেশ দেন, তখন তিনি বলেছিলেন, এই স্ত্রীর 
সম্তান-সন্ভতি ত্রিভুবন-বিজয়ী হবে । 

মাঝে মাঝে এই সব কথা এই ভক্তিপরায়ণ 
সাধুপ্ররতি দম্পতির মনে পড়ে। কিন্তু মায়ার 

থেলা এমনই যে সব কিছু ভুল ক'রেদেয়। নন্দ 

ও যশোদা কি জানতেন না যে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ 

ভগবানের অবতার? দশরথ ও কৌশল্যার কি 

এই জ্ঞান ছিল না যে রাম নরদেহে নারায়ণ? 

কিন্ত মায়ার প্রভাবে স্বীয় সন্তানের মধ্যে তারা 
ছোট্র শিশু ছাড়া আর কিছু দেখতে পেতেন না । 

এই অবস্থা বিটুঠলপন্ত ও রুক্মিণীর হ'ল। শেষে 

আর কোনে! উপায় না দেখে ভগবানের আশ্রয়ে 

ছেলে-মেয়েদের রেখে তীর! প্রয়াগের পথে যাত্র। 
করলেন, এবং ত্রিবেণী-সঙ্গমৈ উভয়ে একসঙ্গে 

দেহ-রক্ষা করেন। ( ক্রমশঃ ) 
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কোন জাতির যথার্থ ভাবসম্পদের সহিত 

পরিচিত হইতে গেলে তাহার ভাবরাজ্যের পথিকৃৎ 

সধকদিগের জীবনালে।চনা একান্তই অপরিহার্য । 

ভারতবর্ষকে জানিতে গেলেও ভারতীয় ধ্যান- 

ধারণায় ও সাঁধ্য-সাধনায় সিদ্ধ মহামানবদের 

চরিতানুধ্যান ভিন্ন অন্ত উপায় নাই। অধ্যাত্ম 
সাধনাই ভারতীয় ভাবধার।র প্রাণশ্রোত। ঘুগে 

যুগে ইহাই ভারতঙ্জীবনকে রূপে রসে উজ্জীবিত 

করিয়া আসিতেছে । দাধক'খবি এবং কবি- 

মনীষীদের জীবনাপোকে আমর! এই তথ্যটি ভাল 

করিয়া বুঝিতে পারি। যদিও বিভিন্ন জীবনে 

প্রকাশ-তারতম্য আছে, তথাপি মুল সত্যটি এক। 

দীপ দিয়া দীপ জালিতে হয়। সিদ্ধপাধকের 

জীবন-জ্যোতিঃ আরও বহু জীবনকে উদ্দীপিত 

করে। এক একটি মহাজীবন অগণিত পথিকের 

পথ চলায় সহায়ক হইয়া থাকে। 

ভারতের ধর্স-সাধনার ইতিহাসে ষোগিবর 

গোরক্ষনাথঙীর অবদান অবিস্মরণীয় । মহষি 
পতঞ্জসি-নির্দেশিত যোগশ্ত্র অবলম্বনে বৈরাগা, 

ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাদযোগের দ্বার] মানুষ যথার্থ 

শান্তির অধিকারী হয়, এমনকি সমাধি পর্যন্ত লাভ 

করিতে পারে--গুরু গোরক্ষনাথজীর জীবন যেন 
এইরূপ একটি সপ্রতায় ঘোষণা । বিষয়মন্ত মানুষকে 

মোক্ষপ্রদ যোগপথে আনয়ন করিবার জন্ুই যোগি- 

গুরু গোরক্ষনাথ নাথ-যোগি-সম্প্রনায়ের প্রতিষ্ঠা 
করিয়া গিয়াছেন। যোগ ও জ্ঞানের গভীর তত্ব- 

সমুহ ভক্তিপ্রেমে অভিপিঞিত করিয়। এই সম্প্ররায়- 

ভুক্ত সাধুগণ দেশব্যাপী এক আধাত্মিক আলোড়ন 
জাগ।ইয়া আসিতেছেন। ভারতের বাহিরে তিব্বত, 

আফগানিস্তান, প্রভৃতি দেশেও এই নাথ সম্প্রদায়ের 

প্রভাবের নিদ্শন পাওয়া যায়। বিশ্বের নাথই 

সকল জীবের হৃদয়মন্দিরের অধিদেবতা- সর্ধ- 

লোকনাথ। ভিনি নিত্য নিগুণ হইয়াও নিত্য 

সগুণ, নিত্য নিক্রিয় হইয়াও নিত্য সক্রিয়, নিত্য 

এক হইয়াও নিত্য বহু, নিত্য সর্বাতীত হইয়াও 

নিত্য সর্বব্যাপী, সকল নামরূপের উধ্বে থাকিয়াও 

সকল নামে ও সকল রূপে বিরাজমান। এই 

এই নাথই যোগী ও জ্ঞানীর পরমারাধ্য জীবনাদর্শ 

__সমগ্র জীবনকে নাথময় করিয়া সংসারের সকল 

বন্ধনের পারে যাওয়াই লক্ষ্য । গোরক্ষনাথজীর 

দার্শনিক মত “দ্বৈতাদ্বৈতবিবজিত বলিয়া প্রচারিত। 

ইহার অনুবর্তী সাধকগণ সকল দেবদেবী, সকল মত 
ও উপাসনায় সমান শ্রদ্ধাবান। 

শ্শ্গন্ভীরনাথভী এই নাথ-সম্প্রদায়েরই ন্ততম 

উজ্জপগ জ্যোতিক্ষত্বরপ--গোরক্ষনাথজীর ভাববাহী 

স্থযোগ্য উত্তরসাধক। আলোচ্য গ্রন্থ যোগী 

গম্ভীরনাথের অনুপম ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সাধনার 

এক হৃদয়গ্রাহী আলেখ্য। লেখক স্বয়ং এই মহা- 

পুরুষের কৃপাধন্থ,-তীহার ব্যক্তিগত সাল্লিধ্যলাতে 

কৃতার্থ। সেদিক হইতে গ্রন্থের প্রামাণিকতা 

সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। নাথ-যোগিগণের 

সাধন-প্রণালী ও তত্ব সম্পর্কেও চিন্তাশীল লেখক 

'জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গঠ শীর্ষক একটি অধ্যায়ে অতি 

সরল-মুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থ- 

গৌরব যথেঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণ পাঠকের 
পক্ষে ইহার দ্বারা নাথ-সন্প্রদায় সম্পর্কে মোটামুটি 

একটি ধারণা পরিস্দুট ইইবে সন্দেহ নাই। 

গোরক্ষনাথ-মন্দিরে তরুণ যোগারিরূপে আগমন- 

কাল হইতে শুরু করিয়। মহাপ্রস্থান-ক্ষণ পধস্ত 
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গম্ভীরনাঁথজীর জীবনকে কয়েকটি স্তরে বিন্ুস্ত 

করিয়। লেখক শ্রদ্ধান্নিদ্ধ একখানি সার্থক চিত্র 

অঙ্কনে সমর্থ হইয়/ছেন বলা চলে। গ্রন্থের উপাদান 

সংগ্রহে লেখকের নিষ্ঠার পর্চিয় পাই। যোগিরাজের 

সাক্ষাৎ শিষ্য বা অন্রাগী ভক্তদের শ্বৃতি কথাই 

মূল উপাদানরূপে ব্যবন্ৃত। কিছু কিছু অলৌকিক 

ঘটনাঁ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তবে অলোৌকিকত্বের 

চোখ-ঝনপানে। ছটায় মচাঁথানবের আসল ভীবনকে 

আচ্ছন্ন করা হয় নাই। গ্রন্থসথ5নায়ু গম্ভীরনাথশীর 

উদ্দেম্তে রচিত স্তভব দুইটি সুথপাঠ্য । চারথানি 

সুন্দর ছবি পুস্তকের পসৌষ্ব বুক্ধি করিয়াছে । 

প্রচ্ছ্রপটে স্ুরুচির পরিচয় পাওয়া ধায় । কাগজ 

ও ছাপা ভাল; তবে মাঝে মাঝে ছাপার ভুল 

চোখে পড়ে । 

দীর্ঘকাল পরে গ্রন্থথানির দ্বিতীয় সংস্করণ 

প্রকাশিত হওয়ায় আমর। আনন্দিত। লোকোত্তর 

মহাপুরুষের এ-জীবনী সমাদৃত হইবে আশা করি। 

আগামী সংস্করণে গম্ভীরনাথজীর 'উপদেশাবলী 

হইতে সংকলিত একটি পরিচ্ছেদ সংযোজিত হইলে 

ভক্তসমাজে গ্রন্থথানির মুস্য আরও অধিক হইবে। 

_-শ্বামাচৈতন্ 

সি 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ৬৫৩ 

বিদ্যাপীঠ (ছাত্রদের বার্ষিকী--১৯৫৫-৫৬)। 

প্রকাশক- ম্বামী হিরণ্ুয়ানন্, অধাক্ষ রামরুষ 

মিশন বিগ্াপীঠ, দেওঘর ; সম্প'দনায় ব্রঙ্গাগারী 

আগমটৈতন্থ, শ্রামান প্রতীক বস্তু প্রভৃতি। 

পৃষ্ঠা-_১২৭ | 

বুহত্তর আকারে প্রকাশিত পঞ্চদশ ও ষোড়শ 

বর্ষের সুমু্রিত “বিগ্ভাপীঠ পাইয়। ও পড়িয়া আমর! 

আনন্দিত। বিষয়ের €বচিত্রো ও পরিকল্পনায় 

“বিগ্ক,গী” পূর্ব গৌরব অক্ষুপ্ন রাখিয়াছে। বাংল! 
ইংরেজী প্রবন্ধ ও কবিতা নির্বাচন প্রশংসার ; দুইটি 

হিন্দী ও একটি সংস্কৃত প্রবন্ধ পত্রিকার মর্ধাদ 

বধিত করিয়াছে । শিশুবিভাঁগের অংশ 'কিশলয়ের 

লেখাগুলি কিশলয়ের মতই কচি ও সবুজ। 

স্বামী বোধাত্বানন্দের সরল ভাষায় লিখিত 

“হিন্দুধর্ম” ও শ্রীসমীর গুহঠাকুরতার 'বিগ্তাপীঠের 

ইতিকথা” প্রবন্ধ দুইটি উল্লেখযোগ্য । 'আশ্রমি কী'তে 

বি্কাপীঠের দুই বৎসরের ঘটনা-আ্োতের 

একটি রেখাচিত্র ফুটিয়া উঠিরাছে, তাহাতে 

বিশেষ পাহাধ্য করিয়াছে কয়েকটি ফটো। 

ছেলেদের তআাকা ছবিগুলিতেও কলা-চর্চার পরিচয় 

পাওয়া যায়। 

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 

স্বামী ধ্যানেশানজ্দজীর দ্েহত্যাঁগ-- 
আমর) গভীর দুঃথের সহিত জানাইতেছি যে, 

গত ২৮শে অ-ক্টাবর, সকাল ৭টার সময় বারাণসী- 
ধামে ৬৩ বৎসর বয়:স -ম্বামী ধ্যানেশানন্দ ( সনৎ 

মহারাজ ) দেহতাগ করিয়াছেন। 

তিনি শ্রী মায়ের মঞ্ত্রশিষ্য ছিলেন 7 ১৯২৪ খুঃ 

ভুবনেশ্বর আশ্রমে যোগদান করিয়া ১৯২৯ খুঃ শ্লীমং 

ত্বামী শিবানন্দ মঠারাজের নিকট তিনি সন্্াস গ্রহণ 

করেন। ন্ুদীর্ধকাল তিনি কাশী রামকুষ্চ মিশন 

সেবাশ্রমের অন্লন কমী ছিলেন। এ্রখানে থাকা 

কালেই তিনি যক্ষারোগে আক্রান্ত হন। স্তানে- 

টোরিয়ামে দীর্ঘ দিন স্থচিকিৎসার ফলে কিছুটা 

নুন্থ হইয়া তিনি কাণীতেই বাস করিতেছিলেন। 

শেষে এ রোগেই তাহার জীননদীপ নিবাপিত হয়। 

স্বাভাবিক কর্তন্যান্ুরাগ ছাড়াও সঙ্গীতা- 

মুরাগের জন্ত কাশীতে উভয় আশ্রমে তিনি প্রিয় 

ছিলেন; তাহার নিষ্ঠাপূর্ণ সেবাভাব ও অমায়িক 

ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। সেবাব্রতীর দেহমুক্ত 

আত্ম! মাতৃ-অক্কে চির-বিশ্রাম লাভ করিয়াছে'। 

ও শাস্তি! শাস্তিঃ!! শাস্তিঃ |! 
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রামকৃষ্ণ মিশন বাধিক সাধারণ সভা 

১৯৫৬ খুষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্ষ-বিবরণী 

গত ৩রা নভেগ্বর বেলুড় মঠে ম্থামী 
নির্বাণানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুঠিত রামকু্জ 

মিশনের বাধিক সভায় সাধারণ সম্পাদকের যে 

বিবৃতি পঠিত হয় নিয়ে তাহার সারানুবাঁদ 
প্রদত্ত হইল। 

রামকৃষ্জ মিশনের ৪৮তম বার্ষিক বিবরণী 

উপস্থাপিত হইতেছে, ইহা হইতে গত বছরের 
অগ্রগতি-সম্বন্ধে একটি ধারণা হইবে । প্রথমেই 

নূতন সম্প্রণারণ-মুলক কার্ধীবলী উল্লিখিত হইতেছে £ 

নৃতন কাধ 

(১) কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতার বেলুড় 
সারদাপীঠে জানুআরি মাসেই 9. [. 0. 050, 

(909018] 1700009.00 01091019618” ]7910106 

05006) বা সমাঞ্গশিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্রের কার্ধ 

আরম্ত হয়। ন্বনিিত একটি ত্রিতল ছাত্রাবাসে 

থাকিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৮* জন শিক্ষক 

এখানে শিক্ষালাভ করিতেছেন । 

(২) শ্রমাসেই রেঙ্গুন সেবাশ্রমে বহিবিভাঁগের 

ও পরিচালন-বিভাগের প্রশস্ত গৃহের উদ্বোধন করেন 

বর্মার প্রধান মন্ত্রী; অস্ত্রোপচার-বিভাগের কাজে 

হাত দেওয়া হইয়াছে। 
(৩) এপ্রিলে কলিকাতা শিশুমঙগল-প্রতিষ্ঠানে 

২৫টি সাধারণ বেড লইয়া পুরুষ-বিভাগ সংযুক্ত 

হওয়ায় উহার নাম পরিবতিত হইয়া “সেবা প্রতিষ্ঠান? 

হইয়াছে। 
(৪) বুহড়াঁয় নবনিমিত ভবনে গত জুন মাসে 

পশ্চিমবের মুখ্যমন্ত্রী “বহুমুখী বিদ্যালয়ের উদ্বোধন 

করেন। জাচআরি মাসে জেলা গ্রন্থাগারের কার্ধ 

শুরু হয়। 

(6) অক্টোবরে মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের 

৯* জন ছাত্রের বাসোপষোগী নূতন ছাত্রাবাসের 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

উদ্বোধন করেন মাদ্রাঞ্জ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উপাধ্যক্ষ 

মহাঁশয়। তিন বৎসর ভিগ্রকোসে র নূতন বিজ্ঞান, 
ভবন নিমিত হইতেছে। 

(৬) দ্িলীতে গ্রন্থাগার ও বক্তৃতাগৃহের 

শুভারস্ত করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী । আপাততঃ 

গ্রন্থাগারে ২৫১০০ পুশ্তক ধরিবে এবং একই সময়ে 

১০* জন বদিয়া পড়িতে পারিবে । বক্তৃতাগৃহে 

৭৫০টি আসন আছে, প্রয়োজন হইলে আরও 

১০০টির ব্যবস্থ। করা সম্তব। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির 

নির্মাণকাজ সমাপ্ত প্রায় ; ২৮শে নভেম্বর এ 

মন্দিরের গ্রতিষ্ঠা-দিবস। 

(৭) পাথুরিয়াঘাটা আশ্রম কলিকাতার দশ 
মাইল দক্ষিণে রাজপুরের নিকট “নরেন্দ্রপুরে” ৪* 

একর জমি ক্রয় করিয়া সেইথানে নৃতন ছাত্রাবাস 
নির্মাণে রত। 

(৮) বেলঘরিয়া ছাত্রনিবান নিজেদের জমিতে 

একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 

করিয়াছে। 

(৯) ইণ্টালিতে জনৈক বন্ধু-প্রদত্ত গৃহে নারী- 
কল্যাণ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; ব্রহ্মচারিণীগণ 
তাহার কার্য চালাইতেছেন। 

কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান সংখ্য।| 

গত ডিসেম্বর পর্ধস্ত মিশনের তত্বাবধানে ৭২টি 

কেন্দ্র ছিল, তন্মধ্যে ৮টি পাকিস্তানে, ২টি রেস্গুনে ; 
ফিজিতে, সিংহলে, সিঙ্গাপুরে, মরিশাসে ও ফ্রান্সে 
১টি করিয়া; বাকী ভারতে £ পশ্চিমবঙ্গে ২৫, 

মা্রাজে ৮, উত্তর প্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আসামে 

৪, ওড়িষ্যায় ২, অদ্জে ২; দিল্লী, বোম্বাই, মহীশুর 
ও কেরালায় ১টি করিয়া । 

এই কেন্দ্রগুলির পরিচালনায় ৯টি (মোট ৭৬২ 

বেড সম্বলিত ) অন্তর্বিভাগ-যুক্ত হাসপাতাল, ৪৮টি 
বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়, ২টি সাধারণ কলেজ, 

২টি শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্ত্র, ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং হ্কুল, 



অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 

৩২টি মাধ্যমিক বিগ্ালয়, ১১৯টি গ্রাথমিক বিদ্যালয়, 

৩টি কৃষি ও ১টি হোমিওপ্যাথিক স্কুল, ২টি 
চতুম্পাঠী, ৪২টি ছাত্রাবাস, ৫৭টি গ্রন্থাগার-_ মোট 

৩১৭টি প্রতিষ্ঠান চলিতেছে । 

কার্ষধার। 

মিশনের কার্ধ প্রধানতঃ রিলিফ, চিকিৎসা, 

শিক্ষা, অর্থসাহাধ্য ও কৃষ্টি-এই পাঁচটি ধারায় 

প্রবাহিত | 

রিলিফ £ আলোচ্য বর্ষে জুন মাস হইতে 

বেলুড় মঠের নির্দেশে ও সাহায্যে শিলং, শিলচর, 

করিমগঞ্জ, সাঁরগাছি, পাখুরিয়াঘাটা (কলিকাতা ), 

আসানগোল কেন্দ্র ও সারদাগীঠ (বেলুড়) 

হইতে বিভিন্ন জেলায় বন্তাাঁণ-কারধ এবং তমলুক 

ও কাথি কেন্দ্র হইতে মেদিনীপুর জেলায় 

ঘৃণিবাত্যায় সেবাকাধ পরিচালিত হয়। মাদ্রাজের 
মিশন কেন্দ্র হইতে তাঞ্জোর জেলায় বেদারণ্যমে 

রামনাঁদ জেলায় পরমকুড়িতে ঘুর্ণিবাত্যায় ষে বিরাট 

সেবাঁকার্য ১৯৫৫ ডিসে্বরে শুরু হইয়াছিল-_তাহা 

শেষ হয় নাই। অন্নবস্্র বাসনপত্র 

বিতরণের পর গুহনির্মাণ-কার্ধ চলিতেছে । গত 

জুলাইএ রাঁজকোট আশ্রমের সহযোগে বোম্বাই 
আশ্রম কচ্ছের ভূমিকম্পে সেবাকাধ আরস্ত করে। 

প্রাথমিক সেবার পর তিনটি গ্রাম নির্মাণের ভার 
লওয়া হইয়াছে; বছরের শেষ পর্যস্ত তাহা শেষ 

হয় নাই । 

চিকিওস। £ বিভিন্ন দেশে ও রাষ্ট্রে অবস্থিত 

মিশন-পরিচালিত ৯টি হাসপাতালে ৭৬২ শধ্যায় 

১৭,৮৫৫ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে ( তন্মধ্যে 
শিশুমঙগলে ৫,৪২৭, রেনুনে ৩,৯৭৬) । বেঙ্ুন, কাশ 

ও বুন্দাবনে মহিলা-বিভাগ আছে। রাচির নিকট 

ডুংরীতে বক্া-আরোগ্যনিবাসে ১৬২ শধ্যায় ১৪৪ 

রোগী চিকিৎসিত হয়। দিলী আশ্রম দ্বারা 

পরিচালিত যস্সা-ক্লিনিকে ২৩৪ রোগী দেখা হয় এবং 

পর্যবেক্ষণ-শধ্যায় ২৮ জন পরীক্ষিত হয়। বিভিন্ন 

১৯৫৬ খুঃ 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ৬৫৫ 

আশ্রমের তত্তাবধানে ৪৮টি দাতব্য চিকিৎসালয়ে 

২১,৮৪১৪৪ রোগীকে এলোপ্যাথিক হোমিও ও 

আযুর্বেদিক ওষধ দিয়া চিকিৎসা করা হয়। 

শিক্ষা 2 মাত্রীজে প্রথম শ্রেণীর কলেজে 

ছাঁত্রসংখ্য! ১,৫৬৫, বেলুড় দ্বিতীয় শ্রেণীর আবাসিক 

কলেজে ছাত্রসংখ্যা ২০৯ । কৈম্বাতুর জেলায় ১টি ও 

২৪ পরগনার সরিষার (মেয়েদের ) ১টি শিক্ষক- 

শিক্ষণকেন্দ্র ১ €কম্বাতুর, মাদ্রাজ ও বেলুড়ে ১টি 

করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, ২টি চতুষ্পাঠী (ছাত্র 

৪৪), ৩টি সমাজশিক্গা-কেন্ত্র ও ১টি অনাথাশ্রম 

পরিচালিত হইতেছে । 

৪২টি ছাত্রাবাসে ছাত্র ও ২৭৯ ছাত্রী 

৩২» হাইস্কুলে ১০,৪৭০ ৮» 

১১৯ » প্রার্থামক ,, ১২,৬২৭ 

২ ৩৩৩ 

৪ ১৭৩ 
ঙ পু 

শ,১৯৪ 
টি ৮৮ 

অর্থ সাহাব্য £ বেলুড় ৬৬টি 

পরিবার ও ১৩১ ছাত্র নিরমিতভাবে এবং ১৬৭টি 

পরিবার ও ৪৪ ছাত্র সাময়িক সাহাধ্য লাভ করে। 

কৃষ্টিঃ প্রার সকল কেন্দ্রই শ্ররামকষ্৫-জীবনে 

রূপায়িত ভারত-কৃষি প্রচারে যত্বণীল ; ক্লাস, সভা, 

উত্সব, প্রকাশন গ্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের 

মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইয়াছে। 

এতদ্ব্তীত তাহারা ৫৭টি গ্রন্থাগার ও পাঠগুহ 

পরিচালনা করিয়াছে । দেশ-বিদেশের কুষ্টির একটি 

মিলনভূমিরূপে কলিকাত। ইনষ্লিট্যুট অব কালচারের 

কর্মপ্রণালী বিশেষ উল্লেথষোগ্য। এই ক্ষেত্রে 

দিল্লী কেন্দ্রের কার্ধও প্রশংসনীয় । 

ভারতের বাহিরে 

পূর্ব পাকিস্তানের কেন্ত্রগুলি কোনও রকমে 
তাহাদের কাজ বজায় রাঁথিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে 

রেঙ্গুনে সেবাশ্রম (হাসপাতাল) ও সোসাইটি 
(লাইব্রেরি ) প্রভূত উন্নতি করিয়াছে । সিংহল 
শাখার বিভিন্ন কেন্দ্র ২৪টি বিদ্তালয় ( তন্মধ্যে ৪টি 

হাই স্কুল), ২টি ছাত্রাবাস ও ৩টি অনাখাশ্রম-_ 

সিঙ্গাপুর কেন্ত্র ২টি মিড্ল্ স্কুল; ১টি ছাত্রাবাস_- 

মঠ হইতে 



৩৫৬ 

ফিজি দ্বীপপুঞ্জে নাদিতে মিশন-শাখা একটি হাই 

স্কুল ( ২৭৫ ছাত্র, ৩৭ ছাত্রী) এবং ২টি ছাত্রাবাস 

(১টি ছাত্রীদের জন্ত ) পরিচাঙ্গনা করিয়াছে। 

উপসংহার 

পরিশেষে স্মরণীয় এই বৎসর মিশনের ৬* 

বৎসর পূর্ণ হইল। স্বামীজজীর নেতৃত্বে ও শ্রীরামকৃষ্ণের 
আশীবাদে যাহার আরম্ভ, সেই সংঘ এই কয়েক 

বৎসরেই জাতীয় সম্পদ্রূপে পরিগণিত ; স্বদেশে ও 

সারা পৃথিবীতে “বহুজনহিতীয়” বহু কাজ তাহার 

জন্য অপেক্ষা করিতেছে । “ওঠ, জাগ, যতক্ষণ না 

বিবিধ 
পরলোকে শান্তিরাম ঘোঘ--গত ১০ই 

কার্তিক (২৭.১০.৫৭ ) বাঁগবাজারে ব্লরাম বন্ু- 

ভবনে ৯৩ বৎসর বয়সে ভক্ত শান্তিরাম ঘোষ 

মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন । 

হুগলি জেলার আটপুর গ্রামে মধ্যবিত্ত 

ভূম্যধিকাগী-বংশে শান্তিরাম জন্মগ্রহণ করেন। 

পিতা তারাপ্রসাদ ও মাতা মাতঙ্গিশী ঘোষের এক 

কন] ও তিন পুত্র। কনা কুষ্ণভাবিনীই ভক্ত বলরাম 

বস্থর জায়া;) তিন পুত্রঃ জোন্ঠ তুলসীরাম, ম্ধাম 

বাবুরাম (শ্বামী প্রেমানন্দ ) ও কনিষ্ঠ শাস্তিরাম। 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--১১শ সংখা! 

লক্ষ্যে পহুছিতেছ ততক্ষণ থাঁমিও ৮1-স্বামীজীর 

এই বাণী আমাদের সেই আদর্শসাভে উৎসাহিত 

করুক । প্রপঙ্গতঃ বক্তব্য-_স্বামী গভীরানন্দ লিখিত 

রামকুষ্খ মঠ ও মিশনের একটি গ্রামাণ্য ইতিহাস 

কলিকাতা “অন্বৈত আশ্রম” হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত 

হইতেছে । উক্ত গ্রন্থপাঠে সংঘের ক্রমবিকাশ 

সম্বন্ধে জনসাধারণের একট ধারণা জন্মিবে। 

আমাদের শক্তির উৎস শ্রীরামকৃষ্জ আমাদিগকে 

আশীর্বাদ করুন ও তাহার পতাক বহন করিবার 

যোগ্য করুন। 

বাদ 
থোষ এবং বসু উভয় পরিনা রই শ্রীরাঁমকুষ্চভক্ত- 

গোষ্ঠীর মধো বিশেষ উল্লথযোগ্য | 
ভক্তিমতী জননী ভক্তিমূলোই সন্তানগুলিকে 

শ্রীরামকুষ্চ-চরণে সমর্পণ করেন। 
শস্তিরাম বাল্যকালে শরামরুষ্জদেবকে দর্শন 

করিয়! ধন্য হন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্র" 

শিষ্য ছিলেন, এবং আজীলন বেলুড মঠের সন্গ্যাপি- 
গণের সহিত তাহার ঘনিষ্ট সঙগ্ধ ছিল। 

তাহার সন্তানদের মধ্যে একমাত্র কনা শ্রীমতী 
রাজলক্মী বস্থ ও একমাত্র পুত্র শ্রীভগণান্বাম 
ঘোষ--উভয়েই বিদ্কমান। বিয়োগবাথিত এই ভক্ত 

পরিবারকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। 

_নিবেদন__ 
আগামী মাঘ মাসে 'উদ্বোধনে”র নূতন (৬০তম ) বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহক- 

গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্বক নাম ও ঠিকানা-সহ বাধিক ৫২ টাকা ১৫ই পৌষের মধ্যে 
উদ্বোধন-কার্ধালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। 

কাগজ পাঠাইবার অযথা অতিরিক্ত বিলম্ব এবং অতিরিক্ত ভাকব্যয় বচিয়৷ যায়। 

টাক। যথাসময়ে হস্তগত হইলে ভি. পি-তে 

কুপনে 

গ্রাহক-সংখ্যা অতি অবশ্যই উর্লেখ করিবেন। পাকিস্তানের টাদ। পাঠাইবার ঠিকানা__ 

প্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ উয়ারী, ঢাক।। ইতি-_ 

কাধাধ্যক্ষ 

১, উদ্বোধন লেন, 

বাগবাজার, কলিকাতা-৩ 
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শিক 
৬৯০ 

“এতাবানব্যয়ো ধর্ম২-” 

এতাবাঁনবায়ে। ধর্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ | 

যো ভূতশোকহর্ধাভ্যামাত্বা শোচতি হৃয্য তি॥ 

অহ দৈম্তমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভন্বুরৈঃ | 

যন্নোপকুধাদন্বার্থৈর্তাঃ স্বঙ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ ॥ 
শ্রীমদ্ভীগবত---৬।১০।৯, ১০ 

বিপন্গ দেবতাগণ পালনপরায়ণ নাঁবায়ণ-নির্দেশে তপোমগ্র দ্ধীচির নিকট গমন করিয়া অশুভ 

শক্তি ধ্বংস করিবার জন্য বভ্রনির্নাণের উদদ্ধম্তে তাহার তপস্তাদুট পবিত্র দেঠাস্থি ভিক্ষা করিলে 

লোক কল্যাণৈক-মাঁনস দধীচির মুখে সেদিন শাশ্বত ধর্ম এক অপরূপ ভাষায় ফুটিয়। উঠিদাছিল £ 

প্রাতঃম্মরণীয় পুণাচরিত্র মহাপুরুষগণের ছ্বার। উপাঁপিত আচরিত--ইহাই সেই অব্যয় ধর্ম, 

অপরিবর্তনীয় চিরন্তন লোককল্যাণকারী মহাঁশক্তি £ এই ধর্ম যিনি পালন করেন তিনি প্রাণিগণের দুঃখে 

দুঃখিত হন এবং তাঁহাদের আনন্দে আনন্দিত হন। যাহ! পরকীয় অর্থাৎ যাহীর'উপর নিজের কোনই 

আধিপত্য নাই, শৃগলকুকুরের ভঙ্ষ্য এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ এবং যাঙ্ছা পরম স্বার্থের অনুপযোগী সেই ধন 

ও আত্মীয় স্বঙ্জন দ্বার যে মৃত্াশীল মানব সকলের উপকার করে ন। তাঁহার কী ছ্র্ভাগ্য, কি কষ্ট! 

শরীর ক্ষণভদ্ুর, সংসার ক্ষণস্থায়ী । স্বার্থ ম্বখভোগে এই অমুল্য জীবনের অপব্যয় না করিয়া 

সকলের স্ুুথছুঃথের ভাগী হইয়া তাহাদের কল্যাণে দেহমন ধনজন-__সব কিছু উৎসর্গ করাই যথার্থ 
ধর্ম। ইহাই মানুষকে মৃত্যু অতিক্রম করিবার শক্তি দেয়, অমরত্ব দেয়। ত্যাগ ও সেবারূপ ধর্স 

কোন দেশে, কালে বা সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ নয়, ইহা এক অনম্বীকার্ধ সার্বকালিক সার্বভৌম ধর্ম, 

চিরকাল আছে ও থাকিবে, ইহার ক্ষয় নাই_ব্যয় নাই। 



কথা পরনে 

প্রশস্ত পতেখর সহ্ধাতেন 

চৌমাথার মোড়ে আসিয়া পথিক বিহ্বল হইয়া 

পড়ে_কোন্ দিকে যাইবে, কিভাবে যাইবে! 

লাঁল হলদে সবুজ পিগন্থাল আছে- পুলিস আছে-_ 

ডোরাঁ-কাট] ক্রসিং-এর রাস্তা আছে, সব দেখিয়। 

শুনিয়া বুঝিয়া তবে নিরাপদে রাস্তা পার হওয়া 

সম্তন, একটু ব্যতিক্রম হইলেই লরী, বাস বা 

মোটরে চ।প পড়িবার ষোল-আন সম্ভাবন] ! 

ঞ ঙ্ট ঙঃ 

নানা মত ও পথের চৌমাথায় মানুষ আজ 

দিগভ্রান্ত, বিহ্বল !_কোন্ দিকে যাইবে, কিভাবে 

যাইবে? একদিন ছিল-_ভৌগোলিক মীমানায় 

ঘেরা দেশ, নদ-নদী গিরি-মরু-ইহাই ছিল এক 

দেশ হইতে অন্ক দেশকে পৃথক্ করিবার পক্ষে যথেষ্ট | 

নদী-বেটিতঃ পাহাড়-ঘেরা অথবা মরুর বুকে 

এতটুকু দেশে অনেক বড় মন লইয়া মানুষ বিরাট 

আকাশ দ্রেখিত, বিশাল পৃথিণী দেখিত, নিজের 

মনের গভীনে ডুবিয়া যাইত, সেখানকার ছু'জ্ঞ়্ 

র্হস্ত অপূর্ব ভাষায় অপরূপ ছন্দে প্রকাশ করিত! 

এইভাবেই গড়িয়া উঠিল যুগধুগান্ত ধরিয়া 

কাব্য, সঙ্গত ও দর্শন! এক এক দেশের বহিঃ- 

প্রকৃতি অনুযায়ী সেই সেই দেশের মানুষের অন্তঃ- 

গ্রক'তও স্পন্দত বিকশিত হইল$ সেই সেই 

দেশের সমাঙ্ছে রাষ্ট্রে সাহিত্যে শিল্পে তদন্ুরূপ ছাপ 

পড়িতে লাগিল, এক একটি ছাচ স্ষ্ট হইল; ইহাই 
তাহার কষ্টি, সভ্যতা ও বৈশিষ্ট্য । 

তাহার পর শুরু হইল সংযোগ ও সংঘর্ষ-_ 

সমাজের স্তরে স্তরে, জাতিতে জাতিতে, কৃষিতে 

কৃষ্টিতে। আজও তাহা শেষ হয় নাই, গতিবিজ্ঞানের 

অগ্রগতির সহিত মানুষ আগাইয়া চলিয়াছে তাহার 

বেড়াভাঙার অভিযানে; নদী পর্বত সমুদ্রও পারে 

নাই কোন দেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়৷ রাখিতে। চীনের 

প্রাচীর ডিডাইয়া মানুষ আসিয়াছে মানুষের কাছে, 

হিমালয়ের পরবত-প্রাচীরও তাহ ঠেকাইয়! রাখিতে 

পারে নাই। প্রশান্ত মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ আজ 

ইওরে1-আমেরিকার ভাষায় ভূষায় অধুনায়িত ! 

আফ্রিকার অন্ধকার ঘন জঙ্গলেও চলিয়াছে 

ব্তমানের দ্বিবালোকের অভিযান ! 

বাত ও সংঘর্ষকে এড়াইবার আজ আর 

কোনও উপায় নাই। নানা আকারে, নানা 

গ্রকারে- নানা নামেঃ নান]! রূপে ইহা আজ 

দেখ৷ দিতেছে ঘরে বাহিরে, পথে ঘাটে, সভায় 

সম্মেলনে ! কোথাও সংঘাত নুতন ও পুরাতনে, 

কোথাও বিতর্ক ধর্ম ও বিজ্ঞানে, কোথাও সংগ্রীম 

শ্রমিক ও মালিকে, কোথাও ঘন্দ জড়বাঁদ ও চৈতন্ব- 

বাদে অথা বাস্তববান ও আদশবাদে। 

এই ছন্দময় পৃথিবীতে ছন্থাতীত হইবার একটি 

গোপন অথচ উন্মুক্ত রহস্ত বহিয়াছে-_-আমরা 

তাহারই সন্ধ!নে চপিয়াছি। 

সংঘ[ত জীবনের সুচনা করে সতা, সংগ্রামই 

জীবনের লক্ষণ_ একথাও সত্য ; কিন্ধ ভীবনের 

লক্ষ্য কি? অবিরত সংঘাত? জফুরন্ত সংগ্রাম? 

এ সিদ্ধান্তে পরিণত মান্ব্মন কখনও বিশ্রাম 

করিতে পারে না, পূর্বপ্রাপ্ত গতির ছন্দে সে 

আগাইয়! চলিবেই । 

সমুদ্রে তরঙ্গতাড়িত মজ্জমান ব্যক্তি যেভাৰে 

ভূমিস্পর্শ কামনা করে, বিমানের আরোহী যেমন 

সর্ক্ষণ মনে করে-কতক্ষণে নিরাপদ মাটির 

পৃথিবীতে নামিব, তেমনি সংগ্র মশীল মানুষ সর্বদ! 

কামনা করে সংগ্রামের অবসান। সংঘাত কথনও 

লক্ষ্য নয়--সংযোগই তাঁর অভিপ্েত। 

ব্তমানে বিভিন্ন কৃষ্টির বিশ্বব্যাপী সংবাতে যে 

ঘাত-প্রতিঘাত স্যই হইতেছে--পরিণামে তাহ। 

এক বিশাল বিশ্বমানব-কটিতে রূপান্তরিত হইবে-_ 



পৌষ, ১৩৬৪ ] 

এরূপ কোনও সম্ভাবনা আছে কি? বর্তমানের 

দিগন্তে তাহার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি? 

সন্ধে তো দেখিতেছি, যুধুৎসু প্রতিদন্বী_ 

জড়বাদ ও চৈতন্যবাদ বা নিরীশ্বরবাদ ও ঈশ্বরে 

বিশ্বাসী ধম। ঈশ্বরবাদ বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত ! 

অতএব জড়বাদ বা নিরীশ্বরবাদকে ধাছারা মানুষের 

পক্ষে অকলাণকর মনে করেন, তাচাদের প্রথম 

কণা ঈশ্বববাদ সম্বন্ধে তাহাদের ঘুক্তিস্ম্মত সিদ্ধান্ত 

সংগ্রহ করিয়া একনুখী করা, নিজেরা নিবিরোঁধ 

হয়া; সম্মিলিত বাহ রচন। করিবা ঘি তীহারা 

যুদ্ধ করিতে পারেন তবেই জয় সুনিশ্চয়, নতুবা পৃথক 

ঈশ্বর 

সম্বন্ধে তাহাদের লব্ধ অনুভূতিগুপির কোঁনটিকে 

তুচ্ছ বা হেয় না মনে করিয়া সবগুলির একটি 

সাধারণ ভূমি আবিষ্কার করিয়া তবেই জড়বাদের 

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর্তে পারেন। ঈপ্বরবাদিগণ 
নিজেদের মাভ্যন্থবীণ বিরোধ দূর করিতে না 

পারিলে নিীশ্বরবাদীকে কখনই নিরন্ত করিতে 

পারিবেন ন।। 

যুদ্ধে প্রত্যেককে হিন্ন ভিন্ন হইতে হইবে। 

শুধু আমার মতই সতা--আর গব মত মিথা, 

ভু”_-এই জাত'য় সংকীর্ণ বুদ্ধি বা শূন্ত আত্ম- 

স্তরিতাকে আজিকার যুক্তির ঘুগে টিকিয়া থাকিতে 

হইবে না! তোমার মত যদি সত্য হয়, তবে 

আমার মতও সত্য, তোমার মত যতথানি সত্য-_ 

আমার মতও ততখানি সত্য। কোন কথার 

উত্তরে আমার শানে বা কেতাবে এই বলিয়াছে? 

বলিলে তাহার উত্তরে অপর পক্ষও এ কথারই 

প্রতিধবনি করিবে । শের পধন্ত যদি বাক্যবলের 

পরিবর্ত বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়ঃ 

তরবারির সিদ্ধান্তই যদি মানিয়। লইতে হয়, তবে 

জড়বাদী হাসিবে! সে বলিবেণ্রী জন্যই তো 

আমি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া মানুষকে ধরিয়াছি,_- 
তোমার এ মধ্যযুগীয় মনোভাবে আমার আস্থা! 

নাই। তোমার ঈশ্বরকে লইয়। আমার কাজ নাই, 

কথা প্রসঙ্গে ৬৫৪ 

আমি মান্থষকে ভালবাদিব, মানুষের উন্নতির জন্ত 

সর্ববিধ চেষ্টা করিব।” একথার উত্তরে ঈশ্বরবাদী 

কি বলিবেন? তিনি কি বলিতে পারিবেন, হা 

ভাই, আমিও তোমার মতো মানুষকে ভালবাসিব, 

মানুষের উন্নতির জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিব; তবে 

তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্য তুমি মানুষকে 

জড়ের পরিণতি মনে কর, আমি তাহার মধ্যে 

চৈতন্কে অনুভব করি; নতুবা কি করিয়৷ সম্ভব 

হইল 'এই বিচারবুদ্ধ_এই জদ্য় নুভৃতি? 

নিরীখ্র জড়বাঁদকে নিরস্ত করিতে গেলে আজ 

সধাগ্রে প্রয়োজ্জন বিভিন্ধ ধনের বিরোধের অবসান । 

ধর্মে ধূ্ম সংঘাত বহু হইয়াছে । কি তাহার ফল 

হইয়াছে? অধিকাংশ ক্ষে৫্েই ধর্সনীতির স্থানে 

রাঁজনীঠি বসিয়াছে। ধর্মধীতিকে মানুষ আজও 

স্মাজনীতিতে পরিণত করিতে পারে নাই, তাই 

এই অশান্তি, অসন্তোষ, অসাম্য ও সংগ্রাম ! 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কালে বিভিন্ন ধর্ম উদ্ভূত 

হইয়। তত্তদ্দশে তত্তৎসময়ে যথেষ্ট কলাণ সাধন 

করিয়াছে__পরবর্ী কালে বিরুত হইয়া শুভ্ভুত 

অকল্যাণও সাধন করিয়াছে । অবাবহিত অতীতে 

বিভিন্ন ধর্ম পারস্পরিক সংগ্রমে ক্লান্ত। ইসলাম 

একদিন মনে করিয়াছিল তরবারির €জারে সে পৃথিবী 

পরিব্যাপ্ত করিবে, কিন্ধ খুঙ্ধর্ম তাহার পথরোধ 

করিয়। দীড়াইয়াছে। থৃধর্ম-প্রচারক মনে করিয়া- 

ছিল-_সারা পৃথিহী সে যীশুর জন্য জর করিবে; 

কিন্তু তাহাদ্দের মধ্যে ধাহারা বুদ্ধিমান তীঠারা 

বুঝিতে শুরু করিয়াছেন, যীশু তাহাদের চিস্ত। ও 

কল্পনাকে ছাড়াইয়া রহিয়াছেন--"তাহার শ্বগীয় 

পিতার অট্রার্গিকায় অনেক ঘর আছে”-_ ঈশ্বর 

অনন্ত ভাবময়! ঈশ্বর কোন জাতির মধ, ভাষার 

মধ্যে, পুস্তকের মধ্যে, এমনকি কোন মহামানবেও 

সীমাবদ্ধ নন। জঈীশ্বপীয় ভাব বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন 
ভাষায় ব্যক্ত হুইয়াছে, কিন্ধু তাহার মুলগত ভাব 

এক ৷ সর্বোচ্চ দর্শন ও অনুভূতির কথা যেখানেই 
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লিপিবদ্ধ- সেখানেই দেখা গিয়াছে, “সব শেয়ালের 

এক রা" ; সত্য্রষ্টাদের কথায় ভাবে--কোন 

বিরোধ নাই, ভাষায় ভঙ্গিতে বৈচিত্র্য শ্বাভাবিক। 

এখন, যখন পৃথিবী নানা কাঁরণে সংকুচিত 

হইয়া আপিয়াছে_তখন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন 

কালের মানবের আধ্যাত্মিক অনুভূতির বদি তুলনা- 

মূলক অধ্যয়ন করা যাঁয় তবেই দেখা যাইবে 

অন্তান্ত মৌলিক বহিরৃতত্ির মতো ধর্ম বা 

আধ্যাত্সিকতাঁও এক মৌলিক বৃত্তি; তবে পার্থক্য 

এই যে ইহা প্রথমে-_সাধনাবস্থাক্স অন্তমু্বী, পরে 

সিদ্ধাবস্থায় লোককল্যাণে বহিমুী | 

বিভিন্ন ধর্ম যাহাতে পরম্পরকে বুঝিতে পারে 

এবং নিগীশ্বরভাব দূর করিবার জন্ত সহযোগিতা 

করিতে পারে_তদছুদ্দেশ্তে একটি ব্যাপক আয়োজন 

আজ একান্ত প্রয়োজন । এ বিষয়ে খণ্ড থণ্ড 

ভাবে বিশ্বব্যাপী চেষ্টা যতটুকু চলিতেছে তাহ৷ 

আশা প্রদ, কিন্ত যথেষ্ট নয় । 

পর পর দুষ্টি যুদ্ধের পর সর্বত্র মানুষ ধর্ম সঞ্থন্ধে 

নুতন করিয়া চিন্ত করিতে শুরু করিয়াছে, 

বিশ্বব্যাপারে আজ ধর্স একটি মহাশক্তি; প্রায় 

প্রত্যেক দেশেই ব্যস্টি বা সমষ্টিগত ভাবে আধ্যাত্মিক- 

শক্তি লাভের প্রয়াস দেখা যায়। জাপানে বৌদ্ধ 

এবং শিণ্টো ধর্মেরও পুরাতন গুড়ি হইতে নূতন 
অস্কুর উদ্গত হইতেছে । যতটুকু জানা যায় চীনেও 

থৃষ্ট ও বৌদ্ধধর্ম উন্নাতশীল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার 
জাতীয় অভ্যুথানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্সেরও জাগরণ 

দেখা দিয়াছে। ব্রঙ্দে ও সিংহলে বৌদ্ধধর্মের 

অগ্রগতি অণু । ভারতে -কলকঞ্জ। ও বিজ্ঞানের 

দিকে রাষ্ট্রের ঝৌোক যথেষ্ট; কিন্তু সেজন্য জন- 

সাধারণ ধর্মাবমুখ নয়। ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সংখ্য। ক্রম- 

ব্ধ'মান এবং প্রাচীনধর্মকে নবীন ব্যাখ্যার অলঙ্কারে 

ভূষিত করার চেষ্টাও ম্পষ্ট। সর্বোপরি নুতন 

গণতন্ত্রের একটি পুরাতন চিরন্তন আধ্যাত্মিক ভিত্তি 

রচনার প্রচেষ্টাও দৃষ্টি এড়ায় না, ভারতের রাষ্ট্র 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ--১২শ সংখ্য। 

ও সমাজনীতিতে কাঁজ্ফিত সাম্যের উৎস-দন্ধানে 

আমাদের টিস্তানায়কদের অনেকেই উপনিষর্দের 

হিমালয়ে-_ গীতার মানস-সবোবরে গিয়া থাকেন । 

আরব রাষ্গুলিতেও ইসলামকে যুগোপযোগী করার 
চেষ্টা চলিয়াছে। আফ্রিকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 

প্রাচীন গোঠী-ধর্মের মধ্যে নৃতন শক্তির সন্ধান 

করিতেছেন, প্রয়োজন ক্ষেত্রে কিছু কিছু আদিম 

রীতিনীতি বর্জন করিতেছেন। আমেরিকার ধর্মের 

পুনরুজ্জীবন প্রত্যক্ষ, কোন ধর্মের প্রবস্তীকে 

শ্রোতার অভাবে চুপ করিয়া থাকিতে হয়না; 

বেদান্তকেন্ত্রগুলিতে নিত্য নৃত্ন অনুরাগী আসিতেছে, 

ইহুপী ধর্মও বৎসরে ২০০০ নৃতন অনুগামী লাভ 

করিতেছে । ইওরোপে নানা স্থানে 'নবজীবন-.কেন্দ্র 

ক্রিয়াশীল ; দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত ধর্মকে খাপ 

থাওয়াইবার বিশেষ চেষ্ট। চলিতেছে । 

এই সকল ধর্মীয় পুনরুথানে দুইটি ভাব লক্ষণীয়, 
_-একটি নিছক জাতীয় জাগরণ, আর একটি বিশ্ব 

মানবতা । যথাসময়ে সাবধান হইতে না পারিলে 

প্রথমটিতে রাট্র ও ধর্ম এক স্বার্থে পরিচালিত হইয়া 

অনিষ্টের কারণ হইতে পারে, কোথাও কোথাও 

তাহা হইতেছেও; আর দ্বিীয়টির উপযুক্ত ভিত্তি 

না থাকিলে উহা শুন্তে সৌধনির্মাণের মত হইবে। 
প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক নীতি ভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতি 

শক্তিহীন, এবং জাতীয়তার ভিন্তি স্্দূঢ় না হুইলে 
আন্তর্জাতিকতা ব৷ বিশ্বমানবতা নিরর্থক কথামান্র। 

প্রত্যেক জাতির একটি সাধারণ আদর্শের ভিত্তি 

প্রয়োজন, তাহা দ্বারাই জাতীয় কৃষ্টি নির্ণীত হয়; 

কিন্তু “সত্য” এক বলিয়। “ধর্ম” বিশ্বজনীন । আগৰিক 

যুগে শুধু জাতীয় স্বার্থ নয়ঃ মানবিক স্বার্থই 

বিপন্ন । অত এৰ জাতীয়তা অপেক্ষা আজ ধর্সেরই 
প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়াছে। বিশ্বব্যাপী মানুষ আজ 

এক নুরে চিন্তা করিতে বাধ্য হইতেছে ; এখন আর 

নাৎসীর বিরুদ্ধে ইংরেজের আত্মরক্ষ। নয়--জাপানের 

বিরুদ্ধে চীনার আত্মরক্ষা নয়, এখন মানষের 
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আত্মরক্ষাই বড় প্রশ্ন । সমগ্র মানব-জাতির এক 

সাধারণ উদ্দেগ্ত--সাঁধারণ নিয়তি_-যেন স্পষ্টভাবে 

ধরা দিতেছে । শুধু বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতি ও ভোগ্য- 
পণ্যের উপর জীবনের বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি রচনা! 

করা যাইতেছে না। শুধু রুটি দিয়া প্রাণ রক্ষা 
করা সম্ভব হইতেছে না। জাতি ও ব্যক্তির 

সম্মানের জন্থ মানুষ আইন রচনা করিদা আজ 

তাহারই জালে জড়িত। দলীয় রাজনীতিতে 

সংখ্যাধিক্যের যে গণতন্ত্র_তাহাতে বে ব্যক্তির 

খ্বাতক্্রয বা সন্মান থাকে না--তাঁহ।! মানুষ বুঝিয়াছে। 

সম্মিলিত জাতিনংঘেও সংখ্যাধিক্যের প্রহসন । 

মাঁষের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে কোথায় কি একত্ব, 
তাহারই সন্ধান আজ শ্রেষ্ট সাধনা । ত্বাহারই 

সন্ধানে সম্মিলিত ভাবে বাহির হইতে হইবে অনাদি 

কালের সত্য ও কৃষির ধারক ও বাহক - ধর্- 

সাধকদের | বিভিন্ন দেশে ও কালে যত ধর্ম বিকশিত 

হইয়াছে--তাঠার্দিগকে সধত্বে একত্র করিয়াই মানুষ 

পাইবে এক অথণ্ড সত্যের সন্ধান ; প্রত্যেকে বুঝিতে 

পারিবে-_ প্রত্যেকের দৃষ্টিতে সতোর এক একটি 

দিক প্রকটিত হহয়াছিল ; প্রত্যেকের কিছু নূতন 

দৃষ্টিভঙ্গি আছে, কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ নয়। 

স্বামী ওজসানন্দজীর দেহত্য 19 ৬৬১ 

হিন্দু মনে করে_-সত্য ও মুক্তি সম্বন্ধে তাহার 

ধারণাই শ্রেষ্ঠ । বৌদ্ধের ধারণা-যুক্তির যুদ্ধে সেই 
বিজ্ঞানের সমকক্ষ, এবং বিশ্বশান্তি ও বৌদ্ধধর্ম 

একার্থক। ইসলামের গর্ব তাহার সাম্য ও বিশ্বাস। 

খৃষ্টান জানে, যে যাহাই বলুক একমাত্র পরিত্রাতা 

যীশু; কারণ তিনি ঈশ্বরের “একমাত্র পুঞ্ এবং 

তিনিই মানুষের জন্ত নিজেকে “বিলি” দিয়।ছিলেন। 

“আমার ধম সত্য, আর সকল ধর্স ভুল ও ভ্রান্ত? 

এই ধরনের চিন্তা মানুষকে মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন 

করিয়া রাখিবে । মিলনের জন্ত প্রথম প্রয়োজন 

পরস্পরকে সম্মান, তারপর ল্লীতিপূৰক হৃদয় 

উন্দক্ত করিয়া ভাব-বিনিময়। দলগত ভাবেই নয়, 

ব্যক্তিগত ভাবেও প্রত্যেককে শুনিতে হইবে 

গ্রত্যেকের কথা ; পরম্পরকে আক্রমণ করিয়া নর, 

একে অপরকে বিচ্যুত করিয়া নয়_-পরম্পরের বৈ শিষ্ট্য 

ত্বীকার করিয়া, ভাব বিনিময় করিয়া, অপরের 

উৎকর্ষ দ্বারা নিজের অপূর্ণতা দুর করিয়া পারস্পরিক 
সহযোগিতা দ্বারা এক পূর্ণতর ধর্ম সহায়ে প্রশস্ত 

যাত্রার পথ উম্মুক্ত করিতে হইবে-যে পথে নিজ্জ 

নিজ ধর্ম, বিশ্বান ও আদর্শ লহয়া নিরাপদে চলিতে 

পারিবে আগামীকালেরউন্নততর মানবজাতি! 

স্বামী ওজনানন্দজীর দেহত্যাগ 
আমরা গভীর ঢুঃখের সহিত জানাইতেছি ষে গত ৮ই ডিসেম্বর দ্বিপ্রহর ১২টার সময় দিলীতে 

স্বামী ওজসানন্দজী করোনারি থ্বোসিন্ রোগে ৬০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। রোগের 
লক্ষণ দেখা দ্িবামাত্র তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত কর! হয়, সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। যমুনা-তীরে তাহার শ্ষেকৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে। 

স্বামী ওজসাননদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্ণ ছিলেন এবং ১৯২৩ খুঃ ২৬ বৎসর 
বয়সে মাদ্রাজ বিশ্বাবিছ্ণলয় হইতে আইন পাশ করিবার পর সংসার ত্যাগ করিয়া ভরিবাঞ্কুরের তিবান্দ্রম 
আশ্রমে তিনি যোগদান করেন; শ্রামৎ স্বামী নির্মগানন্দ মহারাজের নিকট হইতে সঙ্গ্যাস লাভ 
করিয়া তিনি সাধন-্ভঙ্জনে নিমগ্র হন । 

১৯২৩-১৯৩৮ পধন্ত ত্রিবান্দ্রম আশ্রমের উন্নতিকল্পে কাজ করিয়া স্বামী ওজসা'নন্দ মহীশূর 
আশ্রমে আদেন, এবং সেখানে বেদাস্তাদি শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। ১৯৪৫ খুঃ হইতে উতকামণ্ড 
আশ্রমের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়| শেষ পর্যন্ত এ কার্ধ স্থনিপুণভাবে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
পরিচালনায় আশ্রম খুব জনপ্রিয় হয় এবং শ্নেহপূর্ণ সদয় ব্যবহারের জন্ত তিনিও সকলের ঝড় প্রিয় 
ছিলেন। তাহার দেহমুক্ত আত্মা চিরশাস্তি লাভ করিয়াছে। ওশাস্তিঃ ! শাস্তিঃ!! শাস্তি; 1!) 



স্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধে নূতন তথ্য 
[ জনৈক আমেরিকান ভক্ত-সংগৃহীত। ইংরেজী হইতে সংকলিত ] 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্াবৃন্দ-লিখিত জীবন- 

চরিতে স্বামীজীর আমেরিকায় প্রথমবারের অবস্থিতি- 

প্রসঙ্গ কয়েকটি অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। 
এই পরিচ্ছেনগুলতে স্বামীজীর প্রচারের গথম- 

দিককার কয়েকটি উদ্দীপনাপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়, 

পাশ্চাত্য দেশবাসীর প্রতি শ্বামীণীর বাণীর কথা 

সেখানে বলা হইয়াছে, তাহার সহিত বিবৃত হইয়াছে 

কী প্রভূত পারমাণ শক্তি ও করুণা তিনি ঢালিয়। 

দিয়াছিলেন এই দেশে- যেখানে ধর্মের ক্ষুধা ছিল, 

কিন্তু থাগ্ঠ ছিল না। গ্রন্থ-র5চনা কালে চরিতকারগণ 

স্বামীজীর জীবন যথাসম্ভব সম্পূর্ণ ও যথার্থভাবে 

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তবু মনে হয় ঘটনাগু'ল 

মোট'মুটি ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে ১ খুটিণাটি অনেক 

কিছু সংযোজনের অবকাশ এখনও রঠিয়াছে। 

ধর্মমহাসভার পরে যখন শ্বামীগী সমগ্র মধ্য- 

পশ্চিম প্রদেশে বক্ৃভারত ছিলেন তথনকার কথা 

খুব কমই জানাযায়। আবার ধর্মমহাসভার পূর্বে 

যখন তিনি কয়েক সপ্তাহ নিটইংলগ্ডে কাটাহয়া- 

ছিলেন_-তখনকার বিষয়ও অক্জানা। বোস্টনে 

তিনি সে অনেকবার বক্তৃতা দিয়াছিলেন, এ কথ! 

জান1 থাকিলে বক্তৃতার বিষয়পস্ত ও তারিখ, সবই 

অঙ্ঞাত। প্রায় তিন বৎসরের মধ্যে ন্বামীজ 

নিশ্চয়ই আরও অনেক বক্তৃতা ও ঘরোয়া আলোচনা 

করিয়াছিলেন__যাহ। এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। 

আমাদের জানার বাহিরে নিশ্চয় তাহার অনেক 

বন্ধু ছিল-_ধাহাদের চিঠিপত্রে ও দিনলিপিতে 

তাহার জীবন ও বাণীর অনেক কথাই লিপিবদ্ধ 

আছে, সেগুলি হয়তো এখনও ধু'ল-ধুসরিত কোন 

চিলাকুঠিতে পড়িয়। রহিয়াছে। বিবেকাননে'র 
অনন্তসাধারণ পরিচ্ছদ ও আকৃতি দর্শনে আমেরিকার 

জনসাধারণের মধ্যে কিরূপ প্রতি ক্রিয়! হইয়াছিল-- 

এখন ৪ তাঠা সম্পূর্ণ জান! যায় নাই। ম্বামীগীর মত 

ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ একদিকে গভীর বিদ্বেষ, অপর 

দ্রিকে অগ্তরের শ্রদ্ধা জাগরিত করে। সেই কালের 

উপর শ্বামীজীর প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল তাহার 

পরিচয় ব্যতীত তাহার জীবন-চিত্র সম্পূর্ণ হইতে 

পারে না। 

এতিহাপিক মৃুন্য ছাড়াও স্বামীর সম্বন্ধে নূন 

ঘটনাগুলি-_-যতঠ ছোট হউক, তাহার অন্গরাগী- 

দিগের নিকট উহ! কম আদরের নয়: কালক্রমে 

এগুলি আরও সত্যরূপে প্রতিভাত হইবে। 

থুটিনাটিভাবে তথ্যসংগ্রহের কাজ ক্রমশঃ দুরূহ 

হইয়া ছঠিবে | বঠারা স্বামীজীকে দেত্য়িখহিলেন 

তাহাৰের পরিচয়লাভে যথেষ্ট দেরি হহয়া গিয়াছে, 

যেসব স্থ'নে তিনি ছিলেন সন্ধান করি] সেই সব 

স্থানে যাওয়া এখনই দুঃসাধা হহয়া উঠিয়াছে। 

মানুষ মরিয়া যায়, ম্বৃতি ক্রমশঃ মুছিয়' যায়, 

অট্ট(লিকা ভাঙিয়া পড়ে, কিন্তু আমেরিকায় স্বামীজী 

আধ্যত্মিকতার ষেবীক্স বপন করিয়াছিপেন তাহা 

হইতে উৎপন্ন বৃক্ষশিশু তাহার ভবিষ্দ্ দৃষ্টিতে 

উদ্ভামিতরূপেই উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে, 

বর্দিও সেই বপনকালের স্মৃতি বিলীয়মান। 

আমেরিকায় শ্বামীঙ্জীর জীবনের আজ পার্স্ত 

অন্তঞাত কতকগুলি ঘটনা আবিষ্কার করিবার 

সৌভাগ্য আমার হইয়াছে; এইগুলি এখন মুল 

জীবনী-গ্রন্থে সংযোঞ্জিত হইতে পারে। সম্প্রতি 

আবিষ্কৃত স্বামীজী-সংক্রাস্ত অনেক চিঠি পত্র এবং 

সাময়িকী ছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে 

মুদ্রিত, এখন বিনষ্টপ্রায় আমেরিকার সংবাদ- 

পত্রগুলি এই গবেষণা কার্ধের উৎস। মুল সংবাদ- 

পত্রগুলিতে যেরূপ তথ্য পাওয়া গিয়াছে, সেরূপই 

প্রকাশ করা হুইল, বানানগুলি অপরিবতিত 



পোষ, ১৩৬৪ ] 

রাখা হইল, ইহাতে ভারত-সম্বম্ধে তৎকালীন 

* আমেরিকার কাগজগুলির যেরূপ ভ্রান্ত ধারণা ছিল 

তাহাও সেইরূপই রাখা হইল। স্বামীজীকে কিরূপ 

সাংস্ক্তক পরিবেশের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, 

এগুলি হইন্তে তাহার আভান পাওয়। যাইবে । 

কয়েকটি খংবাদপত্রের উদ্ধাতি আংশিকভাবে 

স্বামীঞ্গীর জীবনীতে প্রদত্ত হইলেও পরিপূর্ণতা 

জন্ত সমগ্র পিবরণীর প্রয়োজন। 

১৮৯৩ থুষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ম্বামীজী ভারত 

হইতে আমেরিকায় প্রথম পদার্পণ করেন--এই সময় 

হইতে শ্রী বৎসরের সেপ্টেপ্ববে অন্রঠিত ধর্মমহাসভ। 

পর্স্ত তথ্য মুখাতঃ ভারতে ম্বামীজীর লেখা ছুই- 

একটি পত্র হইতেই পাওয়া যায়। 

বায়-সঙ্কাচের জন্ত তিনি চিকাগো হইতে 

বোস্টন চললেন_কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন 

বোস্টনে জীবনযাত্রার ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। 

স্বামীন্ীর চরিতকারগণ লিখ্য়ি/ছেন, “ঈশ্বর আশ্চর্ধ- 

ভাবেই তঠার কাঞ্জ করিয়া থাকেন”। সত্যই 

চিকাগো বে'স্টন ট্রেনে যাইবার সময় 

স্বামীন্দীর সাত এক বুদ্ধা মহ্লার আলাপ হয়, 

তিনি স্বামী শাকে ম্যানাচুটুস্এ অবস্থিত তাহার 

ব্রি মেডোজ' (13:০2 7৬৫০৪৭০৮/৪ ) নামক 

পলীনিবামে কিছুদিন থাকবার জন্য অনুরেধ 

করিলেন | ভগবৎ-০প্রপিত এহ মহিলার মাধ্যমেই 

হ1ভ বিশ্ববগ্ভ।লয়ের অধ্যাপক রাহটু (0.7. 

৬/0910)-এর সহিত তাহার দেখা হয়। প্রথম 

দর্শনেই অধ্য(পক রাইট্ স্বমীজীর প্রতিভার পরিচয় 

পান এবং অর্থাভব-বশতই চিকাগোয় ফিরিতে 

তাহার অনিচ্ছা জানিয়াও অধ্যাপক তাহাকে 

প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া ধর্মমহাসভায় যোগদান 

করিতে সম্মত করান। অধ্যাপক রাইট প্রয়োজনীয় 

সকল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং পরিচয়পত্র 

লিখিলেন, “ম্বামী ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি হইবার 

ধোগ্যতম পাত্র--ইনি এমন এক ব্যক্তি, ধাহার 

হহতে 

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে নূতন তথ্য ৬৬৩ 

নিকট নিদর্শন চাঁওয়। আর স্ুর্ধকে কিরণ দিবার 

অধিকার সম্বন্ধে জিন্ঞাসা কর] একই কথা ।” ড্র 
রাইট কর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ না হইলে স্বামীজী 
ধর্মমহাসভায় যোগদান করিতেন কিনা সন্দেহ। 

স্বামীজীর ২০.৮.৯৩ তারিখের পত্রে ধর্ম" 

মহাসভার পূর্ধের আরও কিছু জানা যায়। 

অভিথিপরায়ণা এ মহিলা তাহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ 

করিয়া “ভারত হইতে আগত 'হদুত জীব'কে 

দেখাইতেন। খ্বামীজীব হদভুত পোষাকের দরুনই 
তাহাকে বিস্ময়কর ম'জষ ভাবিঠা লোকে তাহার 

দিকে ইহ করিয়া চাহিয়া থাকিত । এই কারণে 

তিনি বোস্টনে পাশ্চান্তা পোষাক ক্রয় করিতে 

বাধ্য হন। ম্বাীগী নিম'ন্রঃ় হইয়া একটি বৃহৎ 

মহিলা-সভায় বক্তৃতা দেন । মঠিলা-সমিতির সভোরা 

রমাবাঈকে খুব সাহাঁযা করিতেন। এই সমিতির 

উদ্চোগে নাবীজাতির উন্নতিমুলক কারধাবলীর পরিচয় 

পাইয়া স্বামীজী খুবই গ্রীত হন। এই বিবরণীর 

সঙ্গে আরও কিছু কথা যোগ করা আবশ্যক, 

বিশেষ করিয়া ২*শে আগস্ট হইতে ৮ই সেপ্টেম্বর 

পর্বস্ত সময়ের অপ্রকাশিত কাহিনী । 

যেখানে স্বামীী গিয়াছেন সেখানেই তিনি 

সংবাদের ব্ষয়ীভূত হইতেন, মনে হয় নিউইংলাগুও 

বাদ যায় নাই। ধশ্নমহাসভার পূর্বে ষে সব শহরে 
স্বামীজ্ী পদার্পণ করিয়াছেন, সেখানকার সংবাদ- 

পত্রসমুহে তাহার সম্বন্ধে কিছু না কিছু উল্লেখ 

থাকিত। রব্রির্জি মেডোজের নিকটতম শহর 

মেট্কাফ, অনুসন্ধানে জানিয়ছি শহরটি ছোট 

হওয়ার দরুন এখানে কোন সংবাদপত্র ছিল না। 

মেট্কাফের পরবর্তী বড় শহর হলিস্টন, কিন্তু ইহাঁও 

নিজন্ব সংবাদপত্র চালাইবার উপযুক্ত ছিল না। 
পরবতী ফ্রেমংগম পুরাপুরি একটি বড় শহর-_ 

এখানে সংবাদপত্রও প্রকাশিত হইত, অতএব আমি 

ফ্রেমিংহামে যাই । এখানকার “ফ্রেমিংহাম টি,বিউন? 

নামে একথানি সংবাদপত্র পার্খবর্তী স্থানসমুহের 



৬৩৬৪ 

উল্লেখযোগ্য সংবাদ সরবরাহ করিত । স্বামীজীর 

গতিবিধিও উহাতে অবন্তই গ্রকাশিত হইত । সেই 

সময়ে এফ্রমিংহাম টি.বিউন সাপগ্ডাহিক-রূপে প্রতি 
শুক্রথারে বাহির হহত। 

পিকার মাত্র কয়েকখানি সংখ্যা হইতে তথ্য 

সংগ্রহ করিতে হইয়।ছিল বলিয়া আমার পক্ষে এই 

কাধ বিশেষ আয়াসসাধ্য হয় নাই। এই তথা সংক্ষিণড 

হইলেও অন্তু বলিয়াই রূঢ় বাস্তবতা পূর্ণ । 

ফ্রেমিংহাম টি.বিউন 
শুক্রবার, ২৫শে আগ, ১৮৯৩ । হলিস্টন 2 

পশ্চিম হইতে স্ভগ্রত্যাগতা মিন কেট স্তানবরন 

গত সপ্তাহে ভারতীয্ব রাজ। স্বামী বিবেকানন্দ 

(৬1৮11979007)-কে সংবধিত করেন। ফিপসের 

অশ্বঘুগলবাহিত যানে মিস্ ম্তানবরন এবং রাজা 
নগবের মধ্য দিয়া হান্ওয়েলের পথে অগ্রসর হন। 

এই দৃপ্ত কিরূপ বিস্ময়কর হইয়াছিল! মাথায় 
পাগড়ী € ঝলঝলে পোষাক-পরিহিত তরুণ সঙ্প্যাসীকে 

কে না রাজা” বলিয়া মনে করিবে ! নিউইংল্যাণ্ডের 

শান্তিপূর্ণ গ্রামের মধ্য দরিয়া রাজকীয় সমারোহে 

অশ্বধানে চলিয়।ছেন,-পার্থে ধত্রজি মেডোজে'র 

কত্রী। ইহা ১৮ই আগ শুক্রবারের ঘটনা । 

পরের রবিবার স্বামীজী বোস্টনে পাশ্চাত্য পোষাক 

কিনিতে ষাইভেছেন, ভারতে চিঠি লিখিয়াছেন 

শত শত লোক আমাকে দেখিবার জন্য রাস্তায় 

জড় হইতেছে, সেই জন্ত লম্বা! কাল কোট পরা 

দরকার মনে করিতেছি, কিন্তু ব্তীতার সময় গেরুয়া 

আলখাল্লা ও পাগড়ীই পরিব। 

উপরি-উক্ত সংবাদ হইতে জানিতে পারা যায় 

ত্বামীজী গ্রথমে ধাহার আতিথ্যলাভভ করেন সেই 

মৃহিলা_-মিস কেট স্তানবরন। কোন সন্দেহ নাই 

যে, মিস স্তানবরন তাহার অতিথি “ভারতের অদ্ভুত 

মানুষটকে সঙ্গে লইয়াছিলেন ব্রিজি মেডোজ হইতে 

দশ মাইল দূরে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে । 

শ্বামীজী কিন্ধ আত্মসমর্পণের ভাবে লিখিয়াছেন, 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ব--১২শ সংখ্যা 

£***এই সমস্তই সহিতে হইবে ।” বাস্তবিকই কেট 

স্তানবরনের সামাজিকতা ও তাহার “রাজাকে, 

(91915) লোকসমক্ষে দেখাইয়। বেড়ানোর ক্ষমার 

আমোদের মধা দিয়াই স্বামীজী ডক্ুর রাইটের দেখা 

পান এবং পরে সমগ্র আমেরিকায় পরিচিত 

হইয়াছিলেন। ইহা সুনিশ্চিত যে, স্বামীজীর 

আমেরিকায় অবস্থানের প্রথম দিকে অমায়িক 

মিশুক ও সর্জন-পরিচিতা মিস স্তানবরন তীহাকে 

আতিথ্য প্রদান করিবার ঠিক উপযুক্ত ব্ক্তি, 
যেহেতু এই মহিলা শ্বামীজীকে শুধু ডক্টর রাইটের 

সহিতই পরিচিত করেন নাই, তাহাকে আমেরিকার 

দৃশ্তপটের ভূমিকা ভাঁলক্পপে প্রদর্শন করিবার 

যঙ্্রশ্বরূপও হইয়াছিলেন। মিস স্যানবরন সম্বন্ধে 

তথামুসন্ধানে টদঘাটিত হইয়।ছে যে, বহুমুখী কর্মময় 
পরিবেশের মধ্যে এই মহিলা শুধু উৎস্'হপূর্ণ এবং 
অতিথিবৎসল ছিলেন না, তিনি বক্তা এবং লেখকও 

ছিলেন। বহু এবং বিচিব্র ছিল তাহার আলোচ্য 

বিষয়। শ্বামীজী তাহাকে 'বুদ্ধ! মহিলা; বলিয়৷ উল্লেখ 
করিলেও ম্বামীজীর সঙ্দে যখন তাহার প্রথম 
সাক্ষাৎকার ঘটে তথন আমেরিকার হিসাবে তিনি 

বদ্ধ ছিলেন না ; তথন তাহার বয়ম ৫৪, এবং তিনি 

খুব উৎসাহপূর্ণ ছিলেন। কাজে কর্মে কথাবার্তায় 
সপ্রাতিভতার জন্ তিনি স্ুবাদিত ছিলেন। 

নিউ হাম্পশায়ার হইতে আলিয়া তিনি 

ম্যাসাচুসেটসে এই পরিতাক্ত খামার (ব্রিজি মেডোজ) 
কিনিয়! এটিকে বাসোপযোগী করেন। তার লেখা 

দুইটি পুস্তকে এখানকার জীবন লিপিবদ্ধ আছে; তাহা 
হইতে আমর! জানিতে পারি, শ্বামীজী কি পরিবেশে 
এখানে আসিয়। প্রবেশ করিয়াছিলেন, কি সব 
দৃশ্তাৰলী দেখিয়াছিলেন। বাড়ীটির কাছে পাইন 
বাচ এল্ম্ গাছগুলি তাহার লেখার সন্গেহে বণিত। 
একটি পুস্তকে বাড়ীটির ছবিও আছে। ব্রিজ 
মেডোজ আজ অনেক পরিৰতিত ; খানিকটা অংশে 
নিগ্রো ছেলেদের শিক্ষাশিবির, খানিকটা 
জাভেরিয়ান পাদ্রীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুরাতন 
বাড়ীগুলি জীর্ণ, বড় বড় গাছগুলি অনৃশ্ঠ ।% 

* সম্পূর্ণ প্রবন্ধের জঙ্া *1৮201১00012131)0760, 
1955 জষ্টব্য। 



মা সারদামণি ও নবযুগ | 
বিজয়লাল 

নারীতে শক্তির প্রকাশ । নবজীব্ন জাগাতে 

হলে শক্তি ছাড়া গত্ন্তর নেই। স্বামীপী 

বলেছিলেন, “মা-ঠাকরুণ ভারতে পুনর।য় সেই 

মহাঁশক্তি জাগাতে এসেছিলেন, তাঁকে অবলম্বন 

করে আবার সব গাগী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে ॥ 

গুহ-প্রাচিরের অন্তরালে ঘরের ছোটো -খাটো 

নানা কাঁজে ব্যস্ড এ আমাদের মায়ের] আর 

বোনেরা, আমাদের কনারা আর অবগুত্ঠি চা কুল- 

বধূরা! নুতা কাটছে, সল্তে পাকাচ্ছে, কুটনো 
কূটছে, কাঁপড় কাটছে, সেলাই করছে, বড়ি 

দিচ্ছে উঠান নিকাচ্ছে, ঝুব ঝাঁড়ছে, ধান ভানছে, 

গম পিষছ, বাটনা বাটছে, জল তুলছে । আমরা 

পুরুষেরা মনে করি, আমাদের তুলনায় ওরা কত 

না তুচ্ছ! ওরা অজ্জানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে 

আমেরিক1 আঁবিষাঁর করে না, তুষার বঞ্চার সঙ্গে 

লড়াই ক'রে হিমালয়ের শিখরে ওঠে নাঃ কালি- 

দাসের মতো কাবা লিখে কালজয়ী হয় না, 

ইঞ্জিনিয়ার হয়ে নদীর দুরন্ত জলধারাকে পাষাঁণ- 

শৃঙখলে বাধে না। ওরা রাধে আর প্রিয়জনের 

শোকে কাদে ! ছোট, আমরা বড়! 

বারো হাত কাপড়ে কাছা নেই, ওরা অবলা 

মেয়েমানুষ! আমরা দিথ্বিঞ্জয়ী করিতকর্মা পুরুষ ! 
আমাদের সঙ্গে ওদের তুলনা হয়? 

ছধিনীত মহঙ্কারে পুরুষ নারীকে সরিয়ে 

রাথঙগ একান্তে । যে তাকে শক্তি দেবে, প্রেরণ। 

দেবে সে হ'য়ে থাকল খেলা-ঘরের পুতুল । দামী 

দামী শাড়ীতে আর গয়নায় নারীকে সাজিয়ে 

পুরুষ তাকে ব্যবহার করতে লাগল মনের 

ভোগেচ্ছাকে পরিতৃপ্ত করবার জন্কে। এই 

নিবৃর্দ্ধিতার ফলে যে-সভ্যতা আজ গড়ে উঠেছে 

হৃদয়হীন পুরুষের নীরস বুদ্ধিকে আশ্রয় ক'রে-__ 

ওরা 

চট্টোপাধ্যায় 

তার রূপকী কদর্ধ! কী হিংস্র! গ্রগল্ভ যত্্- 

সভ্যতার এই গরোদ্ধত সমারোহ তো দরিদ্রকে 

দপিদ্রতর এবং বিভ্তশানীকে আরও বিভুশালা ক'রে 

তুলছে । আর আমর যে বিজ্ঞানের এত বড়াই 
করছি--এই বিজ্ঞান-চর্চাই বা আমাদের কোন্ 
স্বর্গে পৌছে দিয়েছে? ট্বজ্ঞানিকদের মগজের 
শক্তিকে আজ ব্যবর করা হচ্ছে নব নব মারণ- 

অস্ত্র আবিষ্কারের জনকে । এই সব মারণ-অস্ত্রে 

ধ্বংস করবার শক্তি কি অপরিসীম--গত মহীধুদ্ধে 

হিরোশিমার শ্বশানভূমি তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 

ক”র দিয়েছে । 

আমরা পুরুষেরা! আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং 

কর্মশক্তির এত অহঙ্কার করেও পৃথিবীকে কি 

নরকেবই সামিল ক'রে তুলিনি? কল্যাণময় জীবন 

তো সেই জীবন, যাঁর মধ্যে মিলে গিয়েছে জ্ঞান 

আর প্রেম। জ্ঞানের দিক দিয়ে সভ্যতা এগিয়ে 

গিয়েছে অনেক দূর পর্বস্ত। কিন্ক গ্রেমের দিক 

পিয়ে আমরা কতটুকু আগাতে পেরেছি ? আমরা 

পুরুষেরা তো সেই আনাঁড়ির হাতের রুটির মতো-__ 

যার একটা দিক সেঁকা হয়েছে ভালোই, আর এক 
দিকটা একদম কাঁচা ময়দাঁ। আমাদের বুদ্ধির 

দিকট। প্রথর হ'লে কিহয়? হৃদয়ের দিকটা থে 

ময়দা হ'য়ে আছে। আণবিক বোমা দিয়ে নারী- 

হত্য1, শিশুহত্যা করতেও তাই আমাদের কোন 

কুণ্ঠা নেই ! 

হিংসায় উন্মত্ত এই পৃর্থীর রূপান্তর ঘটতে পারে, 

যদি সমাজের বুত্তর ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে নাবী-_ 

তার হৃদয়ের করুণ কোমলতা! নিয়ে । বুদ্ধির দৌড় 

তো দেখা গেল। হাইড্রোজেন বোমার হাত থেকে 

জলের গভীরে মাছগুলো পর্ধস্ত নিস্তার পেল না! 

আকাশপথে উভভ্রীয়মান বোঁমারু-বাহিনী__-একটি 
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বারের জন্টেগড ভূমি স্পর্শ না ক'রে আট হাজার 

মাইল উড়ে যাবার ক্ষমতা বাথে। আর সেই 

সব বোমার থেকে যে সকল বোমা বর্ধিত হয় 

তারা শহরের পর শহরকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিতে 

পারে যেমন ছাই ক'রে দিতে পারে পিপড়ের 

বাঁসাঁকে বোতলের ফুটন্ত গরম জদ। পুরুষের গড়া 

এই পৃথিবীতে আজ আশা 

কোথায়? আশ্রয় কোথায়? 

তমসাচ্ছন্ন দিগন্তে নাগীশক্তির উদ্বোধনের মধ্যে 

আশার কনকরশ্মি দেখেছিলেন বিবেকানন্দ! তাই 

তিনি বললেন £ মেয়েদের আগে তুলতে হবে, 

[0293 (জনগণ )ক জাগাতে হবে,তবে তো 

দেশের কল্যাণ । 

প্রয়োজন__জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা। আমরা 

পুরুবেরা আমাদের মগজের বুদ্ধি দিয়ে মেশিন-গান 

বানিয়েছি, হাইড্রোজেন-বোমা আবিষ্কার করেছি, 

যমের পায়ে অর্ধ দিয়েছি । জীবনকে তো আমরা 

শ্রদ্ধা দেখাইনি, প্রাণকে তো আমরা ভালো 

বাসিনি। নারী পরম বেদনায় জীবনকে স্থষ্টি 

করেছে, আর দেশে দেশে মহারথীরা সেই জীবনকে 

ব্যবহার করেছে সমর-ক্ষেত্রে যোগাতে যমের খাছ” | 

এযুগের প্রলয় পারাবারের পারে নবজীবনের 
উপকূলে পৌছে দেবার শক্তি রাখে জীবনের 
প্রতি সর্বব্যাপী শ্রদ্ধা । নারীই এই জীবনকে 

পরম বেদনায় স্যটটি করে মরণের মুখে এগিয়ে 

গিয়ে। তাই জীবনের প্রতি মমতা নারীর 

মজ্জগত। জীবনকে যাঁর! শ্রদ্ধা করতে জানে 

গ্রাণকে সৃষ্টি করে ব'লে- মাছষের ইতিহাসে 

গৌরবময় নবযুগ আসবে তাদেরই শক্তিকে আশ্রয় 

ক'রে। এই কথাই এ ঘুগের দেশবিদেশের বড় 

বড় মনীষীর্দের কথা । 

পূজার আসনে মাতা সারদামণিকে বপিয়ে 

ঠাকুর" ষোড়শী পূজা করেছিলেন, তাঁর শ্রচরণে 
নিবেদন করেছিলেন নিজ সাধনার ফল এবং জপের 

বকোথান ? আলে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ব-_-১২শ সংখ্যা 

মালা । পত্বীর পদপ্রান্তে এইভাবে অর্থ্য নিবেদন 

ক*রে ঠাকুর স্বীকার করলেন নারীর মধো যে শক্তি 

রয়েছে তারই অপরৰিমেস্ক মহিমাকে | 

একথা সত্য যে পশ্চিম ক্ষমতার মদিরা পান 

ক'রে ভূলে গিয়েছে জীবনকে শ্রদ্ধী নিবেদন 

করতে । ওর কণ্ঠে শান্তির বাণী নেই, আছে 

রণ-ভুস্কার । শান্তির বাণী ভারতবর্ষের কণে। 

ভারতবর্ষই আজ পৃথিবীকে দেখাতে পারে শান্তির 

শুভ্রপথ-রেখা । কিন্তু দুর্বলের কথা কে শোনে? 

শক্তিতে তাকে হ'তে হবে অপরাজেয় । আর এই 

শত্তি ভারতবর্ষের মজ্জায় মজ্জায় সঞ্চারিত হবে 

তার গাগা আর মৈত্রেক্ীদের নীরব সাঁধনাঁকে 

অবলম্বন ক'রে । ভারতের ধিথিজয়ের এই ন্ৰ 

অভিযানের পুরোভাগে থাকবে তার নারীশক্তি। 

মাতা পারদামণির জন্ম এই নুতনতর শক্তিকে 

জাগাতে । শ্ররামকষ্জ তাঁর সাধনালদ্ধ সমস্ত 

ফল আীমাকে সমর্পণ করলেনঃ তিনি সর্বসিদ্ধির 

অধিকারিণী হলেন । 

ভাঁরতবর্ধে এই নারীশক্তি কোন্ আদর্শকে 

অন্থসরণ ক'রে বিকাশ লাভ করবে, তার পথ দেখিয়ে 

গেছেন শ্রামা তার পবিত্র জীবনের শুভ্র আলোয়। 

পুরুষ এবং নাবী--এদের মধ্যে মৌলিক এক্য 

থাকলেও উভয়ের ম্বভাব বিচিত্র ধাতুতে গড় এবং 

সেইজন্তে উভয়ের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন হ'তে বাধ্য। 

নারীকে ভগবান তৈরী করেছেন জীবনকে ত্ষ্টি ও 

পালন করবার জন্তে। সর্বাগ্রে সেম । পুরুষকে 

তিনি মুক্তি দিয়েছেন সন্তান ধারণ এবং তাকে 

লালন করবার দায়িত্ব থেকে। সেমাটিকে করবে 

হলমুখে বিদীর্ণ পৃথিবীকে করবে ফলে শস্তে 

ফলবতী। পুরুষের স্থান বাহিরে যেখানে জড়- 

প্রকৃতির বিরুদ্ধে তার নিরবচ্ছিন্ন লড়াই ; নারীর 

স্থান ঘরে, যেখানে ক্লান্ত পুরুষ পাবে বিশ্রাম, 
কল্যাণ-হস্তের পরিচধা ; তার সন্তান পাবে মাতৃ- 

বন্ষের মেহম্ুধা | 
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শ্রীমা গৃহস্থালির কাঁজে কোনদিন টৈধিন্য 

প্রদর্শন করেননি । ভোর রাত্রে তিনি গ্রতিদ্দিনই 

শয্যাত্যাগ করতেন। আর কেউ উঠবার আগেই 

গায় গিয়ে তিনি নান ক'রে এসে জপে বনতেন। 

তারপর আরম্ত হ'ত ঘরের কাজকম । দুপুরের 

রানা রাধতেন, সামনে দাড়িয়ে ঠাকুরকে খা ওয়াতেন, 

তাকে তেল মাখিয়ে দিতেন, পান পাজঙেন, সলতে 

পাকাতেন, সংসারের খুটিনাটি সব কাজই নিজে 

হাতে করতেন। ঠাকুরের সংসার বৃহৎ ছিল। 

শিষ্যেঞ) অনেক সময়ে ঠাকুরের কাছে থাকতেন। 

তার্দের মাহা শ্রমাকেই প্রস্তুত করতে হ'ত। 

আনন্দের সঙ্গেই টিনি তার ৫্নন্দিন কর্তব্যগুলি 

ক'রে যেতেন। 

নহবতৎখানার অতটকু ঘরের মধ্যেই তাঁকে 

প্রতিদিনের কর্তব্যগুলি সম্পাদন করতে হ'ত! 

একটু হাতি-প। ছড়িয়ে শোবারও জায়গা ছিল না। 
খাঁচার মতো একটা ক্ষুদ্র পরিসর ঘরে এক আধর্দিন 

নয়, বছরের পর বছর তিনি কাটিয়েছেন ভোরবেল। 

থেকে রাত্রি পধস্ত সংসারের খু'টিনাটি প্রত্যেকটি 

কাজ নিষার সঙ্গে সম্পাদন করে । ঘরে মানুষ 

আছে-বাইরের লোক কখনো তা টের পায় নি। 

এতই লঙ্জাশীলা, নত্র এবং নীরব ছিলেন তিনি । 

একট শুষ্ক কর্তন্যবোধ থেকে এইভাবে নিঃশবে 

দিনের পর দিন কাজ ক”রে যাওয়া সম্ভব নয়। 

স্বামীর প্রতি অন্তহীন শ্রন্ধা এবং ভালোবাসা তাকে 

শক্তি দিয়েছিল ক্লান্তিহীন সেবায় নিজেকে নিঃশেষে 

নিবেদন করবার । ঠাকুরের দেহকে কেমন কঃরে 

সুস্থ রাখা যায়--সেই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান 

ভাবনা । রঙ্গমঞ্জচের মাঝখানে ছিলেন ঠাকুর । 

দক্ষিণেশ্বরে তাকেই কেন্ত্র ক'রে চলেছিল এ যুগের 

সর্বোত্তম লীলা। ম্বভাবতই সকলের দৃষ্টি নিবন্ধ 
ছিল তীর উপরে । নেপথ্যের নিভৃতে দাড়িয়ে 
যে-নারী নিপুণ হন্ডের ক্লাস্তিহীন ন্িগ্ধ পরিচর্ধায় 

ঠাকুরের দেহকে বাচিয়ে রেখেছিলেন তাঁর চরিত্রের 

মা! সারদামণি ও নবধুগ ৬৬৭ 

মহিমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা স্মরণ করবো। তিনি 

না থাকলে ঠাকুর কতর্দিন শবীর ধারণ করতে 

পারতেন_ কে জানে? 

শ্রীমা নিজের জীবন দিয়ে নারীর কর্তব্যের 

নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সংসারের কেন্দ্রে থেকে 

সেবার মাঁধুধে সে সকলকে করবে পরিতৃপ্ত । সে 

হবে নিরলস, নত, নীরব, লঙ্জাশীলা, সেবাঁপরায়ণ! । 

তার বাক্তিত্বে বুদ্ধির দীপ্তি থাকবে; কিন্তু উদ্ধত 

্বতন্ত্র্ের উত্তাপ থাকবে না। মে আপনাকে 

সকলের মধ্যে বিতরণ ক'রে দেবে যেমন ক'রে ফুল 

নিঃশব্দে নিজের সৌরভকে বিলিয়ে দেয়। 

কী শিখিয়ে গেছেন তিনি__নারীসমাঁজকে-- 

তার জীবনের মাঁচরণ দিয়ে? জাতিধর্মনিবিশেষে 

প্রতিটি মানুষকে মধাদা দিতে হবে-কারণ নরের 

মধ্যেই তো নারারণ। আমজাদ মুসলমান মজুর, 

তাকে খেতে দেওয়। হয়েছে। শ্রামার ভাহৰি 

নলিনীর কুষ্তিত হাত থেকে অন্ন ব্ঞজজন পাতে 

পড়ছে । পরিবেশনের মধ্যে শ্রন্ধার অভাব রয়েছে। 

মা থাকতে পারলেন না । পরিবেশনের ভার নিজের 

হাতে নিয়ে নিলেন। আপন হাতে 'মামঙাদকে 

তিনি খাওয়ালেন। শুধু খাইয়েই ক্ষান্ত থাকলেন 
ন!। তার উচ্ছিষ্ট নিজের হাতে তিনি পরিষ্কার 

করলেন। জীবনের গ্ররতি তীর শ্রদ্ধা ছিল এমনই 

অপরিসীম । যারা জপ করে না, তার্দের জন্তে 

রাত জেগে তিনি জপ করেছেন। পাঁপীর জন্তে 

দরজা তাঁর সর্বদা উন্মুক্ত ছিল। বলতেন, ছেলে 

যদি ধূলাকাদা মেখে নোংরা হ'য়ে থাকে, মা হ'য়ে 

আমি তাকে দুরে রাঁখব 1-_না, ময়লা ধুইয়ে দিয়ে 

কোলে তুলে নেব? 

মেয়ের! যদ্দি শ্রীমার আদর্শকে অন্তরের মধ্যে 

গ্রহণ কঃরে তা অনুনরণ করে__ভেদবুদ্ধির শাসন 

থেকে দেশ মুক্তি পাবে, অস্পৃশ্ততার কালিমা হিন্দু- 
সমাজের ললাট থেকে চিরতরে মুছে" যাবে, 

সাম্দায়িকতার মহাপাপ অচিরে বিলুপ্ত হবে, 



৬৩৬৩৮ 

প্রেমের ভিত্তিতে নূতন ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে, যার 
শক্তি হবে অপরাজেয় । 

নারীসমাজ গৃহের চতুঃসীমানীর মধ্যে তাঁর 

কর্মধারাঁকে একান্তভাবে সীমাবদ্ধ বাঁধবে, এমন 

কথা কোন চিন্তাশীল লোক বলবেন ন।। সমাঞ্জ 

সেবার বুহত্তর ক্ষেত্রে এ ঘুগের নারীর ডাক পড়েছে। 

যুগের এই আহ্বাদে তাঁকে গাড়া দিতেই হবে। 

পর্দার আড়ালে নিশ্চয়ই সে আপনাকে অবগুপ্ঠিত 

করে রাখবে না। কিন্ত এই প্রগতির যুগে একটা 

কথা মনে রাখা দরকার ! লেখা পড়া-জানা মেসের! 

সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে নারী হৃদয়ের করুণ! নিয়ে বদি 

না আসে- তার অনস্থাটা হবে সেই কৃষকের মতো 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ--১২শ সংখ্য। 

যে মাঠে গরু এনেছে, লাঙল এনেছে কিন্তু বুনবার 

জন্যে বীজ আনে নি। জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধাই 

তো! পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষের অস্তিত্বকে আজ 

অভিশপ্ত ক'রে রেখেছে । আজকের এই দান্বীয় 

যন্ত্-সভ্যতার শ্রষ্টা পুরুষ । জীবন তাঁকে স্হট্টি করতে 

চয়না। বহু বেদনায় জীবন স্থষ্টি করে নারী 

নিজের জীবনকে বিপন্ন করে । পুরুষ নারীর 

স্থষ্টিকে ছিনিয়ে নিয়ে তোপের মুখে তাঁকে অনায়াসে 

উড়িয়ে দেয়। জীবনকে যে স্থষ্টি করে সেই দিতে পারে 

জীবনকে মধাদা। এরমার জন্ম নাপীশক্তিকে উদ্ধদ্ 
করবার জন্তে, আর এই শক্তির উদ্বোধন হবে যে 

আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে তা হচ্ছে--জীব্নের প্রতি শ্রদ্ধা! 

মা 
শ্রীমতী দিব্য প্রভ। ভরালী 

দেখি নাই এ জীবনে, শুনি নাই বাণী তব অমিয়-স্তন্রিনী 
স্েহ-ম্থকোমল কোনে কালে হায়,_তবু যে তোমায় আমি চিনি । 
বিগত কালের বক্ষে জেগে ওঠে ওই কার প্রেমময়ী বাণী_- 
যে বাণী জাগাল আজি প্রাণ মৌর-নব আলোকের বাতা আনি ! 
সে কোন্ অতীত জন্মে স্সেহভরে তুমি মোরে করেছ আপন, 
মানসনয়ন পথে আজি পুনঃ তোমারে করিন্ু দরশন । 
লভিন্ু পরশ ছুটি অভয় করের তব স্থধা-সুশীতল, 
ওই ছুটি রাঙ্গ। পাঁয় নোয়াইন্ মাথা আমি আনন্দ-বিহবল ; 
গ্রীতি-পুলকিত মন শুনি তব স্সেহাশিস্ বাণী সুমধুর ! 
সে সুদূর বিস্মৃত মাধুরী আজি জাগাইলে এ জীবনে মোর। 

জননী সারদামণি ! কত নামে ডাকে তোমা কত নরনারী-- 

কেহ বলে মহামায়া, কেহ বলে কালী, কেহ দেবী-মহেশ্বরী, 
পরমা-প্রকৃতি বলে কত জনে, আর কত বলে সরস্বতী, 
নিজ ভাবভক্তি অনুযায়ী কত জনে গাহে কত তোমার প্রশস্তি ! 
আমি সবাকার পিছে থাকি-ডাকি যে তোমায় শুধু “মা, মা'ঝলে ! 
“মা; এই একটি অক্ষরই শুধু আমি জানি-_তব পদতলে 
তাই আজি দিমু আনি, লবে কিগে। মোর এই দীন উপচার ? 

আমি জানি না বন্দনাগীতি, স্তোত্র-মন্ত্র কিছু জানি না যে আর ! 
নামরূপাতীতা-_-একা, অনিবচনীয়া, প্রেম-করুণা-আধার, 
হে চিরকল্যাণময়ী সন্তান-বৎসল।, মা আমার, মা আমার ! 



রাজধি ডেভিড ও তাহার গীতনংহিতা 
স্বামী মৈথিল্যানন্দ 

বাইবেলের 0919 ৭6991020 ( পুরাতন, 

নিয়ম )-এ রাজি ডেভিডের কথা আছে। 

ইহুদ্রী মেযপালকের বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 

বেথখলেহেম নামক পবিএ পল্লীতে ইনি তাহার 

পিতার মেষগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন । মেষ গুলি 

মাঠে চরিত, আর ডেভিড তাহার বাদ্য 

(1791) লহয়! অতি স্তমি্ স্বরে এবং ভাবের 

সহিত ভগবানের গুণগান করিতেন। 

যৌবনে ডেভিড একজন নির্ভীক বীরপুরুষ 

ও একান্ত ভগবদ্তক্ত হইয়া উঠিলেন। ইহুদীদের 

রাজা স্যামুয়েল ভগবানের প্রত্যাদেশ লাভ 

করিরা ডেভিডকে বরাজপদে অভিষিক্ত করিলেন । 

ডেভিড রাজা হইয়া নিজের অন্তরে ভগবানের 

আশিস্ ও দিব্যজ্ঞ/ন অনুভব করিলেন। 

রাঁজকার্ষে ব্যাপৃত থাকিলেও ডেভিড সর্বদা 

ভগবানকে স্মরণ করিতেন এবং ব্যাকুল অন্তরে 

প্রর্থনা করিতেন। অপূর্ব ছন্দে ও ভাবে তিনি 

যাহা গাঁহিতেনঃ তাহাই পুরাতন বাইবেলে প্রিপিবদ্ধ 

আছে, এবং উহ "1০ 739০1 06 738119)8 

বা গীতসংহিতা বলিয়া গপ্রপিদ্ধিলাভ করিয়াছে। 

গীতসংহিতাটি 019 11630912550) (পুরাতন 

নিয়ম)-এ সর্বাপেক্ষা আদরণীয় পুস্তক (13836109৮০৭ 

001. 10 075 01110309152) বলিয়া খ্যাত । 

এই ক্ষুদ্র গীত-পুত্তক সন্ধে ৬/, 12. 919030076 

( গ্ল্যাডষ্ট োন ) বলিতেন, গ্রীক সভ্যতার সকল 

বিস্ময় একত্র করিলেও উঠ] এই ক্ষুদ্র গীতসংহিতার 

চেয়ে কম আশ্চ্জনক মনে হয়। 

৮১1] 0109 ছা০০০০ট৭ 01 (70610 08311226193) 

1।981990 00£061)0] 870 1053 ৮০00028] 01050 23 

01019 9110010]19 10908 01 0581009,১ 

ষীণ্ুবীষ্ট এই গাতগুলি খুব ভাল বাঁসিতেন এবং 

সেগুলি তাহার অন্তরে এতই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে 

তাঁভার মর্মস্থদ মৃত্যু-সময়ে গীতসংহিতার দ্বাবিংশ 

গ্তটির একটি কলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন £ হে 

ভগবান! হে আমার ভগবান! কেন আপনি 

আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? 4৬১৮ 09, 

1% 0০99, ৮0 10930 11000. 69139191) 

1০ 1” যীশু একত্রিংশ গাতটিও আবৃত্তি করিয়া- 

ছিলেন, হে সত্যস্বরূপ ভগবান! আপনার নিকট 

আম সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ আপনি 

আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। 
“11009 61110910200 ] 00113)))16 15 ১])1]0 : 

ঝরিতেছি। 

11708 1705 20999017000 000, 

€) 1,097 094 0110001)- 

0103000 9109: নামক একজন কবি 

তাহানন “4 50906 0০9 1)9ঘ19৮--ডেভিডের প্রতি 

একটি কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভগবানের 

নিকট প্রার্থনা করিতে গেলে রাজধির গাতমংহিতা)টি 

হদয়ে উচ্চ ভাব আনয়ন করিয়া সৎকাঁধে প্রেরণা 

দন করে। যেব্যক্তি নতজান্ হুইয়' এই গাতগুলি 

পাঠ করিবে, সে তাহার ইন্ছিয়গুলি সংযত করিতে 

পারিবে এবং ক্ষুধার্ত আত্মাকে থাগ্ভ এবং পীড়িত 

আত্মাকে ধধ দান করিতে পারিবে । 
1102 0025619]0, 19%510+5 7521103 

1,21৮ 81) 01১9 1794: 60 09999 01 8119 ) 

400 106» ছম1)0 107009915 800 0182)08, 

1১:0958]13. 1319 10093160778 6০9 ০01)070] 

11171910100 2330. 17190101709 6০9 &1)9 ৪82], 

৬1101) 10] 61791261011 10065,৮ 

জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে অন্ু- 

গ্রাণিত হইয়া ডেভিড তাহার গাতগুলিতে নিজের 

মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার জীবনের 

প্রধান কাম্য ছিল--তিনি যেন সারাজীবন 

ভগবানকে লইয়া থাকিতে পারেন। 



৬৭০ 
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তিনি রাজকীয় নানা আভ়ম্বরে পরিবেটিত 

থাকিলেও পৃথিবীর কোন পদার্থে আস্থা পোষণ 

করিতেন না। তাহার এক গাতে তিনি বলেন ঃ 

কেহ রথে, কেহ অশ্বে মাহা স্থাপন করেন, কিন্তু 

আমরা আমাদের ঈশ্বরের নামই করিব । 
"৪0116 05৮ 20০02779655 ৪0059 চছ5০ ও 

100785030৮৮ ছাট জা] 10100 10001061910 01 819 

00510)0 01 ০0] 004..”20:% 

ঈশ্বরই রাজা । তাহার রাজত্বে সমস্ত জাতি 

বান করিতেছে এই মনোবৃত্তি লইয়৷ তিনি অভিমান- 

শূন্ত অন্তরে রাজকাধ সম্পন্ন করিতেন। 
40904 8104 053 10101 10997 25106 ৮110 1025 60108 

119৬7 10101801598 0০1১9 106 10091, 9 2520 

বর্তমান যুগে জাতিতে জাতিতে যে অভিমানপুর্ণ 

প্রতিদ্বন্দিভা চলিতেছে তাহাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় 

ব্যক্তিদ্বের এই কথাগুলি সর্বদ। স্মরণীয় । 

মেষপালকের কাঁছে মেষগুলি যেরূপ নির্ভর শীল, 

ঈশ্বরের কাছে ডেভিডের ব্যক্তিত্ব সেইরূপ নির্ভর 

করিত। অপুর্ব ভাষায় তাহার এক গীতে তিনি 

এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন £ 
4৮111010707 13 209 51001017070, 41 51080] 00৮ 

৮৮100, 1710 2000৮941719 00 1109 4051) 11) £70010 

[02360009, 119 1003 709 1909100 91]] ৮৮979, 

[10061 1 ০110 010200601 0109 81195 01 0109 

919,007 01 09201), 1 (00 700 051] ; 10] 910৮. 0৮ 

৮161) 1109.” 23 2 4,4 

এই নশ্বর মনুষ্যজীবনে শ্রাভগবানের পাপে 

আশ্রিত হইয়া থাকার মত আনন্দের জিনিস আর 

কিছুই নাই। ডেভিড তাহার গীতগুলিতে এক 

এক সময় একান্ত উল্লাসসহকারে আনন্দের 

অভিব্যক্তি করিয়াছেন। 
"[,9% &10959 01086 68097910099 170 306 510৮ 

[০305৮ 2:11 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 

কঠিন রাজকাধে দুশ্চিন্তা ও ছুর্ধোগবশতঃ 

ঈশ্বরে আস্থাহীন রাজাদের রাত্রিতে নিদ্রা হয় না,, 

দিবাতে ক্ষুধার হাঁস পায়। তাহাদের মত সর্বদা 

চিন্তাকুল হইয়া জ'বন যাঁপন করার নিদারুণ ছুর্ভোগ 

ডেভিডের জীবনে ছিল না । ডেভিড গান গাহিয়। 

বলিতেন_হে ভগবান্। শান্তিতে আমি শয়ন 

করি ও নিদ্রা যাই, কারণ তুমিই আমাকে সর্বদা 

শিরাপদে রাখিয়াছ | 

07) 109209৮/]]] 115777900৮৮ 000 81991), 

(9৮101005102, 019800, 100215980 0৩6০ 001 1) 

১৮৪৮৮৮4১5১৪ 

ভগবানে নির্ভরশীল হুইলেও ডেভিডের শত্রর 
সংখ্যা খুব বেশী হিল। সর্বদা যুদ্ধের জন্ত এবং 

শক্রদের পরাজিত করার উত্সাহ তাহার কম ছিল 

না। তিনি একটি গীতে গাহিয়াছেন £ 
0] আ1]] 11096 1)0 0000140£ $918 61307152008 ০% 

[009])19 ৮100 1৮0 909 01)911)50)]%03 255170906 1209 

16১1)0 &1১9৮.৮ 320 

ঈশ্বরকে বাদ দিয়া কোন কিছু করা ডেভিডের 
জীবনে সম্ভবপর ছিল না। ইহ] তাহার এক গীতে 

এইভাবে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ঈশ্বর ছাড়া 

ঘর তৈরী করিলে সে পরিশ্রম ব্যর্থ হয় | 
++1559091) 00. 1)]9. 01১0 1)01859, 01)0% 101)০ টা? 

2) ৮110 6156 15110 16,127 21 

রাজকাধে ব্যস্ত থাকিয়া! €বষয়িক ব্যাপারে 

লিপ্ত থাকিলেও বাজ ডেভিড শিশুর মত নিজেকে 

ভগবানের দ্বারা রক্ষিত মনে করিতেন। পরিণত 

বয়সে এবং বৈষয়িক কাধে থাকিয়া মনটিকে শিশুর 

মত রক্ষা করা-_খুব বড় আধার না হইলে সম্ভব 

নয়। এ বিষয়ে তিনি নিজের শিশু-গ্রকৃতি 

স্বীকার করিয়া গাহিয়াছেন ২ মার কাছে শিশু 

যেমন স্থির ও শান্ত থাকে আমিও নিজেকে সেইরূপ 

শান্ত করিয়াছি । 

“18599011190 9320. 08990 105 8০] 11) 

0090.» 89 2, 010110 1610 0019 70000093৮48]. ৪ 

ন্নেহশীল পিতা যেমন নিজের সন্তানদের প্রতি 



পৌষ, ১৩৬৪ ] 

কারুণ্য প্রকাশ করেন, সেইরূপ জগৎপিতাও তাহার 

শরণাগত সম্তানদের প্রতি করুণা গ্রদর্শন করেন। 

এই ভাবটি তিনি তাহার গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন £ 
“1,000 859 2৮ (৮61)0] 70561057019 ০10017097,৪0 

61)9 1070 ])6103 6110]0 0108 [00] 1)1]0, ঢ0ত 
119 1000ড59 017] 1৮00 5 টে 00091011১25 00৮ সত 
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ডেভিডের গীতসংহিতার প্রতি ছত্রে ঈশ্বরে 

বিশ্বাস, জীবনের গ্ররতি পদে তাহাকে স্মরণ করা 

বা ডাকা এবং মানুষের প্রতি ভগবানের স্নেহপুর্ণ 

কারুণ্য এবং তাহার নামে আনন্দে থাকা 

এইগুলি পুনঃপুনঃ ধ্বনিত হইয়াছে । এট 

( বিশ্বাস ), 1512150 ( বন্দন! ), “10৮10£ 

11010535094 09001 ( করুণা ), 1২০19109+ 

( আনন্দ ), 45101 (গান) এবং 500৮0 00 

1০5” (হর্ধধবনি )-- এই শব্দগুলি তীহাঁর গাতাবলিতে 

পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইয়াছে । খীশুখুষ্ট স্বয়ং 

এই গীতগুলি ভালবাসিতেন; অন্টে পরে কা 

কথা! 3 £989807০ (সাধু অগাষ্টিন ) অতি 

প্রতিভ|সম্পন্ন বাক্তি ছিলেন; তিনি তাহার জীবনে 

আধ্যাত্মিক অবসা্দের সমর এই গাতটি গাহিতেন £ 

হে ভগবান! তুমি আমার অপরাধবশতঃ ক্রুদ্ধ 

হইয়া তিরস্কার করিও না, অথবা তুমি অত্যন্ত 

অসস্তোষসহকারে আমাকে শান্ত দিও ন1। তোমার 

বাকাগুল বাণের মত আমাকে বিদ্ধ করে এবং 

তোমার দণ্ডযুক্ত হস্ত আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। 

+4€) 1,070, 91)09 77061008161) ৬701) 
77091011091 01)91001] 2100 177 618৮ 19৮ 9151)190907110, 

110] 017117080৮৮ ৩ 9101 18৮ 10) 1000, 871 0115 
11710 70099661000 9070,৮ 98: 1, 2 

নিজের জীবনের গ্র।নি অসহা হইলে অগাষ্টিনের 
হৃদয় বাঁজ্ধি ডেভিডের মরেই কাদিত। 

হে ভগবান! তুমি আমাকে ছাড়িও না। তুমি 

আমাঁকে দূরে রাখিও না। হে প্রভু! আমার 

সাহায্যের জন্ত ত্বরাম্থিত হও, তুমি আমার মুক্তিধাম। 
*+0701509. 29 700, (9 1,020 : 0 আগ (৯০৫, 

79 7009 [87 70100 009, 718,109 12,869 6০9 10917) 109, 
০ 1,070, 005 98150801058 : 21722 

রজিষি ডেভিড ও তাহার গীতসংহিত! ৬৭১ 

1193651 0690165 581003 ( জর্জ স্তাপ্ডিজ ) 

ডেভিডের হিরু গীতসংহিতার ইংরেজীতে অনুবাদ 

করিয়াছিলেন । ইংরেজী সাহিত্যে বিখ্যাত কবি 

[1097083015৬ (টমাস ভু ) তীহার বন্ধু ছিলেন 

তিনি বন্ধুর অনুবাদ পাঠ করিয়া এতদূর মোহিত 
হন ষে, তিনি তীহাকে এবটি ইংরেজী কবিতাঁতে 

অভিনন্দিত করেন এবং নিজের জীবনের উপর ধিক্কার 

দিয়া এইভাবে কবিতায় ঝংকার দিয়! বলেন £ 

হে বন্ধু! তোমার অন্থবাদ পড়িয়া আমি আমার 

জীবনের পট-পরিবর্তন করিতে চাই । মাটির 

প্রতিমায় ( রক্তমাংসের দেভে) মুগ্ধ ভইয়। আমি 

তাহাতেই ভগবানের পুজা কবিয়াছি। এখন 

এঠ সকল প্রতিমা হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে 
চাই এবং ভগবখুপ্রমে প্রেরণা লাভ করিয়। কবিতা 

রচনা করিতে চাই। 
44০91010000 1) 0155 0201৮711710 000005 280701০005 
[70 11)007199 01 01৮ ৮/11] ] 1015 (70 0030 ১ 
1356 6920 05050 1001৭ (002) 0015 1)04020) 8700 সাঃন6€ 
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রাজষি ডেভিডের গাতমংঠিতা খৃষ্টান সম্প্রদায়ের 

অতি গ্রির। 

রপ্িত এবং পাঠকের প্রাণে নব জীবন আঁন্রন 

করে। গাতগুলির ভাষা ও গকাশ করিবার প্রণ।লী 

কখনও একঘেরে হইবার নয়। ভক্তের হৃদয়ে 

চিরন্তন আকাক্ষাগুলি যে ভাবে প্রকাশিত হওয়া 

উচিত সেই ভাবেই গীতসংহিতায় অমর ভাষায় 

অভিব্ক্ত হইয়াছে! এই শ্ুদ্র দিব্য সংহিত|টি 

মাণব-সমাজে রাজি ডেভিডের শ্রেষ্ঠ অব্দান। 

যেখানে প্রাণের ভাষায় মনোভাব প্রকটিত হইয়াছে, 

সেইখানে দার্শনিক মস্তিষ্কের কষ্টকল্পনা পরাভব 

স্বীকার করে। গীতসংহিতায় কাবর রচনা- 
চাতুধ, ভাষার পারিপাট্য, এবং ছন্দের মোহিনী 
শক্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে এমন এক 
প্রাণম্পর্শী অমর ধ্বনি আছে-যাহা দ্বারা কি 
দার্শনিক, কি কবি, কি সাহিত্যিক, কি সাধারণ 
মানুষ সকলেই দিব্য প্রেরণা লাভ করিতে পারে । 

তাহার প্রার্থনাগুলি হৃদয়ের রক্তে 



কেমনে চাহিৰ শ্বখ ? 
শ্রীমতী সুজাতা হাজর৷ 

যুগে যুগে তুমি কত না বেদনা সহেছ ভকত তরে, 

মর সেই কথা আজিকে আমার নয়নে অশ্রু ঝরে। 

বন্ধলবাসে পনবাসে আগা কাটায়ে দীর্থকিন, 

রাঁজার কুনার কদ্মাধলে করিয়।ছ তনু ক্ষাণ। 
কলুবপৃষ্টি দানব মনেরে ক্ষমীভরে দিয়া মান 

১খতারূপধারী আপনার স্থথ দিয়াছিলে বলিদান। 

প্রেমঘন “দহ ভ্রুশর আকারে ক্ষতবিক্ষত করে 

পরমতদ্েমী নিঠর মানব হাসে উল্লাস ভরে । 
বরুণ।/কাতর ছলছল আধি তবু কর নাহ রোষ, 

নীরবে যাতনা সহিয়া শুধুই মাগিয়াছ সঙ্জোষ। 

জগামরণ্রে ব্যথায় গী!ড়ত আঁগ্চমানব লাগি 

জমিয়াছ পথে রাজগৃহ ত্যজি-হে মগানৈরাগা ! 
হাসিমুখে নিলে ভকত-হ1তের ব্ষমাখা উপ্হীর ! 

স্মরি সে কাতর ম্লান সুখছবি ঝরিছে অশ্রুধার ! 

ভক্তহ্ৃদয় প্রেমরস-ঘন করুণা কোমল দেহ-_ 

কুষ্বিলাসী রাধিকা প্রেমের মুর্ত সে বিগ্রহ! 

ধুলিশয্যায় অশ্রুপাঁথারে শচীর স্নেহের ধন, 

দার1-গৃহ ছাড়ি, হে প্রেমভিখারী করেছ আকিঞ্চন। 

কামকাঞ্চন-বাসনাদদ্ধ দিকৃহারা যত প্রাণ, 

হের সম্মুথে তব সাম্বনা__কাঁণীপুর উদ্ভান। 

নিদারুণ ব্যাধি রুদ্ধকণ্ঠ চক্ষু নিদ্রাহীন, 

নিরুপায় সবে দেখিয়াছে চাহি দ্রিনে দিনে দেহ ক্গীণ। 

কথা নাহি মুখে--তবু বলে গেল ক্ষমান্ন্দর আখি, 

“দেহের ছুঃখ দেহ শুধু জানে, মনে আনন্দ রাখি” । 

আপনি প্রভু যে মাপন জগতে বদ্ধ বেদনা-পাশে, 

কারে অভিযোগ জানাবে মানব শোক-তাপ-মোহেত্রাসে? 

বেদনা-পাঁথারে স্দা ভাসে তব প্রেম-উজ্জল মুখ, 

তোঁমার বক্ষে রক্ত ঝরায়ে কেমনে চাহিব সুখ? 



সন্ত ত্ঞানেশর 

ব্রহ্মচারী তেজচৈতন্য 
[ পুানুবৃত্তি ] 

পরিতেরা যে প্রায়শ্চিত্ত চেয়েছিল তা সম্পন্ন 

হ'ল! পিতা-মাতার এইরূপ করুণ জীবনাস্ত ভাই- 

বোনদের প্রাণে যে কত মর্মান্তিক আঘাত করল 

তা আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি। তখন 

নিবৃত্তিনাথের বয়স দশ বছর ও জ্ঞানেশ্বরের আট । 

জন্মাবধি নিষ্ঠুর সমাজের কঠোর অন্ুশাঁসনে 

নিপীড়িত নিবৃত্তিনাথের চিত্তে সমাজের নির্মম 

আইন-কাঁছনের বিরুদ্ধে একটা হেয় ভাব জাগা 

খুব স্বাভাবিক। তাই পিতা-মাতার মুত্র পর 

যখন তাদের উপনয়ন-সংস্কারের কথা উঠল, 

নিবৃত্তিনাথ শা গ্রাস করলেন না; ভাবলেন, এই 

সমাজে পুনরায় ফিরে গিয়েই বাকি হবে? 

যজ্জোপবীত নাই বা হল! 

কিন্তু জ্ঞানেশ্বর কোনও নিয়ম-শাঁসন ভাঙতে 

আসেন নি। তিনি এসেছিলেন শান্ের মধাদা 

রক্ষা! করতে সাধারণ লোকদের কুসংস্কারাচ্ছন 

অন্ধকারণয় জীবনে শাস্ত্-মধাদা-সম্পন্ন জীবনের 

আলো বিকীরণ করতে । তিনি দাদার সিদ্ধান্তের 

প্রতিবাদ করলেন। এই গ্রতিবাদ থেকেই যেন 

তাদের জীবনের গৌরবময় যাত্রা শুরু হ'ল। এই 

সময় থেকেই মহারাই্রদেশে ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে 

একটা আন্দোলনের স্রপাত হয়, যাঁর কর্ণধার 

আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ সন্ত জ্ঞানেশ্বর | 

অনেকেই বলে থাকেন, জ্ঞানেশ্বর যে 
আন্দোলনের সুত্রপাত করলেন তা জাঁতিপ্রথা ও 

ব্রাহ্মণদের গোড়ামির বিরুদ্ধে ছিল। প্রকৃতপক্ষে 

তিনি সামাজিক অসাম্য ও বিবেকহীন নিপীড়নের 

বিরুদ্ধেই আন্দোলন করেন । নিবৃত্তিনাথ ও জ্ঞানে- 

শ্বরের এই সময়ের মনোভাব আলোচনা ক'রে দেখলে 

আমরা এই জিনিসটি সম্যকরূপে বুঝতে পারব । 

নিবৃত্তিনাথ খুব উচ্চ ভূমিকার সাধক ছিলেন। 

তিনি সর্বদাই নিজেকে শিবস্বরূপ মান করতেন। 

দৈবাৎ সাত বছর বয়সে তার শ্রীগৈনীনাখের সঙ্গে 

সাক্ষাৎ হয়। গেনীনাথ আদিনাথ-প্রবতিত নাথ- 

সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন । শিবুত্তি- 

নাঁথের মতো অত উচ্চ আধার দেখে গৈনীনাথ খুবই 

প্রীত হন এবং তাকে যোগশ্রহস্তে দীক্ষিত করেন। 

গুরুকপা লাভ ক'রে নিবুত্বিনাথ দ্রুতবেগে আধ্যাত্মিক 

জীবনে অগ্রপর হ'তে লাঁগলেন। জ্ঞানেশ্বর ছোট 

ভাই ও বোন সহ বড় ভাইয়ের শিষ্য শ্বীকার ক'রে 

সাধন্ভজন সম্বন্ধীয় নির্দেশ নিয়ে কঠোর সাধনায় 

নিযুক্ত হলেন ৷ দুঃখের বিষয়, এদের সাধনেতিহাস 

লিপিবদ্ধ নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে এদের 

উপলব্িপকল দেখে বেশ অনুমিত হয় যে, এরা 

গভীর সাধনা ও তপশ্তার জীবন অতিবাহিত 

করতেন । সকল সময় ভগবানের চিন্তা 'ও ভগবৎ- 

প্রসঙ্গ নিয়েই থাঁকতেন। এই ছোট বয়সে এদের 
উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি দেখে আশ্চষয হ'তে হয় ! 

জ্ঞানের উচ্চতম ভূমিকাঁয় জাতি বর্ণ বা কোনও 

রকম ভেদ থাকে নাসাধক তখন বিধি-নিষেধের 

গপ্ডি পেরিয়ে এমন এক রাজ্যে উপস্থিত হন যেখানে 

কতব্যাকর্তব্য থাকে না; থাকেন একমাত্র সর্বতেদা- 

ভেদেের পারে অথণ্ড সচ্চিদাননঘন বস্ত। নিবৃত্তিনাথ 

এই অনুভূতিতে প্রতিষিত হয়েছিলেন । তাই বখন 
তাকে উপনয়ন-সংস্কারের সম্বন্ধে বল। হলঃ তিনি 

বললেন, “উপনয়নের আমার কি দরকার ? আমি 

শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মন্বরূপ ! আমি ব্রাঙ্গগ নই, 

ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্ত নই, শুড্র নই। আমি মহত্ত্ব 
বা বিরাটর-কিছুই নই। আমি কুল-অকুলের 
পারে, ব্রিগুণাতীত। আমি নিগুণ চৈতন্তত্বরূপ 
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আত্মা। আমার ধর্মীধর্ম বা বিধি-নিষেধের কোনও 

গ্রয়োজন নেই। 

কিন্তু জ্ঞানেশ্বরের দৃষ্টিতে অজ্ঞান সাধারণ 
লোকদের হীন দশা দুঢ় ভাবে অঙ্কিত হয়েছিল ; 

তিনি দেখতেন, তারা 'অঙ্ঞান ও কুসংস্কারের পঙ্কে 

পোঁকাঁর মত কিলবিল করছে; ভাবতেন, আমরা 

জ্ঞানী হয়ে যদি এরূপভ।বে পাশ কাঁটিরে যাঁই 

ন্ডোকি ক'রে চলবে? তাদের কে বোঝাবে? 

আমর! যদি শাস্ত্রের মর্ধাদা ভাড়ি, তা হ'লে এই 

অন্ঞানদের কী হবে? হই লা আমরা পূর্ণকাম, 

আত্ম-দর্শনে প্রতিঠিত, কিন্ত, তাতে এই অজ্ঞান জন- 

সমাজের কী হ'ল? স্থতরাং 'াঁমাদের উচিত, নিজেরা 

শাক মর্যাদা রক্ষা ক'রে তাদের পথ দেখানো । 

এই ভেবে তিনি প্রত্ক্ষে নিবুন্তিনাথকে 

বললেন, প্দাদা, তুমি যা বলছ? সত্য; তুমি সত্য 

সত্যই শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মন্বরূপ। তোমাঁর পবিবতায় 

কে সন্দেহ করতে পারে? সত্যই আত্ম।র সহিত 

বিধি-নিষেধের কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু এটাও 

তো শান্সে আঁছে যে, অবৈধ আচরণ নিতান্ত দুষিত | 

স্বধর্স, অধিকার ও জাতিভোনুযায়ী ঘা কর্তব্য, 

তাঁর অনুষ্ঠান অবগ্তই করতে হয়। সুতরাং 

লোকসাধারণকে এই শিক্ষা দেবার জন্য সাধুদের এই 

নিয়ম পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এতে অনাচারের 

কোন আশঙ্কা থাকবে না । আমরা যতই উচ্চ 

অবস্থা লাভ করি না! কেন, শাস্্বিধি লঙ্ঘন করা 

দোষষুক্তই হবে। চল, ত্রাঙ্গণদের পায়ে পড়ি ও 

মিনতি ক'রে উপনয়ন-সংস্কার করিয়ে নিই ।” 

জ্ঞানেশ্বরের এই কথা হতে এটা বেশ বুঝতে 
পারা যায় যে, তিনি কি ধরনের সমাজ-সংস্কারক 

ছিলেন এবং তাঁর জন্ম-গ্রহণের তাৎপর্ধ কী ছিল। 

শেষে ভাই-বোনেরা পণ্ডিতর্দের সমীপে গেলেন। 

তারা বলল, “আমরা শাস্ত্রীজ্ঞা উল্লজ্বঘন করতে 

পারি না। তোমাদের উপনয়ন হওয়া অসম্ভব । 
তবে যদি পৈঠনের পণ্ডিতদের কাছ থেকে শুদ্ধি- 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 

প্র আনতে পার, তা হ'লে আন্রা তোমাদের 

ব্রাহ্মণ-ধর্মে অঙ্গীকার করব ।” জ্ঞানেশ্বর বললেন, 

"আচ্ছা, তাই করব ৮ এই ব'লে ভাই-বোনদের 

সঙ্গে নিতে তিনি ঠপঠনাডিমুখী য[এ করলেন। 

তখন্কাঁর দিনে পৈঠন সংস্কত-বিগ্ভার একটি 

প্রধান কেন্দ্র ছিল। লোকে উহাকে দক্ষিণের 

বারাণসী বলত। যথাসময়ে গৈঠনে তাক্গণদের 

সভা হ'ল। নিবৃত্তিনাথ তাদের সম্মুথে আপন্দীর 

বাহ্মণদের পত্রথানি রাখলেন এবং শুজি-পত্র দেবার 

অন অনুরোধ জানালেন। কিন্ত পগ্ডিতেরা 

সন্গা(পীর এই ছেলেদের শুদ্ধির জন্ত কোন বিধান 

খুঁজে পেলেন না। শেষে এই নির্ণয় দেওয়া হ'ল 

যে, এই ছেলেদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই। 

সুতরাং তাঁরা যে অবস্থায় আছে তাতেই থাকুক, 

ভগবানের নীম জপ করুক, সংসারের মায়া না 

বাড়িয়ে অথণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করুক এবং বেরাগ্য- 

যোগের অভ্যাস ক'রে সর্বত্র সর্বাবস্থায় শ্ীহরিকেই 

দেখতে চেষ্টা করুক। 

সন্গ্যাসীর ছেলেদের দেখবার জন্ত সেই সভায় 

শত শত ব্রাহ্মণ ও অন্ান্ত লোক জমেছিল। যখন 

(শর্দেশ দেওয়া হ'ল তারা ভাবল ষে, নিবুিনথ 

উহ্বার প্রতিবাদ করবেন। কিন্তু যখন তারা! 

দেখল যে, নির্দেশ শুনে ভাই-বোনদের মনে দুঃখ 

হওয়৷ দূরে থাকুক--বরং তাদের আনন্দই হয়েছে, 
তখন তাদের আশ্ধের আর সীমা রইল না! 

তার বুঝল না যে, ধারা জন্মাবধি পবিত্র, অল্পবয়স 

থেকেই ধারা বাইরে ও স্ডিতরে সেই এক অদ্বয় 

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অনুভব করছেন, তাদের জঙ্চে ব্রহ্ম" 

চর্ষ ব্রতের বিধাঁন দেওয়া-_ঠিক যেন আ্োতশ্থিনীকে 

সর্বদ! প্রবাহিত হ'তে বলা । ভাই-বোনেরা সমবেত 

ব্রাহ্মণদের প্রণাম করলেন এবং তাঁদের এই 

নির্দেশের জন্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞত] জ্ঞাপন করলেন। 

সভা বিসর্জনকালে কেউ রহস্তচ্ছলে তাদের 

জিজ্ঞাসা! করে, “ওহেঃ তোমাদের নামের অর্থ কী?” 
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নিবৃত্তিনাঁথ বললেন, আমি নিবৃত্তি। 

সহিত আমার কোন সম্পর্ক নেই। 

রাজযোগী-_ অথণ্ড ম্বরূপানন্দ ভোগ করি । 

জ্ঞানদেব বললেন, আমি জ্ঞানদেব--সবত্র 

আমার গতি ও জ্ঞান, জিগ্গেস করলে আমি 

বার বার এই কথাই বলব । 

পোপানদেব উত্তর দিলেন, ভগবানের নামে 

রুচি উৎপন্ন করা ও ভক্র্দের নৈকুণ লাঁভ করিয়ে 

দেওয়া আমার কাজ। আমি বৈকুঠের সোপান। 

মুক্তাবাঈও পশ্চাৎপর্দ হলেন না_বললেন, 

আমি মুক্তির দ্বার খুলে দিই । ইহলোকে ভগবানের 

লীল1 দেখবার ছন্য জন্মগ্রহণ করেছি। 

ছোটদের মুখে এইরূপ বড় বড় কথা শুনে 

অনেকেই হেসে উঠল । এমন সময় রাস্তায় একটা 

মহিষ যাচ্ছিল। তার দিকে আউল দেখিয়ে কেউ 

একজন জ্ঞনদেবকে উপহাস ক'রে বলল, “দেখ, 

দেখ, ওহ জ্ঞাননেব যাচ্ছে। নামে আর কি 

আছে? এর মোষট।ও তে! জ্ঞানর্দেব 1” সকলে 

হে! হো ক'রে হেসে উঠল । কিন্ত জ্ঞনেশ্বর বিন্দুনাত্র 

কুনিত না হয়ে ধীর গশ্ভীরম্বরে বললেন, ণহী, 

আপনি ঠিকই বলছেন। বাস্তব পক্ষে উহাতে 

আর আমাতে কোন ভের্ব নেই। এ মোবটাও 

আমার আত্মস্বরূপ। সকল দেহে একই চিতন্থধ 

প্রকাশমান ॥” 

জ্ঞানেশ্বরের এই কথা শুনে কেউ একজন 

মহিষের পিঠে চাবুক দিয়ে জোরে আঘাত করল । 

কি আশ্চধ! সকলেই চোখ মেলে দেখল, সঙ্গে 

সঙ্গে জ্ঞানেশ্বরের পিঠের উপর কালশিরা পড়ে গেছে 

এবং তা থেকে ফোটা ফোটা রক্তও পড়ছে! 

জ্ঞানেশ্বর দেখিয়ে দিলেন যে, একাত্মভাঁব শুধু 

মুখের বা বইয়ের কথা নয়, বরং উঠা বাস্তব 

জীবনেও আনতে পারা যায়। যথাধথ সাধন 

করলে জীবনে এমন একটা অবস্থা আসে, যখন 

জীবমাত্রে কোন ভেদ আর অনুভূত হয় না। 

প্রবৃত্তির 

আমি 

সস্ত জ্ঞানেশ্বর ৬৭৫ 

সে অবস্থায় মানুষের ক্ুত্র অহং সেই “মহান্ অহং-এ 

এত দূর লয় পায় যে নিজের পৃথকৃ অস্তিত্ব 

মোটেই বোধ হয় না। তখন চরাচরে সেই এক 

অদ্বয় “মামি'ই অনুসৃত হয়। 

কিন্ত এইখানেই কথা শেষ হ'ল না। উপহাস 
করতে বদ্ধপরিকর যারা, তারা এত সহজে ছাড়বে 

কি ক'রে? বিদ্রপ ক'রে বলল একজন, প্যখন এই 

মোবটাও জ্ঞানদেবত তথন সেও বেদের খক্মন্ত 

বলবে!” জ্ঞানেশ্বরের স্বরে যেন মেঘ গর্জন ক'রে 

উঠল, “কেন বলবে না? আপনারা ব্রাহ্গণ। 

আপনাদের বাণী কখনও মিথ্যা! হবার নয়।” এই 

বলে তিনি মঠিযের সমীপে গেলেন ও তার মাথার 

উপর হাত বুলাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহিষের 

মুখ দিয়ে বেদের খকৃদকল বহির্গত হ'তে লাগল-- 

কেমন নির্দেষ উচ্চারণ! কি নিভুল মন্ত্রপাঠ!! 

শ্রোতারা তো শুনে স্ডন্তিত !_নয়ন পলকহীন, মুখ 

শব্দহীন । তারা কাষ্ঠবৎ ফড়িত্ধে রয়েছে । অনেক" 

ক্ষণ পরে তাদের চমক ভাঙউন। যাদেখছি তাকি 

সত্য ? যাঁ শুনছি তাত্রন তে। নয়? চোখ মেলে 

দেখল আবার, কান দিয়ে শুনল পুনরায়। না, 

সব সত্যই । সামনেই মোষট দ।ডিয়ে রয়েছে 

আর তার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে অনর্গল খকৃপকল-_ 

ধীরবাহিনী আ্োতম্ষিনীর মত। পণ্ডিতেরা লজ্জায়, 

ক্ষোভে আঁড়ই হ'য়ে গেলেন, তানের অভিমান চূর্ণ 

হ'ল। বুঝলেন যে এই চারজন সামান্ত লোক 

নন। তাদের অলৌকিকত্বে বিশ্বামী হয়ে টপঠনের 

ব্রা্মণেরা তাদের শুদ্ধি-পত্র প্রদান করলেন। 

জ্ঞানেশ্বরের পরবতী জীবন আধ্যাত্মিক আলো 

বিকীরণের জীৰন। কিছুকাল পৈঠনে থাকার পর 

তারা চারি ভাই-বোন নেবাসায় এপেন । নেবাসা 

প্রবর1 নদীর তীরে এক প্রাচীন পুণ্যক্ষেত্র- 

মহালয়।ঞ্ষে এ বা ক্ষালসাপুর নামেও প্রসিদ্ধ । এখানে 

আসার সময় আর এক অলৌকিক ঘটনা .ঘটে। 

যখন তার! নেবাসায় পৌছলেন, জ্ঞানেশ্বর দেখেন, 
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এক সাধবী স্ত্রী মৃত স্বামীর শবের কাছে বসে করুণ 

ক্রন্দন করছে । তিনি খোঁজ-খবর করে যখন 

জানতে পেলেন যে, মুত ব্যক্তির নাম “সচ্চিদানন্দ”, 

তখন বিস্ময়ে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 

“একি? সৎ-চিৎ-আনন্দ? সং-চিৎ-আনন্দকে 

কি কেউ কখনও মেরেছে? সচ্চিদানন্দের কোন 

উপাধি হয় না, মৃত্যু কম্মিন্কালেও তাকে স্পর্শ 
করতে পারে না ।” এই ব'লে তিনি শবের গায়ে হাত 

বুলালেন, অমনি মৃত ব্যক্তির চেতনা ফিরে এল; 

সে উঠে দাড়াল; পুনঃ পতিত হয়ে জ্ঞানেশ্বরের 

চরণ ছু'খানি জড়িয়ে ধরল। এই লোকটিই পরে 

“সচ্চিদানন্দ-বাবাঠ নামে বিখ্যাত হন, ইনি 

“জ্ঞানেশ্বরী? লিপিবদ্ধ করেন । 

ভ্ঞানেশ্ববী” শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাঁর উপর জ্ঞাঁনে- 

শ্বরের ভাষ্য। তখন জ্ঞানেশ্বর মাত্র পনেরো 

পড়েছেন । নেবাসার থাকাকালে শ্রীপ্তরু নিবৃভি- 

নাথের সন্মুথে জ্ঞানেশ্বর লোৌকসাধারণের কল্যাণের 

জন্য মারাঠী ভাষায় গীতার ব্যাখ্যা করতে আরম্ত 

করেন। সেএক অপূর্ব ব্যাথ্য।-_-অপূর্ব ভাষায় । 

যেন অন্তরের অন্ুভূতিসকল শ্রাগুরু-প্রদত্ত উপদেশ 
ও গীতোক্ত বাণীর সহিত মিলিত হ'য়ে এক 

ত্রিবেণী স্ষ্টি করল। সেই ত্রিবেণীতে অবগাহন 

ক'রে সহস্র সহত্র লোকের জীবন ধন্ হয়ে গেল। 

তাঁরা যেন একটা নূতন আলোক পেল। এতদিন 

বেদান্তের সত্যসকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরই অধিগম্য 

সংস্কৃত ভাষায় লুক্কায়িত ছিল। ভাগীরঘী যেন 

এতদিন নিজেকে পণ্ডিতদের ভাষা ও ভাবের 

জটিলতায় লুকিয়ে রেখেছিলেন । এখন কিন্ত 
জ্ঞানেশ্বর সকলের কল্যাণের জন্য সেই ধর্ম-ভাগী- 

রথীকে আহ্বান ক'রে সমতল প্রর্দেশে আনলেন, 

যাতে ধর্মপিপাস্গণ নিজেদের পিপাসা তৃপ্ত ক'রে সেই 

এক সত্যে উপনীত হ'তে পারেন৷ এই কাধে কিন্ত 

বাধাও কম হ'ল না। গড়া পণ্ডিতেরা এতে 

বাঁধা দিতে চেষ্টার কোন ভ্রটি করলেন না। 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা 

বেদান্তের সত্য শূদ্র শ্রবণ করবে? না, তা কখনই 
হ'তে পারে না। কিন্তু পণ্ডিতদের সকল চেষ্টা, 

বিফল হ'ল। যেখানে ভগবানের ইচ্ছা, সেখানে 

মানুষের ইচ্ছা আর কী করবে? অমিতাভ বুদ্ধের | 

সায় জ্ঞানেশ্বর পণ্ডিতদের মিথ্যা গর্বে আঘাত ক'রে 

লোঁকসাধারণের ভাষায় গীতার ব্যাখ্যা করলেন। 
এই ব্যাখ্যার মাধুধ তাঁরাই অনুভব করতে পারেন 

ধারা মুল মারাঠীতে জ্ঞানেশ্বরী” পাঠ করেছেন। 
কাব্োর দৃষ্টি দিয়ে দেখলে পর সে এক আদর্শ কাবা- 
গ্রন্থ, তত্ৃজ্ঞানের বিচারে এক গভীর তত্বজ্ঞানের 

গ্রন্থ, ধর্মের দিক দিয়ে দেখলে ধমের হঙ্ম রহস্তোদ্- 

ঘাটনকারী এক অপূর্ব ধর্মগ্রন্থ 'ও ভাষার দিক 

দিয়ে সে এক অনুপম অভিনব ভাষার গ্রন্থ । যে 

কোনো দিক দিয়ে দেখা যাক্ঃ এমন আর 

একটিও মারাঠী গ্রন্থ নেই যা এর সমকক্ষ হয়ে 

দাড়াতে পারে। 

'জ্ঞানেশ্বরী” লেখা পূর্ণ হবার পর শিবৃত্তিনথ 
একদিন জ্ঞানেশ্বরকে বললেন, জ্ঞান,» অনেক কিছু 

লেখা, ব্লা ও বিবেচনা করা হ'ল । এখন কিছু 

মৌলিক রচনা হোক ।” গুরুস্থানীয় দাদার এই 

আদেশে জ্ঞানেশ্ব্র 'অমৃতান্থভবের রচনা শুরু 

করলেন, যাতে নিজের সমস্ত অনুভূতি ঢেলে 

দিলেন। এও এক অপূর্ব গ্রন্থ । 

তারপরে আমরা জ্ঞানেশ্বরকে দেখতে পাই 

পরিব্রাজকরূপে-_ নানা ক্ষেত্রে, নানা তীর্ঘে। সাথে 

আছেন নিবৃত্তিনাথ, সোপানদেব, মুক্তাবাঈ এবং 

অন্তান্ত ভক্তগণ। এই ভ্রমণকাঁলে জায়গায় জায়গায় 

ধর্মপিপাস্থদের ভিড় লেগে যেত। জ্ঞানেশ্বরের 

কীতির কথা-_-টপঠনের সেই অলৌকিক ঘটনার 
পর থেকে মহারাষ্ট্রের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। 

স্থতরাং যেখানেই তারা ষেতেন, সেখানেই স্থানীয় 

জনগণ তাদের অভ্যর্থনার জন্ত দাড়িয়ে থাকত। 

সে এক অপূর্ব জাগরণ-__যেন সাক্ষাৎ ধর্ম জঞানেশ্বরের 

রূপ ধরে একাধারে জ্ঞান ও ভক্তির আ্োতোধারা 



তা 

পৌষ, ১৩৬৪ ] 

বইয়ে দিচ্ছেন। জ্ঞানেশ্বর নিজ্জে নিগুণ ব্রহ্ধে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েও জনসাধারণের জন্থ সগুণ বূন্গের 

আরাধনা ও নিষ্ষাম কর্মের শিক্ষা দিতেন তার 

চোখে ঈশ্বর-লাভে ব্রাঙ্গণ ও শূর্রের কৌন ভেদ 
ছিল না। সকলেই সমানভাবে ভগবতকুপার 

অধিকারী । তার ভক্তদের মধ্যে ছিলেন বিখা'ত 

নামদেব দরজী, নরহরি সেকরা, গোরা কুমোর, 

সাংবতা। মা'লী ধ।দের নাম আজও গৌড় ব্রাহ্মণেরা 

পর্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে নিয়ে থাকেন। এতে আমরা সে 

জাগরণের পরিমাণ বেশ ধারণ! করতে পারি । 

এই পধটনকালে অনেক অলৌকিক ঘটন৷ 

ঘটে। কিন্তু এখানে স্থানীভাবে ওসব্ চর্চ। করা 

হবে না। শুধু ছ-একটি মহত্রপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ 

কণরে এই প্রবন্ধটি শেষ করব। 
যখন ত্রিবেণীপঙ্ষমে স্নান ক'রেজ্ঞানেশ্বর মদলবলে 

বারাণপী পৌছেছেন, তখন মণিকর্ণিকাঘাটে 

মুদ্গলাচাধ কোন এক মহন যজ্ছের উদযাপনে ব্যস্ত 

ছিলেন। সেজন্ত সেখানে বহু বড় বড় বৈদিক 

শান্্রী ও পৌরাণিক পণ্ডিতেরা সমবেত হয়েছিলেন । 

সে সময় এক বিবাদ হয়_সেই যজ্কে সর্বপ্রথম 

কাকে বরণ করা হবে? কোন সমাধানহই সকলের 

মনঃপৃত হয় না। শেষে মুদ্গলাচার্ধ এক উপায় 

ঠিক করলেন। তিনি একটি হাঁতী আনালেন এবং 
তার শু'ড়ে একটি পুষ্পমাল্য ঝুলিয়ে দিলেন। ঠিক 

হ'ল, হাতি যার গলায় সেই মালাটি পরিয়ে দেবে, 

তাঁকেই অগ্রে বরণ করা হবে। প্রত্যেক পগ্ডিতই 

চাইছে, মালা তারই গলায় এসে পড়,ক, কিন্ত 
সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখল, হাতি সেই মালাটি 

জ্ঞানেশ্বরের গলায় পরিয়ে দিন । ভক্তদের প্রাণ 

আনন্দে নেচে উঠল। যেখানেই জ্ঞানেশ্বর গেছেন 

সেখানেই তিনি বন্দিত হয়েছেন। সিংহ-শাবক 

যেখানেই যাঁক না কেন, পশুরাজ ব'লে গণ্য হবে। 

স্র্ধকে আপন গরিমা প্রচার করতে হয় না। যখন 

যেখানে উঠবে, সকলে চিনে নেবে যে, এই স্থুর্ধ । 

সম্ত জ্ঞানের ৬৭৭ 

নান তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ ক'রে শেষে জ্ঞানেশ্বর 

ভাই-বোনদের সহিত আলন্দী ফিরে এলেন। তার 

মলৌকিকত্বের সুগন্ধ সর্বরগ মহান্ বারুর সাথে 
সাথে চাঁরিদিকে দূর দৃরান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। 

কিন্ত সেই গৌরব সকলের হৃদয়ে একরপ আহ্লাের 

তরঙ্গ উত্থাপিত করুল না । অনেকেরই মনে জেগে 

উঠল পুরাতন ঠিংসার বিষ। এদের মধ্যে বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য চাঙদেব। ইনি একজন মস্ত বড় যোগী, 

যৌগিক সমস্ত পিদ্ধিতে পারদর্শী, যোগবলে তিনি 
মৃত্যুকে চৌদ্দ বার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন । ১৪০০ 

বছর বয়ন হলেও তিনি দেখতে ছিলেন যুবকের 

মতো । কালক্রমে তিনি শুনতে পেলেন জ্ঞানেশ্বরের 

কথা-_তীর জীবনের বহুৰিধ অলৌকিক ঘটনাবলী । 

কেউ এসে একদিন জানিয়ে গেল £ পৈঠনে 

জ্ঞানেশ্বর মোষের মুখে খগ্বেদ বলিয়েছেন। 

আমি তখন ওখানেই হাজির ছিলাম।--শুনে 

চাঙদেবের অভিমানে ধাকা লাগল । ভাবলেন, 

আমি ১৪০* বছরেও যা করতে পারলাম না, 

এই ছেলেটা তা ক'রে দেখিয়েছে । একবার 

ওকে দেখা চাই। কিন্তু দেখা কি করে হবে? 

আমার যাওয়া ঠিক হবে না। সে ওইটুকু ছেলে, 

আঁর আমি এত বড় লোক! আমি কিক'রে 

যাব? শেবে ঠিক করলেন, একখানা চিঠি পাঠাই । 
কিন্তু চিঠিতে কি ভাবে সম্বোধন করি? “কল্যাণ- 

বরেষু' লিখতে পারি না; সে এত বড় লোক, 

এত সব অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়েছে । সুতরাং 

তা লেখ চলবে না 1 তবে কি শশ্রাচরণেষু* লিখি? 

ছিঃ, তাও কি করে হবে? আমি 

বছরের বুড়ো, আর ও সেদিনকার ছেলে । 

শেষ পর্ধস্ত তিনি কাগজে কিছু না লিখে 

সাদা কাঁগজখানিই শিষ্যদের হাতে জ্ঞানেশ্বরের 

কাছে আলন্দী পাঠিয়ে দ্রিলেন। তাদের দেখা- 

মাত্রই জ্ঞানেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, "সাদা কাগজই 

কি চাঁজদেব আমার জন্ক পাঠিয়েছেন?” শিষ্বেরা 

১৪৩০৩ 



৬৭৮ 

তো শুনে অবাক! কি ক'রে জানতে পারলেন 

ইনি? প্রণাম ক'রে কাগজখানি সামনে রাখলেন । 

মুক্তাবাঈ সহজভাবে কাগজথানি হাতে নিয়ে 

দ্বেখলেন--কাগজটি একেবারে সাদা; বললেন, 

"১৪০০ বছর মাথা কেটে তপিস্তে করেও সে এই 

কাগজের মত সাদ্াই থেকে গেল!” সকলেই এই 

রহস্তোক্তি শুনে হেসে উঠল। নিবৃত্তিনাথ 

জ্ঞানেশ্বরকে বললেন, “জ্ঞান, সে এত তপস্যা করেও 

্রহ্মজ্ঞানের সম্বন্ধে একেবারে শৃন্ত । িদ্ধির গব্ ও 

অহংকার ওকে গ্রাস করেছে । তুমি এখন কিছু 

লিখে পাঠাও ধাতে ওর অন্রানতিমিরাচ্ছন্ন অন্তঃ- 

করণে কিছু আলো আসে ।” শ্রগুরর আহজ্ছ। 

শিরোধাধ ক'রে জ্ঞানেশ্বর চাঙ্গদেবকে ৬৫ শ্লোকে 

একখানি চিঠি পিখলেন। এই ছন্দকে মারাঠীতে 

£ওবি” বলা হয়। এ চিঠিথানি “চাঙ্গদেব পাঁসষ্টী" 

নামে বিখ্যাত। পাসট্টী অর্থে পয়ধষ্টি। 

সংক্ষেপে জ্ঞানেশ্বরের সমস্ত দশনের নিদরশন আছে। 

এটি আত্মজ্ঞানে ভরা-_উপনিষদুক্ত “তত্বমসি” মহা- 

বাক্যের অনুপম ব্যাথ্যা ও বিবেচনা । 

চাছদেবের শিষ্যেরা জ্ঞানেশ্বরের সেই চিঠিখানি 

নিয়ে গিয়ে গুরুর হাতে দিলেন। কিন্ত চাঁদের 

তার কিছুই.বুঝতে পারলেন না। স্থির করলেন, 

জ্ঞানেশ্বরের জ্ঞান পরীক্ষা করা যাক। সহস্রাধিক 

শিষ্য সহ তিনি সিংহারূট হয়ে, হাতে সাপের চাবুক 

নিয়ে আলন্দীর দিকে রওনা হলেন। 

এদিকে চাঁর ভাই-বোন বাড়ীর বাইরের 

ভাঙা দেয়ালের উপর বদে আনন্দে গল 

করছিলেন। নিবৃত্তিনাথ চাঙ্গদেবের আসার খবর 

পেয়ে জ্ঞানদেবকে বললেন, “চাঙগদেবের মত বড় 

মহান্ত দেখ। করতে আসছেন । চল, একটু এগিয়ে 

গিয়ে অভ্যর্থনা করি।” 

কিন্তু কিসে চড়ে যাওয়া যায়? জ্ঞানেশ্বর 

সেই জড় নির্জীব প্রাচীরকে চলতে আদেশ করলেন, 

'অমনি প্রাচীরটি ,দ্রুতবেগে চলতে লাগল । এই 

এতে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা 

অসম্ভব ব্যাপার দেখে চাঙ্গদেব বিস্ময়ে অভিভূত 

হ'য়ে গেলেন। তিনি নিজে এত বড় সিদ্ধ পুরুষ, , 

কিন্ত তীর জড় নিজীব বস্তর উপর কোনই জোর 

ছিল না। জ্ঞানেশ্বর যেন এক আঘাতে তার গর্ব 

খর্ব করে দিলেন । 

জ্ঞানেশ্বরকে বললেন চার্গদেব রুদ্ধকে, “ওরে 

ছোট্র ছেলে, আয় তাড়াতাড়ি । এত মহত্ব তুই 

পেলি কোথেকে ? তোকে দেখলে তো একেবারে 

ছোট্ট ছেলেই মনে হয়!” 

শ্ভানেশ্বর £ ব্রহ্ম কি কখনো হেট বা বড় হয়? 

চাঙ্গ : ব্রক্মকি, তুই জানিস? 

জ্ঞ।নে £ ঘটে ঘটে তো তিনিই রয়েছেন। 

তাতে ভে কই? চারি বেদ এই 

কথাহ বলেন। 

চাঙ্গ ঃ তোর ভেপ্ূভাব কিসে দূর হ'ল? 

জ্ঞানে £ জদ্গুরু চোখ খুলে পিয়েছেন। 

চাঙ্গঃ চোথ খোলার অর্থ কীরেভাই? 

জ্ঞানে ঃ ওরে বোকা, আত্মন্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 

হওয়া । 

চাঙ্গ £ ওহটুকু ছেলে, আর তোর এত বুদ্ধি! 

জ্ঞানে ১ এত বড় লোক, আর এইটুকু কথা! 

চার্দ £ আমার মন কি ছোট হয়ে গেছে? 

জ্ঞানে ঃ অজ্ঞানে গর্ব হয়েছে। 

চাঙ্গঃ তাকিসেযাবে? 

জ্ঞানে ঃ সদ্গুরুর শরণ নে। 

চাঁজ £ সদ্গুরুর কৃপা কি তুই-ই পেয়েছিস ? 

জ্ঞানে £ ভূতমাত্রে উহ! ভরা, তবুও অশেষ । 

চাঙ্গ £ তবে বাকী সকলকে যমরাজ কেন 

টেনে নিয়ে যান? 

জ্ঞানে £ তার। আবিশ্বীসে হাবুডুবু খাচ্ছে যে! 

চাঙ্গঃ কি,বিশ্বামই সার? 

জ্ঞানে £ পুরাণ তো এই বলেন। 

চাঙ্গ ১ যদি আম সদ্গুরুর শরণ না নিই? 
জ্ঞানে; তো চুরাশির চক্রে পড়বি। 
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চাজ £ বুড়ো হ'লে পর যদি ভক্তি করি? 

জ্ঞানে ঃ কিন্ত কাল? তোর আজ্ঞা মানবে, 

তবে তো? 

চাঁজ £ তবে ভজন কোন্ পময়ে করি ? 

জ্ঞানে £ “সাহ5ং মতন সময়ের কোন 

নিয়ম নেই । 

চাঙ্গঃ জপ কোন্ দিন কোন্ মুহূর্তে করা চাই? 
জ্ঞানে; দিন ও রাতের কোন ঝগড়া নেই । 

চাঙ্গ £ কিন্তু ছেপেমান্নষ তুই, বল দেখে ভাই, 

কত লোক এইভাবে নিস্তার পেয়েছে? 

জ্ঞানে £ তার কি ইয়ন্তা আছে রে বোকা? 

যেটা বলবার নয় তাই বলে যাচ্ছিস! 

চুপ কর! বেশী বক্বক্ করিসনে। 

নইলে ডাগ্ডা মেরে তোর সব অজ্ঞান 

বের ক'রে দেব। আমার তোমার 

অনেক হ'ল। পীচটি ছেলে কি 

গগ্গোলই না করেছে! 

চাঙ্গ $ পাঁচটি ছেলে কার? 

জ্ঞানে 2 আত্মারামের । 

চাঁজ £ এ সমস্ত খেলা কি তারই? 

জ্ঞানে 2 হা, থেশা থেলেও তিনি সকল থেকে 

আল।দী। 

চাঁজ 2 তুই কি ক'রে বুঝলি এই খেলাটিকে? 

জ্ঞানে £ নিবুত্তিনাখের গ্রসাদে | 

চাঁজদেবের গর্ব দূর ভ'ল। তিনি জ্ঞানেশ্বরের 

শিষ্টত্ব স্বীকার করলেন এবং পাসষ্টি'র অর্থ বুঝিয়ে 

দেবার জন্ত সাগ্রহ অনুরোধ জানালেন। কিন্তু 

প্রত্যেকবার জ্ঞানেশ্বর চাঙদেবের এই কথা এড়িয়ে 

সম্ত জ্ঞানেশ্বর শপ 

যান। একদিন চাঞঙ্গদেব ধরেই বসলেন। তখন 

নিরুপায় হয়ে জ্ঞানেশ্বর বললেন, “বেশ, তা হবে। 

কিন্তু তোমাকে একটি প্রাণ বি দিতে হবে।” 

চা্গদেব নিজ শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, 

“তোমাদের মধ্যে কেউ আমার জন্ত প্রাণ দিতে 

রাজী আছ? যান কেউ থাঁক, সকালে এস।” 

এই কথা শুনেই শিষ্যদের প্রাণ শুকিয়ে গেল। 

তারা সকলেহ রাত্রে ওখান থেকে পলায়ন করল। 

সকালে সহল।পিক শিষ্যদের মধ্যে একজনকেও না 

দেখে, ব্যাপারটি বুঝ চাঙ্গদেব নিজেই প্রাণ 

দেওয়ার সংকল্প করলেন। তার এই সংকল্প শুনে 

জ্ঞানেশ্বর বললেনঃ "আমি অন্ত কারও প্রাণ চাইনি 

০৩1, তোমারই প্রাণ চেয়েছিলুম। নিজের “অহং 

_-যাকে তুমি এত ভালবাসো, ও যার সঙ্গে তুমি 

জড়িয়ে রয়েই-_তাকেই বণি দাও; তবে পাসষ্টীর 

মর্ম বুঝতে পারবে । এই আমার অভিপ্রায়)” 

চ।জদেব তাই করলেন । গুরুপাক্যে বিশ্বাসী হয়ে, 

গুরুকপা লাভ করে তিনি শেষে জীবনুক্ত অবস্থা 

লাভ করেন। 

জ্ঞানেশ্বরের অবতার-গ্রহণের কাধ শেষ হ'য়ে 

এল । ভগবানের প্রিয় ধারা, তারা এ সংসারে 

আর বেণী দিন থাকেন না। তিনি ম্বেচ্ছায় 

১২৯৬ খ্রীষ্টাব্রে মাত্র ২২ বছর বয়সে তার মত্যনীলা 

সংবরণ করে মহানমাধিতে লীন হলেন। প্রিয় 

ভাইয়ের বিয়োগে এ সংসারে থাকা অর্থহীন 

বুঝে বাকী তিন ভাই-বোনও এক বছরের ভিতরেই 

দেহত্যাগ ক'রে সেই অথগ্ড ব্ূহ্গে লীন হ'য়ে গেলেন। 

( সমাপ্ত ) 

'অমৃতানুভবেঃর একটি এওবি, 

ভেছু লাঁজৌনি আবী । য়েকরসী" দেত বুড়ী। 
জো ভোঁগণয়া ঠাব কাটা । দ্বৈতাচা জেথে॥ 

ভেদ লজ্জা পাইয়। প্রেমবশত্ একরসে ঝাঁপ দিল, 

ষে (ভেদ) ভোগের সন্ধানে দেতের কাছে গিক্সাছিল। 

_ শ্রীজ্ঞানেশ্বর 



নরেন্-বজেজ-প্রনঙ্গ 

ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ 

আচাধ বজেন্্র শীলকে নরেন্দ্র-প্রসঙগে স্মরণ 

করা উচিত; তিনি নরেন্রের এক বছরের কনিষ্ঠ 

( ১৮৬৪ জন্ম ) হলেও দুজনে একই সময়ে একই 

কলেজে (90100191 £53391001 ) 1.4. (১৮৮০) 

ও 0. ১. (১৮৮২) পাশ করেন। দুজনেই 

সেকাঁলের শ্রেষ্ট দার্শনিক অধ্যাপক (137, 179306) 

হেষ্টি সাহেবের কাছে ইওরোপীয় দর্শন (কাণ্ট, 

হেগেল প্রভৃতি ) অধায়ন করেন। তাঁর কাছেই 

1290.09 বা “সমাধি” কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 

নরেন্দ্র শুনেন £ 

“] 170৬6 9601) 0] 010০ [091301)---০11 

[২810)910018102,17212100910,01039--5/1)0 123 

9500910190090 0113 10199560 90906 96 101707 

১০০০ ০810 01006103900 16 5০0 8০9 00619 

(10913171765/81 ) ৪0 369 00 ০9৩1310, 

বিদেশী অধ্যাপকের এই উক্তি ছুই ছাত্রবন্ধুর 

জীবনেই গভীর রেখাপাত করে, তারা ছু'জনেই 

জীবন ভরে প্রমাণ ক'রে গেছেন যে বিশ্ব-দর্শনের 

ইতিহাসে ভারতীয় অধ্যাত্-সাধনা ও দিদ্ধি অতুযুচ্চ 

স্থান অধিকার ক'রে আছে। 

ব্রজেন্্রনাথ আমায় বলেছেন যে সেই সময় 

থেকে তিনি ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্র মূল সংস্কৃতে পড়তে 

শুন করেন ও সে কাজে ৬ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় 

তাঁকে উত্সাহ দেন। 

সেই তপস্তার প্রথম ফল ছাপার অক্ষরে পেয়েছি 

ব্রজেন্দ্রনাথের ১৮৯৯ খৃঃ রোমের ভাষণে ; সেখানে 

সে বছর 10160080029]  00080698 ০% 

(011909911505- প্রাচ্য বিদ্দের আন্তর্জাতিক অধি- 

বেশন হয়, সেখানে ব্রজেন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত বিষয়ে 

আলোচনা করেন £ 
(১) 8০009601 06009 5০160০০ ০ 

11500010995 17 2319 : "01:9৮ 

ড/10 0919691. 021811615, 

(২) 0 ০61৪৮ ( ধর্মশান্্র 9) [110৭ 
(90150618016 0০ 39019] 301010063, 

(৩) ৬৪131017213100 200 00107130901 

00. 9399 00. 009 ৪010 ০1 

(0171091901৮ 1২091151012, 

এর মধো শেষ পুস্তডিকাটি আমি বহু কষ্টে পেয়ে 

পড়েছিলাম, কিন্তু এখন তা! প্রায় দুশ্রাপ্য। অন্ত 

ছুটি রচনার সারাংশ হয়তো রোম থেকে আনা 

সম্ভব। হিন্দু ধর্মশান্্ ও বৈদিক উপাখ্যানের 

তাতপর্ধ নিয়ে সেকালে ব্রজেন্ত্রনাথ গভীর অধ্যয়ন 

করেন। ১৯১১ খৃঃ লগ্ডনে ৪০৪ 0০908638-এর 

ভাষণে তার দিব্যদৃষ্টির আর এক আভাস পাই__ 

ভগ্রী নিবেদিতা দেহত্যাগের আগে সে বিষয়ে কিছু 

লিখে গেছেন। 

ভগ্রী নিবেদিতার মৃত্যুর পর কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ 

তার সম্বন্ধে “গ্রবামী”তে যে অপূর্ব অ্থ্য নিবেদন 

করেন তা থেকে মামরা বুঝি ভারতীয় আদর্শ ও 

এঁতিহথ বিষয়ে রবীন্ত্র-নরেন্দ্রব্রজেন্দ্রযুগের অবদান 
কত বিশাল ও গভীর। এদের সঙ্গে নিবেদিতা 

(মৃত্যুকাল ১৯১১ থুঃ পর্ধন্ত) বহু আলাপ-আলো চন! 

করেছেন। তাহ নিৰেদিতা-রচনাবলীরও ভাল 

নির্ঘণ্ট (1046) তৈরী করা দরকার; তার গুরু 

বিবেকানন্দের সহসা দেছত্যাগের পর নিবেদিতা 
(১৯*২-১১) অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে কত কথাই 

না লিপিব্ধ রেখে গেছেন সেজন্। আমাদের 

কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। নিবেদিতা স্কুলের শিক্ষিকা ও 

ছাত্রীদের আহ্বান করি -শীঘ্র তাঁর সটাক জীবনী 

প্রকাশ করতে । উদ্বোধন” এবং "অমুতবাজার 

পত্রিকা” অফিদেও এ স্থন্ধে বু তথ্য মিলবে। 
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রবীন্দ্র নরেন্দ্র ব্রজেন্্-যুগের শেষ চিহ্ন আমরা 

পেয়েছি যখন শ্বামী বিবেকানন্দের অবর্তমানে, 

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবাঁধিকী-উৎসবে কবিগুরুর অপূর্ব 

“ভাষণ (ইংরেজী থেকে আমি অঙ্গবাদ করি 
“বস্থুমতী”র আহ্বানে ) ও আচাধ ব্রজেন্রনাথের 

শেষ উক্তি । এই সব তথ্য ও ভাষণাদি সংগ্রহ 

ক'রে ইতিহাস রচনার সময় এসেছে। 

১৮৯৭ খুঃ স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশে বেদান্ত 

প্রচার করে বাঙলয় ফিরে আসেন সে তো আজ 

থেকে ৬৭ বছর আগে; তার হীরক-জয়ন্সী স্মরণ 

ক'রে বিবেকাঁনন্দ*্ভক্তবুন্দকে অন্থরোধ করি যে 

আকাভক্ষ1* 

ক্বীহিমাংশু গঙ্গোপাধ্যায় 

হে প্রভু! আমারে শাস্তির দূত কর ; 

দিই যেন প্রেম যেখা দ্বুণা হল জড় । 

যেখানে হয়েছে ক্ষতির অঙ্ক জমা 

আমি যেন সেথা বিতরিতে পারি ক্ষমা । 

সন্দেহ যেথা তুলিতে চাহিছে মাথা 

বিশ্বাস-বারি সিঞ্চিতে পারি তথা | 

হতাঁশার বিষ-নিঃশ্বান যবে বহে 

আশার প্রদীপ মোর হাতে যেন রহে। 

আধার যেখানে ঘনাইয়! আসে কালে! 

আমি যেন হই সেথায় ক্ষুদ্র আলো ! 

ছঃথ যেখানে আসে নব নিতি নিতি 

সেথা যেন আনি সান্ত্বনা, প্রেম, প্রীতি । 

* সেন্ট ফ্রান্সিমের ভাবাণলম্বনে 

ও জনপদ ৬৮৯ 

স্বামীজীর শেষ অসমাণ্ড ইচ্ছা--টদিক ও সংস্কৃত 

বিশ্ববিগ্ভালয় বেলুড়ের শঙ্গাতীরে গড়ে তোলার ব্রতে 

সর্বতোভাবে সহযোগ ও সাঠাযা করুন । শ্রীরামকৃষ্ণ 

মঠ-মিশনের অনুমোদনে এই নিখিল-ভারতীয় 

প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা শুরু হয়েছে__সেজন্য আমরা 

কৃতজ্ঞ । ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষার 

গ্রচারে ম্বামী বিবেকানন্দের অবদাঁন চিরস্মরণীয়। 

এই প্রসঙ্গে দেশবাসীকে স্মরণ করাই-_স্বামী 

বিবেকানন্দের এবং উদ্বোধন গ্রন্থথবলীর “131০৮ 

1740৮ বা ব্ষয-স্থটী সংকলিত হ”লে ভবিষ্যৎ 

গবেষকদর প্রভূত সাহায্য করা হবে। 

জনপদ 

শ্রীসুধীর গুপ্ত 

সীমীহাঁরা এক মহাসাগরের তীরে, 

নিথর নিবিড় নীল আকাশের তলে 

ছোট জনপদ, _ব্হস্তে রাঁথে ঘিরে ; 

মুখরিত হয় জীবনের কোলাহলে । 

মাঠে-মাঠে সেথা সোনার ফসল ফলে; 

আহার-নিদ্রা, ছুঃথ-স্থখের ভিড়ে 

রঙ ধরে শুধু তন্থ-মনে পলে পলে ; 

আনাগোনা স্থো অনিবার ফিরে-ফিরে । 

ছোট অনপদ-_-অথই পাথার পারে; 

নিথর নীলিমা_উপরেও পারাবার ; 

জীবন-মরণ সেথা শুধু বারে বারে 
কী যে থেলা খেলে! রহস্ত বুঝা ভার । 

জোয়ারে ভণটায়, আলোয় আধারে দেখি, 

সিন্ধুর বুকে বিন্দুর লীলা এ কী! 



্বপ্ন-সন্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মত 

ডাঃ শ্রীফতীন্দ্রনাথ ঘোষাল 

মাওঁক্যোপনিষদের দ্বিতীয় শ্লে।কে বলা হয়েছে £ 

“সর্ব হি এতদ ব্রহ্ম । অরমাত্া ব্র্ধ। সোহয়মাত্মা 

চতুষ্পাৎ।” অভিব্যস্ত 'প্রপঞ্চের সবাত্মক রূপ 

শ্রুতি চতুষ্পাদ রূপে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় 

শ্লোকে বলেছেন £ পজাগরিতস্থানো বহিঃ প্রজ্ঞঃ 

সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্ুলভূগ, €শ্বানরঃ প্রথমঃ 

পাদঃ।” এর পরের শ্লোকে বলেছেন £ *ম্বপ্রস্থানো- 

ইস্তঃপ্রাজ্ঞঃ সপ্ত।ঙগ একোনবিংশতিদুখঃ 'প্রবিবিক্তভূক্ 

তৈেজসো দ্বিতীয়ঃ পাদ্ঃ।” পঞ্চম শ্লেকে বলা 

হয়েছেঃ “যত স্বপ্তো ন কশ্চন কামং কাঁময়তে 

ন কশ্চন্ স্বপ্নং পশ্তাতি, তৎ সুষুপ্তম। স্তষুপ্টস্থান 

একীভূৃতঃ প্রজ্ঞানধন এব আনন্দময়ো হি আনন্াভূক্ 

চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তুতীয়ঃ পাঁদঃ ॥৮ বৈশ্বানর বহিঃ গ্রজ্ঞ 

স্থলতুক্ 7; তৈজস অন্তঃ প্রজ্ঞ, প্রবিবিক্তভূক্ ১ গ্রাজ্ 

হলেন একীভূত ও আনন্দভুক্। ধবৈশ্বানর ও 

তৈজপাত্মা স্কুল ও স্থক্ম অন্গ-প্রাণমনোময় কোষে 

উপা ধিযুক্ত, কিন্ধু প্রাজ্ঞ হলেন বিজ্ঞানাত্মা। ইনি 

চেতোমুখ, জ্ঞীনময় প্রকাশণীল ধার মুখ । সপ্ত অঙ্গ 

ঢুই হাত, ছুই পা, মন্তক, বক্ষ ও উদর এই সাত 

অঙ্গ । একোনবিংশতিমুখ, ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়। ৫ কর্সে- 

ভ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার এই 

চার বুত্তি-বিশিষ্ট । বৈশ্বানর অপেক্ষা তেজপাত্মর 

প্রকাশ অধিক, সেজন্ত তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে । 

আধুনিকদের মতে শ্রুতি যে স্বপ্রের ভ্রষ্টাকে তৈেজল 

শব্ধে অভিহিত ক'রে বৈশ্বানর অপেক্ষা উচ্চস্থান 

নির্ণয় করেছেন, এটা সমীচীন হয়নি। হ্বপ্পের 

জ্ঞান জাগ্রৎকালীন জ্ঞান অপেক্ষা অনেক নিকুগ্ট। 

স্বপ্নের ুষ্টাকে উচ্চগ্থান দেওয়া যাঁয় না । 

স্বপ্ন বিষয়ে এক বিশেষ আলোচনা প্রশ্নো- 

পনিষদে আছে। গার্গ্য মুনি প্রশ্ন করলেন, “কতর 

এষ দেবঃ স্বপ্রান্ পশ্াতি?' মহবি পিপ্ললাদ উত্তর 

দিলেন £ "অত্র এষ দেবঃ স্বপ্পে মহিমানমন্গভবতি | * 

যদ্ দৃষ্ং দৃষ্টমন্পশ্তি, শ্রতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণেতি । 

দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রতান্ুভূতং পুনঃপুনঃ প্রতানু- 
ভবতি। দৃষ্ঠং চাঁদৃ্ং চ, শ্রুতং চাশ্রুতং ৮, অন্গভূতং 

চাননভৃতং চ, সচ্চাঁসচ্চ, সর্বং পশ্ততি, সবঃ পশ্ঠতি । 

_অর্থাৎ এই দেব স্বপ্নে মহিমা ( পিভৃতি ) 

অনুভব করেন। (জাগ্রদবস্থায় ) যা কিছু বার 

বার দেখেন, শুনেন, অনুভব করেন, স্বপ্ে তাই 

দিগ, 

দিগন্তে (দেশ-বিদেশে ) বার বার অনুভূত বিষয় 

(স্বপ্নে) পুনঃপুনঃ জন্গুভব করেন । (আরও ) দেখা 

অদেখা, শোনা নাশোনা, অনুভূত, 

সৎ ও অসৎ, সকল বিষয়-বস্তু দেখেন, এবং স্বয়ং 

রূপায়িত হয়েও দেখেন। 

মহধষি পঞ্চমুথে এই দেবের মহিমা কীর্তন 

করেছেন। এ আমাদের প্রাকৃতিক স্থির কথা, 

ব্রহ্মার মানস স্যন্টি অথবা তৈত্তিরীয়োপনিষদের ষষ্ঠ 

অনুবাঁকের স্যষিতত্ শ্মরণ করিয়ে দেয়। 

ছুটি প্রশ্সের মীমাংসার প্রয়োজন হয়েছে! “এষ 

দেবঃ, বলতে কাকে বুঝায়? মহবি পিগ্লপাদ কোন 

দৃষ্টিভলি নিয়ে এই দেবের বিভূতি বর্ণন করেছেন? 

সাধারণতঃ সকলে সক্রিয় মনকেই স্বপ্রের দ্রষ্টা মনে 

করেন। শ্রীশঙ্করাচার্ধ ভাষ্যে লিখেছেন ঃ 

এই দ্রেবতা, অর্থাৎ মন-্উপাধিক জীব, 

আপনার মধ্যে ইন্ত্রিয়াদি করণবর্গ সমাহত ক'রে 

বিষয়-বিষয়ি-ভাবাত্মক বিচিত্র মহিম!| দর্শন করেন । 

প্রবিবিক্তভুক শব্ষের অর্থঃ ঘিনি কেবল বাঁসনারূপ 

প্রজ্ঞাকে ভোগ করেন। ম্বপ্রাবস্থায় ইন্ডিয়।দি 

করণবর্গ, দৃশ্য বিষয়বস্ব এবং বিষয়ী মন একীভূত 
অবস্থায় থাকে । আমর] ইহাকে নিক্রিয়, স্থিতিশীল 

(৪090০) অবস্থা বলতে পারি। 

বারংবার দেখেন, শুনেন, অন্থভব করেন। 

অন্থভূত ও 



পৌষ, ১৩৬৪ ] 

এই দেবত। যে আমাদের জীগ্রৎ সক্রিয়, 

গতিশীল মন নয়, তা সহজেই বুঝ| যাঁয়। মন দশ 

ইন্ড্রিয়ের রাজা । জাগ্রদবস্থাপন আমর! দেহেন্ডরিয়- 
মন-বুদ্ধিকে বিষয়ের ভোক্তারূপে দেখি । অন্তঃ- 

করণের চাঁরিটি বৃত্তি মন সংকল্প ও বিকল্পাত্মক, 
বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক, চিত্তবৃত্তি স্মর্ণাত্মক এবং অহংকার 

অভিমানাত্মক বুভি। স্ুল দেহ ও ইন্দ্রিগুলির 

অভিমানী আভংকার ও মন আমাদের অণু- 

পরমাণুদের মধ্যে অন্ধ প্রবিষ্ট রয়েছে । অহরহঃ সকলে 

'অহং অং, করছে । এহটে আমি, আর এ্রটে 

তুমি; এই সব আমার । কিন্তু গনের সায় এই 

সম্মাননীয় “অহম্বুত্তি-আসলে মাত্র একটি হঙ্জ্রিয়, 

তা নিজেকে তিনি ঘতই বড় মনে করুন না কেন। 

ভাতের হাড়ির নীচে আগুনের মতো! বৈশ্বান্র 

পিছনে আছেন, তাই এদের লম্ফ ঝম্প। যেমন 

কারণ-শরীরের মুল “অহংকার” ব্যট্টি জীবকে 

পরমব্রঙ্গ থেকে পৃথক ক'রে দেখায়, তেমনি জাগ্রত 

কালে স্কুল শরীরাভিমানী আমার্দের আটপৌরে 
অহংবুত্তি অপর সকল স্কুল বস্তু থেকে মামাদের 

পৃথক্ জ্ঞান জন্মায় । 

সাধারণতঃ আমরা দেখে জাগ্রদবস্থায় কর্মরত 

দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূছ পাত্রে নিদ্রার সময়ে ঘুমিয়ে 

পড়ে । তখন মনের সংকল্প, বুদ্ধির নিশ্চয়, অহংকার- 

বৃত্তির অভিমান, সব বৃত্তিই প্রবৃত্তির তমোগুণে 

আচ্ছন্ন হয়ে শুবধ থাকে । শ্রুতি বলেছেন, তখন 

এই দেহপুরে জেগে থাকেন কেবল মাত্র প্রাণাগি। 

'প্রাণাগ্রয় এবৈতন্মিন্ পুরে জাগ্রতি 1” ( প্রশ্ন ৪1৩) 
মহধি পতঞ্জলি ১০ ও-১১ সুত্রে লিখেছেন £ নিদ্রা 

অভাবাত্মক বৃত্তি। জীবের অনুভূত বিষয়সমূহ 

চিত্তহদে যে তরঙ্গ উঠায়, তা স্বৃতি বা স্মরপাত্মক 

বৃত্তি। নিদ্রাবৃত্তি চিত্রহ্বদে ষে তরঙ্গ তোলে তাই 

্বপ্ন। দেহেন্দরিয়াদি, অন্তঃকরণ ও মনের প্রহরী 

সব নিদ্রিত। এই সময়ে চিত্তভাগারের উন্মুক্ত দ্বার 

দিয়ে অবচেতন মনের গহ্বর থেকে চিত্ত-রজমঞ্চে 

স্বপ্ন-সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত ৬৮৩ 

মাবিভূতি হয়_দৃষ্ট অনৃষ্ট, শ্রুত অশ্রুত, অগ্রভূত 

অনম্থভূত, দিগ্দেশের, জন্ম-জন্মান্তরের স্পঞ্ট- 

অস্পষ্ট, সৎ ও অসৎ, রূপাঁয়িত প্রান্ত দৃপ্তাবলী : 

শ্রুতির স্বপ্প এই প্রকার মহিমান্বিত, বিভূতিময়। 

শশঙ্করাচাধ “অদৃষ্ট, অশ্রুত, অনম্ভূত” গ্রস্থৃতি 

শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, একেবারে অদেখা, 

অনন্ুভূত বিষয়ে বাসন] জন্মে না, শ্রুতি জন্মানস্তরীণ 

সংস্কাররূপে অবস্থিত বাসনার ছবি চিত্তদ্র্শনে যে 

ছাঁপ রাখে, তাঁর কথাই বলেছেন। 

্বপ্নসন্থদ্ধে মোটামুটি আমদের জ্ঞান এই রকম £ 

(১) কঠোর শ্রমজীবীর| শয়নমাত্রেই গভীর 

নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে। স্বপ্নের কোন স্মৃতি 

তাঁর। জেগে জ্ঞানভূমিতে আনতে পারে না। কেহ 

ঘ্দি অসময়ে স্থুথনিদ্রা ভেঙে দেয়, তবে মানুব 

বিরক্ত হয়ে বলে--"স্থুখমহমসাঁঞং, ন কিঞ্চিৎ 

অবেদিষম্”__বড় স্থুথে ঘুমাচ্ছিলাম, কিছুই জানতে 

পারিনি। এই সুখের স্থৃতি কোথা হ'তে আসে ? 

শ্রুতি বলেন, প্উদ্রানঃ এনম্ অহরহঃ ব্রহ্ম গময়তে )” 

(প্রশ্ন ৪1৪) পূর্বে লিখেছি প্রাণাগি দেহপুরে 

নিদ্রাকালে জেগে থাঁকে। উদান বাধু প্রত্যহ 

তেজোভিভূত জীবকে ব্রন্মের তৃতীয় পাদ, আনন্দ- 

ভূক প্রাঞ্ছের সান্নিধ্যে পৌছে দেয় । সেজন্ক 

সুযুণ্থি (গাঁ নিদ্রা )-মগ্ন জীব কিঞ্চিৎ নির্মল 

আনন্দের স্থৃতি নিয়ে জেগে ওঠে । আচাধ শঙ্কর 

লিখেছেন, বিদ্বান ও অবিদ্ধান, আপামর সকল 

জীবই স্ুুযুপ্তিকালে এই সখ প্রাপ্ত হয়। তবে 

স্বপ্পে মহিমা দর্শন এবং স্ুযুপ্তিকালে সুথপ্রাপ্তি 

দৈনন্দিন প্রাকৃতিক ব্যাপার; এর সঙ্গে চরম 

জ্ঞানের সংস্পশ থাকে না। 

(২) বনু শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন, স্বপ্ন খুব কমই 

দেখি, আর সে সব মনেও থাকে না। 

(৩) আবার অতিরিক্ত স্বপ্লাতুর ছু' চার জন 

আছেন, ধাদ্দের নিদ্রা মানে স্বপ্প দেখা । আর 

সে স্বপ্পের বিষয় তাব ও ভঙ্গি বিচিত্র এবং বহুমুখী । 
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মনে থাকুক আর নাই থাকুক, স্বপ্ন সকলেই 

দেখেন? ডাঃ ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষকেরা ্বপ্রদর্শন 

সম্বন্ধে যে সকল বিচিত্র কাহিনী প্রকাশ করেছেন, 

তা এমন প্রামাণ্য যে অবিশ্বাস করার উপায় নেই। 

স্বপ্ন-কাঁহিনীর 

অসামাজিক নানা ঘটনা! ফলাও ক'রে পিথেছেন। 

ন্দ্র্টা খষিরা পরব্রন্মের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সকল তত্ব 

ব্যাথা করেছেন। ন্বপ্পের বৈচিভ্য ও মহিমা 

তাঁরা অনাদি গকৃতির খেলারূপে বর্ণনা করেছেন। 

বন্ধা হ'তে কীট পরম+ণু, স্থাবর জঙ্গম, সবভূতের 

স্থল, হুক ও হুঙ্ম।তিক্্ম কারণশরীর, সমস্তই 
তিগুণাত্মক প্রকৃতির পরিণাম । প্রকৃতি নিজে 

অচেতন ও জড়; কিন্তু যখন পুরুষের সালিধ্যে 

আসেন তখনই বিপুলপেগে তার মধ্যে পরিণাম 

ঘটতে থাকে । স্যজনধর্মী প্রকৃতির পরমাণুপুপ্তী 

বাযুতাড়িত সমুদ্রের'জলকণার ন্যায় তরঙ্গায়িত হয়। 

"সে অপার ইচ্ছা-সাগর মাঝে, 

অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে, 

কতই রূপ, কতই শকতি, 

কত গতি স্থিতি কে করে গণন ! 

কোটী চন্দ্রঃ কোটী তপন, 

লভিয়ে সেই সাগরে জনম, 

মহ] ঘোর রোলে ছাহল গগন, 

করি দশদিক জ্যোতি মগন ।” 

( ্ টি,__বিবেকানন্দ) 

প্রকৃতিদেবীর এই বিভূতির অতি ক্ষুদ্রাংশও 

যদি স্বপ্নে উদ্ঘাটিত হয়, তবে তা মহিমার নিদর্শন 

নিশ্চয়ই । ক্রমোন্নতিবাদ এবং আমাদের শাস্ত্র 

বলেনঃ লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে এই মাঁনবজন্ম লাভ 

হয়। স্বামী বিবেকানন্দ-লিখিত রাঁজযোগের বাংলা 

অনুবাদের ৩০২ পৃষ্ঠায় পাই £ 

"আমাদের পরম কল্যাণময়ী ধাত্রী প্রকৃতি-". 

আত্মবিস্থৃত জীবাত্মার হাত ধরিয়া তাহাকে জগতে 

যত প্রকার ভোগ আছে, ধীরে ধীরে সব ভোগ 

তবে এরা মধ্যে সামাজিক ও 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ব-_১২শ সংখ্যা 

করান ।"''যত প্রকার বিকার আছে, সব দেখান... 

ক্রমশঃ তাহাকে নানাবিধ শরীরের মধা দিয়! উচ্চ 

হইতে উচ্চতর সোঁপানে লইয়া যাঁন**।” 

শানু বলেন, জন্ম-জন্মান্তটরীণ অনুভূতি 

স্কার-রূপে চিত্তভাগুারে পুঞীভূত থাকে । এর 

মধ্যে অনেক চিত্র হয়তো মুছে গিয়েছে, আরো 

বহু ছবির উপর ছাপ পড়েছে । জীব ধত অভিজ্ঞত। 

দিগদিগন্তে সঞ্চয় করেছে-_কাঁম-কামনার ছবির 

আশপাশে তাঁর ছবিও ছড়িয়ে থাকে । এর উপরে 

ব্মান জন্মের অনুভূতি গুলি নিশ্চয়ই জীবন্ত আছে। 

সাধক যোগী ধাঁনকালে প্রথমে নিজেকে উপাধি- 

মুক্ত ভাবেন । স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন £ 

নাহি সুখ, নাতি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর 

ভাসে ব্যোমে ছাঁয়া সম ছবি বিশ্ব চবাণচর । 

এর পরের অনস্থা £হ ঠতজপাত্মা দেখছেন-- 

অস্ফুট মন-আকাশে জগৎ-সংসার ভাসে, 

ওঠে ভাসে ডুবে পুনঃ অহং-শ্রোতে নিরস্তর | 

এখনও অহংশোত রয়েছে, প্রকৃতির সাথে সংযোগ 

আছে £ তার পরে- 

ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল-** | 

মাণ্তক্যের ঝষি তার “বৈশ্বানর”কে উপাধির 

সঙ্গে অভিম্প বোধে স্থল জগতের জ্ঞান লাভ এবং 

বিষয় ভোগ করতে দেখেন । নিদ্রাকালে বেশ্বানর 

স্বপ্পে চরাচর মনোহর বিশ্বের ছবি দেখেন। লক্ষ 

যোনি ভ্রমণ কঃরে প্রকৃতিদ্বারা উপহিত হ/য়ে 

তিনি যে সব খেলা খেলেছেন, মুগ্ধ হয়ে তাই 

সমগ্রভাবে দেখেন । তখনও কিন্ত অপ্ুট মন- 
আকাশে জগং-সংসার ভাসে, ডুবে, পুনরায় ভাসে, 

এই শ্োত চলে, একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না । খষি 

দেখছেন, জীব প্রত্যহ স্ুযুপ্তি-কাঁলে উপাধি-মুক্ত 

হন ও স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। শ্রুতি বলেছেন, 

ইনিই ব্যষ্টি জীবাত্সা, প্রাজ্ঞ ; ইনিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, 
বোদ্ধাঃ মস্তা, কর্তা, বিজ্ঞান।ত্ম। পুরুষ । (প্রশ্ন ৪1৯ ) 

খধি প্রতি প্রাণীর জীবন-নাট্যে প্রত্যহ 
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জাগরণ-ম্বপ্ন-স্যুপ্তি অবস্থার মধ্য দিয়ে 'গ্রকতি- 

পুরুষের খেলা এইভাবে অভিনীত হ'তে দেখেছেন । 

আমারই এই তিন অবস্থা, তিন শুরেই নীম-রূপের 

খেলা । সাধক ধ্যানে যা উপলব্ধি করেন, সর্ব 

সাধারণের ধেনন্দিন জীবনে অক্ঞাতসারে তা চিত্রিত 
হয়। ইহাই জীবকে উচ্চ থেকে উচ্চতর জীবন- 

লাভের প্রেরণা যোগায় । 

দেঠের দৈনিক ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্য নিদ্রার 
প্রয়োজন । কিন্তু স্বপ্নের প্রয়োজন কি? শ্রুতি 

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুযুপ্তি ও তুদীয় অবস্থায় আত্মার 

এঁক্যতাঁব দেখাবার প্রসঙ্গে স্বপ্নের মহিমা কীর্তন 

করেছেন। এই পৃ্িভর্দি ব্রন্দোপলব্ধির দিক থেকে 

বর্ণিত। পাশ্চাত্য মনোবিদেরা শ্বপ্রকে বিচার 

করেছেন, প্রধানতঃ মানসিক ব্যাধির দৃষ্টি নিয়ে। 

শিক্ষিত ব্যক্তিরা বলেন, স্বপ্পে নিজেদর শ্বভাব- 

চরিত্রের দুর্বলত!, বিশেষ ক'রে ভয়, কাম এবং 

কাঞ্চনাসক্তর চিত্রই বেণী দেখা ষায়। স্বপ্পে বলবান 

বক্তিও অসহাঁয়ঃ সংযমী পুরুষও বিপন্ন । 

কঠোর শ্রমজীবীরা স্বপ্নের কথা ভাবেই না। 

স্বপ্নে নিজ চরিত্রের বিকৃতি দেখে সংস্কৃতি-অভিমানী 

ব্যক্তিরাই বিব্রত হন । সদ্ূসৎ উপাঃয় প্রয়োজনের 

অতিরিক্ত ধনসম্পত্তি অর্জন করেছেন ধারা তারাই 

এই ভাবের স্বপ্ন বেণী দেখেন যে স্বপ্পে ধনসম্পন্তি 

ডাকাতি হয়ে গেল, এই ভ্রমজ্ঞনে তারা এতই 

বিচলিত হন যে জেগেও তাদের কানা থামে না। 

এদের মধ্যে অনেকে ধর্ম-জীবনের আশ্রয় নিয়ে 

দান ধ্যান করে বিবেকের তাড়না থেকে রঙ্গণ পান। 

স্বপ্নের এই এক মহান প্রয়োজন দেখা যায়। এই 

ভাবের তাড়না তাদের মঙ্গলের জন্ক আবশ্যক; 

আত্ম-সংশোধনের দিকে দৃষ্টি পড়ে। বিদ্বান্ ব্যক্তির 

অহংকার-ত্যাগেরও হইহ। সহায়ক । সাধক ও 

শাক্সজ্ঞেরও চরিত্রে যদি বিন্দুমাত্র গলদ থাকে, স্বপ্ন 

তার আবরণ খুলে দেয়। নিবৃত্তি-মার্গের পথিকের 

সাধনকালে এক সময়ে জন্ম-জন্মান্তরের পশুভাবগুলি 

শ্বপ্ন-সন্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রাশ্চান্তয মত ৬৮৫ 

সহস্র ফণা নিয়ে তাড়া করে। সাধক বিমুঢ় হয়ে 

ভাবেন, অদেখা, অননুভূত্ত সদসৎ এই কল 

উত্কট ভাব তাঁর ভিতরে এতকাল ছিল কোথায়? 

শ্রীবুদ্ধের সাধনক!লে মায়া ও মারের আবির্ভাব 

এই পধায়ের চিত্র । 

স্বপ্ন-জগতের এক পরম কল্যাণের দিক আমি 

পাঠকের গোচরে আনছি । স্বপ্পে কঠিন গ্রে 

সমাধান, ভবিষ্যতের হুবহু চির, দিব্য মুতির দর্শন, 

ইষ্টমন্্ লাভ, কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা পাবাঁর ইঙ্গিত 

-অনেকেই তাদের জীবনে পেয়েছেন । এই রকমের 

কল্যাণময় চিত্র কোথা থেকে চিত্ত-দর্পণে প্রতিফলিত 

হয়? ফারণ-জগৎ থেকে এই চিত্রসপকল আসে; 

এবং ইগা জগদ্গুকর কপার নিদর্শন | দিব্য 

জীবনলানের প্রেরণাঁও এই পথে আসে । 

স্বপ্পে কঠিন অঙ্কের সমাধান? নৃতন তথ্যের 
সন্ধানলাভ, ভবিষ্যৎ শুভাঁশুভ জানতে পারা 

অনেকেরই অভিজ্ঞতার মধ্যে । 

পাশ্চাত্য মনীধীদের মধ্যে ডাঃ ফ্রয়েডই প্রথম 

স্বপ্ন ব্যাপারটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 

করতে চেষ্টা করেন! বহু মানসিক ব্যাধির মুলে 

তিনি নিরুদ্ধ কামনার অবস্থান দেখে মনঃস্মীক্ষণ 

(সাইকো -এনালিসিস) প্রণালীতে চিকিৎসা করেন ও 

বিশেষ সুফল লাভ করেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসক- 

মাত্রেই তার গবেষণাকে সম্মানের আসন দিয়েছেন। 

এখন ন্বপ্র-বিষয়ে তার মত উল্লেখ করছি। 

ডাঃ গিরীজ্রশেখর বনু মহাশয়ের 'ম্বপ্নী-নামক 

পুস্তক থেকে ফ্রয়েডবাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনী। উদ্ধত 

করলাম । ্ 

"মনের প্রহরী (সেন্সর ) অসামাজিক কামাদি 

ইচ্ছাকে অবদমিত করিয়া নিজ্ঞপনে (অবচেতন 

মনে) অবরুদ্ধ রাখে । নিপ্রাবস্থায়, বা মানসিক 

অবসাদ অথবা উত্তেজনা-কালে এবং কতকগুলি 

মানমিক রোগেঃ এই প্রহরী অসতর্ক হইতে পারে। 

এই সময়ে অব্দমিত রুদ্ধ ইচ্ছা, স্বপ্রে-_নানা 



৩৮৩৬ 

প্রতীকের সাহায্যে এবং বিভিন্ন ছদ্মবেশে সংজ্ঞানে 

আসিতে চেষ্টা করে ; তথনি আমরা স্বপ্ন দেখি ।” 

এই প্রতীক ও ছদ্মবেশ যে কত বিচিত্র বর্ণে, 

রসে, গন্ধে ও অদ্ভুত কল্পনায় মণ্ডিত হ'য়ে ফুটে 

বের হয়, গুদের পুস্তকে তাঁর বিবরণী পড়লে, 

শ্রুতির মহিমা”-দর্শনকে খুব অতিশযোক্তি মনে হবে 

না। মনঃসমীক্ষকের কাছে রোগী যখন স্বপ্ন 

কাহিনী বর্ণনা করে, তখন কত নদনদী উপত্যকা, 

পাহাড় জঙ্গল, আকাশমার্গে বিচরণের বৃত্তান্ত 

বলেযায়, তা উপন্তাসের গল্পের চেয়েও সরস। 

এই সকল মনঃসমীক্ষকের। গ্রথমতঃ মানসিক 

ব্যাধির গে।পন রহস্য অন্থুসন্ধানে রত হন; শেষে 

স্বপ্রদর্শন-তত্বে মন দিয়েছেন। এরা সেজন্থ শ্বপ্পের 

প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন নি। 

মানুষের জীবনে ভোগই প্রধান স্থান জুড়ে আছে। 
এই প্রেয়-তাত্বিকদের নিকটে উচ্চতর জীবনের 

কোন মীমাংসাঁও আমরা আশা করি ন1। 

সাখ্য বলেন, পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ 

সম্পাদনের জন্ত অনাদি প্রকৃতি জগৎ রচনা! করেন। 

পূর্বে এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি উদ্ধত 
করেছি। ডার্উইনের ক্রমোন্মতিবাদ পশু-মানবে 

এসেই শেষ হয়েছে। যে মানুষ আরও উচ্চস্তরে 

উন্নীত হয়ে সুপারম্যান ও দেবমানবের পধায়ে 

এসেছে, তার্দের জীবনের ব্যাথ্যা পাশ্চাত্য 

মনোবিদ্েরা বিশেষ করেন নি। 

ফ্রয়েডবাঁদ্দ কাঁমবীজকে স্বপ্নের মুল প্রতিপন্ন 

করবার তাগিদে শিশুর স্তন্ুপান থেকে ভয়, 

ভক্তি, ভালবাসা, সকল ভাবের মধ্যেই তার 

অন্কুর দেখেছেন । শ্রুতি স্থির মূলে, “সোহকাময়ত, 

বহুম্তাম্ প্রজায়ের' থেকে শুরু ক'রে প্রতি অণু 

পরমাণুর মধ্যে প্রকৃতির স্থজন-ধর্সকে প্রাধান্চ 

দিয়েছেন। কিন্তু হিন্দুশাস্্রবিদেরা এই স্থ্টি- 
কামনায় পুরুষের ত্যাগ ও আত্মবিসজনের মহান 

ভাবের দ্বিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তদের মতে 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 

ত্য।গেই আনন্দ, ত্যাগের দ্বারা সেই অমুতস্বরূপের 

উপলব্ধি ঘটে । ভয়ও স্বপ্র-জগতের এক বড় স্থান, 

জুড়ে আছে £ স্বপ্রে বোমায় বিধ্বস্ত হওয়াঃ ভূমিকম্পে 

বাড়ি-চাপা পড়া, আততায়ীর ছোরার আঘাতে 

রক্ত প্ুত হওয়া প্রভৃতি স্বপ্নও সাধারণ । 

স্বপ্পে ভয় দেখার কারণ সম্বন্ধে ফ্রয়েডবাদীরা 

প্রধানতঃ এ আদিম রিপুটিকেই সনাক্ত করে 

থাকেন; আমাদের শাস্স দেহাভিমানী অহমিকাঁকে 

কারণ ব'লে নির্দেশ করেন। যখন জীবের সর্বভূতে 

আত্মার উপলব্ধি হয়, তখনই একজন আর এক 

জনকে ভয় করে না। 

ক্ষেপতঃ এই প্রবন্ধে স্বগ্ন-বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্র ও 

পাশ্চাত্য মতবাদ উক্ত হয়েছে । এই বিষয়ে আরও 

আলোচনার প্রয়োজন আছে । ডঃ ফ্রয়েড মানসিক 

ব্যাধির নিগুট কারণ অনুসন্ধানি-কালে অতৃপ্ত কামনার 

খোজ পান। পরে তিনি ও তার শিষ্ের। স্বপ্রতত্বের 

ব্যাখ্যা করেছেন । এদেশে ডাঃ বস্থ মহাশয় তার 

স্বপ্ন” পুস্তকে গুরুকেও ছাড়িয়ে গেছেন, তিনি 

কামবীজের দর্শন আধ্যাত্মিক ভূমিতেও পেয়েছেন । 

উপরস্থ স্থৃতি ও তন্ত্র থেকে উক্তি উদ্ধ ত ক'রে তার 

মত সমর্থন করেছেন। তিনি এ স্থুর সপ্তমে চড়িয়ে, 

সধ্য বাৎসল্য গ্রভৃতি ভাবের মধ্যেও ফ্রয়েডবাদের 

কীটাণু দেখেছেন। 

স্বপ্র-তত্ব্ব আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। 

ফ্রয়েডবাদ ভোগে আরম্ভ এবং ভোগেই শেষ 

হয়েছে । শ্রুতির স্বপ্রদর্শন মোক্ষ মার্গের সোপান। 

ক্রয়েডের ব্যাখ্যা প্রবুত্তিমার্গের চাবি-কাঠি; 

শ্রুতির তৈজসাত্মা শ্বপ্র থেকে স্বরূপে আবু হন। 

ফ্রয়েড-তত্ব যেখানে শেষ হয়েছে, শ্রুতির তত্ব 

সেখান থেকে আরম্ত। ফ্রয়েড পশুধর্মের 

নিগুঢ়তত্ব প্রকাঁশ ক'রে ভোগবিলাসীদের নিকট 

যশন্বী ' হয়েছেন ; শ্রুতি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-নুযুপ্তির মধ্যে 

কার্ধপরম্পরা নির্ণয় ক'রে দিব্য জীবনের সন্ধান 

দিয়েছেন। 



মুক্তির প্রার্থনা 
শ্রীমতী প্রতিম। বন্দ্যোপাধ্যায় 

আবার ফিরায়ে দাও সেই শৈশব আশ্রয়, ওগো! মাতৃপমা, 
বিশ্মরিয়া যাই সব পুর্বজ্ঞান, দয়াময়ী বিস্মৃতি পরমা ! 
সুখ? স্ব শুধু, জানি মায়া-মৃগ নাহি দিবে ধরা তবু ছুটে। 
প্রেম গ্রীতি আশা ? ম্বগতৃষা বারংবার মরীচিকা মাঝে টুটে-- 

শুধু অবলা, পরাজয় ! শত ব্যর্থতার জ্বাল। ক'রে ক্ষয়, 

তিলে তিলে হয় জাবনের সকল শক্তির পুর্ণ অপচয়__ 
আকাজ্জার অনিবাণ অগ্নিমধ্যে। এবে টুটি নীড় বাসনার 

চুর্ণ করি জীবনের ভোগপাত্র বাহিরিব ভাডি রুদ্-ছ্বার। 
গিশয়াছ রূপ ইহার ; এই সেই প্রজাপতি-মনোদেহ, 
আপনা রলাগি রড রোগ, শোক, মায়া, মোহ-অনিত্যের গেহ 

শষ্টির [খধাত। এই ; তাই যোগারাঢ প্রাণ। হে মোর মুনুয়ী ! 

চিন্ময়ারপেতে তুম জাগ করুণায়, কর মোরে মৃত্যু্জয়া। 

বীরা, বীধ দাও, দাও জ্ঞান-অসি, ক্ষমাহীন হস্তে ছিন্ন করি 

দল অরি অন্ধকার কারাগারে, বদ্ধ প্রাণ চিরমুক্ত করি, 

এই জীবনেই হোক অমারাত্রি অবসান । যাই ভুলি যত 

বাথাময় অনুভুতি, স্ুখ-ছুখরপে সম-অন্তরাল মত 

যাহ। রহে সদা এ অন্তরে । জরা-ব্যাধি-শোক জনম-মরণ 

বাহ আনে জন্মান্তরে সহ সংস্কার বিষ-কীটের দংশন £ 

দুঃসহ ব্যথার দাহ, অতাঁত স্বতির বন্ধন বেদনা শোক-_ 

দুঃখের রাত্রির দীর্ঘ ছুঃখপ্ের মত ত্যজি, হই বীতশোক | 

কিবা সত্য মিথ্যা, ধন-মান, জ্ঞানাজ্ঞান সব করি সমর্পণ, 

হে গ্রবুদ্ধ! তোমারি প্রসাদে; শাশ্বত আনন্দ শিশু নিরপরন__ 

অক্ষয় আনন্দলোকে, চলি পূর্বে মঙ্গল উধার পানে চাহি 

বীতকাম বিমুক্ত বিহঙ্গসম, যথা আর জন্ম মৃত্যু নাহি। 



সামঞ্জন্য- কেন এবং কোথায়? 

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 

ব্রজবল্লভবাবু কীর্তন শুনিতে বসিয়াছেন। 

সারাদিনের বৈষয়িক কর্ম এবং সংসারের নানা 

প্রকার ঝামেলার পর হরিসভায় ন্ধ্যা হইতে দুইটি 

ঘণ্ট1 তাহার চমতকার কাটে । শিজে গাহিতে 

পাঁরেন না, চোখ বুগ্দিয়া গুনেন। স্নাযুগুলি যেন 

জুড়ীইয়া যায়, প্রাণে কে যেন স্নিদ্ধ প্রলেপ মাঁখাইয়া 

দেয়; যখন বাড়ী ফিরেন সমস্ত জদয়ে এক অপূর্ব 

প্রসন্গতা বিরাজ করে। কিন্তু আজ ব্রঞ্জবল্লৈভবাঁবু 

কিছুতেই কীত্তনে মন দিতে পারিতেছেন না। 

সকাল বেলায় খুড়তুতো ভাই শ্তামকিশোরের সহিত 

একটি পারিবারিক বাঁপার লইয়া বড় বচসা 

হইয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়া সেই কথাটাই মনে 

আমিতেছে। কীর্তনের কথাগুলি কানে ঢুকিতেছে, 

কিন্তু প্রাণে বাজিতেছে না। গৃহে প্রত্যাগমনের 

সময় ব্রজবল্লভবাবু আপন মনে বলিয়া উঠিলেন,__ 

কী আপদ, একটু শীস্ত মনে ভগবানের নাঁম ক'রব 

তা আজ আর হ'লনা। 

ব্রজবল্লভবাবুর এই ন্বগতোক্তিটি অত্্ত 

মূল্যবান। মনের শান্তি না থাকিলে কীতনশ্রবণ 

সার্থক হয় না। কীর্তন শোঁন। কেন, কোন কাঁজই 
ঠিক ঠিক সম্পন্ধ হয় না। আবার শুধু মনের 
শান্তিও পর্যাপ্ত নয়, দেহের শাস্তিও চাই। এই 
বিষয়েও ব্রজবল্লভবাবুর একটি অভিজ্ঞতা উদ্দাহরণ- 

স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে। একদিন হরিসভায় 

যাইবার পূর্বে তাহার খুব মাথা ধরিয়াছিল। প্রথমে 
ভাবিয়াছিলেন যাইবেন না, পরে মনের জোরে 

গেলেন। কিন্তু সেদিনও বড় ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। 
যে মন ভগবানে নিবিষ্ট করিবেন সেই মন বার বার 

পীড়িত শিরোদেশে ঘুরিতে লাগিল । 

ব্রজবল্লভবাবুর আর একদিনকার একটি 
অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলে এই প্রসঙ্গ শেষ হয়। 

সেদিন তাহার শরীর সম্পূর্ণ শুস্থ ছিল, মনেও কোন 

গোলমাল ছিল না। তথাপি কীর্তনানন্দ উপভোগ 

না করিয়াই তাঁহাকে বাড়ী ফিরিতে হইয়াছিল। 

কারণটি এই £-- 

আসর করিয়া! সকলে বসিয়াছেন। খে(লবাদক 

বাজনা শুরু করিয়াছেন, করতা'লও বাঁজিতেছে, 

গায়ক গৌরচন্দ্রিকা প্রায় ধরিতে উদ্ভত_-এমন সময় 

অকম্মাৎ বাহিরে ভীষণ চীতকার শোনা গেল 

“সাপ? সাপ “সাপ । আট দশ জন লোকের 

চীংকার। “এ, এ হরিসভাঁর ভিতর ঢুকছে, এ 
যাচ্ছে, এ এ |» গায়ক আর গান ধরিতে পারিলেন 

না। থোল করতালও বন্ধ হইল । সকলে বাহিরে 

আিলেন। হরিগভার সামনে কলুবাড়ী। ওখান 
হইতেই নাঁকি বিরাট একটি গোখুরা সর্প হরিসভার 
মধ্যে ঢুকিয়াছে। অনেকক্ষণ হৈ চৈ ও অন্গসন্ধ!ন 

চলিলঃ কিন্তু সাপকে খু'জিয়া পাওয়া গেল না। তা 

নাই পাওয়া যাক_-কিস্ত কীতন আর সে রাঠিতে 

হইল না। অতান্ত বিষ ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত লইয়া 

ব্রবল্লভবাঁবু গৃহে ফিরিয়াছিলেন । বুঝিযনাছিলেন, 

মনের শাস্তি ও দেহের শান্তির ন্বায় পরিবেশের 

শান্তিও কীর্তনানন্দ উপভোগের জন্য প্রয়োজন । 

শুধু কীর্তনানন্দ কেন, যে কোন স্মুনিয়ত 

সুষ্ঠু কার্ধের সফলতার জন্ত এই তিন প্রকার 

শান্তি বা সামঞ্স্ত কম বেণী অবশ্তই চাই। যে 

কাজ যত গভীর উহার জন্ত সামঞ্জস্ত তত অধিক 

প্রয়োজন। মাথাধর1 লইয়| বাজার করা চলে, কিন্তু 

কীর্তন শোনা চলে না; মনে দুশ্চিন্তা থাকিলেও 

অফিস করিয়া আসা যায়, কিন্ত প্রবন্ধ বা কবিতা 

লেখা সম্ভব হয় না। বাড়ীর পাশে গোলমাল 
হইলেও কতকগুলি কাজ করিতে বাধা হয় না। 

কিন্ত কোন কোন কাজ বন্ধ রাখিতে হয়। 
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আধ্যাত্মিক সাঁধনাঁর পক্ষে এই তিন প্রকার 

সামঞ্জরম্ত ঘে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাহা আমরা 

উপাসনার গ্রারস্তিক নিয়মগুলি হইতেই বুঝিতে 

*পারি। স্নান, আচমন, হম্তপদানি প্রক্ষালন প্রভৃতি 

*দেহশৌচের উপর জোর দিবার উদ্দেহ্য শরীরের 
ভিতর স্নায়বিক প্রবাহ, রক্তপ্রবাহ এবং বাযু- 

প্রবাহকে সুসমঞ্জপ রাখিতে সহায়ত! করা । মনের 

সাম্য আনিবার জন্য শাস্তিপাঠ, কল্যাণভাবনা 

প্রভৃতির ব্যবস্থা! শাস্বে দেখিতে পাওয়া যায়। 

কয়েকটি বৈদিক শান্তিবচনের ভাব কী বলিষ্ঠ! 

“কানে যেন আমর? মঙ্গল-বাক্য শুনিতে পাই, 

চক্ষুতে যেন শোভন দৃশ্তই দেখিতে পারি, সমস্ত 

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শরীর সবল ও সুস্থ রাখিয়া আমরা 

যেন দ্রেবতাঁর জয়গান করিতে পারি ।” (ভ্রু 

কর্ণেডিঃ শুন্ুয়াম__ইত্যাদি ) 

"বাতাস মধুর হউক, নদীর জলদারা, বৃক্ষলতা 

গুল্ম, মধুর হউকঃ প্রভাত এবং রাত্রি মধুর হউক। 

ধূলিকণায় এবং আকাশে যেন শান্তি ছাইয়া থাঁকে। 
স্বাকিরণ যেন লইয়া আসে প্রাণপ্রদ মাধুর্ধ। সারা 
প্রকৃতিতে যেন আমরা মাধুর্য খু'জিয়া পাই |” (মধু 

বাতা খতায়তেই-ত্যাঁদি ) 

ধ্যান করিবার পূর্বে আমনে বসিয়। মৈত্রী ও 

কল্যাণ-ভাবনার তাত্পধও মনকে সামঞ্জস্তের 

ত্তরে লইয়া যাওয়া । ধ্যান্রূপ স্থকঠিন ব্যাপারটি 

_-মনের সামগ্রস্ত না থাকিলে সুসম্পন্ন হইতে পারে 

না। তাই আপনে বপিয়া এই ধরনের চিন্তা 

আনিবার চেষ্টা করিতে হয়_-এই পৃথিবীতে 

কাহারও সহিত আমার বিদ্বেষ নাই। নিকটে বা 

দূরে যে যেখানে আছে সকলে সুখী হউক, সকলের 
ম্জল হউক। সকলেই আমার মিত্র। সকলের 

আনন্দে আমার আনন্দ” এই প্রকার কল্যাণ- 

ভাবনা দ্বারা মনের পটভূমি তৈরী হয়। পটভূমি 
ঠিক ঠিক যদি তৈরী হয় তবেই সার্থক ধ্যান 
করিতে পারা যায়_-্রীরামকৃষ্ণের কৌতুকভরে 

সামগ্জশ্তর-কেন এবং কোথায়? ৩৮৯ 

উদ্দাহৃত “বানরের ধ্যান নয়, তিনি নানা উপমা 

দিয়া যথার্থ ধ্যানের লক্ষণ যেরূপ বুঝাইবার চেষ্টা 

করিয়াছেন সেইরূপ । ষথা__ 
“গভীর ধ্যানে বাহাজ্ঞান শৃন্ত হয়। 

মারবার জন্য তাগ করছে। কাছ দিলে বর চলে যাচ্ছে; 

সঙ্গে ব্রধাত্রীর, কত রোশনাই বাঁজন! গাড়ী ঘোড়1--কতক্ষপ 

ব্াাধের কিন্তু হণ নাই, সে 

একছন ব্যাধ পাখা 

ধরে কাছ দিয়ে চলে গেল। 

জানতে পারলে ন! যে কাছ দিয়ে বর চলে গেন। 

“একজন একল!| একটি পুকুরের ধারে মাছ ধরছে। 

অনেকক্ষণ পরে ফাতনাট। নড়তে লাগল, মাঝে মাঝে কাত 

সে তখন ছিপ হাতে ক'রে টান মারবার 

উদ্চেগ করছে। এমন সময় একজন পথিক কাছে এসে 

জিজ্ঞান। করছে মহাশয়, অমুক বাড়ুযোর বাড়ী কোথায় বলতে 

পারেন? কোন উত্তর নাই। সে ব্ক্তিরহুশনাই। তার 

হাত কাপছ, কেবল ফাতনার দিকে দৃষ্টি। ক ৯ 

*ধ্যানে এইরূপ একাগ্রতা হয়, অন্য কিছু দেখা যাস 

ম্পর্শবোধ পধন্ত হয় না। সাপ 

ষে ধা।ন 

হ'তে লাগল। 

না-শোনাও যায় না। 

গায়ের উপর [দয়ে চলে ষায়, জানতে পারে না। 

করে সেও বুঝতে পাঁরে না, সাপটাও জানতে পারে ন1। 

“গভীর ধ্যানে উন্দ্িযের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন 

বহিমুথ থাকে নেন বা'র বাড়ীতে কপাট পড়ল ।” 

শরীরের সমতা, মনের সাম্য এবং পরিবেশের 

শান্তি এই তিন প্রকার সামঞ্জম্তকে আমরা একটি 

ত্রিভুজের ( 12091 ) তিনটি বাহুরূপে কল্পন। 

করিতে পারি । এই ত্রিতুজই যেন আমাদের ভাবী 

সফলতার বিকাশ-ক্ষেত্র । ক্ষেত্রের বেড়ার কোন অংশ 

ভাঁডিয়া গেলে যেমন ভিতরকার ফসলের .অনিষ্ট 

ঘটিবার সম্ভাবনা, সেইরূপ সামগ্রস্ত-ত্রিভূজের 

কোন বাহুতে ঘাটতি থাঁকিলে জীবনের উন্নতি- 

বিধায়ক কাজ যথাষথ নিষ্পন্ন হয় না। অতএব 

কাজ আরম্ভ করিবার আগে সার্থক কাজের এই 

পরিবেষ্টনীটি ভাল করিয়। গড়িয়া তোল! বিধেয়। 

কীর্তন-শ্রবণ, ধ্যান ও উপাসনার কথা উল্লিখিত 

হইয়াছে। এগুলি আধ্যাত্মিক কাঁজ। কিন্তু 
লৌকিক কাজের ক্ষেত্রেও এই সামঞ্জন্ত-পরিবেষ্টনী 
চাঁই। পড়াশোনা, চাকরি, চিকিৎসা, ব্যবসা- 
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বাণিজ্য, অধ্যাপনা, সাহিত্যচচর্শ, স্জগীত, শিল্পকল! 

প্রভৃতি প্রচলিত ব্যাঁপৃতিগুলির সফলতা অনেকাংশে 

এ ক্রিবিধ সামঞ্জম্তের উপর নির্ভর করে। সামঞ্জস্তের 

বেড়ার বাহিরে গিয়া কাজ করিতে গেলে হাত পা 

ভাডিবার সম্ভাবনা ! 

কিন্তু এই বেড়া নিখু'তরূপে নির্সাণ সম্ভবপর 

কি? সামঞ্জশ্ত-ত্রিভজের বাহুত্রয়কে ঠিক ঠিক 

মিলানো যায় কি? আমাদের প্রাত্যহিক সংসারের 

অভিজ্ঞতা বলে,বনা। একটি বাহু যদি ঠিক 

করিলাম তো অপর বাহুটি নড়িয়া যাঁয়। এক 

দিককার বেড়া যদি বহুকষ্টে বাধিলাম তো আর 

একদিকের বেড়া মাপে ছোট পড়ে। শরীর যদি 

অনেক চেষ্টায় সুসমঞ্জন করিলাম তো মনের 

আঙিনায় যুদ্ধ থামাইতে পারি না। মনের একটি 
ছুর্ভাবনার যদি নিবৃত্তি হইল তো সঙ্গে সঙ্গে আর 

চারটি দুশ্চিন্তা উপস্থিত। সুস্থ শরীর ও শান্ত মন 

লইয়া কীর্তন শুনিতে বসিলেও কলুবাড়ীর ফটক 

হইতে সহসা “সাপ সাপ” কলরবের সম্ভাবনা 

থাঁকিয়াই যায়। ব্রজবল্লভবাবু একান্তই নিরুপায় । 
আমরা প্রত্যেকেই নিরুপায়। পুরাপুরি সাম্গন্তের 

বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া জীবনের ব্যাপৃতিগুলি সাধন 

করিয়! ধাইব-- এমন সৌভাগ্য হাজার জনের মধ্যে 

একজনের ঘটে কিনা সন্দেহ। সামঞ্জীম্ত চাই, কিন্তু 

পাই না। 

আলোক-অন্ধকারময় এই সংসারে সামঞ্জস্ত- 

প্রতিষ্ঠা বড়ই কঠিন সমস্তা। ধরিলাম আমার 

নিজের শরীর-মনের হেফাজতি আমার হাতে, কিন্তু 

পরিবেশ? যেগৃহে যে পাড়ার যে গ্রামে আমি 

বাঁপ করিঃ যে রাজ্যের আমি অধিবাসী, যে রাষ্ট্রের 

আমি প্রজা--তাঁহাদের সাম্য-বৈষম্যের সুথ”ছুঃখের 

সহিত আমার নিজের শাস্তি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 

পাঁড়ীয় আগুন লাগিলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়। ঘুমাই 
কি করিয়৷? আমার জাতির কোন ব্যাপক দুর্দশার 

সম্মুখে আমি কি পলায়ন করিতে পারি? আমার 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ--১২শ সংখ্য। 

সমাজে কোন দুর্নীতি বা দূর্ঘটনা! আমার মনকে 
চঞ্চল করিতে বাধ্য । রাষ্ট্রের বিপদ 'বা বিপ্রয়ে 

আমি নিজেকে পৃথক করিয়া ভাৰিতে বা পৃথক্ 

রাখিতে পারি না, নিজেও বিপন্ম বোধ করি।* 

অতএব সামঞ্রস্ত সন্ধে পাকা রায় বৌধ করি, 

দাড়ায় যে, আদর্শ সামঞ্জস্ত সংসারে নাই। 

ঢেউ জানিয়াই সমুক্্রে নামিতে হইবে, ফাক 

মতে। ঢেউ কাটাইয়া স্নান সাঁরিয়। লইতে হইবে । 

শরীর মন ও পারিপার্থিকের আন্ুকুল্যের দিকে 

লক্ষ্য রাখিব, কিন্তু এ আনুকূল্য ব্যাহত দেখিলে 
নিকৎসাহ হইব না। *সংসরতীতি সংসারঃ, 

গচ্ছতীতি জগ্-'যাহা সরিয়! যাঁয় তাহারই নাম 

সংসার, যাহা অনবরত চলমান তাহাই জগৎ । 

সরিয়া পড়া, চলিয়া যাওয়াই যেখানকার রীতি-_ 
সেখানে কায়েমী খুটি বসাইব কোন দাবিতে? 

দেহ বল, মন বল, আর কর্মক্ষেত্রই বল-_পুর! সামগরস্ত 

কোথাও খু'জিয়! পাওয়া যাইবে না, এইটি হ্ৃরয়ঙ্গম 
করাও একটি মন্ড বড় শিক্ষা। শুধু শিক্ষা নয়, 

শক্তিও। এই তথ্যটি ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিতে 
পারিলে সামঞ্জস্তের দিকেই আগাইয়। যাওয়া বাঁয়। 

মজার কথা, কিন্তু সত্য কথা। 

এই হেয়ালির গুঢ় মর্স এই যে, সামগরস্ত 
জিনিসটি আদপে বেড়া বাধিয়। স্যষ্টি করিবার জিনিস 

নয়। ইহা মুলতঃ একটি অলীম অনন্ত বস্ত। 
সামগ্জন্ত মানবাত্সার ধর্ম, জগদাত্মারও ধর্ম। 

সামঞ্জস্তেই মানুষের সত্য নিহিত, সামঞ্জস্তেই সংসার 

ওতপ্রোত । সীমঞ্স্ত দেহ ও মনের অতীত এবং 

জগৎগ্রপঞ্চেরও অতীত, কিন্ত দেহ মন ও জগৎ 

সামগ্রম্তকে ধরিয়াই বাচিয়া আছে। জগত ও 

জীবনের এই গভীর পটভূমি জানিতে পারিলে, 
অনপীম ও অনস্তের পরিপ্রেক্ষিতে সামঞ্জস্তকে 

দেখিতে পাইলে উহাকে কাছে পাইতেও দেরি হয় 

না। তখন আর আলাদা আলাদা করিয়া দেহ- 

মনের সমতা সাধন করিতে হয় না। দেহ-মন 
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সাম্যের উপরই সর্বদা সুস্থির থাঁকে। পরিবেশের 

র্যাঘাতও তখন শান্ত হইয়া আসে। নিকুপদ্রব 

. পরিবেশ আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে, উঠিয়া আর 

তিরোহিত হয় না। 

” শরীর, মন ও জগৎ-সংসারের যিনি নির্মারিক 

ত্বচ্ছন্দ দ্রষ্টা তিনিই মানুষের আত্মা । তাহাতে 

কোন চঞ্চলতা নাই, কোন মলিনতা নাই, কোন 

বৈষম্য নাই, কোন ক্ষুদ্রতা নাই। তাই গীতায় 

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন--নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম+_সেই 

কালুষ্যহীন পরম সমতারই নাম ব্রহ্ধ। ব্রঙ্গের 

অনাবিল অক্ষোত্য প্রশাস্তিতে মানুষের জন্মগত 

দাবি । এই উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা ধত সচেতন 

হইব ততই এ সম্পদ আমাদের হাতের মুঠায় 
আফিয়া যাঁইবে। সামঞ্জস্তের জন্য তখন আর 

হাহাকার করিতে হইবে না। তখন-__ 

সম্পুর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্বেহপি কল্পদ্ুমা 
গাঙ্গাং বারি সমস্তবারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ। 
বাচঃ প্রাকৃত-সংস্কৃতাঃ শরতিশিরে! বারাণসী মেদিনী 

সব্বাবস্থিতিরস্ত বস্তুবিষয়। দৃষ্টে পরব্রহ্মণি ॥ 

ধন্ঠাষ্টকম্__শ্রীণন্থরাচর্য। 

“সারা জগৎ নন্দনবনের ভ্তাঁয় মনোরম, সকল 

বুক্ষই কল্পতরুর স্ায় মহান, সমস্ত জলই গঙ্গাজল, 

সমস্ত কাঁজই পুণ্যকাজ। কি কথ্য, কি লেখ্য 

সকল বাক্যই বেদ-বাক্য, সারা পৃথিবী বারাণসীর 

তুঙ্য তীর্থ বলিয়। প্রতীয়মান। যে কোন অবস্থায় 

থাকা যায় উহা পরম সত্যকে অবলম্বন করিয়াই 

থাকা ।” 

এইরূপ একটি সামঞ্জন্ত যদি জীবনে নামিয়া 

আসে তাহা হইলে বীাচিয়। সখ, কাজ করিয়াও 

সুখ । ম্বামী বিবেকানন্দ এরূপ কাজকে বলিয়াছেন 

“অসীম প্রশান্তির পটভূমিকায় প্রথর কর্মপ্রবৃত্তি।/ 

সামঞ্জন্ত-_কেন এবং কোথায়? ৬৩৯১ 

(11705035 ৪০0৮10 17 07০ 001051 ০01 

০65101781 09.11793 )--কঠিন কথাঃ কিন্তু অসম্ভব 

কথা নয়” _কেননা উপনিষদের মতে এ সামগ্রশ্ত 

আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে । আমরা! চোখ 

খুলিয়া দেখিলেই হয়। শুধু আমাদের নিজেদের 
আবিষ্কারের অপেক্ষা ! 

আবিরের বাধা কি? বাসনা। মনের 

অনস্ত বাসনা । চাওয়ার আর সীম! নাই। চাঁওয়ার 

অভ্যাস যত আমরা বর্জন করিতে পারিব তত 

ভিতরের দৃষ্টি খুলিবে, সামঞ্জম্তকে দেখিতে পাইব। 
এঁ সামঞ্জস্তই তো পরিপূর্ণতা ! অতএব বাসনা- 
ত্যাগে আমাদের লে।কসান নাই, বরং দশগুণ লাভ । 

সামপ্রম্ত-লাভের ইহাই রাজপথ । যদ্দি এই 

রাজপথে চলিতে ভয় হয়, সংশয় জাগে তো অগত্যা 

শরীর, মন ও পরিবেশকে বুদ্ধি ও শক্তি অনুযায়ী 

আলাদা আলা! সাঁমলাইয়া এই তিনটি দ্বারা একটি 
ত্রিকোণ কর্মবেষ্টনী রচনা করা ছাড়া উপায়াস্তর 

নাই। সংসারের নিয়মে নিখুত বেষ্টনী হইতে 

পারেনা । ফাঁক থাকিয়া যাইবে, বারে বারে 

জোড় ভাঙিবে। তবুও তো! নিরুগ্ধম হইলে চলিবে 
না। কেননা, সামঞ্জস্তের বেড়ার মধ্যে না থাকিলে 

ংসার আমাদিগকে একেবারেই গ্রাস করিয়া 

ফেলিবে। অতএব সীমঞ্জস্ত চাইই চাই। যতটুকু 
পাই ততটুকুই লাভ, ততটুকুই শক্তি । 

এই শক্তি দিয়াই আমরা যুঝিব, উন্নতি 
করিব--কি লৌকিক, কি আধ্যাত্মিক । সামঞ্জগ্ত- 
বিষুক্ত কর্ম-__অকর্ম। সে কর্মে নিজেরও কল্যাণ 

নাই, অপরেরও কল্যাণ নাই। সামঞ্জন্তাশ্িত 

কর্ম যথার্থ কর্ম, সতকর্ম। সতকর্মে বাটি ও সমষ্টি 

উভয়েরই কল্যাণ। 



শূদ্র-যুগ ও সেবাধর্ম | 
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হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস পর্ধালোৌচনা করিলে 

স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায্_ প্রাচীন সমাজে 

চাতুর্বণ্য বিভীগ ছিল না। পরবর্তীকালে সংস্কারানু- 
যাঁয়ী বৃত্তি অবলম্বনে ব্যক্তির বিকাশের পথ প্রশস্ত 

হওয়ায় সমাজে চাতুর্বণ্য আপনিই স্যটি হইয়াছিল। 

অতি প্রাচীনকালে বা সত্যযুগে সমগ্র মানবজাতি 

ব্রা্ণ বর্ণ বলিয়াই অনুমিত হয়। অতএব ঝপ্ধেদের 

কাল হইতে পৌরাণিক যুগের পূর্ব সময় পর্বস্ত এই 
স্থদীর্ঘ সময়কে ত্রাঙ্গণযযুগ বলা যাইতে পারে । 

গুণকর্মাভিসারে চাঁকিটি বর্ণ নির্দিষ্ট হইত, 'এবপ 

বহু প্রমাণ পুরাণেতিহাঁসে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

মানবের জন্মগত সংস্কারান্থ্যায়ী বর্ণ-সকল নিধ্ণারিত 

হইত বলিয়া উহারা প্রাকৃত বর্ণবিভাঁগ, এ কথা 
নিঃসন্দেভে ব্লা যাঁয়। সমাজপতি কিংবা আরধ- 

খধিগণের দ্বারা বর্ণ-বিভাগ প্রবতিত হইয়াছিল এরূপ 
ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা নিরসনকলে শ্রীকৃষ্ণ গাতামুখে 

বলিয়াছেন, প্চাতুর্বর্যং ময়া স্থষ্টং গুণকর্মবিভাঁগশঃ” 

অর্থাৎ গুণ ও কর্মানুসারে চতুবর্ণ আঁমাদ্বারাঁই 

স্থষ্ট হইয়াছে । 

চাঁরিটি বর্ণ স্ষ্ট হইবার কয়েক সহশ্র বৎসর পর 
ক্ষত্রিয়গণ ক্রমশঃ সমগ্র সভ্য সমাজে রাষ্ট্রনায়ক, 

ধর্মরক্ষক, এমনকি অনেকক্ষেত্রে অধ্যাত্মতত্বেও 

শেষ্টস্থান অধিকার করিয়া রালষি আখ্যা প্রাপ্ত 

হইয়াছেন। এই রাঁজধিগণের নিকট তপশ্তাঁপর।য়ণ 

ব্রাহ্ষণগণও ব্রহ্মবিদ্তা শিক্ষার জন্ত আমিতেন, এব্প 

বহু দৃষ্টান্ত উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে । সেই ধুগই 
ক্ষত্রিয়যুগ বলিয়। অতিহিত হইতে পারে। 

বৌদ্ধযুগের কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতে পৃথিবীর 

অধিকাংশ দেশেই প্ররুতপক্ষে বৈশ্যথুগের উদ্ভব 

হইয়াছিল। এধুগে ধর্ম ও রাঁজশক্তি ধাহাদের 

ছারা গ্রভ1বিত হইয়াছিল, তাহাদের বৃত্তি প্রধানতঃ 

ব্যবসাবাণিজ্য ; এই বৈশ্তঘুগে বণিক-শক্তিই সভ্যতা 
ও কৃষ্টি দেশদেশান্তরে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। 

গণতন্ত্রের যুগ শুদ্রধুগ । শুদ্র অর্থে নিকৃষ্ট বা 
হীন নয়। গভীর অধ্যাত্মশক্তির অধিকারী না 

হইলেও দৈহিক শ্রমশক্তি, অপরাবিছ্ঠা বা বৈজ্ঞানিক 
উৎকর্ষ, একতা, নিয়মান্ুবতিতা ও সঙ্বশক্তি শূদ্র- 
যুগকে মহিমান্বিত করিয়াছে, উহার ফলম্বরূপ আজ 

সমগ্র বিশ্বে শুদ্রধুগ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সত্য, ত্রেতা, 
দ্বাপর ও কলি নামে যেমন চাঁরিটি যুগ পর্যায়ক্রমে 

ঘুরিয়া আসে- সেইরূপ ব্রঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বেশ্ত ও শৃড্র 
নামে চারিটি বর্ণও পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে ; 

ইহা প্রাকৃতিক বিধান, চতুবর্ণান্তর্গত মানবমাত্রেরই 

স্বীয় সংস্কারানুযায়ী এক একটি ধর্ম আছে, প্রতিটি 
যুগেরও এক একটি বিশেষ ধর্ম বর্তমান । 

মানবেতিহাস সম্বন্ধে অন্তদৃষ্টি-সম্পন্ন স্বামী 
বিবেকানন্দ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিশ্বময় শৃন্র- 
যুগ আসিতেছে। শু্রবর্ণের ধর্ম যেমন সেবা, শৃদ্র 

যুগের আচরণীয় ধর্ম ও "শিবজ্ঞানে জীবসেবা” ৷ তাই 

যুগোপযোগী ধর্মকে বরণ করিয়া লইবার নিমিত্ত 

তিনি পূর্ব হইতেই বিশ্ববাসীকে সচেতন হইতে পুনঃ 
পুনঃ আহ্বান জানাইয়াছেন। 

হিন্দুর ম্থৃতিশাস্্রে শূদ্র-সংস্কারসম্পন্ন মাঁনবকে 
বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্মে অধিকার দেয় নাই, 

কিন্তু দ্বিধাহীন ভাষায় নির্দেশ দিয়াছে, শূর্রের 
আচরণীয় একমাত্র ধর্ম “সেবা” । ধর্মনির্দেশ সম্বন্ধে 

হীনৃষ্টি কদাঁপি বিধেয় নহে। যুগধর্মকে কেন্্র 
করিয়। তত্তৎ যুগে অগ্রপর হইলে মানবজীবনের 

চরম সার্থকতা যে অতি সহজে সংসাধিত হইবে, ইহা 

হৃদয়লম করিয়াই স্বামীজী সেবাধর্মকে পরামুক্তির 
উপারম্বরূপ বলিয়া বার বাঁর ঘোষণ! করিয়াছিলেন । 

যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্রাহ্মণ 
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বর্ণের ধর্ম রাষ্রসংরক্ষণ, আশ্রমধর্মের প্রতিপালন, 

*যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করা, ও ঈশ্বরভক্তি ক্ষত্রিয়ের 
ধর্ম; গোরক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য বৈশ্ের ধর্ম; সেবা ও 

সজ্ববন্ধতা শৃত্রের ধর্ম ॥ শুদ্রযুগে অর্থাৎ গণতন্ত্রযুগে 
 শ্রীবা ও সঙ্ববদ্ধতাদ্বারা মানব ব্যটি ও সম্টির উন্নতি 

করিবে, তাহাদ্বারাই ভগবৎসাক্ষাঁৎকার কিংবা মোক্ষ- 

লাভেও সক্ষম হইবে ; ইহাও গাতাদি শাস্ত্রের নির্দেশ 

শৃদ্রযুগের শাসনতন্ একনায়কত্ব নহে, উহা 

জনসাধারণ অর্থ/ৎ কমিক, মজুর, শ্রমিক প্রজাসকলের 

সম্মিলিত 'একীতৃত শক্তিদ্বারা পরিচালিত, শুদ্রঘুগের 

ধর্মও সর্বজনীন। এ ঘুপের শ্রেষ্ঠ ধামিক কেবল 
স্বীয় মুক্তিলাঁভে তৎপর হইবেন না, সমগ্র ভনগণকে 

সেবা করার যে ম5ৎ আদর্শ_তিনি তাহাই গ্রহণ 

করিবেন এবং সমগ্র জগতের মুক্তির প্রয়াস 

করিবেন ! ইহাই শৃদ্রযুগের বৈশিষ্ট্য । 

সভ্ববদ্ধতা বা একতা বিস্তৃত আকারে প্রতি 

মানবাত্সার সহিত পরস্পর পরস্পরকে আত্মবোধে 

সহায়তা করে । সকঙ্ববদ্ধতাঁর মুল স্থত্রটি অনুধাবন 
করিলে ও যথার্থ সেবার ভাবে উহা পরিচালিত 

করিলে অদ্বৈত সাধনের গুঢ় তত্বও যে উপলব্ধ হইবে, 

তাঁহাঁতে সন্দেহ নাঁই। এক আজত্মাই সর্ধভতে 
বিরাজ করিতেছেন এবং এক আত্মাই ধছরূপে জীব, 

জন্ত, স্থাবর, জঙ্গম, চেতন, ঘচেতনরূপে বিরাজ 

করিতেছেন, ইহাই বৈদিক ধর্মের সুলতত্ব। তাই 

একা ত্মবোধই হিন্দুধর্মে শ্রেষ্ঠ তত্ব বলিয়া বিঘোষিত। 
একতা বা সঙ্ববদ্ধতার তাঁৰ গভীর হইতে গভীরতম 

অবস্থায় উপনীত হইলেই উহা জীবভাঁবকে বিশ্বাত্ম- 

বোধে রূপাক্ষিত করিরে। উক্ত সাধন!কে স্বামী 

বিবেকানন্দ বাণী দিয়া রূপ দিয়াছেন £ 

"্বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোণ! খুজিছ ঈশ্বর ? 
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর |” 

সেবা বলিতে আমরা কি বুঝি? নিজের 

অথবা অপরের অভাব মৌচন, গীতি উৎপাদন কিংবা 

বিপদ হইতে উদ্ধারকলে যাহা কিছু করা যায় 

শৃদ্রযুগ ও সেবাধর্ম ৬৯৩ 

তাহাই সেবা । সেবা ত্রিগুণভেদে তিনপ্রকার £ 

তামসিক, রাজসিক, সাত্বিক। 

'আপন স্থথ-ম্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত উত্তম আহার, 

উত্তম পানীয় বা বহুমুল্য দ্রব্যাদি গ্রহণ আত্মসেবা 

বা স্বার্থপরতা ; ইহা তমোগুগী, ইহাতে স্বীয় নিম্নতম 

প্রয়োজনের অধিক সামগ্রী আহরণ করিবার প্রয়াস 

বর্তমান, তাহাতে অপরের নিরতম প্রয়োজনীয় বস্তুর 

অন্ভাব ঘটিতে পারে । কর্তব্য-বুদ্ধিতে আত্মীয়গণের 

সেবা, দেশসেবা প্রভৃতির পশ্চাতে কতিপয় 

যুক্তি বর্তমান! আমাদের আত্মীর়গণ বিপৎকাঁলে, 

আমাদের শিশুকালে কিংবা আতুর অবস্থায় 

সেবা করিয়াছেন বলিয়। তাহাদের অনুরূপ সেবা 

করা আমাদের পক্ষে অপরিভাঁধ ১ এরূপ কতব্যের 

পরিধি বধিত হইয়া সমাজান্তরগত বা দেশান্তর্গত 
মানবগণের সেবার প্রেরণা উপস্থিত হইয়া থাকে । 

ইহা রাঁজসিক সেবা নাঁমে অভিহিত হইতে পারে। 

যে সেবাঁয় আপন ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই, ভোগাকাজ্কা 

নাই, নামযশের কাঁমনা নাই, প্রতিদানে পাইবার 

কিছু আশ। নাই, কর্তব্যাকর্তব্যের বিচাঁরও নাই, 

একমাত্র সেব্য বস্ত্র বা ব্যক্তির শ্লীতির জন্ই 

সাধিত হইয়া থাঁকে, উহাই সাত্বিক সেবা বলিয়া 

কথিত। তাই ভগবৎসেবা, শিবজ্ঞানে জীবসেবা, 

জননী ও জন্মভূমিকে দেবীজ্ঞানে সেবা করা, দেশবাসী 

এমনকি সমগ্র বিশ্ববাদীকে আত্মবোধে সেবা কর 

সাত্বিক সেবার আদর্শ । 

শ্রীদ্তাগৰবতে সেবা! শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া বণিত 

হইয়াছে ; কারণ, সেবান্বার। সেবকের হৃদয় নির্মল 

ও স্থার্থশৃন্ত হয়। শ্রীকুষ্ণ গীত|য় বলিয়াছেন ঃ 
সংনিযিমোন্দ্রিয়গ্রামং সর্বকর সমবুদ্ধয়ঃ | 

তে প্রাপ্ধ বস্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥১২।৪' 

অর্থাৎ ধাহারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, অখিল 

বিশ্বে মামিই অবস্থিত জানিয়া সর্বত্র সমদর্শী এবং 
সর্বজীবের কল্যাণ সাধনে তৎপর, সেই সাধকগণ 

পরমাত্মারূগী আমাকেই প্রাপ্ত হন। 



৬৯৪ 

ক্বামী বিবেকানন্দ এই সেবাধর্মকে বর্তমান 

যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন 

নাই, যাহাতে এই সাত্তিক সেবাধর্মের আদশ মানব 

উপলব্ধি করিতে ও যথার্থভাবে পালন করিতে সমর্থ 

হয়, তন্গিমিত্ত “শ্রারামকৃষ্চ-সজ্ব” স্থাপন করত 

শিবজ্ঞানে জীবমেবাঁর প্রবর্তন করিয়াছেন । গৃহন্থ- 

ভক্ত, জনসাধারণ ও মুমুক্ষু সন্ত্যাসিগণকে সমবেত- 

ভাবে এই সেবাধর্ম পালন করাইবার মানসে তিনি 

সজ্ব প্রবর্তন করিয়া গেলেন। ইহাতে ঘযুণধর্মই 

প্রকটিত হইয়াছে । 
নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম জগতে সংববদ্ধভাঁবে সর্ব গ্রথম 

প্রবতিত হয় করুণাবতার শ্রীবৃদ্ধের দ্বারা; কিন্ত 

তৎকালে উহা একমাত্র নৈধর্ম্সাধন ও হৃদয়ের 

প্রসারতাই নির্দেশ করিত। স্বামী বিবেকাঁনন্দ- 

প্রধতিত শিবজ্ঞানে জীবসেবা বা নরনারায়ণ-সেবা 

সকল ধর্ম-মাগীর, এমনকি নিরীশ্বরব।দিগণের ও 

অবলশ্ধনীয় এক সর্বজনীন নীতিপথ নির্দেশ 

করিয়াছে। 

সেবাধর্ম প্রচার দ্বার! যুগাবতাঁর শ্রীরামকষ্চের 

ভাঁবধারাই যে জগতে প্রপারিত হইতেছে, এ বিষয়ে 

অগ্তাবধি অনেকের সন্দেহ বিদ্যমান ।॥ শ্রীরামকৃষ্ণের 

যে সহজ সরল 'ভাগবত জীবন দেখিতে পাওয়া যায় 

তাহার সহিত স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদ্র্শিত কর্সধারার 

স্থানে স্থানে অনৈক্য আছে, অনেকে এরূপ 

মনে করেন। এমনকি, স্বামীজীকে ব্যাপকভাবে 

সেবাধর্ম প্রচার করিতে দেখিয়া তাহার জীবনুক্ত 

অপাপবিদ্ধ কোন কোন গুরুভ্রাতার মনেও এ 

বিষয়ে প্রশ্ন উঠিয়াছিল। শিবজ্ঞানে জীবসেবা যে 

প্যত মত তত পথের”ই অপর এক ব্যবহারিক ভাব্য 

তাহ! শ্বামীজী প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তাহার 

প্রবতিত সেবাধর্মের মাধ্যমে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় ষে, 

ভগবান যদি প্রেমম্বরূপ হইয়া! থাকেন তবে সেবা! 

সেই প্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র । 

মুন্ময় প্রস্তরময়, ধাতুময় বিগ্রহে বা প্রতীক 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 

প্রভৃতিতে অর্থাৎ জড় বস্তুতে ভগবত্জ্ঞানে সেবা- 

পূজাদ্বারা যদি তন্মধ্যে পরম-চৈতন্তের দর্শন লাভ 

হইতে পারে, চৈতন্থময় জীবদেহে শিবজ্ঞানে সেবা 

করিলে তাহাতেও শ্রীভগবানের পূর্ণ চিন্ময়-মুতির 

প্রকাশ হওয়া কখন অসম্ভব নয়, ইহাতে কাহারও 

সংশয় থাকিতে পারে না। 

একমাত্র সেবাধর্ম দ্বারাই জগতের সর্ব সমস্তার 

নিরসন হইতে পারে। কি রাজনীতিক সমস্ত, 

কি সাশ্প্রদ।য়িক সামাজিক, আর্থনীতিক, কি 
আধ্যাত্মিক, সকল সমস্যাই সেবাদ্বারা মীমাংসিত 

হইতে পারে। আজকাল সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠাকলে 

বহু মান্ব-হিতৈষী অক্রান্তভাবে চেষ্টা করিতেছেন। 

তাহারা মনে করেন- মানব-সমাজে সাম্যবাদ 

প্রতিষ্ঠিত হইলেই মানবের সকল সমস্যার সমাধান 

হইবে। এই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার মূলে আর্থনীতিক 
বিষয়ই মুখ্য, কিন্তু উহ! মানব-জীবনের বহিরঙ্গ 
মাত্র। কোন রাষ্ বা সমাজে আর্থনীতিক সাম্য 

প্রতিষ্ঠিত হইলে সমগ্র মানব-মনে সমতা বা 

সাম্যভাব আনয়ন করা সাধ্যারাত্ত নহে, কারণ 

মানবমাত্রেরই ধুগপৎ ছুইটি জগতে বাস করিতে 

হয়-_একটি বহির্ভগৎ ও অপরটি অন্তর্জগৎ । কোন 

দেশের অধিকাংশ নরনাগী আপন অন্তরে পরম্পরের 

প্রতি নিষ্ঠার সহিত সেভাব গ্রহণ করিলেই বাহিরে 

ও অন্তরে যথার্থ সাম্যবাদ প্রতিচিত হইতে পারে। 

অন্তথায় প্রকৃত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া একরপ 

অসম্ভব। 

অর্ধশতাব্বীরও কিয়ৎকাল পূর্বে, যখন সাম্য- 

বাদের ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় নাই, 
দূরদৃষ্টিলম্পন্ন শ্বামীজী তৎকালেই এই ভাব প্রকাশ 

করিয়াছিলেন, বৈশ্বযুগ শেষ হইয়া শূদ্রযুগ আগত- 
প্রায়__অর্থাৎ ধর্ম, বাই, সমাজ প্রভৃতি সকল 

বিষয়ই যুগধর্স ( গণতন্ত্র) দ্বারা পরিচালিত হইবে। 

যাহাতে বিশ্ববাসী শৃল্রধর্মের কেবল দাত্বিক ভাবটিকে 
গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রে, ধর্মে, সমাজে, শিক্ষায়, শিল্পে 
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অগ্রসর হয় এবিষয়ে অবহিত হইতে স্বামীজী পুনঃ 

পুনঃ বলিয়ধ গিয়াছেন। সেই নিমিত্তই অসাম্প্রদায়িক 
সক্বস্থাপন ও অনাঁসক্ত সেবাকর্ম প্রবর্তন তাহার 

মুখ্য আদর্শ ছিল । 

সস মেবাধর্স যথা৫ভাবে গ্রতিপালিত হইলে মানব- 

জীবনে কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এই যোগচতুষ্টয়ের 
চরমফলও অনায়াদে লাভ হইতে পারে। সেব! 

নৈষবর্ম্যসাধনে বা অনাদক্ত কর্মযোগের এক শ্রেষ্ঠ 

আদর্শ। কেননা আত, বুভুক্ষু, ছুর্গত বা পতিত 

জীবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার কালে প্রতি 

জীবকে শিবজ্ঞানে চিন্তা করিতে পারিলে কর্মফল 

এ জীবরূপী শিবে অপিত হয়। 

দীনতায় পূর্ণ থাকে। তখন সেবকের অহংকার 

হৃদয়ে স্থান পায় না। শ্রারামকুষ্জ বলিতেন প্দাঁস 
আমি হয়ে থাকলে তাতে কোন দোষ নেই |” 

স্বর্ণময় অস্্ যেমন অস্ত্রের আকার লইয়াই বতমাঁন 

থাকে, উঠাদ।রা কখনও কোন হনন-কাধ সাধিত 

হয় না, সেবাঁভাবে মন মগ্ন থাকিলে উঠা আপনিই 

অনাসক্ত ও নিরহংকার হই যায়। সেবাঁকাধ 

নিঃস্বার্থ হইলে অর্থাৎ ফলাকাজ্ষ। না থাকিলে উহা 

দ্বারা ভাপলমন্দ কোন ফলই অঞ্জিত হয় না। হহাতে 

মানবাত্মার পুনঃ পুনঃ জন্মলাভের কারণ আপনিই 
বিদূরিত হর, এবং মুক্তি লাভ হয়। 

শিবজ্ঞানে জীবসেবায় অর্থাৎ সেব্য জীবে আপন 

ইষ্ট আরোপিত হইলে তন্মধ্যে ভগবৎশক্কতি প্রকটিত 

হয়। এইভাবে সেব্য জীবে ইঞ্টদর্শন করত 

ভক্তিষোগের চরমফল ভগবদ্দর্শন লাভ হয়। তাই 

স্বামীজী বলিতেন, "সেবা একাধারে তোর ইট্টপৃজা 

ও আত্মনিবেদন |” 

হাতে দয় 

জীবসেবার চাইতে আর ধর্ম নাই। 

শৃত্রযুগ ও সেবাঁধর্ম ৬৯৫ 

জ্ঞানীর আদর্শ সর্বজীবে, সর্ববস্ততে আত্মদর্শন 

ব। ভগবদ্দর্শন। সর্বত্র আত্মা ( পরমাত্মা ) বিরাঁজ 

করিতেছেন বিবেচনা করিয়| আপামর সাধারণকে 

সেবা করিলে যথার্থ আত্মসেবাই যে সাধিত হয়, 

ইহাতে সন্দেহ নাঁই। ইহাঁরই ফলম্বরূপ সর্ববস্ততে 

আত্মোপলন্ধি দ্বার] ব্রঙ্গানিবণ বা সমাধিলাভে মানব 

অবশ্তই ধন্ত হইবে । তাই জ্ঞানযোগীর পক্ষেও 

সেবাঁধর্ম একটি শ্রেষ্ঠ পথ । 

রাজযোগার পক্ষে জীবাত্ম। ও পরমাত্মার একত্ব 

বা অভেঙ্াত্স-প্রতিপাদন করাই আদর্শ। সেব্য 

জীবে আপন মনপ্রাণ যোগ করিতে পারিলে অর্থাৎ 

অপরের স্থখদুঃখ আপন স্ুুখদুঃখের মতই অনুভব 

করিতে পারিলে অর্থাৎ অপরের স্থথদুঃখের মতই 

অনুভব করিতে পারিলে সেব্য জীবে আত্মবোধ 

জাগ্রত হইবে। এইরূপ জীবরূপী শিবের সহিত 

সেবকের আত্মিক সংযোগ সাধিত হইলেই যোগীর 

প্রামুক্তি বা মহানির্বাণ আপনিই লাভ হইবে। 

পেবাধম যেমন কোন জাতি সম্প্রদায় বর্ণে, 

কোন দেশ কাল পাত্রে আবদ নয়, যেমন চির 

উদার ও অনন্ত, তেমনই সর্বধগোপযোগী _সধ- 

জনোপযোগী, অতি সহজ ও সরল পথ এবং গৃহী 
ত্যাগী নিবিশেষে সকলেরই গ্রহণযোগ্য । ইহাতে 

কোন যোগক্চ্ছতা নাই, যাগ-যজ্ঞাদির জটিল পদ্ধতি 

নাই, স্ুকঠিন গ্রাণ।য়।মা্দি নাই, তত্্রমন্ত্রাদির দুরূহ 

অনুষ্ঠান নাই ; শুধু চাই__গভীর হৃদয়ান্ুভূতি ও 
অনলস কর্ম গ্রচেষ্টা। সর্বকালে, স্বদেশে, সর্বাবস্থায় 

সকলের ইহা এক সর্বজনীন মানব হার ধর্ম । ৰিশেষ- 

ভাবে সেবাধর্ম বর্তমান যুগের ছুঃখতাপহারী সুখ- 

শীন্তিবিধায়ক কল্যাণসাধক যুগধর্ম। 

সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করিতে 

পাঁরিলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কাটিয়। যায়__“মুক্তিঃ করতলায়তে”। . 
স্বামী বিবেকানন্দ 
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শ্রীশ্রীসারদা-স্তরতি 
মিশ্র ভীমপলশ্রী (একতাল) 

কথা -শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখো।পাধ্যার, এম্, এ, বি টি, 

সুর--মঙ্গীতাচার্য রাজেন্দনাথ দত 

স্বরলিপি_.কুমারী আভা সরকার, গীতিভার্তী 

ভকত-হদয়-বাঞ্ছিত মাতা শরণাগতের গতি | 

জননী সারদা জগত-ধাত্রী দেহ পদে মম মতি ॥ 

যাহা কিছু আছে অর্পণ করি, সকল কর্মে সদা যেন স্মরি, 

শয়নে স্বপনে তোমারই চরণে, করি বেন সদা নতি । 

দেবত1-সেবিত চরণ-গরশে কত জড়ে দিলে প্রাণ । 

সোমার করুণা-সলিলে ভাঁদালে চেতনা করিলে দান ॥ 

পঙ্গু লভিল শকতি নবীন, পুর্ণ হইল যেবা ছিল দীন 

মুক লভি বাঁণী হইল ধন্ত নিরখিয়া ভগবত ॥ 

সার1টি জীবন বেদনা সহিলে ধরিয়া মানবী কারা। 

সন্তান-ঢুথে বিগলিত হিয়া ম্নেহময়ী মহামায়া ॥ 

নই মাগো! কিছু পুজ! উপচার, অন্তর-ভরা শুধু হাহাকার, 

ভক্তি-অশ্র-মালিকাটি মৌর নিবেদিম্ট শিব-স্তী ॥ 

স্বরলিপি 

৯ শ- ও ৩ 

পাপা] মাজ্ঞাজ্ঞা| মামা ম। শখ সাম 
জর 

হুদ য় |বা ন্ছি।| ত মাতা! শ র ণা 

৬. ঙ ১ 4 

মমা জ্ঞা ম। পধাপধাণা]| ণা ণা ণা | ধণাধণা সা 
০০ ০ * জণ ন* নী| সার দা | জণ গণ ত 

১ রি ৩ 

মজ্ঞাজ্ঞামা | পা পাশ | মমাজ্ঞা ম। 

দেণ* মম | মতি ০ |** * * 

৮ 

জ্ঞ জ্ঞা ম! 

৭ এ তের 

তে 

পং 1 

ধা ত্রী 
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৩ 
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দেবি ত 

জী ব ন 
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১. 

রা মা পা 
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| ১ 

ণ।ণাণা] ণাণাধা 

শ এ ঃ স্বপনে 

মু কৃ ল।|। ভিবাণী 

ভ কৃতি | অ * শ্রু 

শ ও) 

পাপা | মমাজ্ঞাম। 

ন তি ০০ ০ ০ 
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-ঁ ৩ 
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দাণ ০০ ০ ৩ ন্ 
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2৪ সি কে 

ধা 

বে 
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পা ধা ণ। 

তোমারই 
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পাসাসা 
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স লিলে 
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৬৯৭ 

১ 

ধনা পাপ 

কনে 

হৎ ই ল 

র* ভর 

রী 

ধা পাপা 

চ র ণে 

ধু * নু 

টি মোর 

১ 

সাসাঁস। 

ড়েদিলে 

মানবী 

৩ 

রা মা মা 

ভাসালে 

ত হিয়া 



কপ্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ 
স্বামী জীবানন্দ 

কল্পতরুর কাছে যা চাঁওয়! যায় তাই পাঁওর়। 

যায়-এই প্রবাদ 'প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত । 

কল্পতরু তো কবির কল্পনা--বিচাঁরশীল মনে এ প্রশব 

ওঠা ম্বাভাবিক। বল্পতরুর অস্তিত্ব বাস্তবে কি 

সম্তব ? 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলপতরু দেখিয়েছিলেন তার 

সখাদের। গোচারণের সময় শীতল ছায়গ্রদ বৃক্ষ- 

বাজি দেখে তিনি বলেছিলেন, “এই সব মহা1ভাগ 

কল্পবৃক্ষ পরাথেই একান্তজীবিত। হীত গ্রীন্ম বর্ষা 

অক্রেশে সহ্য ক'রে যুগ যুগ ধ'রে অবস্থান করছে 

বরজন্ম মহাঁভাগবত এই বৃক্ষসকল,_-কোঁন যাঁচকই 

এদের কাছে প্রার্থনা ক'রে বিমুখ হয় না সর্বশ্ 

দিয়ে অপরের কলাণ-সাঁধনেরই জন্তে এদের জন্ম |” 

কল্পতরুর বাশুবত্1] অবান্তবতা নিয়ে বিচার 

নিশ্রয়েজন। কিন্ত যিনি সকল কামনা পূর্ণ করেন 

তাঁকেই “কল্পতরু' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। 

ঈশ্বরই অন্ত্ধামী রূপে সকলের হৃদয়মন্দিরে 

অবস্থিত থেকে সকলের সব কামনা-বাসন। পূরণ 

করেন। ধন জন্ মান বিদ্ধ! বুদ্ধি যা চাওয়া যায় 

তাঁর কাছে, একান্তিকতা থাকলে নিশ্চয়ই ত। 

পাওয়া যায় । স্থথ-ছুঃখের পারে শাশ্থত আনন্দের 

রাজ্যে যেতে চাইলে তিনিই তার উপায় করে 

দেন। আমাদের অভাব বুঝে ও মনের ভাব জেনে 

যখন যেটি প্রয়োজন সেটি তিনি দিয়ে থাকেন। 

অন্তর্ধযামীর কাছে মুখের প্রার্থনার চেয়ে মনের 

ভাবই বড় কথা। 

ঈশ্বর যখন তার মাঁয়াশক্তিকে আশ্রয় ক'রে 
লীলাবিগ্রহ ধারণ করেন তখন সমগ্র লীলাকালটিতে 

লোককল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেন। তাই দেখা 
যায় তগবান শ্রারামকুষ্ের জীবনে কপার এত 

বিচিত্র প্রকাশ। তার সারা জীবনে অধাঁচিত 

কপ বিভিম্প ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষে 

প্রকীশ পেলেও অন্ত্যলীলার একটি বিশেষ দিনে 

তার কপাবারি অজঅ ধারায় ঝ'রে পড়েছিল, ভক্ত 

অভুক্ত ধনী নির্ধন যোগ্য অযোগ্য- সকলেই সমন্ভাবে 

তাতে অভিসিঞ্চিত হয়েছিল। সেদিন অহেতুক 

কপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ “কল্পতরু' হয়েছিলেন, ভক্তের 

বাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন, আত্ম প্রকাশে অভয় প্রদান 

করেছিলেন । 

না ্ নক 

শ্রীরামকৃষ্ণ অস্তস্থ অবস্থায় কাশীপুর উদ্ানবাটীতে 

অবস্থান করছেন। যে সব তা যুবক-ভক্ত 

শ্যামপুকুরে নিজেদের বাড়ী থেকে এসে পালা ক'রে 

তার সেবা-শুশ্রধা করতেন তীরের অনেকে সংসার- 

মায়! বিসর্জন দিয়ে পরমারাধ্য শ্রাগুরুর সেবায় 

নিরত হয়েছেন। অগ্রহারণের শেষে (২৭শে 

অগ্রহীয্পণ শুক্রবার, ১১ই ডিসেত্বর, ১৮৮৫ ) অর্থাৎ 

শীতখতুর প্রা1রস্ত থেকে ঠাকুর উদ্ভানবাটীতে আছেন 

_--পোকসমাগমের বিরাম নেই--তার অমুতময়ী 

কথারও অন্ত নেই। ভক্তগণের প্রাণপণ সেবাধতেে 

ও উপধুক্ত চিকিৎসায় শ্রীরামকষ্চ কিছু সুস্থ বোধ 
করতে লাগলেন; সকলের মনে হল তিনি এবার 

অল্পদিনেই পূর্বের স্তাঁয স্স্থ ও সবল হ'য়ে উঠবেন। 

ক্রমে পৌষ মাসের অর্ধেক অতীত হঃয়ে ১৮৮৬ 

খুষ্টাব্ধের ১লা জাচুআরি উপস্থিত। 

প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ । 

হাটেতে ভাঙিব হাঁড়ি যাইব যখন ॥ 

সেই হাড়ি-ভাঙা রঙ আজিকার দ্রিনে। 

কিভাবে ভাঙিলা হাড়ি শুন একমনে ॥ 

( শ্রশ্রীরামকষ্জ-পুঁ ঘি) 
ঠাকুর এদিন বিশেষ সুস্থবোধ করায় কিছুক্ষণ 

উদ্ভানে বেড়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন । ইংরেজী 
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নববর্ষ উপ্লক্ষ্যে ছুটির দিন ব'লে গৃহী ভক্কের৷ 
মধ্যাঙ্ছের কিছু পরেই একে একে বা দ্লবন্ধভাবে 

উপস্থিত হচ্ছেন। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের মাতুল হরিশ 

মুস্তফী ঠাকুরের ঘরে এসে তীকে প্রণাম করলেন। 

হীিই সেই ভাগাব।ন পুরুষ ধিনি সর্ব প্রথম এইদিন 

ঠাকুরের দেব-বাঞ্চিত কপা লাভ করেন। হরিশের 

স্বাদ রোমাঞ্চিত হ'ল, পরম পুলকে অবিরল ধারায় 

তার নয়ন ছুটি দিয়ে প্রেমাশ্র ঝ'রে পড়তে লাগল । 

হরিষে হরিশচন্দ্র মুখে মাত্র স্ফুরে | 
কূপায় আননা কিবা হৃদয়ে ন। ধরে ॥ 

হরিশকে কপ! করার পর শ্রীরামকৃষ্ণের রুপাসিন্ধু 

উদ্বেলিত হয়ে উঠল । 

শ্রীরাঁমরুঞ্ তখন অন্তরঙ্গ দ্বেবেন্দ্রকে ডেকে বললেন £ 

স্থিরতর কর কথা তোমর। সকলে । 

রাম কি কাঁরণে মোরে অবতার বলে ॥ (পুথি) 

কিন্ত একথার অর্থ কেউই বুঝতে পারলেন না £ 

কথার স্গুঢ় মর্ম কথায় রহিল। 

বিকাঁল ৩টার সময় শ্রারামকৃঞ্চ উপর থেকে 

নীচে এলেন। ত্রিশ জনেরও বেশী ভক্ত এসেছেন 

-কেহ কেহ ঘরের মধ্যে কেহ কেহ বাগাছের 

তলায় বদে কথাবার্তায় রত। শ্রীরামকৃষ্ণচকে দেখে 

ঘরের সকলে সসন্ত্রমে উঠে দীড়িয়ে প্রণাম ক'রে 

তাঁর অনুগমন করতে লাগলেন। ঠাকুর নীচের 

হলঘরের পশ্চিমের দরজ দিয়ে উদ্ভানপথে নামলেন, 

তারপর ধীরে ধীরে দক্ষিণমুখে ফটকের দিকে 

অগ্রপর হ'তে লাগলেন, বস্তবাটী ও ফটকের 

মধ্যস্থলে উপস্থিত হ'য়ে দেখলেন গিরিশ রাম অতুল 

প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত বৃক্ষতলে উপবিষ্ট । ঠাকুরকে 

দেখতে পেয়ে গিরিশ প্রভৃতি তার কাছে এসে 

প্রণাম করে দাড়িয়ে রইলেন। 

ঠাকুরের এই দ্বিনের রূপ-বর্ণনা পু'থিকারের 

আলবছ্য ভাষায় £ 

আজি মনোহর বেশ গ্রভুর আমার । 

বারেক দেখিলে কতু নহে ভুলিবার ॥ 

কলপতরু শ্রারামকৃণ ৬৯৯ 

পরিধান লালপেড়ে সুতার বসন। 

গায়ে বনাতের জামা সবুজ বরণ ॥ 

সেই কাপড়ের টুপি কর্ণমূল ঢাকা । 

মোঁজা পায়ে চটিজুভা লতাপাতা আকা ॥ 

শ্ীনঙ্গের মধ্যে খোলা বদনমগ্ডল ॥ 

কাস্তিরপে লাবণ্যেতে করে ঝলমল ॥ 

দারুণ বিয়াধি-ভোগে শীর্ণ কলেবর। 

কিন্তু বয়!নেতে কান্তি বহে নিরন্তর ॥ 

মনে হয় অঙ্গবাঁস সব দিয়া খুলি ॥ 

নয়ন ভরিয়া দ্রেখি রূপের পুতুলি ॥ 

কেহ কোন কথা বলিবার পূর্বেই ঠাকুর সহস! 

গিরিশচন্দ্রকে বললেন, “তুমি যে সকলকে এত কথা 

( আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) ব'লে বেড়ীও, তুমি 

( আমার সম্বন্ধে) কি দেখেছ ও বুঝেছ ? 

সত্যই গিরিশ এখাঁনে সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের 

অবতা রত সম্বন্ধে দু বিশ্বাসের সহিত নানা কথা 

বলে বেড়াতেন। ঠাকুরের প্রশ্নে গিরিশ বিন্দুমাত্র 

বিচলিত হ'লেন না, নতজানু হ'য়ে উধ্ব“মুখে তার 

শ্রীমুখের দিকে তাকিয়ে করজৌড়ে গব্গদমস্থরে বলে 

উঠলেন, 'বান-বালসীকি ধার ইয়ন্তা করতে পারেন 

নি, আমি তাঁর বিষয়ে আর কি বলতে পারি! 

গিরিশচন্দ্রের অন্তরের সরল বিশ্বাস প্রতিটি 

কথায় ব্ক্ত হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ হলেন এবং 

তাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে হাত তুলে সমবেত সকলকে 

বললেন, “তোমার্দের কী আর বলব, আশীর্বাদ করি 

তোমাদের চৈতন্য হোক ।” জীবের প্রতি প্রেম ও 

করুণায় আত্মহারা হয়ে তিনি এ কথাগুলি মাত্র 

উচ্চারণ করেই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন । 

সেই গভীর আশীধাণী প্রত্যেকের অন্তরে 

প্রবলভাবে আঘাত করল, সকলের চিত্ত আনন্দে 

উদ্বেল হ'য়ে উঠল । চারিদিকে “জয় জয়' রব পড়ে 

গেল--ঠৈতন্টের ঢেউ থেলে যেতে লাগল । দেশ 

কাল দিখিদিক মুছে গেল নিমেষে ! ভক্তেরা স্থান- 

কাল ভূগল, ঠাকুরের ব্যাধির কথা! বিস্বত হ'ল, 
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ব্যাধি আরোগ্য না হওয়! পধস্ত তাকে স্পর্শ না 

করার প্রতিজ্ঞাও ভুলে গেল। সকলের মনে হ'ল 

_এ যেন সেই শাশ্বত চৈতন্ত যাতে একটুও 

মালিন্ত নেই, যা সর্বদা সর্বাবস্থায় বিশুদ্ধ! মনে হ'ল 

ধেন পরমকারুণিক দেবত। স্নেহময়ী মাতার স্তায় 

সন্নেছে আহ্বান করছেন--কে কোথায় আছ স্পর্শ 

ক'রে যাও এই ঠৈততন্ত-গ্রবাহ, হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার 

উন্ক্ত হয়ে যাবে-_বন্ধাভূমিতে প্রবাহিত হবে 
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সকলেই তার পদধুলি গ্রহণের জন্ত ব্যাকুল। 

প্রণামের গ্রেমপুষ্পাঞ্জলি পড়তে লাগল ঠাকুরের 

শ্রীচরণে। আজ শ্রীরামকৃষ্ণ করুণায় ও প্রসন্তায় 

আত্মহার।__অর্ধবাহ্দশায় দিব্য শক্তিস্পূর্শে একের 
পর এক ভক্তকে কৃতার্থ করছেন। 

আর আনন্দের অবধি নেই। 

সকলেই বুঝল শ্রারামকৃষ্চ নিজের দেবত্তের বিষয় 
আর কারও কাছে গোপন রাখবেন না, পাপী তাী 

ষে যেখানে আছে এখন হ'তে সকলে তাঁর অভয়- 

পর্দে আশ্রয় লাভ করে ধন্য হবে। 

এই অপূর্ব ঘটনায় কেহ নির্বাক্ নিস্পন্দভাবে 

অবস্থান করতে লাগলেন, কেহ ঝ৷ মন্ত্রমুগ্ধবৎ ঠাকুরকে 

নিষ্পলক নেজ্রে নিবীক্ষণে রত হলেন, কেহ নিজে 

ধন্ত হয়ে অপর সকলকে তাঁর কৃপালাভে ধন্ত 

করবার জঙ্তে ব্যাকুল আবার কেহ পুম্প-চন্গনে 

শ্রীঅঙ্জের পূজা করতে লাগলেন । সুমধুর ত্তব-স্তুতি 
ও জয়ধ্বনি চতুর্দিক থেকে উথিত হ'তে লাগল : 

“চৈতন্ডের বন্া বয়ে ধাচ্ছে। ওরে তোরা কে কোথায় 

আছিস ছুটে আয়_্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য চেয়ে নে। 

কপার পাত্র উজাড় ক'রে দিচ্ছেন প্রভু !; 

“এ কাকে দেখছি 1,--শিউরে উঠলেন ঠাকুরের 

ভ্ৰাতুণ্পুত্র রামলাল। ইঠ্টমুতির ধ্যানে বসে কখনও 
তাঁকে সর্বাঙ্গ পূর্ণ ক'রে দেখতে পান নি। যখন 
পাপ দেখেছেন তখন মুখখানি মানস-নয়নের 

গোচর হয় নি! যখন মুখ দেখেছেন তখন কোথায় 

তঞ্জগণের 
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বা তার শ্রচরণকমল ! এখন মনে হ'ল সে মুতি 

ষেন আপাদমস্তক স্পষ্ট ও অচঞ্চল হয়ে উঠেছে-_ 

হয়ে উঠেছে বরাভয় প্রদ ও সর্বালম্ন্দর ! 

ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে ফুল নিয়ে 

বার বার ঠাকুরের পায়ে দিলেন, ঠাকুর তাঁকে স্পর্শ 

ক'রে ধন্ত করলেন। 

ছুটি জহুরি চাপা নিয়ে এসে অক্ষয় সেন 

শ্ররপাদ্পদ্ধে দিলেন, ঠাকুর তাকেও স্পর্শ করলেন। 

অক্ষয় সেন এই দিন ঠাকুরের কাছে মহামন্ত্বও লাভ 

করেছিলেন । হারাণচন্দ্র পায়ের কাছে নতজানু 

হয়ে প্রণাম নিবেদন করতেই ঠাকুর ভাবাবেশে 

তার পাদস্দ্প রাখলেন হারাণের মাথার উপর । 

ধার চরণধুগল সকল কর্ম ও মঙ্গলের নিদান 

সেই অমুতের অধিপতির অভয় স্পর্শ লাভ করলেন 

উপেন্দ্র, অতুল, নবগোপাল, হরমোহন ও কিশোরী । 

বৈকুগ প্রণাম করে বললেন, “আমায় কৃপা 

করুন ।”-_ম্মিতমুখে ঠাকুর বললেন, “তোমার তো 

সব হয়ে গিয়েছে । “আপনি যখন বলছেন হয়েছে 

তখন নিশ্চয় হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আমি যাতে 

অল্পবিস্তর বুঝতে পারি তা ক'রে দিন”__ বললেন 

বৈকুগঠ। “আচ্ছা বেশ বলে ঠাকুর মাত্র ক্ষণেকের 

জন্টে বৈকুগ্ের বক্ষ£স্থল স্পর্শ করলেন । 

ক্ষণকালের স্পর্শে অপূর্ব ভাবাস্তর হ'ল বৈকুঠের। 

দেখতে পেলেন চতুদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসন্ন হাস্ত- 

উজ্জল মুতি। আকাশ বাড়ীঘর গাছপালা মানুষ 

সবেই সুহাস শ্রীরামকৃষ্ণ । 

বিশ্বরূপ-দর্শনে অজুর্নের ভয় হয়েছিল। সর্বতো- 

ব্যাপী মুঠি প্রতিসংহার করবাঁর জন্তে বলেছিলেন 

শ্রীকষ্কে ভীতিবিহ্বল অজু্ন। সরল ন্থন্দর 

সৌম্য মানুষ-মুত্তি যা দেখতে অভ্যন্ত তাই দেখতে 
চেয়েছিলেন অন । টৈকৃথ্ও ভয় পেয়েছেন-__- 

তার সর্বাঙ্গ যেন দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে_-ভাবাবেগ 
সইতে পারছেন না। ভাবের উপশম প্রার্থনা 

করলেন বৈকুণ্। 



পৌষ, ১৩৬৪ | 

করুণামু্ন ঠাকুর তাকে শান্ত করলেন। 

। বেলা যে বয়ে যায়-আর কে কোথায় আছ, 

ছুটে এস-_অন্ধ থঞ্ মাতুর বঞ্চিত বিভ্রান্ত পথত্রষ্ট 

সকলে এস, এই মহাভাগবত বৃক্ষের স্ুশীতল 

ছাঁ়ীয় আসন পাত, করুণার নিকেতনে উপবেশন 
কর-ম্পর্শমণিকে একটিবার স্পর্শ ক'রে লৌহ- 

তম্ুকে উজ্জল কাঞ্চন করিয়ে নাও । 

কে কে আসল--কে কে তার পুণ্য স্পশে 

চৈতন্থমর হ'ল সকলের নাম জানা যায় নি; তবে 

রান্নাঘরে কর্মরত রাঁধুনি বামুন পর্যস্ত সেই 

মহাম্পশে ধন্ত হয়েছিল এইরূপে সেদিন । 

“রাশি রাশি কপা ঢালি প্রভু ভগবান । 

উপরে দ্বিতল ভাগে করিলা পয়ান ॥ 

নিশ্নতলে ভক্তদের আনন্দের মেলা । 

এখানে শ্ীমঙ্গে উঠে নিদারুণ জ্বাল। ॥ 

শ্রঅঙ্গেতে জ্বাল! কেন শুন বিবরণ। 

যে ষে পাপীদের আজি করিলা মোচন ॥ 

তে সবার জীবনের যত পাপভার। 

সকল লহয়। প্রভু অঙ্গে আপনার ॥ 

গঙ্গাজলে অঙ্গথানি করিলে মোক্ষণ । 

তবে না হইল পরে জাল! নিবারণ ॥ 

গলায় দারুণ ব্যাধি অন্ত কিছু নয়। 

জীবের মৌচন কর্মে পাপের সঞ্চয় ॥” (পুঁথি) 

কী আশ্চর্ধ ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের একজনও 

কিন্তুসেদিন নিকটে ছিলেন না । এর মধ্যে কি 

রহস্য আছে? তাদের অনেকে তার পেবার 

যোগাড় ব্যস্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্জ যেদিন স্বরূপ 

প্রকাশ ক'রে সকলকে অভয় দিলেন-_-নিজেকে 

নিঃশেষে উজাড় ক'রে দিলেন সেদিন সংসারের 

আবিলতামুক্ত তার চিরকুমীর “তোমাপাথীর” দল 

তার কৃপা থেকে বঞ্চিত হলেন? তার! তাঁকে 

পরিপূর্ণভাবে পেয়েছেন, পেয়েছেন বলেই তো তার 

জন্য সব ছেড়েছেন_-আত্মীয় পরিজন সবকিছু, 

সব ছেড়ে আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁর সেবাঁয়। তাই 
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নতুন ক'রে দেওয়া-নেওয়ার আর প্রয়েজন হ'ল 

না। তিনি তাদের কাছে পরিপূর্ণভাবে ধরা 

দিয়েছেন তিনিই যে তাদের ইহকাল পরকাল । 

শ্রীরামকঞ্জের স্বরূপ তাদের কাছে সদা গ্রকটিত। 

অন্তরঙ্গদের সম্ব্ধে তিনি নিজ মুখেই বলেছেন, 

ওদের--আমি কে, আর ওরা কে-জানলেই হ*য়ে 

গেল। শ্রারামকুঞ্জ তার ত্যাগী সন্তানদের কিভাবে 

তৈরী করেছিলেন শা একটি মাত্র ঘটনা থেকেই 

বোঝা যায় £ 

একবার দক্ষিণেশ্বরে হাজরা-মহাশয় অল্পবয়স্ক 

কয়েকটি যুবককে নানা উপদেশ প্রসঙ্গে 

বোঝাচ্ছিলেন, “রামকুষ্জ সিদ্ধ মহাপুরুব- তার 

নিকট সিদ্ধাই প্রভৃতি নানা শক্তি প্রার্থনা করা 

চলে। তা না ক'রে শুধু ভাল খাবার-দাবার থেয়ে 

তার সঙ্গে স্থথে বাস ক'রে ফল কি? ঠাকুর 

পাশেই ছিলেন-হাজরার কাণ্ড দেখে শুদ্ধসত্ত 

বাবুরামকে কাছে ডেকে বললেন, “আচ্ছা, তোরা 

কি চাইবি? আমার যা কিছু তা সবই তে। 

তোদেরই জন্তে। ভিথারীর মতো ক্যাঙলামি 

করিস নে-_ ওতে মানুষকে মানুষ থেকে পৃথক ক'রে 

দেএ। বরং আমার সঙ্গে তোদের সম্বন্ধ ভাল 

ক'রে বুঝে নে এবং সমন্ত ধনের অধিকারী হবার 

চেষ্টা কর।? 

পৃজ্যপাদ লীলা প্রসঙ্গকার ১ল1 জান্আরির 

ঘটনাটিকে শ্রীরামকুষ্ণের “কল্পতরু হওয়া” না বলে 

“আত্ম প্রকাশে অভয়-প্রদাঁন” বলেছেন ; এই নাম- 

করণই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত; কারণ প্রসিদ্ধি 

আছে, ভাল বা মন্দ যে যা প্রার্থনা করে কল্পতরু 

তাঁকে তাই প্রধান ক'রে থাকে ; কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ 

তো এরূপ করেন নি, নিজ দেব-মানবত্তের 

পরিচয় এবং সকলকে নিবিচারে অভয় আশ্রয় 

প্রদান এ ঘটনায় সুব্যক্ত কয়েছিলেন। সংসারের 

মায়ামোহে মুগ্ধ মানুষ কি চাইতে কি চেয়ে "ফেলবে 

তাই পরমকারুণিক ঠাকুর সকলের কিছু চাওয়ার 



৭০২ উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্--১২শ সংখ্য। 

আগেই তাদের সকলের স্বার্থ-চিন্তা ঘুচিয়ে দেবার দৈন্যের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের এই অমোঘ আশীর্বাণী 

জন্তে “তোমাদের চেতন্থ হোঁক” বলে আনীর্চন কালের গণ্ডি ভেদ ক'রে মোহাচ্ছন্প মানুষের চৈতন্ঠ 
উচ্চারণ করেছিলেন । সম্পাদন ক”রে চলেছে--সেই ভাবতরঙ্গ সাধক চিত্তে 

বত্সরান্তে এই দিনটি আমাদের দ্বারে করাথাতি লীলায়িত ভঙ্গিমার নানাভাবে রূপায়িত হয়ে 

ক'রে বলে, ওঠ-জাগ। সংসারের অজন্ম দুঃথ- তাঁকে সর্ববিধ ক্ষুদ্রতাঁর উধেবে” উন্নীত ক'রে দিচ্ছে 7 

জন্মাস্তর 

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 

পাখী উড়ে যায় আকাশে উধ্বে_ শাখীও উড্ডিতে চায়, 

মাটি টেনে রাখে, করে তাই হায় হায়। 

জল উড়ে যায় উপরে বাম্পাকারে, 

তপন শুধুই সহায়তা করে তারে । 

উঠে অম্বরে বহর শিখা ধুমময় রূপ ধরি 
অথবা হাউইয়ে চড়ি। 

মানুষ বিমানে উঠে 

যতদূর পারে মেঘের ওপারে ছুটে । 
ঝর। পাতা সেও উপরের দিকে ধায় 

বৈশাখী ঝঞ্ধায়। 

এই উত্থানে “ঠা বল। নাহি চলে 
সকলেই নেমে আসে পুন ধরাতলে । 

অনিবার্ধ যে ধরণী মাতার টান, 

পৃতনেরই তরে সকল সমুখান । 
মানুষ মরিয়া যায়, 

জ্কানিগণ বলে আত্মা তাহার উধ্র্ধের পানে ধায়। 

হারায় তাহারে যাহারা তাহারা উপরেরই দিকে চায়, 

আর করে হায় হায়। 

আত্মা তাহার একদিন ধরাধামে 

নব জাতকের রূপে কি আবার মামে ? 



শ্রীশ্রী শিবানন্দ-স্মৃতিকথ। 
শ্রীঅমূল্যবন্ধ মুখোপাধ্যায় 

স্থান বেলুড় মঠ, ১৯শে মা, ১৯২৭ সাল। 

আজ মঠে আসিয়া পুজনীয় মহাপুরুষ মহীরাজকে 

প্রণাম করিয়া বসিলাম, তিনি কুশলাদি জিজ্ঞাস! 

করিলেন । 

ভক্ত £ মহারাজ, ষতক্ষণ আপনাদের নিকট 

থাকি, ততক্ষণ সংসারের সকল কথা ভুলে যাই। 

মহারাজ £ হই)া এইরূপ যত আমাদের সঙ্গ 
করবে, সাধু সঙ্গ করবে, তত তোমাদের কল্যাণ 

হবে। কারণ অবতারপুরুষকে বিশ্বাস করা তো 

সহজ কথা নয়? তবে আমর প্রত্যেকে তাঁকে 

দেখেছি-_ আমাদের মুথে তার কথা শুণলে 

ক্রমে তোমাদের ভক্তি-বিশ্বাদ পাকা হ'য়ে ষাবে। 

তোমাদের দিন দিন আরও ভগবানলাতের 

আকাজ্ণশ জাগবে । 

ভক্ত £ যহারাজঃ “কথামত” পড়ে কত আনন 

পাই, 'কথামৃত' পড়ে বড়ই উপরুত হয়েছি। 

মহারাজ £ হ্যা, তা হবে না? “কথামুতে' 

সব আছে। 

পঞ্চানন পাঁবুঃ এমান্টীর মহাশয় কত কষ্টে 

এই “কথামত” লিখেছেন। একদিন আমি তার 

নিকট গিয়েছিলুম, দেখি তিনি “কথামৃত” লেখবার 

জন্ত সেই নোট বুকথানা রেখেছেন। খানিকক্ষণ 

বাদে তিনি বাইরে গেছেন, আমি তখন খুলে 

পড়লুম, কিন্তু একটি কথাও বুঝতে পারলুম না । 

মহারাজ £ হ্যা, তিনি খুব মেধাবী ছিলেন; 

ঠাকুরের নিকট যেতেন ও সব নোট করতেন। 

তিনি তাঁর নিজের জন্তেই লিখেছিলেন, ভেবেছিলেন 

ভবিষ্যতে পড়বেন। কিন্তু ঠাকুরের দেহত্যাগের 

পর তিনি এ সব কথা নির্জন জায়গায় গিয়ে, 
ধ্যান করে, পরে লিখেছেন। তাই তার দিনের 

দিনের সব কথা মনে পড়ত, তারপর লিখতেন, 

তাই তো এত চমৎকার হয়েছে। এখন কত লোক 

শাস্তি পাচ্ছে। 

ভক্ত £ "শ্রীখীঠাকুরের সঙ্গে ব্রজের লীলা 

মিলে এই বলিয় মাষ্টার মশাই একটি শ্লোক আবৃত্তি 

করেন । ( মহাপুরুবজী অতি মনোযোগের সহিত 

শ্লোকটি শ্রবণ করিলেন ) 

মহারাজ £ হ), ঠিক, ঠাকুরের সঙ্গে সব মিলে 

যাচ্ছে। আহ!!! গোপীদের কি ভাব! মান, 

স্থথ, দুঃখ, লজ্জা বোধ নাহই। গোপনে তাঁকে 

দেখবার জন্কে পাগল, প্রেমে বাস্তবিকই মানুষের 

এইবপ অবস্থা হয়। 

জনৈক ভক্ত ঃ আঁচ্ছ।, ষীশুণুষ্ট__যেমন ত্যাগ 

প্রচার করেছিলেন, ঠাকুর সেইরূপ করেছিলেন কি? 
মহারাজ; কি করে জানলে ঠাকুর করেন 

নাই? অবশ্ত, সকলকে তিনি ত্যাগের কথা 

বলতেন না, কারণ তিনি জানতেন, সকলের ভাগ্যে 

ত্যাগ হয় না। তিনি যখন আমাদের উপদেশ 

দিতেন, তথন অন্থলোক সামনে থাকত না, তুমি 

কি মনে কর, ঠাকুরের ত্যাগের ভাব আমাদের 

সেই ক'জনের মধ্যেই থাকবে? কেন দেখছ না-_ 

এখন তো ঠাকুরের নামে কত ত্যাগী সন্তান সব 

সাধু হ'তে আসছে। বিদ্বানঃ বুদ্ধিমান, ভদ্রঘরের 

সন্তান, তারা দলে দলে আসছে । পেটের দায়েতে 

এরা সাধু হয় না। 001৮291র ( বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের ) ঝড় বড় ৫6৪76০ ( উপাধি ) পেয়েছে। 

সেই সব ত্যাগ ক'রে এখানে আসছে। এই 

কি ঠাকুরের জন্য নয়? অবশ্য দেশ শুদ্ধ লোক তো 

আর ত্যাগ করতে পারবে না? তবে তার! 

ঠাকুরের এই ত্যাগের 20০914 (ছাঁচ )কে 1999] 

( আদর্শ) নিয়ে চলবে । নিশ্চয় ক্রমে ক্রম এই 

সব হবে। ঠাকুরের জীবনের ত্যাগের ভাব এ 



শ৬৪ 

দেশের লোকের 19591 ( আদর্শ ) হতেই হবে, এই 

বিষয়ে আর সন্দেহ কি? 

এই সব কথা যখন হইতেছিল, তখন উপস্থিত 

ছিলেন পঞ্চাননবাবু* চক্রবর্তী মহাঁশয়,। নরসিংহ 

বাবু, নির্ষলবাবু ও মহাপুরুষ মহারাঁজজীর পূর্ব 

বঙ্গবাসী জনৈক ভক্ত শিষ্য । সকলে নি্তব্ধ। 

ঘর যেন শাস্তির নিকেতন হইয়াছে । মকলেরই 
মন এখন এক ধর্মরাঁজেযে বিচরণ করিতেছে । কোন 

ভক্ত বপিয়া বসিয়া! ভ।বিতেছে আর মহাপুরুষজীর 

কথাগুলি স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে--তাহাতেও 

বিমল স্থখ। এই নিস্তদ্ধতা ভঙ্গ করিলেন জগদন্ধ 

দাদা আসিয়া । তাঁহার হাতে একথানা টেলিগ্রাম 

মিস মাধকলাউড বোম্বাই হইতে করিয়াছেন । 

মহাপুরুষজী উহা! যত্বের সহিত পড়িয়া খুশী হইয়া 

বলিলেন, “চলল এবার, জয় গুরু মহারাজ ।* 

পুজনীয় বিশ্বানন্দ মহারাজের চিঠি (বোস্বাই ) 
হইতে আপিয়াছিল-_-কি ভাবে মিস ম্যাকলা উড 

সেখানে স্বামীজীর উৎসবের সভা! পরিচালন! 

করিয়াছিলেন, তাহ? পড়িয়া আমাদিগকে শুনাইলেন। 

জনৈক ভক্ত £ আচ্ছা! মহারাজ, আমরা তো 

সংসারী লোক, আমরা জপশ্ধ্যান বেশী করতে পারি 

না__ আমরা ঠাকুরের নাম করেই মুক্তি পাব কি? 

মহারাজ £ নিশ্চয়ই তার নাম আর তিনি কি 

পৃথক? নাঁম করলেই ত সব হয়ে যাবে, আবার 

কি? নামই সব, নামই সত্য, নাম করবে, 

আবার কি? 

এবার ননীলালবাবু প্রণাম করিয়া বিদায় 

নিতেছেন। তাঁহাকে বলিলেনঃ ঠাকুর ঘরে যাও, 

প্রসাদ নাও। আহা--ননীলাল তুমি বেশ আছ। 

ঠাকুর তোমায় কোঁন বঞ্কাটে রাঁখেন নাই, বেশ 

মুক্ত, বিয়ে কর নি। কোন বঝঞ্কাটও নেই_কেন 

আর রয়েছ? এসে পড় না এইখানে । আমরা 

জাঁনি তুমি বেশ মুক্ত জাহ। আর কেন, তুমি এসে 

পড় +--কথাগুলি সব জোরের সহিত বলিলেন । 

উদ্বোধন | ৫৯তম ব্ব-_-১২শ সংখ্যা 

ননীলাল বাবুঃ হা] মহারাঁজ, এবার একটা 
বন্দোবস্ত ক'রে এসে পড়ৰ। আপনার কপা। 

মহারাজ £ হা এসে পড়। 

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পূর্বোক্ত ভক্তটি 

মহারাজের জন্য একথানা কাপড়, একটি আশ 
একটি খরমুজা আনিয়াছিলেন। তাহা মহারাজের 

পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিলেন, আপনি এই গরীবের 

কাপড়খানা পরিবেন। 

মহারাজ; আর কাপড় এনেছ কেন? কত 

কাপড় রয়েছে । মহারাজ সবককে ডাকিয়া 

বলিলেন, দেখ এই কাপড়খানা বেশ পাতলা, 

কাল ছুপে দেবে। গরমের দিনে বেশ হবে, 

ফলগুলি ঠাকুর ঘরে দাঁও। 

মশ। খুব জাল।তন করে, তাই শঙ্কর মহারাজ 

বেলা থাকিতেই মশারি টাঙাইতেছেন ও মশ। 

তাড়াইতেছেন। 

মহারাজ £ মশা! বড় জালাতন করে। ছুই 

একটি মশারির ভিতর থেকেই সারা রাত্রি জালাতন 

করবে। 

ভক্ত £ মশা পায়ে বড় কামড়ায়। 

মহারাজ £ উহার] যে সুক্তলোঁক, তাই পায়ে 

কামড়ায় । (সকলের হাস্য) 

ভত্ত ১ আচ্ছা মহারাজ, মশ! কেন ভগবান 

স্থষ্টি করিলেন । 

মহারাজ: এ কি ক'রে বলব? এ সব 

দুর্বোধ্য । ভগবান কেন করলেন, এই সবের উত্তর 

দেওয়া যায় না। তার ইচ্ছা । (একটি ভক্ত 

এবার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিবেন) 

আনুন, আপনার গলাটা সারুক, একদিন পদাবলী 

শুনতে হবে। 

এ ভক্ত £ হ্যা, আমি 'একদিন শুনাব | 

এবার সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরের একটু প্রসাদ 

গ্রহপ করিয়া মহারাজ নান। ঠাকুরদেবতাদের নাম 

করিতে লাগিলেন। আমি প্রণাম করিলাম। 



পৌধ, ১৩৬৪ ] 

মহারাজ$: এসো, তুমি কি এখনই যাবে? 

৬ আমিঃ না মগরাজ; আরতির পরে যাব। 

আরতি দর্শন করিয়া শ্রাখমহাপুরুষ মহাঁরাঁজজীর 

ঘরে আদিগাম। 

হারাজ £ 

মামি £ 

কথা প্রনঙ্গে ৬কাশীধাদের কথা উঠল। মহা- 

পুরুষ মহারাজ বলিলেন» হা, আমরা যখন ৬কাশী- 

ধামে হিলুম, তখন গরম পড়লে খুব ক্ষুধা হ'ত, 

কি আর করি, রাম্থার সময় কয়েকথানা ক্টী তৈরী 

করে রাথতুম, সন্ধাবেলা তাই খেতুম। তন 

তথাকারব মায় খুব কম, তাই এ ব্যবস্থা করতে হত। 

চন্দ্র মঠারাঙ্গের কথায় বলিলেনঃ ও বড় চমৎকার 

লোক, এমন শক্তি বিশ্বাস দুরভ। দেখ তে, এ 

পঞ্চু শরীর । বপে বসেই ১৫।১৬ জনের খাওয়া- 

তুনি এখন যাবে? 

না) আমর। একসঙ্গে যান। 

দ্1ওয়ার ব্যবস্থা ওকে করতে হয়। অতি চমতকার 

লোক, বড়ই আশ্চর্ধ হই। 

ভক্ত £ মহারাজ, এবার যখন কাশীতে 

ছিলাম তখন তিনটি রোগীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 

--ত1 আমরা যে মঠের ভক্ত তা জানতে দিই 

নাই--তোমানের এখানে কেমন চিকিৎসা হয়? 

সাধুবা কেমন যত করেন? তারা উত্তর করল, বাবু, 

এমন চিকিৎসা কোথাও পাই নাই। সাধুরা 
বড়হ যত্ব করেন। 

মহারাজঃ হা, সাধুরা তো আর হাঁস" 

পাতালের মত সেবা করে ন1। প্রাণের টানে 

করে. নিজেদের উন্নতির জন্তু । 

শ.নছি, আপনাদের নাকি মাত্র চার 

আনা সম্থন ছিল। 

মহারাজ: না হে নাঁচার আনাও ছিল 

ন1। তবে গল্পটা শোন একদিন চারুবাবু আর 

একজন গঙ্গার ধারে বিকালে বেড়াস্ছিলেন। 
তার! দেখে রাস্তায় একজন বুদ্ধ কি বুদ্ধ পড়ে 

আছে। অন্তিমকাল উপস্থিত। একটু জল থেতে 
ণ 

তত, ২ 

শ্রী্ীশিবানন্দ শ্বতিকথা ৭৬৫ 

চাইছে। কিন্তু কারো জক্ষেপ নাই । এমন সময় 

চারুই বোধচয় এ রোগীর নিকট গিয়ে দেখে যে 

ই! ক'রে জল চাইছে । চারু গিয়ে জল দেয়। 

এবং দেখে যে কাপড়ও নষ্ট হয়ে রায়ছে। তখন 

ভিক্ষা ক'রে একখান! পুব।নো কাপড় আনে। 

একটি মেয়ে ঘাটে যাচ্ছিল। স্টাীকে বলল, আপনার 

কলসীট1 দেবেন, আমি একঘড়া জল এনে এই 

রোগীকে পরিকাঁর ক'রে দেব। স্ত্রীলোকটি দয় 

করে নিজেই জল এনে দিলেন। ওরা রোগী: 

পরিক্ষার ক'রে কাপড় পরিয়ে বোধহয় পরিচিত কারে! 

বাড়ীতে নিয়ে গেল। 

ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। তার কাছে এই রোগার কথা 

বলে কিছু ভিক্ষা চাইলেন। এ ভদ্রলোক পকেট 

থেকে একটি সিকি দ্িলেন। তাই দিয়ে পথ্যের 

ব্যবস্থা হল। কেদার বাবা ও চারুবাবু ভিক্ষা 

ক'রে প্রায় ১৫ দিন এই ভাবে সাহাধ্য করলেন। 
রোগা আরোগ্য লাভ করল। এরপর থেকে মাঝে 

মাঝে ঘটে এরূপ রোগা যে সব দেখতে পেত, 

তাদের সেবা যত্ব করত। তার পরে বাড়ী ভাড়া 

ক'রে এইরকম সেবা করত । এখন দেখ এই আশ্রমে 

১৫০ বেড, (শব্য! ) হয়েছে, তবু কুলায় না। 

এইবার আমর ঘড়ি দেখিলাম। ঠৈ৩র মাস 

হইলেও এনিন বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। 

দোল পুণিনার পরের দিন_-বেশ চাদের আলো। 
আমরা উঠিব এমন সময় মহাপুরুষগী আমাকে 

বলিলেন- তুমি আলোয়ান আন নাই? 

ভক্ত £ না মহারাক্স, গতকাল সব গরম জাম! 

তুলে রেখেছি ॥। চেব্র মাসেও গরম কাপড় লাগবে 

মনে হয় নি। (মহারাজ হাণিতে লাগিলেন) 

শনিবার হলেই ছটফটানি হয় কৎন আসব? 

মহারাজ ঃ দেখ এই ছটফটানিই আসল 

জিনিস। এইটি যেন থা.ক। এবার আমরা 
ঞণাম কিয়া ঠাদ্দের আলোয্ নয়টার সময়. গ্রাণ্ড 

ট্রঙ্ক রোডে আপিয়। বাসের জন্ত দী।ড়াহলাম। 

দেই অময় বাজারে এক 



মেরী মাতা 
শ্রীমধুস্থদন চট্টোপাধ্যায় 

ধবে মেরী মাতা ঝুকে পড়ে আকাশ হ'তে মেরী মার মুখে ওই জাগিল আলো, 

চাহিল আমার নীল কাঁনন পানে, মেরী মাতা ঝুঁকে পড়ে পৃথিবী »পরে, সপ 

না জানি শীতের সেই কুহেলী ক্ষণে পুত্র শরীর তার দেখায় ভালো, 

জাগিল কী স্বতিরব তরুবিতানে । অঙ্কুর জাগিল কি জীবন তরে ! 

শাখায় শাখায় ঝরে তুষাররা শি মেরী মাতা৷ যবে হ'ল মলিন! ছুখে 

ভূমির মাঝারে ঢাকা শতেক মাণিক নিবে গেল আকাশের রামধন্থ ওই, 
গুড়ি গুঁড়ি বরফের ঝরিছে হানি, ভায়োলেট ফুলদল ফুটিল কোথা__- 

ছায়ায় ছায়ায় মায়া জীগিছে ক্ষণিক ! ঃখ ও ক্ষতি ছাড়া তৃর্ডি সে কই? 

মনোরম স্বপ্ন যে ফুলে ও ফলে, 

মেরী মাতা পুনঃ ও কি জাল বুনিল? 
মরে-যাওয়া লতাগুলি ফাল্গুনে যে 

পুনরায় জীবনের ডাক শুনিল। 

স্রীপ্রীমায়ের কথা 

গঙ্গায় যে কত অপবিত্র জিনিস ভেসে যায় তাতে গঙ্গ। কি কখন অপবিত্র হয় ? 

দেখ মা, শরণাগত হ'য়ে পড়ে থাকতে হয় তবে ত তার কৃপা হয় । 

(জপ) যেমন ভাবে করবে তেমনি ভাবেই হবে। ঠাকুরকে সর্বদাই আপনার ভাববে। 
সং 

প্রার্থনা করেছিলুম 'ঠাকুর আমার দোযদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও, আমি যেন কারও দোষ 
ন। দেখি ।, দোষ ত মানুষ করবেই । ও দেখতে নেই। ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ 

দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে ।:-দোঁষ কারও দেখ না, শেষে দূষিত চোখ হ'য়ে যাবে। 
স ঢা 

অবিশ্বাস ত আসবেই । সংশয় আসবে, আবার বিশ্বাস হবে। ' এই রকম করেই ত 

বিশ্বাস হয়! এই রকম হ'তে হ'তে পাকা বিশ্বাস হয়। 

রর 

ঠাকুরের আবির্ভাব থেকে সতাযুগ আর্ত হয়েছে । বিশেষ বিশেষ লোক তার সঙ্গে 
এসেছেন। এই নরেন সপ্ত খষির মধ্যে প্রধান খধি। তিনি ত শত খধির মধ্যে বলতে 

পারতেন, তা না বলে সেই বড় সাতজনের মধ্যে একজন বললেন । 



সমালোচন। 

** শীতা-প্যান ( ভিতীয় খণ্ড )-_মহানামব্রত 

খন্ধচারী প্রণীত। প্রকাশক-_-শশ্রীস্ুদর্শন/-সম্পাদক 

ঞ্ঞ্নজ্যমদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা-৩7 পৃষ্ঠা 

১২'০ 5 মুল্য--২২। 

গীতা-ধ্যান পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার বর্তমান 

সময়ের উপযোগী করিয়। ভীমন্তুগব্দগীত1 ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে যজ্ঞ, লোকসংগ্রহ, 

নৈতিক সমন্তার সমাধান, দ্বাদশ যজ্ঞ, কর্মসংন্তাস, 

সমদৃষ্টি, ধ্যান মনঃপংঘম আলোচিত হইয়াছে। 

গ্রথম থণ্ডের মতই দ্বিতীয় খণ্ডও সমাদৃত হইবে 

বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি । আশা করি, গীতার 

বাকী অংশগুলি অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ষটুক 

অচিরেই প্রকাশিত হইবে। 

লোকশিক্ষ। সমাচার : লোকশিক্ষা-পরিষদ 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর থেকে শ্রীঅনস্ত- 

কুমার রাঁণা-সম্পাদিত এবং শ্রীবিবেকানন্দ চৌধুরী 
কর্তৃক প্রকাশিত শুটি ফুলস্কাপে সাইক্লোষ্টাইলে 

ছাপা নৃতন পত্রিকাটি পেয়ে এবং পড়ে মনে হয়েছে 

এতদিনে বুঝি শিক্ষিত ও তথাকথিত অশ্শিক্ষিতদের 

মধ্যে বেড়। ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে । 

প্রথম পৃষ্ঠায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ “সমাজশিক্ষ। 

প্রবন্ধে এই পাত্রকাঁটির দি নির্ণয় ক'রেছেন £ 

সমাজশিক্ষার দায়িত্ব 'ও কল্যাণবত । প্রসঙ্গক্রমে 

সম্পাদক লিখেছেন 2 এদেশের সাধারণ 

মানুষের শিক্ষা দীক্ষা ও কাধের কাহিনশীকে রূপ 

দিতে চলেছি “লোকশিক্ষা! সমাঁচারের মাধ্যমে । 

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিষদের সমাজ- 

শিক্ষামূলক সমাচার-পাঠে আমরা উৎসাহিত । 

জনৈক গ্রামসেবকের সঙ্গে আমরাও আশা করি 

“লো ক-সমাচার শীঘ্রই ছাঁপাঁর অক্ষরে লোকের ঘরে 
ঘরে ছড়িয়ে পড়বে। 

আমরা 

স্মীরাসকৃষ্ণ মহ ও মিশঢনর নব-প্রকাশিভ পুস্তক 
7556০255০1০ হও 2135518718, 290 220 125553021১9 ১৮৪01 

(8103101519108009) ৮100 2 0915৬০1:0. 09 01701309017] [3161:৬/০০9৭, 1১010119197 109 

£৯058105. 4910080109১ 1৬৪59৮৪101১ 4৯110001795 139853 ১1117433419 (৮৮10 91060 91% 000 

10025) 1210106 1২৪,162. 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাস, স্বামী 

গম্ভীরানন্দ প্রণীতঃ বিখ্যাত লেখক কুষ্টোফার 

ঈশারউড-লিথিত ভূমিকা সম্থলিত। প্রকাশক £ 
অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, আলমোড়া । [ কলিকাতা 

অফিস 4, ৬/6111791010, 18105, 00810009, 

13] পৃষ্ঠ। ১117 ৪৫২, মুণ্য দশ টাকা। 

শীরামকুষ্ণ মিশনের ৬৭ বৎসর পুতি উপলক্ষে 

শ্মারকগ্রস্থরপে এই ইতিহাস রচিত হইয়াছে। 

ইহাতে ১৮৯৭ হইতে ১৯৫৭ এপ্রিল পর্স্ত মিশনের 

ইতিহাস লিপিবদ্ধ, সঙ্গে সর্জে মঠের ইতিহাসও 

বিবৃত হইয়াছে । 

অধ্যায় পরিচয় £ 10301901910, 17060010910, 

191210919,01010) 130130051010)১ 0070 075 

1৬191010১10 005 1798.9.9119 17990109103 11 

[005 10006572831, ৬/০৪ ১০109 

[0911009] 910110১ 139190090 7৮০100017, 

4৯ (31000521006 19:08106539, 4৯ 15৮৮ 

৩০১ 

050179891139001)) 02101610987: 11105659 0০ 

0০ 19301911709 9051% ও 00781 0919- 

11053, [70016] 105109)0506) 000006271 

10118591151 1250081231017 ৪00 

৩1209) /১10061001% 10065 



শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 
দিল্লী 2 শ্রীরামকৃঞ্ক-মন্দির প্রতিষ্ট। 
গত ২৮শে নছেম্বর ( ১২ই অগ্রহায়ণ ) 

বৃহস্পতিবার সকালে স্তোত্র ও ভঙ্ন-মুখরিত 

পরিবেশির মধো শ্রার।মরুষঃ মঠ ও মিশনের অধাক্ষ 

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাননদগী মহারাজ ক্ল্লী আশ্রমে 

নবন্দিমিত মন্দিরে শুভ্র শঙদলের উপর উপবিষ্ট 

শ্রীরামরুঞদেবের পূর্ণা়্ব মর্মর-মুতি প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন । 

ভারত, (সিংহল ও পাকিজ্ঞানে অবস্থিত মিশনের 

বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সমাগতশ তাধিক মাসী ও 

্রহ্মচাণী অধ্যক্ষ মহার।জকে পুরোভাগে লইয়া 

পুরাতন মন্দির হইতে শোভাযাত্রার আকারে বাহির 

হইয়। নুতন মন্দির প্রদক্ষিণ করিলে পর অধ্যক্ষ 

মহারাজ মন্দিরে মুত প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিপ্রহরে 

২৯০০ ভক্ত প্রসার্দ পান এবং সন্ধ্যায় সমবেত 

জনগণ মন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া অনন্দিত হন। 

মন্দির প্রতিষ্ঠঠর পৃৰদিন (বুদবার) বাস্তপৃজ্া 
ও হোম, এবং পরদিন (শুক্রবার) রুদ্রপাঠ ও 

রুদ্রহেম অগ্চঠিত হয়। চারদিনব্যপী অন্ুষ্গানের 
হশীর শেষ দিন শনিবার ৩০শে নভেম্বর ভারতের 

রাষ্ট্রপতি ডক্ট? শরাজেন্ত্র প্রসার আশ্রম গ্রন্থাগার 

ও মন্দির দর্শনাস্তর মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 

জনদাঁধারণের একটি সভায় সভাপতিরূপে বলেন £ 

প্রীরামকুষ্েের শিক্ষার একটি বিশ্বজনীন আবেদন 

আছে। ঠিনি ও তাহার অনুগামীরা সেবাকেই 

শ্রেষ্ঠ নীধনা মনে করেন । 

রাই্পতি বলেন যে উচ্চ দাশনিক তত্ব বা 

আধ্য।ত্সি কভার সন্ধানে তত নয়_ নিঃস্বার্থ সেবার 

জন্ুই তিনি নিশনের আদর্শের প্রতি আকুষ্টু। 

প্রাকৃতিক হু'ধাগ বা অন্ত যেকোন কারণে হউক, 

যেখানেই ছ্ুঃখকঃ-মিশনের কমীগা সেখানেই 

মানুষের দুঃখ লাঘব করিবার জন্ত অক্রান্তভাবে 

আত্মনিয়োগ করেন। আজ ভারতের চারিদিকে 
মিশনের শাখা প্রসারিত। 

শ্ীরামরুষ্চ-প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন ১ দা 

যখন পুরাতন রুষ্টিধারা হইতে দূরে সয়া যাইতেছিল 

এমনই এক যুগে তিনি সশরীরে ছিলেন » তাহার 
ভাবের ভাবুক নয়--এমন ব্যক্ি'ও তাহার সাক্ষাৎ 

সঙ্গে অবশেষে প্রভাবিত হইত। 

সভার প্রারস্তে সকলকে স্বাগত জানাইয়া 

স্থানীয় মিশনকেন্দ্রের সম্পাদক স্বাণী রঙ্গনাথানন্ন 

বলেনঃ শ্রীরামকুঞ্ক সকন ধার্মর এক্য, সহযোগিতা, 

সম্ঘয় ও সামপ্রস্তের প্রতীক । সভাপতির ভ'ষণ্রে 

পর সাহিত্য আকাদামির সহকারী সম্পাদক ডক্টর 

জর্জ, অধ্যাপক হিলো5ন পিং এবং শ্বামী চিদাত্মানন্দ 

কিছু বলেন। অতঃপর ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ মন্দির- 

প্রতিষ্ঠার জন্ অর্থদাতা, মন্দিরের স্থপতি, পরিদর্শক 

ইঞ্জিনিয়র ও প্রধান মিস্ত্রী প্রত্যেককে মন্দির- 

সংক্রান্ত একখাণি করিয়া সুন্দর ছবির এলবাম 

প্রদান করেন । রাত্রি ৮-৩০ গিঃ সময়ে অল ইওগ্ডিয়। 

রেডিও'যাগে রাষ্্পতির ভাষণ সবত্র প্রনারিত হয়। 

মাড্ররজ £ দাঙ্গায় রিলিফ 

গত সেপ্টে্ংরর শেষাধে" রামনাথপুর জেলার 

কয়েকটি তালুকে সাম্প্রণায়িক দাঙ্গায় বহু গৃহ 

ভন্মীভূত হওয়ায় অনেকে নিরাশ্রয় নিঃসম্বন হইয়। 

পড়িয়াছে। অনেককেই একবংস্্র গৃহত্যাগ করিতে 
হইয়াছে। 

মাদ্রাজ হইতে মিশনের সেবকগন ৪ঠ। অক্টাবর 
হইতে পধবেক্ষণ-কধ শুক করিয়া মন্ম'দুরাই ও 

পরমকুড়ি তালুকে প্রথমেই বন্'বতরণের ব্যবস্থা 

করিয়াছেন ; তিনটি গ্রামে ৬০১ শাড়ী ৪৯৬ ধুতি 

ও ৩১৪ মাতুর বিশুরিত হইয়াছে। শিবলিঙ্গ 

তালুকে ৪০টি গ্রাম পধবেক্ষণ কর] হইয়ছে, তিনটি 
গ্রামে প্রায় ১৪৫০ গৃহ ভন্মীভূতঃ মিশন ৩৫২৫টি 

ঁ 



পৌষ, ১৩৬৪ ] 

বাশ ও ১৮৫", নারিকেল পাতার ছাউনি বিতরণ 

করায় আর্ত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ গৃহ পুননির্মাণ 

এখনও ৩৭টি গ্রাম বাকী। 

অতঃপর আরপ্ল/কোট্রাই তালুকে পধবেক্ষণের পর 

" *খঞশ কাধ সেখানে বিস্তৃত হইবে। 

২ মাদ্রাদ সরকার ও সর্বদলীয় নেতৃগণ নানা 

ভাবে পাহাধা করিতেছেন; জনসাধারণের সাহাধ্য 

আরও গ্রায়াজন, সমাগত বর্ষার পূর্বে গৃহনির্মাণ 

শেষ না হইলে কষ্টের সীমা থাকিবে ন।। 

ভুবনেশ্বর 2 রবিব'রীয় বিদ্যালয় 

ভুবণেশ্ববের বামরু্চ আশ্রংমর উদ্যোগে স্থানীয় 

রামকৃষ মিশন কুল ছাদের ধর্ম ও নীতিনিষয়ক 

শিক্ষা দিনার জন্ক রবিবাসনীয় অধ্যাপনার স্থ্রপাত- 

প্রসঙ্গে গত ২*শে আক্টাবর (রবিবার ) ওড়িষ্যার 

রাজাপাল বলেন £ আপনাদের এই প্রচেষ্টায় 

আমি আনন্দিত, এপ বিগ্ভালয়ে বালক-বালিকারা 

যথাথ ই উপকৃত হইবে । এখানে ১৬ বৎসর বয়ন 

পধন্ত ৪টি শ্রেণী বিভাঁগ করিয়। প্রার্থনা, ভজন, 

সাধুসন্তের জীবন-প্রসঙ্গ, শেষে সংস্কৃত ভাষায় 

প্রার্থনা গ্রভৃতি দ্বারা ছাত্রাবস্থাতেই বালক- 

বালিকাদের মনে একটি নৈতিক আধ্যাত্মিক ভিত্তি 

রচনার চেষ্টা করা হইবে। উচ্চতর দার্শনিক বা 

কষটির আলোচনার মাধামে নয়, ভঙজ্জন্গান ও 

জীননকথার মাধামে ছারছাত্রীৰের মনে স্থায়ী ছাপ 

পাড়বে বশিয়া আশ করা যায়। 

কার্ষ-বিবরণী 

রেস্ুন£ রামকুষ্চ মিশন সোসাইটির কর্মধারা 
প্রধানত ধর্ম সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ে জনপাধারণের 

শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করার কাজে সীমাবদ্ধ। এখানকার 

স্থবৃহত, গ্রন্থশালা ও পাঠ।গ।র সকল শ্রেণীর পাঠকের 

জন্য উন্ুক্ত। ১৯৫৬ খৃষ্টানদের কাধবিবরণীতে 

প্রকাশ £ বর্তমানে গ্রন্থাগারে সংস্কৃত, বাংলা, বর্মী, 

হিন্দী, তামিল, তেলেগু, গুজরাটী গ্রভৃতি ভাষার 

করিয়। লইতেছে। 

শ্রীরামকষ্ মঠ ও মিশন সংবাদ ৭৬৪ 

পুস্তক-সংখ্যা ১৬ হাঁজারেরও অধিক ( *৫৬ থৃঃ 

তিন সহস্রাধিক পুস্তক সংযোজিত )। পঠনার্থে 

প্রদত্ত ১৮১৭৪ (৮৫৫ খুঃ--৯০৭৪ )1 পাঠাগারে 

দৈনিক গড়ে দুইশত বক্তি অধায়নরত থাকেন। 

৭টি বিভিন্ন ভাষার ২৪টি দৈনিক এবং ৯৭থানি 

সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। লাইব্রেরির উল্লেখ- 

যোগ্য কর্মবিস্তার সাধারণের মধ্যে পাঠমুরাগ বুদ্ধি 

করিতে সমর্থ হঃয়াছে। 

আলোচা বর্ষে ভগতদগীতা ও উপনিষদ্ সম্বন্ধে 

৭৮টি ক্লাস জনঠিত হয়। 

সংস্কৃতিমুলক আলোচনা, চলচ্চিত্র গ্রদশন এবং 

পাঠচক্রের কাজ যথারীতি চলে। পিতিন্ধ ধনের 

মহাপুরুবগণের স্মারক উৎসবগুলিও নুষ্টুভাবে উদ্- 

যাপিত হয়। 

জলপাইগুড়ি ? শ্রীরামরুঞ্জ মিশন আশ্রমের 
১৯৫৬ খুঃ (২৭তম বর্ষের ) কাধবিধংণী প্রকাশিত 

হইয়াছে। আশ্রমে কার্য প্রণালী তিন ভাগে বিভক্ত ঃ 

চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রচার । 

দাতব্য চিকিৎ্লালয়ে হোমিওপ্যাথি ও এযালো- 

প্যাথথি চিকিৎসার ব্যবস্থায় শঠরের ও দূরবর্তী 

পল্লবাপীর যথেষ্ট উপকার সাধিত হইতেছে। 

আলোচা বর্ষে ১৬ হাজারের অধিক নরশারী 

চিকিংসিত হইয়াছেন। মিশনের মাতৃনদন ও. 

শিশুমঙ্গল বিভাগ ১৮ বৎসর যাবৎ পবাকার্ধে 
নিযুক্ত । এ বছর ১২৮ জন ওস্ুতি ভরতি 

হইয়াছিলেন, এবং ৩২০টি শিশু ও ৫৯৪ জন জননী 

চিকিৎসার্থে আগমন করেন। ৪৭ হাজারেরও 

অধিক জন্কে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়। 

আশ্রম-ছাত্রাবাসে ১০টি ছাত্র থাকিয়া পড়াশুন! 

করিয়াছে। সমাজের অনুন্নত নিরক্ষরগণকে লেখা- 

পড়া শিখানো ও তাহাদের চরিত্র গঠনের জন্তু 

একটি হরিজন ও একটি নৈশবিগ্তালয় পরিচালিত 

হইতেছে । লাইব্রেরি এবং পাঠাগার . বিশেষ 

অন্প্রিয়। 

এতদ্বাতশীত শিক্ষা ও 
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আশ্রমে প্রতি রবিবার এবং স্থানীয় ভাগবত 

সভায় প্রতি শনি ও মঙ্গলবার পাঠ ও আঁঙোচনা 

হয়। শ্রীরামকুষ্, শ্ীশ্্ীমা ও শ্বামীজীর জন্মতিথি 

উৎসবাকারে অনুষ্ঠি 5 হয় ; জন্মাষ্টমী, বৃদ্ধপুণিমা এবং 

ধীশুধুষ্টের জন্মদিনও পৃজাঁপাঁঠ এবং আলোচনার 

মাধ্যমে উদ্যঘাপিত হয়: 

দেওঘর 2 রামকুষ্জ মিশন বিগ্ভাপীঠের ৩৫তম 

বাধিক ( ১৯৫৬ খুষ্টাব্দের ) কাধ-বিৰরণী প্রকাশিত 

হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষে বিদ্ঞাপীঠে চতুর্থ হইতে 

দশম শ্রেণীতে ২৩১টি ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে ১৯টি ছাত্র 

বাহির হইতে আপিয়া অধ্যয়ন করিখাছে, বাকী 

আবাপিক। ১৭জন বিগ্যা্থী স্কুল ক।ইন্তাল পরীক্ষা 

দেয়, সকলেই উত্তীর্ণ হয়, ৫ জন প্রথম বিভাগে । 

বাধিক পরীক্ষার পর চাবর্দিনবাপী শিক্ষ।শিবির 

অনুষ্ঠিত হয় ভাগলপুরে, ৭৭টি বালক ইছাঁতে 

যোগদান করে। শ্রীশৈনকুমার মুখোপাধ্যায়ের 

সভাপতিত্বে পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীম! ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম তিথি 
সুঠুভাবে উদযাপিত হয়। আলোচ্য বর্ষে ১৭ জন 
দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে ফ্রি বা কম খরচে থাকিয়া 

পড়িবার স্থযোগ দেওয়া হইতেছে । দাতব্য 

চিকিৎসালয়ের ম।ধ্যমে পার্বতী দরিদ্র গ্রাম্যবাসী- 

দিগরকে সেবা কর] হয়, দেনিক বোগিসংখা। ছিল 

গড়ে ৬৯ । 

বিছ্াপীঠের নববূপায়ণ 
দেওঘর বিগ্তাপীঠ বহুমুখী বিগ্ভালয়ে (1৬910- 

001098০ ১০০০1 ) রূপান্তরিত হইবে, এবং 

ইহার উপরের ঠিনটি শ্রেণী (৯ম, ১০ম, ১১শ) 

পুরুলিয়ায় স্থানান্তরিত হইবে,_কতৃপক্ষ এইরূপ 

স্থির করিয়ছেন। তদছুদ্দেশে গত ১৪ই অক্টোবর 

পুরুলিয়। শহর হইতে ছুই মাইল দুরে পুরুঙগিয়।- 

বরাকর রোডের উপর স্মুবিস্তীর্ণ আত্রকানন-সংযুক্ত 

১৩০ বিঘা ভূমিখণ্ডের উপর পশ্চিমবজ সরকারের 

শিক্ষাদচিব ভাঁঃ ডি, এম. স্নে মহাশয় বিষ্যাপীঠের 

উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ব--১২শ সংখ্যা 

নৃতন শাখার ভিত্তি স্থাপন করেন। খএতদুপলক্ষে 

বেলুড় মঠ হইতে পৃজনীয় স্বামী নির্বাণানন্দজী , 

মহারাজ পুরুলিয়া গিয়াছিলেন, ত্রাহার উপস্থিতিতে 
শুভ নুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয় | ূ 

চণ্তীগড় £ আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন 
গত ২৭শে নভেম্বর সকালে এক বিশিষ্ট জর 

সমাবেশের মধ্যে রাজ্যপাল শ্রীসিং চণ্ডীগড়ে রামকু 
মিশন আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করেন। 

এতছ্ুপলক্ষে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও 

শ্রমমন্ত্রী বক্তৃতা দেন। সকল ধর্মের মুলগত এঁক্য 

বিশ্বৃত হইয়াই বর্তমানে নানা ধম বাতিরের আচার- 

নষ্ঠান লইয়! বিবাদ করে-মুখামন্্ী এই মনো- 

ভাবের নিন্দা করেন। তিনি আরও বলেন, 

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকীনন্দই বলিয়াছেন__ 
ভারত নিজের উন্নতির জন 'ন্তান্য কৃষ্টি হইতে 

শুধু গ্রণ করিবে না, বর্তমান সভাতার বিকাশে 

দান করিবারও তাহার কিছু আছে। 

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার 

নিউইয়র্ক: রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেন্টার 
স্বামী নিখিলানন্দ ও স্বামী খতজানন্দ প্রতি রবিবার 

নিম্নলিখিত সুগী অনুযায়ী আলোচনা করেন ঃ 

জুন £ চেতনার স্তর, প্রয়োগক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম, ধ্যানের 

অভ্যাস, ধর্ম ও বিশ্বত্রাতৃত্ব, ঈশ্বরদর্শন 
বলিতে কি বুঝায় । 

সেপ্টেম্বর ২ মনের শক্তি, ঈশ্বরকে কোণায় খু'জিব ? 
ভালবাসা ও ভগবৎ-প্রেম, মায়া ও সত্য । 

অক্টোবর £ অতি-মানপসিক জ্ঞান, ধর্মানুভৃতির 

সোপানশ্রেণী, সাধন । 

স্বামী খতজানন্দ গ্রাতি মঙ্গলবার গীতা এবং 
স্বামী নিখিলানন্দ প্রতি শুক্রবার উপনিষদ অধ্যাপনা 

করেন । ছূর্গাপুজার সময় বিশেষ উপাসনা ও 

সঙ্গীতের আয়োজন হইয়াছিল, এবং স্বামী নিখিলানন্দ 

শ্রীরামকঞ্ণের মাতৃরূপে ঈশ্বর ভাবনা? সম্বন্ধে বলেন। 
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সানঝ্যান্সিক্ষোঃ বেদান্ত সোসাইটি 
প্রতি রবিবার বেলা ১৯টায় এবং বুধবার রাত্রি 

৮টায় সমিতির ভাষণগৃহে স্বামী অশোকানন্দ, 

স্বামী শান্তম্বরূপানন্দ বা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ__নিয়লিখিত 

»ব্ক্বগুলি অলোচন| করেন £ 
. জু £ ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলন ; বেদীস্ত- 

দৃষ্টিতে ব্যক্তি, বুদ্ধের বাণী, অশীম 
ডাকিতেছে, নিবেদি ত জীবন, শ্রীরামকুষ্ের 

গৃহী ভক্তগণ, মনের লুকানো শক্তি, কেমন 

করিয়া ডাকিব? মানসিক স্বাস্থা ও ধর্ম । 

জুলাই £ স্বামী বিবেকানন্দের মন ও হৃদয়, গুরু ও 

শিষ্য, তবে ধম কি? শক্তি-রূপে চিন্ত।, 

পবিত্র উপায়, চেঙনাঁর বিভিন্ন স্তর | 

সেপ্ম্বর £ যা কিছু-__সবই ঈশ্বর, তাকে খুঁজোন।_ 
তাকে দেখ । হাঁরাঁনে! সামপ্স্ত-_কিভাঁবে 

ফিরে পাওয়া যায়, কুগুলিনী বা সর্পশক্তি। 

বিবিধ 
ভারত-সংস্কতি-পরিষদ £ বেদপ্রকাশের ব্যবস্থ! 

বেদ সম্বন্ধে বাংলায় ভাল পুস্তক নাই বলিলেও 

চলে; এইজন্ট ভারত-সংস্কৃতি-পরিষদ্ ৬৪ খণ্ডে 

বেদ প্রকাশের মঙ্কলল গ্রহণ করিয়াছেন। এতহুর্দেশ্্যে 

গত ২রা নভেপ্বর সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার রাজা শ্রানাথ 

হলে শ্রীধুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মগাশয়ের পৌরোহিত্যে 

পরিষদের এক অধিবেশন হয়। শ্রীমহিমারঞজন 

ভট্টাচাঞ্ বেদমন্ত্র আবৃত্তি করিয়া স্বস্তিবাচন 

কৰিলে পর সভায় ঝ.থৰ-সম্পা্নার জন্য বিচারপতি 

শ্ীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধায়কে সভাপতি করিয়া 

এক পরিচালকম্গুলী গঠিত হয়। সম্পাদক ডক্টর 

শ্রীমতিলাল দাশের ঠিকানা £ পি ৪৬৭ নিউ 
আলিপুর, কলিকাতা_-৩৩। র 

বিবিধ সংবাদ ১১ 

অক্টোবর £ মাঁতৃভাবে ঈশ্বরোপাসনা, মন কেন 

এত চঞ্চল? ঈশ্বরকে কোথায় খু'ঁজছ? 
মৃত্যুর রহস্ত, মাঙষের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের 
কাছে চল, নিয়তি কি নিয়ন্ত্রণ করা যায়? 

গীতার বক্তা শ্রীকুষ্চ, মরবার আগেই যা 

করে যেতে হবে, নিম থেকে উচ্চতর সত্ায়। 

এতদ্যতীত প্রতি শুক্রবার বেদান্তর্শন সম্বন্ধে 

বিস্তৃত আলোচন] হয়, এবং প্রতি রবির শিশুদের 

মধ্যে উদার সর্বজনীন ধর্মের সাধারণ ভাবগুলি 

সঞ্চারিত করিবার ব্যবস্থা আছে । 

জন্মতিথি 2 পৌষ মাঁসে ধাহাদের জন্মতিথি 
অঙ্গঠিত হইবে 2 

স্বান। শিবানন্দ -- ২রা পৌধ, ১৭ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার 

» সারদানন্দ ১২৯ ১ ২খশে শুক ,, 

, তুরায়ানন্দ ২*শে ১8 জানুমারি শনি ১, 

,» বিবেকানন্দ ২৮শে ১ ১২ রবি » 

সংবাদ 

এ যুগের নিরক্ষরত। 

জাতিসংঘের নিরক্ষরতা-গবেষণার বিবরণে 
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প্রকাশ লেখাপড় জানা লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে, 

কিন্ত লোকসংখ্যাও এমন ভাবে বাড়িতেছে_যে 

অদূর ভবিষ্/টতে অশিক্ষিতের সংখ্যা না কমিয়া 

বাড়িতে পারে। 

0250০ (জাতিসংঘের শিক্ষা-বিজ্ঞান-কৃষ্টি 

সমিতি )র ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর লুখার ইভ্যান্স্ 
বলিতেছেন £ নিরক্ষরত! দুরবীকরণ ব্যাপারে আমরা 

অতি অল্পই অগ্রসর হইতেছি। পৃথিবীর মাত্র এক- 

তৃতীয়াংশ লোক সংবাদপত্র পড়িতে ও বুঝিতে পারে। 

নিরক্ষরের সংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করিতে হইলে-_ 



শ১২ 

শিশুদের জন্ত আরও বেশি বিদ্যালয় গ্রয়েজন, এবং 

শিক্ষিত হইতে যতদিন লাগে ততদিন তাহাদের 

বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে। | 

আফ্রিকার অধিকাংশ জায়গায়, মধ্যপ্রাচোর 

বহু স্থানে এবং এশিয়ার ব্যাপক অংশে বয়স্ক 

ব্যক্তিদের মধ্যে লিখিতে বা পড়িতে পারে না 

এমন লোকের সংব্য। শতকরা ৮০--১৯০। 

আফ্রিকার বাকী অংশে, এশিয়ার এক 

তৃতীয়াংশ ই€রোপের এক কোণে, ল্যঃটিন আমে- 

রিকার অধেকাংশে নিরক্ষরতা শতকরা ৫০-_-৮০। 

বিংশ শতাব্দীর মধা'ভাগে নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তির 

সংখা! ৭* কোটি। অর্থাৎ শিক্ষাবিস্তারের এই যুগেও 

বয়স্ক লোকসংখ্যার শতকরা ৪৪ ভাগনিরক্ষর। 

১৯৪৬ খুঃ এই সমিতির ডিরেক্টর জেনরেল রূপে 
জুপিয়ন হাক্স্লল বলিয়াছিলেন £ 

বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক অগ্রগতির জন্গ, স্বাস্থ্যের 

উন্মতিকল্পে, কৃষি ও উৎপাদন বুদ্ধি করিতে, 

মানসিক বিকাশের জন্থ, গণতন্ত্র ও জাতীয় অগ্রগতি, 

আন্তর্জাতিক চেতন ও অন্টান্ত জাতিকে বুঝিবার 

জন্ত প্রথম প্রয়োজন অক্ষবজ্ঞান । 

ইওরোপ এহং ইংরেজী বলা আমেরিকার পরই 

অক্ষরজ্ঞনের উচ্চহার পুষ্ট হর দক্ষিণ প্যাসিফিক 

অঞ্চলে; মাত্র এক শতাবী পুবে তাহারা! ছিল 

একেবারে আদিম জাতি । আ'ফ্রকায় এই হার 

নিম্নতম, তবে এই ভূখণ্ডের বহুম্থানে যেরূপ শিক্ষ- 

গুচে্] শুরু হইয়াছে, আশা করা যায় শীঘ্রই আশ্চ্ধ 

রূপান্তর দেখা দিবে। 

শিক্ষা-বিস্তার-ব্যবস্থায় একটি গুরুতর ব্যাপার 

বিশেষ বিবেচনার বিষয় £ পৃথিবীর জন»ংখার দ্রুত 

উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 

বৃদ্ধি। বর্তমান বুদ্ধির হার--শতকরা ১২ এর কিছু 

বেশী, অর্থাৎ বৎসরে ৪ কোটি ৩ লক্ষ । 

ভারতের ১৭ কোটি ৪* লক্ষ ব্যস্ক নিরক্ষরের 

মধো ৭ কোটি ৯০ লক্ষ পুকষ, ৯ কোটি ৫* লক্ষ 

নারী; শহরে বয়স্ক নিরক্ষরের হার শতকরা 48, 

গ্রামে প্রায় ৯২। রি 

উত্তর আফ্রিকায় বয়স্ক নিরক্ষর-_-৩ কোটি ৪০ 

লক্ষ, মধ্য ও দক্ষিণে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ ; এশিয়ায় 

চাঁরিটি অঞ্চলে ৫১ কোটি। উত্তর-( শতকরা ৪) 

মধা- শতকরা ১২) দক্ষিণ€( শতকরা ২৮) 

আমেরিকায় ৪ কোটি ৫* লক্ষ; ইওরোপে-- 

২ কোটি ২৭ লক্ষ; চীনের লোকসংখ্যা! ৫৮ কোটি, 

নিরক্ষর শতকরা ৫*-এর উপুর ; সে।ভিয়েট রাশিয়ার 

লোক-সংব্যা ২* কোটি, নিরক্ষর শতকরা ৫--১* | 

দেখা গিয়াছে-অনেক দেশেই শিল্পাঞ্চলে 

লেখাপড়ার চর্চা বেশি এবং কৃষি-অঞ্চলে নিরক্ষরতা 

অধিক । গড়ে মাথাশিছু বেশি আয় অপেক্ষা 

জাতীয় আয়ের সম-ব্টনই শিক্ষাবিস্তারের 

সহায়ক ॥ 

নিরক্ষরতা দূণীকদণ বা প্রতিরোধের উতকষ্ট 

উপায়ঃ সকল শিশুর জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা ও 

সর্বজনীন বাধ্যভীমুলক প্রাথমিক শিক্ষা | এ 

সম্পর্কে 02500 নিঙ্গের তত্বাবধানে ল্যাটিন 

আমেরিকায় বিশেষ চেষ্টা করিতেছে । অন্ুত্র থে 

সকল স্থানে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম সেবানেও 

গ্রামা, বহিরাগত, ধীর ও সাধারণ নরনাবীদ্বার 

মৌলিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা চলতেছে । 

[৬/০21011116190.90 0৬17-062ো তে, 

02500 হইতে সংকলিত] 

বিজ্ঞপ্তি 
আগামী ২৮শে পৌষ, ১২ই জান্ুআ।রি রবিবার, শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের 

জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইবে । . 








